॥ ্রীহরিঃ ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়; গুর্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণ-_পঞ্চতথাখ্বক শ্লোক, রাধাকৃষ্ণ বন্দনা, 
টীক্ষা ও শিক্ষাগুরুতত্ব, মায়ার স্বরূপ, ভক্তির শ্রেষ্্নাদি)..... 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: বস্তুনিরদেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্টচৈতনাতত্ত নিরূপণ বর্ষ, পরমাত্মা 
ও ভগবান ; অন্বয়তত্্র, পুরুষাৰতার, শ্রীকক্চের স্বয়ং ভগবন্তা বিচার, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়ন, 
কৃষ্ণের ত্রিশক্তি তত্বাদি).. i 
তৃতীয় পরিচ্ছদ (বর্ণিত বিষয় : আশীর্বাদ-ঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতল্যঅবতারের সামান্য ও বিশেষ কারণ 
নিতাপরিকরগণ, প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশ, ওর্ম-শিখিল প্রেম, গঞ্চবিধা মুক্তি, যুগধর্ম নামসংকীর্তন, 

কৃষ্ণলীলা ও গোর-লীলার সগ্থধা, মহাপুরুষের লক্ষণ, গৌরাগের স্বয়ং ভগবস্তার প্রমাণ, 
অদ্ৈতের সাধনাদি) ..... পটি 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: শ্রীচৈতন্য অবতারের মূল প্রয়োজন কথন__ ভূ-ভারহরণ বিষ্ণুর 
কার্য, শুদ্ধডক্তের লক্ষণ, গ্রকটলীলার বৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার ও ভক্তি-প্রচার, স্বকীয়া- 
পরকীয়া ভেদে মধুর রসে, রাধাভাবের শ্রেষ্ট্ব, রাসতততব, রাধা-কৃষ্ণে অভেদ, গৌর-অবতারের 
হেতু, বিষয় ও আশ্রয় জাতীয় সুখ, কাম ও প্রেমের লক্ষণ, তিন সুখ আস্থাদনাছি ) ............ 
পম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: শ্রীনিত্যানন্দতত্-নিরূপণ_ধামসমূহের প্রকাশ, গর্ভোদশয়ী- 
ক্ষীরোদশায়ীর তন্তু, অনন্তদেৰের তত্ব, গ্রস্কারের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাদি) ........... 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : শ্রীজবৈততত্ব-:নিরূপণ-দাস্যভাবের মাহাস্ময, শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব- 
ূরণতাদি) ... 
সপ্তম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : পঞ্চতত্র, গুরুত্বের স্ন্-নিরূপথ-_ শ্রীগৌরাঙ্গের সন্লাস গ্রহণের 
হেতু, মায়াবি সন্ন্যাসী উদ্ধার, যাকের CHOY 
মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনাদি) .. 
অষ্টম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : নি রি 
নামমাহাঞ্,শ্রীচৈতনাভাগবত শ্রবণের মহিমা, শ্রীমদনগোপালেন আজ্ঞাদি) 


রি 


২৩ 


৩৮ 
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৯০ 
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১০৭ 


নবম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় :ভক্তিকল্পতরু-বর্ণন_পরোপকারে মানবজন্মে সার্থকতাদি)....... 
দশম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : প্রেমকল্পতরুর মূলন্রন্ধশাখা বর্ণন) ... 
একাদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: শ্রনিতযানন্দ্বধশাখা-বর্ণন-বীরভদ্রের পরিচয়াদি) .. 
হাদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : শ্রী অধৈত হন্শাখা-বর্ণন-শচিদাতার বৈষ্ব-অপরাধাদি) 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : শ্রীমন্মহাপ্রতুর জন্মলীলা--প্রডুর আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার অবস্থাদি) 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় প্রভুর বালালীলা-সূত্র-বর্শন-ততিথি-বিপ্রের অনভক্ষণ, গঙ্গাঘাটে ন্ীলাদি) 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: প্রভুর পৌগণ্ডলীলা-সৃত্র-বর্ণন--প্রভুর অধায়নলীলা, শচীমাতাকে 
একাদশী তের উপদেশ, পিতার অন্তর্ধান, লক্ষমীপরিয়ান সঙ্গ বিবাহাদি)....... a 
মোড়শ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: প্রভুর কৈশোরলীলা-সূত্র-বর্ণন_-প্রভুর পূর্ববঙ্গে গমন, 

লক্ষ্মীশিয়ার অন্তর্ধান, দিদ্বিজয়ীর গুতি কৃপাদি)..... 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: প্রভুর যৌৰনলীলা-সূত্র-বর্ণন_গয়াগমন ও দীক্ষা, নিত্যানঙ্ের 
ব্াসপৃজা, জগাইমাধাই উদ্ধার, শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন আরম্ভ, গোপাল চাপালের কাহিনী, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : অন্তালীলায় প্রেমোগ্মাদ-প্রলাপবর্ণন-॥ EERIE 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ (বর্ণিতবিষয় : সন্্যাসের পর প্রভুর শ্রীঅৈতগৃহে ভোজনলীলা বর্ণন-_ অদ্বৈত- 
নিত্যানন্দের প্রেম-কোন্দল, নীলাচলে বাস বিষয়ে শচীমাতার অনুমতি, প্রভুর নীলাচল-গমনাদি)... 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: শ্রীমাধবেস্পুরী-চরিত-আন্বাদন--ক্ষীরচোরা গোগীনাথ ও 
মাধবেন্ত্র পুরী লীলা বর্ণন, মাধবেন্দর পুরীর ভক্তি মাহাত্যাদি) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: সাক্ষিগোপাল বিবরণ--প্রভুর কপোতেশবর গমন ও দণ্ডভদ লীলাদি) 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : সার্বভৌম ভট্টাচার্য উদ্ধারলীলা বর্ণন __ জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ, 
আত্মারাম শ্লোক্রে অর্থ-প্রকাশ, মহাপ্রসাদ- মাহাসথা, সার্বভৌমকর্তৃক গ্রভুর স্তি বর্পনাদি) ....... 
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১৪২ 


১৪৯ 


১৬৩ 


১৭৬ 
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(সর্ভম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: প্রভুর দক্ষিণ-গমলের উদ্যোগাদি-বূর্ম-বিপের পতি প্রভুর কৃপা, 
পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন-- সাধ্য-সাধনতত্ব আলোচনা, কৃষ্ণ- 
তত্ব, রাধাতন্্, প্রেমতন্ু, গোপীভাব-প্রাপ্তির সাধন, রসরাজ মহাভাব দুই একরাপ).... 
নবম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: দক্ষিণদেশ-তীর্থ-ভ্রমণ--কৃষ্ণস্বরূপ ও নারায়ণস্থরূপ সম্বন্ধে 
আলোচনা, গ্রন্থ প্রাপ্তি, নীলাচলে প্রত্যাবর্ভনাদি).. 
দশম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : সর্ববৈষঃব মিলন)...... 
একাদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : “বেড়াকীর্তন+-বিলাস-বর্ণন-প্রতাপরুদ্রের মিলনাকাঙ্ক্ষা, 
রাগানুগা ভক্তির মাহাত্মা, হরিদাসের সঙ্গে প্রভুর মিলনাদি).... 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : গুণ্ডিচা মার্জনলীলা) না নম ন 
$য়োদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় :রথাগ্রে প্রভুর নৃতযকীর্তনাদি--দ্রীভগন্নাথের পাঞুবিজয়, 
প্রভুর প্রেমাবেশ, উপবনে বিশ্রামাদি), 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : “হোরাপচ্চমী’ যাত্রাদর্শন--রাজার সঙ্গে মিলন, প্রসাদভোজন- 
লীলা, রথযাত্রার গু উদ্দেশ্য, রাধা-প্রেমের বৈশিষ্ট্য, কুলীনপ্রামীর প্রতি প্রভুর কৃপাদেশাদি) .... 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: সার্বভৌম গৃহে ভোজন-বিলাস_গৌড়ীয় ভক্তগণের বিদায় প্রসঙ্গ, 
রাঘব পণ্ডিত প্রসঙ্গ, গোবর্ষনযজ প্রসঙ্গ, অমোঘ প্রসঙ্গাদি) 
যোড়শ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: বৃন্দাবন গমনছলে প্রভুর গৌড়গমন--যবনরাজাকে কৃপা, 
পানিহাটি আগমন, রঘুনাথকে উপদেশ, নীলাচলে প্রত্যাবর্তনাদি) .... 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : ঝারিখণ্ড পথে প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রা- প্রভুর কাশীতে আগমন, 
প্রকাশানন্দ প্রসঙ্গ, প্রভুর বৃন্দাবন দর্শন ও প্রেমাবেশাদি)... 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : মহাপ্রভুর শ্রীবৃদ্দাবন-দর্শন-বিলান _ রাধাকুণ্ডের মহিমা, 
গোপাল দর্শন-বৃত্তান্ত, প্রভুর ভগবন্তা লক্ষণ, ন্েচ্ছ-পাঠানের প্রতি কৃপা, প্রভুর প্রয়াগে 
আগমনাদি).... 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: শ্রীরপ-অনুগ্রহ লীলা-বর্ণন- প্ররাগে প্রীরাপের সঙ্গে প্রভুর 
মিলন, বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের আচরণ, বৈষ্ণবাপরাধ, শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ, প্রভুর কাশীতে 
পুনরাগমনাদি)..... 
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বিংশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : স্বন্ধতত্ত নিরূপণ কাশীতে প্রভুর সঙ্গে সনাতনের মিলন, 
সনাতন-শিক্ষা, সন্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনতত্ব, অদয় জ্ঞানতন্, স্বয়ং রাগ ও তার বিভিন্ন প্রকাশ, 
একবিংশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : সহ্ব্ধতত্ব বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-এপূর্য ও মাধূর্য বর্ণন--কৃষ্ণচরিত্রের 
চিন্তাত, ব্রহ্মার গর্ব-বর্ব, যোগমায়া প্রসঙ্গ, নাধূর্য ভগবত্তাসার, কামগায়ত্রীর অর্থাদি)... 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : অডিধেয় ভক্তিভত্ব নিরূপণ- জীবতড্তু, সাধুসঙ্গের মহিমা, 
ভক্তের শ্রেণী-বিভাগ, বৈষ্ণবাচার, বৈধী, রাগানুগা ভক্তি, সেবা ও নাম-অপরাধ, পঞ্চ অঙ্গসাধনাদি) 


ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: : প্রয়োজনতত্ব নিরূপণ--কৃষ্ণরতির লক্ষণ, বিভাব-অনুভাবাদি, 


রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব, সম্ভোগ বিপ্রলন্ত পূর্বরাগাদি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার গুণ, শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্দান 
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: শ্রীসনাতন-অনুগ্রহ লীলা বর্ণন_-আত্মারাম শ্লোকের অর্থ, 
সাধনভেদে উপলব্ধি ভেদ, বৈষ্ণব ব্রতাদি)..... 
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : কাশীবাসী বৈধবকরণলীলা-বর্ণন-_সন্যাপীদের প্রতি প্রভুর 
কৃপা, প্রভুর বিন্ুমাধ দর্শন প্রকাপানপ্দের প্রতি কৃপা, মায়ার স্বরূপ, প্রভুর নীলাচল প্রত্যাবর্তন, 
কৃষ্ণপীলা ও সৌরদীলার সাদি) ......... 


অন্তলীলা 
ধনিয়া বরা গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচল গমন- 
প্রসঙ্গ, ঘীরূপের দুই নাটক লেখার আর্ত, রূপের প্রতি গ্রভুর কৃপা, শরীরের বৃদ্দাবনে প্রত্যাবর্তনাদি). 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ-শিক্ষা__নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ, 
শিবানন্দের গৃহে প্রভুর ভোজন প্রসঙ্গ, মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণের অপকারিতা, ছোট-হরিদাস 


বর্জন প্রসঙ্গ)... ্ 
তীয় পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: শ্রীহরিদাল মহিমাকথন-প্রভুর প্রতি দামোদরের বাকাদণ্ড, 
হরিদাসের মুখে নামমাহা্মা বরণন, প্রভুর হরিদাস-গুপবর্ণন, অজামিল রঙ্গ, নামাপরাধ দুরীকরণের 
উপায়, মায়া কর্তৃক হরিদাসকে পরীক্ষা, ব্রহ্মাশিবাদিরও কৃষ্ঃপ্রেমে লোভাদি) 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : পুনঃ সনাতন সঙ্গমোসব-_ ঝারিধণ্ড পথে সনাতনের নীলাচলগমন, 
নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সনাতনের মিলন, নাম-সন্নীর্ভনের শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত, 
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৫২৪ 


বৃদ্দাবনের লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার, ভক্তিগ্র্থ রচনা ও প্রচারাদি)..... 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : রদ মিশ্রোপাথযান-_ রায় রামানন্দ ও দেবদাসী প্রসঙ্গ, প্রভুর ভক্ত- 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয়: শ্রীরঘুনাথদাস মিলন-_ প্রভুর কৃষ্ণবিরহ প্রসঙ্গ, পানিহাটিতে 
নিত্যানন্প্রভুর সঙ্গে রঘুনাথের মিলন ও চিড়ামহোৎসব, নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে রযুলাথের মিলন, 
স্বরূপের রঘুনাথ, রঘুনাথের বৈরাগ্য, প্রভু কর্তৃক রঘুনাথকে শিলাপ্্ামালা দনাদি),. 
সপ্তম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : বল্পভভট্ট মিলন প্রভুর সঙ্গে বল্লডডট্ের মিলন, রাগমার্গের ভক্তির 
মাহাত্ম্য, গোগী প্রেমের মাহাস্মা, জগদানন্দ ও গদাধরের ভাবাদি) ... 
অষ্টম পরিচ্ছেদ (বর্ণিত বিষয় : ডিক্ষাসংকোচন--রামচন্দরপুরীর নিন্দক-স্বভ্াব, মাধবেন্দরপুরীর 
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॥ শ্রীহরিঃ॥ 


মতাত 


আদিলীলা 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


মঙ্গলাচরণ 
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 
তপ্রকাশাংস্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষচৈতনাসংজ্ঞকমূ।। ১ 
অন্বয়-_শুরূন্‌ (ভুরু্গানকে) 
[ঈশ্বরের ভব্তগণকে - শ্রীবাসাদিকে ) ; ঈশাবতারকান্‌, 
{ঈশ্বরের অবতারগণকে-শ্রী অদ্বৈতাচার্যাদিকে) ; 
তৎপ্রকাশান্‌ েস্বরের 
শ্রীনিভানন্দাদিকে) ; তচ্ছক্জীঃ (ঈশ্বরের শক্তিসমূহকে 
-হ্রীগদাধরাদিকে) ; চ (এবং) ; কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং 
(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক) ; ঈশং (ঈশ্বরকে) ; বন্দে 
(বন্দনা করি) 
অনুবাদ আমি দীক্ষাণ্ডরু ও শিক্ষাগুরুগণকে 
বন্দনা করি, শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তগণ, শ্রীঅদ্বৈত 
ঈশ্বরের প্রকাশকগণ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রমুখ ঈশ্বরের 
শক্তিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক স্বয়ং ঈশ্বরকে 
বন্দনা করি। 
তাৎপর্য_প্রধম শ্লোকে স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 
তন্যের বন্দনার সঙ্গে গুরুগণেরও বন্দনা করা 
হয়েছে। কারণ গুরুদেব প্রসন্ন হলেই ভগবান প্রসন্ন 
হন। আবার গুরু কৃপা লাভ হলেও ভক্তের কৃপা যদি 
লাভ ক্রা যায়, তাহলেই ভগবৎবৃপা সুলভ হয়। 


3 ঈশভক্তান্‌। 


প্রকাশকগনকে_ 


শ্লীভগবান বলছেন ‘অহং ভক্তপরাধীনঃ', সুতরাং 
তিনি সতত ভক্তের অধ্বীন। তাই ভক্তগণ যাঁকে 
কৃপা করতে ইচ্ছুক, ভগবান তাকেই কৃপা করেন। 
এইজন্য ভগবদৃভক্ত-বৃদ্দের কৃপালাভের অভিপ্রায়ে 


অন্নয়_গৌড়োদয়ে (গৌড়-দেশরূপ উদয় 
পর্বতে) ; মহোদিতৌ (একই কালে সমুদিত) ; 
পুষ্পবস্তো (চন্্র-সূর্ব) ; চিত্র (আশ্চর্য) 3 


শব্দৌ (মঙ্গলপ্রদ) ; তমোনুদৌ (অজ্ঞান-অন্ধকার- 
নাশক) ; শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ (মীকৃষ্ণচৈতনয 
এবং নিত্যানন্দকে) ; বন্দে (বন্দনা করি)। 

অনুবাদ--গৌড়-দেশরাপ উদয় পর্বতে একই 
কালে আবির্ভূত সূর্চ্দ্রের ন্যায় আশ্চর্য, পরম 
মন্গলদাতা ও অজ্ঞান-অন্বাকার-নাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
এবং শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি। 

তাৎপর্য এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে 
 শ্রীনিজানন্দেরও বন্দনা করা হয়েছে। এই শ্লোকটিকে 
বিশেষ বন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণ বলা হয়েছে ; কারণ 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য ও ্রীনিত্যানন্দের স্বরাপত কোনো ভেদ 


2 স্ৰীজীচৈতন্যচরিতামৃত 


নেই, তারা একই-_ “একই স্বরূপ-_দুই ভিন্ন মাত্র কায়। | গরতত্ব। 


১1৫1৪॥ দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ। 
১1৫1১৫ত| 
বন্তুনির্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণ 

যদদ্ৈতং ত্রহ্ষোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা 

য আত্ানত্ামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ। 

ষড়শ্রষ পূর্ণো য ইহ ভগবান্‌ স স্বয়ময়ং 

ন চৈতন্যাৎ কৃৰ্মাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥ ৩ 

অহ্বয়-উপনিষদি (উপনিষদে) ; ঘৎ অ্বৈতং 
ভ্রহ্ম (যাহা অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম) ; তদপি (তিনিও সেই 
ব্ৰহ্ম) ; অস্য (হঁহার -শ্রীকৃষ্ণচৈতনোের) ; তনুভা 
(অঙ্গজ্যোতি) ; আত্মানতর্যামী যঃ পূরুষঃ (যে পুরুষ 
অন্তৰ্যামী আত্মা অর্থাৎ পরমায্মা) ; ইতি সঃ অসা 
অংশবিভবঃ (তিনি হঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 
অংশরূপ বিভূতি) ; ইহ যঃ ষড়েশ্বযোঃ পূর্ণঃ ভগবান, 
অয়ং স স্বয়ন্‌ (বিনি যড়ৈশ্বৰ্যপূৰ্ণ ভগবান ইনিই স্বয়ং 
তিনি) ; ইহ (এই) ; জগভি (জগতে) ; চৈতন্যাৎ 
(টৈতন্যরপী) ; কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণ হইতে) ; পরং 
(শ্েষ্ঠতর) ; পরতত্তবং ন (শ্রেষ্ঠততু নাই)। 
অনুবাদ--উপনিষদ্‌ যাকে অবৈত ব্ৰহ্ম বলেন, 

তিনিও এঁর (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের)  অজ্যোতি। 
যোগশান্তে যোগিগণ যে পুরুষকে অন্তর্যামী আত্মা 
(পরমাত্মা) বলেন, তিনিও এঁরই আংশিক বিভূতি। 
এমনকী তন্ববিচারে যাঁকে যট্ৈশ্র্যপূর্ণ ভগবান বলা 
হয়, তিনিও স্বয়ং ইনিই অর্থাৎ শ্রীকৃঞ্চৈতন্যেরই 
অভিন্ন স্বরাপ। এই জগতে দ্রীকৃষ্চৈতন্য অপেক্ষা 
পরতন্ত বা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছু নেই। 

তাৎপর্য-_সাধনগঞ্ধা সাধারণত তিন প্রকার-জান, 
যোগ ও ভক্তি। জানমার্গের সাধকেরা নির্বিশেষ ব্রহ্মকে 
পরতন্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব বলেন। যোগমার্গের সাধকেরা 
পরমাস্থার ধ্যান করেন ও পরমাগ্মাকেই পরতন্তব বলেন। 
ভক্তিমার্গের সাধকেরা ভক্তির দ্বারা ভগবানের ভঙ্গনা 


'আশীর্বাদরাপ মঙ্গলাচরণ 
বিদদ্ধামাধবে (১1২) 
অনর্পিতচ্ীং চিরাৎ করুশয়াবতীর্ণঃ কল 
সমর্পয়িতুমুমতোজ্্বলরসাং স্বতকতিশরিয়স্‌। 
হরিঃ  পুরটসুন্দরদ্যৃতিকদন্বসন্দীগিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্বনঃ॥ ৪ 

অন্বয় -চিরাৎ (বহুকাল পর্যন্ত) ; অনর্পিতচরীং 
(পূর্বে যাহা অর্পণ করা হয়নি) ; উন্নতোজ্জ্বলং রসাং 
(উন্নত এবং উচ্জ্বল অর্থাং মধুর রসমরয়ী) ও 
স্বভক্তিশ্রিয়ং (নিজের ভক্তি-সম্পত্তি) ; সম্পয়িতুং 
(দান করিবার জন্য) ; কলৌ (কলিযুগে) ; করুণয়া 
(কৃপাৰশত) ; অবভীর্ণঃ (অবতীৰ্ণ হইয়াছেন, 
সেই); পূরটসুন্দর-দ্ুতিকদদ্বসন্দীপিতঃ (স্বরণ হইতেও 
অতি সুন্দর দ্যুতি সমন্বিত) ; শচীনন্দনঃ হরিঃ 
(শচীনন্দনয়গী শ্রীহরি) ; সদা বঃ হাদয়-কন্দরে স্ফুরতু 
(আপনাদের হৃদয়রূপ গুহায় সর্বদা প্রকাশিত হউন)। 

অনুবাদ--বহুকাল পর্যন্ত পূর্বে যা অর্পণ করা 
হয়নি, সেই উন্নত-উজ্জ্বল রসমর্মী নিজস্ব ভক্তি-সম্পদ 
দান করবার জন্য যিনি কৃপা করে এই কলিযুগে অবতীর্ণ 
হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও অতি উচ্ছ্বল দুতিসম্পন্ন সেই 
শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি আপনাদের হৃদয়-কন্দরে সর্বদা 
প্রকাশিত হোন। 

তাৎপর্য সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ন্যায় বহু 
বহুকাল পৰ্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তি-সম্পত্তি দান 
করেননি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক কল্পে (অর্থাৎ 
ব্রহ্মার একদিনে) একবার জগতে অবতীর্ণ হন। যে 
দ্বাপরে তিনি ব্রজে অবতীর্ণ হয়ে রাসলীলাদি প্রকাশ 
করেন, ঠিক ভার পরবর্তী কলিতেই তিনি শ্রীরাধার 
ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে 


৷ অবতীৰ্ণ হয়ে অতি সুদুর্গভ কৃষ্ণপ্রেম বা ভক্তিসম্পত্তি 


(ব্রজপ্রেম) দান করেন। কিন্তু তার পরে এবং বর্তমান 


করেন (এই মার্গের সাধকদের দৃষ্টিতে অসমোর্ধ্বমাধর্য ৷ কলির পূর্বে এই সুনীর্ঘকাল সেরূপ প্রেমভক্তি আর দান 
দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ পরতন্ব এবং স্ব শ্রীকৃক্ণই | করেনলি। পুনরায় এই কলিতে সেই লুপ্তপ্রায় উন্নত- 
শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে শ্্ীকৃষ্চসৈতনাই ৷ উজ্জ্বল রসমরী শূঙ্গার বা মধুর ভাবসম্পন প্রেমভক্তি 


আদিলীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 
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কলিহত জীবের মধ্যে বিতরণের জন্য স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্বক শ্ীগ্রীগৌর-সুন্দররূপে অবতীর্ণ 
হলেন। 

শ্রীঘ্ীগৌরসুন্দরের বিতরিত বস্তুকে উন্নত এবং 
উজ্জ্বল রস বলা হল কেন ? উন্নত অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ রস 
হল মধুর রস। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বরে চার ভাবের 
ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করেছেন, যথা--দাসা, সখ্য, 
বাৎসল্য ও মধুর। বদ্রবাসিজনের শ্রীকৃষ্ণ মমতা-বুদ্ধির 
গ্রাঢ়তা অনুযায়ী প্রীতিবিধানের উৎকষ্ঠাও ভীব্র থেকে 
ভীত্রতম হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তাদের একান্ত আপন- 
জন, কিন্তু তাদেরও মমতা-বুদ্ধির তারতম্য আছে। 
তাই দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাংসলো, 
বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে মমতা-বুদ্ধির তীব্রতা বেশি, 
শ্রীকৃষ্ণের রসাস্থাদনচমৎকারিতা এবং প্রেমবশ্যতাও 
বেশি। এই কারণে দাস্য অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা 
বাৎসল্য এবং বাৎসলা অপেক্ষা মধুর ভাব উন্নত। মধুর 
রসের আর একটি নাম শৃঙ্গার রস। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 
বলেছেন--“সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।' 
১1৪।৪০ এবং “পরিপূর্ণ কৃষপ্রান্তি এই গ্রেমা 
হইতে।’ ২।৮৷৬৯৷ আর ভক্ত কেবল প্রেমের 
মাধ্যমেই শীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন। 
সুতরাং দাসা-সপ্য-বাৎসলা অপেক্ষা মধুরভাবেই 
শ্ৰীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষতা। এই 
উন্নত উদ রস অর্থৎ শ্রেষ্ঠবস্ত সকলকে দান করবার 
জনাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচেতনা এই কলিযুগে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। 

বন্ধ নির্দেশরপ মঙ্গলাচরণ 
শরীঙ্গৌরাঙ্গ অবতারের যূল প্রয়োজন 
শ্ৰীস্বরূপগোস্থামিকডচায়াম_ 


অন্রয়_রাধা (শ্রীবাধিকা) ; কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ 
(কষ্প্রণয়ের বিকার স্বরূপ) ; ব্রাদিনী শক্তিঃ 


(প্রীকৃষ্ণের স্রাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি) ; অম্মাৎ 
(এই হেতু) ; তৌ (প্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে) ; 
একাত্মানৌ (স্বরূপত একাত্মা বা অভিন্ন) ; অপি 
(হইয়াও) ; ভুবি (গোলোকে) ; পুরা দেহতেদং গতৌ 
(অনাদিকাল হইতেই ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছেন) ; 
ভদ্বয়ং ওঁকং আপ্তং (সেই দুইজন একত প্রাপ্ত 
হইয়া) ; রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং (শ্রীরাধার ভাব ও 
অঙ্গকান্তির ছারা সুশোভিত) ; অধুনা প্রকটং (সম্প্রতি 
প্রকটিত) ; চৈতনাখ্যং (গ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক) $ 
কৃষম্বলপং (শ্রীকৃষ্্বরূপকে) ; নৌমি (নমস্কার 
করি)। 

অনুবাদ শ্রীকৃষ্পরণয় স্বরূপা শ্রীরাধিকা হলেন 
শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি, স্বরূপত 
উভয়ে একাত্মা বা অভিন্ন হয়েও অনাদিকাল থেকে 
গোলোকে ভিন্ন দেহ ধারণ করে রয়েছেন। তাদের 
একরাণে দ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তিতে সুশোভিত 
হয়ে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে 
আমি প্রণাম করি। 

তাৎপর্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদামিকা 
শক্তির নাম হ্লাদিনী-শক্তি। ভ্রানিনী-শক্তির ঘনীভূত 
বিলাসই প্রেম, আর প্রেমের ঘনীভূততম রূপ হল 
মহাভাব। প্রেমসার-মহাভাবস্থরূপিলী শ্রীরাধিকাই 
শ্রীকৃষ্ণের হথাদিনী-শভি। শ্রীমতি রাধিকা মহাভাব- 
হয়েছে। 

আবার রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। শক্তি 
ও শক্তিমানের অভেদবশত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোনো 
| ভেদ নেই। তারা একাত্মা। কিন্তু লীলারস আস্বাদনের 
[জন্য ভারা পৃথক দেহ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য 
| লীলার ধাম শ্রীগোলোকে অনাদিকাল অবস্থান 
৷ করছেন। এবন এই কলিযুগে সেই ধুই দেহ এক আত্মা 
একদেহে অবস্থান করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে বিরাজিত। 
তাই শ্রীরাধার ভাব ও কাম্তি অঙ্গীকার করে অন্তঃকৃষ্ণ 
বহিগেঁরি হয়ে এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে 
শ্ৰীকৃষ্ণই নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন। 


সৌখাং চান্যা মদনূতবতঃ কদৃশং বেতি লোভৎ- 
তভাবাঢাঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হুরীনদুঃ॥ ৬ 
অম্বয়_-শ্ৰীরাধায়াঃ (শ্রীরাধার) ; প্রণয়মহিমা 
(প্রেমের মাহাত্মা) ; কী দৃশঃ বা (কেমনই বা); যেন 
(যার দ্বারা) ; অনয়া এব (ইহা দ্বারাই অর্থাৎ কেবল 
শ্রীরাধা দ্বারাই) ; আহ্মাদ্যঃ (আস্বাদনীয়) ; মদীয়ঃ 
(আমার) ; অদভুতমধুরিমা (অতি আশ্চর্য মাধুর্য) ; 
কীদৃশঃ বা (না জানি কীরূপ) ; চ (এবং) ; মদনুভবতঃ 
(আমাকে অনুভব বা আস্বাদন করিয়া) ; অস্যাঃ (এই 
শ্রীরাধার) ; সৌখাং (সুখ) ; কীদৃশং ৰা (কীরূপই বা) 
ইতি লোভাৎ (এই বিষয়ে লোভবশত) ; তন্তাবাঢাঃ 
[্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া) ; শচী গর্ভ সিদ্ধৌ 
(শটীদেবীর গর্ভরূপ সমুহে) ; হরীন্দুঃ (হরি অর্থাৎ 
কৃষ্ণরূপ চচ্ছ) ; সমজনি (আবির্ভূত হইলেন)। 
অনুবাদ_-শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য কেমন, যার 

দ্বারা শ্রীরাধা আমার অন্তত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই 
মাধুৰ্যই বা কীরূপ এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে 
শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কীরূপ 
এই তিনটি বিষয়ে লোভ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণচন্্র সেই 
রাধার ভাবযুক্ত হয়ে শচীদেবীর গর্ভ-সমুত্রে আবির্ভূত 
হুলেন। 

তাৎপর্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার 
করে ব্রজলীলায় অনাস্থাদিত শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য, 
আপন অদজুত-মাধূৰ্য এবং স্বমাধূ্য আস্থাদনে রাধারানির 
সুখের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে 
আবির্ভূত হলেন। প্রেমবৃভুক্ষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ 
হওয়া সত্বেও প্রেমধনে ধনী প্রেমবিলাসিনী 
প্রেমসেবিকা শ্রীমতি রাধিকার কাছে “শিষ্য নট’ বা 
শিক্ষার্ী মাত্র। শ্রীমতি রাধিকা তার 'প্রেমগ্তরু'। তাই 
ব্রজলীলায় রাখারানির সুনুর্লভপ্রেমসুখ তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) 


অন্বয়: 1০ (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের 
দ্বিতীয় ব্যুহ বা দেহ সংকর্ষণ) ; কারণতোয়শায়ী 
(কারণবারিশাযী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্থ) 
গর্ভোদশায়ী (দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্ঙ্গাণ্ডেয অন্তর্যানী 
সহনপশীর্যা পুরুষ) ; পয়োন্ধিশায়ী (তৃতীয় পুরুষাবতার 
ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু! ; [শেষঃ চ (অনন্ভদেবও) ; 
এতে (ইরা সকলে)] ; যস্য অংশকলাঃ 
(যাহার অংশ ও অংশাংশ)) ; সঃ (সেই) 
নিত্যানন্দাখ্যরামঃ (শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরাম) ; মম 
শরণং অন্তু (আমার আশ্রয় হউন)। 


শ্রীঅনন্তদেব _এঁরা ধীর অংশ-কলা, 
সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরাশের শরণ গ্রহণ করি বা 
তিনি আমার আশ্রয় হোন। 

তাৎপর্য_চিনবায় রাজা এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের 
মধ্যবর্তী স্থানে কারণ-সমুদ্র অবস্থিত। অনন্ত এই 
কারণ-সমুদ্র চিন্ময় জলে পূর্ণ। যহাপ্রলয়ের শেষে 
পরব্যোমস্থ সংকর্ষণ প্রাকৃত ্াণড সৃষ্টির ইচ্ছায় 
নিজের এক অংশে কারণ-সমুদ্রে শায়িত আছেন। 
সংকর্ষণের এই অংশই কারণার্ণবশারী পুরুষ অর্থাৎ 
প্রথম পুরুষাবতার শ্রীমহাবিষ্ণু। কারপারণবশারী পুরুষ 
হলেন পরব্যোমস্থ সংকর্ষণের অংশ ; আর পরব্যোমস্থ 


কোঅংশের অংশকে কলা বলা হ্য়। 


আদিলীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 5 


সংকর্ষণ হলেন শ্রীনিত্ান্দের অংশ। ফলে 
কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হলেন শ্রীনিত্যানদ্দের অংশের 


অংশ বাকলা। 
মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুষ্ঠলোকে 
পূরণে রীচু্ৃহমধ্ে 
পং. যস্যোভাতি সন্বর্যণাখ্যং 


ভরয়-_মায়াভীতে (মায়াতীত _ মায়ার পর- 
পারে অর্থাৎ মায়া যেখানে যেতেই পারে না) ; 
পূর্ণেশবর্য্যে (যড়ৈগর্য পরিপূর্ণ) ; ব্যাপি বৈকুষ্ঠলোকে 
(সর্বব্াপক  শ্রীবৈকুষ্ঠলোকে) ; শ্রীচতুর্বাহিমধ্যে 
(বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যু় এবং অনিরুদ্দ_এই 
মতুর্বাহের মধ্যে) 3 যা (খাহার) ; সঙ্্ষণাখ্যং 
(সংকর্ষননামক) ; রূপং উদ্তাতি (স্বরূপ প্রকাশিত) ; 
তং শ্রীনিভানন্দরামং (সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক 
বলরামকে) ; প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় করি)। 

অনুবাদ--মায়াতীত যড়ৈশ্ৰযপূৰ্ণ ও সর্বব্যাপী 
ৈকুষ্ঠলোকে বাসুদেব, সংকর্ষন, প্রদ্যুন্ন ও অনিরুদ্ধ 
এই চতুর্বাহ মধ্যে যিনি দ্বিতীয় ব্যুহ ্রীসংকর্ষণস্থরাপে 
প্রকাশিত, আমি সেই শ্রীনিত্যানপ্দনামক বলরামের 
শরণ গ্রহণ করি। 

মাগ়াভৰ্তাজাগুসজ্ঘাশ্রয়াসঃ 
শেতে সাক্ষাৎ কারণান্তোধিমধো। 
শ্ৰীপুমানাদিদেবন্তং 
প্রপদ্যে॥ ৯ 

অন্নয়--অজ্গাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙগঃ (যাহার অঙ্গ অনন্ত 
ব্ৰহ্দাণ্ড-সমূহের আশ্রয়) ; সাক্ষাৎ মাযাভর্ডা (যিনি 
মায়ার সাক্ষাৎ প্রভু বা অধীশ্বুর) ; কারণান্তোধিমধ্যে 
শেতে (তিনি কারণসমুদ্রমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন) ; 
অসৌ (সেই) ; আদিদেবঃ (আদি অবতার);  শ্রীপুমান্‌ 
(পুরুষ) ; যন্য একাংশ (ধীহার একটি অংশ) ; তং 
শ্ৰীনিতানন্দরামং প্রপদ্যে (সেই শ্রীনিত্যানন্দনানক 
বলরামকে আমি আশ্রয় করি।) 

অনুবাদ_্যার অঙ্গ অনন্ত প্র্াগু-সমূহের 
আশ্রয়, যিনি মায়ার সাক্ষাৎ অধীশ্বর এবং যিনি 


কারণসমূবে শায়িত আছেন, সেই আদি-অবতার প্রথম 
পুরুষ মহাবিষ্ণু যার একটি অংশ, আমি সেই 
শরীনিত্যান্দ-নামক বলরামকে আশ্রয় করি। 

তাৎপর্য - স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির 
মধ্যে তিনটি প্রধান শক্তি-চিচ্ছক্তি, শ্রীবশক্তি ও 
মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তি হল শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা বা 
স্বরাপশক্তি ; জীবশক্তির অন্য নাম তটস্বাশক্তি এবং 
মায়াশক্তিকে বলে জড়শক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তি। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বা ইঙ্গিতে শ্রীনিতানন্দ বা 
প্রীবলরামই কারণার্ণবশায়ীরাপে মায়াকে নিয়্্রণ করে 
সৃষ্টিকার্য পরিচালন করেন। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
কারগার্ণবশায়ী পুরুষই হলেন মায়ার অধীশ্বর। সৃষ্টির 
প্রারন্তে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দৃষ্টি দ্বারাই মায়াতে 
সৃষ্টিকারিণীশক্তি সঞ্চারিত করেন এবং তারই শক্তির 
ফলে মায়ার সহায়তায় সৃষ্টি হয় অনন্ত ব্রহ্মাঞ্ডের। 
এই অনন্ত ব্ৰহ্মাগ্ুকে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজ দেহে 
ধারণ করেন। “পুরুষের লোমকৃপে অ্রদ্মাণ্ডের 
জালে। ১।৫।৬২।' এই কারণার্ণবশাযী পুরুষ সমগ্র 
মাপের অন্তর্যামী। ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ সৃষ্টিকার্যে 
নিযুক্ত আছেন, তাদের মধ্যে কারণার্শবশায়ী পুরুষই 
সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্য শুরু করেছিলেন বলে তাকে 
আদিদেব বা আদি-অবতার বলা হয়েছে। 


বস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশারী 
যন্নাভ্যজং লোকসংঘাতনালম্। 
লোকতটুঃ সূতিকাধাম ধাতু- 


স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্॥ ১০ 

অন্কা_লোক-সঙ্ঘাতনালং (চতুর্দশ-ডুবনের 
(লোকসমূহে যে পদ্মের নালসদৃশ) ; মলা (যাহার 
নাভিপন্ন) ; লোকতরুঃ ধাতু সৃতিকাধাম (লোকশ্রষ্টা 
্রঙ্গার জন্মস্থান) ; [সঃ] শ্রীলগর্ডোদশায়ী খস্য 
অংশাংশ ( সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশারী বিষ্ণু 
বাহার অংশের অংশ) ; তং শ্রীনিভানন্দরামং প্রপদ্য 
(সেই শ্রীনিত্ানদ্দনামক বলরামকে আমি আশ্রয় 
করি)। 

অনুবাদ চতুর্দশ তুবনের লোকসমূহ যে পদ্মের 
নালস্বরূপ, যাঁর নাভিপদ্ম লোকশষ্টা এহ্মার জন্মস্থান, 
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শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যচ্দিতামৃত 


সেই্বিতীয় পুরুঘাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু বার অংশের | 
অংশ, আমি সেই শ্রীনিত্ানদ্দনামক বলরামের শরণ 
গ্রহণ করি। 
তাৎপর্য_কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অনন্ত কোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে গুতোক ব্রঙগাণ্ডের মধ্যে এক অংশে 
প্রবেশ করেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে তিনি য্রোপে থাকেন, 
সে জপকেই বলে গতোদশায়ী পুরুষ । এই গর্ভোদশয়ী 
পুরুষ কারনার্ণবশায়ী পুরুষের অংশ বলে সংকর্ষণেরই 
অংশের অংশ অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দেরই অংশের অংশ। 
ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিজের ঘর্মজলে 
অর্ধেক ব্ৰহ্মাণ্ড পূর্ণ করে সেখানেই তিনি শয়ন করেন 
বলে ইনি গর্ভোদশায়ী পুরুষ। শয়নকালে তার নাভি 
থেকে একটি পল্মের উদ্ভব হয় ; ওই গঞ্গে জীবনটা 
প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্ম বলে ওই পল্মকে ব্রহ্মার 
সৃতিকাধাম বলা হয়েছে। চতুর্শ-ভুবনের লোকসমূহ 
ওই পদ্বের নালে বা ভাটায় অবস্থান করে। [চতুর্দশ 
ভুবন হল-পাতাল, বসাতল, মহাতল, তলাতল, 
সুতল, বিতল, অতল--এই সপ্ত পাতাল। আর ভূর্লোক 
(ধরণী), তুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, | 
তগলোক এবং স্ত্লোক-এই সপ্ত লোক। 
শ্রীমভগবত ২1১।২৬-২৮।] 
যন্যাংশাংশাংশঃ  পরাত্মাখিলানাং 
পোষ্টা  বিষুর্ভাতি  দুন্ধারধিশারী। 
ক্ষৌণীভর্ভা যৎকলা সোহপানন্ত- 
চি প্রপদ্যে॥ ৯১ 
অন্বয়_অখিলানাং (সমস্ত বাষ্টি জীবের) ; 
পরাস্ত (অন্তর্মামী Liss 5 পোষ্টা (পালনকর্তা) ; 
শান (নেশা 5 বিছুর্ভাতি (বিষ্ণুরূপে 
বিরাজিত) ; যদ্য টা (যাহার অংশের | 
অংশের অংশরূপে) ; ক্ষৌদীভর্তা (ধিনি মস্তকে 
পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন) ; সঃ অনন্তঃ অপি 
কলা (সেই অনন্তদেবও যাহার কলা) ; তং 
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে (সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক 
বলরামকে আমি আশ্রয় করি)। 


অনুবাদ--ঘিনি সকল বাযষ্টি জীবের পরমাত্থা ও 
সমস্ত জগতের পালনকর্তা, সেই ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণ 
যাঁর অংশের অংশ এবং যিনি নিজ মস্তকে পৃথিবীকে 
খারণ করে আছেন, সেই অনন্তদেৰও বার কলা বা 
আৰবেশ-অৱতার--আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক 
বলরামের আশ্রয় গ্রহণ করি। 

তাৎপর্য ব্রহ্মার ব্যষ্টি জীব (পৃথক পৃথক জীব) 
সৃষ্টির পর, গর্ভোদশায়ী পুরুষ নিজ অংশে প্রত্যেক 
ভীবের মধ্যে এক এক রূপে প্রবেশ করেন। প্রতিটি 
ভীবের মধ্যে এই স্বরূপই প্রতিটি জীবের অন্তর্যনী 
পরমাত্মা। গন্ধের নাল বা ডাটায় চতুর্দশ ভুবনের 
অন্তগতি যে ধরণী আছে, সেখানে ক্ষীরোদ-সমুছেতিনি 
শায়িত থাকেন বলে তাকে ক্ষীরোদশায়ী বলা হয়। ইনি 
গর্ভোনশামীর অংশ বলে শ্রীনিত্যানন্দ রামের 
(বলরামের) অংশের অংশের অংশ। 

গুণারতার এই ক্ষীরোদশাযী বিষ্ণু চতুর্ডুজ। অধর্মের 
বিনাশ ও ধর্ম সংস্কাপনের জনাই ইনি যুগাবতার ও 
ম্তরাবতাররূপে _ জগঘকে রক্ষণ করেন। 
ক্ষীরোদশায়ীকে তৃতীয় পুরুষও বলা হয়। এই তৃতীয় 
পুরুষাবতারই আবার অনন্ত বা শেষরাপে নিজ মস্তক 
পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। “সেই বিষ্ণু শেষরূপে 
ধরয়ে বরলী।' ১1৫।১০০॥| আনান্তদেব তৃতীয় 
পুকুষাবতারেরই এক রূপ বলে তাকেও 
শ্রীনিত্যানন্দ্রামের কলা বলা হয়েছে।ক) এই 
অনন্তদেবই হলেন তৃতীয় পুরুষের আবেশাবতার। 
“বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত। এই মুখ্যাবেশাবতার, 
বিজ্লারে নাহি অন্ত।” ২২০৩০৮॥ 

পরবর্তী দুই শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈততয্ বলা হরেছে। 

মহাবিষ্র্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজতাদঃ। 

তস্যাবতার এবায়মধৈতাচা্ধ্য ঈশ্বর ১২ 

অন্তয়_জগৎকর্ডা (জগতের সৃষ্টিকর্ত) ; যঃ 

মহাবিষ্ণুঃ (যে মহাবিফু) ; মায়য়া (মায়ার দ্বারা) ; 
আদঃ সৃজতি (বহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন) ; তস্য (তাহার) ; 
অবতারঃ এব (অবতারই) ; অয়ং ঈশ্বরঃ অদ্বৈতাচার্যঃ 


(অংশের অংশকে যেমন কলা বলে, কলার অংশকেও তেমনি কলাই বলে। 
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(এই ঈশ্বর গ্রীঅদৈতাসর্য)। 
অনুবাদ-জগতের সৃষ্টিকর্তা যে মহাবিষ্ণু মায়ার 
ছারা ওই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তার অবতারই এই ঈশ্থর 
শ্ৰীজদ্বৈতাচাৰ্য। 
তাৎপর্য_কারণার্ণৰশায়ী পুরুষ হলেন মহাবিষ্ণু। 
তিনি দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টির প্রারন্তে মায়াতে শক্তি সঞ্চার 
করে বিশ্বব্হ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন ; এজন্য তাকে 
জগংকর্তা বলা হয়েছে। তার ইচ্ছাশক্তি, জানশক্তি ও 
ক্রিয়াশক্তি এই তিনটি শক্তিই আছে। মহাবিফুর এই 
ক্রিয়াশক্তি-প্রধান অংশই শ্রীঅদ্বৈত। শ্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য 
সেই মহাবিষ্টুর অবতার। এটাই শ্রীঅদ্বৈতের তত্তব। 
মহাবিষ্ণু ঈশ্বর ; তই তার অবতার বলে শ্রীঅদৈতও 


অন্বয় হরিণা (শ্রীহরির সহিত) ; অদ্বৈতাৎ 
(দ্বৈতভাবশূন্য অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া) ; অদ্বৈত (যিনি 
অদ্বৈত নামে খ্যাত) ; ভক্তিশংসনাৎ আচাৰ্যং (ভক্তি 
উপদেশ করেন বলিয়া যিনি আচার্য নামে খাত) ; তং 
ভক্তাবতারং ঈশং (সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর) 7 
অধৈতাচার্ং আশ্রয়ে (্রীঅদ্ৈত আচার্যকে আমি আশ্ৰয় 
করি)। 

অনুবাদ-শ্রীহরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন 
বলে মিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত এবং কৃষ্ণভক্তি উপদেশ 
করেন বলে যিনি আচার্য নামে খাত, সেই ভক্তাবতার 
ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের আমি আশ্রয় গ্রহণ করি। 

তাৎপর্য _শ্রীতদ্ধৈত মহাবিষ্কুর অবতার অর্থাৎ 
স্থাংশ বা নিজের অংশ। আবার মহাবিষ্ণু স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের স্থাংশ ; তাই অদৈতও শ্রীকৃষ্ণের স্মাংশ। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিনতাবশত অর্থাৎ 
স্বৈতভাবশৃন্যতা হেতু তার নাম অহ্ৈত। আর আচার্ধের 
কর্তব্য হল উপদেশ প্রদান। শ্রীঅনৈত জগতে কৃষ্ণভক্তি 
উপদেশ করেছেন বলে তিনি আচার্য নামে খ্যাত। 
আবার তিনি নিজে ঈশ্বর হয়েও ভক্তরূপে অবতীর্ণ 
হয়েছেন বলে তাকে ভক্তাবতার বলা হয়েছে। 


ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ 
পঞ্চতত্বাত্বকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্‌। 
ভক্তাবতারং ভক্তাখাং নমামি ডক্তশক্তিকম্‌ ৷ ১৪ 
অন্তয়_ভক্তরূপন্বরূপকং (ভক্তরূপ স্বয়ং 
শ্রীচৈতন্য, ভল্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দচন্দর) ; ভক্তাবতারং 
(ভক্ত অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্ ; ডক্তাথ্যং (ভক্তনামক 
শ্রীবাসাদি এবং) ; ভক্তশক্তিকং (ভক্তশক্তিক 
শ্রীগদাধরাদি) ; পঞ্চতত্বাস্মকং কৃষ্ণং নমামি (এই 
পঞ্চতত্বাত্মক শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি)। 
অনুবাদ--ভক্তরাপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতনা, 
ড্ত্বরাপ শ্রীনিত্যানন্দ, ডক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, 
ভক্তখ্য শ্রীবাসাদি এবং ভক্তশক্তিক শ্রীগদধর--এই 
পঞ্চতত্তাতুক কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি 


| নমস্কার করি। 


তাৎপর্য ভগবান শ্রীকঝচন্্র যেমন দ্বাপরে 
পঞ্চতত্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বর্তমানে 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তেমনই পঞ্চতব্ররূপে গ্রকটিত 
হয়েছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নিজ রূপ ব্যতীত 
নিজের হচ্ছাশক্তির প্রভাবে বিলাস, অবতার, ভক্ত ও 
শক্তি এই চার রাগে আত্মপ্রকাশ করেন। এই চার 
পে চার তন্ এবং স্বয়ংরূপ একতত্্ব_ এই পঞ্দতদ্থই 
মুলত একতত্বের অভিবাক্তি। নবদ্বীপে শ্রীচৈতনাই 
মূলতত্ব। নবদ্বীপলীলায় স্বয়ংরূপ যশোদা-নন্দন 
শ্ৰীকৃষ্ণই শ্রীকফচৈতন্যরূপে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে 
হয়েছেন ভক্তরূপ। অপর চার রূপ হলেন_(১) 
নিত্ানন্দ_খিনি ভভ্তস্বরাণ, (২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
অবতাররূপ শ্রীসদাশিবনামক শ্লীঅদৈত যিনি 
ভক্তাবতার, (৩) ভক্তাধ্য শ্রীবাসাদি এবং (৪) 
ভক্তশক্তিক শ্রীগদাযর। 

শ্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য ও শ্ৰীনিত্যানন্দ দুইজন প্রভু বলে 
খ্যাত। 

ভগবান প্রীকৃষ্টচৈতন্য যতরূপে আত্মপ্রকাশ 
পঞ্চতত্তের বন্দনার মাধামে এই চোদ্দ শ্লোকে 
মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত হল। 


৪ ্রীশ্রীচেতনাচরিতামৃক্ত 


জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী। 
মসর্ব্পদান্তোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ১৫ 
অন্বয়_পঙ্গোঃ (পঙ্গু অর্থাৎ গতিশক্তিহীন) ; 
মন্দমতে (মন্দবুদ্ধি) ; মম গভী (আমার একমাত্র গতি 
যাহারা) ; মৎসর্বস্বগদান্ডোজৌ (বীহাদের শ্রীপাদপদ্্ 
আমার স্বস্থ) ; সুরতৌ (সেই পরমদয়ালু) ; 
পাধামদনমোহনৌ জয়তাং (শ্রীরাধা ও শ্রীমদনমোহন 
জয়যুক্ত হউন)। 
অনুবাদ_ আমি পঙ্গু অৰ্থাৎ গতিশক্তিহীন এবং 
যনদবুদ্িসম্পন্ন ; যীৱা আমার একমাত্র গতি এবং 


ন্বয়_দীবাদবৃন্দারপা কল্পদ্রমাধঃ 
শোভানয় শ্রীবদ্দাবনে কষ্সবৃক্ষে্র নীচে) ; শ্রীমদূ- 
রত্বাগারসিংহাসনছ্বৌ (পরম সুন্দর রক্মন্দির মধান্থ 
সিংহাসনে অবস্থিত) : প্রেষ্টালীভিঃ (প্রিয় সখীগণ 
কর্তৃক) ; সেব্যমানৌ (পরিসেবিত) ; শ্রীমদ্রাধা- 
শ্রীলগোবিন্দদেবৌ স্মরানি (শ্রীমতি রাধা ও 
প্রীগোবিদ্দদেবকে আমি স্মরণ করি) । 
নীচে পরম-সুদ্দর রহমন্দির মধ্যস্থ রত্সিংহাসন 
অবস্থিত প্ৰিয় সখীগণ কৰ্তৃক সেবিত শ্রীমতি রাধা এবং 
শ্রীলগোবিদ্দদেবকে আমি স্মরণ করি। 
শ্রীমান্‌ রাসরসারন্তী বংশীবটতটছ্বিতঃ। 
কর্ষন্‌ বেগুবনৈর্গোপী গোঁগীনাথঃ শ্লিয়েহন্ত নঃ। ১৭ 
অন্বয়--বেপু্বনৈঃ (বেণুধ্বনি ছারা) ; গোগীঃ 
কর্ষন্‌ (হিনি গোগীগণকে আকর্ষণ করেন) : 
বংশীবটতটহ্বিতঃ (বংশীবটের ঘূলদেশে অবস্থিত) ; 
রাসরসারভী (রাসরস প্রবর্তক) : শ্রীমান্‌ গোপীনাখঃ 
'সেববর্থ পরিপূর্ণ সেই গোলীনাথ) ; নঃ শ্রিয়ে অস্ত 
(আমাদের কুশল বিধান করুন)। 
অনুবাদ--বেণুধ্বনিদ্ারা বিনি গোগীগণকে 


আকর্ষণ করেন, বংশীবটমূলে অবস্থিত রাসরস- 
প্রবর্তক ও সৰ্বার্থ পরিপূর্ণ সেই গোপীনাথ আমাদের 
কুশল বিধান করুন। 

তাৎপর্য-গ্রচ্নকার শ্রীলকৃষ্চদাস কবিবাঞ্জ 
গোস্বামী মহাশয় প্রথম চোদ্দটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করার 
শ্ৰীশ্ৰীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথের বন্দনা 
করেছেন। এই শ্লোক তিনটি ইস্ট বঙগনাগ্ক হলেও 
মঙ্গলাচরণের অন্তর্ু্ত করেননি। 

গোস্বামী শাসত্রমতে ভজনের রীতি হিসাবে প্রথমে 
সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন এবং তারপরে 
সপরিকর শ্রীশ্ীরাধাগোবিশ্দের ভজন করতে হয়। 
অর্থাৎ গৌরলীলায় ডুব দিতে পারলেপ্রজলীলা আপনিই 
স্ফরিত হয়। কবিরাজ গোস্বামী তাই নবদ্বীপের 
ভাবে আবিষ্ট হয়েই যেন মঙ্গলাচরণ লিখেছেন। 
্রীপরীরাধাগোবিন্দের বিভিন্ন অগ্রাকত লীলাকথাও 
স্ফুরিত হয়েছে। নানাবিধ সেই অপ্রাকৃত লীলা 
স্কুরণের ফণেহ লীলার দ্যোতক শ্রীমদনমোহন, 
শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোগীনাথের বন্দনা করেছেন। 

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ ! 

জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ 

এ ভিন ঠাকুর" গৌডিয়াকোগ 

করিয়াছেন আত্মসাথ 1) 

এ তিন ঠাকুর -স্রীমদননোহন, শ্রীগগোবিদ্দ এবং 
শ্রীগোগীনাথ। 

গোডীয়াকে_ গৌড়দেশবাসী অর্থাৎ বাগ্রালিকে। 

(করিয়াছেন. আত্মসাথ--সেবকরূপে অঙ্গীকার 
করেছেন। শ্রীমদনমোহনদেবের 'সেবা শ্রীপাদ সনাতন 
গোস্বমীর প্রকাশিত, শ্রাগোবিদ্দদেবের সেনা শ্রীপাদ রূপ- 


॥১ 


২ গোস্বামীর প্রকাশিত এবং শ্রীগোপীনাথদেবের সেবা শ্রীপাদ 


নধুপপ্ডিতেরপ্রতিষ্টিত। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্্ীবুপপ্তিত 
ওঁরা সকলেই গৌড়দেশবাসী। শ্রীমদনামোহমাদি তাদের সেবা 
অঙ্গীকার করে সকল নৌড়দেশবাসীকেই সেবকরূপে 
অঙ্গীকার করেছেনএবং প্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও 
শ্রাগোপীনাথের চরণ বন্দনা করছেন। 


'আদিলীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 


এ তিনের চরণ বন্দো। 
তিনে মোর নাথ ২ 
গ্রন্থের আরস্ভে করি মঙ্গলাচরণ'। 
গুরু বৈধাৰ ভগবান- তিনের স্মরণ। ৩ 
তিনের স্মরণে হয় বিয় বিনাশন। 
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ" ॥ ৪ 
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার। 
বন্ব-নির্দেশ, আশীর্বাদ আর নমন্তার॥ ৫ 
আদি দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার 
সামান্য-বিশেষরূপে দুইত প্রকার॥ ৬ 
তৃতীর শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দেশ। 
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্রের উদ্দেশ॥ ৭ 
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ) 
সর্বত্র মাগিয়েশ) কৃষ্চৈতন্য-প্রসাদ॥ ৮ 
সেই শ্রোকে কহি বাহ্য-জবতার-কারণ€)। 
পঞ্চ-যষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন: ॥ ৯ 
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ব। 


িমদলাচরপ-_যন্গলজনক আচরণ ; বিদ্বিনাশ, 
অতীষ্টপূরপ ও নির্বিঘ্নে গ্রশ্ সমাপ্তির জনা ইষ্ট বন্দনাদি- 
রূপ যঙ্গলাচরণ করা হয়। গুরুবর্গের স্মরণ, বৈুবের 
স্মরণ ও শ্লীভগবানের স্মরণই ইন্টবন্দদারূপ মঙ্গলাচরণ। 

“শাব্ক্ছিত প্রণ_অভীষ্টসিহ্ধি, গুরু, বৈষব ও 
ভগবানের চরণ স্মরণ করলে সকগ বাধা-নি্ দূর হয় এবং 
নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 

জগতে আশীর্বাদ _জগতের সকল লোকের মদল- 
কামনা। 

খেসর্বত্র মাগিয়ে-সকলের প্রতিই পরম করুণাময় 
হরীকফটৈতনযপ্সন হোন। 

সেই প্লোকে--চতুৰ্দ শ্লোকে। 

গিব্হ্যা অবতার-কারণ--শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের 
বাহ্য কারণ বা গৌশকারণ, নান- প্রেম প্রচার গৌণ কারণ। 

খেনুল এরয়োজন-_বতারের মুনা বা প্রধান কারণ। 

ব্রজলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে তিন বাসনা অপূর্ণ ছিল, 
সে তিন বাসনা পূরণই মুখ্য কারণ। 


আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ব ১০ 
আর দুই শ্লোকেতে অহৈত তত্ত্বাখ্যান। 
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ের বাখ্যান॥ ১১ 
এই টৌদ্দ শ্লোকে করি মজলাচরণ। 
তহি মধো(১) কহি সব বন্ত্-নিরূপণ॥ ১২ 
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমন্তার। 
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার॥ ১৩ 
সকল বৈষ্ণব শুন করি এক মন। 
চৈতনা-কৃষ্ণ্রেণ শান্্রমত নিরূপণ”! ৯৪ 
কৃষ্ণ গুরু তক্তিশক্তি অবতার প্রকাশ। 
কৃষ্ণ এই হয়রূপে করেন বিলাস।1$) ১৫ 
এই ছয় তত্বের করি চরণ বন্দন। 
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ॥ ১৬ 
মন্তরগুরুণ আর যত শিক্ষার্ুরুগণ-। 
তা সবার আগে করি চরণ বন্দন।॥ ১৭ 
শ্রীপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ ১৮ 
এই ছয় গুরু শিক্ষার্তরু যে আমার। 
তা সভার পাদ পদ্মে কোটি ননঙ্কার ৷৷ ১৯ 


আতহি মধ্যে-তার ঘধো অর্থাৎ চতুর্দশ শ্লোকের 
মধ্যে। 

শোচেতনা-কৃষ্ণর-শ্রীচৈতন্যরূপী ভ্রীকুষোর। স্বয়ং 
শ্ৰীকৃষ্ণই দ্রীচৈতনযূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। 

(ঞান্যত নিরূপণ - শান্তর মত বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
নিরূপণ। 

গ্রীকৃফ ছয়রূপে_ও০্রুতকবরূপে, অ 
শক্তিতন্তর্ূপে, অবতারতন্তরূপে এবং প্রকাশতন্ববূপে_এই 
ছয় রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন। 

(ন্ুপ্তরু-- দীক্ষাপ্তরু। দক্ষাপ্ডরু একজনের বেশি হতে 
পারেন না। 

চিলিক্ষাগুরু _শিক্ষাগুরু অনেকেই হতে পারেন। যার 
নিকটে ভজন সপ্বন্ধে কিছিৎমাত্রও শিক্ষা লাভ করা যায় 
তিনি শিক্ষাশুরু। 


10 শ্রীশ্রীচৈতনাচরিতামৃত 


ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধানাদা। যদ্যপি আমার শুরু) চৈতনোর দাস। 
ভা সভার গাদপদ্ে সহস্র প্রণাম॥ ২০ তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ২৬ 
অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অংশ-অবতার। শে 

শগ্রু__গুরু দুই প্রকার- দীক্ষা ও শিক্ষাগ্তরু। 
ত্র ELT HS তি ্ীগুরুদেব প্রীকৃষ্ণ বা গ্ৰীচৈতন্যের প্রিয়তম ভক্ত ; এটাই 
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ) ঈক্ষাুরুর স্বরূপ বা তত্ব পরপর স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণের 
তার পাদপদ্ম বন্দো, মুঞ্ি যাঁর দাস॥২২ ॥ প্রিয়ভ্ত হলেও, শিষ্য তাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বা আবির্ভাব 


গদাধর পণ্ডিতাদি'"' প্রভুর নিজশক্তি। । বলেই মনে করবেন। শ্রীমন্াগবতের একাদশ বধের স্লোকে 
ডা সবার চরণে মোর সহত্র প্রশতি॥ ২৩ | বলা হয়েছে_'আচার্ষকে (গুরুকে) শ্রীকৃষ্ণ বলেই জানবে, 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু স্বয়ং ভগবান) কনো তার অবমাননা করবে না ; মনুষ্য-ুদ্ধিতে কখনো 


ভর প্রতি অমৃয়া প্রকাশ করবে লা ; সর্বদেবময়। 

উহার পদারবিন্দেখ৷ অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪ (তা Lec NTE al 
সাবরণে প্রভুরে€। করিয়া নমঙ্কার। থেকে অভিয় মনে কলাই উচিত৷ তবে অর্চন বিধির ক্ষেত্রে 
এই ছয় তেঁহো যৈছে- করি সে বিচার। ২৫ : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন--“প্রথমে শ্রীগ্রূদেনকে পৃজা করে 
কোনীৰাস প্রধান ভগবানের ভক্তদের মধ শ্রীবাসই | তারপর আমার পুজা করবে ; এরূপ যে করে, সেই ব্যক্তিই 
যাদের মধ প্রধান: খীবাসাদি ভগকভে্তগণের চরণে কোটি ভক্তিযোগে অনুরাগ লাভ করতে পারে; অন্যথা তার সমস্তই 


কোটি নিন নিজ্জল হয়৷’ (হ.ভ.বি ৪1১৩৪) প্রথমে গুরুপূজা, 
(শশ্বরাপ প্রকাশ স্বরূপের আবির্ভাব। স্রীনিভানন্দ। তারপর কৃষ্ণপৃজার ভগবান নির্দেশিত এই বিধি থেকেই 
্রীহীযৌরসুদ্দরের আবির্ভাব বিশেষ। বোঝা যায়, গুরু ও কৃষ্ণ স্থরাপত এক নন। তবে 


(গগদাধর পণ্ডিতাদি-ত্রজলীলায় প্রীরাধর সী-মনরী- প্পুরুদেবকে কৃষ্ণ বলে মনে করার যে আদেশ, তার তাৎপর্য 
আদি নবদীগলীলার উপযোগী স্বরপে প্রকটিত হয়েছেন। | হল-_শ্রদে ম্রীকৃঞচের মতোই পৃ অর্থাৎ দ্রীভ্ুদের 
যেমন-_রায় রামানন্দ, ইনিরজের বিশাখা শ্রী গোস্বামী, প্ি়তনাংশ ও পৃচ্াতমাংশে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অডিয়, কিন্তু 
হইনি ব্রজের দ্রীরূপ মগ্ররী। এরা সকলেই প্রভুর স্বরূপ শক্তি বা স্বয়াপাংশে পৃথক। ফলে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ নন, কৃষ্ণের 
নিজ শক্তি। | প্রকাশও নন। কারণ, কৃষ্ণ কথনো একাধিক থাকতে পারেন 

(খপরডুর নিজশভি _উগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির না, কিন্তু গুরু অনেক। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরাগও শ্রীকৃষ্ণেরই 
নখে তিন শক্তি প্রধান অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, ওটা ভীবশক্তি অনুরূপ নবকিশোর, নটৰর, গোপবেশ, বেণুকর। তাই 
এবং বহিরঙ্গা মাযাশক্ডি। অন্তঙ্গা চিচ্ছক্তি আবার তিন গুরুদেব যি স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই হতেন, তাহলে 
প্রকার হদিনী, সঞ্ধিনী ও সংবিৎ। এই চিচ্ছক্তি সর্বন্য | শ্রীগ্ডরুদেবের আব্বরও নরকের মতোই হত। 
স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলে একে স্বরূপ শক্তিও বলে। | কিন্তু তত্বত শ্রীুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত হলেও 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত তত্বত এই স্ুকপ শক্তি। গদ্াধর পণ্ডিত | শিষ্য তাকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ডাব-বিশেষ বলেই মনে করবেন। 
পূর্বনীলায প্রেমরপা শ্রীরাধা ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় | মনে রাখতে হবে, শিষোর পক্ষে শ্রীতরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি 
গৌরবাল্নভ শ্রীগদাধর পত্তিত। শ্রীগদাধর গৌরসুন্দরের প্রেয়সী | অপরাধজনক। কারণ, তিনি ভগবানের অনুগ্রহা-শক্তির ও 
শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি। গুরুণক্তির সঙ্গে তাদাস্থ্যপ্রাপ্ত (ভক্তিভাব প্রাপ্ত)। কেবল 

(গুহ ভগবান্ল-অন্য নিরপেক্ষ ভগবান যিনি কোনো | শ্রগুরুদেবের যোগেই ভগবানের গুরুশক্তি শিষের কল্যাণের 
বিষয়ে অন্য কারো অপেক্ষা রাখেন না। যার ভগবস্তা থেকে | জন্য আবির্ভূত হয়ে শিৰ্যকে কৃতার্ণ কনে থাকেন। কলে 
অনোর ভ্গাবন্তার উদ্ভব, তিনিই স্বয়ং ভগবান। শীঞরুদেবও শীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই। একমাত্র 

(চ)পদারবিন্দ-পাদপদা। ভগবানই গুরুশক্তির নৃল আর, তিনিই সমষ্টি গুরু। তাই 

(খিসাবরণে-_আবরণের সঙ্গে অর্থাৎ সপরিবারে। দীক্ষাদানকালে তার প্রিয়তম ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে ভগবান 

(লাপ্রভুরে--শ্রীমন্মহাপ্রভুকে। শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূণেই তিনি 


আদিলীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 


গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। 
গুরুবূপে কৃষ্ণ কৃপা) করেন ভক্তগণে ২৭ 
তথাহি শ্রীমভা্গবতে (১১।১৭।২৭) 
আচার্য মাং বিজানীয়ামাবমন্যেত কহিচিং। 
ন অর্ভাবৃদ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ১৮ 
অগ্বয়_আচার্যং দীক্ষাগুরুকে) ; মাং 
বিজানীয়াৎ (আমি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই অথবা আমার 
প্রিয়ভন্ত বলিয়া জানিবে) ; কথিচিত ন অববন্যেত 
(কনো তাহার অবমাননা করিবে না) ; মর্ত্যবুদ্ধ্যা ন 
অসূয়েত (মনুষাবুদ্ধিতে তাহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ 
অর্থাৎ দোষ -দৃষ্টি করিবে না) ; [যতঃ] (যেহেতু) গুরুঃ 
সর্বদেবনয়ঃ (গুরুদেব সর্বদেবময়)। 
অনুবাদ__ভগবান বললেন, হে উদ্ধব ! আচার্য 
অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে জামি (শ্রীকৃষ্ণ) বলেই (অথবা 
আমার প্রিয়তক্ত বলেই) জানবে ; কখনো তার 
অবমাননা করবে না কিংবা মনুষ্বুদ্ধিতে তার 
প্রতি দোষ-দৃষ্টি করবে না ; কারণ শ্রীগুরুদেব 
সর্বদেবময়। 
শিক্ষার্রূকে ত’ জানি_কৃষের স্বরূপ। 
অন্তৰ্যামী তক্তশ্রেষ্ঠা" এই দুই রূপ॥ ২৮ 
গুরুতে বিলাস বা বিহার করেন। আর ভগবান তার সেই 
সুদুর্ভ কৃপা নিজে সরাসরি কাউকে না দিয়ে তার প্রিয়তম 
ভক্তের দ্বারা দান করেন। ফলে শিষ্যের নিকট স্্ীগরুদেব 
রক তুলাই। ভগবান তনত-পরাধীন বলে এবং 
শ্্ীভগবৎকৃপা ভক্তকপা ব্যতীত দুর্লভ বলে গুরুশক্তির যোগে 
তিনি তার পরিযতন ভক্তের যোগে বা মাথাখে দান করেন 
(সা গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা _শ্রীগুরুদেবের যোগে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে কৃপা করেন অর্থাৎ দীক্ষা দান করেন। 
শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান হয়েই শরীগুরুদেব শিষ্যকে 
দক্ষাদি দানের দ্বারা কৃপা করেন বলে ্রীগরুদেবকে কৃষ্ণতুলা 
মনে করা হয় এবং গুরুরূপে কৃষ্ণই ভক্তগণকে কৃপা করছেন 
বলা হয়। 
‘"তন্দৰ্ানী ভক্তশোষ্ঠ--শিক্ষাগুরু অন্তর্মাখী ও ভরে 
এই দুই বাপে বিরাজিত। প্রতিটি জীবের অন্তর্যানী পরমাস্তা ; 
ক্ষীরোদসায়ী বিষ্ণুই প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামীরূপে জীবের 


তথাহি শ্রীন্ডাগবতে (১১।২৯।৬) 


নৈবোপযন্ত্যপচিতিং 


অন্বয় হে ঈশ (হে প্রভো !) ; যঃ আচার্য 
চৈত্তযবপুযা (যে তুমি বাহিরে গুরুযাপে উপদেশাদি দ্বারা 
এবং অন্তরে অন্তর্যাদীরূপে সংগ্রবৃত্তি দ্বারা) ; তনুভূতাং 
(দেহধারী মনুষ্যদিগের) ; অন্তভং বিধুগ্ধন (বিষয় 
বাসনাদি ভক্তির প্রতিকূল সকল অশুভকে দূরীভূত 
করিয়া) ; স্বগতিং ব্যনক্তি (নিজরূপ প্রকাশ 
করিয়া থাক) ; কবয়ঃ (সর্বপ্স ব্রহ্মবিদ্গণ) ; 
ব্ৰহ্মায়ুযাপি (ত্ৰহ্মার সমান পরমায়ু পাইয়াও) ; তব 
অপচিতিং নৈব উপযান্তি (সেই তোমার উপকারের 
প্রতুপকার দ্বারা শ্বণশৃন্যতা প্রাপ্ত হয় না) ; কৃতং স্মরন্ত 
খদ্ধমুদঃ (তাহারা তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া 
পরমানন্দিত হবেন)। 

অনুবাদ _উদ্দব মহারাজ ভগবানকে বললেন- 
হে প্রভো ! বাইরে গুরুরূপে উপদেশাদি দ্বারা এবং 
অন্তরে অন্ত্যমিরূপে সংগপ্রবৃত্তি দ্বারা, দেহধারী 
মানুষদের ভক্তির প্রতিকূল বিষয়-বাসনাদি সকল 


| হৃদয়ে অবস্থিত ইনি শ্রীকৃষ্ণের স্থাংশ বলে শ্রীকৃষ্ণের স্থরূপ। 
| প্রত্যেক জীবকেই তিনি শুভাশুভ বিষয়ে ইঙ্গিত করেন। 
যাঁদের আয় শুদ্ধ, তারাই এই. পরমাত্থায় ইঙ্গিত উপলব্ধি 
| করতে পারেন। বাইরে দক্ষাগুরু বা অন্য তত্তের নিকট যা 
শিক্ষা পেয়ে থাকে, অন্তর্ধামী পরমায্মাই তা হ্যদয়ে অনুভব 
করিয়ে দেন। সুভাস্ুভ বা হিতাহিত বিষয়ের ইঙ্গিত করেন 
বলে এবং পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করান বলে অন্তর্যানীও 
শিক্ষার্তক। 

আর ভ্তত্রে্ট হলেন উত্তম অধিকারী ভক্ত। যিনি শানু 
শ্রীকৃষ্ণকেই উপাস্য ও পরতন্ন বলে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হল, 
এরাপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিপূর্ণ বাতিই, উত্তম অধিকারী। 
এমন উত্তম অধিকারী তই শিক্ষাগত হওয়ার উপযুক্ত। 
(তবে শিক্ষাপ্তরু একাধিক হতে পারেন কিন্তু দীক্ষান্তর 
একজনই)। 
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শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত 


অশুভকে দূরীভূত করে তুমি নিজরূপ প্রকাশ করে 
থাক ; সর্বজ্ঞ শ্রশ্াবিদ্গণ ব্রহ্মার সমান পরমাযু পেলেও 
তোমার এই উপকারের প্রতুপকার করে তোমার 
নিকটে অ্থণী হতে পারেন না ; তোমার কৃত উপকার 
স্মরণ করে তারা পরমানন্দিত হন। 
তাৎপর্য _ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীক্ষাগুরুরূপে এবং 
ভক্তশ্রে্ঠরূণে জীবকে কৃপা করেন ; এমনকি অন্তর্ধামী 
পরমাস্মারপেও জীবকে শিক্ষা দান করেন। জীবের 
বিষয় বাসনারূপ সকল অশুভকে দূরীভূত করে তার 
চিত্তে ভক্তিভাবের উন্মেষ ঘটান ; জীবের হৃদয়ে 
ভক্তিভাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ও পরিপুষ্টির ব্যবস্থাও 
করেন। এইভাবেই জীবের হৃদয় ভক্তির প্রভাবে 
সর্বদোষ শূন্য হয় এবং জীব পরমানন্দের অধিকারী হয়। 
ভগবানের এই মহৎ উপকারের কোনোরকম প্রতিদানই 
সন্তবপর নয়, বরং ভক্ত ভগবদ্চরণে আরও খণী হয়ে 
পরমানন্দ অনুভব করেন। ভগবান ভক্তের নিকট থী 
হন ভক্তের ভক্তির উৎকণ্ঠা আকুলতা বৃদ্ধিবশত, আর 
ভক্ত ভগবানের কৃপার দ্বারা খণী হন--উভয়ে খণ 
পরিশোধের উত্তরোন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত অফুরন্ত আনন্দ 
রসাস্থাদন করেন। 
তথাহি দ্ৰীমদ্‌ডগবদ্গীতায়াম্‌ (১০১০) 

তেষাং সততযুক্তানাং ডজ্ডাং গ্রীতিপূর্ববম্‌। 

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ২০ 

অন্থয়_সততযুক্তানাং (যাহারা সতত আমাতে 
আসক্তচিত্ত) ; গ্রীতিপূর্বকং ভজতাং (যাহারা 
স্রীতিপূর্বক আমার ভজন করে) ; তেষাং তং 
বুদ্ধিযোগং দদামি (তাহাদের সেইবাপ বুদ্ধিযোগ আমি 
প্রদান করি) : যেন তে মাং উপযান্তি (যাহার দ্বারা 
তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হ্য়)। 

অনুবাদ--ভগবান অর্জুনকে বলছেন যীরা সতত 
আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে গ্রীতিপূর্বক আমার ভজন 
করেন, আমি তাদেরকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান 
করি, যার দ্বারা তারা আমাকে লাভ করেন। 

যথা শ্ৰহ্মণে ভগবান স্বয়নূপদিশ্যানুভাবিতবান্‌। 


(ভগবান ব্ৰহ্মাকে স্বয়ং উপদেশ প্রদান করে যেমন 


অনুভব করিয়েছিলেন। 
তথাহি শ্ৰীমন্ভাগবতে (২1৯1৩০-৩৫) 

জানং পরমপ্তহ্যং মে যন্বিজ্ঞানসমন্বিতম্‌। 

সরহস্যং তদলগঞ্চ গৃহাণ গদিতং অয়া॥ ২১ 

অন্বয়_যথা (যেমন); ভগবান্‌ (ভগবান) ; ব্ৰহ্মণে 
উপদিশ্য (ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া) ; স্বয়ং 
অনুভাবিভবান্‌ (নিজেই অনুভব করাইয়াছিলেন) : 
বিজ্ঞানসমন্নিতং (অনুভবযুক্ত) ; পরমগ্ডহ্যং (ব্রহ্মজান 
হইতেও রহস্যতম) ; যৎ মে জ্ঞানং (আমাবিষয়ক 
যে তন্ন) ; ময়া গদিতং (আমা দ্বারা কথিত সেই, 
জান); গৃহাণ (তুমি গ্রহণ করো) ; সরহস্যং (রহস্যের 
সহিত) ; তদঙ্গঞ্ছ (সেই জ্ঞানের, শ্রবণাদিভক্তিরূপ 
সহায়কেও); গৃহাণ (গ্রহণ করে)। 
করে নিজেই অনুভব করিয়েছিলেন 

ভগ্মবান্ৰহ্মাকে বললেন--ব্ৰহ্মন্‌ ! আমার সম্পর্কে 
পরম গোপনীয় যে তন্তল্জান, তা আমি তোমাকে বলছি, 
তুমি গ্রহণ করোন ওই জ্ঞান আমি তোমার হৃদয়ে 
অনুভবও করিয়ে দিচ্ছি, তাতে যে রহসা আছে, তাও 
বলছি; আর ওই জ্ঞানের যে যে সহায় আছে তাও 
বলছি, তুমি গ্রহণ করো। 

তাৎপর্য ভগবানের নাভিপদ্ধ থেকে জন্বলাভ করে 
ব্ৰহ্মা কীরূপে জগৎ সৃষ্টি করবেন বহুকাল ধরে তাই 
ভাবতে লাগলেন। অবশেষে তার কঠোর তপস্যায় 
নারায়ণ ন্ট হয়ে ্রহ্মাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। 
তখন ব্ৰহ্মা নারায়ণের তত্ত্ব জানতে অভিলাষ করলে 
তগ্ববান কৃপাপূর্বক অত্যন্ত গোপনীয় তার স্বরাপতত্ 
জানান। যে স্বরূপতন্থ জান এবং যোগসাধনের দ্বারা 
জানা যায় না, একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তার সম্পূর্ণ স্বরূপটি 
জানা যায়। আর সেই স্বরূপতভুটি অন্তর্যামীরূপে 
ভগবান চিন্তে অনুভব না করিয়ে দিলে কারও পক্ষে তা 
অনুভব করাও সম্ভব নয়। রহস্যের আবরণে আবৃত 
সেই প্রেমভক্তিরাপ তরজ্ঞান লাভের উপায় বা সহায় 
হল শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান। তাই 
সাধন-ভক্তিকে তত্ব-জ্রানের রহস্যরূপ প্রেমভক্তির 
অঙ্গ বা সহায় বলা হয়। 
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বিজ্ঞান অনুভব ; অনুভব একমাত্র ভগরৎকৃপা 
সাপেক্ষ । রহস্য--সারবস্ত। 
যাবানহং যথা ভাবো যন্্পগুণকৰ্মকঃ। 
তথৈৰ তত্তুবিজ্ঞানমন্ত তে মদনুগ্রহাৎ॥ ২২ 
ভন্বয়_অহুং (আমি) ; যাবান্‌ (যে পরিমাণ- 
বিশিষ্ট) ; যথাভাবঃ ( যে লক্ষণবিশিষ্ট) ; যন্ধপ গুণ 
কর্মকঃ (যেমন রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট) ; তথা এব 
তত্তববিজ্ঞানং ( সেহরূপই যথার্থ অনুভব) ; মদনুগ্রহাৎ 
তে অন্তু (আমার অনুগ্রহে তোমার হউক)। 
অনুৰাদ- ভগবান ব্ৰহ্মাকে বললেন__“আমার যে 
স্বরূপ ও লক্ষণ আছে, আমার যে শ্যাম চতুর্ভুজাদি রূপ 
আছে, তক্তবাৎসলাদি যে সমস্ত গুণ আছে, আমার যে 
সমস্ত রপানুযায়িনী লীলা আছে, আমার অনুগ্রহে তার 
যথার্থ অনুভব তোমার হোক।' 
তাৎপর্য এই ল্লোকটি ভগবান তার নিজের মুখে 
বলেহেন। এখানে তার রূপ, গুণ, শীলাদির কথা 
নিজের মুখে প্রকাশ পাওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি 
সবিশেষ, সগুণ ও সাকার বিশিষ্ট। 
অহমেবাসমেবাগ্রে নানাৎ যৎ সদসৎ পরম্‌। 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্মাহম্‌॥। ২৩ 
অন্বয় অগ্ৰে অহং এব আসং (পূর্বে আমিই 
ছিলাম); অন্যৎ যং সৎ অসৎ পরং ন (অনা যে স্থল ও 
সুন্ম জগৎ এবং প্রধান কারণ তাহাও ছিল না) ; পশ্চাৎ 
অহং যৎ (পরেও আমি যে) ; এতৎ (এই _দৃশামান 
জগৎ) ; চ (এবং) ; যঃ অবশিষ্যেত (যাহা অবশিষ্ট 
থাকে) ; সঃ অহং জন্মি (তাহা আমি হই)। 
অনুবাদ _সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলান ; অনা 
যে হুল ও সূক্ম জগৎ এবং তার কারণ যে প্রধান 
(ত্রিগুণা প্রকৃতি) তা-ও আমা থেকে পৃথক ছিল 
না; সৃষ্টির পরেও আমি আছি ; এই যে দৃশ্যমান জগৎ 
দেখছ তা-ও আমি ; প্রলয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, তা-ও 
আমি। 
ঝতেহ্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্সুনি। 
ন্িাদাত্বনো মায়াং যথাহ্ভাসো যথা তমঃ॥ ২৪ 
অন্বয় _অর্থং বতে (পরনার্থ বস্তু বিনা) ; যৎ 


প্রতীয়েত (যাহা প্রীত হয়) ; য্ আত্মনি চ (যাহা 
নিজের মধো) £ ন প্রতীয়েত (প্রতীত হয় না) ; তৎ 
আস্কনঃ মায়াং বিদ্যাৎ (তাহাকে আমার মায়া 
জানিবে) ; যথা আভাসঃ (যেমন জ্যোতির্বি্বের 
প্রতিচ্ছায়াবিশেষ) ; যথা তমঃ ( যেমন অন্ধকার)। 
অনুবাদ_ভগবাম ্রচ্মাকে বললেন--পরমার্থ বন্তু 
আগা বিনা অর্থাৎ আমার প্রত্তীতি না হলেই যার প্রতীতি 
হয়, আবার আমার আশ্রয় ব্যতিরেকেও নিজের মধ্যে 
যার প্রতীতি হয় না, তাকেই আমার মায়া বলে জানবে। 
যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছায়া, আর যেমন অন্ধকার। 
তাৎপর্য_এই শ্লোকে ভগবানের বহিরঙগা 
মায়াশক্তির স্বরূপের কথা বলা হয়েছে। ভগবান 
মায়াশক্তির প্রথম লক্ষণ বলেছেন--আমা ব্যতীত তার 
প্রতীতি হয় অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হলেই মায়ার 
প্রতীতি হয়। ভগবানের প্রভীতি বলতে ভগবানের 
তত্রজ্ঞানের উপলন্ধিকে বোঝায়। আর মাযার প্রতীতি 
বলতে ভগবদ্বহিমূখ জীব মায়াকে বা মায়ার কার্যকে 
সত্য বলে মনে করে। আসলে মায়ার কার্য মিখ্যাকে 
সত্য ভাবা, তাই অনিত্য। মায়ার আর একটি লক্ষণ 
হল--ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্র সন্ত 
নেই ; কিন্তু ভগবানের বাইরেই মায়ার প্রতীতি। ফলে 
মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এটাই প্রমাণিত হল। 
মায়া শক্তির দুটি বৃত্তি-জীবমায়া ও গুণমায়া। 
বহিঘূখ জীবের স্বরূপ জ্ঞানকে আবৃত করে মায়িক 
ৰন্তুতে ভ্বীবের যে আসক্তি, তাই-ই জীবমায়া। আর 
সন্ত, রজঃ ও তমঃ_ এই তিন গুণ যা জগতের 
(প্রকৃতির) উপাদান কারপ-_অকে বলে শুগমায়া। 
মায়ার এই দুই বৃন্তিকে স্পষ্ট করার জনাহ ভগবান 
আভাসের দৃষ্টান্তে জীবমায়া এবং তদের দৃষটান্তে 
গুপমায়ার অবতারণা করেছেন। 
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেমূচ্চাবচেঘনু। 
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেমহম্‌ ৷ ২৫ 
অন্বয় _যথা মহান্তি ভূতানি (যেরূপ মহা ভূত- 


৷ সকল) ; উচ্চাৰচেষু ভূতেষু (সৰ্বাবিধ প্রাণিসমূহে) ; 


অপ্রনি্টানি (বাহিরে স্থিত) ; অনুপ্রৰিষ্টানি (মধ্যে 


1“ শ্ৰীশ্ীচৈতন্যচরিতামৃত 


প্রবিষ্ট) ; তথা তেষু নতেষু অহং (তেমনই সেই 
প্রণতগণের বা ভক্তগণের মধ্যে আমি )। 
অনুৰাদ--যেরূপ মহাভূত সকল সর্ববিধ প্রাণীর 
বাইরে ও ভিতরে অবস্থিত, তেমনি আমার চরণে প্রণত 
ভক্তগণের ভিতরে ও বাইরে আমি স্ফুরিত হই। 
মহাভূত-ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ (জল), তেজ 
(অগ্রি_), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (শূন্য বা আকাশ) 
=_ এদেরকে মহাভূত বলে। প্রাণিসমূহের দেহ এই পঞ্চ 
মহাভূতে গঠিত। 
তাৎপর্য_ভক্তের প্রেমরস আস্থাদন করে ভগবান 
নিজেও যেমন আনন্দ উগভোগ করেন, তেমনি নিজের 
সৌদ্দ্যমাধুর্যাদি অনুভব করিয়ে ভক্তকেও তিনি আনন্দ 
দান করেন__এইভাবে তিনি ভক্তের ভিতরে ও বাইরে 
স্ফুরিত হন। 
এতাবদেব জিজাসাং তত্তুজিজাসুনাহয়নঃ। 
অবয়-বাতিনেকাভ্াং ঘৎ স্যাৎ সর্বত্র র্বদা॥ ২৬ 
অন্বয়-অন্বয়বাতিরেকাভ্যাং (বিধি-নিষেধ 
দারা) ; যৎ সর্বদা (যাহা সকল সময়ে) ; সর্ব স্যাৎ 
(সকল স্থানে বিদ্যমান থাকে) ; এতাবৎ এব আত্মনঃ 
(সেই বিষয়েই আমার) ; তত্ুজিজাসূনা (তত্ব্জিজ্ঞাসূ 
ব্যক্তিদ্ছারা); জিজ্ঞাসাং (জিজ্ঞাসার যোগা)। 
অনুবাদ-বিধি-নিষেধ দ্বারা যা সকল সময়ে সমস্ত 
স্থানেই বিদ্যমান থাকে, আমার তত্ুজিজঞাসু ব্যক্তিগণ 
শ্রীগুরুর নিকটে সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবেন। 
তাৎপর্য _ ভগবানের যাথার্থা অনুভব করাই তত্ব 
জিজ্ঞাসার মূল। ভগবানের এশ্বর্যনীলায় সে অনুভব 
পূর্ণতা পায় না। কেবল মাধুর্যই ভগবন্তার সার অর্থাৎ 
ভগবানের অসমোরধধ্ব মাধুর্যের আস্বাদনেই ভগবানকে 
যথার্থ অনুভব করা হয়। এইভাবে ভিতরে ও বাইরে 
ভগবানের মাধুর্য লীলায় তার যে মাধূর্যের অনুভব, 
তাই-ই যথার্থ ভগবদ্-অনুভব। এই অনুভব যিনি লাভ 
করতে ইচ্ছুক, এই অনুভব লাভের উপায় যিনি জানতে 
ইচ্ছুক, তিনিহ ভগবানের যথার্থ-তত্ব-জিজ্ঞাসু। কর্ম, 
জবান, যোগের ছানা নয়, কেবল ভক্তি অনুষ্ঠান দ্বারাই 
ভগবানকে ষথার্থরূপে জানা যায়। এর জন্য কোনো 


দেশের নিয়ম নেই, কালের নিয়ম নেই, যে কোনো 
সময়, যে কোনো স্থানেই ভক্তি অনুষ্ঠান করা যায়। সব 
মানুষই সব সময়ে এবং সমন্ত স্থানে ভগবানের নাম- 
গুণাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের দ্বারা ভক্তি অনুষ্ঠান 
করতে পারেন। একমাত্র ভক্তিই ভগবদ্‌-অনুভবের 
নিশ্চিত উপায়, কিন্তু ভগবানের মাধূর্য অনুভব কী 
উপায়ে সম্ভব ? ভক্তিশা্তর অনুযায়ী, ভগবানের মাধুর্য 
অনুভবের একমাত্র উপায় হল- প্রেম। “পুরক্ার্থ- 
শিরোমণি প্রেম মহাধন। কৃষণমাধুর্য-সেবানন্দ প্রাপ্তির 
কারণ ॥' (২।২০1১১১)। আবার এই প্রেম লাভ 
করবার একমাত্র উপায় হল ভক্তি। “দাধন-ভক্তি হৈতে 
হয় রতিন উদয়। রতি গাড় হৈলে তার প্রেম নান কয়॥' 
(২1১৯।১৫১)। সুতরাং নিশ্চিতরূপে বলা যায়, 
ভক্তি থেকে প্রেম লাভ হয় এবং প্রেমই ভগবানের মাধুর্য 
আস্থাদনের একমাত্র কারণ, আর ভক্তিই হল ভগবানের 
মাধুর্য আস্বাদনের বা যথার্থ ভগবদূ- অনুভবের একমাত্র 
উপায়। 

ভক্তি আবার দুই প্রকার _ এশ্র্য জানম্ী ভক্তি 
এবং এঁশর্যজ্ঞানহীন কেবলা ভক্তি। এশ্র্যজ্ঞানময়ী 
ভক্তির ফলে সাধক সারাগ্যাদি চতুরবিধ মুক্তি লাভ করে 
বৈকুণ্ঠে যেতে পারেন এবং ভগবানের নারায়ণ- 
স্বরূপের সেবা করতে পারেন। কিন্তু ওশ্রযজ্ানহীনা 
কেবলা ভক্তিতে প্রজপ্রেম লাভ হতে পারে এবং পরিপূর্ণ 
কৃষ্ণ প্রাপ্তি অর্থাৎ মাধূর্ঘের পূর্ণতম বিকাশ স্বয়ং ভগবান 
ব্রজে্রন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভ হতে. পারে। 
শ্রীকৃষ্ণের অসমোরধ মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় 
হল- শুদ্ধ নিৰ্মল প্রেম। তাই খ্বৰ্য জ্ঞানহীন কেবলা- 
প্রেম একমাত্র শুদ্ধভক্তি থেকেই লাভ করা যায়। কারণ 
ভক্তি অহৈতুকী। সুতরাং শ্রীকৃষ্মাধূর্য আস্থাদনের বা 
শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ অনুভবের একমাত্র উপায় হল ভক্তি। 
এই ভক্তির কথাই শ্রীগুরুদেবের চরণে জিজাস্য। 
এই ভক্তিই পরিণত অবস্থায় প্রেম-ভক্তিতে রূপায়িত 
হয় বলে সাংন-ভক্তি হল প্রেম-ভক্তির অর্থাৎ ভগবদ্‌- 
অনুভবের উপায় বা অঙ্গ। এইভাবে ভগবান ভার 
পরমগ্ুহ্য তত্র শিক্ষাগুরুরূপে ব্রহ্মাকে শিক্ষা 
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দিয়েছেন। 
শ্রীবিশ্বমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকৰ্ণামৃতে ১মঃ শ্লোক? 
চিন্তামণির্জয়তি  সোমগিরিওঁরুর্মে 
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্‌ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ। 
যতপাদকল্সতরতপল্লবশেখরেবু 
লীলান্বয়ংবররসং লভতে জয়ন্রীঃ।। ২৭ 
অ্থয়_চিন্তামণিঃ মে সোমগিরিঃ গুরুঃ জয়তি 
(চিন্তামণিশ্বরূপ আমার বন্রুরু সোনগিরি জয়যুক্ত 
হউন) ; জয়শ্রীঃ (শ্রীরাধা) ; যহপাদকল্পতরু- 
পল্পবশেখরেবু (বাহার পদকল্পতরুর পল্পবের 
অগ্রভাগে) : লীলাবয়ন্থর রসং লভতে (লীলা-স্বযন্বর 
রস অর্থাৎ উচ্ছল রসলীলারপ সুখ লাভ করেন) : স 
শিখিপিন্কুমৌলিঃ ভগবান চ শিক্ষাগুরুঃ জয়তি (চূড়ায় 
শিখিপুচ্ছশোভিত শিক্ষাগুরুর্পপ সেই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক) 


অনুবাদ--শ্রীল বিল্বঙ্গল ঠাকুর বলেছেন 


চিন্তামণিস্বরাপ আমার মন্্গুরুদেব সোমগিরি জয়যুক্ত 
হোন। জয়লাভ করুন চূড়ায় শিখিপুহ্ছশোভিত আমার 
শিল্গাপ্তরু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মীর পদযুগল 
কল্পতরুর সঙ্গে তুলনীয় এবং যার পল্নবতুলয শ্রীচরণ 
নথাগ্রে শ্রীমতি রাধিকা উজ্জল রস অর্থাৎ মধুর লীলারল 
আস্বাদন করে খাকেন। 

তাৎপর্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরুরূপে সমষ্টি 
জীব ব্রন্মাকে যেমন উপদেশ দিয়েছিলেন এবং 
অন্তর্যমীরূপে সেই তত্র অনুভব করিয়েছিলেন, ঠিক 
তেমনি অন্ত্াণীরপে তিনি আমাদের অর্থাৎ 
বাষ্টিজীবেরও শিক্ষাপ্ুরু। সে কারণেই শ্রীল বি্ধমঙ্গল 
শ্রীকৃষ্ণ যে তার শিক্ষাগ্ডুরু--সে কথা এই শ্লোকে উল্লেখ 
করেছেন। 

সোমগিরি _্রীল নিন্বমঙ্গল ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর 
নাম গ্রীল সোমগিরি। চিন্তামণি এক প্রকার মপি_-এর 
কাছে যা চওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের 
চরণ আশ্রয় করণে সব অভীষ্ট পূর্ণ হয়। তাই 
শ্রীগুরুদেবকে চিন্তামণির সঙ্গে তুলনা করা হয়। 

শ্রী চৈত্যরূণে অর্থাৎ চিত্তের অধিষ্টাতা অন্তর্মাযী 


গুঞরাপে সাধারণ জীবের দৃষ্টিগোচর হন না, সেইজন্য 
| তিনি মহান্ত স্বরূপ অর্থাৎ ভকতশ্রেষ্রূপে শিক্ষাগুরু হন। 
৷ কারণ প্রতিটি জীবহৃদরেই অন্তর্যা্ীরূগে তিনিই বিরাজ 
করেন। তাই জীবচিন্ডের মলিনতা দূর করতে এবং 
উপদেশাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভজনে উন্মুখ করতে 
ভক্তশ্রেষ্ঠদূপ শিক্ষাগুরুরাপে তিনিই প্রকটিত হন। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধূর্যে আকৃষ্ট হয়ে মায়াবদ্ধ জীব তবেই 
ভক্তিপথে অগ্রসর হতে পারে। 
জীবে সাক্ষাৎ নাহি” তাতে গুরু চেজরপোখ। 
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপো”)॥ ২৯ 
তথাহি ্রীমভাগবতে (১১।২৬৷২৬) 
ততো দুঃসঙনুংসৃজা সংসু সজ্ছেত বুদ্ধিদান্‌। 
সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোন্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ ২৮ 
অন্বয় [ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন] ততঃ 
(সেইহেতু) ; বুদ্ধিমান (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) ; দুঃসঙ্গং 
(অসৎসঙ্গ) ; উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) ; সৎসু 
(সংসঙ্গে)  সজ্জেত (আসন্ত হইবেন) 3 সন্তঃ 
(সংবাক্তিগণ) ; এতসা (ইহারহ) ; মনোব্যাসঙ্গং 
(মনের বিশেষ আসক্তি) ; উক্তিভিঃ (ভক্তি বিষয়ক 
উপদেশ বাকা দ্বারা) ; ছিন্দন্তি (ছেদন করেন)। 
অনুবাদ-_সেই হেতু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ 
পরিত্যাগ করে সৎসঙ্গে আসক্ত হবেন। সদ্ব্যক্তিগণহ 
উপদেশ বাকাদারা ওই ব্যক্তির মনের বিশেষ আসক্তি 
(সংসারাসক্ভি) ছেদন করেন। 
তাৎপর্য _অসৎসঙ্গই জীবকে ভগবদ্বিমুখ করে। 
অসৎ-প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে অনাদি কাল থেকে জীবের 
সম্বন্ধ হেতু জীবের পক্ষে কৃষ্ণ-উন্মুখতা বড়ই কঠিন ; 
কারণ ভগবানের মায়াশক্তি থেকে জীবের মুক্তি পাওয়া 
দুঃসাধা। একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই জীব মা়ামুক্ত 
হতে গারেন। ভগবান গ্বীভায় (৭1১৪) বলেছেন 
জীবে সাক্ষাৎ নাহি--জীব সাক্ষাৎ বা দর্শন করতে 
পারে না। 
শিপু চৈল্তারাপে_গুরু অন্তর্যামীরূপে অর্থাৎ চিত্তে 
অধিষ্টিত পরমাস্মারূপে। 
গহাপতস্বরূপে -ভক্তশ্রেষ্রূপে। 


16 শ্ৰীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


সহানুভূতি ও কৃপার উদ্রেক হয় এবং তাতেই তীর 
মুখনিঃসৃত হৃৎকর্ণ রসায়ন ভগবৎকথা উত্থাপিত হয়। 
শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে এই কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতেই 
পেতে গারে না। তবে ভগবৎকৃপা আবার তক্তকৃপা- ; সংসার-আসক্তি কমে যায় এবং হৃদয়ে ভক্তির ফলে 
সাপেক্ষ। তাই ভগবৎকুণার জন্য কেবল দুঃসঙ্গ অর্থাৎ প্রেম পর্যন্ত লাভ হতে পারে। অর্থাৎ সাধুব্যক্তির কৃপায় 
অসৎসঙ্গ আগ করলেই হবে না, তার পাশাপাশি EE Ee 
অর্থাৎ ভক্তসঙ্গও একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু সাধৃব্যক্তিগণ হৃৎকর্ণরসায়ন কৃষ্ণকথা শুনিয়ে, 
পা ভন চাঃ ভীবকে ভডতিপথে অগ্রসর করান, তাই তারা জীবের 
স্বসিদ্ধি হয়।” তহি একমাত্র সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের শিক্ষার এটাই এই লোকে বলা হয়েছে। 
ফলেই ভগরৎকৃল্পা লাভ সম্ভব। সাধুগণ ব্যতীত আর ঈশ্বর-্বরূপ তক্তা” তার অৰিষ্ঠা। 
কেউই নায়ক ভীবের সংসার আসি দূর করতে ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ৩০ 
পারেন না। তাহ সাধুসঙ্গ যেকোনো পুণ্যকর্ম, নীলে (51888) 


টস সাধবো দয় মহাং সাধনাং হৃদয়ং তহম্‌। 
জবস, দেনসেবা, এমনকি শাপ জানাদির চেয়েও  অদনাৎ তেন জানন্তি নাহং তেভো মনাগপি॥ ৩০ 


“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে 
প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।॥।” ভগবৎকৃণা ব্যতীত 
জীব মায়ার হাত থেকে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি 


শ্রেষ্ঠ। = ং 
তথাহিশ্রীমভাগবতে (৩1২৫।২৫) 8:১০ নর 
সতাং প্রসজান্মম বীর্ঘসংবিদো দয়); তে সদন্যৎ (তাহারা আমা ব্যতীত অন্য) ;ন 
ভৰন্তি ঘৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। জানান্তি (জানেন না) ; অহং অপি তেভঃ মনাক্‌ ন 
তজ্জোমগাদাশ্পবরগবর্ুনি জানে (আনিও তাহাদিগকে জিন বিপুমাত্রও জানি না)। 
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ২৯ অনুবাদ--ভগবাল বলছেন, “সাধুগণ আমার 


অববর-সতাং (সাধুদিগের) ; প্রসদাৎ বস্তি হৃদয়, আমিও সাধুগণের হ্ৃদয়। তারা আমাকে ছাড়া 
(প্রকৃষ্ট অঙ্গ হইতে হইয়া থাকে) ; হৃৎকর্ণরসায়নাঃ অন্য কিছু জানেন না, আমিও তাদের ছাড়া অন্য কিছু 
(হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিজনক) : মম বীর্যসংবিদঃ কথাঃ  বিন্দুমাত্রও জানি না।? 
(আমার মহিমা জ্ঞাপক কথা) ; তজ্জোষণাৎ (সেই তাৎপর্য-ভগবান সর্বদাই হৃদয়ে ভক্তকেই চিন্তা 
কথার আন্থাদন হইতে) ; অপবর্গবর্নি (মুক্তির করেল, তাই ভক্ত সর্বনা ভগবানের দয় বিযালিত। 
পথস্থরূপ ভগবানে) ; আশু শ্রদ্ধা রতিঃ ভক্তিঃ (শী; তাই ভক্তকে ভগবানের হৃদয় বলা হয়েছে। এই গ্নোকে 
শ্রদ্ধা অনুরাগ ও প্রেমভক্তি) ; অনুক্রমিষ্যতি (ক্রমে এটাও প্রমাণিত যে ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবংপ্রাপ্তিও 
ক্রমে উৎপন্ন হ্য়)। সন্তব নয়। 

অনুবাদ_ ভগবান বললেন সাধুগণের সঙ্গে _ তু 
প্রকৃষ্টজূপে সঙ্গ হলে আমার সবর্যদীপ্ত মহিমা জ্ঞাপক,  ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত ভক্ত ঈশ্বরস্থরূপ ; কারণ ভক্তই 
হয় ও কর্ণের তৃত্তিদারক কথা উপস্থিত হয়। সেইসব | ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। তাই ভক্ষেয হাদয়েই কষে সতত হিশ্রাম। 
হাদ়রগ্রন শ্রুতিমধুর কথা আস্বাদন করে অচিরেই ভক্তের প্রেমে বশীতৃত হযে ্রীকষভততের গ্রেম-রস আস্বাদন 
মুভির পৎস্থনপ আমাতে ক্রমশ শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও | করে নিজে আনন্দ উপভোগ করেন» আর শি সৌপর্য- 
ots Bei মাধূর্মাদি আস্বাদন করিয়ে ভকতকেও আনন্দ দান করেন। 

ভক্তের হৃদয়ে তিনি সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন। তাই 

তাৎপৰ্য-প্রসঙ্গ-সাধারণ সঙ্গ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সঙ্গ, তিনি কখনো ভক্তহ্থদয় ত্যাগ করতে চান না। কারণ, ভক্ত 
অর্থাৎ এই সঙ্গের কলে সাধুর সেবা-পরিষ্্যার ছারা । কনো নিজের দুঃখ দৈনোর কথা ভগবানকে জানিয়ে তার 
তার প্রীতি সম্পাদন করা হয়। তাতে সাধুর হৃদয়ে ৷ সতত বিশ্ানে ব্যাঘাত ঘটান না। 


আদিলীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 


শ্রীন্ভাগবতে (১।১৩।১০) 
ভবছিধা ভাগৰতান্ীৰ্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো। 
তীঘীকুৰ্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃফ্রেন গদাড়তা ৷ ৩১ 

অন্বয় _প্রভো (হে প্রভো !) ; ভৰদ্বিধাঃ 
ভাগবতাঃ (আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্ঞগণ) ; স্বয়ং 
ভীর্সুতাঃ (নিজেরাই তীর্থস্বরূপ) ; স্বান্তঃহেন গদাতৃতা 
(নিজ হৃদয়ে অবস্থিত গদাধরের দ্বারা) ; ভীর্থানি 
ভীথীকৃবন্ত (তীর্ঘসমূহকে তীর্থ করেন)। 

'অনুবাদ-_যুধিষ্টির বিদুরকে বনলেন_হেপ্রভো! 
আপনার ন্যায় ভগবদ্ভন্তগণ নিজেরাই তীর্ঘস্বরূপ। 
নিজ হাদয়স্থিত গদাধর ভগবানের দ্বারা তারা 
ভীর্ঘহানগুলোকে ভীর্ঘরাপে পরিণত করেন। 

তাহপর্ম_ভীর্থভ্রষণ করে বিদুর যখন যুধিষ্ঠিরের 
কাছে এলেন, তখন যুধিষ্টির বিদুরকে এই কথাগুলো 
বলেছিলেন। এই শ্লোকের অর্থ হল-_-লোকসাধারণ 
নিজেকে পবিত্র করার উদ্দেশোই ত্ীর্থযাত্রা রে। কিন্ত 
বিদুরের মতো পরমভাগরত নিজেকে পবিত্র করার জন্য 
ভীরঘযাত্রা করেন না, বরং তীর্থস্থানগুলি আরও পবিত্র 
হওয়ার জন্যই যেন তাদের তীর্যাত্রা ; কারণ যার 
স্মরণমাত্রেই জীব পবিত্র হয়ে যায়, সেই গদাধর 
ভগবান বিদুরের মতো পরম ভাগবতগণের হৃদয়ে 
সর্বদাই বিরাজমান। কিন্তু ভক্তের মনে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র 
অহংকার থাকে না। 

সেই ডক্তগণ* হয় দ্বিবিধ প্রকার। 

পারিষদগণ”) এক, সাধকগণ্) আর॥ ৩১ 

সেই ভগণ --যে ভক্তগলের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকষ্ 
সৰ্বদা বিশ্রামসুৰ অনুভব কলেন। 

(খিপারিদগণ --পার্যদগণ, যাঁরা ভগবানের পরিকররূপে 
সর্বদাই তীর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাদেরকে পার্যদ ভক্ত বলে। 
পার্মদ-ভক্ত আবার দুপ্রকার _ নিত সিদ্ধ পার্যদ আর 
সাধনসিদ্ধ গার্ষদ। যারা অনাদি কাল থেকেই ভগবানের 
পরিকররাপে তীর লীলা-সহায়ক, যাঁদের মায়ার কবলে 
পতিত হয়ে সংসারে আসতে হয়নি, রাই নিতযসিদ্ধ পার্যদ। 
হার যারা কিছুকাল মায়ামুন্ধ সংসারে ধেকে, পরে ভজন 
এভাবে ভগৰৎ কৃপায় ভজনে সিদ্ধিলাভ করে ভগবৎ-পার্যদত্ 
করেছেন, তাদেরকে সাধনসিদ্ধ পার্ষদ বলে। 


ঈশ্বরের অবতার? এ তিন প্রকার_ 
অংশ-অবতার আর শুণাবতার। ৩২ 
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত। 
অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত। ৩৩ 
1 ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি। 


(গাসাধকগণ-_সাধক ভভ্তঙ্গণ, বারা এই সংসারে থেকে 
প্রেমবিকাশের পর্যায় হল- শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনফ্রিয়া, 
অনর্থ-নিবৃততি, ভনে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি এবং 
প্রেম। এই রতি পর্যায়ে যীরা উন্নীত হয়েছেন, ভাদেরকে 
জাত-রতি ডক্ত বলে। এই জাত-রতি ভক্তগণকেই 
সাধক বলা হয়। 

দাশ্বরের অবআর-_অবতার তিন প্রকার_ 
অংশাবভার, পুণাবতার এবং শক্যাবেশ-অবতার। যারা 
ভগবানের স্বযংরূপেরহ অংশ, কিন্ত স্বয়ংরীপ বা বিলাসরাপ 
অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তকে অংশাবতার বলে। 
করগার্ণাবশাযী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই তিন 
পুরুষ আর মংসকুর্াদি অবতার হল অংশাবতায়। 

দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী থেকে রজঃ, সত্ব ও 
তমোগুণের অধিষ্ঠাতারূপে সৃষ্টি, ছিতি ও সংহারের জন্য 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও সহেশ্বর আবির্ভূত হন। এঁদেরকে গুণারত্রর 
বলে। 

জান শত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ। 

ত আবেশ নিগন্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ৷৷ 
| (লঘুকাগবতমূত, ১৮) 
| অৰ্থাৎ জান ও শক্তি প্রভৃতির নিভাগ দ্বারা ভগবান 

বে সনন্ত দহন জীবে আবিষ্ট হন, তাদেরকে শক্তাবেশ 

| অবতার বলে। আবেশ আনার দুরকম। যে সমন্ত মম 
জীবে অপেক্ষাকৃত কম শক্তি আবেশ হয়, তারা 
নিজেদেরকে ঈশ্বর পরতন্ত্র বলে ভাবতে থাকেন। যেমন, 
নারদ, সনকাদি। আর যে সমস্ত মহত্তয জীবে অপেক্ষাকৃত 
বেশি শক্তির আবেশ হয়, ভারা “আমিই ভগবান’ এরকম 
অভিমান করে থাকেন; যেমন-_খষাদেবাদি। তবে শক্তাবেশ 
অবতারে যাঁদের মধো শক্তির আবেশ হয়, তারা স্বরূপত 
ভক্ত। এইসব ভক্তের দেহে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য শ্রীকৃষ্ণ শক্তিরূপে বিলাস করেন। থেনন _পৃণুরাজা, 
বাসমুনি প্রমুখ। 


শ্রীশ্রীচেতনাচরিভামূভ 


শত্যাবেশে সনকাদি” পৃথু" ব্যাসমুনি ॥ ৩৪ 
দুইরূপে হয়ে ভগবানের প্রকাশ_। 
একে ত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥ ৩৫ 
একই বিগ্রহ যদি হয় ব্রূপ। 
আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ ৩৬ 
মহিষী বিবাহে যৈছে, বৈছে কৈল রাস। 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥( ৩৭ 
শ্রীদভাগবতে (১০।৬৯1২) 
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্‌। 
গৃহেষু স্টসাহমং স্ত্িম এক উদাবহৎ ॥ ৩২ 
অন্বয়_একঃ (একাকী ভগবান) ; একেন বপুষা 
(একই শরীর দ্বারা) ; যুগপৎ গৃহেবু (একই সময়ে বহু 
গৃহে) ; পৃথক (পৃথকভাবে) ; দষ্টসাহশ্ৰং সরি 
(যোলোহাজার রমণীকে) 3 উদাবহৎ (বিবাহ 
করিয়াছিলেন) ; বত চিতরম (ইহা বড়ই আশ্চর্যের)। 
অনুবাদ--নারদ বললেন--একাকী শ্রীকৃষ্ণ একই 


শরীর ছারা একই সময়ে পৃথক পৃথক গৃহে পৃথক ৷ 


এটি বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। 
শ্রীমভগ্রবতে (১০।৩৩।৩) 
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলনণ্ডিতঃ। 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দয়োর্দয়োঃ।। 


আসনঝাদি__স্নৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাভন। 

শিপ্খু_পৃথুরাজা। 

‘গদ্ধারকায় শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে 
যোলোহাজার গৃহে মোলোহাজার মহিবীকে পৃথক পৃথকভাবে 
বিবাহ ফরেছিলেন। এই মোলো হানার শ্রীকৃষমূর্ঠিতে 
শ্রীকৃষ্ণের রপ-গুণাদির কোনো পার্থক্য ছিল না। এই যোলো 
হার নূর্তি দ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ রূপ। শারদীয় মহারাসেও 
এক এক গোণীর পাশে একই শ্রীকফ এক এক মুর্ভিতে 
এরাপেই অবস্থান করেছিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণের পৃথক 
পৃথক মৃর্ঠিতে রূপ-গুণাদির কোনো গার্থকা ছিল না। এরাই 
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্তি। স্বয়ংরূপের সঙ্গে এর কোনোরাপ 
পার্থক্য নেই বলে একে মুখ্য প্রকাশ (আবির্ভাব) বলা 
হয়েছে। 


| প্রৰিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্রিয়ঃ। 
যং মনোরন্_ ৷৷ ৩৩ 
গ্রীল শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন: 
অঙ্বয়_ক্ে গৃহীতানাং তাসাং (কণ্ঠদেশে 
আলিদিত সেই গোপীদিগের) ; য়োর্ঘযোঃ মধ্যে 
প্রবিষ্টেন (দুই দুই জনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া) ; 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন (যোগেশ্বর কৃষ্ণের দ্বারা) ; 
খোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ (গোশীমগুলে শোভিত) ; 
রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তঃ (রাসোৎসব আর্ত 
| হইয়াছিল) ; সিম যং স্থনিকটং মন্যেরন্‌ (গোলীগণ 
যে কৃষ্ণকে তাঁহাদের নিজ নিজ নিকটে মনে 
করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ_গোগীমণ্ডল শোভিত রাসলীলা আরন্ত 
হল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে 
তাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করলেন, আর প্রত্যেক গোগীই 
মনে করলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভার নিকর্টেই বর্তমান 
আছেন। 
তাৎপর্য রাসোৎসব- অত্যন্ত সুখময় মুহূর্তে যে 
ক্রীড়াবিশেষের ছারা পরমাস্থাদা রসসমূহ প্রকাশিত ও 
আস্বাদিত হয়, তাই রাসোৎসব। শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ - 
“সো বৈ সঃ? অর্থাৎ রসরূপে তিনি আস্বাদ্য এবং 
রসিকরূপে তিনি আস্মাদক। রাসলীলায় পরম প্রেমবতী 
গোপীগণের সঙ্গে নৃত্য-গীত-আলিঙ্গনাদি ক্রীড়ায় 
তাদের প্রেমের বিবিধ বৈচিত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের 
অসমোর্ধ্ মাধূ্যের পূর্ণতম বিকাশ হয়েছিল। গোপীগণ 
অসমোরধধ মাধুর্য আস্বাদন করেছেন তেমনি শ্রীকৃষ্ণও 
গোগীদের প্রেমরস নির্ধাস পূর্ণরূপে আস্বাদন 
করেছেন। উৎসব উপলক্ষে যেমন বিপুল সম্ভারের 
আযোজন করা হয়, তেমনি রাসোৎসবেও সৌন্দর্য 
মাধ্যাদির প্রেমরস সম্তারের বিপুল রস-বৈচিত্রী 
প্রকাশিত হয়েছিল। 
তথাহি লঘুজাগবতামৃত পূর্বধণ্ডে (১1২৯) 
অনেক্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। 
সর্বধা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্যতে॥ ৩৪ 


আদিলীলা (প্ৰথম পরিচ্ছেদ) 


অন্বয় _একস্য রূপস্য (একই রূপের) ; একদা 
অনেকত্র (একই সময়ে অনেকঙ্কানে) : যা প্রকটতা 
(যে আবির্ভাব) ; সৰ্বথা তংস্বরূপা এব (তাহা সকল 
প্রকারেই সেই মৃূলরাশের তুলাই) ; সঃ প্রকাশঃ 
'ইভীর্যতে (তাহাকে প্রকাশ বলা হয়)। 
অনুবাদ-_-একই সময়ে অনেক স্থানে আকার গুল 
ও লীলায় একই বিগ্রহের যে স্ব-স্থরূপে একাধিক 
আবির্ভাব, তাকে প্রকাশ বলে। 
একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। 
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥ ৬৮ 
শ্রীলঘুভাগবতামূতে বিলাস জক্ষণম্‌ 
স্বরূপমন্যাকারং যং তসা ভাতি বিলাসতঃ। 
প্রায়েণাত্বসমং শক্ত্যা স বিলাস ইতীর্যতে॥ ৩৫ 
অন্বয়_তস্য যৎস্বরূপং (তাহার--সেই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপ) ; ৰিলাসতঃ অন্যাকারং (বিলাস 
বা লীলাবশত ভিন্ন আকারে) : প্রায়েণ আত্মসমং ভাতি 
(গ্রায়শ মূলন্বরূপতুল্য প্রকাশ পায়) : সঃ বিলাসঃ ইতি 
ঈর্ঘতে (তাহাকে বিলাস বলিয়া থাকে)। 
অনুবাদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়্ংরূপের যে 
তুদারপে প্রকাশ পায়, তাকে বিলাস বলে। 
তাৎপর্য -বিলাসের আকার এবং মূলস্বরূপের 
আকার একরকম নয। শ্রীকৃষ্ণ দিডুজ, কিন্তু তার 
বলাসরূপ শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজ্জ : শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, কিন্তু 
ভার বিলাস লীবলদের শ্রেতবর্ণ। ভগবানের 
বলাসরাপে কোনো কোনো গুণ স্বয়ংরাপ অপেক্ষা 
কচু কম থাকে। 
যৈছে বলদেবা" পরব্যোমে নারায়ণ। 
যৈছে বাসুদেব প্রদায়াদি সন্র্ষণ। ৩৯ 
বিলাস একই স্বরুপ পৃথক আকৃতিতে ফি পৃথক 


ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার। 
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৪০ 
ব্ৰজে গোগীগণ আর সভাতে প্রধান। 
ব্রজেন্্রল্দন যাতে স্বয়ং ডগবান্‌ ৷" ৪১ 
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কারব্যুহ ভার সম। 
ভক্ত-সহিতে হয় ভাহার আবরণ॥ 5২ 
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সভার বন্দন। 
এ সভার বন্দন সর্ব শুভের কারণ। ৪৩ 


(গন্লীকুষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান 
_ অন্তরা চিচছতি, বহিবঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটন্থা জীবশক্তি। 
অগ্তরদা চিচ্ছক্তি আবার তিন প্রকার_সন্ধিনী, সংবিং ও 
হাদিনী। এর মধ্যে হাদিনী শত্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ 
| করেন এবং ভক্তদেরকে আনন্দ দান করেন। এই ্থাদিণী 
শক্তির বিলাস আবার তিন প্রকার-্রন্ছের কৃষ্ণপ্রেয়সী 
গোপীগণ, দ্বার ্রীককমহিবীগণ এবং বৈকুণ্ঠে লাীগণ। 
এর মধ্যে ব্রজগোগীগণই সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা এই রজগোদীদের নিকট সর্বাপেক্ষা 
বেশি। তাই শ্ৰীকৃষ্ণ নি বুদেই প্রেয়সী গোগীগবের নিকটে 
নিজের খণের কথা স্বীকার করেছেন। 

শিন্কৃষণই স্বয়ং রাগ, স্বয়ং ভগবান। তার ভগবন্তা 
| থেকেই অনোর ভগবন্তা। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অন্য কোনো 
৷ স্বরূপের অপেক্ষা রাখে না বলেই তিনি স্বয়ংরূপ। স্বদেহে ও 
কায়ব্যুহে (শরীরসমূহ) যেমন কোনো ভেদ নেই, তেমনি 
স্বযংরূপ স্্ীকুষের সঙ্গেও তার প্রেয়সী ব্রদগোগীগণের ভেদ 
নেই। অর্থাৎ গোলীগন স্বয়ংরূপ শ্রীকষ্েরহ দেহসমূহ বা 
আবিৰ্ঠাবসনূহ। রই গোলীকূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 
এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি বলে শক্তি ও শক্তিমানের 
অভেদ, ব্রজগোলীগণ প্রীকৃষ্ণরেই মূর্ভিবিশেষ। তাই 
| ব্রজগোলীগণের আবির্ভাবও শ্রীকৃষ্ণের আবিাবেরই 
| অনুরূপ ব্রজেন্দ্রমন্দল শ্রীকৃষ্ণ যেষন সবয়ংরাপ, তেমনি তার 
শ্রেষ্ঠ প্রেযসী শ্রীরাধাও শক্তির স্বয়ংরূপ অর্থাৎ তিনি মূল 
কাপ্তাশক্তি। আর অন্যান্য ব্রজগোগীগণ শ্রীরাবারই 
| কায়বাহরূপ ; ফলে দ্বারকা-মহিরী ও লক্ষ্মীগণ অপেক্ষা 


কর্ণ, প্রদ্যুঃ ও অনিরুদ্ধ --এঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের 


| তেমনি শ্রীবাসাদি, শ্রীতন্বৈতদ, শ্রীনিতানন্দাদি ও 
শ্রীগদাধরাদি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবরণ। 


শরীশ্রীচৈভনাচরিতামূত 


প্রথম শ্লোকে কহি সামানা মঙ্গলাচরণ। 
দ্বিতীয় ক্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন॥ 88 
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতনানিত্যানন্দো সহোদিতৌ। 
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্টৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ৩৬ 
[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের ব্বিতীর় গ্লোকে 
দ্ৰষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১)] 
ব্ৰজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম। 
কোচিসুর্য-চন্্র জিনি দৌহার নিজধাম(ক)। ৪৫ 
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়। 
গৌড়দেশে পূর্ব-শৈলে করিলা উদয়। ৪৬ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ। 
যাহার প্রকাশে সর্ব জগত আনন্দ।॥ ৪৭ 
সূর্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার। 
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার॥ ৪৮ 
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান। 
তমোনাশ করি কৈল তন্ব-কনত্ণ দান। ৪৯ 
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতনগা। 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ -বাষ্থা-আদি সব॥ ৫০ 
তথাহি শীমন্সগ্গবতে (১1১1২) 
ধর্ম? প্রোজ্মিতকৈতবোহত্র পরমো 
নির্মসরাণাং সাং 
বেদ্যং বান্তবমত্র বস্তু শিবদং 
= তামোল 
৯) দোহার নিজধাম _ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাযের অসগকান্তি 
বা জ্যোভি। তাদের অসমত উচ্কপতায কোটি সূর্যকেও, 
স্নিক্মতায় কোটি চন্্রকেও পরাজিত করত; সেই শ্রীকৃষ্ণ 
বলরামই কলি জীবের প্রতি কৃপা করে দ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও 
শ্ৰীনিভ্যানন্দকূপে গৌড়দেশে নবন্নীপে আবির্ভূত হয়েছেন। 
(শ'তত্ব-বন্তু-সত্যবস্তু বা নিতাবস্তু। শ্ৰীকৃষ্ণই একমাত্র 


সেবা, জীৰ প্রীককষের সেবক, শ্রীকৃষ্ণের রীতির জনা | - 


শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই জীবের পরমকর্তব্য- এই জ্ঞানই প্রকৃত 
জ্ঞান। আর দ্রীকৃষ্ণ-সেবা আগ করে ধর্ম-অর্থ-কাম- 
মোস্ষাদি বা যুক্তির জন্য যে বাসনা, তা-ই অজ্ঞান বা মায়া। 
শ্ৰীকৃষ্ণ সেবার সঙ্গে এর কোনো সময নেই। 

(*)কৈতৱ  ছলন!, কপটতা বা বঞ্ছনা ; আত্মবঞ্চনা। 


শ্রীমাগবতে মহামুলিকৃতে 
কিং বা পরৈরীশ্বরঃ 
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধতেহত্র কৃতিডিঃ 
শুশ্রাযুভিন্ততক্ষণাহ।। ৩৭ 

অন্বগ_মহাযুনিকৃতে অত্র শ্রীমদ্ভাগকতে 
| ফেহামুনিকৃত এই শ্রীমনাগবতপ্রছে) ; নিৰ্মৎসরাণাং 
| সতাং (নিৰ্মংসর সাধুগণের) ; শ্রোজ্‌বঝিতকৈতবঃ 
(কৈতবশূন্য অর্থাৎ কপটতাশূনা) ; পরমঃ 
ধর্মঃ (সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম) ; শিবদং (মঙ্গলপ্রদ) ; 
তাপ-ত্রয়োন্ুূলনং  (ত্রিতাপনাশক) ; বান্তবং 
(পরমার্থ-ভৃত) ; বস্তু অত্র বেবামূ (প্রকৃত তত্ব ইহাতেই 
জ্ঞাতব্য) ; পরৈঃ (অন্যশান্ত্রারা) : ইশ্বরঃ হৃদি কিংবা 
সাঃ (ঈশ্বর জদয়ে কি তৎক্ষণাৎ) ; অবরুধাতে 
(অবরুদ্ধ হয়েন) ; অত্র শুশ্রযুভিঃ (ইহাতে 
শ্রবণাতিলাবী) ; কৃতিভিঃ (তৎক্ষণাৎ) ; অবরুধাতে 
(কৃতি বা পুণ্যাস্মাগণের হাদয়ে তৎক্ষণাৎ অবরদ্ধ 
হলেন) 

অনুবাদ-_মহামূনি বাসদের রচিত এই শ্রীষত্তাগবত 
গ্রন্থে ঈশ্বরের আরাযনারূপ সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মই নিরাপিত 
হয়েছে। সর্ববাণীর পরম মঙ্গলপ্রদ নির্মৎসর (আসক্তি- 
বিদ্বেশূন্ঃ) সাধুগ্রণ এই ধর্মকেই গ্রহণ করেছেন, 
কারণ যে ধর্ম ফললাতের আশায় আচরিত, মোক্ষ বা 
মুক্তির জন্য গৃহীত, সে ধর্ম কপট বা ছল ধর্মমাত্র। 
ত্রিতাপনাশক এই ধর্ম কল্যাণপ্রদ এবং পরমার্থভত বস্তু 
অন্য কোনো শান্তর ৰা ধর্মাচরণ দারা কী ঈশ্বরকে 
তৎক্ষণাৎ লাভ করা যায় ? কিন্তু যে সকল কৃতি ভক্ত 
এই শ্রীনভভাগবত শ্রবপ কন্মতে ইচ্ছুক, শ্রাবণের সময় 
থেকেই তাদের হৃদয়ে ঈশ্বর অবরুদ্ধ হন অর্থাৎ তারা 
তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে লাভ করেন। 

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। 


(আলোক বাসা -মোক্ষলাভের বাসনা; মোক্ষ বা মুক্তি 
পাচ প্রকার সালোক, সার্টি, সামীপ্য, সারূণ্য ও সাযুজ্য। 
এর মধ্যে প্রথম চার প্রকার মুক্তিতে উপাসা সান্নিধ্যে পৃথক 
পৃথক শরীর ধারণ করে মায়াবহ্ধন থেকে অব্যাহতি আছে ; 
| কিন্তু সাযুজ্য মুক্তিতে নির্বিশেষ বক্ষে প্রবেশ লাভ হয়। এই 


নয Maha Prabhu 
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যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তৰ্ধান।৷ ৫১ 
ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্কামী চরণৈঃ 
উত্তিত-কৈতৰঃ ফলানুসন্ধান-রহিতঃ। 
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরন্তঃ॥ ৩৮ 
অঅনুবাদ-- শ্ৰীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন- উদ্মিত 
কৈতব অর্থাৎ ফলের অনুসন্ধানহীন, প্লোম্মিত শব্দের 
এই উপসর্গের দ্বারা মোক্ষলাভের ইচ্ছাকেও 
নিবারণ করা হল। 
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাত্তভ কর্ম।ক) 
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম॥ ৫২ 
খাঁহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ। 
তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ৷ ৫৩ 
তত্বববন্ত-কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, গ্রেমরূপ। 
নাম সংকীর্ভন-সব আনন্দ স্বরাপ॥() ৫৪ 
সূর্য চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে। 
বহির্স্ত ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে ॥ ৫৫ 
পাচ প্রকার মুক্তিতে মায়ার হাত থেকে নিস্কৃতি পেলেও 
কৃষ্ণসূখৈক তংৎগৰ্মময়ী সেবালাতের জন্য অপরিহর্মভাবে 
প্রয়োজন যে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম বা প্রেমভক্তি, তা প্রাপ্তির 
(কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। তাই মোক্ষবাঞ্ছা থেকে কৃষি 


দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। 

দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাঙ্কার॥ ৫৬ 
এক ভাগবত বড়__ ভাগবত-শান্। 
আর ভাগবত- ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥ ৫৭ 
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। 
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ) ৫৮ 
এক অদ্ভুত সমকালে দৌহার শ্রকাশ। 
আর অস্তুত চিত্ত-গুহার তমো করে নাশা॥ ৫৯ 
এই চন্ত্র-সূর্য দুই পরম সদয়। 
জগতের ভাগ গৌড়ে করিলা উদয়॥ ৬০ 
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন। 
যাহা হৈতে বিদ্বনাশ অভীষ্ট পূরণ। ৬১ 
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন। 
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্বজন॥ ৬২ 
বক্তব্য বাছলা, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে। 
বিদ্তারি না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্লাক্ষরে।। ৬৩ 
অনাদিৰ্যবহারসিদ্ধ প্রচীনৈঃ ্বশান্তে উতফণ। 
“মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাশ্মিতা” ইতি॥ ৩৯ 
অন্বয় _ মিতং (বর্ণনার বাছুলাশূনা অর্থাৎ 


অন্তত হয়ে যায়। মুক্তিকামী ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তির বদলে | পরিমিত) ; সারং (প্রকৃতি অর্থ ব্যপ্তক বা সারগর্ড) ; 


“লোহহ অর্থাৎ ‘আমিই সেই ব্ৰহ্ম" এই ভাব আসে। ফলে 
তি অনত্িত হয়। এইজন্য মোক্ষ বাসনাকে কৈতব-প্রধান 
বলা হয়েছে। 

শেশুভাশুভ কর্ম_পুণা কর্ম ও পাপ কর্ম উই 
ক্ণত্তরপ্রতিকুল। 

'খ্রীকৃষ্, প্রেমরূপ শ্রীকঞ্চভক্তি এবং নাম- 
সংকীর্তন -এ সকলই তন্তববস্ত, যা আনন্দ-স্বরাপ। একমাত্র 
শ্রীকৃষ্ণ হনেন রস-্দূগ বা আনন্দ-ন্বরূপ। আবার 
আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্কে পেতে হলে প্রয়োজনীয় বস্তু হল 
প্রেম ; কারণ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রেমের বদীডূত। এইজন্য 
শান্তে প্রেমকে প্রয়োজনতন্তু বলা হয়েছে। আবার প্রেমলাভ 
করতে হলে ভক্তি-সাধনের একান্ত কর্তবা $ কারণ 
ভক্তি বাতীত প্রেমের বিকাশ হয় না। তাই সাধন-ভ্ভিকে 
শাস্ত্রে অভিবেয় তন্তু বলা হয়েছে। অভিধেয়ের অর্থ হল 


কর্তব্য। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সনদ তনু, নামসংবীর্তন 
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বচো ছি (বচনই) ; বাগ্সিতা (বাকপটুতা) ; ইত্যুচ্যতে 
(রূপে উক্ত হয়)। 


হল অভিধেয় তত্ব এবং প্রেষরাপ কৃষণাভক্তি হল প্রয়োজন 
তত্ব। 

(গাঁ্লীচৈতন্য ও রীনিভযাননদ বিষয়-বাসনায় মন্ত মোহগন্ত 
মায়াবদ্ধ দ্্রীবের কৃষ্ণ বহির্নুতান্নাগ অজ্ঞানতা দূর করে 
্ীমন্তাগবতাদি শাস্ত্র এবং ভক্তিরস রসিক ভক্তের সঙ্গে 
ভীবকে সাক্ষাৎ করান। এই দুই ভাগবতের কৃপায় জীব 
কষ্ণভজনে উন্মুখ হয় এবং ভজন নিষ্ঠার ফলে তার চিত্তে 
প্রেমের আবির্ভাব হয়। জীবচিন্তের সেই প্রেমে বণীভূত 
হয়ে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ভার হৃদয়ে অবস্থান 
করতে থাকেন। তখন শ্রীচেতনা ঘ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ 
ব্যতীত আর কোনো কিছুই সেই জীবচিন্তকে আকৃষ্ট করতে 
পাবে না। 


22 


শ্ৰীজীচৈতন্যচরিতামৃত 


অনুবাদ প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলেছেন পরিমিত ও 
প্রকৃত অর্থ বাঞ্চক বাকাই হল বান্ধিতা। 

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ানাদিও দোষাণ। 

কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ ।॥ ৬৪ 

শ্রীতেতন্য-নিআানন্দ-অদ্বৈত-মহস্ব। 


ভার ভক্ত ভক্তি-নাম-প্রেমরসতত্ব॥গ) ৬৫ 
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার। 
শুনিলে জানিবে সব বন্তু-তত্বসার॥ ৬৬ 
শ্রী্প রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতলাচরিতামৃত কহে কৃঞ্চদাস॥ ৬৭ 


ইতি শ্রীচ্তনাচরিতানূতে আরিলীলায়াং গুরবারদিবন্দন-মঙ্গলাচরশং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ। 


'্রশ্াচেতনাচরিতামত গর শ্রবণের ফলে অজ্ঞানাদি 
(দোষ খণ্ডন হয়। অজ্ঞানাদি পাঁচ প্রকার অজ্ঞান, বিপর্যাস, 
ভেদ, ভয় ও শোক। অজ্ঞান_ স্বরূপের অপ্রকাশ ; 
বিপর্যাস__দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ; ভেদ-_ভোগের ইচ্ছা ; 
ভয় _তোগেচ্ছয় বিদ্রের আশঙ্গা। শোক _ নষ্ট বস্তুর জন্য 
দুঃৰ। 

(দোষ দোষ আঠারো রকম (১) মোহ (২) 
তন্রা (৩) আম (৪) রুক্গরসতা (৫) উদ্ধণ-কাম (দুঃখপ্রদ- 
লৌকিক কাষ) (৬) লোলতা (চাঞ্চল্য) (৭) মদ (মত্ততা) 
(৮) মাৎসর্য (পরের উন্নতিতে ঈর্যা) (৯) হিংসা (১০) খেদ 
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(১১) পরিশ্রম (১২) অসত্য (১৩) ক্রোধ (১৪) আকাঙ্ক্ষা 
(১৫) আশঙ্কা (১৬) বিশববিভ্রম (১৭) বৈষম্য ও (১৮) 


'গ্রীচ্তেন, শ্ৰীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅনৈত প্রভুর মহত্ব, 
তাদের ভন্ততত্ব, ভক্তিতর, শ্রীনামতন্তর, প্রেমতব্ ও রসতত্ব_ 
এই সমস্ত বিষয় এই গ্রে পৃথক পৃথকভাবে কবিরাজ গোস্বামী 
হহাশয় আলোচনা করেছেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


(বাহার অনুগ্রহে) ; নানামত্রাহব্যাপ্তং (নানাবিধ 
মতরাপ কু্তীরাদি দ্বারা ব্যাপ্ত) ; সিদ্ধান্ত সাগরং তরে 
(সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়) ; তং শ্রী চৈতনাপ্রভূং 
বন্দে (সেই শ্রীচৈতন্যগ্রভুকে বন্দনা করি)। 

অনুবাদ--যাঁর অনুপ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞও 
নানাবিধ মতরূপ কুষ্টীরাদি হারা পূর্ণ সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র 
উত্তীর্ণ হতে গারে, অর্থাৎ নানাবিধ কুতর্কযুক্ত শান্তর 
সিদ্ধান্ত পার হতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 
বন্দনা করি। 

তাৎপর্য- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে যাকে 
তার তন্তু জানান, একনাত্র তিনিই তা জানতে পারেন। 
বহু শাস্ত্র আলোচনা দ্বারাও তা কেউ জানতে পারে না। 
শ্রীচেতন্য পরতন্বের পরাকাষ্ঠা ; পরত স্বপরকাশ বস্তু, 
সুতরাং তিনি যদি কৃপা করে বালকেন চিন্তেও সেই তত্ব 
প্রকাশ করেন, তাহলে বালকও তা উপলব্ধি করতে 
পারে। তাই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় জানিরেছেন _ 
“সিদ্ধান্ত বলিতে চিত্তে না করহ অলস। ইহা হইতে 
কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।' শ্রীকৃধটৈতনাই যে শ্রেষ্ঠ 
প্রতন্তু, সিদ্ধান্তের এই সুদুচতাই তার কৃপাপ্রাপ্তির 


অন্বয় - শ্ৰীচৈতনা দয়ানিধে ! (হে দয়ার সাগর 
শ্রীচেতন্য !) 7 কীক্ষোৎকীর্ভন-গান-নর্ভন-কলা- 
গাখোজনি-আাজিতা (শ্ৰীকৃষ্ণ বিষয়ক উচ্চ সংবীর্তন, 
গান এবং নৃত্যের বৈদগ্ধার্প কমলের দ্বারা 
সুশোভিত) 3; সম্ভক্ঞাবলি হংসচক্রমধুপঞ্রেণী- 
বিহারাস্পদং (সাধু ভ্তমণ্ডলীরপ হংস, চক্রবাক্‌ ও 
ভ্ঘরগণের বিহারস্থান স্বরূপ) : কর্ণানন্দিকলধ্বনি 
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(কর্ণের আনন্দদায়ক কলধ্বনিমুখর) ; তব 
লসন্লীলাসুধাস্বর্ণুনী (তোমার সেই সমুজ্জ্বল জীলারপ 
অমৃত-মন্দাকিনী) ; মে জিহামর প্রাঙ্গণে বহতু 
(আমার জিহ্থারাপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হউক)। 

অনুবাদ-_হে দয়ার সাগর প্রীচৈতন্য ! যা তোমার 
শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সংকীর্তনের, গানের এবং 
নৃত্যের নৈদগ্ধ্রাপ পর্দা সুশোভিত, যা সাধু 
ভক্তমগ্ডলী-রাপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমরগণের 
বিহারস্ছান এবং যার মধুর কলধ্বনি কর্ণের 
আনন্দদায়ক, তোমার সেই সমুজ্কল লীলারূপ অমৃত- 
মন্দাকিনী আমার জিহারাপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হোক। 
তাৎপর্য মরুভূমিতে যেমন কোনো নদী থাকে 

না, তেমনি গ্রচ্থকার দীনতা সহকারে বলছেন, তার 
জিদ্নাতেও শ্রীকৃষ্ণকথা নেই। তবে মরুভূমিতে নদী 
প্রবাহিত হলে যেমন শুষ্ক মরুভূমিও জলময় ও সরস 
হয়ে ওঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা কৃপা করে যদি 
জিহ্থায় স্ফুরিত হয় তবে নিরস জিন্বাও সরস ও ধনা 
হতে পারে। হংসাদি যেমন সর্বদাই জলে বিহার করে 
আনন্দ পায়, রসিক তক্তগণও তেমনি শ্রীচৈতন্যের 
লীলাকথা আস্বাদন ও আলোচনা করে অপরিমেয় 
আনন্দ অনুভব করেন। হংস, চক্রবাক্‌ ও ভ্রমর এই 
তিন প্রকার জীবের সঙ্গে ভক্তগ্রণের তুলনা দেওয়ায় 
শ্রীচৈতন্যের অমৃতম্ী লীলা আম্থাদক কনিষ্ঠ 
অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারীকে 
বোঝানো হয়েছে। 

জয় জয় শ্রীচৈতনা জয় নিত্যানন্দ। 

জয়া্তচন্্র জয় গৌর ভক্তুবৃন্দ॥ ১ 

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ। 
বন্ত-নির্দেশপ অঙলাচরণ।॥ ২ 

তথাহিগ্রচ্কারস্য 

যদদ্বেতং ব্রন্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা 

য আকতর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ। 

মড়ৈশ্বৰ্ৈঃ পর্ণো য ইহ ভগৰান্‌ স স্বয়ময়ং 

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণজ্জগতি পরতন্ত্রং পরমিহা। ৩ 
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শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত 


[অন্য ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে | 
টা (পৃষ্ঠা ২)] 

্রহ্ম আত্মা ভগবান্শ! অনুবাদ তিন। 

অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন ৩ 

অনুবাদ আগে, পাছে বিধ্য় স্থাপন। 

সেই অর্থ কহি শুন শান্তর ৰিবরণ।। ৪ 

স্বয়ং ভগবান"! কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতন্তরগ)। 

পূর্ণজ্ঞান পূৰ্ণানন্দ পরম মহত্ব॥ ৫ 

‘নন্দমুত’ বলি যাঁরে ভাগবতে গাই। 

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।॥ ৬ 

্রকাশবিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম'"। 

ব্ৰহ্ম" পরমায়াঘ) আর পূর্ণ ভগৰান্শ॥৭ 

বন্ধ, আত্মা, ভগবান--এই তিন প্রকার উপাসোর কথা 
আনাদের প্রায় সকলের জানা থাকলেও, এই তিন তন্ত্র 
স্বরণ অনেকেরই জানা নেই। ব্রহ্ম শ্রীকৃষঃচেতনোর 
অঙ্গকান্ডি, আত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ এবং ভগবান 
্রীকৃফচৈতনোর অভির থাপ বা বিলাস স্রূশ। তবে “যদ 
দ্বৈতং’ শ্লোকের ভগ্গবান শব্দ দ্বারা বোবা যায়, 
পরব্রোমাধিপতি শাল্ায়ণই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতনোর 
অভিন-স্থরাপ বা বিলাস-স্বরাপ। পরবর্তী ১৫শ এবং ২০শ 
এবং ৪৫-৪৭ পয়ারের উক্তিতে এর স্পষ্ট সমর্থন মেলে। 

ব্ৰহ্ম, আত্মা, ভগবান এই তিনটি অনুবাদ এবং অঙ্গপ্রভা, 
অংশ এবং স্বরূপ এই তিনটি হল বিধেয়। ‘বিধেয় কহি 
তারে -- যে বন্ত অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে _ হেই হয় 
জ্ঞাত।' 

“শান্ববং ভগ্বান্যিনি সকলের মূল, বার ভগবন্তা থেকে 
অনোর ভগবতা, তিনিই সাং ভগবাল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
ভগ্গবান। 

গেপরতনব-শ্রেষঠতত্।  পূর্ণজ্ঞান_-অদ-জ্ঞানতন্। 
িদ্বস্থকে জান বলে। পরম মহতু_পরন শ্রেষ্বস্ত। 

'প্রকাশবিশেষে _ আবির্ভাব ভেদে। তেহো _-তিনি 
অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। 

(ধরে তিন নাম ব্রহ্ম এক নাম, পরনাত্মা এক নাম 
এবং পূর্ণ ভগবান এক লাম। 

চরহ শ্রীকুষেন নির্বিশেষনাপ ; এঁর বাপ-গুণ-লীলাদি 
কিছুই নেই, কেবল আনন্দ সত্তারূপে অবস্থিত মাত্র। 


[1662120 


তথাহি শ্ৰীমদ্ভাগবতে (১1২।১১) 


অশ্বয়_ [শীশুকদেব শৌনকাদিকে বলিতেছেনঃ] 
তন্ববিদঃ তৎ তত্বং ৰদন্তি (তরজ্ঞ পর্চিতগণ তাহাকে 
তত্ত্ব বা পরমপুরুতার্থ বস্তু বলিয়া থাকেন) ; মত অন্ধয়ং 
জ্ঞানং (যাহা অন্বয় জ্ঞান) : ব্রহ্ম ইতি, পরমাস্থা ইতি, 
ভগবান্‌ ইতি শব্দাতে (ব্রহ্মা, পরনাস্মা, ভগবান এই 
নামে কথিত হয়ে থাকেন)। 

অনুবাদ-_যা অদ্য জ্ঞান, ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাকেই, 
তত্ব বা পরম গুরষার্থ বন্ত বলেন। সেই ততই ব্রহ্ম, 
পরমাম্থা ও ভগবান_এই তিন নামে কথিত হয়ে 
থাকেন। 

হার) অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মগুল। 

উপনিবদ্/ঞ। কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্মল)॥ ৮ 

জানমার্গের সাধক অদ্বৈতব্দীগণ এর উপাসক। 

থেপরমাস্মা_অন্তর্থমী।  অন্তর্মা্ী  তিনপ্রকার- 
কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী 
পুরুব। এঁরা সকলেই সবিশেষ, রলপ-গুণাদি বিশিষ্ট। এঁরা 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ বিভূতি। কিন্তু এখানে কেবল 
বাষ্টি জীবের অন্তর্ামী অর্থাৎ ক্ষীরোদশামী চু পুরুধরাপী 
পরমাত্মাবেই লক্ষ্য করা হয়েছে। ইনি যোগীদের উপাস্য। 

(দাপূর্ণ ভগবান_ পরব্োমাধিপতি ষড়েশর্য পূর্ণ 
নাযায়ণকেই এই পয়ানে 
শ্যমবর্ণ এই নারায়ণ গ্রীকৃষ্ণের বিলাস-স্বরূপ, ইনি 
ভন্তিমার্গের উপাস্য। 

তাহার শ্রীকৃষ্ণের বা শরীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গের অপ্রাকৃত 


দুই প্রকার--নির্বিশেয বরহ্ষের বিবরণ সংবলিত এবং সবিশেষ 
ব্রঙ্গোর বিবরণ সংবলিত। তবে এই পয়ারে নির্বিশেষে প্রশোর 
বিবরণ সংবলিত উপনিষদকে বলা হয়েছে। জ্ঞানমা্গী 
অদ্বৈতবাদীগণ এই উপনিঘদেরই বিশেষ সমাদর করেন। এরা 
অয় জ্ঞানতন্্ব শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষে স্থরাপটি মাত্র অনুভব 
করতে পারেন। 


গিনি মাযাম্পর্শনয অর্থাৎ মায়াতীত। 


আদিলীলা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) 


চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ। 
জানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ৯ 
ব্ৰহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে 

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি- 

(কোটিঘলেষবনুধাদিবিভূতিভিনমূ। 

ত্র নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং 

গোৰিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫ 

অয় জগদগুকোটিকোটিনু (কোটি কোটি 
ব্রক্মাণ্ড) ; অশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্গং (অশেষ 
বসুধাদি বিভূতির ছারা জেদ প্রাপ্ত) ; নি্কলং (পূর্ণ) ; 
অনন্তম্‌ অশেষভূতম্‌ (অন্তহীন অশেষতৃত) ; তৎ 
ব্রহ্ম (সেই ব্ৰহ্ম) ; প্রভবতঃ যস্য প্রভা (প্রভাবশালী 
বাহার কান্তি) ; তম্‌ আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং 
ভজামি (সেই আদিপুরুত্ব গোবিন্দকে আমি ভজনা 
করি)। 

অনুবাদ অনন্ত কোটি ব্রদ্গাণ্ডে, অশেম বসুধাদি 
বিভূতি দ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত --সেই পূর্ণ, অন্তহীন এবং 
অশেষভূত ব্ৰহ্ম প্রভাবশালী যার প্রভা, আমি সেই 
আদিপুরুষ গোবিদ্দকে ভজনা করি। 

তাৎপর্য -এই ক্লোকটি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উক্তি। 


শ্রীগোবিন্দের মহিমা বর্ণন করতে গিয়ে তিনি বলছেন__ 


“অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি পৃথিবী আদি লোক 
আছে ; এদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু আকাশ 
প্রভৃতিরূপে প্রীগোবিন্দের অনন্ত বিভূতি বিরাজিত, 
পৃথিবী আদিও তারই বিভূতি। সর্বব্যাপী পূর্ণ ্দ্মরাপেই 
তিনিই জগৎসৃষ্টির মূলকারণ ; তিনি কারণরূপে এক 
হয়েও অনন্তকার্যরূপে নানা ভেদপ্রাপ্ত হয়েছেন। এমন 
রম যার প্রভা বা অঙ্গকাপ্তি, আমি সেই শ্রীগে বিশ্দের 

শিপৃরথিবী থেকে সূর্যকে যেমন হস্ত-পদাদি শূন্য 
জ্যোতিপুপনমাত্র বলে মনে হয়, ঠিক তেমনি জ্ঞাননাগী্পণ 
অন্ধব-জ্ঞানতন্ত শ্রীকৃষ্ণের সমাক্‌ রূপ উপলক্ধি না করতে 
চার নির্বিশেষ স্বগ্নাপকেই অনুভব করে। কেবল 
উগাসকগণই তীর স্বয়ংরূপ অনুভব করতে 


পারেন। 


ভজনা করি। 
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রচ্ের বিভূতি। 
সেই ব্ৰহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি॥ ১০ 
সে গোবিন্দ ভি আমি তেঁহো মোর পতি। 
তাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥ ১১ 
তথাহি শ্ৰীম্তাগবতে (১১৬৪৭) 
মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা উর্্বমন্থিনঃ। 
ব্ৰসাখাং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সঙ্াসিনোংমলাঃ॥ ৬ 


উৰ্ত্বম্িনঃ (উর্বরেতা) ; শান্তাঃ অমলাঃ 
সম্গাসিনঃ (কামনাশূনা পৰিত্র চিন সন্যাসিগণ) ; তে 
ব্ৰহ্মাখ্যং ধাম যান্তি (তোমার ব্রহ্মনামক তেজ প্রাপ্ত 
হয়েন)। 
অনুবাদ_পরনার্থ বিয়ে শমশীন দিগন্বর 
মুনিগণ, উৎর্বরেতা কামনাশূন্য নির্মলচিনত সন্যাসিগণ, 
তোমার (ভগবানের) ব্রহ্মনামক তেজ বা জঙ্গকান্তি 
প্রাপ্ত হন। 
তাৎপর্য_সুকঠোর ব্রহ্মচর্যপালনকারী সন্যাসিগণ 

সিদ্ধাবস্থায় শ্রীগোবিন্দের ব্রহ্মনামক তেজ বা 
অঙ্গকান্তিকেই প্রাপ্ত হন৷ সাধুজা মুক্তিকামী 
সিদ্ধনহাস্মাগণ ব্রস্মোর এই নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় ধাম 
প্রাপ্ত হন। 

আত্মা-অন্তৰ্ধামী'' যারে যোগশান্তে কয়। 
| সেহ গোৰিন্দের অংশবিভূতি যে হয়।॥ ১২. 

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূৰ্য ভাসে। 

তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥" ১৩ 

আত্মা-অপানী আত্মা (পরমাস্া) ও অন্তর্বারী। 

(ও)অংশবিষুতি-_দ্রীগোবিনদের অংশঙ্কলাপ বিভৃতি 
(ইশ) 

এক সূর্য যেমন অনন্ত স্ফটিকে (এক প্রকার স্বচ্ছ 
প্রন্তর) প্রতিবিদ্নিত হয়ে অনন্ত রাপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 


ভগবান শ্লীকৃষ্ণ অনন্ত কোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে 
পরমাস্মররূপে প্রকাশিত হন। 
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গ্রীমীচতনাচরিতামৃত 


তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্জীতায়াৎ (১০।৪২) 
অথবা বুনৈতেন কিং জাতেন তবার্জন। 
বিট্রভাহমিদং কৃৎস্মমেকাংশেন ছিতো জঙ্গ॥ ৭ 
অন্বয়-_ [শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন] অথবা 
(কিংবা) ; অর্জুন ! (হে অর্জন 1) ; এতেন 
বহ্ুনা জ্ঞাতেন (এইরূপ পৃথক পৃথক বিময়ের 
জ্ঞানদ্বারা) ; তৰ কিং ( তোমার কী) ; [প্রয়োজনং] 
(প্রয়োজন ?) ; অহং একাংশেন ইদং কৃৎংস্নং জগৎ 
(আমি এক অংশ দ্বারা এই সকল জগৎ) ; বিষ্টভ্য স্থিতঃ 
(ব্যাপিয়া অবস্থিত) । 

অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন -“কিংবা, 
হে অর্জুন ! এইরূপ পৃথক পৃথকভাবে বছ বিষয়ের 
জ্ঞানদ্বারা তোমার কী প্রয়োজন ? আমিই এক অংশ- 
দ্বারা (পরমাস্তররূপে) এই সকল জগৎ ধারণ করে আছি। 

তাৎপর্য _জ্রগতের এই যে চিৎ ও জড়াত্মক 
প্রকৃতি-_ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অংশে পরমাত্মরূপে 
তাকে ধারণ করে আছেন। প্রকৃতির তন্ত্যমী যে পুরুষ, 
ভ্রহ্মাণ্ডের অন্ত্বাী যে পুরুষ, ব্যষ্টিজীবের বন্তর্ধাণী যে 
পুরুষ _ভাদের প্রত্যেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। 
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও 
শিব-তীরাও শ্রীকৃষ্ণের অংশ। সৃষ্টিকর্তারাপে তিনিই 
জগতের সৃষ্টি করেন, পালনকর্তারূগে তিনিই পালন 
করেন এবং প্রলয়কর্তারূপে তিনিই জগতের প্রলয় বা 


(সেই এই জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণকে) ; বিধৃতভেদমোহঃ 
অহং (যাহার ভেদরূপ মোহ দৃরীভূত হইয়াছে সেই 
আমি) ; সমধিগতোহম্মি (প্রাপ্ত হইয়াছি)। 
অনুবাদ _ভীস্মদ্েব শ্রীকৃষ্ণকে ভ্তব করে 

বলছেন বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানে 
প্রতিভাত সূর্য যেমন এক, তেমনি নিজ সৃষ্ট প্রাণীদের 
হৃদয়ে হৃদয়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত সেই শ্রীকৃষ্ণও 
প্রকৃতপক্ষে জন্মরহিত অর্থাৎ এক। আমার ভেদ মোহ 
দূর হওয়ায় সেই এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি উপলব্ধি করতে 
পারলাম। 

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি। 

জীব নিস্তারিতে ওছে দয়ালু আর নাগ্রিঃ॥ ১৪ 

পরন্যোমেভেক্) বৈনে নারায়ণ নাম। 

ষড়ৈশ্ৰ্ম পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভঙগবানু॥ ১৫ 

বেদ ভাগবত উপনিষদ) আগম1। 

পৰ্ণতন্তু*! যারে কহে__নাহি ধার সম॥ ১৬ 

ভক্তিযোগে€) ভক্ত পায় যাঁর দরশন। 

সূর্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥ ৯৭ 

কপরব্যোম--নহাবৈকুণ্ঠ। 

(ষডের্য_ রস, দী্য, যশ, শ্রী, জান ও বৈরাগা। 

যিনি ষড়ের্ষপর্ণ, লক্্মীদেৰীর কান্ত বা পতি _তিনিই 
পরব্যোমের অধিপতি নারায়ণ। 

(গউপনিফ-বেদের ব্রহ্মতয্ব-নির্ণায়ক অংশই, 


সংহার করেন ; অর্থাৎ সর্বব্যাগী রাপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র | উপনিযদ। 


অবস্থান করছেন। 
প্রীমতাগবতে (১1৯।৪২) 
তমিমমহমজং শরীরভাজাং 


অন রশ: রি 
(বহু প্রকারে) ; প্রতিভাতং (প্রতিভাত) ; একং oe 
ইব (একই সূর্যের ন্যায়) ; আত্মকল্লিতানাং 
শরীরভাজাং (স্ব-নির্মিত দেহধারীগণের) ; হৃদি হৃদি 
বিষ্টিতং (হৃদয়ে হাদয়ে অধিষ্ঠিত) ; তং ইমং অজং 


(আগম__ জান 

পূর্ণতত- পূ্ণবন্। যাতে কোনো কিছুরই অভাব 
নেই। 

কিযোগ ভগবানকে সেব্য এবং নিজেকে সেবক 
মনে করে ভগবানের সেবালাভের জন্য অর্থাৎ গ্রীতিবিধানের 
জন্য যিনি ভজন করেন, তাকে বলে ভক্ত ; আর তর 
সাধনকে বলে ভক্তিযোগ। 

সূর্যলোকবাসী অথবা সূর্ধলোকের নিকটবর্তী দেবতাগণ 
যেমন সূর্যের হ্তপদাদিবিশিষ্ট মাপ দেশতে পান, তেমনি যাঁরা 
ভক্তিপথের উপাসক, তারাও ভগবানের হস্তপদাদিবিশিষ্ট 
রাপের দর্শন পান। ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরাপ-শক্তির বৃত্তিহ 
হল ভক্তি। ভক্তির কৃপাঙেই জীব ভগবানের হস্তুপদাদিবিশিষ্ট 
রাপও দর্শন করতে পারেন। 


আদিলীলা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) 
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জ্ঞান যোগমার্গে ভারে *! ভজে যেই সব। 
ভ্রহ্ম আত্মারূপে তারে করে অনুভব। ১৮ 
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। 
অতএব সূর্য তার দিয়ে ত উপমা॥ ১৯ 
সেই নারায়ণ-_কৃষের স্বরূপ অতেদ1 
একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে বিভেদ॥ ২০ 
ইহো ত দ্বিভুজ তিহো ধরে চারি হাথ। 
ইহৌ ৰেণু ধরে, তিহো চক্রাদিক সাধ॥ ২১ 
তথাহি শ্রীমভাগবতে (১০1১৪।১৪) 
নারাযণন্্ং ন ছি সর্বদেহিনা- 
মাস্বাসাধীশাখিললোকসাক্ষী। 
নারায়পোহজং নবডজলায়নাৎ 
ভচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৯ 
অন্বয় -স্বং নারায়ণঃ ন হি (তুমি কি নারায়ণ 
নহ ?) ; যতঃ ত্বং সর্বদেহিনাং আত্মা আসি (যেহেতু 
তুমি সকল দেহীদের আত্মা) ; অধীশ ( হে সর্বেধর) ; 
অখিল লোকসাক্ষী অসি (সকল লোকের দ্রষ্টা বা 
অন্তৰ্যামী হও) ; নবভজলায়নাহ নারায়পঃ (ভীব হৃদয়ে 
ও কারণ সলিলে আশ্রয় হেতু যিনি নারায়ণ) ; তব 
অং (তিনি তোমারই দেহ) ; তৎ চ অপি সত্যং এব ন 
তু মায়া (সেই অঙ্গও অগ্রাকৃত বা সত্য তোমার মায়া 
নহে)। 
অনুবাদ-_ব্ৰহ্মা শ্রীকৃষ্যকে বলজেন-তুমি নারায়ণ 
নও ? যেহেতু তুমি সকল দেহিগণের আত্মা হও, হে 
সর্বেশ্বর ! তুমি সকল লোকের প্ষ্টা বা অন্তর্ধানী হও; 
জ্রীবহৃদয়ে এবং কারণ সলিলে আশ্রয়হেতু যিনি 
নারায়ণ তিনি তোমারই অঙ্ছ_সেই অঙ্গও অপ্রাকৃত বা 
সত্য, তা তোমার মায়া নয়। 


তারে-_ভগবান নারায়ণকে! 

(খেকষের স্বরূপ অভেদ-স্বয্পপত শ্রীকৃষ্ণ এবং 
প্ৰীনারায়ণ অভিন্ন একই রূপ ; কিন্তু অঙ্গ সম্িবেশে তাদের 
পার্থকা আছে। শ্রীনারায়ণ হলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমৃর্তি। 
উভয়েই সঙ্চিদানন্দঘন বিশ্রহ। 


অনার্থঃ_ 

শিশু-বৎস'" হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ। 

অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥ ২২ 

তোমার নাভিপদ্ম হৈতে মোর জন্মোদয়। 

তুমি পিতা-মাতা _আমি তোমার তনয়॥ ২৩ 

পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ। 

অপরাধ ক্ষম_দোরে করহ গ্রসাদ।॥ ২৪ 

কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ। 

আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ? ॥ ২৫ 

ব্রহ্মা বলে তুমি কিনা হও নারায়ণ ? | 

তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ।। ২৬ 

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে ঘত জীব-রূপ। 

তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥ ২৭ 

পৃশ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ-আশ্রয়। 

জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্বাশ্রয়॥ ২৮ 

“নার” শব্দে কহে সর্ব-জীবের নিচয়। 

‘অয়ন’ শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥ ২৯ 

অতএব তুমি হও মূল নালায়ণ। 

এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ। ৩০ 

(নার+অয়ন-নারায়ণ ; ‘নার’ অর্থ জীবসমূহ এবং 
“অয়ন” শব্দের অর্থ আশ্রয় ; অর্থাৎ সকল জীবকূলের 
আশ্রয় যিনি তিনিই নারায়ণ। আবার বাড ও রল্লাগুক্িত 
জীবের সৃষ্টি-ছিতি-প্রলয়ের অব্যাবহতি কারণ যে 
কারপার্ধবশাযী পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী পুরু ও ক্ষীরোদশায়ী 
পুরুষ উাদেরও আশ্রয় হলেন শ্রীকষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ 
হলেন দুল নারায়ণ।) 

(পাশিশু-বহস--গোপ শিশু ও গোবহসগণ। 

শি)প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে যত ভীব-রূপ_ প্রাকৃত ত্ৰহ্মাণ্ডে 
এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে যে সকল জীব আছে। জীব দুই 
প্রকার _নায়াবদ্ সংসারী জীব এবং নিত্য মায়ামুক্ত জীব। 
নিত্য মুক্ত জীব ভগবানের পার্যদগণের অষ্র্গত। “সেই 
বিভিন্নাংশ ভীব দুই প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য 
সংসার॥ নিতামুভ-_নিতা কষণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ 


নাম, ভু সেবাসুব ৷" ২1২২1৮-৯। 
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শরীন্রীচেতনাচনিতামূত 


জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার/। 
ভাহা-সভা হৈতে তোমার এশবর্য অপার॥ ৩১ 
অতএন অত্ীশ্বর তুমি সর্বপিতা। 
তোমার শক্তিতে তারা জগত-রক্ষিতা॥ ৩২. 
নারের অয়ন যাতে করহ পালন। 
অতএব হও তুমি মুল নারায়ণ। ৩৩ 
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্‌। 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড বছ বৈকুষ্ঠাদি ধাম।॥ ৩৪ 
'ইথে যত জীব তার ব্রেকালিক কর্ম 
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম।॥ ৩৫ 
তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্ছিতি। 
তুমি না দেখিলে কারো নাহি ছিতিগতি। ৩৬ 
নারের অয়ন যাতে কর দরশন। 
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ) ৩৭ 
কৃষ্ণ কহেন- ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন। 
জীব-হৃদি-জলে বৈসে সে-ই নারা়ণ।। ৩৮ 


“পপুরুষাদি অবতার--কারণার্ণব্শায়ী প্রথম পুরুষ, 
গর্ভোদকশয়ী দ্বিতীর পুরুষ এবং ক্ষীরোদশয়ী তৃতীয় পুরুষ। 
এই সকল পুরুষাদি অবতার থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এয 
অনেক বেশি শ্রীকৃষ্ণ এঁদেরও ঈশ্থর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই অধীশ্বর 
বা পরমেশ্বর 

(গাত্ৰৈকালিক কৰ্ম-ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান_এইতিন 
কালের কর্ম। মায়াঝ ও মায়ানুক্ত জীন অতীতকালে যে কর্ম 
করেছে, বর্তমানে যা করছে এবং ভবিষ্যতে যা করবে--তার 
সমস্ত কর্মের সাক্ষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ; সেই শ্রীকৃষ্ণ সকল 
জগৎ দর্শন করেন বলেই সমস্ত জগৎ রক্ফা পাচ্ছে। তিনি যদি 
জগৎ দর্শন না করতেন তবে জগতের কোনো অস্তিত্বই থাকত 
না। ফলে প্ৰীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি বাতিরেকে জগৎ ও জীব রক্ষা 
পেতে পারেনা। 

(গা্ীবকুলের সাক্ষাৎ পটা পুরষাদি অবতারকে শ্রীকৃষ্ণ 
দর্শন করেন বলে শ্রীকৃষ্ণ মূল নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির 
অভাবে তাদের (জগতের) সৃষ্টি-স্থিতি সংক্রান্ত কোনো 
ক্ষমতাই থাকে না। 

'খজীব-হাদি-জলে বৈসে__অন্তর্ামীকূপে জীবের হৃদয়ে 
এবং জলে খাল করেন খিনি তিনি-ই তো নারায়শ। পুরুষাদি 
অবতারগণই জলে বাস করেন; প্রথম পুরুষ কারণ জলে, 


ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ। 
সে সব তোমার অংশ, এ সতা বচন। ৩৯ 
কারণান্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশাযী। 
মায়া্ারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী॥ ৪০ 
সেই তিন জলাশাযী সর্ব ভন্তর্যামী। 
্দ্গাগু-বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী॥ ৪৯ 


তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ৯ ৪৩ 


দ্বিতীয় পর্ণ গর্ভজলে এবং তৃতীয় পুরুষ ক্ষীর জলে 
বাস করেন। সুতরাং এই তিন পুরুষাবতারও নারায়ণ - 
ভগবান শ্রীকষ্ ব্রহ্মাকে এই কথা বলছেন। কিন্তু ব্রহ্মা 
বললেন__ একথা সত্য ঠিকই, কিন্তু তারা তোমারই অংশ - 
একথাও সত্য। 
(একারপ-সমুন্শাহী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদশাহী_ 
এই তিন পুরুযাবতার মায়ার দ্বারা সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করেন। 
কারপার্ণবশায়ী পুরুষাবতার দৃষ্টি দ্বারা শক্তি সঞ্চার করে 
অ্রিগণাস্মিকা প্রকৃতিকে বিদুদ্ধা করেন, তার ফলে অনন্ত 
কোটি প্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। গর্ডোদশয়ী পুরুষাবতার প্রতোক 
ব্ৰহ্মাণ্ডের গর্ভস্থ জলে ব্রহ্মার অন্যামীরণে অবস্থান করেন। 
ভার লাঙিপন্প থেকে উদ্ভূত হয়েই ব্রহ্মা ব্টি-জীবের সৃষ্টি 
করেন এবং ক্রীরোদশা়ী প্রুাবতার প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে 
অন্তর্যামীরূপে বিরাঙ্জ করেন, আবার এক স্বরাপে ব্রহ্মাগুস্থ 
ক্ষীরোদ সমুদ্ধেও অবস্থান করেন। এইভাবে মায়ার সংস্রবে 
থাকেন বলেই এঁরা মাযী ; কিন্তু তারা জীবের মতো মায়ার 
অধীন নন, বরং ঘায়াই তাদের অধীন। তারা মায়ার নিয়ন্তা 
মাত্র, মায়াতীত বস্তু৷ শ্রীকৃষ্ণের মতো তাদেরও অচিন্ত শক্তি 
আছে; তাই মায়া তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। কারণ এই 
তিন পুরুযাবতরের আবির্ভাব মায়াসম্বন্ধহীন শ্রীকৃষোরই 
ইচ্ছায় এরমধ্যে কারনার্শবশায়ী পুরুষাবতারই সমষ্টি 
রঙ্ষাণ্ডের বা মায়ার অন্তর্ধাদী বা মায়ার নিযন্তা ; ভাই 
'পুরুষনামী" বলতে তাকেই বুঝায়। এই তিন পুরুষাবতারই 
ব্ৰহ্মাণ্ডের এবং বহগাগু ভীবসকলের অন্তর্যামী ; কিন্তু 
এদের দৃষ্টিতে মায়ার সম্বন্ধ আছে। কারণ এঁরা মায়িক বস্তুর 
সাহায্যে মাক সৃষ্টি কার্যে নিয়োজিত আছেন এবং মায়িক 
বস্তুর স্রষ্টা বলে মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত! কিন্তু তুরীয় 
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তথাহি (১১।১৫।১৬) স্বারমিটাকায়াম্‌ 
বিরাট হিরণ্যগর্ভ্চ কারণফেতুপাধয়ঃ। 

ঈশসা যত ্রিডিহীনং তুরীয়ং তং প্রচক্ষতে॥ ১০ 

অগ্রয়-বিরাট (ছুলদেহ) ; হিরপাগর্ডঃ 
(সৃন্মদেহ) ; চ কারণং (এবং মায়া) ; ইতি ঈশস্য 
উপাধয়ঃ (এই সমস্ত ঈশ্বরের উপাধি) ; ত্রিভিঃ হীনং 
যৎ [বন্দী (এই তিন উপাধির সহিত সন্বন্ধশ্ন্য যে 
বস্তু) ; তৎ তুরীয়ং প্রচক্ষ্যতে (তাহাকে তুরীয় বা চতুর্থ 
বলে)। 

অনুবাদ _্ুলদেহ, সুস্মদেহ এবং মায়া - এই 
তিনটি পুরুষের (ঈশ্বরের) উপাধি ; এই তিন উপাধির 
সঙ্গে সন্বন্ধশূন্য যে বস্তু তাকে তুরীয় বা চতুর্থ বলে। 

যদ্যগি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার। 

তথাপি তংস্পর্শ নাহি__ সভে মায়াপার।। ৪8) 

তথাহি_শ্রীমভাগবতে (১1১১।৩৮) 
এতদীশনমীশমা প্রকৃতিদ্বোৎপি তদ্গুণৈঃ। 

ন যুজ্যতে সদাহযাহৈর্ষথ বুদ্ধিন্তদাশ্রয়া।। ১১ 

অন্বয় _ঈশস্য এতৎ ঈশনং (ঈশ্বরের ইহাই 
এখর্য) ; প্রকৃতিস্থোহপি (প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে 
খাকিয়াও) ; তদ্‌গুণৈঃ সদা ন যুজ্যতে (তাহার গুণের 
সহিত কোনো সময়েই যুক্ত হন ন) ; যথা তদাশ্রয়া 
বুদ্ধিঃ (যেমন ভগবদ্‌-আশয়া-বুদ্ধি) ; আত্মস্থৈঃ ন 
যুজ্যতে (দেহের সুখদুঃখে যুক্ত হয় না)। 

অনুবাদ _ ঈশ্বর প্রকৃতি বা মায়ার মধ আছেন, 
কৃষ্ণের মায়ার সঙ্গে কোনো সন্রন্ধ নেই। এমনকি যায়া 
শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথে যেতেও লজ্জাবোধ করেন। শ্রীকৃক্ের 
কোনো লীলায বা কার্যে মায়ার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। 
ভাই তিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ (মূল নারায়ণ) বা শ্রেষ্ঠ বা 
পরমেশ্বর। 

(গাঁ্ীকৃষ্ণের অচিন্ত শক্তির প্রভাবেই মায়ার সং্ররে 
থেকেও তিন পুরুযাবতার মায়ার স্পর্শশূন্য। এখানেই 
মায়াবদ্ধ জীবের সঙ্গে তিন পুরুষের মূলত পার্থব্ন। উভয় 
জীবই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হলেও তিন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের 
অংশ বা স্বাংশ ; কিন্তু জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাখ্য জীবশত্তির 
অংসমাত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। 


তবুপ্রকৃতির গুণ তাকে স্পর্শ করতে গারে না--এটাই 


। ঈশ্বরের এশর্য। তেমনি এইভাবেই ভগবদ্‌-আশ্রয়া 


বুদ্ধিও দৈহিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে কখনো যুক্ত হয় না। 
তাৎপর্য _মায়াবদ্ধ জীব মায়িক গুণের দ্বারা 
অভিভূত হয়। কিন্তু অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে সেই মায়া 
ঈশ্বরের উপর কোনোরাগ প্রভাব বিস্তার করতে পানে 
না। যেমন, জলের মধ্যে থেকেও পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ 
করতে পারে নাঃ তেমনি মায়ার সংশ্রবে থেকেও 
ঈশ্বরও মায়াতীত। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য 
প্রভাবেই মায়া ঠাকে স্পর্শ না করতে পেয়ে দূরে থাকে। 
সেই তিন জনের"! তুমি পরম আশ্রয়। 
তুমি মূল নারায়ণ -_ ইথে কি সংশয় ? ॥ ৪৫ 
সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ। 
তেঁহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ ৪৬ 
অতএব ব্রদ্মবাকো _পরব্যোম-নারায়ণ। 
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ব-বিবরণ।॥ ৪৭ 
এই শ্লোক তত্ব-লক্ষণ ভাগবত সার। 
পরিভাষা রূপে ইহার সর্বত্রাধিকার॥ ৪৮ 
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্‌ কৃষ্ণের বিহার। 
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ৪৯ 
অবতারী নারায়ণ কৃ অবতার। 
তেঁহ চতুৰ্ভুজ ইহ মনুষ্য আকার ॥গ) ৫০ 


(সেই তিন জনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
খুরমাবতার। এই তিন পুরুষ পরন্বোমাধিপতি নারায়ণের 
অংশ, অতএব তিনি তাদের অংশী। কিন্তু ক্ষ শ্রীকৃষকে 
বলছেন-_'এটা সতাই, তবে সেইপরব্যোম অধিপতি নারায়ণ 
তো তোমার বিনা মূর্তি, সুতরাং তুমিই মূল নারাঘন।" হিনি 
স্বরূপে ভিন্ন নন, কিন্তু আকৃতিতে ভিন্ন, তাকে বিলাস বলে। 
সুত্রাৎ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ 
নারায়ণের অঙ্গী বা অংলী। তাই শ্ৰীকৃষ্ণই যুলস্বরাপ অর্থাৎ 
স্বয়ং ডগবান_এটাই শ্রীকৃষ্ণের তর্বলক্ষণ এবং 
শ্রীমতাগবতের সার শ্লোক। আর পরিভাষা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ 
হলেন অংশী ; তাই সর্বতই এই সিদ্ধন্তের মর্যাদা রক্ষা করতে 
হবে। 

“গ'গ্রগুকার বিরুদ্ধ মত উত্থাপন করে তাদের ধারণানুযায়ী 


শ্ৰীশ্ীচৈতনাচরিতামৃত 


এই মতে নানারূপ করে পূর্বপক্ষ। 
ভীহারে নির্জিতে। ভাগবত পদ্য দক্ষ! ॥ ৫১ 
তথাহি শ্ৰীমন্তাগবতে (১।২।১১) 

বদন্তি তত্তত্বিদন্তত্বং বজ্জ্ঞানমদয়মূ। 

বরন্মেতি পরমাত্বেতি ভগবানিতি শন্যাতে॥ ১২ 

[অশ্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় শরিচ্ছেদের চতুর্থ প্লোকে 
ভ্ৰষ্ট (পৃষ্ঠা ২৪)] 

শুন ভাই! এই শ্লোক করহ বিচার। 

এক মুখ্যতত্ব, তিন তাহার প্রচার॥ ৫২ 

অন্বয় জ্ঞান তত্ববন্ত কৃষ্ণের স্বরূপ। 

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্‌ তিন তার রূপ ॥খ ৫৩ 

এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্বচন'*। 
_ আর এক শুন ডাগৰতের বচন॥ ৫৪ 
জানাচ্ছেন, নায়ায়ণ হলেন অবতারী, আয় কৃষ্ণ ভার 
অবতার। কিন্তু আমরা পূর্ব পূর্ব শ্লোক থেকে জেনেছি 
মের ভগবান নারায়ণ হলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি 
ঈশ্বরাকার, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ অর্থাৎ মনুষ্যাকার। সুতরাং 
মনুৰ্যাকার শ্রীকৃষ্ণ কখনো নারায়ণ অপেগণ প্রাধান্য গেতে 
পারেন না ; অর্থাৎ নারায়ণই অংশী বা মূল, শ্রীকৃষ্ণ তার 
অংশ৷ গ্রন্থকার শান্তর উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন, এই সিদ্ধান্তে 
যারা উপনীত হবেন, তারা তত্ব বিষয়ে অজ্ঞ অর্থাৎ মূর্খ । কারণ 
ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান এই তিনই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব 
বিশেষ। 

(করে পূর্বপক্ষ_ বিরুদ্ধ মত উত্থাপন করে। 

(আনির্জিতে__ নিরন্ত করতে অর্থাৎ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন 
করতে। 

ভাগবত পন দক্ষ-_্রম্াগবতের শ্লোক সনর্থ। 

(দানং ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই মুখ্যত অৰ্থাৎ প্রধানতম বা 
সর্বশৈষ্ঠ তত্ব। তিনিই অদ্তয়-আ্ঞান-তত্ত্বন্ত এবং নির্বিশেষ 
ব্রহ্ম, অন্তৰ্যামী পরমাত্থা ও পরঝ্যোমাধিপতি যড়গ্্যপূর্ণ 
ভগবান নারায়ণ তার আবির্াব-বিশেষ মাত্র। উপাসনাভেদে 
স্বয়ং রূপ ব্যতীত এই তিন পৃথক পৃথক রূপে তিনি আবির্ভূত 
হন। অর্থাৎ অদ্বয়-ভগ্ননরূপই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ। 

‘শনির্বচন _ কথা বলবার শক্তিহীনতা ; অন্য কোনো 
যুক্তি দেখাতে অসমর্থ। 


তথাহি শ্ৰীমত্তাগবতে (১1৩২৮) 
এতে চাংশকলাঃ গুংসঃ কৃষন্ত ভগবান স্বয়ম্‌। 
ইন্দারিব্যাকুলং লোকং মৃঢ়ন্তি যুগে যুগে॥ ১৩ 
অন্বয় -এতে চ (এই সকল উক্ত এবং অনুক্ত 
অবতারগণ) ; পুংসঃ (পুরুষের) ; অংশকলাঃ (অংশ 
এবং বিভূতি) ; কৃষ্ণঃ তু স্বয়ং ভগবান্‌ কিন্ত কৃষ্ণ স্বয়ং 
ভগবান) ; ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং (ইন্দর-শত্র দৈত্যগণ 
দ্বারা উপঞ্ত জগৎকে); যুগে যুগে মৃত (যুগে যুগে 
সুধী করিয়া থাকেন)। 
অনুবাদ__স্তমুনি শৌনকাদিকে বলছেন-উত্ত 

এবং অনুক্ত অবতারগণ পুরুষোভমের অংশ বা 
বিভূতি ; শ্রীকৃষ কিন্ত স্বয়ং ভগবান। ইনিই বিভিন্ন 
অবতাররাপে দৈত্যগণ কর্তৃক উপক্রত জগৎকে যুগে 
যুগে সুখী করে থাকেন। 

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। 

ভার মধ্যে কৃষ্চন্দ্রের করিল গণন॥ ৫৫ 

তবে সৃত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়। 

যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ৫৬ 

অবতার সব _পুরুষের কলা অংশ। 

কৃষ্ণ -স্বয়ং ভগবান্‌ ‘সৰ্ব অবভংসাৎ)॥ ৫৭ 

পূর্বপক্ষ কহে তোমার ডাল ত ব্যাখান। 

পরবোম-নারায়ণ স্বরং ভগবান্‌॥ ৫৮ 


উল্লেখ কায় সৃত গোস্বামী ভীত হয়েছেন। কারণ বারা 
কৃষ্ণতত্বেনতা নন, তীরা অন্যান্য অবতারের মধ্য শ্রীকৃষ্চকে 
দেখে তাকে সাধারণ অবতার বলে মনে করতে পারেন। 
[শ্ৰীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান 'অবতারী এটা স্পষ্ট করে জানিয়ে 
অন্যান্য সকল অবতারের সাধারণ লক্ষণ জানালেন_ভাদের 
মধ্যে কারা অবতারী পুরুষের অংশ, কে স্বয়ং ভগবানের 
অংশ” আর কে-ই বা ভগবান ? 

অেসর্ব-অবতংস- সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের আশ্রয় এবং সকল 
কারলের কারণ। 
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এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ৷৷ ৫৯ 
তারে কহে কেন কর কুতর্কানুমান। 
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কডু না হয় প্রমাণ (৯) ৬০ 
তথাহি একাদশীতত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ_ 
অনুবাদমনুক্া তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ। 
ন হালন্ধাম্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিং প্রতিতিষ্ঠতি ৷৷ ১৪ 
অয় _অনুবাদং (জাতবন্তু) ; অনুস্া (না 
বলিয়া) ; তু (কিন্তু) বিধেয়ং ন উদীরয়েৎ (অজ্ঞাত 
বস্তু বলা উচিত নহে) ; অলন্ধাম্পদং কিঞ্চিৎ 
(আশ্রয়হীন কোনো বস্তু) ; কুত্রচিৎ নহি প্রতিতিষ্ঠতি 
(কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না) 


অনুবাদ--অনুবাদ লা বলে কিন্তু বিধেয় বলা উচিত | 


নয়। বিধেয়ের আশ্রয় অনুবাদ _-তাই আশ্রয়হীন বস্তু 
কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই পারে না। 
তাৎপর্য_গ্লীকৃষ্ণ’ হলেন জ্ঞাতবন্ত বা অনুবাদ 

এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা হল অজ্ঞাতবন্ত বা 
বিধেষ। ‘অনুৰাদমনুক্তা তু’ ইত্যাদি বচনানুসারে 
অনুবাদ ‘কৃষ্ণ’ শব্দ আগে বসবে এবং বিধের “স্বয়ং 
ভগবান? শব্দ পরে বসবে। সুতরাং ‘কৃষ্ন্ত ভগবান্‌ 
স্বয়ং’ এইরকম অহয়ই শান্তুসদ্মত। 

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়। 

আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥ ৬১ 

বিধেয় কহিয়ে তারে-- যে বস্তু অজ্ঞাত। 

অনুবাদ কহি ভারে_বেই হয় জ্ঞাত॥ ৬২ 

যৈছে কহি-এই বিপ্ৰ পরম পণ্ডিত। 

বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিতা॥ ৬৩ 

বিপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অন্দাত। 


(শাৰিরুদ্ধবদীরা গর্বের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে বলেন_ 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই কৃষ্ণরূপে অবতার হয়ে দীলা 
করছেন। সুতরাং নারায়ণের অবতার কৃষ্ণ। নারায়ণ স্বয়ং 
ভগবান, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নন। এবার গ্রন্থকার কবিরাজ 
গোস্বামী বিরুদ্ধ মতবাদ শশ্ুন করে বলছেন __ কুতর্কমৃলক 
অনুমানে একই বাক্যের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, কিন্তু নে সকল 


অর্ণ সানিরুদ্ধ তা কখনো প্রামাণা বলে গৃহীত হয় না। 


অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥ ৬৪ 
তৈছে ইহা অবতার সব হইলা জ্ঞাত। 
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥ ৬৫ 
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ। 
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ॥ ৬৬ 
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত। 
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥ ৬৭ 
অতএব ‘কৃষ্ণ’ শব্দ আগে অনুবাদ। 
“স্বয়ং ভগবত্ব' পাছে বিধেয় সংবাদ॥ ৬৮ 
কৃষের স্বয়ং ভগনত্ব' ইহা হৈল সাধ্য। 
“বং ভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য ৷ ৬৯ 
কৃষঃ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ। 
তৰে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥ ৭০ 
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্‌। 
তিহোই শ্রীকৃষ্ণ এছে করিত ব্যাখ্যান। ৭১ 


এতে ঢাংশ" শ্লোকে অবতারগণের নাম উল্লেখ নেই, 
কিন্তু তার পূর্ববর্তী শ্লোকে সকল অবতারের নাম উল্লেখ 
আছে। তাই এই শ্লোকে ‘এতে’ শব্দে পূর্ববর্তী সকল 
অবতারকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু যে সকল অবতারের 
নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা কে, কার অবতার, তা 
জানা না থাকায় এই অজ্ঞাত বন্তবাচক শব্দটিই হবে বিধেয়। 
আর “এতো শব্দে ওই সকল 'অবতারগপকেই সুচিত করা 
হয়েছে বলে ‘এতে’ শব্দ হল অনুবাদ। তাই ‘এতে চাংশা 
স্লোকের অথয়েও আগে অনুবাদ ও পরে বিধেয় বসবে। 
তেমনি পূৰ্ববৰ্তী ্লোকসমূহে অবতারগলের মধ্যে কৃষ্ণের নাম 
উল্লেখ থাকায় কৃষ্ণও জ্ঞাতবস্ত অর্থাৎ অনুবাদ বলে আগে 
ৰসৰে, এবং ‘তাহার বিশেষ আন? অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপ বা 
“স্বয়ংভগবন্তু' অজ্ঞাতবন্তু বলে বিধেয রূপে পরে বসবে। 

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ তার স্বয়ং ভগবস্তা অঙ্গাতবন্ত 
বা ৰিধেয় বলে সাধ্য অর্থাৎ সাধনীয়। কারণ কৃষ্ণের বিশেষ 
পরিস্াই হল তার সং ভগবন্তা। সুতরাং স্বয়ং ভগবত 
সাধ্য বা বিধেয় হওয়াতে “কৃষ্ণ স্ব্ং ভগবান্‌! অর্থাৎ 
শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান তিনিই অবতারী _ এরকম অন্বযই 
শাস্তুসম্যত। 
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ভ্রম) প্ৰমাদ বিপ্রলিন্াণ করণাপাটবা্)। 
আৰ্য বিজ্রবাকো নাহি দোষ এই সব॥() ৭২ 
বিরদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ। 
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ?)॥ ৭৩ 
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবতা। 
স্বয়ং ভগবান্‌ শব্দের ভাহাতেই সভা॥ ৭৪ 
দীপ হৈতে যৈছে ৰহু দীপের ভ্বলন। 
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন।॥ ৭৫ 


গে বং ভগবান বা অংশী এবং নারায়ণ হলেন । 
তার বিলাস-রূপ অংশ। শ্রীসূত গোস্বামীর 'কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌। 
সয়? বাকোর দ্বারা এই সিদ্ধান্তই সঠিক ও শান্রসল্মত বলে 
গ্রহণ করতে হবে। নারায়ণ অংশী এবং কৃষ্ণ তার অংশ-_-এই 
সদা শান্ত লয়। তাই যত ভগবান্‌ তু কৃষ্ণঃ 
এইরকম অন্য়ও শান্গুসম্মত নয়। এইরকম অন্বয় যদি 
শাস্তুসম্মত হত তাহলে স্্ীধরন্মীমীর মতো প্রসিন টাকাকার 
এইরকম ব্যাখ্যাই করতেন। সূত গোস্বামী, শ্রীধরস্থাগীদের 
মতো প্রাচীন মহাজনের ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ অসম্ভব ; কারণ 
তাদের ভগবদ্‌- অনুভব মায়ানুক্ত। 

ওম ভ্রান্তি অবস্থতে বস্তু জ্ঞান ; যেমন _রজ্জুতে 
সর্পজান। 

(গপ্রমাদ-অসাবধানভা বা অমনোযোগিতার জন্য এককে 
অন্য করে শুনা বা খলা। 

নিপ্রলিল্া_বনা করবার ইচ্ছা। 

গেকুরণাগাটব- ‘করণ’ অর্থ ইন্দ্রিয়, “অপাটব" অর্থ 
অপটুতা অর্থাৎ ইন্ডিয়ের অপ্টুতা ; যেমন জণ্ডিস বা কামলা 
রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সমন্ত বস্তুকে এমনকি সাদা বস্তুকেও 
হলুদ বর্ণ দেখে _এটা তার করণাপাটব দোষ। কিন্তু বিজ্ঞ 
বা খষিগণের বাকো এইসব দোষ নেই বলে তাদের বাকা 
অল্রাপ্ত। 

িঅনিদুষ্ট-বিখেয়াংশ দোষ _যে স্থানে বিধেয়াংশকে 
প্রধানরূপে বর্ণিত করা হয়নি। অলংকার শাল্সান্যাযী 
অনুবাদের পরে বিধেয়াংশকে বসালেই বিধেয়াংশে প্রাধান্য 
সূচিত হয় ; যদি তা না হয় তবে অবিষুষ্ট বিধেয়াংশ হয়__যা 
অলংকার শান্তানুবাযী একটি দোব। “স্বয়ং ভগবান্‌ তু কৃষ্ণঃ" 
এইরকম অন্বয় বিধের “স্বয়ং ভগবান’ অনুবাদ “কৃষ্ণের 
আগে বসেছে বলে অবিষৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হল। 


তৈছে সব জবতারের কৃষ্ণ সে কারণ। 
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডনা। ৭৬% 
তথাহি শ্ৰীমভাগৰতে (২।১০৷১-২) 
ত্র সর্গো বিদর্গক্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ। 
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ 
দশ্মসা বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণম্‌। 
বৰ্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চার্ডসা॥ ১৫ 
অন্বয়_অত্র (ইহাতে _ শ্ৰীমতাগবতে) ; সর্গহ 
বিসর্গ; স্থানং পোষণং (সর, বিসর্গ, স্থান, পোষণ) ; 
সউত্য় (কর্মবাসনা) ; মন্বন্তরেশানুকথাঃ নিরোধঃ মুক্তি 
চ আশ্রয় (স্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং 
আশ্রয়) ; [এতে দশাৰ্থাঃ লক্ষযন্তে] (এই দশটি পদাৰ্থ 
লক্ষিত হয়) ; মহাত্মানঃ ইহ দশমস্য (মহাত্থারা এই 
পুরাণে দশমপদার্থের অর্থাৎ আশ্রয়ের) ; বিশুদ্ধার্থং 
(তর্জ্ান লাভের জন্য) ; নবানাং (সর্ণাদি নয়টি 
পদার্থের) ; লক্ষণং (স্বরূপ) ; শ্রচ্তেন অর্থেন অজ্ঞসা 
চ বৰ্ণযপ্তি (শ্ৰুতি প্রমাণের দ্বারা এবং তাৎপর্যবৃত্তিস্বারা 
সাক্ষাৎ রূপে বর্ণনা করে থাকেন) । 
অনুবাদ--এই শ্রীমভাগবতে_ সর্গন বিসর্গ, স্থান, 
পোষণ, কর্মবাসনা, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি 
এবং আশ্রয়_-এই দশটি পদার্থ লক্ষিত হয়। দশম পদার্থ 
আশ্রমের তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য, মহাস্বাগণ অন্য নয়টি 
পদার্থের স্থরাপকে কোথাও শ্রুতির দ্বারা, কোথাও 
তাৎপর্য বৃত্তি দ্বারা এবং কোথাও বা সাক্ষাৎ রূপে বর্ণনা 
করেছেন। 


যে সনন্ত গুণাবলী থাকলে ভগবান বলা হর, সেইসমন্ত 
গুণাবলীর নাম ভগবন্থা। যাঁর তধনস্তা থেকে অনানা 
ভগ্ধৎস্বরযপ স্ব স্ব ভগবন্তা লাভ করেন _তিনিহ স্বয়ং 
ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ থেকেই অন্যান্য অসংখা ভ্গবৎস্থরাপ 
ডগবস্ত্য লাভ করেন বলে শ্রীকৃষ্ণই স্থয়ং ভগবান। যেমন - 
শ্রীকৃষ্ণ থেকে মহ্যসংকর্মণ, মহাসংকর্ষণ থেকে মহাবিষ্ণু, 
মহাবিষ্ণু থেকে গর্ভোদকশারী এবং মৎস্য-কৃর্মাদি 
অবতারের আবির্ভাব হলেও তাতে কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের ভগবন্তা 
কিছুমাত্র হাস পায় না ; কারণ শ্রীকৃষ্ণই সকল অবভারের মূল 
কারণ: 


আদিলীলা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) 
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অংৎপর্য_শ্রীশুকদের গোস্বামী শ্রীমভাগবত 


তথা ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীধর স্বামিনোজ্তদ্‌ (১০।১)১) 


পুরাণের দশটি পঞ্ষণ এই স্লোকে ব্যক্ত ঝরেছেন। দশটি] দশনে দশমং লক্ষানাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহন্‌। 


লক্ষণ হুল_সর্গ_গ্রকৃতির গুগত্রয়ের পরিমাণবশত 
পরমেশ্বর কর্তৃক আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি পঞ্চ- 


শ্ৰীকৃষ্ণখাং পরং ধাম জগন্ধাম নমাসি তৎ॥ ১৬ 
অন্বয় --দশমে (প্রীযমভগবতের দশম স্কন্ধে) ; 


তন্ত্র একাদশ ইন্জিয় এবং মহত্ব ও অহংকার | লক্ষাং (লক্ষা স্থানীয়) ; দশমং (দশম পদার্থ) ; 
ভবের সৃষ্টির নাম সর্গ। বিসর্গ _ত্র্মা কর্ণ চরাচর | অস্রিতন্রযবিশ্রহং (বাহার বিগ্রহ আশ্রিতগণের 
সৃষ্টির নাম বিসর্গ। স্থান বা স্থিতি ভগবানের সৃষ্ট বন আশ্রয়) ; শ্রীকৃষ্ণখাং তৎ পরং খাম জগ্ধাম নমামি 
সমূহের মর্যাদা পালনে যে উৎকর্ম, তার নাম স্থান বা। (শ্রীকৃষ্ণ নামক সেই সর্বশ্েষ্ঠ ধাম জগতের আগ্রযকে 
হিতি। পোষণ--ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের নান | নমস্কার করি)। 

পোষণ। উতি-_করমবাসনার নাম উদ্তি। আরব অনুবাদ বাঁ বিগ্রহ আপ্রিতগণের আশ্রয় এবং 
প্রতোক মনবন্তরে ঈশ্বর অনুগূহীত সাধগণের চরিত্ররূপ : যিনি সমস্ত বিশ্নের আশ্রয় অর্থাৎ মূল আশ্রয়, 
ধর্মের নাম মন্বপ্তর। ঈশানুকথা-বিভিদ ভগবদ্‌ শ্লীভাগবতের দশম স্বন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ- 
অবভালের চরিত্র এবং ঈশ্বর অনুগামী সাধুগণের পবিত্র নামক দশম পদার্থকে (আশ্রয় পদার্থকে) নমন্তার 


কথাই ঈশানুকথা। নিরোধ_-মহাপ্রলয়ে ভগবান যখন করি। 
প্রাকৃত প্রপঞ্চ বা মায়ার দিকে দৃষ্টি নিমীলন করেন কৃষ্ণের স্বরূপ আর শত্তিত্রয় জান'!। 


(এটাই ভগবানের শয়ন), তখন নিজ নিজ উপাধির 
সঙ্গে জীব ভগবানে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অনুপ্রবেশ 
করে, একে নিরোধ বলে। মুক্তি__অবিদা দ্বারা আচ্ছন্ন 
অজ্ঞতা ত্যাগ করে অর্থাৎ মাযিক স্থল ও মৃন্মরূপ ভাগ 
করে শুদ্ধজীব স্বরূপে কিংবা ভগবৎ পার্ষদরূপে 
অবস্থান করার নামই মুক্তি। আশ্রয়_যা থেকে এই 
বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় এবং যা থেকে এই বিশ্বের 
প্রকাশ, তাকে বলে আশ্রয়। উপাসনা ভেদে তাকে ব্রহ্ম, 
পরমাস্মা ও ভগবান বলা হয় ; দশম পরা্থটি আশ্রয়তত্ত 
এবং প্রথম নয়টি তার আশ্রিত তন্ধ। অর্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণই 
এই আশ্রয়তন্ব। 

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ। 

এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশরয়ার্থ₹)॥ ৭৭ 

কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়ন_কৃষ্ণ সর্ব ধাম। 

কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥ ৭৮ 


এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্র়ার্থ -.এই সঙ্গাদি 
নটি পদার্থের উৎপত্তির কারণ হুল আল্রয়। শ্রীকৃষ্ণ থেকে 
কুলের উৎপত্তি বলে দ্রীকৃষ্ণট হলেন সর্বাশ্রয় এবং সর্বধাম। 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার। কৃষ্ণের শরীরেই সমস্ত বিশ্ব 
অবস্থান করে আবার প্রলয়কালে সমন্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণের 
শরীরেই প্রবেশ করে। 


যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজান॥ ৭৯ 

কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্বিধ বিলাস। 

গ্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ |") ৮০ 

এশভিত্রয় জান--ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রধান শক্তি- 
অন্তরঙ্গ চিনি, বহিরঙগা মানাশক্ডি এবং তটস্কা জীবশক্তি। 
এই তিন শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ যে যে ভগবৎ ্থরূপে আত্মপ্রকট 
করেছেন--সে সম্বন্ধে যে জ্ঞান! 

গডগাবান শ্ৰীকৃষ্ণ বয়ং রূপ ছাড়া আরও ছয় রূপে বিহার 
করেন। সেই হয় রূপ হল- গ্রাচব, বৈভব, অংশ 
শল্যাবেশ, বালা ও লৌগণ্ড। প্রকাশের আবার দুই রূপ- 
বৈতর প্রকাশ ও প্ৰাতব প্রকাশ। শ্রজে রাসলীলায় এবং 
দ্বারকায় মহী বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্তি তার প্রাভব প্রকাশ 
ও শ্রীবলরাম তার বৈভব প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার 
সফল হন, তখন ভার বৈভব বিলাস, আর বরের দিডুজ 
মূর্তি তার প্রান্তর প্রকাশ। লঘুভাগবতামূত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ 
স্বূপের অধর হল_ ব্ংরাপ, তদেকাধ্যরূপ এবং 
আবেশ। তদেকাম্মুরূপ আবার দুই তেদ যুক্ত _বিলাস ও 
স্বাংশ। বিলাস আবার দুই শ্রেণীতে বিভ্ত- পরা বিলাস ও 
বৈভৰ বিল্গাস। বাদুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুয়, অনিরুদ্ধাদি 
প্রাভব-ধিলাস আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি চবিশ মূর্তি 
বৈভৰ বিঙ্গাস। অর্থাৎ উক্ত পয়ারে গ্রাভব ও বৈডৰ শব্দে 
ভগবানের সমন্ত প্রকার প্রকাশ ও বিলাস পরিলক্ষিত হয়। 
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শ্ৰীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


অংশ৷ শক্যাবেশ। রূপে ছিবিধাবতার। 
ৰাল্য”। গৌণ ধৰ্ম তুই ত প্রকার |) ৮১ 
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী। 
ক্রীড়া করে এই হয় রূপে বিশ্ব ভরি॥ ৮২ 


এই ছয়-রূপে। হয় অনন্ত বিভেদ। 
অনন্তরূপো”) একরূপ'" নাহি কিছু ভেদ॥ ৮৩ 
চিচ্ছক্তি, স্বরূপ শক্তি, অন্তরঙ্গা নাম(*)। 
তাহার বৈভবানভ্ত) বৈকুষ্ঠাদি ধাম।॥ ৮৪ 


অংশ -লঘুভাগবতামৃতে ‘অংশই! হল “স্থাংশ’ 5 
যিনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ স্বয়ং রূপের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে 
বিলাস অপেক্ষা অলপ শক্তি প্রকাশ করেন, তাকে স্বাংশ বলে। 
যেমন নিজ নিজ ধামে সংকর্যশাদি পুরুষাবতার এবং মৎসাদি 
লীলাবতারগণ। 

(খশঙ্যাবেশ __লঘুভাগবতামূতে যাকে ‘আবেশ’ বলা 
হয়েছে। জ্ঞানশক্তি আদি বিভা্গন রূপে ভগবান যে সকল 
মহতম ব্যক্তির হৃদয়ে আবিষ্ট হয়ে থাকেন, তাদের "আবেশ" 
বলে। যেমন বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ এবং সনকাদি। কৃষ্ণ 
আনয়নকালে অক্তুর যনুনাজলে নিমগ্ন হয়ে যখন বৈকৃষ্ঠ দর্শন 
করেন, তখন তিনি এই নারদ, শেষ ও. সনকাদিকে দর্শন 


। 

(পা বালা-_ পথ বর্ষ বয়স পর্যন্ত বালাফাল। 

)দৌগপ্ড _ পঞ্চম বর্ষ বয়দ থেকে দশম বর্ষ পর্যন্ত 
গৌগণ্ড কাল। 

(বাল্য ও পৌগণ্ড, নিত্য কিশোর শ্রীকৃষ্ণের স্বকূপ্রে 
অনুকূল অবস্থা নয় ; তথাপি লীলা-অনুরোধে তাকে বালা ও 
সৌগগুকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে। মানুষের দেহের ধর্ম 
অনেক প্রকার-_বালা, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রো, 
বাক্য, রুগ্ন ইাদি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম মাত্র 
দুটি_বালা ও গৌগণ্ড। তাই বাল্য ও গৌগণ্ড হল শ্ৰীকৃষ্ণ 
হিশ্রহের ধর্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম, আর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ 
হলেন ধর্মী। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরই ধর্মী। কারণ 
প্রকটলীলায় হ্রীকৃষঃ বিগ্রহে বা শরীরে কেবল বালা-পৌগশুই 
যেমন আবির্ভাব হয়, তেমনি তিরোহিভও হয়। এইজন্য 
বালা-গোগণ্ড শ্রীকৃঃ বিগ্রহের ধর্ম, আর নিতা-কৈশোর 
শ্রীকৃষ্ণের ধর্মী। স্রৌডুত্ব, বার্ক্য, রুগ্রন্থাদি সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ 
বিদ্রহকে আশ্রয় করতে পারে লা বলে তারা ধর্মও নয়, ধর্মী 
নয়। 

কিশোর _এগারো বছর থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত 
কৈশোরকাল। এই কিশোর--সবর্ূপ শ্রীকৃষের স্বয়ংরাপ, এই 
স্বয়ংরূপেই তিনি অবতারী এবং স্বম্ং ভগবান। আর 
লীলা অনুরোধে অন্য ছয় রাপে তিনি বিলাস বা বিহার 
করেন। 


এই ছয় রূপে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ প্রাবাদি ছয় রূপ 
বিহার করেন। অর্থাৎ প্রাভব, বৈভব, স্থাংশ, শক্তযাবেশ, 
| বালা ও সৌগণ্ রাপ। 

শঅনন্তুরূপে -মৎস্য-কূর্মাদি অনন্ত স্বরূপে। 

িএকরপ -- মংসা-কর্মাদি অনন্ত রূপ পৃথক পৃথক 
মর্তিতে অনন্ত লীলা করলেও তারা প্রত্যেকেই একই 
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলে মূল শ্রীকৃষ্ণস্বরপ থেকে 
তারা পৃথক নন। তাদের অনন্তরূপের ত্রীড়া আসলে এক 
কৃষ্ণেরই ত্রীড়া। শ্রীকৃষ্ণ অহয়-জ্লানতন্ অর্থাৎ তিনিই 
| মাত্ৰ এক বস্তু৷ কিছু এক হয়েও নিজের অসিন্তা শক্তির 
প্রভাবে, একত ত্যাগ না করেই বহরূপে আত্মপ্রকাশ 
করেন। 

এই পয়ার পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া 


হল। 

জবান শ্ৰীকৃষ্ণে প্রধান তিনটি শক্তি - চিছক্তি, 
মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। ‘কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে 
তিন শ্রধান। চ্চ্ছিক্তি, মায়াশক্তি, জ্রীবশক্তি নাম॥” 
(২৮১১৬) 

চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ শক্তি বলে আবার অন্তরঙ্গা শক্তিও 
বলে। ‘চিৎ’ শব্দের অর্থ “চেতন! ; সুতরাং চিচ্ছক্তি হল 
চেতনাময়ী শক্তি--এটা অচেতন জড়শঙ্তি নয়। এই চিচ্ছক্তির 
সাহাবোই ভগবংস্বরূপ (অর্থাৎ ভগবান) নিঞ্জের অয 
লীলা নির্বাহ করেন বলে একে স্বরূপ শক্তি বলে। আবার এই 
শক্তিই ভগৰৎ স্বরূপের মধ্যে থেকে স্বরূপানন্দ অনুভব 
করিয়ে ভগবানকে চমৎকৃত করে ; এবং ভক্তচিত্তে প্রকটিত 
হয়ে ভগবং-গ্রীতি রূপে পরমাস্থাগা হয়ে স্বরাপশক্তির 
আনন্দরূপে বিরাজ করে। এই কারণে চিচ্ছকিকে 
অন্তরঙ্গাশক্তি বলে। 

হাস বৈবান্ত-_চচ্ছ্ি বৈভব (বিভূতি) অন্ত 
অর্থাৎ চিক্ছক্তির মাহাব্য অপরিসীয। এটি কৃষ্ণের স্বরূপ 
শক্তি। কৃষোর স্বরূপ আবার সচ্চিদানন্দময় সং (সত্তা), চিৎ 
(জ্ঞান) এবং আনন্দ। এই স্বরূপ শক্তির তিনটি বিভেদ--সদ্‌ 
অংশে সঙ্গিনী, চিৎ অংশে সংবিৎ ও আনন্দ অংশে স্থাদিনী। 
স্দিনী শ্তির দ্বারা ভগবান নিজের সত্তা রক্ষা করেন। 
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মায়াশক্তি বহিরঙ্গা*) জগৎ-কারণ। 
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণা॥ ৮৫ 
জীৰশক্তি" তটস্থাখ্য“"” নাহি যার ভন্ত। 


সংবিৎ শক্তি্থারা ভগবান নিজে জানেন এবং অপরকেও 
জানান আর সরাদিনী শক্তি দ্বারা ভগবান নিজে আনন্দ অনুভব 
করেন এবং ভক্তদেরও আনপ্দ অনুভব করান। এই তিন 
বিভেদের মধ্যে ্লাদিনীই গুণে সর্বশেষ্ঠা। এই ত্লাদিনীর একটি 
পরিণতির নাম প্রেম ; প্রেমের চরম-পরিণতি নহাভাব ; 
শ্রীরাধা এই মহাভাৰ-স্বর্ূপা। অন্যান্য ব্রদ গোপিগণ ও 
বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপের কাল্তাগণও হনাদিনীস্বরূপা। আবার 
কৃষ্ণের ভগবন্তা জ্ঞান সংবিতের সার অংশ। সন্ধিনীশক্তির 
সার অংশের নাম শুদ্ধ সন্ত্। সমস্ত ভুগবদ্ধাম, শ্রীনদ্দির, 
শয্যা, আসনাদি সনপ্তই শুদ্ধ সত্ব । এইভাবে বৈকুষ্ঠাদি সমন্ত 
'ভগবদ্ধাম, সকল ভক্তৰৃন্দ, লীলা উপকরণাদি চিচ্ছক্তির 
বিতৃতি। 

কোযাযাশক্তি বহিরঙ্া_ মায়া জড়শক্ি বলে ভগবান 
থেকে সর্বদা দূরেই অবস্থান করে ; এজন্য একে বহিরঙ্গা শক্তি 
বলে। ভগবত স্বরূপের নিতালীলাসলের বাইরে জড় 
মায়াশক্তির স্থান। আলো ও অন্ধকার যেমন একই ছানে 
থাকতে পারে না, তেমনি ভগবান এবং মায়াও একছানে 
খাবতে পানে না। ‘কৃষ্ণ সূর্বসম, মায়া হয় অন্ধকার। 
যাহা কৃষ্ণ, তাহা নাহি মায়ার অধিকার॥” (২1২২1২১)। 
অর্থাৎ মায়ার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনোরকম সংযোগাই 
নেই। 

মায়ার দুটি বৃত্তি -গুণমায়া ও জীবমায়া। স্বত্ব, রজঃ ও 
তম$- এই ত্রিগুণাস্তাক প্রকৃতিকে গুণমায়া বলে। আর মায়ার 
যে বৃত্তি বহি জীব স্বক্নপকে আবৃত করে মায়িক বস্তুতে 


আসক্তি ্্মায় তাকে জীবমায়া বলে। জীবমায়ার আবার দুই । 


প্রকার শক্তি-আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপান্তিকা। যে শক্তি দ্বারা 
জীবমায়া বহি ভীবের স্বরূপকে চেকে রাখে, তাকে বলে 
আবরণাস্মিকা শক্তি। আর যে শক্তি ছারা জীবমায়া মায়িক 
বস্তুতে বহিষ্খ জীবের আসজি জন্মায়, তাকে বলে 
বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। 

ভগবানের শক্তিতে এই মায়া থেকেই জনন্ত কোটি প্রাকত 
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মায়ারই বৈভব ; 
অর্থাৎ অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড বহিরঙ্গ মাযাশস্ডির বৈভব যা 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। 

“খাজ্জীবশক্তি-অনস্ত কোটি জীব ভগবানের যে শক্তিয্ন 


মুখ্য তিন শক্তি" তার বিভেদ অনন্ত॥ ৮৬ 
এমত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি। 
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সৰ ছ্থিতি॥ ৮৭ 
যদাপি ব্রক্ষাশুগশের পুরুষ আশ্রয়। 
সেই পুরু্যাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ৭ ৮৮ 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সরবাশরয়। 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশান্ত্রে কয়॥ ৮৯ 


বৈড্ব, তা-ই হল জীবশক্তি। জীব ঈশ্বরের শত্তিস্থানীয়, 
সুতরাং ভীবশক্তি চেতনামরী। তাই জ্রীবশক্তি বহিরঙ্গা জড় 
মায়াশক্তি নয়, এমনকি মায়াশক্তির অন্তর্ডুক্তও নয়। কিন্তু 
ডীবশক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তি নয়, স্রূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত 
নয়। যেনন সূ সূর্যে ভিতরে থাকে লা, তেননি 
দ্রীবশক্তি ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না। এইভাবে 
বহিরঙ্গা মায়া শক্তির মধ্যে এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির মধ্যে 
থাকে না বলে ভীবশিকে তটস্থাশক্তিও বলা হয়। তট 
শব্দের অর্থ নদী বা সমুছের জলসংলগ্ অংশ, এই তট যেমন 
নদী বা মুপ্রেন অন্তর্ভুক্ত নয়, এমনকি তটের নিকটবর্তী 
তীরভূমিরও অন্তর্ছুক্ত নয়, তেমনই জীবশক্তিও অন্তরঙ্গ 
চিচ্ছঞ্তি কিংবা বহি নায়াশক্তির অন্তর্ভূক্ত নয়। তাই 
জ্রীবশক্তিকে তটস্কা শক্তি বলা হয়। 

গোতীভাধ্য _ তথা আখ্যা বা নাম যার। জীবশক্তির 
অপর নাদ তথা শক্তি। অনন্ত কোটি ত্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি 
জীব তা জীবশত্তিরই অংশ। প্রাবৃত ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যতীত, 
অগ্রাকৃত ভগবন্ধাণের সাধন সিদ্ধ ও নিতাসিন্ধ জীবগণ 
সকলেই ভগবানের তথা শক্তির বৈভর, তারা ভগবানের 
স্বরূপ শক্তির সঙ্গে তাদাব্ প্রাপ্ত হয়েছেন মাত্র। জীবশক্তি বা 
তটস্থা শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলে, শ্রীকৃষ্ণও তাদের 


আশ্রয়। 

মুত তিন শক্তি _ অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা 
মায়াশক্তি এবং তথা শ্রীবশক্তি -এই তিনটিই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রধান শক্তি। এই তিন মুখ্যশক্তির আবার অসংখ্য প্রকার ভেদ 
আছে। 

(গবক্ষাণ্ড ও ব্রহ্মাগুস্থ ভীবসমূহ্রে আশ্রয় হলেন পুরুষ 
অর্থাৎ কারদার্ণবশায়ী, গর্ভোদশারী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও অশ্রয়। সুতরাং অনপ্ত কোটি 
ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ের আশ্রয় বলে শ্ৰীকৃষ্ণই হলেন দূল 
আশ্রয়। অতএব শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, তিনিই সৰ্বাপ্রয় ও 
পরমেশ্বর। 
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তথাহি ব্র্গানংহিতায়াং (৫1১) 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥ ১৭ 
অন্বয় কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ; পরম; ঈশ্বরঃ (পরম 
ঈশ্বর) ; সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (সচ্চিদানন্দবিগ্রহ) ; 
অনাদি; আদিঃ গোৰিন্দঃ (অনাদি, সকলের অদি 
গোবিন্দ) ; সর্বকারণকারণং (সমস্ত কারণের কারণ)। 
অনুবাদ --শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ, অনাদি; কিন্তু সকলের আদি, সমন্ত কারণের 
কারণ তিনিই গোবিদ্দ। 
তাৎপর্য _পনম ঈশ্বর _ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর বা 
প্রভু বলে শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। তিনি 'কর্তৃম- 
কর্তৃমনাথাকর্তুং সমর্থঃ।' অর্থাৎ যিনি ইচ্ছা করলে 
করতে পারেন, নাও করতে পারেন অথবা অনা কিছুও 
করতে পারেন তিনিই ঈশ্বর। তার দেহ প্রাকৃত দেহ 
নয়, নিত্য ও চিদানন্দঘন দেহ। তাই শ্ৰীকৃষ্ণে জীবের 
মতে দেহ-দেহী ভেদ নেহ। তিনি যে কোনো ইন্জরিয়ের 
দ্বারাই যে কোনো কাজ করতে পারেন। এটা কেবল 
শ্রীকৃষ্ণের অচিন্তাশকতির দ্বারাই সম্ভব। 
সর্বকারণ কারণ _ পুরুষাদি থেকে ব্রহ্মাণ্ডের 
উদ্ভব বলে পুরুষাদিহ জগতের কারণ ; শ্রীকৃষ্ণ সেই 
পুরুষাদিরও কারণ বলে তিনি সর্বকারণ কারণ। 
গোবিন্দ_গো-শব্দের অর্থ গোরুবা পৃথিবী এবং 
বিন্‌ ধাতুর অর্থ পালন। অর্থাৎ গো-পালন করেন 
যিনি, তিনি গোবিন্দ ব্রজলীলায় শ্রীকৃষঃ গোচারণ 
করেছেন বলে তাকে গোবিন্দ বলা হয়। আবার গো- 
অর্থ ই্দরি ; শ্রীকৃষ্ণ ইস্িরসমূহের অধিষ্ঠাতা বলেও 
তিনি গোবিন্দ বা হৃষিকেশ। 
এ সব সিন্ধান্ত তুমি জান ভালমতে। 
তবু পূর্বপক্ষ কর আমা চালাইতে।*) ৯০ 
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্্-কৃমার। 
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।| ৯১ 


কবিরাজ গোস্বামী প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 
“সব গ্রেনে-বুঝেও তুমি আমাকে পরীক্ষা করবার জনাই 
পূর্বপক্ষ উত্থাপন বা তর্ক করছ।” 


শ্রীীচৈতন্যরিতামূত 


অতএব চৈতন্য গৌসাঞি পরতত্ব সীমা। 

তারে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি উর মহিমা। ৯২ 

সেহো ত ভক্তের বাকা নহে বাডিচরী। 

সকল সন্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥ ৯৩ 

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি। 

কেহ কোনমতে কহে যেমন যার মতি॥ ৯৪ 

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ-_নরনারায়ণ। 

কেহো কহে _কৃষঃ হয়ে সাক্ষাৎ বামন॥ ৯৫ 

কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশারী অবতার। 

অসম্ভব নহে_সতা বচন সভার ৯৬ 

কেহো কহে পরব্যোম নারায়ণ করি। 

সকল সম্ভৰে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥() ৯৭ 

সৰ শ্রোভাগণের করি চরণ বন্দন। 

এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন॥ ৯৮ 

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। 

ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস। ৯৯ 

চৈতন্য মহিমা জানি এসব সিন্ধান্তে। 
_ চিন্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥ ১০০ 

হয ব্ৰজেন -নন্দন শীকৃষণই প্রীসৈতলারাপে অবতীর্ণ 
বলে শ্রীচেতনাই পরতত্বের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব। 
অনেকে মনে করেন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে 
অবভীর্ঘ হয়েছেন ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, কারপ 
ক্ষীরোদশায়ী হলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাংশ। সুতরাং 
শ্রীচেতনাকে ক্ষীরোদশায়ী বললে তার মহিমাই পর্ব করা হয়। 
তবে ভক্তদের এই ধারণা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ 
শ্রীচেতনা স্বয়ং ভগবান, তিনি স্বয়ং অবতারী ; তার 
অবতারকালে অন্য সকল অবতার তার সঙ্গে এসে মিলিত 
হন। “পূৰ্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে; আর সব অবতার 
তাতে আসি মিলে ॥ নারায়ণ চতুর্বহ মংস্যাদাবতার। যুগ- 
মহস্তরাবতার যত আছে আর।। সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় 
অবতৰণ ৷ (১1৪।৯-১১] 

সুতরাং শ্্ীচেতনা অবতারী স্বয়ং ভগবান বলেই অন্যান্য 
সকল ভগবৎ-স্বরূপই তার মধ্যে বর্তমান। এই তিন পয়ারে 
ভক্তগণ নিজ নিজ অনুভব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের বা ্রীচৈতন্যের 
পরিচয় দিয়েছেন, তাদের সকলের কথাই সত, কারণ শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয়ং অবতারী। 
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চৈতনা প্রভুর মহিমা কহিবার তরে। স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ অ্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১০২ 
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে (ক) ১০৯ শ্রীরূপ রঘূনাথ পদে যার আশা। 
চৈতন্য গৌঁসাঞ্চির এই তত্ব নিরূপণ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৩ 


শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, অবতারী, অহয-জ্ঞানতব | শ্রীকৃষ্ণের তনু ও মহিমা জানলেই শ্রীচৈতন্যের তব ও মহিমা 
এটাই সিদ্ধান্ত বা তত্তুজ্ঞান। শ্ৰীকৃষ্ণই ্রীচেতন্যরূপে অবতীর্ণ জানা হল। তাই ্রীচৈতনোর মহিমা প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণের 
হয়েছেন ; সুতরাং শ্রীকৃষ্তত্ব ও শ্রীচৈতন্যতত্র একই। | মহিমার কথা বলা হচ্ছে। 


ইতি শ্রীস্তনাচরিভমূতে আ্িলীলায়াং বন্ুনিদেশ- মঙ্লাচরখে 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য তত নিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীচৈতন্প্রতুং বন্দে ঘৎপাদাশ্রযবীর্যতঃ। 
সংগৃহ্থাত্যাকরত্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্‌॥ ১ 
অন্বয় _অজ্ঞঃ (অজ্ঞ ব্যক্তি) ; যৎপাদাশ্রয়- 
বীর্ষতঃ (যাহার শ্রীচরণাশ্রয় প্রভাবে) ; আকরব্রাতাৎ 
(শাস্তররূপ বনিসমূহ হইতে) ; সিদ্ধান্তসম্মণীন্‌ 
(সিদ্ান্তজপ উৎকৃষ্ট মণিসমূহ) ; সংগৃহ্নাতি (সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হয়); [তং] (সেই) শ্্ীচৈতনাপ্রভূং বন্দে 
(শ্রীচেতন্প্রভ্ুকে আমি বন্দনা করি)। 
অনুবাদ-_যীর শ্রীচরণাশ্রয় প্রভাবে অন্ত বাক্তিও 
শান্্ুরূপ খনিসমূহ থেকে সিদ্দান্তরূগ উৎকৃষ্ট মণিসমূহ 
সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীটৈতনাপ্রভুকে আমি 
বন্দনা করি। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়ান্ৈতচন্ত্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ। ১ 
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ। 
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ॥ ২ 
তথাহি বিদগ্ষমাধবে (১1১) 
অনর্িতচরীং চিরাৎ করুপয়াবতীর্ণ কলৌ 
নমপযিতুমুননতোজ্ছলরসাং স্বভক্তি শ্লিয়ম্‌। 
হরিঃ পুরটসুন্দর-প্যুতিকদস্ব-সন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শটীনন্দনহ।॥ ২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্ শ্লোকে ্র্টবা 
পৃষ্ঠা ২)] 
পূর্ণ ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্্-কৃমার। 
গোলোকেণ ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ৩ 


কগোলোক-- পরব্যোমের উরে সহজদল-পন্মকৃতি 
ধামের নাম গোকুল। গোকুলকে ত্রজও বলে। এই পদ্মাকৃতি 
গোকুলের বহির্ভাগে আবরণস্বরূপ চতুষ্কোণ-ধানকে বলে 
শ্রেতদীপ ৰা গোলোক : আর অভান্তর ভাগকে বৃন্দাবন বলে। 
অৰ্থাৎ বৃন্দাবন হল সহশ্রদল পদ্মাকৃতি গোকুলের ঠিক পরের 
অংশ। আর সহন্দল পদ্মাকৃতি গোকুল্দের পত্রস্থনীয়, 
মোপিন্মণের উপবনসনৃহকে কেলিবৃন্দাবন বলে। গোলোক 
অপেক্ষা গোকুলের মহিমা বেশি বলে গোলোককে গোকুলের 


ভ্রচ্মার এক দিনে তিহো"! একবার। 
অবতীৰ্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥ ৪ 
সত, ত্ৰেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি। 
সেই চারিযুগে দিবা একমুগণ) মানি॥ ৫ 
একাত্তর  চতুর্যগে-এক মন্বন্তর। 
চৌদ্দ ম্বনতর ব্রহ্মার দিবস ভিতর।॥। ৬ 
বৈবন্ৃত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর। 
সাতাইশ দঢতুর্যুগ তাহার অন্তর॥ ৭ 
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে-দ্বাপরের শেবে। 
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে |) ৮ 


বৈভবও বলা হয়। আলোচা পয়ারে গোলোক অর্থে 
শ্রীগোকুনকেই বুঝানো হয়েছে। স্বয়ং তগবান শ্রীকৃষ্ণ 
সগরিকর এখানে অনাদিকাল থেকেই নিভালীলা করছেল। 

এভিহো- স্বয়ং ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ প্রাকৃত বৰহ্মাণ্ডে অবতীৰ্ণ 
হয়ে প্রকটলীলা করেন। 

(গোদিব্য এক যুগ-- সত্য, ত্ৰেতা, স্বাপর ও কলিবুগের 
সম্মিলিত সময়কে বলে এক দিব্যযুগ $ এইরকম একাত্তর 
দিবাযুগ অতিবাহিত হতে যে সময় লাগে, তাকে বলে এক 
মথপ্তর। এইরকম ১৪টি মন্নন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। 
মনুষামানে সতাযুগের পরিমাণ ১৭,২৮০০০ বৎসর, 
ক্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিষাণ 
৮,৬৪৩০০ বৎসর এবং কলির পরিমাণ ৪,৩২০০০ 
বৎসর। সুতরাং মনুষামানে এক দিবাধুশের পরিমাণ হল 
(১৭,২৮০০০ + ১২,৯৬০০০ + ৮১৬৪০০০ + 
8,৩২০০০)=৪৩,২০,০০৩ বৎসর। এইভাবে ব্রহ্মার 
একদিনে হল ননুষামানের ৪৩২০০০০%৭১২১৪= 
বৎসর বি্ুপুরাপের মতে 
৪৩২০০০০০০০ বংসর। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলে। 
এইরকম ত্রিশ দিনে বা ত্রিশ কমে রক্ষায় একমাস এবং বারো 
মাসে এক বংসর হয়। ব্রহ্মার আমুস্কাল হল এই পরিমাণের 
একশত ৰৎসর। 

(গি'বুন্ার প্রতিদিনে বা প্রতিকল্পে চেদ্দ জন পুত্র মনু 
নামে খ্যাত হন। এই ১৪ জন মনুর লাম-_-(১) স্বায়নুব 


৪২৯৪০৮০০০ 
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দাস্য, সখা, বাংসলা, শৃঙ্গার -চারি রস। 
চারিভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥ ৯ 
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা। 
ব্রজেত্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ৷) ১০ 
যথেচ্ছে বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান। 
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান॥ ১১ 
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তিও। দান। 
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ ১২ 
সকল জগতে মোরে করে বিধি তক্তি। 
বিধিভত্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥ ১৩ 
এশধর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। 
এস্বর্দ শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত" ১৪ 


(২) স্বারোটিষ (৩) উত্তম (8) তামস (৫) রৈবত (৬) 
চাক্ষুষ (৭) বৈবন্থত (৮) সাবর্শি (৯) দক্ষসাবর্ণি (১০) 
্রহ্মসাবর্ণি (১১) ধর্মসাবর্ণি (১২) রুদ্সাবর্ণি (১৩) 
দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্রসাবর্ণি। বর্তদানে সপ্তম মনু | 
বৈবস্থতের রাজ্র্বকাল চলছে, তাই এর নাম বৈবস্বত মন্বন্ধর। 
এর মধ্যে সাতাশ চতু্ুগ বা দিবাযুগ অতীত হওয়ার পর 
অষ্টাবিংশ চতুর্ুগে অর্থাৎ জাঠাশতম দিব্যযুগে দ্বাপরের 
শেষভাগে সর্বঅবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন 
এবং ঠিক তার পরবর্তী কনিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাদ 
কূপে অবভীর্ঘ হন। এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ | 
মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসরে শ্রীকৃষ্ণ একবার এক 
ব্ৰহ্মাণ্ড অবতীর্ণ হয়ে লীলা বিস্তার করেন। 

(জে ওশ্রনহিন শামী লীলা আস্থাদনের | 
জনাই শ্ৰীকৃষ্ণ দাস, সখা, পিতা-মাতা ও কাষ্তাগণ নিয়ে অনন্ত 
রস-মাধূর্য আস্বাদন করছেন এবং এই চার ভাবের ভক্তদের 
বশ্যতা স্বীকার কয়েন। এঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিতা পরিকর। ৷ 

(0) প্লেষ-ভক্তি--কৃষ্ণ-সুখৈকতাহপৰ্যনয়ী শীকৃষ্মসেৰা 
বাসনা ; অর্থাৎ মমতাময়ী শুদ্ধ মাধ্র্ধময়ী ভক্তি। এহ ৷ 
প্রেমডক্ি ছাড়া জগতবাগী মায়িক জীবের অবস্থিতি ৰা স্থিরতা 
নেই। তাই যারা ব্রঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার অধিকার পান, 
ভগবানের অন্য কোনো স্বরূপের সেবার জন্য কিংবা অন্য 
কোনো ধামে থাকার জন্য তাদের বাসনা জন্মে না। 

অশান্ত অনুশাসনের ভয়ে অর্থাৎ লরক-নরগাদির ভয়ে 
যারা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাদের ভজনকে বলে বিধি 


উশবর্ষ-জঞানে বিধিমার্গে ভজন" কৰিয়া। 

বৈকৃষ্ঠেতে ০) যায় চতুৰ্বিধ মুক্তি" পাঞ্জা ॥ ১৫ 

সৃষ্টি" সামপা/শ আর সামীপাণ। লালোকা/”। 

সাধুজা না লয় ভক্ত__ যাতে ব্রহ্ম এঁক্য॥ ১৬ 
তক্তি। বিধিভক্তি বা বৈথীতক্তির দ্বারা ব্রজে প্রীকৃঝোর 
গ্রেমসেবা পাওয়া যায় না। কেবল জগতে দুর্লভ রাগানুগা 
ভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃক্ষের প্রেমসেবা পাওয়া যায়। 

ডাই ভগবানহ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন--জনতে জীবের মধ্যে 
বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান আছে ঠিকই, কিন্তু বিধি ভক্তি 
ব্রজভাবের অনুকূল নয়, সমগ্র জগত এখবর্য জ্ঞানে 
বিধিভক্তিতে মিশ্রিত হওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একন্ত 
আপন বলে ভাবতে পারে না 7 তাই তীর প্রতি প্রেম 
জন্মাতে পারে না। ভগবানের খধূরযল্ঞান হৃদয়ে উদিত 
হলে প্রেম সম্কুচিত হয়ে যায়। ভগবান কেবল ভক্তের 
প্রেম আস্বাদন করেই প্রীত হন। তাই ভক্তের হৃদয়ে 
ভগবানের ওশ্বর্য উদয় হলে দীকৃষ্ণের আনন্দও সংকুচিত হয়ে 
যায়, 

(আবিধি-ভজন__বিষিঘার্গের ভজন। বিষিনার্গের ভজনে 
ওধর্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে চতুৰ্ধি-মুক্তিলাড হয়ে থাকে। 

(বৈকুঠেতে--পরব্যোমে পরবোম অব্য প্রধান ধাম। 

চিচতুৰ্বিধ যুক্তি_ সার্টি, সারা, সামীপ্য ও সালোকা। 

খাসার্টি-যে ভক্ত পরবোমে ভগবহস্থরপের 
পরিকর্গণের সমান এশ্বর্য লাভ করেন, তখন তীর যুক্তিকে 
বলে সার্টি। 

“শসারূপ্য--যে ভক্ত ভগবানের যে স্বরূপের উপাসক, 
তিনি যখন সেই স্বরাপের সমান রাপ প্রাপ্ত হন, তখন তার 
যুক্তিকে বলে সাকগ্য। 

()সামীপ্য --যে ভক্ত ভগবানের যে রূপের উপাসক, 
মুক্তিকে বলে সমীপ্য। 

‘সালোক যে ভক্ত ভগবানের যে স্থরূপের উপাসক, 
তিনি যখন তাঁর ধামে বাস করেন, তখন তার যুক্তিকে বলে 
লালোব। 

এই চতুৰ্বিধা যুক্তির কোনো একটি পেজে জীবকে জার 
সংসারে আসতে হয় লা। চতুর্বিধ মুক্তি ব্যতীত আর এক 
প্রকার মুক্তি আছে, তার নাম সাহু মুক্তি; উপাস্য স্বরূপের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়াকে বলে সাযুজ্য। সাযুভা মুক্তি আবার 
প্রকার _ ব্রহ্ম সামুহ্য ও ঈশ্বর সাযুজ্জ ; নির্বিশেষ ব্রহ্মের 


্রশ্রীচেভনাচরিতামৃত 


যুগ্ম”! প্রবর্ভাইমু নাম সংকীর্ভনা 

চারিভাব* ভক্তিগি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ ১৭ 

আপনে করিমু ভক্ত-ডাব() অঙ্গীকারে। 

আপনি আচরি ভক্তি শিখাইসু সভারে॥ ১৮ 

আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়। 

এইত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥ ১৯ 
সঙ্গে যারা মিলিত হন, তাদের মুক্তিকে বলে বর্ম সাযুজ্য। 
আর ভগবানের কোনো এক সবিশেষ ন্বরূপের (নারায়ণ- 
নৃসিংহাদির) সঙ্গে খরা মিলিত হন, তাদের মুক্তিকে বলে 
ঈশ্বর সাযুজ্য। যারা সাযুজ মুক্তি লাভ করেন, তীর প্রন্মের বা 
ঈশ্বরের আনন্দেই মগ্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু এঁদের ভগবানের 
প্রতি সেবাপরায়ণত বা স্থরূপান্বন্ধি কর্তবা থাকে না, কারগ 
এঁদের পৃথক অস্তির নেই। আর যাঁরা ভক্ত, তারা চন 


ভগবানের সেবা ; অই তারা স্বর অস্তিত্বের জন্য 


সাযুজ্যাযুক্তি বাঞ্ছা করেন না। 

ধর্ম_-খুধাতুর কর্তাচো ও করণবাঘে ‘নন’ প্রতায় | 
যোগে হয় ধর্ম শব্দ। কর্তৃবাচোর অর্থে -যা ভীবকে স্বরূপে 
ধরে রাখে, তাকে বলে ধর্ম ; এই ধর্মকে বলে সাধাধর্ম। 
শ্রেমভক্তিই হল এই সাধাধর্ম ; কারণ প্রেমত্তিই 
জীবস্বূপকে ধরে রাখে। সুতরাং প্রেমভক্তিই হল জীবের 
অভীষ্ট সাধ্য। 

আর করণবাচের অর্থে _যার দ্বারা ভব স্বরূপে ধৃত 
হতে পারে, তাকে বলে ধর্ম ; এই ধর্মকে বলে সাধন ধর্ম।। 
এহ সাধনধৰ্ম রাহ জীব সাধাধর্ম প্রেমভক্তি লাভ করতে 
পারে। 

'খাচারিভাব-_প্জের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব। 

ভক্তি _ প্রেমি : প্রেদভক্তি চার প্রকার __দাসা 
প্রেমভক্তি, সখ্য প্রেমতক্তি+ বাৎসল্য প্রেমভতি ও মধুর বা 
কান্তা প্রেমভক্তি। 

আত্ান্তিণী স্থিতির জন্য জীবের সা্যবস্ত হল দ্রেমভক্তি 
এবং অর প্রধান সাধন হল শ্রীনাম সংকীর্তন। 

শাভক্ত-ভাব-সেৰকের ভাব বা সাধকভক্তের ভাব। 
ভাবটি হল_-জীব স্বরূপে কৃষ্ণের নিত! দাস। সেই ভাবটি স্বয়ং 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়ে নিজে আচরণ 
বরে দেখাবেন। জীবকে ভজনমুখী করতে তার এই আচরিত 
ভক্তিধর্মের দ্বারা তিনি একটি আদর্শ স্থাপন করবেন। 


(সাধুগণের 
$ দুস্বৃতাং বিনাশায় (দষ্টগণের 
বিনাশের নিমিভ) ; চ (এবং) ; বর্মসংস্াপনার্থায় 
(ধর্মের সংস্ঞাপনের নিমিও) ; যুগে যুগে সম্ভবামি 
(যুগে যুগে অবতীর্ণ হই)। 
অনুবাদ_ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন_'সাধুগণের 
পরিত্রাণের জন্য, ভক্তদ্রোহী ও দুষ্টগণের বিনাশের 
জনা এবং ধর্মের সংস্কাপনের জনা যুগে যুগে আমি 
অবতীর্ণ হই।” 
তত্রেব (৩1২৪) 
উৎসীদেমুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্‌। 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। ৪ 
অন্বয় -অহং (আমি-শ্ৰীকৃষ্ণ) ; চেৎ কৰ্ম ন 
| কুৰ্যাং (যদি কর্ম না করি) ; তদা ইমে লোকাঃ (তাহা 
হইলে এই সকল লোক) ; উৎসী দেয়ুঃ (ভ্ৰষ্ট হইবে) ; 
চ অহং (এবং আমি) : সঙ্করসা কর্তা স্যাম্‌ (বর্ণ- 
সংকরের কর্তা হইব) ; ইমাঃ প্রজাঃ উপহনাম্‌ (এই 
প্রজাগণকে মলিন করিব)। 
অনুবাদ_-অৰ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন_ “আমি যদি 
ধর্ম-কর্মানুষ্ঠান না করি, তাহলে এই সকল লোক ভ্রষ্ট 
| হয়ে অধঃপতিত হবে ; (তাদের অধঃপতন হলে 
| গরন্তী- -পরপুরুষ গমনাদি ঝাপ বিবিধ পাপ-পুশোর 
[বব থাকবে না) ; সুতরাং লোকের মধ্যে বর্ণ- 
সংকরের সৃষ্টি হবে। আমার কর্মনুষ্ঠানকে উপলক্ষ 
করে আমিই এই বর্ণ-সংকরের কর্তা হয়ে পড়ব এবং 
এইভাবে আমিই প্রজাগণকে পাগী করে ভুলব" 
তথাহি ্বীনস্ভাগবতে (৬1২৪) 
যদ্যদাচরতি  শ্লেয়ানিতরন্তত্তদীহতে। 
স ঘৎ প্রমাণং কুরুতে le 
অন্বয়_শ্রেয়ান্‌ যু যৎ আচরতি (শ্রেষ্ঠ বাযক্তি যাহা 
যাহা আচরণ করেন) : ইতরঃ তৎ তৎ ঈহতে (অন্য 
ব্যক্তিও তাহা তাহা করিতে চেষ্টা করে) ; সঃ যত 
প্রমাণং কুরুতে (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া 


আদিলীলা (তৃতীয় 


পরিছেদ) 4 


স্বীকার করেন) ; লোকঃ তৎ অনুবর্ততে (সাধারণ 
লোক তাহা অনুসরণ করে)। 
অনুবাদ--বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বললেন : 
শ্রেষ্ট বাক্তি যা রা আচরণ করেন, অন্য সাধারণ ব্যক্তিও 
তেমনই আচরণ করতে চেষ্টা করেন ; শ্রেষ্ট ব্যক্তি যাকে 
প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সাধারণ লোকও তারই 
অনুসরণ করে থাকে। 
যুগ-ধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। 
আমা বিনা অন্যে নারে ্রজ-প্রেম দিতে ॥ ২০ 
তথাহি লঘুতাগবতামূতে পূর্বধণ্ডে (81৩৭) 
সন্্বতারা বহবঃ পুষ্ঝরনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ। 
কৃষ্ণাদনাঃ কো বা লতাস্পি প্রেমদো ভবতি॥ ৬ 
অয়--গুস্রনাভসা (গোর নায় সুন্দর ও সুগন্ধি 
নাভি যাহার, তিনি পদ্মনাভ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ) ; সর্বতঃ ভন্রাঃ (সর্বপ্রকারে মঙ্গলপ্রদ) ; বহবঃ 
অবতারাঃ সন্তু (অনেক অবতার থাকুন) ; [কিন্তু] 
(কিন্তু) ; কৃষ্ণা অন্যঃ কো ৰা (শ্ৰীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য 
কেই বা) ; লতাসু অপি প্রেমদঃ ভবতি (লতাকে 
পর্যন্তও প্রেমদান করেন) ? 
অনুবাদ-_পদ্নাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্বমঙ্গলপ্রদ অনেক 
অবতার আছেন সত্য ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বাতীত আর 
অনা কেই বা আছেন, যিনি লতাকে পর্যস্ত প্রেনদান 
করেন? 
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। 
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গে॥ ২১ 
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধায়”) 


য়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: যুগাবতার হল আমার 
অংশ। তঁর দ্বারা কলিযুগধর্ম নামসংকীর্তন প্রবর্তিত হতে 
পারে ঠিকই, কিন্তু তিনি ব্রজপ্রেম দিতে সমর্থ নন। কারণ আমি 
ব্যতীত অন্য কেউই ব্ৰজ্প্রেম দিতে সমর্থ নন। তাই স্বয়ং 
আমাকেই অবতীর্ণ হতে হবে, অর্থাৎ জীবকে ব্রজপ্রেম 
দেওয়াই নবদ্বীপ অবতারের প্রধান উদ্দেশা। 

'খকলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় কলি যুগের সন্ধ্যার প্রারস্তে। 
মনুয্যমানে কলিযুগের প্রথন ৩৬০০০ যৎসরকে কলির সন্ধ্যা 
বলে। 


অবতীৰ্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়। ২২ 
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপ অবতার। 
সিংঘগ্রীব সিংহবীর্ণ সিংহের ছক্কার ॥ ২৩ 
সেই সিংহ বসুক জীবের জৃদয়-কন্দরে'"!। 
কল্মম-দ্বিরদ নাশে” যাহার হুঙ্কারে॥ ২৪ 
প্রথম লীলায় তার বিশ্বপ্তর'*' নাম। 
ভক্তিরসে ভরিল খরিল ডূত্গ্রামণী॥ ২৫ 
“ডুতূঙ্‌’'খ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ। 
ধরিল গোষিল প্রেম দিয়া ব্রিভুবন॥ ২৬ 
শেষ লীলায়'”। নাম ধরে শ্রীকৃবঃচৈতন্য। 
কৃষ্ণ জানাইয়া সৰ বিশ্ব কৈল ধন্যা। ২৭ 
সবার যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়। 
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছেন নির্ণয়॥ ২৮ 


(গাদন কনদরে দয রূপ গুহায়। 

েকল্মম-দ্বিরদ নাশে -- ভক্তি বিরোধী কর্মরূপ হষ্টী 
বিনাশে ; লিংহের হুঙ্কারে যেমন হাতি পলায়ন করে এবং 
সিংহের আক্রমণে যেমন হাতি নিহত হয়, ঠিক তেমনি 
হ্রীচৈতন্যের হুঙ্ধারে ও ভক্তিবিরোষী যাবতীয় কর্ম দূরে 
পালিয়ে যায় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

‘গীবিশ্বন্তর-- প্রথম লীলা বা আদিলীনায় প্রীচৈতন্য সমগ্র 
বিশ্বের সকল প্রাণীকে প্রেম দিয়ে ভরণ ( পোষণ ও ধারণ) 
করেছিলেন বলে তার নাম হয়েছে বিশবপ্তর। তিনি ভভতিরিস 
দ্বারা সকল জীবকে ভরণ করেছেন। পরম দয়াল ব্রীচৈতন্যের 
ভক্তিরসের ফলে জীব স্বর্পানুবন্ধী শ্রীকুষের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করাল। 

গিতৃত্গ্রাস_-সমগ্র বিশ্বের গ্রাণিসমূহকে। 

(খে-ডুডৃড'-ভৃ ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। কহ 
জীবকে ভক্তিরস দানের ফলে তাদের চিশুয়-সবরপ শ্রীকৃষ্ণ 
সেবায় আত্মনিয়োগহ হল গ্রীচৈতন্য কর্তৃক ভীবের পোষণ। 
আর স্বরূপানুবন্ধিনী অবস্থা থেকে বিচ্যুত জীবকে ভক্তিরস 
দিয়ে তাদের স্বরূপাবস্থায় আনাই হল শ্রীচনা কর্তৃক জীবের 
ধারণ। 

(শেষ জীলয়- সন্লাস গ্রহণ থেকে শেষ চব্বিশ বছরের 
লীলার সাধারণ নাম শেষলীলা। এই. লীলায় প্রচুর নাম 
হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করে 
অচৈতনা জীবকে চৈতন্য দান করে শ্রীকৃষঃ অন্তাদি 


জানালেন। 


z 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত 


তথাহি শ্ৰীমত্তাগবতে (১০।৮।১৩) 
আাসন্‌ ব্ণান্্য়ো হাসা গৃহতোহন্যুগং তনুঃ। 
অক্রো রক্তত্তথা গীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।॥ ৭. 
অন্বয় _অনুযগং (যুগে যুগে) ; তনুঃ গৃহতঃ 
(গ্রহণকারী) ; অস্য (ইহার _ অর্থাৎ এই 
বালকের) ; হি (নিশ্চিতই) ; শুক্লঃ রক্তঃ তথা 
গীতঃ (শুরু, রক্ত এবং গীত) ; [ইতি] (এই); 
আঃ বর্ণাঃ আলন্‌ (তিনটি বর্ণ হইয়াছিল) ; 
ইদানীং কৃষ্ণতাং গভঃ (সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবৰ্ণ প্রাপ্ত 
হয়েছেন)। 
অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে নন্দ 
মহারাজকে গর্গাচার্য বনলেন__বুগে যুগে তনুগ্রহণকারী 
(তোমার এই পুত্রের শুরু, রক্ত এবং গীত এই তিনটি 
বর্ম হয়েছিল ; সম্পতি ইনি কৃষ্ণ বৰ্ণ ধারণ করেছেন। 
শুক্র-রক্ত-লীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি। 
সত-ত্রেতা-কলিকালে ধরে শ্রীপতি ৷" ২৯ 
ইদানীং” দ্বাপরে তিহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ। 
এইসব শান্তাগম পুরাণের মর্ম ৷ ৩০ 
শ্রীমভাগবতে (১১1৫।২৭) 
ঘাপরে ভগবান্‌ শ্যামঃ গীতবাসা নিভায়ুধঃ। 
শ্ৰীবৎসাদিভিরদ্কৈশ্ লক্ষণেরুপলক্ষিতঃ॥ ৮ 
অন্বয় _দ্বাপরে (দাপর যুগে) ; ভগবান্‌ শ্যামঃ 
(ভগবান শ্যামবৰ্ণ) ; পীতবাসাঃ (গীতবসনধারী) ; 
নিজায়ুধ (নিজের চন্রাদি অস্তরধরী) ; শ্রীবৎসাদিভিঃ 
[শ্রীবৎসাদি চিহ্বারা) ; অন্কৈঃ লক্ষণৈঃ (শারীরিক 
চিনের দ্বারা ও কৌন্তুভাদি বাহ্যিক লক্ষণের দ্বারা) ; চ 
(উপলক্ষিতঃ (চিহ্নিত হইয়া থাকেন)। 
অনুবাদ-_ দ্বাপর যুগে ভগবান শ্যামবর্ণ ও 
মীতবসনধারী চক্রাদি অস্ত্রধারী, শ্রীবৎসাদি 


শ্রীকৃষ্ণ সতযযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত এবং বিশেষ 
কলিতে গীতবর্দ ধারণ করেন। যে ছাপে শ্রীকষ। স্বয়ং 
অবতীর্ঘ হন, ঠিক তার পরবর্তী কলিতে তিনি পীতবর্ণে 
স্ব়ংরূপেই অবতীর্ণ হন। 

'শছদানীং - সাম্প্রতিক কালে ; বৈৱস্থত-মধ্বপ্তরের 
অষ্টাবিংশ-চতুর্যগের দ্বাপরের শেষভাগে। 


চিহ্ন, বিভিন্ন শারীরিক চিহ্ন এবং কৌন্তভাদি বাহ্যিক 

লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকেন। 
কলিকালে যুগধর্ম€) নামের প্রচার) 
তথি লাগি গীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥ ৩৯ 
তপ্তহেম-সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। 
নবমেঘ জিনি। কণ্ঠধবনি যে গন্ঠীর।॥ ৩২ 
দৈর্ঘে বিস্তারে যেই আপনার হাথে। 
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ ৩৩ 
'নাগ্রোধগরিমণ্ডল*গ হয় তার নাম। 
ন্যগ্রোষ-পরিমগ্ুডল-তনু চৈতন্য গুণধাম।॥ ৩৪ 
আজানুলদ্বিত তুজ-কমল-লোচন। 
তিলফুল জিনি নাসা__ সুধাংশু বদন। ৩৫ 
শান্ত দান্ত"! কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা-পরায়ণ। 
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্বভূতে সম) ৩৬ 
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন ভূষণ। 
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণ-সংকীর্ভন।শ ৩৭ 


গবজপ্রেম দিতে হবে বলে গ্রীচৈতন্য অবতারে শ্রীকৃষ্ণ 
ীতবর্ণ ধারণ করেছেন কারণ, স্থাপন লীলায় প্রেমের মূল 
ভাণ্ডারের শুধিকারিতী হলেন মহাভাবস্বরপিনী শ্রীমতি 
রাধিকা, তার ভাব ও কান্ট অঙ্গীকার না করলে প্রভপ্রেম দান 
কনা যায় না ; অই্রীকৃষ্চ রাধা ভাবকান্তি দ্যুতি সুবলিত হয়ে 
গীতবর্ণ ধারণ করেছেন। 

(নামের প্রচার--সব কলিযুগেরই ধর্ম নাম-প্রচার ; কিন্ত 
এই বিশেষ কলির বিশেষত্ব হল এতে নামের সঙ্গে সঙ্গ 
ব্রশ্নপ্রেমও প্রদত্ত হয়ে থাকে। 

(ওনবমেষ জিনি নতুন মেঘকে পরাজিত করে ; 
ছিল। 

িন্যগ্রোষপরিমণ্ডল - যাঁরা নিজের হাতের যাপে চার 
তবা সাড়েচার হাত লক্বা হন, সেই সকল প্রকান্ড শরীরধারী 
মহাপুরুষাদের শরীরকে ন্যগ্রোধপরিমশ্তল বলে। 

খীর্ন্ত_-জিতেন্তিয়। 

(্বভূতে সম সকল প্রাণির প্রতিই যাঁর সমান 
ব্যবহ্থার। 

'স্রীকুক-সংকীর্ভনকালে নৃত্য করবার সময় শ্রীগৌয়াদ 


আদিলীলা (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) এঃ 


এই সব গুণ লঞ্া মুনি বৈশম্পায়ন। 

সহস্র নামে কৈল ভার নামের গণন।॥ ৩৮ 

দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ। 

দুই লীলায় চারি ঢারি নাম বিশেষ॥ ৩৯ 
তথাহি মহাভারতে দানধর্মে (বিষ্ণু সহল্নাম- স্তোত্রে) 

(৯২1৭৫) 
সুবর্বর্ণো হেমাঙ্গো বরাদন্ডন্দনাজদী। 
সন্্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ॥ ৯ 
অন্বয়__সুবর্শবর্ণঃ (শোভনবর্ণ অর্থাৎ ‘কৃষ্ণ’ এই 
দুই বর্ণ যিনি বৰ্ণনা করেন) ; হেমাঙ্গঃ (স্বর্ণের ন্যায় 
অঙ্গের বর্ণ যাহার) ; বরাঙ্গঃ (শ্রেষ্ট অঙ্গ যাহার) ; 
চন্দনাঙ্গদী (চন্দনের অঙ্গদ ব্যবহারকারী) ; সম্যাসকৃৎ 
(যিনি সম্ন্যাসধ্ম গ্রহণ করিয়াছেন) ; শমঃ (যাহার বুদ্ধি 
ভগবানে নিষ্টপ্রান্ত) ; শান্তঃ (স্থির চিত্ত) ; 
নি্ঠাশান্িপরারণঃ (যিনি নিবৃত্তিপরায়ণ)। 
অনুবাদ _সর্বদা ‘কৃষ্ণ’ এই উত্তম বৰ্ণদয় বৰ্ণন 

করেন বলে তার নাম সুবর্ণবর্ণ ; অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় 
উজ্জ্বল বলে তার নাম হেমাঙ্গ ; চন্দনের অঙ্গদ বা 
অলংকার পরেন বলে তার নাম চ্দনাঙ্গদী ; সাধারণের 
অঙ্গ অপেক্ষা তার অঙ্গসমূহ শ্রেষ্ঠ বলে তিনি বরাঙ্গ, 
সন্যাস গ্রহণ করেছেন বলে তার নাম সন্যাসী, ভগবানে 
নিষ্ঠাবুক্ত বলে তার নাম শম, স্থির চিন্ত বলে ভার নান 
শান্ত ; কৃষ্ণ ভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃভিপরায়ণ বলে 
তার নাম নিষ্টাশান্তিপরায়ণ। 

তাৎপর্ষ--সুবর্ণব্প, হেনাদ, বরাঙ্গ ও চন্দনাদী, 
সয়্যাগী, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ_এই সকল 
লক্ষণই শ্রীমদ্‌ মহাপ্রভুতে দেখা যায়। তবে প্রথম চারটি 
লক্ষণ তার আদিলীলায় এবং অবশিষ্ট চারটি লক্ষণ ভার 
শেষ লীলা অর্থাৎ সন্যাস গ্রহণের পরের লীলায় দেখা 
ঘায়। 

বান্ত করি ভাগবতে কহে আরবার। 

কলিযুগে ধর্ম-নামসংকীর্ভনসার ৷ ৪০ 


বাহুতে ও হাতে চন্দনের অলংকার পরতেন এবং সারা অঙ্গে 
স্্ন-প্রলেপ সাজাতেন। 


তথাহি শ্রীমভাগবতে (১১৷৫৷৩১-৩২) 
ইতি ছাপর উৰি স্বস্তি জগদীশ্বরমূ। 
নানাতদ্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ১০ 
অ্ম-হে উবশ (হে পৃরথিবীপতি) ; ইতি ্াপরে 
জগদীশ্বরং স্বস্তি (এইরূপে ছাপরে অপদীশ্বরকে 
স্তবপূজা করে) ; কলাবপি (কলিযুগেও) ; 
নানাতন্রবিধানেন (নানাতন্ত্রর বিধান অনুসারে) ; 
[যথা স্তবন্তি] (যেরাপ স্তবশৃজা কবে) ; তথা শৃণু (তাহা 
শ্রবণ করুন)। 
অনুবাদ হে রাজন্‌! দ্বাপরে এইরূপে (নমন্তে 
বাসুদেবায় ইত্যাদি) সাধুজনেরা ভগবানকে স্তবপূজা 
করে থাকেন ; নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে 
কলিযুগেও যে রূপে স্তবপৃূজা করে থাকে, তা শ্রবণ 
করুন। 
কৃষবর্ংস্বাহকৃ্ং সাঙোপালানার্যদমূ। 
যজৈঃ সংকীর্তন-প্রায্ষজন্তি হি সুমেধসঃ।॥ ১১ 
অন্বয় -সুমেধসঃ (সুবুদ্ধি বাভিগণ) ; দ্বিষা 
(অঙ্গকান্তিতে) ; অকৃষং (অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীতবর্ণ বা 
দৌরব্ণ) ; সাঙ্গোপান্পার্যদ (ঘিনি অঙ্গ ও 
উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্যদগণের সহিত বিদ্যমান) ; 
কৃষণবৰ্ণং (কৃষ্ণবৰ্ণ) ; [ভগবন্] (ভগবানকে) ; 
সংকীর্ভ্নপ্রায়ৈ যজৈঃ হি যজস্তি (সংকীর্ডন প্রধান 
পুজোপকরণ দ্বারা নিশ্চিত পূজা করেন)। 
অনুবাদ--সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সংকীর্ডন প্রধান পৃজা- 
উপকরণ দ্বারা, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র এবং 
পার্ষদগণের সঙ্গে বিদামান গৌরকন্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ 
(ভগবানকে) অর্চনা করে থাকেন। 
তাৎপর্য এই শ্লোকে কৃষ্ণবৰ্ণ শব্দের অর্থ দুটিকে 
ত্িষাকৃষ্ণ শব্দের দুটি অর্থের সঙ্গে মিলালে মোট চারটি 
অর্থ পাওয়া যায়। যেমন (ক) ধার বর্ণ কৃষ্ণ এবং 
কান্তিও কৃষ্ণ, (খ) যিনি কৃষ্ণকে বৰ্ণন করেন এবং যার 
কান্তি কৃষ্ণ ; (গ) যার বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ বা 
পীতবা গৌর এবং (ঘ) যিনি কৃষ্ণকে বর্দন করেন এবং 
যাঁর কান্তি অকৃষ্ণ বা গীত। 
কিন্তু প্রথম দুটি অর্থ অসঙ্গত, কারণ কলিতে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্য বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত, ছন্ন 


এ 


শরীশ্রীচৈতনাচরিতামৃত 


অবতার, তাই তীর কান্তি কখনো কৃষ্ণ হতে পারে না। 
তাহলে শেষ দুটি অর্থই সঙ্গত, কারণ কলিতে স্বয়ং 
ভগবান ভিতরে কৃষ্ণবৰ্ণ, বাইরে গীত বা গৌয়বর্ণ ; 
অর্থাৎ তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহিগ্গৌর। তাই “ভিষা কৃষণম্‌ঠ 
(সন্ধিহীন) পাঠ সঙ্গত নয় ; ‘ত্রিষা অকৃষ্ণম্‌’ (সন্ধিব্ধ) 
পাঠই সঙ্গত। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পীত বা গৌরবর্ণ কোথা 

থেকে পেলেন? এটি তার অন্তর স্বরূপশক্তির বর্ণ। 
সৃরূপ-শক্তি আবার দুইরূপে বিভক্ত অমূর্ত ও ঘূর্ত। 
অমূর্তরূপে শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যে _যা সমস্ত 
ভগবৎ-স্বরূপেই থাকে, কিন্তু এই শক্তির কোনো বর্ণ 
নেই। আর শক্তির মূর্ত হল-_সর্বশক্কিশরীয়গী হলাদিলীর 
পরমসারভূতা মাদনাখামহাভাবন্বরূপিণী শ্রীমতি রাধা 
ঠাকুরানি ; তার বর্ণ গীত বা নবগোরচনাগৌর। কেবল 
তার গীত বর্ণ নয়, তার পীত অঙ্গদ্বারাই যেন শ্রীকৃষ্ণ 
আচ্ছাদিত হন। 'রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তভতুনী 
স্বেদৈর্বিলাপা? (উ.নী.ম.স্থা, ১১০) ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি শ্ৰীবৃন্দাদেবীর উক্তি ছারা বুঝা যায়, প্রেমপরিপাক 
্্ীরাধাকৃষণের চিন্তকে গলিয়ে এক করে দিয়েছিল ; 
সেই নহাপরাক্রানত প্রেমই কৃষ্ণ প্রেমণরী শ্রীরাধার 
অঙ্গকেও গলিয়ে যেন তার প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের 
গ্রতিশ্যামঅঙ্গকে আলিঙ্গন করে পীতবর্ণ করে দিয়েছে, 
শ্যামসৃন্দরকে অন্তঃকৃষ্ণ বহিগৌর করে দিয়েছে। তাই 
এই কলির এই অবতার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বুগলিত 
বিগ্রহ! 

শুন ভাই এই সব চৈতনা-মহিমা।) 

এই শ্লোকে কহে তীর মহিমার সীমা॥ ৪১ 

“কৃষ্ণ” এই দুই বৰ্ণ সদা বীর মুখে। 

অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে ॥ ৪২ 
কৃষ্ণবৰ্ণ শব্দের অর্থ দুহত প্রমাণ। 
ক্রঙ্মা-শিবের পক্ষেও সুদু্নভ যে ব্রজ প্রেম তা 
জনসাধারণের মধো 'অকাতরে বিতরণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং 
ভগবান প্রেনপ্রধী শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে 
গৌররূপে এই কলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন__এটাই 
শ্রীচৈতনোর মহিমা সীমা বা করুণার পরাকষ্ঠা। 


কৃষ্ণ বিনা তার মুখে নাহি আইসে আন।॥ ৪৩ 

কেহ তারে বলে যদি ‘কৃষ৷-বরণ’। 

আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥% 56 

দেহ-কান্তো হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ-বরণ। 

অকৃষ্ণ-বরণে শব্দে কহে পীত-বরণ'গ।। ৪৫ 
স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকে ১ম শ্লোকঃ 

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্ে দুতিভরা- 

দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্নময়ৈঃ। 

উপাস্যঞ্চ I 

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতলাং নঃ কৃপয়তু | ১২ 

অন্বয়-_বিবাংসঃ (তন্দর্শী পণ্ডিতগণ) ; কলৌ 
স্ফুটং (কলিযুগে ব্যক্ত) ; দুাতিভরাৎ অকৃষ্ণাঙ্গং 
(কান্তির আধিকাবশত যিনি গৌর বা পীতবর্ণ) ; যং 
কৃষ্ণং ( যেই কৃষণকে) ; উৎকীর্ভনময়ৈঃ মখবিিভিঃ 
(উচ্চসংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞবিধির দ্বারা) ; অভিযজন্তে 
(অর্চনা করেন) ; চ (পুনঃ) ; যং অখিলচতুর্থা- 
শ্রমজ্যাং উপাসাং প্রান; (যাহাকে পণ্ডিতগণ সকল 
সন্মযাসীগের উপাস্য পুজা বলেন) ; সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ 
দেৰঃ (সেই চৈতন্যাকার শ্রীগৌরাঙ্গদেব) ; নঃ 
অতিতরাং কৃপয়তু (আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা 
করুন)। 
অনুবাদ -_তত্ুদরশী পণ্ডিতগণ কলিযুগে অবতীর্ণ 

কান্তির আধিক্যবশত গৌরবর্ণ যে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চ 
সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞে অর্চনা করেন ; এবং সমস্ত 


সেই চৈতন্যাকার শ্রীগৌনাদদেব আমাদিগকে ; 


অত্যধিকরূপে কৃপা করুন। 

প্রজক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি। 

যাহার ছটায় নাশে জজ্ঞান-ত্মন্ত্রতি॥% ৪৬ 

(খাতার করে নিবারণ --খার বর্ণ বা কান্তি কৃষ্ণ, তিনিই 
কৃষ্ণবৰ্ণ এই অর্থের বাধা দেয় অর্থাৎ এরকম অর্থ হতে পারে 
না। কারণ একই বাক্যে একই ব্যক্তির কাম্টিকে কৃষ্ণ ও অকৃষ্ণ 
বলা স্তব নয়। 

গেপীত-বরণ-তপ্ত সোনার মতো উজ্জল হরিজানর্ণ। 

'আকলি-অবতান় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে যাঁরা স্বচক্ষে দর্শন 


আদিলীলা (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) 
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জীবের কল্মন'*)-তমো নাশ করিবারে। 
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অন্ত্র ধরে ৪৭ 
ভক্তির বিরোধী কর্ম ধর্ম বা অধর্ম। 
তাহার কল্মঘ লাম সেই মহাতম॥ ৪৮ 
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়। 
করিয়া কল্ময নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥ ৪৯ 
তথাহি স্তবদালায়াৎ (২1৮) 
ম্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যদা পরিতো 
গিরান্ত পরান্ঃ কুশলপটলীং পল্গবতি। 
পদালন্তঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং, 
স্‌ ং নঃ কৃপয়তু॥ ১৩ 
অন্বয়-যসা শ্মিভালোকঃ (যাহার ঈষৎ হাসাবুক্ত 
দৃষ্টি) ; জগতাং পরিতঃ শোকং হরতি (জগতের 
সকলের শোক হরণ করে) ; তু যস্য গিনাং গ্রারস্ভঃ 
(পুনঃ যাহার বাকোর আরন্তে) ; কুশলপটলীং 
পল্পবয়তি (কল্যাণসমূহকে বিস্তারিত করে) ; যস্য 
পদালডঃ (যাহার চরণাশ্রয়) ; কং ৰা প্রেমনিবহং ছিন 
প্রণয়তি (কাহাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরাশি নিশ্চিত প্রাপ্ত করায় 
লা) ; সঃ চৈতন্যাকৃতি দেবঃ নঃ অভিভরাং কৃপয়তু 
(সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে 


করেছেন, তারা জানেন গলিত স্বর্ণের যতো গীতবর্ণ তার 
দেহকান্তি-_যার প্রভাবে অজ্ঞানরাগ অন্ধকার বিনষ্ট হয়। 

কলুষ_ভিবিরোধী কর্ম । তাধর্মই হোক আর অধর্মই 
হোক যা কিছু ভ্তির প্রতিকূল বা অন্তরায় তা-ই কল্ময। 
এমনকি বৈদিক অনুষ্ঠান ধর্ম নামে অভিহিত হলেও তা 
আত্বেন্্িয় প্রীতিমূলক হওয়ায় ভক্তিবিরোধী। মুক্তির উদ্দেশ্যে 
অনুষ্ঠিত কৰ্মও ভক্তিবিরেধী। অর্থাৎ যাতে শ্রীকৃষ্ণসরীতি নেই 
তাই ডক্তিবিরেধী ; ভক্তির একমাত্র তাৎপর্যই হল 
শ্রীকৃষ্ণসীতি। ডুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত 
থাকলে, সেখানে ভক্ষিরানি কখনো আসন গ্রহণ করেন না। 
“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাটা হৃদি বর্ততে। তাবৎ 
ভক্তিসুধস্যাত্র কথম্থাদযো ভবেৎ॥ ভ. র. সিন্ধু, পৃ. 
২১৫" 

কলিহত জীবের এই ভক্রিনিরোী কর্মাসক্তি দূর করবার 
জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গ, উপাঙ্গ ও হরেকৃষ্ণ নাম-রূপ-অস্তর 


কৃপা করুন)। 
অনুবাদ যাঁর ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি সর্বজগতের 
সকল প্রকার শোক হরণ করে, যার বাকোর আরম্তেই 
বল্যাণসমূহের উদয় হয়, যাঁর শ্রীচরণাশ্রয়ে কোন জনই 
বাশ্ৰীকৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয় না? (অর্থাৎ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেম প্রাপ্ত হয়) সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রীদৌরাঙ্গদের 
আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন 
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। 
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥ ৫০ 
অন্য অবতারে সব সৈনা-শন্ত্র সঙ্গে। 
চৈতন্যকৃষ্ের সৈনা জঙ্গ-উপাঙ্গে॥ ৫১ 
অঙ্গোপাঙ্গ অন্তর করে স্বকার্য সাধন 
“অজ? শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন॥ ৫২ 
“অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শান্্পরমাণ। 
অঙ্গের অবয়ব তার “উপাঙ্গ' ব্াখ্যান॥ ৫৩ 
তথাহি শ্রীমাগবতে (১০।১৪।১৪) 
নারায়ণন্বং ন হি সর্বদেহিনা- 
মাস্মাসাবীশাখিল-লোকসাক্ষী। 
নারায়ণোহঙ্গং নবভজলায়না- 
স্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া৷৷ ১৪ 
[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নবম শ্লোকে 
দ্ৰষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৭)] 
জলশায়ী ভন্তর্যামী যেই নারায়ণ। 
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ৷ ৫৪ 
‘অঙ্গ’ শব্দে অংশ কহে সেহো সতা হয়। 
মায়া-কার্য নহে, সব চিদানন্দময়॥ ৫৫ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতনোর দুই অঙ্গ। 
অঙ্গের অবয়ব'শ্গণ কহিয়ে ডিপাঙ্' ॥ ৫৬ 
অঙ্গের অবন্নব--অদের অঙ্গ অর্থাৎ উপাঙ্গ। 
জলশায়ী কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশারী এবং ক্রীরোদশায়ী 
পুরুষ প্রকৃতির অন্তর্ামী, তহ্মাণ্ডের অন্তৰ্যামী এবং বাট 
জীবের অন্তর্যামী বা পরযা্মা রূপে বিরাজিত। এঁরা শ্রীকৃষ্ণের 
অংশ বাস্বাংশ ; অর্থাৎ এই শ্লোকে ‘নারায়ণোহঙ্গং” বাকো 
নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বলা হয়েছে। তবে নয়ায়ণ মামিক 


নিয়েই অবতীৰ্ণ হয়েছেন। 


বন্ধু নন, তিনি চিদানন্দময়, নিতা সত্য। 


46. 


্রীশ্রীচেতন্যচরিতামত 


অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ অন্তর প্রভুর সহিতে। 
সেই সব অন্তু হয় পাষণ্ড দলিতে। ৫৭ 
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধরে। 
অদ্বৈত আচাৰ্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর”)॥ ৫৮ 
শ্ৰীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞ্া। 
দুই সেনাপতি" বুলে কীর্তন করিঞ্া॥ ৫৯ 
পাষণ্ড দলন বানা" নিত্যানন্দ রায়। 
আচার্য হুঙ্মারে পাপ-পামণ্ডী পলায়॥ ৬০ 
সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 
অংকী্ভন-যজ্রে তারে ভজে সেই বন্য ৬১ 
সেইত সুমেধা আর কুনুদ্ধি সংসার। 
সর্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ পার॥ ৬২. 
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম। 
যেই কহে সে পাষন্ড, দণ্ডে তারে যম।। ৬৩ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দুই অঙ্গ বা অংশ হলেন-_ক্ীঅস্থৈত ও 
শ্রীমন্নিভ্যানন্দ। আর শ্ীঅদ্বৈত ও শ্ৰীনিভ্বানন্দের যে অঙ্গ বা 


অংশ ভারা হলেন প্রীচৈডনোর উপান্গ ্রীবাসারি ভন্তব্ই ! 


হলেন শ্রীচেতনেল্ল উপাদ? 

সাক্ষাৎ হমধর-_নুয়ং বজদেব। 

‘শাসাক্ষাৎ ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর অবঅর। 

দুই সেনাপতি শ্ৰীখ্ৈত ও শ্ৰীনিত্যানন্দ। 

পাও দলন বানা-মায়ামুগ্ধ যে সকল জীব বেদবিরুদ্ধ 
আচার, নান্তিকরাদ এবং শ্রীনারায়ণ ব্যতীত অনা দেখতাকে 
পরতন্ক বলে মনে করে, তারা পাষণ্ড। প্রীমন্‌ নিত্যানন্দ সেই, 
গাষণ্ড-দলন কাজে সর্বপ্রগ্ণ্য। নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত 
অনার্থের পামণ্ড-দলন কার্য ও হু্কারে পাগীর পাপ ও 
পাযণ্ডের শা্বিরুদ্ধ মতবাদ পলায়ন করত; যতরকম যজ্ঞ 
আছে, তার মধে। শ্রীকৃষ্ণ নানকীর্তনরাপ বই শ্রেষ্ঠ এবং 
যিনি সংকীর্তন যঙ্তের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভন কয়েন 
তিনিই সুবুদ্ধিসম্পন্ন, আর সংসারের অন্য সকলে হদবুদ্ধি 
বা মন্দ বুদধিসম্পন্ন। 

“গ)অশ্বমেধ -একপ্রকার যন অশ্বমেধ যজ্ঞ হল বেদের 
কর্মকাণ্ডের বিধান। কিন্তু কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ত্রুটি থাকার 


সম্ভাবনা প্রবল। দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্ণযাত্র, দেবতা ও | 


সাধ্গণে, রানু এবং অশ্বমেধ য্জাদিতে যে পাগহারিনী 
শক্তি আছে, শ্রী সেই সম শসভিই নিজের নামের মধ্যে 


অখবওসন্দর্ড গ্রহের মঙ্গলাচরণে। 
এই শ্লোক ভব গোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে।। ৬৪ 
তথাহি তাগৰতসন্দৰ্ডে (১-২) 

| অন্তঃ কৃষ্ণং ৰহিৰ্গোরং দর্শিভাঙ্গাদিবৈভবম। 

1 কলৌ সংকীৰ্তনাদৈঃ স্মঃ কৃষ্চৈতন্যমাতিতাঃ।৷ ১৫ 

| _ অন্বয় _কলৌ (কলিযুগে) ; অন্তঃ কৃষ্ণং 
বহিগৌরিং (অন্তঃ কৃষ্ণ বহিগোর) ; দর্শিতাঙ্গাদি 

বৈভবং (অঙ্গাদি দ্বারা নিজের বৈভব প্রকাশ) 3 

কৃষ্ণচৈতন্যং (দ্ৰীকৃষ্ণচৈতনাকে) ; [ৰগ্নং] (আমরা) ; 

 সষ্গর্ভনাদ্যৈঃ আশ্রিতাঃ স্মঃ (সংবীর্তন প্ৰধান যজ্ঞ 

| __ অনুৰাদ-শ্ৰীষ্জীব গোস্থামী এই শ্লোকে বলেছেন- 

| মিনি ভিতরে কৃষ্ণবৰ্ণ, কিন্তু বাইরে গ্ৌরবর্ণ অঙ্গা দিদার 

| গিজেন মহিম প্রকাশ করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে 

কলিযুগে সংকীর্তনপ্রধন য্তের দ্বারা আমরা আশ্রয় 

৷ করেছি 
উপপুরাণেতে শুনি শ্রীকৃষ্ণ-বচন। 

কৃপা কন ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন ॥ ৬৫ 

তথাহি উপপুরাণে 

অহমেৰ ক্ৰচিত্বক্ষন্‌ ! সন্যাসাশ্রামমাশ্রিত। 

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলে পাগহতামরান্‌॥ ১৬ 
অন্রম-হেব্রঙ্গন্‌ (হে ব্যাসদেব !) ; কচিৎ কলৌ 

| অহং এব (কোনো কলিযুগে হ্সসং আমিই] ; 

সম্যাসাশ্রমং আশ্রিতঃ (সন্যাসাশ্রমকে আশ্রয় 

করিয়া) ; পাপহতান্‌, নরান্‌ হরিভক্তিং গ্রাহামি 

(শোপহত মনুষাদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাই)। 

| অনুবাদ- শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলেছেন, হে 


সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। তবে দন, ব্রত, বিভিন্ন যজ্মাদির 

অনুষ্ঠান মূলত প্রায়শ্চিত্তন্থানীয়। কিন্তু একবার মাত্র কৃষ্ণনাম 
উচ্চারণের ফলে কৃষ্চপ্রেম ও কৃষ্চসেবা পাওয়া যায়, যা কোটি 
অশ্থমেৰোদি যজ্ঞ দ্বারাও সপ্তব হয় না। “এক কৃষ্ণনামে করে 
!সর্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ডক্তি করেন প্রকাশ)” 
(১৮১২) 

গাগবতসদর্ড-্ীজীগোসানী। রচিত যমন 
| তকুসন্দর্, পরমা -সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ড, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ড, 
| ভক্তি-সন্দর্ড ও প্রীতি-স্র্ভ। 


আদিলীলা (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) 


ধা 


বেদব্যাস ! কোনো কলিযুগে স্বয়ং আমিই 


অনুবাদ_হে ভগবন্‌! তোমার সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, 


সন্মাসাশ্রমকে আশ্রয় করে গাপহত মানুষকে হরিভক্তি : রূপ ও আচরণের দ্বারা, শুদ্ধ সত্তরের অলৌকিক প্রভাব 


গ্রহণ করাই।” 
ভাগবত অরত-শাপ্তর আগন পুরাণ। 
চৈতনাকৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ |) ৬৬ 
প্রতক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব। 
অলৌকিক কর্ম অলৌকিক অনুভাব)॥ ৬৭ 
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। 
উলুকে'" না দেখে যেন সূর্যের কিরণ॥ ৬৮ 


নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্‌॥ ১৭ 

অন্বয় [হে ভগবন্‌] (হে ভগবন্) ; পরম 
প্রকৃষ্টেঃ (সর্বোৎকৃষ্ট) ; শীলরূপচরিতৈঃ (স্বভাব, রূপ 
ও আচরণের দ্বারা) ; সত্বেন (শুদ্ধ সতের অলৌকিক 
প্রভাব দ্বারা) ; সাত্বিকতর়া (সাত্বিক ভাবের দ্বারা) ; 
প্রবলৈঃ শান্তর (প্ৰবল শাস্তৰসমূহ দ্বার) ; চ (এবং) ; 


প্রখ্যাতদৈবপরমার্থ বিদাং মতৈঃ (দৈব ও পরমার্থ 


বিষয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের মতের দ্বারাও) ; 
অসুর-প্রকৃতরঃ (অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ) ; ত্বাং 
বোদ্ধং ন প্রভবন্ধি এব (তোমাকে জানিতে সমর্থ হয়ই 
না)। 

(জং ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই যে ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যরাপে অবতীর্ণ 
হয়েছেন _ শ্রীমন্াগবত, মহাভারত, উপপুরাণ এবং 
আগমাদি শান্তের প্লোকহ তার উজ্জল প্রমাণ 

অলৌকিক কর্ম -যে সকল কর্ম সং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ব্যতীত জন্য কোনো মানুষই করতে পারে না। 

)অলৌকিক অনুভাব--যে সকল গ্রেম-িকার (অশ্রু 
কম্প-বৈবর্ন্ভৃতি) মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। 

উদূক-_ পেঁচা গাছের কোটিরে অবস্থিত পেঁচা যেমন 
দূর্যের আলো দেখতে পায় না বা দেখতে ইচ্ছা করে না, ঠিক 
মনি সংসারাসন্ত বিষয়ী অভক্ত ব্যক্তিও ভগবদ্‌ 
কৃপালাতের চেষ্টা করে না। 


বা সাস্তিকভাবের দ্বারা, প্রবল প্রামাণ্য শান্তরসমূহের 
উপদেশ শ্রবণ করে এবং দৈব ও পরনার্থ বিষয়ে প্রখ্যাত 
পণ্ডিতগণের সতের আলোচনা দ্বারাও অসুর প্রকৃতির 
বাক্তিগণ তোমাকে জানতে সমর্থ হয় না। 
আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত--করে। 
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে স্াহারে॥ ৬৯ 
অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে। 
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে) ৭০ 
তথাহি তেব ১৮শ. শ্লোকঃ 


অয় _ [হে ভগবন্] (হে ভগবন্‌ !) ; কেচিৎ 
(কোনো কোনো) ; ত্বদনন্যভাবাঃ (তোমার একান্ত 
ভক্ত) ; ভবতা মায়াবলেন নিশুহ্বমানমপি (যোগ- 
মায়াবলে তুমি গোপন করিলেও) ; উল্লচ্ঘিত-ত্রিপীম- 
সমাতিশায়ি-সম্ভাবনং (যাহা দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ 
ও পরিমাণ এই তিন সীমার অতীত, বীর সমান বা 
উর্ধ্বে কেউ নেই এবং নিজের যোগমায়ার বলে তুমি 
যাকে সর্বদা গোপন করতে চেষ্টা করছ-- তোমার সেই 
প্ৰভুত্ব স্বরূপকে) ; অনিশং পশান্তি (সর্বদা দর্শন করিয়া 
থাকেন)। 

অনুবাদ _ হে ভগবন্‌ ! যিনি দেশ, কাল ও 
পরিমাণ এই তিন সীমার অতীত, ধীর সমান বা উর্ধ্বে 


“*ভগ্ববান ভক্তগণের নিকটে আত্মগোপন করতে চেষ্টা 
করেন। তক্তভাব অঙ্গীকার করে তার সেই আত্মগোপন করার 
চেষ্টা তার প্রিয় ভক্তগণের কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়। কারণ 
শদধতকতির প্রভাবে ভক্তের চিন্ত গুণাতীত নির্মল লাভ করে 
জ্গবৎ কৃপাশক্তি ধারণের যোগ্যতা লাভ করে বলে ভগবান 
ভক্তের নিকট আত্মগোপন করতে পারেন না। কিন্ত 
আসুরিক-প্রকৃতিসম্পন্ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ অভক্তগণ ভগবান 
হ্রীকৃষ্ণকে কখনো জানতে পারে না। 
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্রীশ্রীচন্যচরিঅমৃত 


কেউ নেই এবং নিজের যোগদায়ার বলে তুমি যাকে | প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম। ৭৩ 


সর্বদা গোপন করতে চেষ্টা করছ__ তোমার সেই 
্রকুত্পর্ স্বরূপকে তোমার কোনো কোনো একান্ত ভক্ত 
সর্বদা দৰ্শন বাবে থাকেন। 
তথাহি-পান্সে 
দ্বৌ ভূতস্গৌ লোকেহশ্মিন্‌ দৈব আমুর এবচ। 
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরন্তদধিপর্যয়ঃ ৷ ১৯ 
অয্নয়_অন্মিন্‌ লোকে (এই জগতে) ; দৈবঃ 

আসুরল্চ (দৈব ও আসুর) ; এব দ্বৌ ভূতসঙ্ো (এই 
দুইপ্রকার প্রাণিসৃষ্টি আছে) ; বিষ্ণুভক্তঃ দৈব; স্মৃতঃ 
(বিষ্ণুভক্ত দৈব নামে) ; তদ্বিপৰ্যয়ঃ আসুরঃ (তাহার 
বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ুভিহীন আসুর)। 


অনুবাদ -এই জগতে দুই রকমের প্রাণিসৃষ্টি আছে । 


_দৈব ও আসুর। যাঁরা বিষ্ণুভক্ত তারা দৈব নাষে ও যারা 
তার বিপরীত অর্থাৎ বিস্ব্ভভিহীন তারা আসুর নামে 
কথিত। 

আচার্য গোসাঞি) প্রভুর ভক্ত অবতার । 

কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হল্কার॥ ৭১ 

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার" । 

প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৭২ 

পিতা-মাতা-গুরু আদি যত মান্যগণ। 

(চার্য গোসাঞি _ শ্রীঅদ্ৈত আচার্য। শ্ৰীঅদৈত 
গঙ্গাজল-তুলগীদারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনাকালে খেমভরে হুঙ্কার 
দিতেন। তার প্রেমে বশীভূত হয়ে তার প্রতিভ রক্ষার্থে 
শ্ৰীকৃষ্ণ গৌবাদরূপে অবতীর্ণ হলেন। 

(অবতার _-ভগবান যখন প্রাকৃত ব্র্মাপ্ডে অবতরণ 
করেন, তখন তাকে অবতার বলে। ভগবান দুইভাবে অবতীর্ণ 
হন --সন্ধারক ও অন্বারক রাপে। মানুষের নার পিতামাতার 
যোগে অবতীর্ণ হলে তাকে সদ্বারক (যেদন _ শ্রীকৃষ্ণ, 
শ্রীগৌরাঙ্গ) ; আর পিভাযাতার অপেক্ষা না রেখে আপনা 
আপনি অবতীর্ণ হলে তাকে অদ্ধাযক (যেনন _মৎসা-কৃর্ণ- 
নৃসিংহাদি) বলে। ভগবান যখন নরলীলা প্রকট করেন, তখন 
পিতামাতার যোগে মানুষের মতে জ্রন্মলীলা প্রকট করেন। 
কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো ভার দেহ প্রাকৃত অস্থি-মেদ- 
মাংসদ্ধারা গঠিত নয়। ভগবদধিগ্রহ শুদসত্য, 


আনন্দঘন। 


মাধব ঈশ্বরপুরী শচী জগন্নাথ। 
অদ্দৈত-ভাচার্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥ ৭৪ 
প্রকটিয়া দেখে আচার্য সকল সংসার। 
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার?)0 ৭৫ 
কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ। 
1 ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥ ৭৬ 
লোকগতি”’ দেখি আচার্য করুণ-হৃদয়। 
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥ ৭৭ 
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবভার। 
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার। ৭৮ 
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম নাহি আর। 
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার।॥ ৭৯ 
জন্ধভাব। করিব কৃষ্ণের আরাধন। 
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥ ৮০ 
আনিয়া কৃষ্ণেরে করো কীর্তন সঞ্চার। 

তৰে সে ‘অদ্বৈত’ নাম সফল আমাৱ। ৮১ 
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্‌ আরাধনে। 
বিচারিতে এক শ্লোক আইল ভার মনে। ৮২ 
হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশ বিলাসে দশাধিক শত 
ধৃতং গৌতমীয়তন্ত্রে বারদবচনম্‌ (১১১১০) 
তুলসীদলমাত্রেণ জলসা চুলুকেন বা। 
বিশ্রীণীতে স্বমায্নানং ভক্তেভা ডজবৎসলঃ ২০ 

(গঃবিষয়-বাবহার _ জাগতিক সুব-দুঃব বা পাপ-পুণ্যের 
মাধমে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক ভক্তিহীন ভীবনযাপন! যাতে 
সংসার যাডলা দূর হতে পারে, সেই ভ্ডির আভাস কারো 
| মধ্যে দেখা যায় না। 

(গ/জোকগতি- লোকের ঘনের অবস্থা। 

অশুদ্ধভাবে -স্বসুখবাসনা তাগ করে প্রেমময় সেবা 
এবং জীবের দুর্গতিদূর করার জন্য দৈন্যের সঙ্গে অবতরণের 
প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বদা নিবেদন করনে ববয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অবতীৰ্ণ হবেন _শ্ৰীজস্বৈত তা-ই করার প্রতিজ্ঞ 
করলেন। তিনি আরও বিচার করলেন --শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ 
করিয়ে তার দারা শরীন্রীনামসংবীর্ভন প্রচার করাতে পারলেই 
তার ‘অদ্বৈত’ নাম সাৰ্দক হবে। 


করো-_আবিকরব। 


আদিলীলা (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) 
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অন্থয়-ৰা (অথবা); ভক্তবৎসলঃ (ভক্তের প্রতি 
কপাপরায়ণ ভগবান) ; তুলসীদলমার্রেণ (কেবল 
একপত্র তুলসীর সহিত) ; জলসা চুলুকেন (এক গণ্তুষ 
জলের দ্বারা) ; স্বগ্নং আস্থানং (নিজের আত্মাকে) ; 
ভক্তেভ্যঃ বিজ্রীণীতে (ভক্তগণের নিকটে বিক্রয় 
করেন)। 
অনুবাদ -- অথবা একপত্র তুললীর সঙ্গে এক 
গঞণ্ডুয জলের দ্বারাই ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তগণের 
নিকটে আপনাকে বিক্রয় করেন। 
এই শ্লোকার্থ আচার্য করেন বিচারণ। 
কৃষ্ণকে তুললী-জল দেয় যেই জন।॥ ৮৩ 
তার খণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন। 
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥ ৮৪ 
তবে আত্মা বেচি করে ঝাণের শোধন। 
এত ভাবি আচার্য করেন আল্লাধন॥ ৮৫ 
গঙ্গাজল হুলসী-মপ্তরী অনুক্ষণ। 
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ ॥* ৮৬ 
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হস্কার। 


/ভির সঙ্গে যিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণে জল-তুলসী নিবেদন 
করেন, ভগবান ভার কাছে খদী হয়ে পড়েন। ভক্তের 
শ্রীতিজনিত সেই খাণ শোধের উপযোগী কোনো দ্রব্য তার না 
প্বাকায়, ভক্তের নিকটে নিজের দেহবিক্রর করেই তার 
খণ শোধ করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে তার বশ্যতা 
স্বীকার করেন তাই সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করে 
শ্রীঅনদৈত আচাৰ্য শ্ৰীকৃষ্ণকে গঙ্গাজল ও তুলসী দঞ্রী সমর্পণ 
করতেন। 

এই মুখা হেতু শ্রীল অন্ৈত আৰ্ের ইচ্ছাই শ্রীকৃ্- 
চৈতনোর অৰতারের প্রধান কারণ। তবে শ্রীকৃষ্ণের তিন বাঞ্ছা 
পূরণকালের মুহূর্তেই শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কার। তাই প্রীঅনৈতের 
ইচ্ছায় এবং প্রেম প্রচার করে কলির জীবকে করুণা করতে 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হলেন। 

পর্মসেত্ --ধর্যরক্ষক। ধর্মরক্ষক ভগবান ভক্তের 
ইচ্ছাকে মর্যাদা দান করে ধর্মবক্ষার্থে জগতে অবতীর্ণ হন। 


এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥ ৮৭ 
চৈতনোর অবতারে এই মুখ্য হেডুণ। 
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু€) ৮৮ 
তথাহি শ্ৰীমডাগবতে ৩1৯)১৯ 
ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতিহ্নৎসরোজ- 
আস্সে শ্রতেক্ষিতপথো নন নাথ! পুংসাম্‌। 
যদ্যন্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবযন্তি 
তত্দপুঃ  প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ২১ 
অন্বর__ননু নাথ (হে পরতো !) ; শ্রততেক্ষিতপথঃ 
(বেদবিহিত পথে যাঁর প্রাপ্তির উপায় দেখা যায়, 
সেই) ; স্বং (তুমি) ; পুংসাং (ভক্তিযোগ পর্লিভাবিত 
হৃৎসরোজে (লোকের ভক্তিযোগ পরিভাবিত 
হৃদয়-পদ্বে) ; আস্সে (বাস কর) ; উরগায় (হে 
উকুগায়) ; [তে ভক্তাঃ] ( সেই ভক্তগণ) ; ধিয়া যদ্‌ 
যৎ ৰিভাৰ্য়ন্তি (বুদ্ধিদ্ারা যাহা যাহা চিন্তা করেন) ; তৎ 
| তৎ বৰপুঃ সদনুগ্ৰহায় প্ৰণয়সে (সেই সেই দেহ 
সাধুগণের প্রতি তুমি অনু্রহপূর্বক প্রকট করিয়া 
খাক)। 
অনুবাদ _ ব্ৰহ্মা ভগবানকে স্তব করে বলছেন- 
হে নাথ! বেদাদি প্রভৃতি শান্ত শ্রবণ করলে যে তোমাকে 
প্রাপ্তির উপায় দেখা যায়, সেই তুমি ভক্তের 
প্রেমভক্তিপূর্ণ নির্মল হৃদয়-পদ্মো বাস কর। হে 
উরুগায় ! (বছ শাস্ত্রে যার মহিমাদি গীত ও কীর্তিত 
হয়েছে) এই ভভগণ নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা যে যে রূপের 
চিন্তা করেন, তাদের অর্থাৎ সাধুগণের প্রতি 
| অনুগ্রহপূৰ্বক সেই সেই দেহ বা রূপ তুমি তাদের নিকট 
প্রকট করিয়া থাক। 
এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার। 
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার! ৮৯ 
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে। 
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে॥ ৯০ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৯১ 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং আশীবার্দনঙগলাচরশে চৈতন্যাবতার- 
সামান্য-কারশং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


শ্রীচৈতনাপ্রসাদেন তদ্রপস্য বিনির্ণয়মূ। 

বালোহণি কৃরুতে শান দা ব্রজবিলাসিনঃ॥ ১ 

অন্বয়-শ্রীচেতনাপ্রসাদেন  (গ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 
অনুগ্রহে) ; বালঃ অপি (বালকও) ; শাস্তরং দ্র (শান্তর 
দর্শন করিয়া অর্থাৎ আলোচনা করিয়া) ;ব্রজবিলাসিনঃ ৷ 


ব্রেজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের) ; তন্জপস্য বিনির্ণরং কুরুতে | - 


(পবীগৌরাঙ্গরূপের বিশেষরূণে তত্ব নির্ণয় করে)। 
অনুবাদ _শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহে বালকও (অজ্ঞ 

বাঞ্তিও) শান্তর আলোচনা করে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের 

শ্রীগৌরাঙ্গরূপের তন্তু বিশেষরূপে নির্ণয় করতে সমর্থ 
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(কাচতুর্থ শ্লোকের _ প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকের 
“অনৰ্পিতচরীং চিরাৎ রী 

পঞ্চম স্রোকের _ প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকের 
“রাধা কৃষপ্রণয় বিকৃতিঃ .......ট 

(গাূল শ্লোকের--'রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি? শ্লোকের। 


ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল ৷") ৮ 
পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে। 

আর সব অবতার তাতে আসি মিলে (৫) ৯ 
নারায়ণ চতুর্বাহগ অৎসাদাবতার। 
যুগমযন্তরাবতার যত আছে আর॥ ১০ 
পৃথিবীর ভার হরণ যেমন শ্রীকৃষ্ণ অবতারের বহিরঙ্গ 
কারণ, তেমনই নাম-প্রেম প্রচারও শ্রীচৈতন্য অকতারের 
বহিরঙ্গ কারণ মাত্র, অন্তরঙ্গ কারণ নয়। তবে পৃথিবীর ভার 
হরণের জনা যন যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হল, 
ঠিক তখনই পূর্ণরাপে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের 
সময় হল। আর তার শরীরে অন্যান্য সমস্ত ভগবংস্বরূপ এসে 
মিলিত হলেন। অর্থাৎ পালনকর্তা বিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণের দেহে 
এসে মিলিত হলেন। এই বিষ্ণু দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অসুর সংহারাদি 
করিয়ে তৃ-ভার হরণ করেন। 

গেমং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল অবতারের সমষ্টিরাপ। 
পূর্ণ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ যখন অবতীৰ্ণ হন, তথন অন্যান্য সমস্ত 
অৰতারই তার সঙ্গে এসে মিলিত হন। লঘু ভগবতামৃত 
বলেল_পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারবদ-চতুর্বাহ, 
পরব্যোম-চতুর্বাহ, পুরুষাদি-অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, 
বরাহ, নর-নারায়ণ, হয়শ্রীব এবং অজিতাদি--এঁরা সকলেই 
সর্বনান্্ীযুঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খাকেন। নবদ্বীপ লীলায স্্ীমন্‌ 
মহাপ্রহুও তার শটীনন্দন দেহে রাম-সীতা-লন্ষ্রণ (চৈ.ভা. 
মধ্য ১০), মৎস্য-ক্ম-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কক্চি এবং 
শ্রীকৃষ্ণ (চৈ. ভা. মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ 
(চে. ভা, মধ্য ২), বরাহ { চৈ, ভা. মধ্য ৩), বিশ্বরূপ (চৈ. 
ভা, মধ্য ৬), শিব (চৈ, জ, মধ্য ৮), বলরাম (চৈ, চ. 
১1১৭৷১০৯-১৩), দক্মী-রক্মিনী-ভাগৰতী (চে. ভ. 
মধ্য ১৮) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখিয়েছেন। 
রাররামানন্দও প্রচুর সন্যাসরূপের স্থানে শ্রীশরীরাধাকঞ্ণের 
যুগল রাপ দেশেহিলেন। এছাড়া প্রভু বিভিন্ন স্থানে 
যড়ভুজরূপেও দর্শন দিয়েছিলেন। 

ও চাহ_বাসূদের, সংকর্মণ, দায় ও অনিকদ্ধ_এই 
চাগ ব্যুহ। ছারকানাথ দ্রীকৃষেদ্র উনাবে ঢারটি ব্যুহ আছেন 
এবং প্রব্যোমাধিপতি নারায়পেরও উক্ত নাথের চারটি বৃহ 
আছেন। পরন্যোমের চতুর গ্বারকা-চতুর্বাহের বিলাস। 


আদিলীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 


51 


সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। 

এঁছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্‌ পূর্ণ ॥ ১১ 

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। 

বিষ্ণুন্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥ ১২ 

অনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ। 

যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ” ॥ ১৩ 

প্রেমরস'ণ-নির্যাস করিতে আস্বাদন। 
_ লগ ার্গতক্তি লোকে করিতে প্রচারপ। ১৪ _ 

ঝিমুল কারণ শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মূল কারণ অর্থাৎ 
অন্তরস্থ কারণ হল--ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন এবং 
রাগমার্গ ভক্তি প্রচার। 

শা প্রেম-স্রীকৃষ্ণের প্রতি তক্তেন ওর্যাদিজ্ঞানশৃন্য নির্মল 
্বীতি। 

গারস_ুষ্ বিষধিণী রতি যখন বিভাব-অনুভাবাদির 
সঙ্গে মিলনে অনির্বচনীয় আস্বাদন চমহকারিতা লাভ করে, 
তখন তাকে ভক্তিরস বলে। কৃষ্ণরতি পাচ প্রকার __ শান্ত, 
দাসা, সখা, বাংসল্য ও মধুর। এই পাঁচ প্রকার রতি পাঁচ প্রকার 
রসে পরিণত হয়-_শান্তরস, দাসারস, সখ্যরস, বাংসল্য রস 
এবং মধুর রস। কিন্ত ব্রজে শান্তুরস নেই, অন্য চারটি রস 
আছে। ভক্তের প্রেমরস-নির্ঘাস আস্থাদনের জনাই শ্রীকৃষ্ণের 
অবতার রূপে আবির্ভাব। 

গারাগ-আন্বেষ্্িয় প্রীতি বাচ্ছা অর্থাৎ স্বমুখবাসনা 
পরিতাগ করে ক সুখক তাংপর্যনরী সেবার অর্থাৎ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পপাদনের জন্য যে স্বাভাবিক উৎকণ্ঠাময়ী 
প্রেমময় সেবা-বাসনা, তাকে রাগ বলে। এইভাবে ভক্তেরমন 
সর্বদাই স্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা বিষয়ক চিপ্তাতেই বিভোর 
থাকে। শ্রীকৃষের ব্রজপরিকরগণের মধ্যে এই রাগ নিতা 
বিরাজিত। তাদের এই সেবাকে বলে রাগায়িকা ভক্তি। 
রাগী ভক্তির হয় রাগাস্মিকা নাম’। (২।২২1৮৫)। এই 
রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিবে অর্থাৎ ব্রজপরিকল্রগপের 
আনুগতে, তাদের দাস বা দাসীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে বলে 
রাগানুগাভি। এটাই ব্রাগমার্গের তক্তি। ভুঞ্জিমুক্তি- 
সঈদ্ধিকামীরা এই রাগানুগ্যভক্তি অনুভবে অক্ষম বলে শ্রীকৃষ্ণ 
এই গ্রেম তাদের দেন না। এ হেন পরম দুর্লভ প্রেম সম্পত্তি 
লাভের অনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের জনাই স্থয়ং ভগবান 
ইকফ অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনো 
ভগৎ স্বরূপ ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। তাই রাগমার্গের 
নেই কেবল শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদন সম্ভব হতে পারে। এই 


রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। 
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম।॥() ১৫ 
এর্য জানেতে সৰ জগৎ মিশ্লিত। 
এইুর্য শিখিল-গ্রেমে নাহি মোর প্রীত" ১৬ 
আমারে ঈশ্বর মানে_আপনাকে হীন। 
তার প্রেমে বশ আমি লা হই অধীন॥ ১৭ 
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে। 
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥ ১৮ 


রাগানুগাভক্তি প্রচারেয় জনা এবং বর্তমান ও ভবিষাতের 
ভক্তদের আনন্দ বর্বনের জনাই তার অবতারয়াপে জগ্মালাভ। 
ভাগবত কুষ্টীর উত্ভি, রমার এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের 
উক্তি ও বিষ্ুণুরাণে অত্র উক্তি থেকে শ্রীকৃঝের 
অবতাবের মুখ্য কারণ জানা যায়। 

“গতীকৃষ্ণের রসিক শেখরত্ব এবং তার পরম করুণস্ব- 
এই দুটি স্বরূপানুবন্ধী গুণ। রসের মধো ভক্তের প্রেমরস- 
নির্ধাসই সর্বোৎকৃষ্ট ; তাই ভক্তের প্রেমরস-নির্যাদ 
আস্বাদনের জন্য তার ইচ্ছা। আর এই রস নির্যাস আস্বাদনের 
আনুষঙ্গিক ভাবেই রাগানুগা ভক্তি প্রচারিত হয়েছে। একমাত্র 
রাগানুগাভক্তি স্বারহি ব্রঙ্জভাব, অন্তর্গসেৰা এবং আত্যন্তিকী 
স্থিতি লাভ হয় এবং ভক্তের চিত্তে প্রেমরসের সঞ্চার হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ বলেই তার রাগানগাভকত প্রচারের ইচ্ছার 
উদ্গাম। এতেই তার পরযকরুণত্র ; ফলে “লোক নিস্তারিব এই 
ঈশ্বর স্বভাব।” ৩৯২1৫ 

পূর্ববর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৪শ গযারের টাকার 
তাৎপর্য দষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৯)। 

(খভক্তের প্রেমরস-নির্যাদ আব্বাদন করার যে সংকল্প 
শ্রীকৃষ্ণ করেছেন, জগতে তেমন ভক্ত নেই; তাহ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় 
নিত্য পরিকরদের সঙ্গে নিয়ে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। 
কারণ খশ্্যল্তানে মিশ্রিত ভক্ত প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ স্রীতিলাভ 
করতে পারেন না। যে ভক্তের প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত কয়ে 


| জ্বীন করতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের অধিকারী ভক্তেরও 


অধীন হয়ে পড়েন। কারণ ভগবান নিভে বলেছেন "অহং 
ভন্তগরাধীনঃ' আমি ভক্তের পরাধীন। সুতরাং শ্ৰীকৃষ্ণে 
এ্র্জ্ানের কলে যে প্রেম, সে প্রেমে ভগবান প্্রীতিলাভ 
করতে পারেননা। 

আর হে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-বযণীভূত প্রেম প্রার্থনা করেন, 
শ্রীকৃফণও তাকে সেই প্রেম প্রলন করে ভর অধীন হয়ে 
পড়েন। অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা অনুযায়ী অনুগ্রহ প্রকাশ করাই 


52 শ্রীষ্লীচৈতনাচনিতামৃত 
তথাহি শ্রীগীতায়াম্‌ (৪1১১) তথাহি-শ্রীমাগবতে (১০।৮২1৪৫) 
যেথা মাং প্রপদ্যন্তেতাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। ময়ি ভঙ্তির্ধি ভূতালামমৃতত্বায় কল্পতে। 


মম বর্জানুবর্ন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বশঃ| ২ 
অন্ধয়-_হে পার্থ ( হে অর্জুন); যে যথা (যাহারা 
যে প্রকারে) ; মাং প্রপদান্তে (আমাকে ভজন করে) ; 
অহং তখৈব (আমিও সেই প্রকারে) ; তান্‌ ভজামি 
(তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি) $ মনুষ্যাঃ 
(মনুষ্যগণ) ; সর্বশঃ (সর্ব প্রকারেই) ; মম বর্ম (আমার 
ভজনমার্গের) ; অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করিয়া থাকে)। 
অনুবাদ- শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন : হে 
অর্জুন ! যারা যেমন ভাবে আমার ডজনা করে, আমি 
তাদেরকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। মনুষ্যগণ 
সর্প্রকারে আমারই তজনপথের অনুসরণ করে থাকে। 
তাৎপর্য _ জগতে জ্ঞানী, কর্মী, যোগী, ভক্ত; 
বিভিন্ন প্রকার মানুষ আছেন। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
যেভাবে ভজনা করেন, তাদের ভাব অনুযায়ী ভগবানও 
সেইরূপে অনুগ্রহ করে থাকেন। অর্থাৎ সাধকের 
ভাবানুরূপ ফলই শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে থাকেন। কারণ 
ভাবানুরূপ ফল দেওয়াই তার স্বভাব বা স্বরূপগত ধর্ম। 
আবার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম বন্ত বলে তাতেই সমস্ত 
ভগবংস্বর্ূপের এবং সমন্ত ভাবের সমাবেশ। তাই যে 
কোনো ভগবৎস্বরূপের বা যে কোনো দেবতার 
উপাসনাই করা হোক না কেন, সকলে শ্রীকৃষ্ণের 
ভজন-পঞ্ছারহ অনুসরণ করে থাকে। তবে ্র্র্য- 
শিথিল প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ গ্রীত হন না। 
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। 
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥ ১৯ 
আপনারে বড় মানে--আমারে সম হীন। 
সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন |) ২০ 
শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব বা স্বরুপানুবন্ধী ধর্ম। তাই যে ভক্ত তকে 
যেভাবে ভজন করেন, শ্রীকষ্ণও তাকে সেভাবেই অনুগ্রহ 
করেন। 
‘গান্লীকৃষ্মকে যারা ঈশ্বর বলে ভাবেন না, নিজেদের 
অপেক্ষা ৰড়ও মনে করেন না, বরং ঘমতাবুদ্ধির 


দিষ্টা যদাসীন্মংয়েহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৩ 

অন্থয়-ময়ি ভূতানাং (আমাতে-শ্ৰীকৃষ্ণে 
প্রাণিগণের) ; ভক্তিঃ হি (ভক্তিই) ; অমৃতত্বায় কল্পতে 
(অনৃতন্ব বা নিত্যপার্বদন্ন লাতের যোগা হয়) ; 
ভবতীনাং মদাপনঃ (তোমাদের আমাকে প্রাপ্ত 
করাইতে পারে এমন) ; মৎস্নেহঃ (আমার প্রতি যে 
স্নেহ) ; আসীৎ (জন্মিয়াছে) ; যহ [তৎ] দিষ্টা (যে 
তাহা আমার ভাগাবশত)। 

অনুবাদ - শ্রীকষ্ণ গোগীদের বললেন : আমার 
প্রতি ভক্তিই (নববিধা সাধনভক্তির মধ্যে কোনো 
একটি) প্রাণিগণের অমৃতহ্ব বা নিতাপার্ষদত্ব লাভে 
সমর্থ । আমার ভাগ্যবশতই আমাকে পেতে আমার প্রতি 
তোমাদের এমন স্নেহ জয্মেছে। 

তাৎপর্য -এই শ্লোকে প্রমাণিত হল যে, শ্রীকৃষ্ণ 
ব্রলগোপীদের শুদধাপ্রেমের অধীন। তাই তাদের প্রেম যে 
কোনো অবস্থা বা যে কোনো স্থান থেকে শ্রীকৃষ্ণকে 
আকর্ষণ করে তাদের নিকটে আনতে সমর্থ। অর্থাৎ 
লালায়িত, তেমনি ভগবানও ভক্তের সামিধ্যলাভের 
জন্য লালায়িত। তাই ভক্তের প্রীতিকে ভগবান তার 
প্রতি ভক্তের অনুগ্রহ বলে মনে করেন। ভক্তের 
গ্রীতিরস আস্বাদনের জন্য ভগবান যে কত উৎ্কষ্ঠিত, 
এতেই তা বুঝাযায়। 
বা হীন মনে করেন, গ্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাদেরই বশ্যতা 
স্বীকার করেন। এ্র্যন্রানহীন এই সকল তক্জেরা শ্রীকৃষ্ণকে 
পুত্র, সখা এবং প্রাণপতি _ এই তিন ভাবের কোনো 
এক ভাবে শুদ্ধতক্তি করেন। স্বসুখবাসনা পরিত্যাগ 
করে কেবল দ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য যে শ্রীকৃষ্ণসেবাঃ 
তাই-ই শুদ্ধভক্তি বা নিৰ্মল প্রেম। ব্রজের নন্দ, যশোদা, 
সুবল-মযুমঙ্গলাদি এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীদের মধোই 
এরকম নির্মল প্রেম দেখা যায়। এইরকম শুদ্ধভক্তের 
প্রেমরস-নির্ধাস আস্বাদন করবার জনাই রসিবশেবর শ্রীকৃষ্ণ 
লালায়িত। 


আদিলীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 
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মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।” 

অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥ ২১ 

সখা শুদ্ধ সখোগ। করে স্বব্ধে আরোহণ। 

তুমি কোন্‌ বড লোক? তুমি আমি সম॥ ২২ 

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্্দন। 

বেদস্তৃতি হৈতে হরে সেই মোর মন) ২৩ 

এই শুদ্ধতক্ত লঞ্চা করিমু অবতার। 

করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥ ২৪ 

বৈকুষ্ঠাদ্ো” নাহি যে-যে লীলার প্রচার। 

সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ২৫ 

মো বিষয়ে গোপীগণের উপগতি”ভাবে। 

কোবন্ধন--দামৱন্ধন লীলার ইঙ্গিত করছেন। 

(খসমা-_সুবলাদি ব্রজের সথাগণ। 

(গেশুনধসখা - এৰ্যজ্ঞানহীন নির্মল সন্য _যা ব্রজের 
সখাদের ছিল। 

ছ্রীকৃষ্ণের প্রেঘসী অ্র্গোগীগণ মানবী হয়ে 
অনেকসময় শ্রীকষ্ণকে অনেক তিরক্কার করতেন ; কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণ তাতে তে রুষ্ট হতেনই না, বরং ব্লেস্তুতি অপেক্ষা 
অনেক বেশি আনন্দ পেতেন। 

(এবৈকুণান্যে -পরব্যোম বা পরব্যোনের অন্তর্গত পৃথক 
পৃথক বৈকুণ্ঠ এবং অপ্রকট লীলা স্থান দ্বারকা, মথুরা, 
গোলোকাদিকে বুঝাচ্ছে। নিত্যপরিকরদের সঙ্গে জগতে 
অবতীর্ণ হয়ে ঘ্রীকৃষ্ণ এমন সব অদ্ভুত ভুত শীলা করবেন, 
যা অগ্রকট লীলায় কখনো হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। 
প্রকট লীলার অপূর্ব আনপ্দ-নৈচিত্রী যা নব নব বিশ্ময়ের 
দ্েক করে সেই সমস্ত লীলা করার জনই মূলত শ্রীকৃষ্ণের 
অ্্ম্ণ্ডে অবতীর্ণ হওয়া। 

ভেউপপতি _যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নব, অথচ 
পরল্পরের প্রতি গাঢ় অনুরক্ত এমন নায়ক-নায়িকার মিলন 
হলে, নায়ককে বলে নায়িকার উপপতি। আবার বিবাহিতা 
নায়িকা যদি পরপুরুমে আসক্তা হয়, তাহলে ওই পুরুষকে 
তার উপপতি বলা হ্য। কিংবা পরস্পরের প্রতি গাছ 
কুনরীর মিলন হয়, তাহলেও ওই নায়ককে ওই কুঘধীর 
ইপগতি বলা হয়। 

এখানে শ্রীকুষ্ণকে উপপতি বলে ভাবা হয়েছে৷ 
৯পপতিভাবের জনাই প্রগোগীগণের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। 
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যোগমায়া"! করিবেক আপন প্রভাবে॥ ২৬ 
আমিহ না জানি তাহা--না জানে গোগীগণ। 
দৌহার রূপ-গুণে দৌহার দিত হরে মন ২৭ 
ধর্ম” ছাড়ি রাগে” দৌহে করয়ে মিলন। 
কচু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ ২৮ 
এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ। 
এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ।(5) ২৯ 
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। 
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম॥ ৩০ 
তথাহিস্রীমস্তাগবতে (১৩।৩৬।৩৬) 
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। 
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃশ্রন্া তংপরো তবেৎ॥ 8 
অন্বয়_ভণৰান্‌ (ভগবান) ; ভক্তানাং অনুগ্রহায় 
কিন্তু গোপীদের অনুরাগ “কৃষি প্রীতি বাঞ্ছা'জনিত 
বলে তা কামগন্ধহীন বিশুদ্ধপ্রেম। আর জাগতিক মানব- 
মানবীর প্রেম “আত্রেজরির শ্রীতিবাঞ্ছা’ জনিত বলে 


কানসন্ভৃত। 

(থেযোগমায়া-_কৃষণলীলার সহায়কারিলী শক্তির অধিষ্ঠা্রী 
দেবী। ইনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শ্রীকঞ্চের স্বরূপশক্তি, 
শুদ্ধাসস্ত্রের পরিণতি বিশেষ। দেবী যোগনায়ার শক্তির 
মহিমায় ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপপতিভাবের 
সঞ্চার হল। এতে বুঝা যায়, অগ্রকট বৃন্দাবনে বা গোলোকে 
উপপতি-ভাব নেই। সুতরাং উপপত্তি-ভাবাস্মিকা লীলাও 
সেই। সুতরাং উপপতি ভাবাস্মিকা লীলার রসবৈচিত্রী 
আস্বাদনই প্রকট লীলার মুখা অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য। প্রকট লীলায় 
শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া ভাব ; কির অপ্রকট লীলায় স্বকীয়া আব। 

ছোর্স_বেদধর্স, লোকধৰ্ম, গৃহধৰ্ম ইত্যাদি। 

(আরা _ শ্রীকৃষ্ণের ও গোগসুন্দরীগণের পরস্পরের 
প্রতি আসক্তি। এখানে রাগ শব্দে অনুরাগের চরম অবস্থা 
মহাভাবকেই বুঝানো হয়েছে। 

প্টরদ্াণডে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলাম দাস, 
সময, বাৎসলা ও মধুর রসের আনির্বচলীয অস্তুত রসনির্যাস 
আস্বাদন করবেন এবং সেই উপলক্ষে সমস্ত ভক্তবৃন্দের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করবেন। ব্রজবাসীগণের এর্য জ্ঞানহীন 
কৃষ্ণসুখৈক তৎপর্যময় প্রেমের কথা শুনে, তাদের অসযোর্ধ্ 
আনন্দের কথা শুনে --ভক্তগণ ধর্ম-কর্ম পরিত্যাগ করে 
শ্রীকৃষেগর এজপরিকলদের আনুগত্য রাগানুগা-ভজনে প্রলুন্ধ 
হবে। 
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শ্রীশ্রীচেতন্মচরিভামূত 


(ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিু) ; তাদৃশীঃ 
ক্রীড়াঃ ভজতে ( সেইরূপ লীলা গ্রীতিপূর্বক সম্পাদন 
করেন) ; যাঃ শ্রত্বা ( যে লীলাকথা শ্রবণ করিয়া) : 


মানুষং দেহং আশ্রিতঃ (মনুষ্যদেহ আশ্রয়কারী জীব); 


তৎপর? ভবেছ (ভগবৎপরায়ণ হইবে)। 
অনুবাদ --ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবার 
জন্য ভগবান সেরকম সর্বাচিত্তহারিণী লীলা প্রীতির সঙ্গে 
সম্পাদন করেন, যে সকল লীলাকথা শ্রবণ করে মনুষ্য 
দেহধারী জীব ভগবহুপরায়ণ হবে। 
তাৎপর্য এখানে “ভক্ত? বলতে ব্জদেবীগণকে, 
অন্যান্য ব্রজ্নকে এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান 
কালের সকল বৈষ্ণবগণকে বুঝাচ্ছে_ এঁদের সকলের 
প্রতি অনুগ্রহ করার জনাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা। লীলারস- 
বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়ে নিত্যসিদ্ধ, কপাসিদ্ধ ও 
সাধনসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ 
করেছেন। 
আবার, এই শ্লোকের আর একটি অর্থও 
হতে পারে। ' শ্লোকে 'মানুষং দেহং' বলতে 
শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি স্বয়ং জূপকেই লক্ষ্য করা 
হয়েছে। তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় ভক্তদের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করবার জনা স্বয়ং ভগবান নরদেহ ধারণ 
করে সেরকম সর্বচত্তাকর্মিণী লীলা প্রীতির সঙ্গে 
সম্পাদন করেন, যাঁর কথা শ্রবণ করে জীব 
ভগবছপরায়ণ হবে। 
বেত ক্রিয়া বিধিলি, সেই ইহা কয়_। 
কর্তব্য অবশ্য এই, অনাথা প্রাবায়॥ ৩১ 
এই বাঞ্চা যৈছে কৃষ্ণ প্রাকটা কারণ)। 


(বাকরগানুসারে “অবশ্যকরভবা* অর্থে বিহিলিতের 
প্রয়োগ হয়। গূর্বোক্ষ 'অনুগ্রহায় ভল্ঞনাম্‌* শ্লোকে “বেত? 
ক্রিয়াতেও এই অর্থে বিধিলিড হুয়েছে। অর্থাৎ 'ভবেৎ* 
ক্রিয়ার তাৎপর্য হল--সানুষমাত্রকেই ভগবৎপরায়ণ বা 
লীলাকথাপরায়ণ হতে হবে, এটাই বিধি। যদি কেউ 
ভগবৎপরায়ণ বা লীলাবথাপরায়ণ না হয় তা হলে তার 
প্রতাবায় অর্থাৎ অমঙ্গল হবে। 

‘গকৃষ্ণ প্রাকট্য কারশ _ ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ 
হওয়ার অর্থাৎ গ্রকট-লীলা করার কারণ। 


[1862] 3B 


অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন”)॥ ৩২ 
এহ মত চৈতনাকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্‌। 
যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তাঁর কাম॥ ৩৩ 
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন। 
যুগধর্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন" ৩৪ 
দুই হেতু অবতরি লঞ্ঞ ভক্তগণ। 
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন॥) ৩৫ 
সেই দ্বারে? আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে। 
'শ৷আনুষঙ্গ প্রয়োজন গৌণ কারণ। 
'ঘাঅ্সুর-শৃংহারাদি যেমন পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য 
কার্য নয়, তেমনি যুগধর্ম নামসংকীর্ডনের প্রচারও শীকৃষ্ণ- 
চৈত্র মুখ্য কার্য নয়। তবে শ্রীক্চচৈতন্যের ব্রহ্মাণ্ডে 
অবসীর্ণ হওয়ার যখন সময় উপস্থিত হল, তখন যুগ্ম 
প্রবর্তনেরও সময় হয়েছিল। সুতরাং যুগনর্ম প্রবর্তনের জন্য 
স্রীবিষ্ণুরও অবতীর্ণ হওয়ার সম হয়েছিল। শ্ৰীবিষ্ণু 


স্বতন্্রভাবে অবতীর্ণ না হয়ে প্রীকফাচৈতন্যের মধোই অবতীর্ণ .. 


হয়ে যুগ্ম প্রচার করলেন। তাই যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনকে 
স্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য বলে মনে হয় _যা তার আনুষঙ্গিক 
কানা, মুখ্য কার্য নয়। 

'গন্রীকৃষ্ণ অবতারের যেমন দুটি মুখ্য হেতু (প্রেমরস- 
নির্যাস আন্মলন ও বাগমার্গ ভক্তিপ্রচার) আহে, তেমনি 
শরীচেতনা অবতারেরও দুটি মুখ্য হেতু আছে ; তা হল- 
প্রেম-আস্বাদনের ইচ্ছা এবং নাম-সংকীর্তন আস্বাদনের 
হা 

প্রেমের আস্বাদন দ'গ্রকার-_ প্রেমের বিষয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক আস্বাদন এবং প্রেমের আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীরাধিকাদি কর্তৃক 
আস্মাদন। প্রজলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে প্রেমের আস্বাদন 
করেছেন, কিন্তু আশ্রয়রাপে তিনি ব্রঞ্জে প্রেমাস্বাদন করতে 
পারেননি। আবার নাম সংকীর্ভনের আস্থাদনও দু'প্রকার - 
শ্রীকৃষ্ণ বিধয়রূপে ব্রজলীলাতেই নামের আস্বাদন করেছেন, 
কিনতু আশ্লয়রূপে আস্বাদন করতে পারেননি। নবহীপ লীলায় 
ভক্তভাব অঙ্গীকার করে জাশ্রয়-রূপে তিনি প্রেমের ও 
নাদসংকীর্ভনের আস্বাদন করেছেন। 


| 
সেই দ্বারে --নাম-প্রেষ আস্থাদনের দ্বারা। সংসার 
আবদ্ধ জীবের গলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতনা নাম ও প্রেমের মালা | 


পরিয়ে ব্রাহ্মণ থেকে অতাপ্ত হীনাতি চণ্ডালকেও তার কৃপা 
দান করলেন। প্রেমের সঙ্গে নামকীর্ভন করিয়ে সকলকেই 
অপ্রাকৃত আনন্দের অধিকারী করলেন। 


আদিলীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 
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নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ ৩৬ 
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার। 
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার।॥ ৩৭ 
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার। 

চারি ভাবের" চতুর্বিব ভক্তই আধার ॥ ৩৮ 

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। 

নিজ ভাবে করে কৃষ্ণলুখ-আন্বাদনে। ৩৯ 

তটস্থ হুইয়া মনে বিচার খদি করি। 

সৰ রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥1+ ৪০ 

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিপবিভাগে 
স্থায়িভাবলহ্যযাং (৫1২১) শ্লোকঃ 
যথোত্তরমসৌ হ্বাদবিশেযোল্লাসমবাপি। 

রতি্বাসনযা সাদী ভাসতে কাণি কস্যচিৎ॥ ৫ 

অয় _অসৌ রতিঃ (ওই চডুর্বিধা রতি) ; 
যথোত্তরং (উত্তরোত্তর ক্রমে) ; স্বাদবিশেঘোল্লাসময়ী 
অপি (স্বাদবিশেষে উল্লাসের আধিকাযুক্ত হইলেও) ; 
বাসনয়া কা অপি (বাসনা ভেদে কোনো রতি) ; 
কস্যচিৎ স্থাদী ভাসতে (কাহারও নিকট স্বাদু বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়)। 

অনুবাদ _দাসা, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই 
চতু্বিধা রতি উত্তরোত্তর স্থাদুতর হলেও বাসনা ভেদে 
কোনো একটি রতি কারো কাছে অর্থাৎ ভক্তের কাছে 
বিশেষ স্থাদু হয়ে থাকে। 

অতএব “মধুর রস’ কহি তার নাম। 

কোঁচারি ভাবের _দাস, সখা, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের। 
নসাআবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি, সখ্যভাবের ভুক্ত সুবল- 
মধুমঙ্গলাদি, বাৎসলাভাবের ভক্ত নন্দ-যশোদাদি এবং কান্তা 
ব্য মধুরভাবের ভজ্ত শ্রীরাধিকাদি। 

“চার ভাবের ভন্তগণের প্রতোকেই নিজ নিজ ভাবকে 
অন্য ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। তবে 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এই চার ভাবের 
মধো শৃঙ্গার বা কাল্তাভাবই শ্রেষ্ট, অর্থাৎ কান্তাভাবেই রস- 
নাধু্য অনেক বেশি। তাই শৃঙ্গাম রসকে “মধুর-রস' বলা হয়। 
হংুৱ-ৱস দু'রকম স্বকীয় হধুর রস ও পরকীয়া-ধুর রস। 
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স্বকীয়া”। পরকীয়া*-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥ ৪১ 
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। 
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ ৪২ 
ব্রজবধগণের এই ভাব নিরবধি। 
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ৪৩ 
প্লোছ নির্মল ভাব প্ৰেম সর্বোভ্তম। 
কৃষ্ণের মাধুরী আম্বাদনের কারণ॥ 88 
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার বরি। 
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥(৷ ৪৫ 
অিস্রকীয়া __ যীৱা বিধি অনুসারে বিবাহিতা এবং 
পাত্রিত ধর্দে অবিচলিত- গেছ নায়িকাগণের নাম স্বকীয়া। 
যেমন _ শ্রীকৃষ্ণের দালকা-মহ্িমীগণ রুক্িদী, সত্যভামা 


প্রনুখ। 

পরকীয়া বিবাহবিষি অনুসারে পর্ীরূপে গৃহীতা 
নন, অথচ তত্র আসক্তিবশত অনুরাগে আত্মসমর্পণ করেন 
এবং ইহলোক ও পরনোকের অপেক্ষা করেন না, সেই 
নায়িকাগণের নাম পরকীয়া। যেমন_-গ্রীরাধিকাদি 
ব্রজগোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া 
কান্তা দু'রকম_কনাকা ও পরোড়া। যারা পিতৃগৃহে 
অবিবাহিতাভাৰে অবস্থান করে শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত ভাবেন, তারা 
কনাকা-পরকীয়া। আর যীরা অন্য গোগের সঙ্গে বিবাহ 
হয়েছে (বলে সকলের ধারণা), কিন্তু পতি-সঙ্গ না করে 
পরবীয়া বলে। শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরকীরা কাম্তভব 
পোষণ করেন এবং এই মধুর রসেই উল্লাস সবচেয়ে বেশি। 
এখানে রাধা-কৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি যে আবর্ধণ তা 
কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেদ। একে অপরকে সুখী করতেই, 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন ‘তৎ সুখে সৃখিষ্বম 
(নারদ ভক্তিসূত্র)। 

()প্রকীয়াভাববুক্ত অজবধুগশের নধ্যে একমাত্র 
শ্রীরাধিকাতেই এই ভাব চরমসীমার শেষপ্রাপ্ত অর্থাৎ মাদনাধ্য 
মহাভাবের শে পরযত প্রাপ্ত হয়েছে। অন্যব্রজগোগীদের নধো 
এই যাদনাখ্য-মহাভাব লেই। 

্রীরাধার প্রেষেন বৈশিষ্ট্য হল _ তা শ্রৌড় অর্থাৎ 
অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত, স্বসুখবাসনাশূনয এবং সর্বোন্তম : একমাত্র 
রাধার প্রেমই পূর্ণতম। তাই শ্রীকৃষ্ণনাুর্য পূর্ণতমরূপে 
আস্বাদন করার একমাত্র উপায় শ্রীরাধার গ্রেম। তাই শ্রীকৃষ্ণ 
্রীরাধার কান্তি-তাব অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙগ বাপে নিজের 
বাসনা পূর্ণ করলেন। 


ঞ রী্রীচেতনাচরিভামৃত 
তথাহি ভ্তবমালারাং শ্রীচৈতন্যদেবসা শ্রীকৃষ্ণ) 7 নঃ অতিতরাং কুপয়তু (আমাদেরকে 
১ম প্তবে ২য় শ্লোকঃ অতিশয় রূপে কৃপা করুন)। 
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং অনুবাদ-যিনি কৌতূহলী হয়ে কোনো 
মুনীনাং সর্ব্ং প্রণতগটলীনাং মধুরিমা। প্রায়জন-বৃন্দের (ত্রজবধ্গণের মধ্যে কোনো 
বিনির্যাসঃ প্রেয়োনিখিলপশুপালামূজদৃশাং একজনের অর্থাৎ ্রীরাধার) অপরিসীম ও অনির্বচলীর 


ষ চৈতনাঃ কিং মে পূনরপি দৃশোর্ধসাতি পদম্‌॥ ৬ 
অহয়-_সুরেশানাং (ইন্দ্রাদি দেবগণের) ; দুর্গং 
(নিৰ্ভয় স্থান) ; উপনিষদাং (শ্রুতি সকলের) ; 
অতিশয়েন গতিঃ (একমাত্র লক্ষ) ; মুনীনাং সৰ্ব্বং 
(ঘুনিগণের সর্বসথ) ; প্রণতপটলীনাং (ভক্তগণের) ; 
মধুরিমা (মাধুর্য) ; নিখিল পশু পালাম্ুজ দৃশাং (সকল 
ব্রজবনিতাগনের) ; প্রেয়ঃ বিনির্যাসঃ (প্রেমের সার) 
স চৈতনাঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাসাতি 
(সেই শ্রীচেতন্যদেব কী পুনবার আমার দৃষ্টিগোচর 
হইবেন ?)। 
অনুবাদ _বিনি ইন্জাদি দেবগণের নির্ভয স্থান, 
যিনি শ্রুতি বা উপনিষদের একমাত্র লক্ষ্য, যিনি 
মুনিগণের সর্বস্ব, যিনি ভক্তগণের মাধুর্যস্বকূপ এবং 
যিনি ব্রজগোগীগণের প্রেমের নির্যাসস্বরূপ, সেই 
শ্রীচৈতন্যদেব কী পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হবেন ? 
তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচ্তন্যদেবস্য 
২য় স্থবে ৩য় শ্লোকঃ 
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দসা কুতুকী 
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমণি যঃ। 
রুচং স্বামাবত্রে দ্যৃতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্‌ 
ল দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ৷৷ ৭ 
অন্বয় _কুতুৰী (কৌতৃহলী) ; যঃ কসা অপি 


গ্রণয়িজনবৃদ্দসা (যিনি কোনো প্রণযিজনবৃন্দের_ 


শ্রীরাধার) ; কমপি ( কোনো অনির্বচনীয়) ; অপারং 
মধুরং (অপরিসীম মধুর); রসন্তোনং হৃত্বা উপভোজ্ধুং 
(রসসনূহকে হরণ করিয়া আস্বাদন করিতে) ; ইহ 
তটীয়াং দ্যুতিং প্রকটয়ন্‌ (জগতে তদীয়শ্রীৱাধাৱ কান্তি 
প্রকটিত করিয়া) ; স্বাং (্বীয়-শ্রীকৃষ্ণের নিজের) ; 
রুচং আবক্রে (কান্তিকে আবৃত করিয়াছেন) ; সঃ 
চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ (সেই চৈতন্যাকৃতি দেব অৰ্থাৎ 
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| বসসমূহকে হরণ করে আস্বাদন করবার জন্য ভীদের 
(সেই শ্রীরাধার) কান্তি প্রকটিত করে স্বীয় শ্যাম- 
| কান্তিকে আবৃত করেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব 
(শ্রীকৃষ্ণ) আমাদের অপার কৃপা করুন। 
তাৎপর্য স্বমাধূর্ব আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের মুখা 
উদ্দেশা ; কিন্তু শ্রীরাধার ভাব-কান্তি বাতিরেকে সেই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না বলে তিনি শ্রীরাধার ভাব- 
কান্তি অঙ্গীকার করেছেন। 
ভাব-গ্রহণ হেতু কৈল ধর্ম স্থাপন। 
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ॥ ৪৬ 
ভাব গ্রহণের এই শুনহ প্রকার। 
তা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার।। ৪৭ 
এইত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস। 
এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ গ্রকাশ। ৪৮ 
তথাহি ্রীস্বরূপগোস্থামি-কড়চায়াৎ শ্লোকঃ 


রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষন্বরূপম্‌॥। ৮ 
[জর ও অনুবাদ প্ৰথন পরিচ্ছেদের পন গ্লোকে দষ্টব্য 
(পৃষ্ঠা ৩)] 
| রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। 
অন্যোন্যে বিলসে'”) রস আস্বাদন করি॥ ৪৯ 


অন্যন্য বিলসে _শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত 
গরম্পরের সঙ্গে লীলা বিলাস করেন। লীলারস আস্বাদনের 
জনাহ তারা দুই দেহ ধারণ করেছেন। কিনু দুই দেহে 
রসান্মাদনের পূর্ণতা সম্ভব নয় বলে তাদের দুহ্‌ দেহ মিলে এক 
(শ্রীচেতন্যদেব) হয়েছেন। সুতরাং উভয়রূপের লীলাতেই 
রসাস্থাদনের পূর্ণতা। 


আদিলীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 


ঠা 


সেই দুই এক এবে চৈতন্য গৌসাঞি। 

ভাৰ আস্বাদিতে দৌহে হৈলা এক ঠাই৷ ৫০ 

ইথে লাগি আগে করি তার বিবরণ। 

যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন।॥ ৫১ 

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। 

স্বরাপশক্তি-ভ্রাদিনী*্ লাম যাঁহার। ৫২ 

স্লাদিলী'"'-করায় কৃষেঃ আনন্দান্বাদন। 

ভ্লাদিনী'”'-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।। ৫৩ 

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। 

একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ।॥ ৫৪ 

আনন্দাংশে হ্রাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। 

চিদংশে সংবিৎ যারে ‘জ্ঞান’ করি মানি। ৫৫ 

তথাহি শ্ৰীবিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে 
১২ অধ্যায়ে ৬৯ শ্লোকঃ 
হরাদিনী সন্ধিনী সংবিত্বষ্যেকা সর্বসংহ্থিতৌ। 
স্রাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥ ৯ 
অনথয়_ একা হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ (মুখ্যা ্রাদিনী 
শক্তি এবং তারপরে সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি) : 
সর্বসংহ্ছিতৌ (সকলের আশ্রয়ভূত) ; ত্বয়ি অ্টীতি 
শেষঃ (তোমাতে অবস্থান করিতেছেন) ; স্রাদতাপকরী 
(মনের প্রসনতাজনিত সাস্থিকী ও বিষয় বিয়োগাদিতে 
তাপকরী তাপসী) : মিশা (এতদুভ্য়মিশ্রিতা রাজসী) ; 
[শক্তিঃ] (শক্তি) ; গুণবৰ্জিতে ত্বরি নাস্তি (গুণবৰ্জিত 
তোমাতে নাই)। 
অনুবাদ _্রীঞ্রুব ভগবানকে বলছেন --তোমার 

স্বরূপশক্তি হ্রাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিং_এই 
ব্রবিধশক্তি, সকলের আশ্রয়ভৃত তোমাতেই অবস্থিত 
কন্ত জীবের মধ্যে অবস্থিত নয়)। আর হ্রাদকরী 


(অর্থাৎ মনের প্রসয়তাজনিত সান্িকী), তাপকরী 
(অর্থাৎ বিষয় বিয়োগাদিতে মানসিক তাপদায়িলী 
তামসী) এবং সুখজনিত প্রসমতা ও দুঃখজনিত তাপ 
এই মিশ্রা (বিষ, রাজসী)-এই তিন শক্তি 
| তোমাতে নেই ; কারণ তুমি প্রাকৃত সত্তবাদি গুণবর্জিত 
(কিন্তু জীবে আছে)। 
সন্ধিনীর সার অংশ “শুদ্ধসন্ব নাম। 
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ ৫৬ 
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। 
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্তের বিকার ৫৭ 
তথাহি স্রীমভাগবতে ৪1৩1২৩ শ্লোকঃ 
সত্তং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং 
ঘদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। 
সত্ত্বে চ তম্মিন্‌ ভগবান্‌ বাসুদেবো 
হাখোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ৷৷ ১০ 
অন্ুয়_বিশ্ুদ্ধং সত্ত্বং (বিশুদ্ধ সন্ত) 
বসুদেবশব্দিতং (বসুদেব নামে কথিত হয়) ; যৎ তত্র 
অপাব্তঃ পুমান্‌ (যেহেতু তাহাতে বিশুদ্ধসত্বে 
অনাৰৃতভাবে সেই পুরুষ) ; ঈয়তে (প্রকাশিত হন) ; 
তম্মিন্‌ সততে ভগবান্‌ বাসুদেবঃ চ মে নমসা বিধীয়তে 
(সেই সেই স্বন্বরূপ বসুদেবে [দীপ্তিময় স্থানে] 
প্রকাশিত বাসুদেবকেই আমি নমস্কার করিয়া থাকি) ; 
ছি (যেহেতু) ; সঃ (তিনি); অধোক্ষজঃ (ইদ্ডিয়ের 
অগ্গোচর)। 
অনুবাদ- গ্রীশিব সতীদেবীকে বলছেন বিশুদ্ধ 
সন্ববের নাম বসুদেৰ ; যেহেতু অপাবৃত পুরুষ বাসুদেন 
সেই বিশুদ্ধ সন্ত প্রকাশিত হন। সেই সেই বিশুদ্ধ 
সত্তে প্রকাশিত ভগবান বাসুদেবকে আমি (মহাদেব) 


(»/গোদদী __ রাই প্রীকুকের বাপ সঙ্তি, 
হুন্নী। শৃঙ্গার রসানন্দ দান করিয়ে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে 
অন্্রদিত করেন। এই হ্রাদিনীরহ বিলাস-বিশেষের নাম 
লজ শ্রীকক্চের কৃপায় ভক্তের চিত্তে এই ভক্তির উ্মেষ হয়। 
ভৃক্তর হৃদয়ে নিক্ষেপ করছেন এবং ডক্তের আনন্দ 
প্পৃষ্টতা লাভ করছে। 


নমস্তার় করি ; যেহেতু তিনি প্রাকৃত-ইদ্দ্রি়ের 
অগোচর। 


যাতে ভগবানের সত্তা বিশ্রাম করে, সেই শুদ্ধসত্রে 
সন্ধিনীর সার অংশ অর্থাৎ চরম পরিণতি বিদামান। এই 
শদ্ধসন অর্থাৎ ভগবানের বিশ্রামন্ন রূপে সিংহাসনাদি বা 
আসনাদি, শব্যা, গৃহ, পিতা, মাতা আদি পরিকরগণকে 
বুঝায় 
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শ্রীশ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত 


কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। 
ব্ৰপ্মজানাদিক সব তার পরিবার॥ ৫৮ 
স্লাদিনীর সার “প্রেম” প্রেম-সার( ভাব।() 
ভাবের পরমকাষ্টা_ নাম ‘মহাভাৰ’ ॥ ৫৯ 
মহাভাবন্বনূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। 
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥ ৬০ 


্রীমদুজ্জননীলমণৌ শ্রীনদবদ্দাবনেশ্বরী-প্রকরণে ২য় অঙ্কে: । শকতিরাপা) ; তাডিঃ (সেই) ; 


তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্ো রাধিকা সর্বখাধিকা। 
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ১১ 
অন্বয়_তয়োঃ (তাহাদের শ্রীরাধা ও 
চন্রাবলীর) ; উভয়ো মধো অপি (উভয়ের মধ্যেও) ; 
রাধিকা সর্বথা অধিকা (্রীরাধা সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা) ; 
যতঃ (যেহেতু) 
মহাভাবস্বরূপা) ; গুণৈঃ অতি বরীয়সী (গুণের দ্বারা 
অতি শ্রেষ্ঠা)। 
অনুবাদ _-শ্ৰীরাধা ও চন্দ্রাবলী _উভয়ের মধ্যে 
আবার শ্রীরাধা সর্বগ্রকারে শ্রেষ্ঠা ; যেহেতু ইনি 
মহাডাবস্বরূপা এবং গুণপ্রভাবে অতীব শ্রেষ্ঠা 
শ্রীরাধার চিন্ত, ইন্দ্রিয়, কায়াদি সকল প্রাকৃত জীবের 
মতো রক্ত মাংসাদি দ্বারা গঠিত নয়, তা কৃষ্ণ বিষয়ক 
প্রেমের দ্বারা গঠিত, সুতরাং শ্রীরাধার দেহ এবং প্রেম 
উপাদানগত ভাবে একই বস্তু । 
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। 
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়। ৬১ 
তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্‌ (৫1৩৭) 


তাভি- 
্তাভির্ঘ এব নিজরূপতয়া কলাডিঃ। 

গোলোক এব নিবসতাখিলায্মভুতো 

কৃষ্ণের ভগবন্তাজ্ঞান - শ্ৰীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান | 
এই জ্ঞানই সংবিৎ শক্তির চরম অভিব্যক্তির ফল। 

'খপ্রেম-সার _ প্রেমের গাড়তম অবস্থা। প্রেম ক্রমশ গাড় 
হলে যথাক্রমে স্েহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে 
পরিণত হয়। 

(গা তাৰ--প্রেমের অভিন্যকতির সর্বোচ্চ অবস্থার নাম ভাব। 

(ঘানৃহাভাব--প্রেমবিকাশের উচ্চতর স্তরের নাম মহ্যভাব। 
কবিরাজ গোস্বামী এখানে মাদনাব্য-নহাতাবকেই মহাতাব 
বলেছেন। ভাব বা মহাভাব কেবলমাত্র কাল্াপ্রেম বা মধুর 
সেই দেখা যায় ; এই মহাতানই শ্রীরাণার সথরাপ। 


| 
| 
| অনান্য প্রিয়জন) ; 
| (গোবিন্দ) ; এৰ (ই) ; আনন্দ-চিন্ময়রস প্রতিভা- 


5 ইয়ং মহাজ্বন্ধরূপা (ইনি। 


শ্োবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১২ 
অন্ধয়-অখিলাত্বভূতঃ (গোলোকবাগী ও 
যঃ (যেই) ; [গোবিন্দ] 


বিতাভিঃ (আনন্দ-চিন্ময় রসদ্বারা প্রতিভাবিত) 3 


| নিজরূপতয়া কলাডিঃ (স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা স্লা্দিনী 


[গোপীভিঃ] 
(গোপীগণের সহিত) ; গোলোকে এব নিবসতি 
(গোলোকেই বাস করিতেছেন) ; তং আদিপুরুষং 
গোবিন্দং অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে 
আমি ভজনা করি)। 
অনুবাদ _ (গোলোকবাদী ও অনান্য প্রিয়জন) 
সকলের পরমপ্রিয় যে গোবিন্দ_আনন্দ-চিন্নায়রস (বা 
পরম প্রেমময় মধুর রস) দ্বারা প্রতিভাবিতা, 
স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা, স্াদিনী শক্তিরপা সেই | 
গোগীগণের সঙ্গে গোলোকেই বাস করছেন সেই 
আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। | 
কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস জান্বাদন। 
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥ ৬২ 
কৃষ্ণ-কান্তাগণ দেখি ব্রিবিধ প্রকার। 
লক্ষ্মীগগ এক-_পুরে মহিষীগণ আর।॥ ৬৩ 
ব্রজালনা রূপ আর কান্তাগণ সার। 
শ্ৰীরাধিকা হৈতে কাল্তাগণের বিস্তার ॥ ৬৪ 
অবতারী যৈছে কৃষ্ণ করে অবতার। 
অংশিনী রাধা হৈতে"! তিন গণের বিস্তার ৬৫ 
'অস্ীকৃ্ণের সমন্ত ভগবৎ স্বরূপে কাল্তাগণকে তিন 
ভাগ্নে ভাগ করা যায়--পরব্যেমে লক্দীগণ, দ্বারকা নথুরায় 
রুদ্িণী আদি মহিরীগণ এবং ব্রজেন প্রীরাদিকাদি গোগীগণ। 
এঁদের মধ্য বরজাঙ্গনাগণই শ্রেষ্ঠ। আর শ্রীমতি রাধিকাই হলেন 
সমস্ত কান্তার যূল। 
য়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন অংশী অবতারী অর্থাৎ, 
সকল অবতানের মূল। তেননি শ্রীরাধা থেকেই অন্যান্য সকল 
ভ্গৰৎ কান্তার উদ্ভব, তারা শ্রীরাধার অংশ অর্থাৎ শ্রীরাধা 
তাদের অংশিনী। শ্রীরাধায় কান্ত-শক্তিয পূর্ণতম বিকাশ, তাই 
শ্রীরাধা অংশিনী। 
এতিনগণের বিস্তার _লাল্মীগণের, মহিষীগশের এবং 
জলিতাদি ব্জাঙ্গনাগাপের আবির্ভাব 


আদিলীলা (চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ) 39 


লক্ষমাগ তার বৈভববিলাসাংশরূপ 

মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ"! ৬৬ 

আকার-স্বভাব-ভেদে  ব্রজদেবীগণ। 

কায়ব্যুহ-রূপ ভার রসের কারণ॥ ৬৭ 

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। 

লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ৬৮ 

অর মধো ব্রজে নানা ভাব রমভেদে।” 

কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক'”-লীলা-স্বাদে॥ ৬৯_ 

শিবৈভর বিলাসাংশরূপ--বৈভব-বিলাসরূপে অংশরূপ। 
ফা স্বরূপে মূল স্থরূপের তুলা, কিন্তু শক্তির বিকাশে নান, 
তাদের বৈভব ও প্রাতব বলে। প্রাভর ও বৈভবের মধো আবার 
প্রাভব অপেক্ষা বৈতবে শক্ষির বিকাশ অধিক। 

শ্লীলাবিলাসের জন্য শ্বয়ংরূপ যখন ভিন্ন আকারে 
আত্মপ্রকট করেন, তখন তাকে “বিলাস” বলে। শক্তির প্রকাশ 
হিসাবে বিলাসূপ স্বয়ং রূপেরই প্রায় সমান অর্থাৎ সামান্য 
কম। এইভাবে বুঝা যায়, যে রূপের আকার স্বমং-রাপের 
আকার অপেক্ষা অন্যরূপ এবং যে স্বরূপে শক্তির বিকাশও 
স্বমংরূপ অপেক্ষা কিছু কম এবং যে স্বরূপ লীলাবিশেষের 
অন্য প্রকটিত হয়ে থাকেন, তাকে বৈভব বিলাস বলে। এই 
বাক্যে লক্ষ্মীগগের স্বরূপ বলা হয়েছে। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ 
স্বরূপে শ্রীরাধা থেকে 'অভিনা। কিন্ত শ্রীরাধা দিক, লন্মী 
চতুৰ্ুজা, অর্থাৎ স্বরণে অভিন্ন হলেও আকারে তিন অর্থাৎ 
লক্ষী শ্রীরাধার বৈব বিলাসাংশ। 

খিবৈভব প্রকাশ স্বরূপ --যুল স্থরাপের তুলা আবির্ভাব 
সমূহকে প্রকাশ বলে। শ্রীরধা দবিতুজা, মহিীগণও দবিডুজা ; 
এজন্য মহিয়ীগণকে স্রীরাধার প্রকাশ বলা হয়েছে। ছ্বারকার 
মাহিষীগণ শ্রীরাধা জগেক্মণ কনশক্তির বিকাশ বলে তাঁদেরকে 
শ্রীরাধার বৈভব বলা হয়েছে। এইভাবে মহিষীগণ হলেন 
হরীরাধার বৈভব প্রকাশ। 

“গ)আকার ও স্বভাবের পার্থক্য অনুসারে শীলঙলিতাদি 
ব্রদুগোদীগণ শ্রীরাধার আবির্ভাব বা শ্রকাশ। রসপুষ্টির জন্য 
শ্রীরধাই অসংখ্য গোগীরূপে বিচিত্র স্বভাব ও রূপে 
আত্মপ্রকট করে শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাচ্ছেন। 
কারণ বহু কান্তা ছাড়া শূঙ্গার রসের পুষ্টি বিশেষত রস 
বৈচিত্রাপূর্ণ রাসলীলা সাধিত হতে পারে না। 

খারাস- বছনর্কীযুক্ নৃত্য বিশেষকে রাস বলে কিংবা 
নর্ভক-নর্তকীর মপ্ুলাকারে নৃত্যকে রাস করে। আবার রাস 
স্রম রসসমূহের সমাহার। 


গোবিন্দানন্দিনী রাধা _গোবিদদ-মোহিলী। 
গোৰিন্দ-সৰ্বন্ন  সৰ্ব-কান্তা-শিরোমণি॥ ৭০ 
তথাহি--বৃহদূগৌতমীয়তন্বে= 
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। 
সর্বলক্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ১৩ 
অয্বয়-- রাধিকাদেবী কৃষ্ণময়ী (্রীরাধিকাদেবী 
কৃষ্ণম্ী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্মতা) ; 
গরদেবতা সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ পরা সম্মোহিনী 
প্রোক্তা (তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা দেবতা, সর্বলক্মীময়ী, 
সর্বশোভামরী এবং সর্বশ্লেষ্ঠা সম্মোহিনী বলিয়া কথিত 


দেবী কহি দোতমানা' পরম সুন্দরী। 
কিন্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী" ৭১ 
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ ধার ভিতরে বাহিরে। 
খাহা ধাছা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে। ৭২ 
কিন্বা গ্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। 
তার শক্তি তার সহ হয় একরূপ।॥ ৭৩ 
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তি-রূপ করে আরাধনে। 
অতএব রাধিকা" নাম পুরাণে বাথানে ॥ ৭৪ 


(শেন কহি ন্যোতথানা_-দিব্‌ ধাতু খেকে দেবী হয়েছে, 
এখানে দিব্‌ ধাতুর 'অর্থ দ্যুতি, ফলে দেবী শব্দের অর্থ 
দোতমানা অর্থাৎ পরমা সুনদরী। 

(কুফল ্রীতার বসতি নগী_দ্রীরাধা দেৰী অর্থাৎ 
নগরী, তিনি নগরের সঙ্গে তুলনীয়া-যে নগরীতে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বা সন্তোষের এবং ক্রীড়ার নানাবিধ উপকরণ 
আছে। 

(খ্রাধিকা_রাধ্‌-ধাতু থেকে রাধিকা শব্দের নিস্পত্তি। 
রাধ্‌ ধাতুর অর্থ আরাধনা বা সন্তোষ বিধান করা ; অর্থাৎ 
যে সনণী শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জনা আরাধনা করেন তিনিই 
রাধিকা! শ্রীরাধা শ্রীকৃমের অভিলাষ পূর্ণ করতে অবশ্য 
কর্তব্য এমন আরাধনা করেন বলেই তারই নান আরাধিকা 
ৰা রাধিকা। 
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রশরীচেনাচরিতানৃত 


শ্রীমভাগবতে (১০1৩০।২৮) 
অনয়ারাধিতো নৃনং তগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
যম়ো বিহায় গোবিন্দঃ ভ্রীতো যামনয়দ্‌ রহঃ॥ ১৪ 
অন্বয় _অনয়া (হঁহার দ্বারাই) ; হরিঃ ঈশ্বরঃ 
(ভক্তের দুঃখ হরণকারী ঈশ্বর) ; ভগবান্‌ নূনং 
আরাধিতঃ (শ্রীনারায়ণ নিশ্চিত আরাধিত হইয়াছেন) ; 
যৎ গোবিন্দঃ (যেহেতু গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ) ; গ্রীতঃ 
(প্রীত) ; [সন্] (হইয়া) ; ন বিহায় যাং রহঃ অনয়ৎ 
(আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যে রমলীকে গোপনীয় স্থানে 
আনয়ন করিয়াছেন)। 
অনুবাদ--এই রমণী দ্বারাই ভক্তের দুঃখ 
হরণকারী ভগবান শ্রীনারায়ণ নিশ্চিতই আরাধিত 
হয়েছেন। যেহেতু গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) তার প্রতি প্রীত 
হয়ে আমাদের পরিত্যাগ করে আমাদের অগম্য নিভৃত 
স্থানে প্রীত মনে তাকে নিয়ে এসেছেন। 
তাৎপর্য_এহ শ্লোকটি শ্রীরাধার পক্ষের 
সথীগণের উক্তি। শারদীয় রাস রজনীতে রাধা 
অন্বেষণরত শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী থেকে অকস্মাৎ 
অন্ত্হিত হলেন, তখন বিরহকাতর গোলীগণ ভাদের 
অন্বেষণ করতে করতে বনের ভিতরে রাধা ও কৃষ্ণের 
পদচিহ্ন দেখে শ্রীরাধার সৌভাগ্যের পরিচয় পেয়ে 
অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এই উক্তি করেছিলেন। 
অতএব সর্বপৃজ্যা পরম দেবতা। 
সর্বপালিকা সর্ব জগতের মাতা ৭৫ 
সর্বলক্ষমী শব্দ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। 
সর্বলক্ষীগণের তিহৌ হয় অধিষ্ঠান॥। ৭৬ 
কিন্বা সর্বলন্ষ্মী কৃষ্ণের যডুবিধ এ্র্য্)। 
তার অবিষ্াত্রী শক্তি__র্ব-শক্তিবর্য")|| ৭৭ 
সর্ব লৌন্দর্ম-“কান্তি” বসরে বীহাতে। 
সর্ব লক্ষমীগণের শোভা হয় খাহা হৈতে॥ ৭৮ 
কিন্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। 
িষড়বিধ এরম (১) র্য (২) বীর্য (৩) শ্রী (৪) 
যশঃ (৫) জ্ঞান ও (৬) বৈরাগ্য। 
(সর্ব শকতিবর্য_সকল শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সর্বশক্তি 
গরিয়দী। 


কৃকের সকল বাঞ্থা রাধাতেই রহে। ৭৯ 
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাহ্ছিতপূরপ। 
ির্বকান্তিগ। শব্দের এই অর্থ বিবরণ ৮০ 
জগতমোহ কৃষ্ণ, উহার সোহিনী। 
অতএব সমন্কের পরা ঠাকুরাণী॥ ৮১ 
রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌। 

দুই বন্তু ভেদ নাহি শান্ত পরমাণ॥ ৮২ 

মৃগমদ তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ। 

অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ |) ৮৩ 

রাধাকৃষ্ণ এছে সদা একই স্বরূপ। 

লীলা-রস আম্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ ৮৪ 

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি। 

রাধা ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥ ৮৫ 

শ্রীকৃষ্টচৈতন্য কূপে কৈল অবতার। 

এইভ পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার॥ ৮৬ 

ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ। 

প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস || ৮৭ 

অবতরি প্রভু প্রচারিলা সংকীর্তন। 

এহো বাহাহেতু পূর্বে করিয়াছি সূচন॥ ৮৮ 

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ। 

রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ ৮৯ 

অতি গৃঢ় হেতু সেই ত্ৰিবিধ প্রকার। 

দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥ ৯০ 

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ। 

তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ৷ ৯১ 

শ্রীকৃষ্ণের সকল কামনার বা কাম্যবস্তুর আধারে বলে 
শ্রীাধাকে সর্বকান্তি বলা হয়েছে। 

'্রীরাধা কৃষ্ণের হাদিনী শক্তি। আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই 
শক্তির অধিপতি শক্তিমান। শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি আর শ্রীকৃষ্ণ 
হলেন পূর্ণ শক্তিমান । সুতরাং শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্বন্ধ 
হল শক্তি ও শক্তিমানের সন্বন্ম। শক্তি ও শক্তিমানের 
অভেদহেতু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোনো ভেদ নেই। কন্তুরী ও 
তার গক্কে যেমন ভেদ নেই, আশ্রিতে ও তার দাহিকা শক্তিতে 
যেমন ডেল নেই, ঠিক তেমনি পূর্ণশক্তিমান দ্রীকৃষ্ণ ও 
পূর্ণশক্তি ্রীরাধাতেও কোনো ভেদ নেই। 


আদিলীলা চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ) 


ot 


রাধিকার ভাব মূর্তি প্রভুর অন্তর। 
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর 
শেষ লীলায় প্রভুর কৃ্ণবিরহ উন্মাদ! 
ভ্রমময় চেষ্টা” তার প্রলাপময় বাদ 
রাধিকার ভাব যেছে উদ্ধব দর্শনে। 
সেই ভাবে মত্ত প্ৰভু রহে রাত্রিদিনে॥ 
রাত্রে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি। 
আবেশে আপন ভাব কহেন উমা ॥ 
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর। 
সেই গীতি-স্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ 
এবে কার্য নাহি কিছু এসব বিচারে। 
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে | 
পূর্বে ব্রছে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম। 
(কৌমার গৌগণু আর কৈশোর অতিমর্ম 
বাৎসল্য আৰেশে কৈল কৌমার সফল। 
গৌগণ্ড সফল কৈল লঞ্া সখাবল।। 
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস। 
বাঞ্ছা ভরি আম্বাদিল রসের নির্যাস ১০০ 
কৈশোর বয়স, কাম, জগত-সকল। 

রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥) ১০১ 


(শ্রম চেষ্টা _ ভ্রান্ত লোকের ন্যায় আচরণ, যেমন, 
শ্রীকৃষ্ণ যবন নথুরায় তখন কখনো কখনো ভ্রমবশত কৃষ্ণের 
সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি কুঞ্জ অভিসার করতেন। 

খিপলাপময় বাদ_-বার্ধ আলাপনয় বাকা। এসবই 
দিব্যোগ্মাদের অন্তর্গত 'উচ্যুর্ণা, চিতরজন্মাদির লক্ষণ _ যা 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহের অনুভবে রাধাডাবে ভাবিত মহাপ্রভুর মনে 
উদদিত হত। 

(৫1ডখাড়ি__খুলে ৰা প্ৰকাশ করে। 

কফ রাসাদিজীলার দ্বারা কৈশোর বয়সকে, কামকে 
এবং সমস্ত জগতকে সফল করেছেন। কৈশোর বসেই 
শ্রীকৃষ্ণ দীরাধিকাহ্রি মিলন সুখের অসমেধধ বৈচিন্রী এবং 
তার পূর্ণতম আস্বাদন করেছেন রাসাদিলীলায়। কারণ 
কান্তাগণের সঙ্গে যধ্রভাবই কৈশোর বয়সোচিত ভাব এবং 
মধুর রসে কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ। রাসাদি লীলা দারা শ্রীকৃষ্ণ 
কামকেও সঞ্দ করেছেন। চকে আশ্রয় করেএই লীলায় 
কাম সাফলোর পূর্ণতা লাত করেছে। প্রকৃত জগতে প্রাকৃত 


৯৯ 


শ্রীবি্কুপুরাশে (৫।১৩ ৫৯) 

সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসুদনঃ। 
রেমে স্ত্রীরত্ব কৃটছঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ।! ১৫ 
| অন্বয় -ক্ষপিতাহিতঃ (অশুভবিনাশকারী) ; স 
মধুসূদন অপি (সেই মধুসূদন শ্রীকষও); কৈশোরক 
বয়ঃ (কৈশোর বয়সকে) ; মানয়ন্‌ (সফল করিয়া) 
রুট (স্ত্রীরনন্দিগের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া) ; 
ক্ষপাসু রেমে (রাত্রিসমূহে রমণ করিয়াছিলেন)। 

নুৰাদ--অশুভবিনাশকারী সেই মধুসূদন 
শ্রীকৃষ্ণও কৈশোর বয়সকে সফল করে স্ত্রীররগণের 
| অৰ্থাৎ ৪সগোপীগণের মধ্যে অবস্থান করে বহুরাত্রিতে 
রমণ করেছিলেন। 

তাৎপর্য -ব্ৰজসুন্দরীগণের সঙ্গে রাসলীলা 
সম্পাদন করে শ্রীকৃষ্ণ জগতের সমন্ত অশুভ দূর 
করেছেন। কারণ জগতের অসুভের একমাত্র হেতু হল 
শ্রীকৃষ্ণ-বহিমুখিতা। ‘কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি 
। বহির্ুঘ। অতএব মায়া তারে দে সংসার-দুঃখ! 
(২/২০।১০৪)। মূলত মায়াধশতই শ্রীকৃষ্ণ থেকে 
বহিরথ জীৰ আত্মাভিমানী হয় ও তার দেহে ভয় জন্মে 
এবং পশুর মতো স্বসুখবাসনাপরায়ণ হয়। তাই 
একমাত্র শ্রীকৃষ্চ-ভজনে উন্মুখ হলে অর্থাৎ তার 
লীলাবথা শ্রবদ-কীর্ডনে উৎসাহী ও সেবায় তৎপর 
হলেই জগতের শুভ বা কল্যাণ সঞ্জব। শ্রীকৃষ্ণ তার 
সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা গসলীলয সম্পাদন করে তাই জগতের 
সমস্ত অশুভই দূর করেছেন। 


জীবের কাম স্বমুখ বাসনায়য়, তই কামে প্রাকৃত জীবের 
অবসাদ আসে। কিন্তু জানন্দঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং উর 
আনন্দদায়িনী শক্তির সংস্রবে এসে কাম তার আনন্দদায়িকা 
বৃত্তির সঙ্গে তাদাস্ প্রাপ্ত হয় এবং আনদ্দলাভের জন্য 
ব্যগ্র না হয়ে আনন্দদানের জনাই বাগ্র হয় _তাই ব্রজ্জে কাম 
কাম নয়, তা প্রেঘই। সেই প্রেম নিত্য এবং ক্ষণে ক্ষণে নব- 
নবায়মান বলে কখনো ক্ষীণ হয় লা। বরং উত্তনোত্তন উল্লাস 
প্রাপ্তই হয়ে থাকে৷ আবার গ্রীরাধাকুষের আবির্ডাবে 
অগ্রাকৃত ভগবন্ধাম যধন ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হল, তখন বিধাতার 
সৃষ্ট এই জগৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থুলের স্পর্শে ধন্য ও কৃতার্থ 
হল। 
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তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 


কলয়ন্‌ কুণ্ডো বিহারং হরিঃ॥ ১৬ 
অহ্বয় --সখানাং অশ্রে (সবীগলের সমক্ষে) ; 
সূচিতশৰ্বরীরতিকলা প্রাগল্ভায়া বাচা (রাত্রিকালীন 
রতি কৌশলের উদ্ধত প্রকাশক বাকা দ্বারা); রাধিকাং 
(শ্রীরাধিকাকে) ; প্রীড়াকুঞ্চিত লোচনাং বিরচয়ন 
(লজ্জাবশত সঙ্কুচিত নয়না করিয়া) ; তদ্বহ্ষোরুহ 
চিত্রকেলিমকরী পাণ্ডিতা পারং গতঃ (শীরাধার 
প্নযুগলে চিত্র কেলিমকরী রচনায় পাণ্ডিত্ের 
পরাকাষ্টা প্রাপ্ত) ; অসৌ হরিঃ কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্‌ 
কৈশোরং সফলী করোতি (এই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে 
বিহারপূর্বক কৈশোর বয়সকে সফল করিতেছেন)। 
অনুবাদ _রাত্রিকালীন রতি-কৌশলের উদ্ধতা 
প্রকাশক বাকাছারা সথীগণের সনক্ষে শ্রীরাধাকে 
জ্জাবশত সঙ্কুচিত নয়না করে শ্রীরাধার স্তনযুগলে 
বিচিত্র কেলিমকরী (কন্তুরী কুক্কুমাদি দ্বারা মকবী আদির 
মনোরম চিত্র অঙ্কন) নির্মাণ কৌশলের পরাকাগ্ঠা 
প্রদর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে বিহার করতে করতে নিজের 
কৈশোর বয়সকে সফল করছেন। 
তথাহি_বিদদ্ধমাধবে (51) 
হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্নুথুরায়াং 
মধ্রাঙ্গি রাধিকা চ। 
অভবিষ্য দিয়ং বৃথা বিসৃষ্টিৰ্মকরাষ্্ত 
বিশেষভন্তদাত্র॥ ১৭ 
অন্বয় _হে মধুরাক্ষি (হে মধুর নয়নে বৃদ্দে) ; 
মধুরায়াং এষঃ হরিঃ চ রাধিকা চেৎ ন অবতিষা 
(থুরামগুলে এই শ্রীহরি-্রীকৃষঃ এবং শ্রীরাধিকা যদি 


বিশেষরূপে) ; [বৃথা অভবিষ্যৎ] (ব্যর্থ হইত)। 
অনুবাদ-_দেবী শৌর্ণমাগী বৃন্দাকে বললেন : হে 
মধুর নয়নে বন্দে ! এই হরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং এই 
শ্ীরাধা যদি মথুরামণ্ডলে (ব্রজমগ্ডলে) অবতীর্ণ না 
হতেন, তাহলে বিধাতার সৃষ্টি বৃথা হত, আর এস্থলে 
কন্দরপহ (কামই) বিশেষরূপে ব্যর্থ হত। 
এই মত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন। 
যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্বপ॥ ১০২ 
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ। 
তাহা আশ্বাদিতে যদি করিল বতন॥ ১০৩ 
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান। 
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান'॥ ১০৪ 
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ব। 
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥ ১০৫ 
মা জানি রাধার শ্রেমে আছে কত বল। 
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিস্বুল॥ ১০৬ 
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট। 
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট” ॥ ১০৭ 
তথাহি- গ্রীগোবিদ্দ লীলামূতে (৮1৭৭) 


কিস্মাদৃন্দে গ্রিয়সখি’ ‘হরেঃ 
» কুতোহসৌ? 
কিআারণ্যে? কিমিহ কুরুতে? 
‘নৃত্যশিক্ষাং’ ‘িরুঃ কঃ।? 
‘তং ত্বম্ু্ঠি প্রতিতরুলতাং 
দিথ্বিদিক্ষু স্ফুরন্টী 
শৈলুধীব ভ্রমতি পরিতো 


অন্বয়-শ্রীরাধা পৃচ্ছতি (শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা 


করিলেন) ; প্রিয়সখি বৃন্দে (হে প্রিয়সখি বৃন্দে !) 3 


[ত্বং] (তুমি) ; কম্মাৎ (কোথা হইতে) ; [আগতা] 


রসের নিধান- শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গারাদি সকল রসের আশ্রয়। 


না অবতীর্ণ হইতেন) ; তদা বিনৃষ্টিঃ (তাহা হইলে বন্ধত কোনো রসেরই তার অভাব নেই, সকল রস 


বিধাতার সৃষ্টি) ; বৃথা অভবিষাৎ (ব্যর্থ হইত) 3 
(এই সৃষ্টি বিধিতে) ; মকরাহ্ক তু বিশেষতঃ জের 


অত্র: আস্থাদনেরই পূর্ণতম সুযোগ তার আছে। 


“নাচায় উদ্ভট অভূতরূপে নৃত্য করায়। 


অদিলীলা (চতুৰ্থ পরিচেহদ) 


(আসিলে) ? ; [বৃন্দা কথযতি] (বদ কহিলেন) ; 
হরে। পাদমূলাৎ (হরির শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্ত হইতে) ; 
[রাধা আহ] (তখন রাধা বলিলেন] ; অসৌ কৃতঃ (ওই 
কৃষ্ণ কোথায়) ? ; [বন্দাহ] (বৃদ্দা বলিলেন) ; 
কুগ্ডারণ্যে (রাধাকৃণ্ডের সমীপন্থ বনে) ; [রাধাহ] 
(শ্রীরাধা বলিলেন) ; ইহ কিং কুরুতে (এই স্থানে কি 
করেন)? ; [বৃন্দাহ] (বৃ্দা বলিলেন) ; নৃত্য শিক্ষা 
কুরুতে (নৃত্য শিক্ষা করেন) ; [রাধাহ] [্রীরাধা 
বলিলেন); গুরুঃ কঃ (গুরু কে) ? ; [বৃন্দাহ] (বৃন্দা 
বলিলেন) ; প্রতিতরুণতং (প্রত্যেক তরুলতাতে) ; 
দিগ্বিদিস্ু শৈলুষীহব (দিগ্‌ৰিদিকে উত্তম নর্ভকীর 
নায়); স্যুরষী ত্বর্তিঃ (স্ক্তিপ্রাপ্তা তোমার মূর্তি); 
তং (তাহাকে-শ্ৰীকৃষ্ণকে) ; স্বগশ্চাৎ নৰ্ত্যন্তী (নিজের ৷ 
পশ্চাতে নৃত্য করাইয়া) ; পরিতঃ ভ্রমতি (চারিদিকে 
ভ্রমণ করিতেছে)। 

'অনুবাদ-_শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করলেন), হে প্রিয়সখি 
বৃন্দে ! তুমি কোথা থেকে আসছ ? (বৃন্দা বললেন), 
শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্ত থেকে। [হ্রীরাধা বললেন), তিনি 
(শ্রীকৃষ্ণ) কোথায় ? (বৃন্দা বললেন), তিনি 
শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী বনে। (শ্রীরাধা বললেন), সে 
স্থানে তিনি কি করছেন ? (বৃন্দা বললেন), তিনি সে 
স্থানে নৃত্য শিক্ষা করছেন। (ঘ্রীরাধা বললেন), তার 
নৃত্য শিক্ষার গুরু কে? (বৃন্দা বললেন) দিগ্বিদিকে 
প্রতি তরুলতায় স্ফৃ্তিপ্াপ্তা তোমার মূর্তিহ প্রধানা 
নর্ভকীর ন্যায় নিজের পশ্চাতে, শ্রীকষ্ণকে নাচিয়ে 
চারদিকে ভ্রঘণ করছে। 

নিজ প্রেমাস্থাদে মোর হয় যে আহ্াদ। 

তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমান্বাদ॥ ১০৮ 

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মশ্রেয়। 

রাখাপ্রেম তৈছে সদা বির ধর্মময়॥ ১০৯ 

রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাঞি। 

তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥ ১৯০ 

যাহা বই গুরুবন্তু নাহি সুনিশ্চিত। 

তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব-বর্জিত॥ ১৯৯ 


যাহা হৈতে সুনিৰ্মল দ্বিতীয় নাহি আর। 
তথাপি সর্বদা বাম্য-বক্জ-ব্যবহার (1১১২ 
তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং (২) 
বিভুরগি কলরন্‌ সদাভিবৃদ্ধিং 
গুরুরপি গৌরবচর্যায়া বিহীনঃ। 
মুহরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো 
জয়তি মুরদ্ধিষি রাধিকানুরাগঃ।। ১৯ 
অন্থয়-_বিভূঃ অপি (সম্পূৰ্ণ হহয়াও) ; সদা 
অভিবৃদ্ধিং কলয়ন্‌ (সর্বদা বৃদ্ধিকে ধারণ করে) ; গুরুঃ 
অপি (পরনোংকৃষ্ট হইয়াও) ; গৌরবচর্যায়া-বিহীনঃ 
(অহংকারাদি বর্জিত) ; মুহুঃ উপচিতবক্রিমা অপি 
শুদ্ধঃ (পুনঃ পুনঃ বর্ধিত কুটিলতা হইয়াও) ; শুদ্ধঃ 
মুরৰিষি (সুনির্মল গ্রীকৃষে ; রাধিকানুরাগঃ জয়তি 
ভীরাধিকার অনুরাগ জয়যুক্ত হইতেছে)। 
অনুবাদ-বিডু অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়েও সর্বদা 
বর্ধনশীল, গুরু (পরমোৎকৃষ্ট) হয়েও অহংকারাদি 
বর্জিত, সমধিকরূপ কুটিলতাযুক্ত হয়েও সুনির্মল- 
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে শ্রীরাধিকার এমন অনুরাগ জয়যুক্ত 
হচ্ছে। 
সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা “পরম আশ্রয় । 
সেই প্রেমার আমি হই কেবল ‘বিষয়’ ॥ ১১৩ 
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। 
আমা হৈতে কেটিগুণ আশ্রয়ের আন্াদ॥ ১১৪ 
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। 
যতে-আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়৷ ১১৫ 
কত যদি এই প্রেমার'"' হইয়ে আশ্রয়। 


'অশ্্ীরাধার প্রেম অনন্ত সুনির্মল, বিশুদ্ধ, সরল এবং 
কৃষ্ণ-মুখৈক তাৎপৰ্যময়। কিনতু আশ্চর্যের বিষম, সাধাপ্রেদ 
সুনির্ধল হলেও তাতে বামা এবং বক্রতা অর্থাৎ কুটিলতা দেখা 
যায়। বামা নায়িকার বৈশিষ্ট্য হল নানবতী হওয়া । কিন্তু বাম্য ও 
বক্র ব্যবহারে রাধাপ্রেমের সুনির্সলতার হানি হয় নাত 
সমুদ্রের তরঙ্গের মতো নাগাপ্রেমেরহ তরঙ্গ বিশেষ। বরং 
বাম্য-বক্র-ব্যবহারে প্রেমের উচ্ছন! এবং আস্বাদন 
ভবৎকারিতাই সম্পন্ন হয়। 
“এই প্রেমার-_মাদনাধ্য প্রেমের ; 
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তবে এই প্রেমানন্দের'” অনুভব হয়। ১১৬ 

এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমক্ৌতুকী। 

হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেম-লোভ ধক্ধকি॥ ১১৭ 

এই এক শুন জার লোভের প্রকার। 

স্বমাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিঢার॥ ১১৮ 

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। 

ত্ৰিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥ ১১৯ 

এই প্রেমঘারে নিত্য রাসিকা একলিণ!। 

আমার মাধ্যামৃত আস্মাদে সকলি। ১২০ 

যদাপি নির্মল রাধার সৎপ্রেম-দপদি”)। 

তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ॥ ১২১ 

আমর মাধূ্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। 

এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥ ১২২ 

মোর মাধুর্য রাধাগ্রেম--দৌহে হোড় করিণ!। 

ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দৌহে--কেহ নাহি হারি॥ ১২৩ 

আমার মধুর্ধ নিত্য নব নব হয়। 

স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥ ১২৪ 

দর্পপাদো দেখি যদি আপন মাথুরী। 

আশ্বাদিতে লোভ হয় আম্বাদিতে নারি ॥ ৯২৫ 

বিচার করিয়ে যদি আহ্বাদ উপায়। 

রাধিকান্বরাপ হৈতে তবে মন ধায়॥ ১২৬ 

তথাহি ললিতাধবে (৮1৩২) 
অপরিবলিতপূর্বং কণ্চমৎকারকারী 
স্কুরতি মম গরীয়ানেয মাধ্ঘপূরঃ। 
অয়মহমপি হন্ত প্রেন্ষ্য যং লুন্ধচেতাঃ 

সরভসনুপভোক্ূং কানয়ে রাধিকেব। ২০ 

দু প্রেমলন্দের  মাদনাষ্য সহাভাবের আশ্রয়ে যে 
আনন্দ পাওয়া যায়, তার। 

(রাধিকা একলি-একমাত্র দ্রীনাধিকাই, মাদনাখ্য 
মহাভাবের অধিকারিণী, তাই একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য 
সম্পূর্ণরূপে আন্াদনের অধিকারিলী। 

(প্রেস দর্শন _ কৃষনুপৈক তাৎপৰ্যময় কামগনধহীন 
প্রেমের দর্পণ। 

)দৌহে হোড় করি--শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য ও রাধাপ্রেম হড়াহতি 
করে অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কয়ে। 


অন্নৰ -অপরিকলিতপূর্বঃ (অনুভূত পূর্ব) ; 
চমৎকারকারী কঃ (চনৎকারজনক কী অনির্বচনীয়) $ 
। গরীয়ান এষঃ মম শাধূর্যপূরঃ স্কুলতি (অধিকতর এই 
আমার মাধর্যসমূহ প্রকাশ পাইতেছে) ; যং প্রেক্ (যাহা 
দর্শন করিয়া) ; পা 
_শ্ৰীকৃষ্ণও লুক) ; [সন্] (হুইয়া) ; রাধিকাইব 
| সরভসং (শ্রীরাধর ন্যায় ভিসা সহকারে) ও 
উপভোক্তুং কাময়ে (উপভোগ করিতে অভিলাষ করি)। 
অনুবাদ মণি-ভিত্তিতে গ্রতিবিশ্বিত স্বীয় মধ্য 
দেখে শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলছেন : “অহো ! অননুভূত- 
পূর্ব চমৎবারজনক এবং অধিকতর কী অনির্বচনীয় 
আমর এই মাধর্যবাশি প্রকাশ পাচ্ছে-_ঘা দর্শন করে এই 
আনিও লুক্কচিন্ত হয়ে শ্রীরাধার ন্যায় উৎসুক্য সহকারে 
উপভোগ করতে অভিলাষ করছি? 
কষ মাব্্ষের এক স্বাভাবিক বল। 
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল ৯২৭ 
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন। 
আপনা আন্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন। ১২৮ 
এ মাধূর্যাসৃত পান সদা যেই করে! 
তৃষা শান্তি নহে, তৃষ বাচে নিবন্তরে॥ ১২৯ 
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে দিন্দন। 
অবিদগ্ধা বিধি! ভাল না জানে সৃজন ১৩০ 
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই। 
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি।। ১৩১ 
তথাহি শ্ৰীম্ভাগবতে (১০৷৩১ 1১৫) 
অষটটতি যন্তবানহ্ছি কাননং 
ক্রটিধূৰ্গায়তে  ত্বাসপশ্যতাম্‌। 
কুটিলকুন্লং শ্রীমুখঞ্চ তে 
জড় উদীক্ষতাং পন্মকৃন্দ্শাশ্‌।। ২১ 
অদ্বয়_যৎ জহি ভবান্‌ কাননং অটতি (যখন 
বিদ্ধ বিধি _ _ ্ীকম্ মাধুর্য ও আস্মাদনে লুক ভক্ত 
সেই মাধুৰ্য আস্মাদলের সৌভাগ্য লাভ করলেও আগ্বাদনে 
| তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। উত্তরোত্তর তার আস্থাদন-লালসা 
বৃদ্ধি পেতে গাকে। তাই অতৃপ্ত হয়ে ভক্ত সৃষ্টিকর্তা বিধাতারই 
নিন্দ্য করতে থ্যকেন। 


আদিলীল (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 


দিবসে তুমি বৃন্দাবনে গমন কর) ; তদা (তখন) ; 
[বাম] অপশ্যতাং (তোমাকে যাঁহারা দেখিতে পায় না, 
তাহাদের) ; ক্রটিঃ যুগায়তে (ক্ষণার্মসময়ও যুগ 
বলিয়া মনে হয়) ; তে কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং 
(তোমার কুটিল কুন্তল শোভিত শ্রীদুখ) ; চ উদীক্ষতাং 
দৃশাং (যাহারা উত্ধ্বমুখে নিরীক্ষণ করে, তাহাদের 
নয়নের) ; পন্মকৃৎ (পল্ষ্ম-রচনাকারী) ; [ব্রহ্মা] (ব্রহ্মা 
বিধাতা) ; জড়ঃ এব (জড়হ)। 

অনুবাদ_গোণীগণ শ্রীকৃষণকে বলছেন _“তুমি 
যখন দিবাভাগে বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমার 
অদর্শনে ক্ষণার্ধ সময়ও একযুগ বলে মনে হয়। 
কুটিলকুল্লশোভিত তোমার শ্রীমুশ দর্শনকারী ব্যক্তিদের 
নয়নে খিনি পক্ষ (চোখের লোম) রচনা করেছেন, সেই 
ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড়বন্ত হবেন। 

তথাহি ্রীমভাগবতে (১০1৮২1৪০) 
গোপাশ্চ কৃষ্ণনুপলভ্য চিরাদভীষ্টং 
যৎ-প্রেক্ষণে দৃশিযু পক্সকৃতং শপন্তি। 
দৃগ্ডির্ছদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা- 

স্তস্তাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্‌ ৷৷ ২২. 

অহয়_[বাঃ গোপ্যঃ] (যে সমস্ত গোপী) ; 
বংপ্রেক্ষণে (যে শ্ৰীকৃষ্্রে দর্শনে) ; দৃশিষু পক্ষাকৃতং 
শপন্তি (চক্ষুতে পক্ম্ম-নিৰ্মালকারী বিধাতাকে শাপ 
দিয়া থাকেন) ; [তাঃ] (সেই) : সর্বাঃ গোপাঃ 
(সকল গোপীগণ) ; ভীষ্টং কৃষ্ণং চিরাৎ উপলভা 
(অভীষ্ট কৃষ্ণকে বহুকাল পরে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া) ; 
দৃণ্ভিঃ হৃদিকৃতং ( নেত্ৰদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া) ; 
অলং পরিরভ্য (অতাধিকরূপে আলিঙ্গন করিয়া) ; 
নিতাযুজাং অপি দুরাপং তন্তাবং আপু 
(আরা যোগিগণের অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্মিণী 
আদি পট্টমহিষীদিগেরও দুর্লভ তন্রয়তা লাভ 
করিয়াছিলেন)। 

অনুবাদ--যে সকল গোগী শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাত 
হয় বলে চন্ধুর পক্ষ নির্মাণকারী বিধাতাকেও অভিশাপ 
দিয়ে থাকেন, সেই সকল গোপী বহুকাল পরে 
(কুরুক্ষেত্র) শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে পেয়ে লেত্রপথে হৃদয়ে 
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প্রবেশ করিয়ে নিবিড়রূপে আলিঙ্গন করে আড় 
যোগিগণেরও (অথবা নিত্যসংযোগবন্তী কন্পিলী আদি 
পষ্টমহিবীগণের) দুর্লভ তন্ময়তা বা আনন্দ প্রাপ্ত 
হলেন। 

এই পয়ারোক্তির  প্রমাণ্ূপে নীচে 
শ্রীমদ্ভাগবতের দুটি শ্লোক উদ্ধত হয়েছে। 
কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন। 
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবানু॥ ১৩২ 
তথাহি-শ্রীমর্ভাগবতে (১০।২১।৭) 
অক্মপ্ৃতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ 
সখ্যঃ ভোর্বযসোঃ। 
বক্তং ব্রজেশসুতয়োরনূবেণু জু্টং 
ঘৈর্বে নিগীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষমূ॥ ২৩ 
অন্বয়_ সখা (হে সিগণ !) ; বয়সৈঃ 


(সখাগণের সহিত) ; পশুন্‌ অনুবিবেশয়তোঃ (গবাদি 
পশুদিগের পশ্চাতে থাকিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশকারী) ; 
ব্রজেশসুতয়োর (ব্রজেন্্রনন্দনদ্বয়ের _রাম-কৃষে্র) ; 
অনুবেণুজুষ্টম্‌ (নিরন্তর বেণুরাদনরত) 3 
অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং (অনুরক্ত জনের প্রতি 
জিগ্ধকটাক্ষনোক্ষণকারী) ; বক্তুং বৈঃ নিপীতং (বদন 
বাঁহাদের দ্বারা নিঃশেষে গীত হইয়াছে) ; [তেষামেব] 
(সেই) ; জন্ষপ্তাং (চক্ষুদ্মান ব্যক্তিদিগের) ; ইদং বৈ 
ফলং (ওই দর্শনই চক্ষুর সার্থকতা) ; পরং ন বিদামঃ 
(অনা জানি না)। 

অনুবাদ _গোগীগণ বলতে লাগলেন-হে 
সখিগণ ! সখাগণের সঙ্গে গবাদি পশুসকলকে বৃন্দাবন 
মধো প্রবেশকারী ব্রজেশতনয় রামকৃষ্ণের বেগুবাদনরত 
ও অনুরক্জনের প্রতি লিগ্মিকটাক্ষ মোক্ষণকারী 
বদনমগ্ডল যারা সম্যকরাপে দর্শন করেছে, তাদেরই 
চক্ষু সার্থকতা ; চক্ষুর অন্য কোনো সফলতা আছে 
কিনা জানি না। 

তথাহি_শ্্রীমন্ভাগবতে (১০1৪৪ 1১৪) 
গোপান্তপঃ কিনচরন্‌ যদনুষ্য রূপং 
লাবণাসারমসমো্র্বমনন্যসিদ্ধমূ। 
দৃগ্ভিঃ পিবন্তানুসবাভিনবং দুরাপ- 


মেকান্তধাম যশসঃ শ্লিয় এশ্বরস্য | ২৪ 
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শ্রীশ্রীচেতন্যচরিতাস্ৃত 


অন্বয়--গোপাঃ কিং তপঃ অচরন্‌ (গোলীগণ কী 
তপস্যা করিয়াছিলেন) ? ; যৎ দৃগ্ভিঃ অমুষ্য (যে 
তপের প্রভাবে তাহারা নয়নন্বারা ওই শ্রীকৃষ্ণের) ; 
লাবপাসারং অপমোধর্বং অননাসিদ্ধং (লাবণ্য 
যার স্বরূপ অসমোধ্ব অননাসিদ্ধ স্বাভাবিক) ; 
অনুসবাভিনবং (প্রতিক্ষণে নবায়মান এবং) ; যশসঃ 
শ্রিয়ঃ এশ্বরসা একান্তধাম (যশের শোভর বা লক্ষ্মীর 
উশ্র্ষের একমাত্র আশ্রয়রাপ) ; দুরাপং রূপং পিবন্তি 
(দুর্দভরূপ পান করিতেছেন)। 
অনুবাদ _ গোপীগণ কী তপস্যা করেছিলেন 

যার প্রভাবে তারা নয়ন দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণের রূপ পান 
করছেন_যে রূপ লাবণোর সার-্বরূপ যার সমানবা 
অধিক রূপ আর কোথাও নেই, যা ভূষণাদি দ্বারা সিদ্ধ 
নয়, পরন্ত অনন্যসিদ্ধ বা স্বাভাবিক, যা প্রতিক্ষণে নব- 
নবায়মান, যা যশ, শোভা এবং এ্র্ধের একমাত্র চরম 
আশ্রয় এবং যা (লক্ষ্মী আদির পক্ষেও) দুর্লভ। 

অপূৰ্ব মাধুরী কৃ অপূর্ব তার বল। 

যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল। ১৩৩ 

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ। ৰ 

সমাক্‌ আন্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ॥ ১৩৪ 

এইত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ। 

তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ॥ ১৩৫ 

অতন্ত নিগৃঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত। 

স্বরূপ গৌসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥ ১৩৬ 

যেবা কেহ অন্য জানে সেহো তাহা হৈতে। 

চৈতন্য গৌঁলাঞির তেহো অতানত মর্ম যাতে॥ ১৩৭ 

গোপীগণের ‘প্রেম অধিরূড়ডাব’*) নাম। 

বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কডু কহে কাম॥ ১৩৮ 


িঅধিরায়ভাব _-ভাবের গরম ও চরম অবস্থার নাম 
মহাভাব। এই মহাভাবের দুটি অবস্থা - প্রথম অবস্থার নাম 
রাড দ্বিতীয় অবস্থার নাম অধিক্ধড়। মহাভাবের যে অবস্থায় 
সাত্তবিকভাব উদ্দীপ্ত হয়, তাকে বলে রূড়। আর মহাভাবের যে 
অবস্থায় সাত্বিকভাবসকল রূঢড়ডাবের অনুভাব থেকেও 
(কোনো এক অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তাকে অধিরড 
বলে। 


তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে (২।১৪৩) 
প্রেমৈৰ গোগরামাণাং কাম ইত্যগমৎ ্রথাম্‌। 
ইত্যুদ্ধবাদয়োহপোতং ৰাঞ্ৰন্তি ভগবৎপ্ৰিয়াঃ।৷ ২৫ 
অন্বয় গোপরামাণাং প্রেমা এব (বজগোগীদের 
প্রেমই) ; কামঃ ইতি প্রথাং আখমৎ (কাম নামে 
খ্যাতি লাভ করিয়াছে) ; ইতি [হেতোঃ] উদ্ধবাদয়ঃ 
ডগবৎগ্রিয়া অপি (এইজনা উদ্দবাদি ভগবদ্‌ তত্ত- 
গণও) ; এতং বাঞ্ন্তি (এই প্রেমকে বাঞ্ছা করেন)। 
অনুবাদ--ব্রজগোপীগণের প্রেমই 'কাম' নামে 
অভিহিত হয়ে থাকে। (কিন্তু তা স্বরূপত কাম নয়) ; 
এইজন্য উদ্ধবাদি ভগবদ্ভকগণও এই প্রেমকে বাঞ্থা 
করেন। 

কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষপ॥ ১৩৯ 

আবে প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি “কাম*। 

কুষেনদরিয় প্রীতি ইচ্ছা-_ ধরে প্রেম “নাম? ॥ ১৪০ 

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল। 

কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল॥ ১৪১ 

লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম। 

লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥ ১৪২ 

দুস্তাজ আর্যপথ”) নিজ পরিজন। 

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্থসন॥ ১৪৩ 

সর্বস্ঞাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। 

কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥ ১৪৪ 

ইহাকে কছিয়ে কৃষে দৃঢ় অনুরাগ। 

স্বচ্ছ ধৌতৰস্ত্ৰে যৈছে নাহি কোন দাগ॥ ১৪৫ 

অতএব কাম প্রেমে বহুত অনতর”)। 

কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভায্সর॥ ১৪৬ 

শেআর্ধপথ-_সদাচার। যেমন, কুলরমপীর পক্ষে 
পাতি ধর্ম। 

(কাম প্রেমে বহুত অন্তর _ স্বরূপ লক্ষণে ও তই 
লক্ষণে কাম ও প্রেম ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম অন্তরঙ্গা 
চিহক্তির বৃত্তি এবং কাম বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি। আর 
তটছব-লক্ষণে প্রেন হল কৃষ্ণসুটৈেক তাৎপর্যময় এবং কাম হল 
আত্তেন্দিম স্রীতিময়। 
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অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ। 
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ৷ ১৪৭ 
তথাহি--শ্ৰীমতাগবতে (১০।৩১।১৯) 
যত্তে সুজাতচরণান্থরুহং স্তনেষু 
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কৰ্কশেষু। 
তেনাটবীমটসি তদ্বাথতে ন কিংস্বিৎ 
কৃর্গাদিভি্মতি দীর্ভবদায়্যাং নঃ॥ ২৬ 
অন্ময়- প্রিয় (হে প্রিয়) ; তে যৎ সুজাত- 
চরণাম্বরুহং (তোমার যে সুকোমল চরণকমল) ; 
ভীতাঃ কর্কশেষু স্তনেষু শনৈঃ দখীমহি (ভীত হইয়া 
আমাদের কঠিন স্তনসমূহে ধীরে ধীরে ধারণ করি) ; 
তেন অটৰীং অটসি ( সেই চরণের দ্বারা তুমি যখন বনে 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াও) ; তৎ কৃর্গাদিভিঃ কিংস্বিৎ ন 
ব্যথতে (তখন কি সেই চরণ সুক্ প্রস্তুরখণ্ডাদির ছারা 
ব্যথাপ্রাপ্ত হয় না) ? ; ভবদায়ুবাং নঃ ধীঃ ভ্রমতি 
(স্বদ্গতপ্রাণ আমাদিগের উহা ভাবিয়া বুদ্ধি বা চিত্ত ভ্রান্ত 
হইয়া পড়িতেছে)। 
অনুবাদ_হে প্রিয় ! তোমার যে সুকোমল 


চরণকমল আমরা ভীত হয়ে আমাদের কঠিন ন্তনসমূহে ৷ 


খ্বীরে ধীরে ধারণ করি, তুমি সেই চরণকমলদ্বারা বনে 
বনে (এই রজনীতে) ভ্রমণ করছ, তখন কী সেই 
চরণকমল শরীক ্রস্্রপ্ডাদির ছারা বাথাপ্রাপ্ত হচ্ছে 
না ? আমাদের চিন্ত ভোমার জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল 
হচ্ছে ; কারণ তুমিহ আমাদের জীবন। (সুতরাং তুমি 
বনভ্রমণ থেকে বিরত হয়ে আমাদের নিকট আবির্ভূত 
হও)। 

আত্ম সুখ দুঃখ গোগীর নাহিক বিচার। 

কৃষ্ণমুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥ ১৪৮ 

কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ”'। 

কৃষ্ণনুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।। ১৪৯ 

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে। 

যে যৈছে ডজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।। ১৫০ 

তার সব করি পরিত্যাগ--যা কৃষ্ণের সুখের অনুকূল 


নয়। 


তথাহি_শ্রীমভাগবতে (১০1৩২২১) 
এবং  মদর্থোক্মিতলোকবেদ- 
স্বানাং হি ৰো মযানুবৃত্য়েহবলাঃ। 
মরা গরোক্ষং ভজতা তিরোছিতং 
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং গ্রিয়াঃ ॥ ২৭ 
অন্বয় _অবলাঃ (হে অবলাগণ) ! ; মদর্থো- 
স্মিতলোক বেদদ্বানাং (তোমরা আমার জনা 
ইহলোকের লৌকিক ব্যবহার, বেদনিরদষট ধর্মপথ এবং 
নিজ নিজআত্রীমস্বজনকে পরিত্যাগ করিয়াছ) ; বঃ হি 
ময়ি এবম্‌ অনুবৃত্তয়ে (তোমাদের আমার প্রতি 
এই ভব বৃদ্ধির জনাই) ; পরোক্ষং ভজতা ময়া 
তিরোহিতং (পরোক্ষভাবে তোমাদের ভজনা করিলেও 
আমি অন্তর্ানে ছিলাম) ; তৎ  প্রিয়াঃ (সেহেতু হে 
প্রিয়াগণ) ; প্ৰিয়ং মা অসৃমিতুহ মার্হথ (তোমাদের প্রিয় 
আমাকে দোষারোপ করা উচিত হয় না)। 
অনুবাদ_(গোপীপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাকা)_হে, 
অবলাগণ ! তোমরা আসার জন্য লৌকিক ব্যবহার, 
বেদনি্ষ্ট ধ্মপথ এবং নিজ নিজ আতীয়স্বজনাদি 
পরিত্যাগ করেছ। তোমাদের নিরন্তর অনুরাগ 
আস্থাদনার বা বৃদ্ধির জনাই আমি তিরোহিত 
হয়েছিলাম। হে প্রিয়াগণ ! আমি তোমাদের প্রিয় $ 
সুতরাং তারজ্ঞন্য আমার প্রতি তোমাদের দোষারোপ 
করা কর্তবা নয়। 
শ্রীমদ্ভগবন্তীতাযাং (৪ অঃ ১১) 
যেষথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈৰ ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্ধানুবরতন্ে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৮ 
[অন্বয় ও অনুবাদ চতুর্থ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় শ্লোকে 
রটবয (পৃষ্ঠা ৫২)] 
সে প্রতিজ্ঞা ভল হৈল গোগীর ভজনে। 
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে॥ ১৫১ 
তাহি- শ্রীমত্তাগবতে (১০1৩২1২২) 
ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং 
সবসাধুকৃতাং বিবুধায়ুষাপি বঃ। 
যা মাহভজন্‌ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবৃণ্চা তন্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ২৯ 
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অন্বয় নিরবদাসংযুজাং বঃ (অনিন্দ্য 
সংযোগৰতী তোমাদিগের) ; স্ব সাধুকৃতাং (স্বীয় 
সাধুকত) ; অহং বিবুধায়্যাপি ন পারয়ে (অমর আয়ু 
লাভ করিয়াও আমি শোধ করিতে সমর্থ হইব না) ; যাঃ 
দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চা (যেহেতু তোমরা দুশ্ছেদা 
গৃহশৃস্খল ছিন্ন করিয়াও) ; মা অভজন্‌ (আমাকে ভজন 
করিয়াছ) ; বঃ সাধুনা তৎ প্রতিযাতু (তোমাদের এই 
সাধুকৃত্যের দ্বারাই তাহার প্রতিশোধ হ'উক)। 
অনুবাদ- (শ্ৰীকৃষ্ণ গোশপীগণকে বলছেন) ; হে 
গোপিগণ | দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্ঘল নিঃশেষে ছিন্ন করে 
তোমরা আমাকে ভজন করেছ। অনিন্দ্য ভজনপরায়ণা 
তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতাপকার_দেবপরিমিত 
অয়ুস্ধাল দিয়েও আমি পরিশোধ করতে পারব না। 
অতএব তোমাদের এই সাধুকৃতোই অর্থাৎ প্রেমেই তার 
পরিশোধ হোক। 
তবে যে দেখিয়ে গোগীর নিজ দেহে গ্রীত। 
সেহোত কৃষ্ণ্রে লাগি জানিহ নিশ্চিত॥ ১৫২ 
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। 
তার ধন উর ইহা সম্ভোগ সাধন। ১৫৩ 
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষঃসন্রোষণ। 
এই লাগি করে দেহের মার্জন ভূষণ| ১৫৪ 
তথাহি__গোদীপ্রেমানতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্‌ 
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমূপাসতে। 
তাভাঃ পরং ন মে পার্থ নিগু়প্রেমভাজনম্‌॥ ৩০ 
অন্বয় পার্থ (হে পার্থ !) ; যাঃ গোপাঃ (যে 
সমস্ত গোপীগণ) ; নিজালং অপি মম ইতি সমুপাসতে 
(নিজ নিজ দেহকেও আমার [শ্রীকৃষ্ণের] জ্ঞান করিয়া 
যন্ত্র করেন) ; তাভাঃ পরং মম নিগ্ঢ়প্রেমভাজনং ন 
(ভিহাদিগের হইতে কেহই আমার নিগৃঢ় প্রেমভাজন 
নহেন)। 
অনুবাদ-__ শ্রীকৃষ্ণ বললেন : হে পার্থ! যে সমস্ত 
গোলীগণ নিজ নিজ দেহকেও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বস্তু 
জ্ঞানে (মার্জন-তৃষণাদিদবারা) যত্র করেন, সেই 
গোপীগণ ব্যতীত আমার নিশৃড় প্রেমভাজন আর কেউ 
নেই। 


আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব। 
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৫৫ 
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। 

সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ॥ ১৫৬ 
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। 
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আ্াদয়॥ ১৫৭ 
তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ ।₹) 
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥ ১৫৮ 
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান। 
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্যবসান॥ ১৫৯ 
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্পতা। 

সে মাধুর্য বাঢ়ে যার লাহিক সমতা। ১৬০ 
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ। 

এই সুখে গোগীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ। ১৬১ 
গোপীশোডা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত। 
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥ ১৬২. 
এই মত পরস্পর পড়ে ছুড়াছড়ি। 
পরস্পর বাছে কেহ মুখ নাহি মুডি৫)॥ ১৬৩ 
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপ গুণে। 

তার সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে। ১৬৪ 
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে। 

এই হেতু গোগীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥ ১৬৫ 

যথোক্তং শ্ৰীরূপগোস্থামিলা স্তবমালায়াং 
কেশ্বাষ্টকে ৮ম ল্লোকে 

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভার্চিতং 
স্মিতান্ুরকরন্বিতের্ণ টদপাঙ্গভগ্গীশতৈঃ। 
স্তনস্তবকসঞ্চরম্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং 

ত্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্‌ ৷ ৩১ 

অন্বয়-আভিঃ সুদ্দরীততিভিঃ উপেত্য স্মিতান্ধুর- 


কানিজ সুখ অনুরোধ -- নিজের সুখের অনুসন্ধান বা 
লালসা। 


“শহড়াহুড়ি--পরন্পর্ জেদাজেদি করে অগ্রসর বা বর্ষিত 


হওয়ার চেষ্টা 


{J 
(গ)বুখ নহি যুড়ি -মুখ ফিল না অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার 


করেনা। 


আদিলীলা (চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ) 
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করফিতৈঃ (এই সকল সুন্দরী যুবতী বধৃগণ আসিয়া | 


মৃদুমন্দ হাসা ও রোমাঞ্চযুক্ত) ; নটপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ 
(নৃতশীল অসংখ্য কটাক্ষ ভঙ্গীর দ্বারা) ; পথি 
অভার্চিতং (পথিমধ্যে পৃঞ্জিত) ; স্তন-ন্তবক-সঞ্চরন্নয়ন 
চঞ্চরীকাঞ্চনং (যাহার নয়নরূপ ভ্রমরদ্বয় সেই 
ব্ৰজবধূদিগের স্তনপুস্পন্তবকে সঞ্চারিত হইতেছে) ২ 
বিপিনদেশতঃ ত্রঙ্গে বিজয়িনং কেশবং ভজে 
(বনপ্রদেশ হইতে ব্রজে আগমনকারী সেই কেশবকে 
আমি ভজনা করি)। 
অনুবাদ--বনপ্রদেশ থেকে (শ্রীকৃষ্ণের) ব্রজে 

আগমনকালে এই সুন্দরী ব্রজবধূগণ এসে মৃদুমন্দ হাস্য 
ও রোমাঞ্চযুক্ত হয়ে নৃত্যশীল অসংখ্য কটাক্ভঙ্গীর 
দ্বারা পথিমধ্যে ধার অর্চনা করছেন এবং যার নয়নরূপ 
বিচরণ করছে, সেই কেশবকে আমি ভক্জনা করি। 

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিন্ত । 

যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন॥ ১৬৬ 

গোগীপ্রেমে করে কৃষ্ণে মাধুর্যের পুষ্টি। 

মাধুর্য বাঢ়ায় প্রেম হঞ্া মহাতুষ্টি॥ ১৬৭ 

শ্রীতিবিষয়ানন্দে!  তদাশ্রয়ানন্দ। 

উহা নাহি নিজ-শুখ-বাঞ্ছার সমন্ধ ১৬৮ 

নিরুপাদি গ্রের্ম "' যাহা তাহা এই রীতি। 

প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের গ্রীতি॥ ১৬৯ 

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে গ। 

সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥ ১৭০ 

“প্রীতি বিষয়ানন্দে যার প্রতি প্রীতি করা যায়, তার 
আনন্দ জন্মালেই, যিনি প্রীতি করেন, তার আনন্দ 
জন্মে৷ শ্রীকৃষ্ণ গোগীদের প্রীতির বিষয়, আর গোপীগণ সেই 
রীতির আশ্রয় ; অর্থাৎ গোণীদের প্রেমের ফলে শ্রীকৃফের 
জনে, তারজন্য গোলীদের কোনোরাপ ইচ্ছায় প্রয়োজন হয় 
না। 

1নিরুপাধি প্রেন--কামগন্কহীন প্রেম। 

(গকৃষঃসেবানন্দ বাধে _ নিজের সুশে যদি কৃষ্ণসেবার 
বাধা হয়, তবে ভক্ত নিজের সেই সুখ বা আনন্দে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হন 


তথাহি_ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম বিভাগে 
২য় লহ্যাম্‌ (২৪) 
জল্স্তষ্তারস্তমুতুয়ন্তুয়ং 
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ। 
কংসারাতেবীজনে যেন সাক্ষা- 
দক্ষোদীয়ানন্তরার়ো বাধায়ি॥ ৩২ 
অন্বয়-দারুকঃ (প্রীকৃষ্ণসারথি দারুক) ; 
'অননতস্ঠারভ্ং উত্ভুঙগয়ন্তং (অঙ্গসমূহের জড়তাভাব 
বর্ধনকারী) ; প্রেমানন্দং ন অভ্যনন্দৎ (প্রেমানপ্দকে 
অভিনন্দন করেন নাই) ; যেন কংসারাতেঃ (কারণ 
উহা দ্বারা কংসারি শ্রীকৃষ্ণের) ; সাক্ষাৎ বীজনে 
(সাক্ষাৎভাবে চামর সেবনে) ; অক্ষোদীয়ান্‌ অন্তরায়ঃ 
ব্যাধয়ি (অধিকতর বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াহিল)। 
অনুবাদ -- শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গে চামর সেবনে অত্যধিক আনন্দ প্রাপ্ত হলে তার 
দেহে ভ্ন্তনামক সাত্বিক ভাবের উদয় হওয়াতে 
অঙ্গসমূহে জড়তা এল। অঙ্গে জড়তাভাব বর্ধনকারী 
প্রেমানন্দকে দারুক অভিনন্দদ করেননি। কারণ 
কংসারি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাংভাবে চামর সেবনে 
অধিকতর বিশ্ন উৎপন্ন হয়েছিল। 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 
ওয় লহ্যাম্‌ ৩২ শ্লোকঃ 


(শ্রীগোবিন্দ দর্শনে বিঘ্কারী) ; বাস্পপূরাভিবর্ষিণং 
(নেত্রজপবর্ষণকারী) ; আনন্দং উচ্চৈঃ অনিন্দৎ, 
| (আনন্দকে অত্যধিক নিন্দা করিয়াছেন)। 

অনুবাদ__পন্মলোচনা রুক্মিণী (বা অন্য কোনো 
কৃষ্ণপ্রেয্সী) শ্রীগোবিন্দ দর্শনের বিল্নকারী 
অশ্রর্ষণকারী সেই আনন্দকেও অতাযধিক নিন্দা 
করেছেন; কারণ সেই অশ্রু গোবিন্দ দর্শনের বাধা 
হয়ে উঠল। 

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে। 
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্রশ্রীচেতনাচরিতানৃত 


সবসখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥ ১৭৯ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (৩1২১।১১-১২) 
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। 
মনোগতিরবিচ্ছিনা যথা গঙ্ান্তসোহম্বুধী॥ ৩৪ 
লক্ষণং ভক্তিযোগসা নির্শণসা ছাদাহৃতম্‌। 
অহৈতুকাব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুযোত্তমে॥ ৩৫ 


: গঙ্গান্তসো যথা 
(গঙ্গা প্রবাহের যেরূপ) ; [তথা] (সেইনপ) ; 
অবিচ্ছিন্ন মনোগতিঃ (অবিচ্ছিনা মনের গতি) ; সা হি 
(তাহাই) : নির্ণসা ভক্তিযোগস্য (নির্ঘণ 
তক্তিযোগের) ; লক্ষণম্‌ উদাহৃতং (লক্ষণরূপে কথিত 
হয়) ; যা ভক্তিঃ অহৈতুকী অবাবহিতা (যে ভক্তি 
ফলানুসন্ধানশূন্যা এবং জ্ানকর্মাদি ব্যবধান শূন্যা)। 

অনুবাদ  কপিলদেব দেবহুতিকে বললেন 
মা ! আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সর্বান্তঃকরণে অবস্থিত 
পুরুষোত্তমরপী আমাতে ভক্তিযুক্ত হয়_এমুগ্র 
অভিমুখে গঙ্গার গতির ন্যায় অবিচ্ছি্না যে মনোগতি 
এবং যা ফলানুসন্ধান-শূন্যা এ জ্ঞানকর্মাদি 
বাবধানশূনযা, তা-ই নিৰ্গুণ ভজ্তিযোগের লক্ষণ। 

তথাহি-শ্ৰীম্তাগবতে (৩।২৯1১৩) 

ত 
দীয়মানং ন গৃনন্ধি বিনা মৎসেৰনং জনাঃ॥ ৩৬ 

অন্ধয় _জনাঃ (আমার ভক্তগণ) ; মৎসেবনং 
বিনা দীয়মানং উত (আমার সেবা বিনা আমি দিতে 
চাহিলেও) ; সালোক্য (আমার সহিত একলোকে 
বাস) ; সাষ্টি (আমার সমান পর্ব) ; সারূপা (আমার 
সমান রূপ) ; সামীপা (আমার নিকটে অবস্থান) ; 
একত্বমপি (আমার সঙ্গে সামূজাও) ; ন গৃরুন্তি (গ্রহণ 
করেন না)। 

অনুবাদ _কপিলদেক বললেন : মা ! আমার 
ভক্তগণ আমার সেবা বিনা সালোকা, সার্টি, সারাপ্য, 
সমীপা এবং সাযুজ্য _ এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান 


করলেও গ্রহণ করেন না। 
তত্রৈৰশ্রীমতাগবতে (৯৪1৬৭) শ্লোকঃ 
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতু্টয়ম্‌। 
নোছনতি সেবা পূর্ণাঃ কুতেহন্যৎ কলবিদ্রতমূ॥ ৩৭ 
অন্থয়_সেবয়া পূর্ণাঃ তে (আমার সেবাদ্বারা 
পরিপূর্ণ আমার ভন্তগণ) ; মৎসেবয়া প্রতীতং (আমার 
সেবার দারা লন) ; সালোক্যাদি চতুয়ং ন ইচছে্ত 
(সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তিও চাহেন না) ; 
কালবিদ্রতং (কালপ্রভাবে যাহা ধবংসশীল) ; অনাৎ 
কুতঃ (অনা কিছু কেনহবা চাহিবেন) ? 
অনুবাদ _ শ্ৰীভগবান বৈকুণ্ঠনাথ দুর্বাসাকে 
বললেন : আমার সেবাসুখে পরিপূর্ণ আমার ভক্তগণ_ 
আমার সেবার দ্বারা লব্ধ অনায়াসে যা পাওয়া যায়, সেই 
সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিকেও যখন গ্রহণ করতে ইচ্ছা 
করেন না, তখন কালপ্রভাবে ধবংসশীল জন্াকিদ্ছু 
(এমনকি ্রগাদি) কেনই বাচাইবেন ? 
কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোগীপ্রেম। 
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দন্ধহেম। ১৭২ 
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী। 
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিশ্যা সখী দাসী॥ ১৭৩ 
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাচ্ছিত। 
প্রেমসেবা পরিপার্টিঞ ইস্ট সমীহিত1খ॥ ১৭৪ 
তথাহি_-গোগীপ্রেমামৃতে 
সহায়া গুরবঃ শিষ্যা 
ভুজিত্যা বান্ধবাঃ স্তিয়ঃ। 
সত্যং বদামি তে পার্থ 
কিং গোপাঃ মে ভবন্তি না| ৩৮ 
অন্যয়_পার্থ ( হে অর্জন!) ; তে সত্যং বদামি 
(তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি) ; গোপাঃ মে 
সহায়াঃ শুরবঃ শিষ্যাঃ ভূজিষ্যাঃ বান্ধবাঃ দ্নিয়ঃ 


"৯ ্রেমসেবা-পরিপাটা_কৃষণপুখৈক আবপরযরী সেবার 
কৌশল। 

(ই সীহিত-_ইই অর্থ শ্রীকৃষ্ণের অউীষ্ট, অর্থাৎ যা 
ভালোবাসেন। 


'আদিলীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 
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(গোপীগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগা, 
বান্ধব, স্ত্রী) ; [অতঃ] (অতএব) ; [তাঃ] (তাহারা) ; 
মেকিং ন ভৰন্তি (আমার কী না হয়েন) ? 
অনুবাদ--শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন : হে অর্জুন ! তোমার 
নিকট সত্য করে বলছি, গোপিকাগণ আমার সহায়, 
গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব এবং স্ত্রী হন ; অতএব 
তারা যে আমার কী নন, তা আমি বলতে পারি না, 
অর্থাৎ তারা আমার সবই। 
জঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৩৯) আদিপুরাণবচনম্‌ 
মন্বাহাত্মাং মৎসগর্যাং মৎগ্রদ্ধাং মন্নোগতম্‌। 
জনন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তন্ৃতঃ ৷৷ ৩৯ 
অন্বয়_ পার্থ (হে অর্জুন !) ; খোপিকাঃ 
মন্মাহাত্মাং (গোপীগণ আমার মহিমা) ; মৎসপর্যাং 
মংশ্রন্ধাং মন্মনোগতং (আমার সেবা, আমার স্পৃহার 
বিষয়, আমার মনোগত ভাব) ; তন্বতঃ জানন্তি 
(স্বরূপত জানেন) ; অন্যে ন জানান্তি (অন্য কেহ তাহা 
জানেন না৷) 
অনুবাদ--শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন : হে অর্জুন ! আমার 
মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহ্যর বিষয় এবং 
অন্য কেউ তা জানেন না। 
সেই গোগীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা। 
রূপে গুণে নৌভাগো প্রেমে সর্বাধিকা॥ ১৭৫ 
তথাহি পর্পপুরাণে 
যথা রাধা প্রিয়া বিফোন্তসযাঃ কু প্রিয়ং তথা। 
সর্বগোগীষু সৈবৈকা বিষ্োরত্ন্তবন্নভা॥ ৪০ 
অন্বয়__রাধা যথা বিল্োঃ প্রিয়া (শ্রীরাধা যেমন 
কৃষ্ণের প্রিয়া) ; তষ্যাঃ কুণ্তং তথা প্রিয়ং (তাহার 
শ্রীরাধার কুণ্ড তেমনই প্রিয়) ; সর্বগ্োগ্ীযু একা সা এব 
(সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একা সেই শ্রীরাধাই) ; 
বিষ্গেঃ অতান্তবন্লভা (শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া)। 
অনুবাদ শ্ৰীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যেমন প্রিয়, শ্রীরাধার 
কুণ্ডও তেমনই প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একা 
শ্রীরাধাই শ্রীকৃষোর প্রিয়তমা প্রেয়সী। 
তাৎপর্য--রূপে, গুণে, সৌভাগ্য এবং প্রেমে 


সর্বশ্লেষ্ঠা বলেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রেয়সী। 
লবুভাগবতামূতে উত্তরখণ্ডে (৪৬) আদিপুরাণবচনম্‌ 
ত্ৰৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্ৰ বৃন্দাবনং পুরী। 
তরাপি গোপিকাঃ পার্থঃ যত্ৰ রাধাভিধা মম।॥ ৪১ 
অন্ধয়_-পাৰ্থ (হে অর্জন!)7 জৈলোকো পৃথিবী 
ধন্যা (এই ত্ৰিলোক অর্থাৎ ্বগ-মর্ভয-পাতালের 
মধ্যে পৃথিবী ধন্যা) ; ত্র বৃন্দাবনং পুরী (যেখানে 
বৃন্দাবন নামক পুরী) ; [বিরাজতে] (বিরাজিত) ; তত্র 
অপি গোপিকাঃ ধন্যাঃ ( সেই বৃন্দাবনেও গোপীগণ 
ধন্যা) ; যত্ৰ মম রাধাভিধা (যে গোগীগণের মধ্যে 
আমার রাধানামী) ; [গোপিকা বর্ততে] (গোলী 
আছেন)। 
অনুবাদ - শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন __হে অর্জুন! সবর্ণ- 
মর্ভ-পাতাল_এই ভ্রিলোকের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা ; 
যেহেতু এই পৃথিবীতে বৃন্দাৰন নামক পুরী আছে ; সেই 
বৃন্দাবনের মধ্যে আবার গোলীগণ ধন্য, যেহেতু সেই 
গোপীগণের মধ্য শ্রীরাধানায়ী আমার গোপী আছেন। 
রাধাসহ ক্রীড়ার বৃদ্ধির কারণ। 
আর সব গোগীগণ রসোপকরণ॥ ১৭৬ 
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণধন। 
সহা বিনু সুখ হেডু নহে গোগীগণ।॥ ১৭৭ 
শ্রীগীতগোবিন্দে ওয় সর্গে ১ম শ্লোকে 
শ্রীজয়দেবৰাকাম্‌ 
কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃত্খলাম্‌। 
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ত্রজসুন্দরীঃ।। ৪২. 
অন্বয়_কংসারিঃ অপি (শ্রীকৃষ্ণও) ; সংসার- 
বাসনাবদ্ধ শৃ্খলাং (সম্যকরূপে সারভূত বাদনার 
বন্ধনবিষয়ে শৃঙ্খলারূপা) ; রাধাং হৃদয়ে আধায় 
(প্রীরাধাকে হৃদয়ে সম্যকরূপে ধারণ করিয়া) ; 


ব্রজসুন্দরীঃ তত্যাজ (ব্রজসুন্দরীগগকে ত্যাগ 
করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ_কংসারি শ্রীকৃষ্ণ (রাসলীলার 


অভিলাষরূপ) তার সম্যক সারভূত বাসনার বন্ধনে 
শৃঙ্খলরাপা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করে অন্য ব্রজ- 
সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করেছিলেন। 
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সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার। 

যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥ ৯৭৮ 

সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ। 

অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ।। ১৭৯ 

শ্রীকৃষ্ণচচৈতনা গৌসাঞি ব্রজেন্্-কুমার। 

রসময় মূর্ভি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শূঙ্গার॥ ১৮০ 

সেই রস আহ্বাদিতে কৈল অবতার। 

আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥ ১৮১ 

তথাহি-শ্ৰীগীতগোবিন্দে ১ম সর্গে ১২ শ্লোকে 

শ্ৰীজয়দেববাক্যম্‌ 

বিশ্বেষামনুরগ্জনেন জ্রনয়ন্নানন্দমিন্টীবর- 

শ্রেণী-শামলকোমলৈরুপনয়ন্নদ্গৈরনদোংসবম্‌। 

শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীঢ়তি।। ৪৩ 

অন্থয়_সথি (হে সখি!) ; অনুরপ্জনেন বিশ্বেষাং 

(প্রীতি সম্পাদনদ্বারা সমস্ত গোগীগণের) ; আনন্দং 
জনয়ন্‌ (আনন্দ জন্মাইয়া) ; ইন্দীবর শ্রেণী শ্যামল 
কোমলৈঃ অলৈঃ (নীলপদমশ্ৰেণী হইতেও শ্যামল ও 
কোমল অজসমৃহদ্রারা) ; অনঙ্গোৎসবং উপনয়ন্‌ 
স্বচ্ছন্দং (অনঙ্গোৎসব প্রাপ্ত করাইয়া অসংকোচে) ; 


ভ্রজসুন্দরীডিঃ অভিতঃ (ব্রজনুন্দরীগণ কর্তৃক সর্বাঙ্গ- 


দ্বারা); প্রতাদং আলিঙ্গিতঃ (প্রতি অঙ্গে আলিদিত); | 


[সন্] (হইয়া) ; মুক্মঃ হরিঃ অন (মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ 
বসন্তকালে) ; মূর্তিমান শূঙ্গার ইব ক্রীড়তি (মূর্তিমান 
শৃঙ্গার রস স্বরূপে ফ্রীড়া করিতেছেন)। 

অনুবাদ _হে সখি ! অনুরঞ্রনের দ্বারা সমস্ত 
গোপীগণের আনন্দ জগ্মিয়ে এবং নীলপন্থশ্রেণী 
থেকেও শামন ও কোমল অঙ্গসমূহের দ্বারা তাদের 
হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব উদয় করিয়ে এবং অসংকোচে 


শূঙ্গার রস-স্বরূপ মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বসম্ভকালে ক্রীড়া 
করছেন। 

তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার অর্থাৎ 
মূর্তিমান শৃঙ্গার, তার প্রমাণরূণে এই শ্লোকটি উদ্ধত 
করা হয়েছে। 


শ্রীকৃঞ্ণ-চৈতন্য গৌসাঞি রসের সদন'"। 
অশেষ বিশেষে কৈল রস আহ্বাদন॥ ১৮২ 
সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগ ধর্ম। 
চৈভন্যের দাসে জানে এই বব মর্ম॥ ১৮৩ 
অদ্বৈত আচাৰ্য নিত্যানন্দশ্রীনিবাস। 
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ৷ ১৮৪ 
আর যত চেতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ। 
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরপ। ১৮৫ 
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস। 
মুল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ৷৷ ১৮৬ 
তথাহি-্ৰীস্বরূপগোস্বামিন শ্নোকঃ 
্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা- 
স্বাদ্যো যেনাভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। 
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি- 
লোভান্তস্াবাঢাঃ সমজনি শীগর্ভসিদ্ধৌ হযীন্মঃ। 5৪ 
[অন্ধ ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ট শ্লোকে দ্রষ্টব্য 
পেষ্ঠা৪)] 
এ সব সিদ্ধান্ত গৃঢ় কহিতে না জুরায়€)। 
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥ ১৮৭ 
অতএব কহি কিছু করিএা নিশুঢ়। 
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ১৮৮ 
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ। 
এ সব সিদ্ধান্তে সে-ই পাইবে আনন্দ ॥ ১৮৯ 
এ সব সিদধান্তরস আশ্রের পল্পব। 
ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্পভ॥ ১৯০ 
অভক্ত উদ্ের ইথে না হয় প্রবেশ। 
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥ ১৯১ 
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে। 
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥ ১৯২ 
'স্রসের সদন --শ্রীকৃষচৈতনা অধিলরসামৃতমূর্তিস্বরং 
শ্রীকৃষ্ণ বলে সমস্ত রসের নিধান। তাই সর্বপ্রকার বৈচিন্তরীর 
| সঙ্গে তিনি রসের আস্বাদন করেছিলেন। অর্থাৎ মধুর রসের 
সর্ববিধ বৈচিন্ত্ীয় আস্বাদনই শ্রীচৈতন্য অবতারের মুখ্য 
উদ্দেশ ছিল। 
খকহিতে না জূরায়_ প্রকাশ করে বলা উচিত নয়। 


আদিলীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 
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অতএব ভক্তগণে করি নমঙ্কার। 

নিঃশঙ্কে কহিয়ে তার হউক চমৎকার ১৯৩ 

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে। 

পূৰ্ণানন্দ পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে॥ক) ১৯৪ 

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্ৰিভুবন। 

আমাকে আনন্দ দিবে গছে কোন্জন।॥ ১৯৫ 

আমা হইতে যার হয় শত শত শুণ। 

রীকৃষ মনে মনে বিচার করছেন--'তত্বজ্র ব্যক্তিগণ 
আমাকে পূর্ণানন্দ-শবরলাপ এবং পূর্ণ রাগ বলেন।' শ্রীকৃষ্ণ 
নিজে আনন্দ-স্বরূগ বলে সবল জগংকে আনন্দিত করেন, 
কিন্তু সেই ্রীকৃষণকে কী কেউ আনপ্দ দিতে পারে ? এই 
প্রশ্নের দীমাংসায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন “আমা অপেক্ষাও যাঁর 
গুণ শত শত অধিক, অর্থাৎ একমাত্র শ্রীরাধাই আমাকে । 
আনন্দিত করতে পারেন” শ্রীরাধার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও 
শব্দ যথাক্রবে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু, কর্ণ, জিহা, নাসিকা, ত্বক 
এই পক্চেপ্িয়কে আনন্দিত কনে থাকে। এর ছাযাই শী 
অনুভব করছেন -- শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অধিক পুপবতী 
এবং রূপ-মাধুর্যে শ্রীরাধা তার থেকে শ্রেষ্ঠা, কারণ প্রীরাধাকে 
দর্শন করলে অসমোর্ধ রূপ-সাধুর্যসমগ্িত শ্রীকৃষেন্রও নয়ন 
পরিতৃপ্ত হয়। অর্থাৎ শ্রীরাধার রূপ-গুণই শ্রীকৃষ্ণের ভীবাতু বা 
প্রাণধারণের উপায়। 

কিন্তু তটস্ক হয়ে বিচার করে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন -- সমন্তই 
বিপরীত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্াপ-রসাদির নাধর্যই শ্রীরাধার 
রূপ-রসাদির মাধুর্য অপেক্ষা শ্েষ্ঠ। কারণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ- 
রসাদিতে প্রীরাধা এতহ আনন্দ পান যে, তিনি সুখের 
আমিক্যে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি 
দুরে থাকুক, বাশের রক্জে বায় প্রবেশে বংলীধ্বনির মতো 
শব্দ, কিংবা দ্ৰীকৃষ্ণের অঙস্পর্শ দূরে থাকুক, তরুণ-তমাল 
বৃক্ষের সঙ্গে কৃষ্ণের বর্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভেবে তমালকেই 
প্রেমভরে যে আলিঙ্গন ; কিংবা সান্মণৎভাবে শ্রীকৃষ্ণ 
অঙ্গগন্ধ না পেলেও দূর থেকে অনুকূল বাতাসে আসা 
অঙ্গগন্ধে শ্রীরাধার উড়ে যাওয়ার যে প্রেমাঞ্ধ আকুলতা ; 
কিংবা সক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা দূরে থাকুক, 
শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তান্ুলমাত্র আস্বাদন করেই শ্রীরাধার যে 
সুতা এবং চরম অবস্থায় হকের সদ সঙ্গে ধার 
যে অনির্বচনীয় আনন্দ এবং শ্রীরাধার অঙ্গে যে অপূর্ব মাধুরী 
তা দেখে শ্রীকৃষ্ণের স্থির বিশ্বাস, শ্রীরাধার সুখ শ্রীকৃষ্ণের সুব 
অপেক্ষা অনেক অনেক রেশি। 


সেইজন আহ্বাদিতে পারে মোর মন। ১৯৬ 
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভৰ। 
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥ ১৯৭ 
কোটি কাম জিনি রূপ যদাপি আমার। 
অসমোধর্ব মাধুর্য সামা নাহি যার॥ ১৯৮ 
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। 
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥ ১৯৯ 
মোর বংশী-গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। 
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥ ২০০ 
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। 
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥ ২০১ 
যদাপি আমার রসে জগৎ সরস। 
রাধার অধর রসে আমার করে বশ। ২০২ 
যদাপি আমার স্পর্শ কোটান্দু শীতল। 
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥ ২০৩ 
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু। 
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥ ২০৪ 
এইমত অনুভব আমার প্রতীত। 
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত।॥ ২০৫ 
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। 
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥ ২০৬ 
পরস্পর বেণু-গীতে হরয়ে চেতন। 
মোর শ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥ ২০৭ 
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। 
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ২০৮ 
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ । 
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ ৷ ২০৯ 
তাম্বূল চর্বিত যবে করে আস্বাদনে। 
আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে॥ ২১০ 
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। 
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥ ২১১ 
লীলা অন্তে সুখে ইহার বে জঙ্গ-মাধূরী। 
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা গাসরি॥ ২১২ 
দৌহার যে সম রস ভরত-যুনি মানে। 
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ॥ ২১৩ 
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অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। 
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত ভধিকাই॥ ২১৪ 
তথাহি_জলিতমাধবে (৯1৯) 


৮ তে বিশ্বাধরঃ 
(তোমার বিশ্বষলের নায় রক্তবর্ণ অধর) 


পরাতবকারী) ; [তে] (তোমার) ;  বক্রং 
পক্ষজলৌরভং (বদন পল্নের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত) ; 
গিরঃ কফুহুরুতপ্লাঘাভিদঃ (বাকাসকল কোকিল 
ধ্বনির গর্বধর্বকারী) ; অঙ্গং চন্দনশীতলং (অঙ্গ চন্দন 
হইতেও শীতল) ; [তে] (তোমার) ; ইয়ং 
তনুঃ দৌন্দর্যসর্ব্বভাক্‌ (এই দেহ সৌন্দর্যের 
সর্বস্থভাদী) ; রাধে (হে রাধে !) ; স্থাং আস্বাদ্য 


(তোমাকে _ তোমার অধরাদি সমস্তকে আস্বাদন । 


করিয়া) ; মম ইদং ইন্দিয়কুলং মুহুঃ মোদতে (আমার 
এই ইঞ্িমসমূহ_পঞ্চেদ্রিয় বারংবার আনন্দিত 


অমৃতের মাধুরী ও সুগন্ধকে পরাজিত করেছে; তোমার 
বদন পর্লাগন্ধের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত, তোমার বাকা 
থেকেও সুশীতল, তোমার এই দেহ সর্ব 
সৌন্দর্যের আধার। হে রাধে ! তোমাকে (তোমার 
অধরাদি সমন্তকে) আস্বাদন করে আমার এই 
ইসিয়সমূহ বারংবার আনন্দিত হচ্ছে। 
শ্রীরপগোস্ানী পাদোক্তঃ শ্লোকঃ 
রূপে কংসহরসালুরূনয়নাং স্পর্শেহতিহযাত্তচং 


;] উৎকষ্ঠিত কর্ণদিয়) ; 
নির্ধুতামৃতমাধুরী পরিমল (অমূতের মাধুর্যও মুগন্ধের। 


বাণ্যামুকলিতক্রুতিং পরিমলে 
সংহষ্টনাসাগুটাম্‌। 
আরজান্রসনাংকিলাধরপুটেন্যঞ্চমুখাভোরুহাং 
দস্তোদগীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি 
প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম॥ ৪৬ 
অন্বম--কংসহরস্য রূপে লুরূনয়নাং (কংসারি 
দ্ীকৃষ্ণের রপমাধূর্ষে লুরনযনা) $ স্পর্শে 
অতিহয্যত্বচং (শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে রোমাঞ্চিত তনু) ; 
বাণ্যাং উৎকলিত শ্রচতিং (শ্রীকৃষ্ণের বাকা শ্রবণে 
পরিমলে সংহাষ্টনালাপটাং 
(শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে প্রফুল্ল নাসাগুট) ; অধরপুটে 
আরভ্যত্রসনাং (অধর সুধাপানে অনুরাগযুক্ত রসনা) 5 
নাঞ্চগ্ুখান্ডোরুহাং (লজ্জানতমুখপদ্মা) ; দন্তোদ্গীর্ণ- 
সহাধৃতিং  (কপটমহাধৈর্যণালিনী) ; বহিরপি 
প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং (কিন্তু বাহিরে স্পষ্ট বিকারদ্বারা 
আকুলা) ; [রাধাং] (শ্রীরাধাকে) ; [অহং স্মরামি] 
(আমি স্মরণ করি)। 
অনুবাদ --কংসারি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-যাধুর্যে যার 
নয়নযুগল হুক্ধ, শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে যার দেহ রোমাঞ্চিত, 
ম্রীকৃষ্ণের বাকাশ্রবণে খাঁর বর্ণদয় উৎকন্ঠিত, শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গগন্ধে যাঁর নাসাপুট প্রফুল্পিত, শ্রীকৃষ্ণের অধর- 
সুধাপানে যীর রসনা অনুরাগযুক্ত এবং যিনি কপট- 
মহাধৈর্যশালিনী কিন্তু বাইরে সুদীপ্ত সাত্বিক বিকারদ্ধারা 
আকুলা, সেই লক্জ্বানহ্র যুখপদ্ধা শ্রীরাধাকে আমি স্মরণ 
করি। 
তাতে জানি মোতে আছে কোন একরস। 
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥ ২১৫ 
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। 
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২১৬ 
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে। 
সে সুখ মাধুর্য ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥ ২১৭ 
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার। 
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥ ২১৮ 


আদিলীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 


75 


রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে। 
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে ২১৯ 
এই তিন তৃষ্ণা মোর লহিল পূরণ। 
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আম্বাদন॥ ২২০ 
রাধিকার ভাৰ-কান্তি অঙ্গীকার বিনে। 
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ ২২১ 
রাধাভাৰ অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। 
তিন সুখ আন্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ ২২২. 
সর্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়। 
হেনকালে আইল যুগাৰতার সময়॥ ২২৩ 
সেইকালে শ্লীঅদ্বৈত করেন আরাধন। 
তাহার হল্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ । ২২৪ 
পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতারি। 
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি। ২২৫ 
নবদ্বীপে শচী-গর্ভ শুদ্ধ দুক্ধসিদ্ধ। 
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূৰ্ণ ইন্দু॥ ২২৬ 
এইত করিল ষষ্ট শ্লোকের বাখ্যান। 
স্বরূপ গৌসাঞির পাদপন্ম করি ধ্যান॥ ২২৭ 
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিনু অর্থ। 
শ্ৰীরূপ গৌসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্ণ ॥ ২২৮ 


তথাহি_ স্তবমালায়াঃ ২য় স্তবে ও শ্লোকঃ 

অপারং কসাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী 

রসন্তোমং রা মধুরমুপভোকূং কমপি যঃ। 

রুং স্বামাবত্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্‌ 

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ৷ ৪৭ 

[অন্বয় ও অনুবাদ চতুর্থ পরিচ্ছেছের সপ্তম শ্লোকে দর্টবা 
(পৃষ্ঠা ৫৬)] 

প্রহকারসা 
মঙ্গলাচরণং কৃকচৈতনাতভ্লক্ষণম্‌। 
প্রয়োজনঞ্চাবতারে ক্লোকষটকৈর্নিরপিতম্‌]। ৪৮ 
অন্বয়_মঙ্গলাচরণং (মঙ্গলাচরণ) ; শ্রীকৃষ্ণ- 

চৈতনা-তত্ববলক্ষণং (শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্বলক্ষণ) ; 
অবতারে প্রয়োজনঞ্চ (অবতারের প্রয়োজনও) ; 
শ্লোকঘটকৈঃ নিরূপিতম্‌ (ছয়টি প্লোকে নিরগিত 
হইল)। 

অনুবাদ--মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতনোর তত্ত্ব-সক্ষণ 
| এবং অবতারের প্রয়োজন, এ সমস্ত ছয়টি শ্লোকে 
নিরূগিত হল। 

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্চদাস ৷ ২২৯ 


রক সিদ্ধান্ত করছেন _তার মধ্যে এমন কোনো 
একটা অনিরবচনীয় মাধুর্য (রস) আছে, যা দ্রীরাধাকে পর্যন্ত 
বুদ্ধ করে বশীভূত করে ফেলে, অথচ শ্রীরাধাই কেবল ঠাকে 
মোহিত করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজের সেই অপূর্ব 
অনির্বচনীয় রস-মাধূর্য আস্থাদনের জন্য তার নিজেরই লোভ 
হচ্ছে। শ্রীরাধার সেই সুখাধিক্য দেখে সেই সুখের আস্বাদনের 
জ্না শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মেছে, আবার শ্রীরাধার অনির্বচলীয় 
জঙ্গ-মাধুরীর অপূর্ব চমৎকারিত্ব দেখে শ্রীকৃষ্ণের লোতানল 


আরও বেড়ে যাচ্ছে। এই লোভটিহ হল তার শ্রীচৈতনা 
অবতারের ঘুখ্য কারণস্তলোর মধোও মুখাতম। প্রকট 
ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক রস বৈচিত্তরী আস্বাদন করেছেন 
সত্য ; কিন্তু চার তিনটি বাসনা পূর্ণ হয়নি । সেই তিন তৃষ্ণা হল 
_ শ্ৰীরাধার প্রণয় মহিমা কেমন, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য 
কেমন এবং ওই মাধুর্য আস্থাদন করে শ্রীরাধা যে আনন্দ পান, 
তা-ইবা কেমন! ঘীকৃষ্ণ যখন এই তিন তৃষ্ণা পূরণের সংকল্প 
করলেন, তখনই যুগাবতারের সময় এসে উপস্থিত হল। 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং চৈতনাবতার-মূল-প্রয়োজনকথনং নাম চতুর গরিচ্ছেদঃ। 


চিনির শ্রীনিত্ানন্দমীশ্বরমূ। 

Ed যস্যেছয়া ততস্বরূপমজেেনাপি নিরূপ্যতে ৷৷ ১ 

£ _ অম্বয়_-অনন্তান্তুতৈশ্ৰ্যং ঈশ্বরং (অনন্ত ও 
অভ্ভুত বশ্বর্যসম্পন্ন ঈশ্বর) ; নিত্যানন্দং বন্দে 
(শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি) ; যস্য ইচ্ছয়া 
(ঘাঁহার কৃপায়) ; অজ্ঞেন অপি তৎস্করূপং নিরূপ্যতে 
(অস্ত ব্যক্তিও তাহার তন্তু নিরূপণ করিতে পারে)। 
অনুবাদ_যীর কৃপায় অজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ুল্ানহীন 
ব্যক্তিও তীর (ঘ্রীনিত্যানন্দের) তত্ব নির্ণয় করতে 
পারে, সেই অনন্ত ও অদ্ভুত এশর্বসম্পন্ন ঈশ্বর 
্রীনিত্যাদন্দকে আমি বন্দনা করি। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্ৰ জয় গৌরভজবৃন্দ।॥ ১ 
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা। 
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ব সীমা ২ 
সর্ব অবতারী কৃষ্ণ--দ্বয়ং ভগবান্‌। 
উহার দ্বিতীয় দেহ- শ্রীবলরাম। ৩ 
একই স্বরূপ দৌহে ভিন্নমাত্র কায়। 
আদ্য কায়ব্যুহ'*'_কৃষ্ঃ লীলার সহায়। ৪ 
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্। 
সেই বলরাম সঙ্গে-শ্রীনিত্যানন্দ॥ ৫ 


কোআদ্য কাযবৃহ প্রথম কায়নৃহ। যুদ্ধে দেনা 
সমিবেশের নাম ব্যহ। সৈন্যাধাক্ষ পুরুষ যেমন ব্যুহের মধ্যে 
থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ সংকর্ষণাদি 
কায়ব্যহের ম্যে অবস্থান করে লীলা করছেন। লীলানুরোধে 
ভিন দেহে শ্ৰীকৃষ্ণ যে সমস্ত রূপে আত্মগ্রকট করেছেন, 
তাদের মধ্যে শ্রীবলদেবই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা 
ঘনিষ্ঠ । অর্থাৎ বলরাম হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
দ্বিতীয় দেহ এবং লীলার সহায় ; সুতরাং ্রীনিতাননদ 
শ্রীকঃচৈতনোর দ্বিতীয় দেহ বা আদ্য কায়ব্যহ। 

(অংশের অংশকে যেমন কলা বলে, কলার অংশকেও 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


[অন্য ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকে ব্য 
পেষ্ঠাও)] 
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সক্র্ষণ। 
পঞ্চরূপ€) ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥ ৬ 
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়। 
সৃষ্টি লীলাকার্য* করে ধরি চারি কায়। ৭ 
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন। 
শেবরূপে। করে কৃষ্ের বিবিধ সেবন॥ ৮ 
সর্বূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ। 
সেই রাম শ্রীচৈতন্য সঙ্গে নিত্যানন্দ॥ ৯ 
সপ্তম স্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে। 
যাতে নিত্যানন্দ-তত্ত জানে সর্বলোকে॥ ১০ 
তথাহি-শ্রস্বরাপগোস্থামিকড়চায়াম্_ 
মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে 
পূর্ণেন্চর্যে শ্রীচতুর্বাহমধ্যে। 

(গাঁপক্ধর্যপ--সংকর্ষণ, কারণার্গবশায়ী, গর্ভোদশামী। 
| ক্ষীরোদশারী এবং শেষ__এই গাচরূপ। দ্রীবলরাম স্বয়ংরূপে 
বা মূল সংকর্ষণরূপে এবং সংকর্ষণাদি পাঁচরূপে মোট 
ছয়রপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। 

সৃষ্টি শীলাকার্য-প্রাকত-অপ্রাকৃত সৃষ্টিরপ লীলার 
কার্য। সংবর্ষধ, কারণারণবশারী, গর্ভোদশরী এবং 
ক্ষীরোদশারী পুরুষ_ এই চার স্বরূপে ভ্রীবলরাম সৃষ্টি লীলা- | 
কার্য করে থাকেন। শ্রীকৃক্ষের লীলা নির্বাহের জন্য তারই 
ইচ্ছা ্রীবলদেক সংকর্ষণরাপে গোলোক-বৈকষ্ঠাদি প্রাকৃত 
ভগবন্ধাম-সনূহের প্রকাশ করেন। আর কারণার্ণবশায়ী, 
গার্ভোদশায়ী ও ক্রীরোদশাযীরূপে প্রাবৃত ্র্াগির সৃষ্টি 
করেন। 

(ওশেষরূপে-_স্রীবলদে সংকর্ষণাদি রূপে সৃষ্টি আদি 
কার্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালনরূপ সেবা করে থাকেন। 
সংকর্ষণের অবতার ফারণার্পবশায়ী, অবতার 
গর্ডোদশারী, গর্তোদশারীর অবতার ক্ষীরোদশায়ী এবং 
প্রীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অননত। তিনি মস্তকে পৃথিবী 
ধারণ, দ্রীকৃষ্ণের গুনকীর্ডন, ছব, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, 
বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞমূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি দ্বারা 


্রীকুষের সেবা করেন। 


আদিলীলা (পঞ্চম পরিছেদ) 


বূপং যন্যো্ভবতি সন্ধর্ষণাখ্যং 
তং শ্রীনিজানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৩ 

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম প্লোকে 
দ্ৰষ্টব্য (পৃষ্ঠা )] 

প্রকৃতির পার”! পরব্যোম নামে ধাম। 

কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভূত্বাদি শুণবান্‌॥ ১১ 

সর্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।() 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥ ১২ 

তাহার উপরিভাগে --কৃষ্ণলোকখ্যাতি। 

দ্বারকা মথুরা গোকুল--ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥ ১৩ 

সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। 

শ্রীগোলোক শ্বেতী বৃন্দাবন নাম॥ ১৪ 

সর্ব অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম। 

উপর্যধো। ব্যাপি আছে--নাহিক নিয়ন॥ ১৫ 

ব্রনমাণডে প্রকাশ ভার কৃষ্ণের ইচ্ছোয়। 

একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়। ১৬ 

চিন্তামণি ভুমি, কল্বুক্ষময় ৰন। 

চর্মচক্ষে) দেখে তীরে প্রপঞ্চের সম) ১৭ 

প্রেমনেত্রে দেখে উর স্বরূপ-প্রকাশ। 

গোপ-গোপীসঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস॥ ১৮ 

কৃতি পার-_াযানতীত ; অপ্রাকৃত ; চিনয়। প্রাকৃত 
ব্ৰহ্মাঞ্ডের বাইরে অগ্রাকৃত ধাম-যার নাম পরব্যোষ ; 
পরব্যোমের অন্য নাম যহা বৈকুণ্ঠ । 

(খর্ব অনন্ত বিভু বৈকুাচি ধাম দ্রীকৃষ্ণব্গৰহের মতো 
ভাগবন্ধামও বিভুত্ব গুণসম্পন্ন এবং অচিন্তা শক্তিসম্পর। এই 
অচিন্তা শক্তির প্রভাবেই একই পরব্যোমের মধো অসংখ্য বিচু 
ধামের সমাবেশ সম্ভব হয়েছে। 

(থেউপর্বযো-উপযি-অব$ ; উপরে ও নীচে ; সর্বত্র 
এমনকি প্রাকৃত বরহ্মাণ্ডেও। 

খাঁচ্চক্ষে -প্রাকৃত চক্ষু অর্থাৎ প্রেমহীন প্রাকৃত দৃষ্টির 
বারা, 

শি প্পঞ্চের সম --পদ্চতৃতের দ্বারা যে সমস্ত বস্তুর সৃষ্ট 


তথাহি- ব্রঙ্গসংহিতায়াম্‌ (৫1২৯) 


সেব্যমান) ; তং আদিপুরুযং গোবিন্দং ভজামি (সেই 
আদি পুরুষ গোবিদ্দকে আমি ভজনা করি)। 
অনুবাদ _ লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্ারা মণ্ডিত এবং 
চিন্তামণি নির্মিত গৃহসমূহে যিনি শত সহজ গোপসুন্দরী 
দ্বারা সাদরে সেব্যমন এবং যিনি কামধেনুগণকে 
সর্বতোভাবে প্রতিপালন করছেন, সেই আদিপুরুষ 
গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। 
মধুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া। 
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্যহ হৈঞা॥ ১৯ 
বাসুদেব সঙ্কর্যণ প্রদ্যুম-_অনিরুদ্দ। 
সর্বচত্ব্যহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥ছ ২০ 
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়। 
নিজগণ লঞ্া খেলে অনন্ত সময়॥ ২৯ 
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ। 
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস ॥ ২২ 
স্বরূপ বিগ্রহ”! কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ। 
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥ ২৩ 


মথুরায় বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদান ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্বাহ 
ৃ্তিতে বিলাস করেন। দ্বারক-চরতু্যহের প্রথম বৃহ হলেন 
বাসুদেৱ, দ্বিতীয় বৃহ সংকর্ষণ, তৃতীয় ব্যহ প্রন এবং চতুর্থ 
ব্যুহ হলেন অনিরদ্ধ। 

(জা) ভিনজোকে --গোকুলে, মধুরায় ও দ্বারকায়। 


হয়, তার নাম প্রপঞ্চ, তার সমান, অর্থাৎ শ্রাফৃত ব্রহ্মাণ্ডের | পিসুকূপ-বিপ্রহ-দ্বিভুজজ বিশ্রহ। স্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কখনো 


প্রাকৃত বস্তুর মতো। 


কখনো চতুরভজ হয়ে থাকেন । 


78 শ্ৰীগ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত 
শঙ্ম চক্র গদা পদ্ম মহৈহর্যময়। | এবং কৃষ্ণের একাবশভ)। 
শ্রী ভূ লীলা শক্তি! খাঁর চরণ সেবয় /২৪. অনুবাদ_শ্রীকৃষ্ণের শক্র এবং দিয়ভক্তগণের 


যদ্যপি কেবল তার ক্রীড়ামাত্র বর্ম। 
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম ৷ ২৫ 
সালোক্য সামীপ্য সার্টি সারূ্য প্রকার। 
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের মিন্তার ! ২৬ 
ব্রহ্মসাঘুজা মুক্তের তাহা নাহি গতি। 
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সভার দিতি ॥ ২৭ 
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মগ্ল। 
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্ভ্বল॥ ২৮ 
সিদ্ধলোক"! নাম তার প্রকৃতির পার। 
চিৎশজি তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার।! ২৯ 
সূর্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্বিশেষ। 
ভিতরে মূর্যের রথ আদি সবিশেষ ৩০ 
তখাহি_তক্ভিন্নসানূতসিদ্ধৌ (১1৯।১৩৬) 
ষদরীগাং গ্রিয়াণা্ধ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্‌। 
ততবহ্মকৃষ্ণয়োৱৈক্যাৎ কিরপার্কোপমাজুযোঃ।॥ ৫ 
অন্নয় _অরীাঃ প্রিয়াপাং চ (শক্রগণের এবং 
পরিরপণের) ; একং ইন প্রাপ্য (একই প্রাপ্য) ; [ইতি] 
(ইহা) ; যৎ উদিতম্‌ (যে কাথিত হয়) ; তৎ 
কিরণার্কোপমজুমোঃ (তাহা কেবল সূর্যকিরণ ও সূর্য 
এইউপমার বিষযীভূত) ; ব্ৰহ্ম কৃষ্ণয়োঃ একাৎ (বন্ধ 


পক্মধারী এবং ং সহিদ শ্রীভগবানের মুখ্যা যেড়শ 
শক্তির মঝো তিনটি প্ধানা শক্তির নাম শ্রীশক্তি, ভুশক্তি ও 
লীলাশক্তি। সৌন্দর্য ও সম্পত্তির অফিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম 
দীশক্তি, অগতের উৎপত্তি-হিত্রি অহিষ্ঠ্রী শক্তির নাম | 
ভূশক্তি এবং স্তীনারায়ণর পীলা-বিধাণী শক্তিলেই | 
লীনাশক্তি বলা হয়েছে। | 

“শিদ্ধলোক-বৈকুষ্ঠের বাইরে সিদ্ধলোক নামে একটি 
জ্োোতির্ময় নির্বিশেষ ধান আছে, সাযুভ্য (নির্বিশেষ বন্ধের ৷ 
সঙ্গে শয়প্রাপ্তি) মুক্তিকামী সেই ধামেই সাযুজ্য-মুক্তি লাভ 
করেন। জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোকের একদিকের সীমা হল বৈকুণ্ঠ, 
অন্যদিকে বাবাইরের সীমা হল কারণার্ণব বা বিরজা। আবার 
বৈকৃণ্ঠও চিন্ময়, সিদ্ধলোকও চিন্ময়, তবে বৈকুণ্ঠে চিচ্ছক্ডির 
পরিণতি আছে, সিন্ধলোকে তা নেই। 


প্রাপ্য একই _এ যে কথিত হয়ে থাকে, তা কেবল 
সূ্বকিরণ ও সূর্য এই উপমার বিষযীভূত ব্রহ্ম এবং 
কৃষ্ণের 
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস। 
নির্বিশেষ জ্যোতির্বি্ব বাহিরে প্রকাশ ৷ ৩১ 
নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্ক্যোতি্ময়। 
সামুজোর অধিকারী তাহা পায় লয়॥ ৩২ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১1২।১৩৮) 
ব্ৰহ্মাগুপুরাণবচনম্‌_ 
সিদ্ধলোকন্তু তমসঃ পাৱে ঘত্র বসন্তি হি। 
সিদ্ধাত্ৰহ্মসূখে মগ্া দৈত্যান্চ হরিণা হতাঃ॥ ৬ 
অন্বয় --তমসঃ পারে (মায়ার বহির্ভাগে) ; তু 
সিদ্দলোকঃ (সিন্ধলোক) ; যত্ৰ সিদ্ধাঃ (যে সিদ্ধলোকে 
ব্ৰহ্মোপাসনায় সিদ্ধ লোকগণ) ; চ হরিণা হতাঃ দৈত্যাঃ 
(এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ) ; ব্ৰহ্মসূখে মগ্রাঃ 
(প্রশ্মানপ্দে নিম) ; [সন্তঃ] (হইয়া) ; হি বড়ি 
(নিশ্চিতই বাস করেন)। 
অনুবাদ_যায়ার বহির্ভাগে সিদ্ধলোক 
অবস্থিত; যে সিদ্ছলোকে ব্রম্মোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ 
এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত দৈত্াগণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন 
হয়ে বাস করেন। 
সেই পরব্যোমে নারায়থের চারিপাশে। 
হ্বারকা চতুরব্হ, দ্বিতীয় প্রকাশে! ৩৩ 
বাসুদেব সন্র্ষপ  প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ। 
দ্বিতীয় চতুৰ্ব্যহের এই তুরীয় নিশুদ্ধা॥ ৩৪ 
উহা যে রামের রূপ মহাসনর্যণণ!। 
চিচ্ছক্তিআশ্রয় তিহো" কারণের চারণের কারণ '॥ ৩৫ 


াহা_সেইপরব্যোম চাহে 

(আহাসংবর্ষধ_ দ্বিতীয় ব্যুহ সকর্ষণকেই এখানে 
মহাসংকর্ষণ বলা হয়েছে। 

পাতহে সেই সংকর্ষণ। 

(খাঁকারণের কারণ __ পুরুষাদি অবতারের কারণ বা যুন 


 শ্রীসংকর্ষণ। 


আদিলীলা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) 1 


চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধসত্ব নাম। 
শুদ্দসতুময় যত বৈকুষ্ঠাদি ধাম। ৩৬ 
ষড়বিধ শব্ধ তাহা-সকল চিন্য়। 
সন্ধর্যণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয়॥ ৩৭ 
‘জীব’ নাম তটচ্বাথ্য এক শক্তি হয়। 
মহাসক্র্ষশ সর্ব জীবের আশ্রয়। ৩৮ 
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে গ্রলয়। 
সেই পুরুষের” সন্নর্যণ সমাশ্রয় 9 ৩৯ 
সর্বা্রর সর্বো্ভত এশর্য অপার। 
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা খীহার॥ ৪০ 
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ব সন্্ষণ নাম। 
তিহৌ যার অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম॥ ৪১ 
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ। 
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥ ৪২ 
তথাহি--শ্ৰীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোক? 
মায়াভর্তাজাণুডসজ্ঘাশ্রয়াসঃ 
শেতে সাক্ষাৎ কারপান্তোধিমধ্যে। 
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবন্তং 
শ্রীনিত্যান্দরামং  প্রপন্যে॥ ৭ 
[অন্বর ও অনুবাদ প্রথন পরিজ্ছেদের নবম প্লোকে বষ্টব্য 
(পৃঠাৎ)] 
বৈকুণ্ঠ বাছিরে যেই জ্যোতির্ময় ধাম। 
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥ ৪৩ 
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। 
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি॥ ৪৪ 
বৈকৃষ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্নয়। 
মারিক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়।॥ ৪৫ 
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ। 
যার এক কণা গঙ্গা পতিত পাবন।। ৪৬ 
সেই ত কারণার্ণৰে সেই সক্্ষণ। 
আগনার এক অংশে করেন শয়ন॥ ৪৭ 
মহত্ত্্টা পুরুষ তিহো জগৎকারণ। 
কি) সেই পুরুষের_সেই কারপার্ণবশাযী পুরুষের। 
সমর সমাক্রূপে আশ্রয় ; সংকর্ষণই কারদার্ণব- 
শায়ীর সমাশ্রয়। 


আদ্য অবতার"! করে মায়ার ঈক্ষণ'" ৷৷ ৪৮ 
মায়াশক্তি রহে কারণান্ধির বাহিরে। 
কারণ সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥ ৪৯ 
সেইত মায়ার দুইবিধ"! অবহ্িতি। 
জগতের উপাদান প্রধান প্রাকৃতি॥ ৫০ 
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। 
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥ ৫১ 
কৃষশক্তো প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। 
অগ্নি শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জার) ৫২ 
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ কারণ। 
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা-গলন্রন।॥ ৫৩ 
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ। 
সেহো নহে যাতে কর্তা হেতু লারায়ণ॥ ৫৪ 


(আদা অবতার- প্রথম অবতার অর্থাৎ কারণার্ণবশয্ী। 

(খনায়ার ঈক্ষল-_প্রকৃতিহ আর এক নাম মায়া : অর্থাৎ 
মায়ার প্রতি দৃষ্টি। সনু, রজঃ ও তমঃ _ এই তিন গুণের 
সাম্যাবস্থায় স্বিত যে প্রকৃতি, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
কারপারণবশায়ী অবতার প্রকৃতির সাম্যাবসথা নষ্ট করে তাকে 
ব্রান্ড সৃষ্টির উপযোগী করে তোলেন। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির 
তিনটি গুণ আবার সামাবস্থা লাভ করে। 

(অুইবিধ দুই রাশ _নিমিত্ত বারণ ও উপাদান কায়ণ। 
মায়ার যে অংশ জগতের উপাদান-কারণ, তার নাম প্রধান বা 
গুগমায়া। আর যে অংশ জগতের নিনিত্ত-কারণ, তার নাম 
প্রকৃতি ব ীবদায়া। কিনতু মায়া জগতের উপাদান কারণ হতে 
পারে না, যেহেতু প্রকৃতি বা মায়া জড়, অচেতন। কিন্তুশ্রীকৃষ্ণ 
কগাদষ্টর দ্বারা প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করে তকে জগতের 
উপাদান রূপে পরিণত করেন। 

গিভারণ-_দহন। 

(অজা-গলন্তন_ছালগীর গলদেশে স্তনের মতো 
মাংসপিশু দেখা যায় ; কিন্তু তাতে দুধ জন্মে না বলে তাকে 
বাস্তবিক স্তন বলা যায় না। তেমনই প্রকৃতিও জগতের বান্তব- 
কারণ লয়। জীবনায়াও জগতের নিমিস্ত-কারণ হতে পায়ে 
না ১ কারণ, মায়া জড়বস্তু, তার প্রধান অংশ বা গুপমায়াও 
জড় এবং প্রকৃতিজংশ বা লীবমারাও জড়। কারণার্ণবশায়ী 
পুরুষই জগতের নিমিত্ত কারণ বা কর্তা। 


৪) 


শরীশ্রীচেনাচরিতামৃত 


ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুন্তকার। 
তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥ ৫৫ 
কৃষ্ণকর্ভা মায়া ভার করেন সহায়। 
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥ ৫৬ 
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 
জীবরূপ বীর্য) তাতে করেন আধান॥ ৫৭ 
এক অঙ্গাভাসে'"! করে মায়াতে মিলন। 
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্ৰহ্মাণ্ডের গণ॥ ৫৮ 
অগণা অনন্ত যত অণু সমনিবেশ”। 
ততরূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ৫৯ 
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। 
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রদ্দাণ্ড প্রকাশ॥ ৬০ 
পুনরগি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে 
শ্বাস সহ ব্ৰহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে ॥ ৬১ 
গবাক্ষের রক্ধে যেন ত্রসরেণুণ! চলে। 
পুরুষের লোমকৃপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥ ৬২ 

তথাহি_প্রঙ্মসংহিতায়াম্‌ (৫18৮) শ্লোকঃ 
যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলদ্ব্য 

জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। 
বিষুর্মহান্‌ স ইহ যস্য কলাবিশেষো 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৮ 

অন্বয়-_-অথ লোমবিলজাঃ (মহাবিস্কুর লোমকৃপ 

হইতে আবির্ভূত) ; জগদশুনাথাই (ব্হ্মাণ্ডের অধিপতি 


করেন) ; সঃ মহান্‌ বিষ্ণুঃ (সেই মহাবিষ্ণু) ; যস্য 
কলাবিশেষঃ (যাঁহার_যে গোবিন্দের কলা 
বিশেষ) ; তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি 
(সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি)। 
অনুবাদ --যে মহাবিফ্ণুর এক নিশ্বাস পরিমিত 
কাল মাত্র অবলপ্বন করে তার লোনকূপ থেকে 
আবির্ভূত ব্ৰহ্মাণ্ড অধিপতি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই 
জগতে অবস্থান করেন, সেই মহাবিষ্ণু যার কলা- 
বিশেষ, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। 
তথাহি-শ্ৰীমস্তাগবতে (১০।১৪1১১) 


অহ্ংকারতত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা 
বেষ্টিত যে অগুঘট __ তাতে সাড়ে তিন হাত শরীর 
বিশিষ্ট আমিই বা কোথার ?) ; চ (আর) ; ঈদৃগ্ৰিধা- 
গণিতাশুপরাণুচর্যাবাতাধ্বরোমবিবরসা (অসংখ্য 
্রন্ধাগুরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণের জনা বায়ু 
চলাচলের গবাক্ষের ন্যায় যাহার লোমকৃগ বিশিষ্ট) ; 
তে মহিত্বং কল (সেই তোমার মহিমাই বা কোথায় ?)। 

অনুবাদ প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, আকাশ, 


ব্রহ্মাগন) ; যষ্য একনিশ্বসিত কালং অবলম্ব (যাঁহার_- বায়ু, তেল, জল এবং পৃথিবী এই সব দ্বারা 


যে মহাবিফুর এক নিশ্বাস পরিমিত কাল 
ব্যাপিয়া) ; ইহ জীবন্তি (এই জগতে জীবন ধারণ 

বরণ দীর্ঘ _ প্রহ্মাপ্ডে যত জীব দেখা যায়, তার 
সমস্তের মুলই সূ জীব বলে সৃন্্ জীবকে বীর্য বা বীজ বলা 
হয়েছে। 

‘খঅঙ্গাভাসে--অংশাডাসে ; জীব তা শক্তির অংশ, 
অই জীবকে পুরুষের অঙ্গ বা অংশ বলা হয়েছে। 

(অন্ত সক্লিৰেশ-অনপ্ত কোটি বহ্মাপ্ড। 

দীত্রসরেণু __ জানালা দিয়ে প্রবেশকারী সূর্ধরস্মিতে 
ভাসমান অসংখ্য ভ্রসরেণু পরিলক্ষিত হয়। ছয়টি পরমাণুতে 
একটি ব্রসরেণু হয়। 


পরিবেষ্টিত অশুদটে সাড়ে তিন হাত পরিমিত 
দেহবিশিষ্ট আমি কোথায় ? আর অসংখ্য ব্রহ্মাণুরূপ 
পরমাপু সকলের পরিভুমণের পথস্বরূপ গবাক্ষের 
মতো লোমকৃপ-বিশিষ্ট তোমার মহিমাই বা 
কোথায়? 
অংশের অংশ যেই কলা তার নাম। 
গোবিন্দের প্রতিমূর্তি" শ্রীবলরাম॥ ৬৩ 
তার এক স্বরূপ শ্রীমহাসন্ধর্যণ। 


(গশরজিসরতি_দিলাসদরতি। 
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ভার অংশ" পুরুষ হয় কলায়ে গণন॥ ৬৪ 
যাহাকে ত কলা কহি তিহোঁ মহাবিষ্ণু। 
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্বজিষ্ণু "৷ ৬৫ 
গর্ভোদ ক্ষীরোদশারী দৌহে পুরুষ নাম। 
সেই দুই যীর অংশ-বিঝু বিশ্বধাম। ৬৬ 
তথাহি--লঘুভাগবতানৃতে পূৰ্বৰঙ্ডে 
নবমাঙ্কৃত (২৯) সাম্বততন্ত-বচনম্‌ 
বিন ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। 
একন্তু মহতঃ ত্র দ্বিতীয়ন্তগুমংস্থিতম্‌। 
তৃতীয়ং সর্বডূতহংতানি জ্ঞাত্বা বিমুচাতে॥ ১০ 
অন্বস্-বিষেঃ তু পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি বিদুঃ 
(মহাবিষ্ণুর পুরুষ নামক তিনটি রূপ জানিবে) ; অথঃ 
একম্‌ তু মহতঃ শর (তাহাদের মধ্যে একরূপ মহত্তের 
সৃষ্টিকর্তা) ; দ্বিতীয়ং তু অপুসংস্থিতং (দ্বিতীয় রূপ 
ব্ৰহ্মাণ্ড মধ্য দাতের অন্তৰ্যামী) ; তৃতীয়ং সর্বভূতছং 
(তৃত্ীয়রূপ ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী) : তানি জ্ঞাত্বা 
বিমুচাতে (সেই সমন্ত জূপকে জানিয়া মুক্ত হওয়া যায়)। 
অনুবাদ--মহাবিকুর পুরুষ নামক তিনটি রূপ 
আছে ; ভার যধো প্রথমরাপ মহত্তত্বের সৃষ্টিকর্তা 
দ্বিতীয় রূপ ব্ৰহ্মাণ্ড মধাস্থ বরহ্মাণ্ডের অনতর্যামী এবং 
ভৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধানী। এই তিনটি 
রাপকে জানতে পারলে সংসাব-নুক্ত হওয়া যায়। 
যদ্যপি কহিয়ে তারে কৃষ্ণের কলা করি। 
মহ্সা-কৃর্মাদাবতারের তেহো অবতারী॥ ৬৭ 
তথাহি-শ্রীনভগবতে (১1৩।২৮) 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কক বান ্বয়ং। 
ইন্্রারিব্যাকুলং লোকং সৃড়্তি যুগে যুগে॥ ১১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ত্রয়োদশ শ্লোকে 
জব (পৃষ্ঠা ৩০)] 
সেই পুরু সৃষ্টি-ছিতি গ্রলয়ের কর্তা। 
নানা অবতার করে জগতের ভর্তা॥ ৬৮ 
সৃষ্টাদি নিমিত্তে যেই অংশের ভবধান। 


শাত়। 


(ভর অংশ পুরুষ কাবলাৰ্বশাদী পুরুষ। 
শসবজিযু--সৰ্বকৰ্তা। 


আদ্য অবতার"! মহাপুরুষ ভগবান্‌। 
সর্ব অবতার বীজ সর্বাশ্রয়ধাম॥ ৭০ 
তথাহি শ্ৰীমভ্ভাগবতে (২৬1৪১) 
আদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ পরস্য 
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ। 
জব্যং ৰিকারো গুণ ইন্দিয়াণি 
বিরাট স্বরাট্‌ স্থাকু চরিফু ভূয়ঃ ৷ ১২. 
অন্বয় _পরসা তৃয়ঃ (স্বরূপে এবং শক্তিতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ) ; আদ্যঃ অবতারঃ পুরুষঃ (আদি বা প্রথম 
অবতার কারণার্ণবশায়ী পুরুষ) ; কালঃ স্বভাবঃ সদসৎ 
মনঃ দ্রবাং বিকার গুণঃ ইন্দিয়াণি (কাল, স্বভাব, 
কার্যকারণাস্মিকা প্রকৃতি, মহব্বত, মহাভূত, অহংকার, 
সন্থাদি গুণ, ইন্দিয়সমূহ) ; বিরাট্‌ (বহ্মাণ্ডরূপ সমষ্টি 
শরীর) ; স্বরাট্‌ (সমষ্টি জীব হিরণাগর্ভ) ; ছাফু চরিফু 
(স্থাবর-জঙ্গম) ; [বিভূতয়ঃ] (বিভূতি)। 
অনুবাদ_ স্বরূপে ও শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের 
প্রথম অবতার হলেন কারণার্শবশায়ী পুরুষ। কাল, 
স্বভাব, কার্যকারণাস্থিকা প্রকৃতি, মহত্ব, আকাশাদি 
পঞ্চমহাডুত, অহংকার, সন্তাদিগুণ, ইন্দিয়গণ, 
ব্ৰহ্মাণ্ডরপ সমষ্টশরীর, সমষ্টি জীবরূপ হিরপ্গর্ভ, 
স্থাবর ও ভঙ্গমাদি হল সেই ভগবানের বিভূতি। 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (১1৩1১) 
জগৃহে গৌরুষং রূপং ভগবান্মাহদাদিভিঃ। 
সন্তৃতং যোড়শকলমাদো লোকসিসূক্ষয়া॥ ১৩ 
অন্থর_-ভঙগবান্‌ আদৌ লোকনিলৃক্ষরা (ভগবান 
সৃষ্টির আরস্তে লোকসৃষ্টির অভিগ্রায়ে) ; মহদাদিভিঃ 
সন্ভূতং (মহ্তত্রাদি দ্বারা সুনিক্পন্) ; ঘোড়শকলং 
(একাদশ ইন্টিম ও পঞ্চমহাভত_এহ ষোড়শ 
অংসবিশিষ্ট) ; শৌরুষং রূপং গৃহে (পুরুাব্য রাপ 
অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী পুরুষরা প্রকট করিলেন)। 
অনুবাদ--সৃষ্টির আরম্তে ভগবান লোকসৃষ্টির 
অভিপ্রায়ে মহত্ত্তবদি দ্বারা মুনিষ্পন্ন এবং একাদশ 


সেইত অংশের কহি অবতার নাম॥ ৬৯ [ইন্রিয় ও পঞ্চমহাভূত _এই ষোলো অংশবিশিষ্ট 


কারণার্ণবশারী পুরুষকে প্রকট করলেন। 


#2 শ্ৰীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত 


যদ্মাপি সরবশ্রয় তিহো'” তাহাতে সংসার। 
অন্তরাস্থা রূপে তীর জগৎ আধার॥ ৭১ 
প্রকৃতি সহিত উর উভয় সম্বন্ধ'ণ!। 
তথাপি প্রকৃতি সহ নহে স্পর্শ-গন্ধ।৷ ৭২ 
তথাহি_শ্রীমভাগৰতে (১।১১৷৩৮) 
এতদীশনমীশসা প্রকৃতিছ্থোহপি তদ্গণৈঃ। 
ন যুজ্যতে সদাত্মংহৈৰ্দথা বুদ্ধিন্তদাশ্ৰয়া ৷ ১৪ 
[অন্য ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকে 
দ্ৰষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৯)] 
এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়। 
সর্বদা দশ্বরতত্ব অচিন্তাশক্তি হয়॥ ৭৩ 
আমি ত জগতে বসি জগৎ আমাতে। 
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥ ৭৪ 
অচিন্ত এশূর্য এই জানিহ আমার। 
এইত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥ ৭৫ 
সেইভ পুরুষ যার “অংশ” ধরে নাম। 
চৈতনোর সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥ ৭৬ 
এই ত নবম শ্লোকের অর্থ-বিবরপ। 
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥ ৭৭ 
তথাহিত্রীস্বরূপগোস্থামী কড়চায়াম_ 
যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশাযী 
যনাভ্যন্জং লোকসংখাতনালমূ। 
লোকত্রযুঃ সৃতিকাধাম ধাতু- 
স্তং শ্রীনিতানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১৫ 
[অন্থয ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের দশম শ্লোকে দ্রষ্টব্য 
(পৃ্ঠাৎ)] 
সেই ত পুরুষ অনন্ত-ত্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। 
সব অথ প্ৰবেশিলা ৰহুমূৰ্তি হৈয়া। ৭৮ 
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার। 
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥ ৭৯ 
(ঝডেহো- মহাবিফু। 
খিউভয় সঙ্্ধ_সাধার ও আধেয়, আশ্রয় ও 
আশ্রিত-_এই রকম উভয় সন্ধন্ধ। 
গাকারণার্পবশরী পুরুষ অনন্ত রা সৃষ্টি করে প্রতোক 
কাণ্ডে এক এক ূর্িতে প্রবেশ করলেন 


নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন। 
সেই জলে কৈল অর্ধ ব্ৰহ্মাণ্ড ভরণ॥ ৮০ 
ব্ৰহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশংকোটি যোজন। 
আয়াম' বিস্তার হয়ে দুই এক সম॥ ৮১ 
জলে ভরি অর্ধ তাহা কৈল নিজ বাস। 
আর অর্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ॥ ৮২ 
তাহাঞি প্রকট কৈল বৈকৃষ্ঠ নিজধাম। 
শেষ শয়ন জলে করিল বিশ্রাম॥ ৮৩ 
অনন্ত-শয্যাতে ভীহা করিল শয়ন। 
সহস্র মন্তক ভার সহস্র বদন॥৩) ৮৪ 
সহস্র নয়ন হস্ত সহত্র চরণ। 
সর্ব অবতার বীজ জগৎ কারণ॥ ৮৫ 
তার নাভিপন্ম। হৈতে উঠিল এক গন্স। 
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ঘ॥ ৮৬ 
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন। 
তেহোঁ ব্ৰহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥ ৮৭ 
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে। 
গুণাতীত বিষ্ণু স্পৰ্শ নাহি মায়া গুণে॥ ৮৮ 
কুদ্ররূপ খরি করে জগৎ সংহার। 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার॥ ৮৯ 
হিরগাগর্ভ অন্র্যামী) জগৎ কারণ। 
যাঁর অংশ করি করে বিরাট কল্পনাস)॥ ৯০ 


ধাম 

(গ্ক্মাণ্ড গর জলের উপরে ভাসমান অনন্ত দেবের 
দেহরাপ শয্যায় শয়ন করে থাকেন বলে ব্রহ্মাণ্ড গর্ভস্থ 
পুরুষকে গর্ভোদশানী পুরু বলে। এই গর্ভোদশায়ীর নাভিপন্ 
থেকে বাষ্টি জীবের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্ম হল। 

শিস -জন্স্থান। 

(হিপাগর্ডঅন্ত্থাসী যার অনর্ানী। 

(দ)বিরাট কম্পন __ বিরাটরূপের কল্পনা॥ কল্পিত 
বিরাটনরতির পদযুগল ছুর্সোক, নাভি ডুবর্লোক, হৃদয় 
স্ব্গলোক, বক্ষঃ মহর্লোক, প্ীবা জনলোক, ওষ্টদবয় 
তপোলোক, মস্তক সত্যলোক, কী অতল, উরুত্বয় বিতল, 
চরণযুগলের অগ্রভাগ রসাতপ এবং পদতল পাতাল। 
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হেন নারায়ণ বীর অংশেরও অংশ। 

সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব অবতংস॥ ৯১ 
দশম শ্রোকের অর্থ কৈল বিবরণ। 
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মল॥ ৯২ 

শ্রীন্বাপগোস্থামিকড়গায়াম্_ 
মস্যাংশাংশাংশঃ পরাস্মাখিলানাং 

পোষ্ট বিষ্ণর্ভাতি দুগ্মাক্ধিশায়ী। 
ক্ষৌণীভর্তা যংকলা সোহগাযনন্ত- 

তং শ্ৰীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ৷ ১৬ 
[অসশ্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের একাদশ প্লোকে 

ডটৰ (পৃষ্ঠা ৬) ৷] 

নারায়ণের নাভিনাল মধ্যে ত ধরণী। 
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র্। যে গণি॥ ৯৩ 
তাহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদীপ নাম। 
পালয়িতা বিকু তার সেই নিজবান।। ৯৪ 
সকল জীবের তেহোঁ হয়ে অন্ত্যাসী। 
জগত পালক তেহোঁ জগতের স্বামী৷ ৯৫ 
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার। 
বর্ম সংস্থাপন করে অধর্ম সংহার॥ ৯৬ 
দেৰগণ লাহি পায় খাঁহার দর্শন। 
ক্ষীরোদক-তীরে যাই করেন স্তবন। ৯৭ 
তবে অবতরি করে জগং পালন। 
অনন্ত বৈভব তার নাহিক গণন। ৯৮ 
সেই বিষ্ণু হয় যার অংশাংশের অংশ। 
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব-অবতংস॥ ৯৯ 
সেই বিষুঃ শেষরূপে ধরেন ধরণী। 
কাহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি॥ ১০০ 


সন্ত সমু -গর্ভোদশয্ী নাভি পদ্ম থেকে উৎপন যে 
চোদ্ধ ভুবন আছে, তার ঘধো একটি ভূবনের নাম ভূর্লোক বা 
ধরণী, তাতে সাতটি সমুদ্র আছে 

লবণসমু্, ইক্ষুসমুদ, সুরাসমুদ, ঘৃতনমুদর, দধি- 
সনু দুন্ধসমুভ্ এবং জলসমুহ। দধিসমুল্রের অপর নামই 
ক্টীরসমুদ্র বা ক্ষীরান্ধি। এই স্ষীরাক্ধির মধ্যে শ্রেতদ্নীপ নানে যে 
সপ আছে, সেই শ্বেতহীপই ত্ৰহ্মাপ্ডের পালনকর্তা বিষ্ণুর 


সহশ্র বিন্তীর্ণ খাঁর ফণার মশুল। 
সূর্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল।॥ ১০১ 
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার। 
বীর এক ফণে রহে সর্মপ আকার॥ ১০২ 
সেই ত অনন্ত শেষ ভজ্ত-অবতার। 
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আল ১০৩ 
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান। 
নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান।| ১০৪ 
সনকাদি"! ভাগবত শুনে যার মুখে। 
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে॥ ১০৫ 
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন। 
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥ ১০৬ 
এত মূর্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। 
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষ নাম ধরে॥ ১০৭ 
সেইত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা। 
হেন প্রভু নিতানন্দ কে জানে ঠার খেলা॥ ১০৮ 
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীনা। 
ভাহাকে অনন্ত কহি কি ভার মহিমা॥ ১০৯ 
অথবা ভক্তের বাকা মানি সত্য করি। 
সেহোত সন্ভবে তাতে যাতে অবতারী॥ ১১০ 
অবতার-অবতারী অভেদ যে জানে। 
পূর্বে যৈছে কৃষ্ণে কেহো কাহো করি মানে॥ ১১১ 
কেহো কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর নারায়ণ। 
কেহো কহে --কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥ ১১২ 
কেহো কহে --কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার। 
অসম্ভব নহে সতা বচন সভার॥ ১১৩ 
কৃষ্ণ যবে অৰতরে সর্বাংশ আশ্রয়। 
সর্ব অংশ আসি তৰে কৃষ্ণেতে মিলয়।৷ ১১৪ 


ও অনপ্রদেব হলেন শ্রীনিত্যানন্দের ধলা ; তিনি ভক্ত 
অবতার। ভগবানের সেবাই তার কার্য। 

'াসনকাদি__সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই 
চতুঃসন। 

(গ)শেষ নাম ধরে কৃষ্ণের শেষতা বা ছতরপাদুকাদি সেবা 
উপযোগী দ্রব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য সেবার 
সৌভাগ্য পাওয়াতেই অনম্তদেবের নাম শেষ হয়েছে। 


৪4 


শ্রীশ্রীচেতনাচরিতামৃত 


যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে। 
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে॥ ১১৫ 
অতএব শ্ত্রীকৃষটৈতন্য গৌঁসাঞি। 
সর্ব-অবতার লীলা করি সবারে দেপাই॥ ১১৬ 
এইবূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ। 
সেইভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস॥ ১৯৭ 
কভু গুরু কভু সখা কড় ভূতালীলা। 
পূর্বে যেন তিল ভাবে ব্রজে কৈল খেলা ৷৷ ১৯৮ 
বৃষ হএ কৃষ্ণ-সনে মাথামাথি রণ। 
কু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সংবাহন॥ ১১৯ 
আপনাকে ভৃত্য করি “কৃষ্ণ প্রভু’ জানে। 
“কৃষ্ণের কলার কলা’ আপনাকে মানে ১২০ 
তথাহি--শ্রীম্ভাগবতে (১০1১১1৪০) 
বৃষায়নাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরমূ। 
অনুকৃতা রুতৈর্জভূংশ্েরকুঃ প্রাকৃত যথা ॥ ১৭ 
অব্য _ বৃষডমানৌ (বৃমনৎ আচরণকরী) ; 
রী (বৃষবৎ শব্দকরী) ; [রামকৃষ্ণ] (রামকৃষ্ণ) ; 
পরস্পরং যুযুধাতে (পরম্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন) ; 
রুতৈঃ (শব্দ) ; জন্‌ অনুকৃতা (হংস-ময্রাদি 
জন্তগণকে অনুকরণ করিয়া) ; প্রাকৃতৌ যথা চেরতুঃ 
(প্রাকৃত বালকের নায় বিচরণ করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ--কৃষ্ণ ও বলরাম বৃষের ন্যায় আচরণ ও 
শব্দ করতে করতে পরস্পর যুদ্ধ করেছিলেন। হংস- 
মযুরাদি প্রাণীর শব্দের অনুকরণ করে প্রাকৃত বালকের 
ন্যায় বিচরণ করতেন। 
তথাহি-শ্রীমন্তাগবতে (১০1১৫।১৪) 
চিৎ জ্রীড়া-পরিশ্রান্ত। গোপোৎনজোপবরহণম্‌। 
স্বয়ং বিশ্রামযত্ার্যং গাদসংবাহনাদিভিঃ॥ ১৮ 
অন্বয়_কুচিৎ স্বয়ং ক্রীড়া পরিশ্রান্তং (কখনো 
শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় পরিশরান্ত) ; গোপোৎসঙ্গোপবর্হ্ণং 
কিঠ্লীনিত্যানন্দ গুরু, সখা ও ডৃত্_এই ভাবে লীলা 
করেন। ব্রজলীলায় শ্রীবলদেবরূপেও তিনি তিন ভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ লীলা করেছেন। কখনো বা শ্রীকৃষ্ণ 
হ্রীবলরামের পাদসেবা করতেন, আবার কখনো বা শ্রীবলরাম 
শ্রীকুঝের পাদসেবাদি করতেন। 


আর্ধং (কোনো গোপের ক্রোড়ে মন্তক স্থাপন করিয়া 
শয্নকারী অগ্রজ শ্রীবলদেবকে) ; পাদসম্বাহনাদিডিঃ 
(পাদসন্বাহনাদি দ্বারা) £ বিশ্মাময়তি (বিশ্রাম করাইয়া 
থাকেন)। 
অনুবাদ-শ্রীবলদেব কখনো খেলা করতে করতে 
পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো গোপ বালকের কোলে মাথা 
রেখে শয়ন করলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদসেবাদি দ্বারা 
অগ্রজকে বিশ্রাম করাতেন। 
তথাহি- শ্রীমন্তাগবতে (১০।১৩।৩৭) 
কেয়ং বা কৃত আয়াতা দৈবী বা নাৰ্যুতামুরী। 
প্রায়ো মায়ান্ত মে ভর্তৃনান্যা মেহপি বিমোহিনী॥ ১৯ 
অব _ইয়ং (এই) ; [মায়া] (মায়া) ; কা 
(কে ?) ; কুতঃ বা আয়াতা (কোথা হইতেই বা 
আসিল?) ; [কিং] (ইহা কি); দৈবী নারী বা উত 
আমুরী ( দৈবী, মানুষী অথবা আসুরী মায়া); প্রায়ঃ মে 
ভর্ভঃ মায়া অন্ত (সম্ভবত আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সায়া 
হইবে) ; [ষতঃ] (যেহেতু) ; অন্যা মে জপি 
বিমোহিনী (অন্য মায়া আমারও মোহ উৎপাদন) ; ন 
[ভবে] (করিতে গারিত না)। 
অনুবাদ-_শ্রীবলদেব বললেন : এ কোন মায়া ? 
(কোথা থেকেই বা এল ? এ কী দৈৰী, মানুষী না আসুরী 
মারা ? সম্ভবত এ আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া, কারণ 
অন্য মায়া তো আযারও মোহ উৎপাদন করতে পারত 
না। 
তন্রৈব_ শ্রীমভাগবতে (১০।৬৮।৩৭) 
মৌল্যুতমৈরৃতমুপাসিততী্থতীর্ঘম্‌। 
ব্ৰহ্মা ভবোহহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ 
শ্ৰীশ্চোদ্বহেন চিরমসা নৃপাসনং ক॥ ২০: 
অন্বয়_ যস্য কলারাঃ কলা (যে শ্রীকৃষ্ণের | 
অংশের অংশ) ত্রন্মা ভবঃ অহম অপি শ্রীঃ চ (ব্রহ্মা, : 
শিব, আমিও এবং লক্ষ্মী) : অখিললোকপালৈঃ (সমন্ত | 
লোকপালগণ কর্তৃক); মৌল খৃতং (অলংকৃত 
নন্তকে ধারণ করেন) ; উপাসিত তীর্থ ভীর্থং (সর্বজন 


সেবিত ভীর্ঘাদিরওকীর্ঘন প্রতিপাদক); যস্য আমার 


আদিলীলা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) 


শে 


অষ্গ্রিপ্কজরজঃ (বাহার-যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম- 
রজঃ) ; চিরং উদ্ধহেম (চিরকাল মন্তকে বহন করি) ; 
অস্যনৃপাসনং ক (সেই শ্রীকৃষ্ণের নৃপাসন কোথায় ?)। 
অনুবাদ--শ্রীবলদেব বলছেন : শ্রীকৃষ্ণের পাদ- 

পদ্মরজঃ ব্ৰহ্মাদি সমস্ত লোকপালগণ নিজেদের 
অলংকৃত মন্তকে ধারণ করেন-া সর্বজন সেবিত 
তীর্থাদিরও তীর্থ প্রতিপাদক ; তার অশাংশ ত্রহ্মা, শিব 
এবং আমিও আর লক্ষ্মীও যে শ্রীকৃষ্ণের এমন চরণরেণু 
মস্তকে ধারণ করে থাকেন _-সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার 
রাজাসনের কী প্রয়োজন ? 

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব তৃত্য। 

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃতা॥ ১২১ 

এই মত চৈতন্য গোসাঞি একলে ঈশ্বর। 

আর সব পরিষদ কেহ বা কিন্কর॥ ১১২ 

ভুরুবর্গ নিত্যানন্দ অগ্বৈত-আচাৰ্য। 

শ্রীবাসাদি আর যত লঘু সম-আর্য ৷ ১২৩ 

সভে পারিষদ ভে লীলার সহায়। 

সভা লঞ্ নিজ কার্য সাধে গৌররায়॥ ১২৪ 

'অদ্বৈত-আচার্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ। 

দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রগ॥ ১২৫ 

অদ্বৈত-আচার্য গৌসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। 

প্রভু গুরু করি মানে--তেঁহো ত কিন্তুর ৷ ১২৬ 

আচার্য গৌসাঞ্ির তত্ব না যায় কথন। 

কৃষ্ণ অবতারি যেহো তারিল ভুবন॥ ১২৭ 

নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্বে হুইলা লক্ষ্মণ। 

লঘুন্্াতা হৈয়া করেন রামের সেবন॥ ১২৮ 

রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ। 

স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ।। ৯২৯ 

নিষেধ করিতে নারে খাতে ছোট ভাই। 

মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ১৩০ 

কৃষ্াবতারে জোষ্ঠ হৈল সেবার কারণ। 

কষ্ণকে করাইল নানা-সুখ আম্বাদন॥ ১৩৯ 

রাম-লক্ষ্ণ কৃষ্ণ-রামের অংশ বিশেষ। 

অবতার-কালে দৌহে দৌহাতে প্রবেশ ॥ ১৩২. 

সেই অংশ লঞ্া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান। 
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অংশাংশীরূপে শাস্ত্র করয়ে ব্যাখ্যান॥ ১৩৩ 
তথাহি--রহ্মসংহিতায়াম্‌ (৫1৬৯) 
রামাদিমূর্তিবু কলানিয়মেন তিষ্ঠ- 
স্লানাবতারমকরোস্ভুবনেমু কিন্তু 
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্‌ যো 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ২১ 
অন্বয়_যঃ পরমঃ পুমান্‌ কৃষ্ণঃ (যে পরমপুরুম 
্ীকৃষ্ণ) ; কলানিয়মেন রামাদিমূর্তিযু তিন্‌, 
(শক্তিসমূহের নিয়মন্রারা রামাদিমূর্তিতে অবস্থিত 
থাকিয়া) ; লানাবতারং অকরোৎ (নানাবিধ অবতার 
করিয়াছেন) ; কিন্তু [যঃ] (কিন্তু যিনি) ; স্বয়ং অপি 
সমভবহু (নিজেও অবতীৰ্ণ হইয়াছেন) ; তৎ 
আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ 
গোবিন্দকে আমি ভজন করি)। 
অনুবাদ-_-যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শক্তিসমৃহের 
নিয়ম দ্বারা রামাদি মূর্তিতে অবস্থিত থেকে নানাবিধ 
অবতার করেছেন এবং তিনি নিজেও অবতীর্ণ 
হয়েছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন 
করি। 
শ্ৰীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম। 
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥ ১৩৪ 
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধ অনন্ত অপার। 
এক কণ স্পর্শি মাত্র সে কৃপা উাহার॥ ১৩৫ 
আর এক শুন ভার কৃপার মহিমা। 
অধম জীবেরে চড়াইল উধ্বসীমা। ১৩৬ 
বেদগুহা কথা এই অযোগ্য কছিতে)। 
তথাণি কহিয়ে তীর কৃপা প্রকাশিতে॥ ১৩৭ 
উল্লাসে বশে লিখি তোমার প্রসাদ। 
নিত্যানন্দ প্রভু ! মোর ক্ষম অপরাধ। ৯৩৮ 
অবধৃত গৌসাঞ্ির'। এক ভূত প্রেমধাম। 
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম। ১৩৯ 
চাইল -উঠাইল। 
(খঅযোগা কহিতে--যা বলা উচিত নয়। 
(অবধূত গোসাঞির --স্রীনিত্যানন্দ প্রভুর। 
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আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্ভন। 

তাহাতে আইলা তিহো পাঞ্া নিমন্ত্রণ ১৪০ 

মহা প্রেমময় তেহো বসিলা অঙ্গনে। 

সকল বৈধ তর বন্দিল চরণে॥ ১৪১ 

নমন্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে। 

প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ৷ ১৪২. 

যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় ঘার। 

সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রধার॥ ১৪৩ 

কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদন্ব। 

এক অঙ্গে জাডা। উার আর অঙ্গে কম্প।। ১৪৪ 

'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হঙ্কার। 

তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥ ১৪৫ 

গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য। 

শ্ৰীমূর্তি নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য | ১৪৬ 

অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ। 

তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বোলে রামদাস॥ ১৪৭ 

এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রী রোমহর্ষণ। 

বলদেবে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ৷ ১৪৮ 

এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ। 

কৃষ্ণকার্য করে বিপ্র না করিল রোষ॥ ১৪৯ 

উৎসবান্তে গেলা তেহো করিয়া প্রসাদ। 

মোর ভ্রাতা সনে তীর কিছু হৈল বাদ"! ॥ ১৫০ 

চৈতন্য গৌঁসাঞিতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস। 

নিত্যানন্দ প্রতি তার বিশ্বাস-আভাস€)॥ ১৫১ 

ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে। 

কোজাড্য--জড়তা ; স্তন্ত। 

(গাতৰ্ঘ ভুমগকালে নৈমিয্যারণ্যেশ্রীবলদেবকে দেখে এক 
রোমহ্যণ-সূত উঠে দাঁড়িয়ে, প্রণামাদিসহ অভ্যর্ণনা 
জানাননি, ঠিক তেমনি গুণার্ণব মিশ্রও শ্রীবলদেবকে ৷ 
সন্তাযণাদি কহে না। 

(গাবাদ-_বাদানুবাদ, তর্ক। 

(শাবিশ্বাস-আভাস-- কবিরাজ গোস্বানীর আতা শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রডুকে স্বয়ং ভগবান বলে মানতেন। কিন্তু গ্রীনিত্যানন্দকে 
তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানতেন না। এজনা গীনকেতন 
রামদাসের সঙ্গে তীর বাদানুবাদ হয়েছিল। গ্রীনিত্যানন্দের 
প্রতি ছিল তার বিশ্বাসের আভাস মাত্র, যা আদৌ বিশ্বাস নয়। 
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তৰে ত ভাতারে আমি করিনু ভর্ঘসনে॥ ১৫২ 
দুই ভাই এক তনু সমান-প্রকাশ। 
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্বনাশ॥ ১৫৩ 
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান। 
অর্ধ-কুকুটা। ন্যায় তোমার প্রমাণ। ১৫৪ 
কিন্বা দুই না মানিয়া হওত পাষগু। 
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড॥ ১৫৫ 
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙি চলে রামদাস। 
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ১৫৬ 
এই ত কহিল তার সেবক-প্রভাব। 
আর এক কহি তার দয়ার স্বভাব ১৫৭ 
ভাইকে ভ্সিনু মুঞি লএ এই গুণ। 
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥ ১৫৮ 
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম। 
তাহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥ ১৫৯ 
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনূ পায়েতে। 
নিজ-পাদপন্ন প্রভু দিলা মোর মাথে॥ ১৬০ 
উঠ উঠ বলি মোরে বোলে বার বার। 
উঠি তার রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥ ১৬১ 
শ্যাম-চিন্পণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। 
সাক্ষাৎ কন্দৰ্প যৈছে মহামল্ল বীর॥ ১৬২ 
সুবলিত হন্ত পদ কমল নয়ান। 
পউ-বন্ত্র শিরে পট্ট-বন্ত্ পরিধান॥ ১৬৩ 
সুবর্দ-কুগুল কর্ণে স্বর্ণাদ বালা। 
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ১৬৪ 
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম। 
মত্ত গজ জিনি মদমন্থর পয়াণ॥ ১৬৫ 
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ। 
দড়িম্ব-বীজ-সম দন্ত তাঙ্কুল-চর্বণ॥ ১৬৬ 
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বসিয়া গষ্ঠীর বোল বোলে॥ ১৬৭ 
রাঙ্গা-যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত-সিংহ। 
চারিপাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ১৬৮ 
‘গেত্যকুক্টা ন্যায়-অর্েক মুরগির মতো। 


আদিলীলা (পঞ্চন পরিচ্ছেদ) কা 


পারিষদগণে দেখি সৰ গোপ ৰেশ। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম-আৰেশ।। ১৬৯ 
শিঙ্গা বাণী বাজায় কেহো, কেহো নাচে গায়। 
সেবক যোগায় তান্ুল ঢামর ঢুলায়। ১৭০ 
নিজানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব। 
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব॥ ১৭১ 
ানন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি। 
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥ ৯৭২ 
য়ে অয়ে কৃষ্ণদাস ! না কর ত ভয়। 
বৃন্দাবনে যাহ তাহা সর্ব লভা হয়॥” ১৭৩ 
এত বলি প্রেরিলা'? মোরে হাতসানি দিয়া। 
অন্তর্ধান কৈলা প্রভু নিজগণ লঞ্া॥ ১৭৪ 
মুহিত হা সুখি পড়ি ভূমিতে 
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে॥। ১৭৫ 
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার। 
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন বাইবার॥ ১৭৬ 
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন। 
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥ ১৭৭ 
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। 
বহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম॥ ৯৭৮ 
জয় জয় নিভানন্দ জয় কৃপাময়। 
যাহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাত্নাশ্রয়। ১৭৯ 
সাহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়। 
খাঁহা হইতে পাইনু শ্ৰীষ্বরূপ-আশ্রয়। ৯৮০ 
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত) 
শ্ৰীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি -রসপ্রান্ত।" ১৮১ 
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ। 
বাঁহা হইতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ॥ ১৮২ 
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। 


'ঘপ্রেরিলা_বৃ্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন। 

কির শিক্ানত_ শ্রীল সনাতন গোস্বামী রচিত 
শ্রীবৈষ্ণৰতোষণী, বৃহদ্ভাগবতামৃত প্ৰভৃতি গ্রন্থের ভক্তি 
সিন সমূহ। 

(গ)ভক্তিরস প্রস্ত_-্রীল রূপগোস্বামী রচিত ভক্তি 
রলামতসিদ্ু প্রভৃতি গ্রহে বর্ণিত ভক্তি রসের সীমার বিবরণ। 
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পুরীষের কীট) হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ | ১৮৩ 
মোর নাম শুনে যেই তার পুশ্যক্ষয়। 
মোর নাম লয়ে যেই তার পাপ হয় ১৮৪ 
এমন নির্ঘূণ মোরে কেবা কৃপা করে। 
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥ ১৮৫ 
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার। 
উত্তম অধম কিছু না করে কিচার॥ ১৮৬ 
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্থার। 
অতএব নিন্তারিলা মো-হেন দুরাচার। ১৮৭ 
মো-পাপিষ্টে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন। 
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ।। ১৮৮ 
শ্ৰীমদনগোপাল'* শ্লীগোবিন্দণ দরশন। 
কহিৰার যোগ্য নহে এ সৰ কথন।॥ ১৮৯ 
বৃন্দাবন-পুরন্দর মদনগোপাল। 
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেক্পকুমার। ১৯০ 
শ্ৰীরাধা-ললিতা সঙ্গে রাস-বিলাস। 
মন্মথ-মন্মথ রূপে! যাহার গ্রকাশ।॥ ১৯১ 
তথাহি-শ্ৰীমদ্ভাগবতে (১০৩১১) 
তামামাৰিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মানমুখান্বজঃ। 
শীতান্বরধরঃ শ্রমী সাক্ষান্মন্সথমন্মথঃ। ২২ 
অন্বয়_-স্ময়মানমুখাস্থুজঃ (সহাস্য মুখ-পঙ্কজ- 
যুক্ত) ; পীতাম্বরধরঃ শ্রশ্মী (গীতবসনধারী 
বনমালাধারী) ; সাক্ষান্ুমমথমন্মথঃ (সাক্ষাৎ মন্থ- 
মনমথ রাপ); শৌরি। (শূরবংশোভূত শী) ;তাসাং 
থপুরীসের কীট - নার কৃমি থেকেও অথন। 
'গ্রীঘদলাঙগোপাল-শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 
কবির 
"রীগোবিদ্দ _শ্রীপাদ রূপ গোস্বাদী প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ 


সঙ্গপ্রভাবে কের সৌনদর্য-মাব্র্ধাদি চরম বিকলিত 
হয়েছে, তাতে শ্রীকৃষ্চের মদনমোহনস্বেরও চরম অভিব্যক্তি 
প্রকাশিত হয়েছে। ভাই শ্রীকৃষ্ণের এই রাসবিলাসী স্থরূপকেই 
শ্রীমন্ভাগবতে সাঙৎ মগ্রখনগ্মথ রাপ বলা হয়েছে। 


৪ রী্রীচেতাচরিতামূত 


আবিরভূৎ্ (সেই গোগীগণের মধ্যে আবির্ভূত 
হইলেন)। 
অনুবাদ_ সহাস্য যুখপন্ধজযুক্ত, লীতবসনধর | 
এবং বনমালা শোভিত সাক্ষাৎ মদনমোহন ভগবান | 
শ্রীকৃষ্ণ সেই গোগীগণের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। 
স্বমাধূর্যে লোকের মন করে আকর্ষণ। 
দুই পার্শ্ব রাধা ললিতা করেন সেবন॥ ১৯২ 
নিত্যানদ্দয়া মোরে তারে দেখাইল। 
শ্রীরাধামদনমোহনে ‘প্রভু’ করি দিল। ১৯৩ 
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দদরশন। 
কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন॥ ১৯৪ 
বৃন্দাবনে যোগপীঠ'কল্পতরু-বনে। 
রত্রমগ্ডপ তাহে রত্রসিংহাসনে॥ ১৯৫ 
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ্রজেন্দ্রনন্দন। 
মাধুর্য প্রকাশি করেন জগৎ মোহন ১৯৬ 
বাম-পার্শে শ্রীরাধিকা সথীগণ-সঙ্গে। 
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে॥ ১৯৭ 
ধীর ধ্যান নিজলোকে করে প্মাসন()। 
আষ্টাদশাক্ষর€) মন্ত্রে করে উপাসন॥ ১৯৮ 
টোদ্দ-ভুবনে ধীর সভে করে ধ্যান। 
বৈকুষ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলা গুণ-গান॥ ১৯৯ 
ধার মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ। 
রূপ গৌঁসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন॥ ২০০ 
তথাহি--ডক্তিরসামৃতসি্ধৌ সাধনভক্তিলহর্যাম 
পূর্ববিভাগে (২১৯১) 
ল্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবি্টীরণদৃষ্টিং 
বংশীন্যন্তাধরকিশলয়ামুজ্ছবলাং চন্রকেণ। 
গেবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকষ্ঠে 
মাপ্রেন্দিষ্ঠান্তৰ যদি সখে বন্ধুসঙ্গেহন্তি রঃ ॥ ২৩ 


(ফযোগলীঠ --সপরিকর প্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থান 


ক্দশাক্ষর মন --গোলীজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মধুর 


ভাবাস্মক উপাসনার মন্ত্রবিশেষ। 
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ন্বয়_হে সখে ( হে সখা!) ; বন্ধুসঙ্গে যদি তৰ 
রঙ্গঃ অস্তি (বন্ধুগণের সহবাসে যদি তোমার অভিলাষ 
থাকে) ; ইতঃ স্মেরাং ভঙীব্রয়পরিচিতাং (এই স্থান 
হইতে যাইয়া ঈষৎ হাস্যযুক্ত ত্ৰিভঙ্গ ভ্ীবিশিষ্ট) ; 
সাচিবিস্ীর্ণ দৃষ্টিং (বিশাল নয়নে বঙ্ছিম দৃষ্টি) ; 
বংশীনান্তাধরকিশলয়াং (রক্তিম অধরে স্থাপিত 
বংশী) ; চন্্রকেণ উজ্জলাং (ময়ূরপূচ্ছ দ্বারা 
পরিশোভিত) ; কেশীতীর্থোপকণ্ঠে (কেলী খাটের 
নিকটে বিরাজিত) ; গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং মা 
প্রেন্কিষ্টাঃ (গোবিন্দনামক শ্রীহরির মূর্তিকে দর্শন করিও 
না)। 
অনুবাদ _হে সখা ! বন্ধুগণের সহ্বাসে যদি 

তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তুমি এখান থেকে 
গিয়ে-যার রক্তিম অধরে বংশী এবং বিশাল নয়নে 
বঙ্কিম দৃষ্টি শোভা পাচ্ছে, সেই ঈষৎ হাসাযুক্ত, 
ত্রিভঙ্গবিশিষ্ট এবং ময়ূরপুচ্ছ শোভিত, কেশীঘাটের 
কাছে বিরাজিত গোবিন্দনামক শ্রীহরিকে দর্শন করো 
না। 

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্-সূত ইথে নাহি আন। 

যেবা অজে করে উনি প্রতিমাদি জ্ঞান॥ ২০১ 

সেই অপরাধে” তার নাহিক নিস্তার। 

(ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর॥ ২০২ 

হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু বীহা হৈতে। 

তাঁহার চরণ কৃপা কে পানে বর্ণিতে॥ ২০৩ 

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণৰ-মণ্ডল। 

কৃষ্ণনাম-পরায়ণ পরম মঙ্গল ২০৪ 

যার প্রাণধন নিত্যান্দ-শ্রীচেতন্য। 

রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥ ২০৫ 

সে বৈষ্ণৰের পদরেণু তার পদছায়া। 

মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া॥ ২০৬ 

তাহা সর্ব লজ হয়” প্রভুর বচন। 

সে-ই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ। ২০৭ 

সে সৰ গাইনু আমি বৃন্দাবন আয়। 
সেইসব লভা এই প্রভুর অভিপ্রায়॥ ২০৮ 


থেসেই অপরাধে__প্রতিমা-মাত্র যনে করার অপরাধে। 


আদিলীলা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) 89 


আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া। সহস্র-বদনে শেষ নাহি পায় যাঁর॥ ২১০৫) 
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২০৯, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার। চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১১ 


যত অনভ্রদেব সহস্র বদনে যে নিতানন্দের তার কীবর্ণনাকরব? 
গুপ-মহিমা বর্ণনা করেও অন্ত পান না, আমি (গ্রদ্থকার) 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্লীলায়াং শ্রীনিত্ানন্দ্তত্ুনিরাপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদ; । 


বষ্ট পরিচ্ছেদ 


বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচাৰ্যমস্তূতচেষ্টিতম্‌। 
ঘা শ্রসাদাদজ্বোহপি তংস্বরূপং নিরূপয়েং॥ ১ 
অন্বয়_অন্ুতচেষ্টিতং (অভুতকর্মা) 7 তং 
শ্রীমদদ্বৈতাচাৰ্যং বন্দে (সেই শ্ৰীমদদৈতাচাৰ্যকে আমি 
বন্দনা করি) ; যস্য প্রসাদাৎ (যাহার অনুগ্রহে) ; জঙ্ঞেঃ 
অপি অৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ (শানতুজ্ঞানহীন মূর্খও 
তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করে)। 
অনুবাদ_যীর অনুগ্রহে শাঞ্রঞ্ছানহীন মূর্বও তার 
তত্ব নির্ণয় করতে গারে, সেই অভ্ভুতকর্ম শ্রীমদদ্বৈতা- 
চার্যকে আমি বন্দনা করি। 
জয় জয় শ্রীকৃটৈতন্য দয়াময়। 
জয় নিভ্যানন্দ জয়াদ্বিত মহাশয় ॥ ১ 
পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ-তন্ব। 
শ্লোকদধয়ে কহি অনৈতাচার্যের মহত্ব ২ 
শ্রীন্বরাপগোস্থামিকড়চায়াঃ ক্লোকছয়ম্‌ 
মহাবিফুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজতাদঃ। 
তস্যাবতার এবায়মদৈতাচার্য ঈশ্থরঃ॥ ২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বাদশ শ্লোকে দবা 
(পৃষ্ঠা ৬)] 
অদ্বৈতং হরিণাদ্ধেতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ। 
ভভ্াবতারমীশং তমদৈতাচরষমাশ্রয়ে॥ ৩ 
[অদ্বর ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের ত্রয়োদশ শ্লোক 
জব (পৃষ্ঠা ৭)] 
অহ্ৈত-আচাৰ্য-গৌসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। 
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর।॥ ৩ 
মহাবিষ্ণু" সৃষ্টি করেন জগদাদি-কার্য। 
ভার অবতার সাক্ষাৎ অন্বৈত-আচার্য। ৪ 
যে পুরুষ সৃষ্টি ছিতি করেন মায়ায়। 
অনন্ত-ত্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়। ৫ 
ইচ্ছায় অনন্তমূর্তি করেন প্রকাশে। 


শিহৰি -কায়ণাৰ্ণবশাযী পুরুষ। 


এক এক মূর্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে॥ ৬ 
দে পুরুষের অংশ অহৈত নাহি কিছু ভেদ। 
শরীর বিশেষ তীর নাছিক বিচ্ছেদ ৭ 
সহায় করেন তার লইয়া শ্রধানে!। 
কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছোয় নির্মাণে॥ ৮ 
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল-গুপধাম। 
মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল খাঁর লাম॥ ৯ 
কোটি1-অংশ কোটি-শক্তি কোটি-অবভার। 

এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার। ১০ 
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান। 
মায়া নিমিত্ত-হেতু'" উপাদান প্ৰধান৷ ১১ 
পুরুষ ঈশ্বর এঁছে দ্বিমূর্তি করিয়া। 
বিশ্ব-সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞ্া॥ ১৯. 
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত-কারণ। 
অদ্বৈত-ক্ূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥% ১৩ 
নিমিত্াংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ। 
উপাদান অদ্ধেত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন। ১৪ 
যদাপি সাংখ্য মানে প্রধান কারণ। 
জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন। ১৫ 
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে। 
ঈশ্বরের শত্ত্যে তবে হয় ত নির্নাণে॥ ১৬ 
লহ প্রধানে-প্রধান বা প্রকৃতিকে নিয়ে। 
€)কোটি_অসংবা। 

মায়া নিষিন্ত হেতু_এখানে মায়া হল জীবমায়া। 
উপাদান প্রধান-_দায়ার উপাদান অংশের নাম প্রধান। 


শ্রীঅদ্বৈত হলেন জগতের উপাদান কারণ। 


‘চকবরণার্ণবশারী পুরুষ নিজেই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ 
হন, কারণ দৃষ্টিদ্ারা তিনি প্রকৃতিকে সংক্ষুন্ধ করে সৃষ্টিকার্যের। 
প্রবর্তন করেন। আর ্রীঅৈতরাপে তিনিই বিশ্বের 
উপাদানকারণ হন। মহাবিসুর যে অংশ বিশ্বের মুখ্য উপাদান- 
কারণ, সেই অংশই শ্রীঅদ্বৈত--এটাই শ্ৰীঅদ্বৈত তত্ব 


আদিলীলা (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 
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অধ্ৈতরূপে করে শক্তি সঞ্চারণ। 
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ॥ ১৭ 
অদ্বৈত আচাৰ্য কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের কর্তা। 
আর এক এক মূর্ত্যে”' ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ভা॥ ১৮ 
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বেত। 
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত॥ ১৯ 
তথাহি_ প্রীমভাগবতে (১০।১৪।১৪) 
নারায়ণন্তং ন হি সর্বদেহিনা- 
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী। 
নারায়ণোহঙ্গং নরভুজলায়না- 
ভ্তচ্চাপি সতাং ন তবৈব মায়া॥ ৪ 
[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নবন লোকে 
জব (পৃষ্ঠা ২৭)] 
ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়। 
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্রোকে কয় ॥() ২০ 
অংশ না কহিয়া কেনে কহ তারে অঙ্গ। 
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ২১ 
মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত শুপধাম। 
ঈশ্বরের অভেদ হৈতে অদ্বৈত পূৰ্ণনাম।৷ ২২ 
পূর্বে যৈছে কৈল সৰ্ব বিশ্বের সৃজন। 
অবতরি কৈল এবে ভক্তি প্রবর্তন॥ ২৩ 
জীব নিন্তারিল কৃষ্ণতক্তি করি দান। 
শীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥ ২৪ 
ভক্তি-উপদেশ বিনু নাহি ঠার কার্ম। 
অতএব নাম ভার হইল আচার্ম")॥ ২৫ 
_বৈষ্যবের গুরু তেঁহো জগতের আর্যণ!। 
আর এক এক মূর্ত্যে-মহাবিকুর এক স্থরাপ স্রীঅদ্বৈত 
আচার্য উপাদানরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা। আবার 
গর্ভোদশায়িরাপ একমুর্তিতে নহ্যবিকু ব্রহাণ্ডেয ভর্তা বা 
পালনকর্তা 
'গাগ্রাঅনৈত কারণার্ণবশায়ীর মুখ অঙ্গ এবং তিনি 
লযাতীত ; যদিও তিনি মায়ার সাহচর্যে সৃষ্টি কার্য নির্বাহ 
করেন, তবু মায়ার সঙ্গে তার কোনোরকম সংস্পর্শ নেই। 
করে ধর্ম শিক্ষা দেন। 


দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য॥ ২৬ 
কমলনয়নের তেহোঁ যাতে অঙ্গ অংশ। 
“কমলাক্ষ?'*) করি ধরে নাম অবতংস॥ ২৭ 
দশ্বর-সারূপ্য পায় গারিষদগণ। 
চতুষ্জ পীতবাস যেছে নারায়ণ।॥ ২৮ 
অদ্বৈত-আচাৰ্য ঈশ্বরে অংশবর্য1। 
তার তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য ॥ ২৯ 
হার তুলগীজলে খাঁহার হঙ্কারে। 
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অৰতারে॥ ৩০ 
যার দ্বারা কৈল প্রভু কীর্তন-প্রচার। 
ধার দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ-নিস্তার। ৩১ 
আচার্য-গ্ৌঁসাঞির গুণ-মহিমা অপার। 
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥ ৩২ 
আচার্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ। 
আর এক অঙ্গ তার প্রভু-নিতানন্দ।। ৩৩ 
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। 
হস্ত-মুখ-নেত্র-অ চক্রাদান্র সম॥ ৩৪ 
এ সব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার। 
এ সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার॥ ৩৫ 
মাহবেন্দ্র পুরীর ইহো শিষ্য এই জ্ঞানে। 
আচার্য গৌসাঞিরে প্রভ্‌ ‘গুরু’ করি মানে ॥ ৩৬ 
লৌকিক লীলাতে বর্ম মর্যাদা রক্ষণ। 
স্তুতি ভক্তে করেন তার চরণ বন্দলা। ৩৭ 
চৈতন্য গৌসাঞিকে আচার্য করে প্রভূজ্ঞান। 
আপনাকে করেন ভার দাস অভিমান॥ ৩৮ 
সেই ভভিমানে সুখে আপনা পাসরে। 
কৃষ্ণদাস হও’ জীবে উপদেশ করে॥ ৩৯ 
কৃষ্ণদাস অভিমানে খে আনন্দ-সিন্ধু। 
কোটি ব্রন্দ সুখ নহে তার এক বিন্দু॥ ৪০ 


খ জগতের আর্ব-_জগাদ্বাসীর পূজনীয়। 

িকমলাক্ষ_ গ্রীপাদ পিতৃদন্ত নাম কমলাক্ষ। 
মহাবিকুর একটি নাম কমলনয়ন ; মহাবিষ্ুর অন্তরঙ্গ অংশ 
বলে শ্ৰীঅদ্ৈতের কমলাক্ষ নাম সার্থকতা লাভ করেছে। 

গআংশবৰ্ষ শ্ৰেষ্ঠ অংশ। 


92 


শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ । 
দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥ ৪১ 
পরম-প্রেয়ণী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি। 
তেঁহো-দাসাসুখ মাগে করিয়া নিনতি॥ ৪২. 
দাল্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ। 
বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন॥ ৪৩ 
নিতানন্দ অবধূত সবাতে আগল'*৷ 
চৈতনোর দাস্য প্রেনে হইলা পাগল॥ ৪8 
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর। 
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥ ৪৫ 
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ব 
চৈতন্যের দাপো সভার করয়ে উন্মত্ত ৪৬ 
এই মত নাচে গায় করে অট্রহাস। 
লোকে উপদেশে হও চৈতনোর দাস॥ ৪৭ 
চেতনা-গ্লাঞ্জি মোরে করে গুরুজ্ঞান। 
তহাশিহ মোর হয় দাস-অভিমান। ৪৮ 
কৃষপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব 
গুরু সম লঘুকে করায় দাসাভাব॥ ৪৯ 
ইহার প্রমাণ শুন শান্দরের ব্যাখ্যান। 
মহদনুভৰ যাতে সুদৃঢ় প্ৰমাণ৷ ৫০ 
অন্যের কা কথা) ব্রজে নন্দ মহাশয়। 
তার সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়। ৫১ 
শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর-জান নাহি বাঁর। 
ভাহাকেও প্রেমে করায় দাস্য অনুকার')॥ ৫২ 
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে। 
তাহার শ্রীমুখ-বাণী তাহাতে প্রমাণে॥ ৫৩ 
শুন উদ্ধব ! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়। 
তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয়। ৫৪ 
তথাপি তাহাতে মোর রহ মনোবৃত্তি। 
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥ ৫৫ 
তথাহি--শ্ৰীমভাগৰতে (১০1৪৭।৬৬) 


মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাঘুজাশ্রয়াঃ। 


(জবাতে আগল---সর্বা্র গণা, সর্বশ্রেষ্ঠ। 
অন্যের কা কথা--অনো কথা আর কি বলব । 
(গ)অনুকার-অনুকরণ। 


বাচোহভিখায়িনীর্নায়াং কায়ন্তৎপ্রস্থণাদিষু।। ৫ 
অন্বয় নঃ মনসঃ বৃত্তয়ঃ (আমাদের মনের 
বৃ্িগুলি) ; কৃষ্ণপাদাস্বজশ্রয়াঃ সঃ (কৃষ্ণের 
পদকমলে আশ্রয় লউক) ; বাচঃ নায়াং অভিদায়িনী 
[সঃ] (আমাদের বাব্যসমৃহ কৃক্ের নামসযূহের 
কীর্ভনশীল হউক) ; তৎপ্রত্বণাদিষু কায়ঃ (তাহার 
নমঙ্কারাদিতে আমাদের শরীর নিযুক্ত হউক)। 
অনুবাদ -_-আমাদের মনের বৃ্তিগুলো শ্রীকৃষ্ণের 
পদকমলে আশ্রয় নিক এবং আমাদের বাক্যগুলো তার 
নামসমূহ কীর্তন করুক ; আর আমাদের দেহভক্তপূর্বক 
তার নমস্কারাদিতে নিযুক্ত হোক। 
তখাহি-শ্রীনভাগবতে (১০।৪৭।৬৭) 
কর্মভির্তামামাণানাং যত্ৰ কাপীশ্বরেচ্ছযা। 
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ ৬ 
অন্বয় _ঈশ্বরেচ্ছয়া কর্মতিঃ (ঈশ্বরের ইচ্ছায়, 
পরার কর্মের ফলে) ; বত ক্কাপি ভরাম্যমাণানাং ( যে 
কোনো স্থানে ভ্রমণশীল) ; [অস্মাকং] (আমাদের) ; 
মঙ্গলাচরিতৈঃ (মঙ্গলাচরণ) ; দানৈঃ (গবাদি দানের 
ফলে) ; ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ (ঈ্ররাপ শ্রীনুষে 
অনুরাগ) ; [অন্ত] (হউক)। 
অনুবাদ _ঈশ্বরের ইচ্ছায়, গ্রারন্ধ কর্মের ফলে 
(এই পৃথিবীতে কিংবা উর্্বলোকে) যে কোনো স্থানে 
ভ্রমণশীল আমাদের মঙ্গলাচরণ ও গবাদি-দানের ফলে 
ঈশ্বররপ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অনুরাগ হোক। 
শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়। 
এশ্ধর্য-জানহীন কেবল সখাময়॥ ৫৬ 
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্বন্ধে আরোহণ। 
তারা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন॥ ৫৭ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১০1১৫।১৭) 
পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ। 
অপরে হতপাপ্মানো ব্জনৈঃ সমবীজয়ন্‌॥ ৭ 
অন্বয় -কেঢিং মহায্রনঃ (কোনো পরমভাগাবান 
গোপবালকগণ) ; তসা পাদসংবাহনং চক্ুঃ (তাহার- 
শ্রীকৃষ্ণের পাদসংবাহন করিয়াছিলেন) ; হতপাপ্মানঃ 
অপরে (পাপরহিত অপর গোপবানবগণ) ; বাজনৈঃ 
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সমবীজয়ন্‌ 


(কজন দ্বারা শ্রীকৃধ্ণকে বীঙন | 
)। 
অনুবাদ_পরষভাগ্যবান কোনো কোনো 
গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের পাদসংবাহন করতে লাগলেন, 
এবং পাপশুনা অপর গোপবালকগণ (পল্লবাদি) 
ব্য্নদ্ধারাস্রীকৃষ্ণকে বীজন করেছিজেন। 
কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে মত গোপীগণ। 
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধার প্রার্থন॥ ৫৮ | 
যী সভা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন। 
ডারা আপনাকে করে দানী অভিমান ॥ ৫৯ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১০৩১৬) 
অজজনার্ডিহন্‌ ! বীর ! যোধিতাং 
নিজজনন্ময়ধ্বংসনন্মিত। | 
ডজ সখে ! ভবৎকিন্বরীঃ স্ম নো 
জলরুহাননং চারু দর্শয়। ৮ 
অন্ধ _-এজজনা্ডিহন্‌ (হে ব্রজবাসিগণের দুঃখ 
বিনাশন !) ; বীর ( হে বীর!) ; নিজজনল্ময়ধংস- 
নম্মিত ( হে ঈমৎ-হাসো স্থজন-গর্বনাশক !) ; সখে 
(হে সবে !) ; স্ম তবৎকিন্করীঃ (নিশ্চিত তোমার 
দাসী) ; নঃ ভজ (আমাদিগকে ভজনা করো) ; চারু | 
অলরুছানদং যোষিতাং দর্শর (মনোহর মুখকমল 
সেবিকা আমাদিগকে দর্শন করাও)। | 
অনুবাদ _হেব্রজবাসিগণের দুঃখ বিনাশন ! হে 
বীর ! হে ঈষৎ-হাসে স্বন-গর্বনাশক ! হে খে 11 
আমরা তেমার দাগী, আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ 
ককরে।-তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও। 
তন্রৈব (১০1৪৭।২১) 
অপি বত মধুপূ্ানার্যপুজোহধুনান্তে 
স্মরতি স পিতৃগেহান্‌ সৌম্য বন্ধংশ্চ গোপান্‌। 
ক্ষচিদশি স কথাং নঃ কিন্করীণাং গৃলীতে 
ভুজমণ্রুসূগন্ধং মূর্ঠধাসাৎ কদা নু॥ ৯ 
িদাসী-অসটিমান- প্রেমের অপূর্ব স্রভাববণত গ্রীকৃষ্ণকে 
সুখী ক্মার জনা সঙ্গাগণঃ পিতা-মাতা এমনকি প্রেবনতী 
গোদীগণণড নিজেদেরকে শ্রীকৃষ্ণ দাসী বলে মনে কর্সেন। 
ফলে তাদের নিজ নিx্ন ভাবের বিচ্যুতি ঘটে এবং 


হাদৈন্যবশত মনে দাসাভাবের উদ হয়। | 


অন্বয়-সৌন্য ( হে সৌম্য !) ; আার্যপুত্রঃ অধুনা 
মধুপর্যাং আন্তে অপি বত (আৰ্যপূত্ৰ-ত্ৰীকৃষ্ণ এক্ষণে 
মধুপুরীতে আছেন কি ?) ; স গিৃগেহান্‌ বন্ধুন্‌ 
গোপান্‌ স্মরতি (তিনি গিতৃগৃহকে, বন্ধুবর্গকে, 
গোপগণকে স্মরণ করেন কি ?) ; স কচিদপি 
কিন্করীণাং নঃ কথাং গৃণীতে (তিনি কখনো তাঁর দাসী 
আমাদের কথা বলেন কি ?) ; অগুরুসুগন্ধং ভুজং 
কদনু মূৰ্নি অাস্যৎ (অগুরু সুগ্ি বাহু কখন মন্তকে 
অর্গণ করবেন?) । 

অনুবদ__হে সৌম্য ! আৰ্যপুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণ এখন 
মযুপুরীতে বাস করছেন কি? তিনি এখন পিডৃগৃহকে, 
বন্ধুগণকে এবং গোগগণকে স্মরণ করেন কি? তিনি 
কখনো তীর দাসী আমাদের কথা বলেন কি ? কবে 
তিনি তার অপ্তরু-সুগন্ধ বাহু আমাদের মণ্তকে অর্পণ 


| করবেন? 


ভা সম্ভার কথা রহ শ্রীমতী রাষিকা। 
সভা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা॥ ৬০ 
তেহোঁ খাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ। 
বীর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বন্ধ অনুক্ষণ॥ ৬১ 
তথাছি_ শ্রীদর্ভাগবতে (১০।৩০।৪০) 
হা নাথরমণ প্রেষ্ঠ স্তাসি ক্কাসি যহাভুজ। 
দাস্যান্তে ৃপণায মে সখে দর্শয সমিধিম্‌ ৷ ১০ 
অন্ধয়-হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রেষ্ট ! 
হা মহাডুজ ! ক অসি (হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রেষ্ঠ { 
হা মহাভুক ! তুমি কোথায় ?) ; রু অসি (তুমি 
কোথায় আছ ?) ; সখে ! কৃপণায়াঃ দাস্যাঃ মে 


| (হস! তোমর অতি দীনা দসী মাঝে 3 


তে সনিধিং দর্শয় (তোমার সারিধ্য দর্শন 
করাও)। 
অনুবাদ-শ্রীরাধিকা বলছেন : হা নাথ ! হা 

রমণ ! হ| প্রি্তম ! হা মহাডুজ ! তুমি কোথায় ? তুমি 
কোথায় ? হে সখে! তোমার অতিদীনা দাসী আমাকে, 
তোনার নিকটে নিয়ে যাও। 

স্বারকাতে কুল্সিপ্যাদি যতেক মহিষী। 

ভাহারাও আপনাকে মনে কৃষ্ঃদাসী॥ ৬২. 
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তথাহি-শ্ৰীমন্তাগবতে (১০।৮৩।৮) 
চৈদ্াায় মাপয়িতুমুদ্াতকার্মূকেঘু 
রাজন্বজেরভটশেখরিতাক্ব্িরেণুঃ। 
নিন্যে মৃগেন্্র ইৰ ভাগসজাবিযূথাৎ 
তষ্ট্রীনিকেতচরণোহহন্তু মমার্চনায়।। ১১ 
অন্বয় _ মাং চৈদ্যায় অপয়িতুং (আমাকে 
চেদিরাজ শিশুপালের হস্তে সমর্পণ করাইবার নিমিত্ত) 
রামু উদাত কার্মুকেযু (জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গ ধনুর্বাণ 
ধারণ করিলে) ; অজেয়ভটশেখরিতা্মিরেণুঃ 
(যীহার পদরেণু সেই অজেয় বীরবৃন্দের মুকুটতুলা 
হইয়াছিল, সেই যে শ্রীকৃষ্ণ) ; মৃগেন্দ অজাবিযুথাৎ 
ভাগং ইৰ (সিংহের মতো ছাগ ও মেষগণের 


মধ্য হইতে নিজ ভাগেরই ন্যায়) ; নিন্যে (হরণ করিয়া । 


_শ্রীরুক্মিণীদেরী বলছেন : আমাকে 
চেদিরাজ শিশুপালের হস্তে সমর্পন করাবার জন্য 
জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজাগণ ধনুর্বাণ ধারণ করলে, যাঁর 
পদরেণু সেই অজেয় বীরগণের মুকুটতুল্য হয়েছিল 
এবং যিনি ছাগ ও মেষগণের মধ্য থেকে সিংহ যেমন 
নিজের ভাগ হরণ করে নেয়, তেমনি আমাকে হরণ 
করে (দ্বারকায়) এনেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের 
চরণকমল আমার অর্চনার বস্তু হোক। 

তথাহি- শ্ৰীমন্ভাগবতে (১০1৮৩1১১) 
তপশ্যরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া। 
সথ্যোপে্রাগরহীৎ পাণিং যোহহং তগৃহমা্নী॥ ১২ 

অন্বয়-স্বপাদস্পর্শনাশয়া (স্বীয় শ্রীকৃষ্ণের 
চরণস্পর্শের আশায়) ; মাং তপশ্চরন্তীং আজ্ঞায় 
(আমাকে তপসাচারিণী জানিতে পারিয়া) ; যঃ সখ্যা 
উপেত্য (যিনি সখা অর্জনের সহিত আযার নিকটে 
আসিয়া) ; [মম] (আমার) ; পাণিং অগ্রহীং 
(পাপিগ্রহণ করিয়াছিলেন) ; অহং তন্গৃহমার্জনী 
(আমি তাহার গৃহমার্জনাকারিণী মাত্র)। 


অনুবাদ-শ্রীক্ক মহিষী শ্রীকালিন্দীদেৰী 
বলছেন : যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তার চরণস্পর্শের আশায় 
তপস্যাচারিশী জানতে পেরে তার সখা অর্জুনের সঙ্গে 
আমার নিকটে এসে আমার পাশিগ্রহণ করেছিলেন, 
আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃত্মার্জনাকারিলী দাসী মাত্র (কিন্ত 
ভার পরী হওয়ার যোগ্য নই)। 
তথাহি_ শ্রীমভাগবতে (১০1৮৩।৩৯) 
আত্মারামস্য তসোমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ। 
সৰ্বসঙ্গনিৰৃত্তাদ্দা তপসা চ বড়ুবিম॥ ১৩ 
অন্বয়_ইমাও বয়ং (এই আমরা) ; বৈ 
সর্বসঙ্গনিবৃত্তা তগসা চ (সমস্ত বিষয়ে আসক্তি 
পরিত্যাগ দ্বারা এবং তপসা দ্বারা) ; আল্মারামসা তস্য 


বলছেন : এই আমরা সকলে সমস্ত বিষয়ে (ধন- 
পুত্রাদি) আসক্তি শরিত্যাগ দ্বারা এবং তপস্যা স্বায়া 
আত্মারাম সেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হয়েছি। 
আনের কি কথা বলদের মহাশয়। 
যাঁর ভাব শুদ্ধ সখা-বাৎসলাদিময়॥ ৬৩ 
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা। 
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্‌ জনা॥ ৬৪ 
সহস্র বদন শেঁহো শেষ সন্ধর্ষণ। 
দশ দেহ'ন। ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন।। ৬৫ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবে খর অংশ। 
গুণাবতার তেহো সর্ব-জবতংস॥ ৬৬ 
তেঁহো যে করেন কৃষ্ণের দাসা প্রত্যাশ। 


(দশ দেহ --হত, পাদুকা, শয্যা, উপাধান (বালিশ), 
বসন, উপবন (বাগান), বাসগৃহ, যজসূত্র, সিংহাসন ও 
মস্তকে পৃথিবীধারী শেষ _-এই দশ রূপে অনন্তদেব শ্রীকফের 
সেবা করেন। 

(খ)সদাশিব _ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি ; পরব্যোমের 
অন্তত শিবলোকে এঁর নিত্য অবস্থান। ব্রহ্মাপ্ডের প্রতোক 


| রুদ্রই (শিব) সদাপিৰের অংশ। সদাশিবের তমোগুগাংশই 
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নিরন্তর কহে শিব মুণি কৃষ্ণদাস।। ৬৭ 
কৃষপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগন্বর। 
কৃষ্গুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥ ৬৮ 
পিতা-মাতা-গুরু-সথা-ভাব কেনে নয়। 
প্রেমের স্বভাবে দাস্যডাব সে করয়॥ ৬৯ 
এক কৃষ্ণ র্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর। 
আর যত সৰ ভার সেবকানুচার॥ ৭০ 
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর। 
অতএব আর সব উহার কিন্কর।॥ ৭১ 
কেহো মানে কেহো না মানে সবে তার দাম। 
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ।॥ ৭২ 
চৈতনোর দাস মুঞি চৈতনোর দাস। 
চৈতনোর দাস মুঞি তার দাসের দাস॥ ৭৩ 
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গন্ঠীর। 
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য হৈঞা সুহির॥ ৭৪ 
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে। 
সেই ভাবে অনুগত ভার অংশগণে॥ ৭৫ 
ভার অবতার এক শ্্রীসনবর্ষণ। 
‘ভক্ত? করি অভিমান করে সর্বক্ষণ॥ ৭৬ 
ভার অবতার এক শ্রীষুত লক্ষ্মণ। 
শ্রীরামের দাস্য তেঁহো কৈল অনুক্ষণ॥ ৭৭ 


কায়মনোৰাকো তার ভক্তি সদা কার্য ৷ ৭৯ 
বাকো কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর। 
মুগ্রিঃ ভার ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর ॥ ৮০ 
জল তুলসী দিয়া করে কায়েতে ষেবন। 
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভূবন॥ ৮১ 
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সকর্ষণ। 
কায়ব্যুহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ৮২. 
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অরতার। 
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥ ৮৩ 


এসবাকে শান্তর কহে “ভক্ত অবতার’ 9 
ভক্ত অবতার পদ উপরি সবার ৮৪ 
অতএব অংশী কৃষ্ণ, অংশ অবতার। 
অংশী-অংশে দেখি জোষ্-কনিষ্ঠ আচারা॥ ৮৫ 
জোট্ঠ ভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান। 
কনিষ্ঠ ভাৰে আপনাতে ভক্ত অভিমান॥ ৮৬ 
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ। 
আত্মা হৈতে” কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাম্পদ|| ৮৭ 
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্ত বড় করি মানে। 
তাহাতে বহুত শান্তর বচন-প্রমাণে॥ ৮৮ 
তখাহি-শ্রীমভাগবতে (১১।১৪।১৫) 
ন তথা মে প্রিয়তম আত্মমোনির্ন শন্দরঃ। 
ন চ সঙ্্ষণো ন শ্রী্নেবাস্তা চ যথা ভবান্‌॥ ১৪ 
অন্বয় _ভবান্‌ যথা (তুমি যেরাপ) ; [ত্রিয়তমঃ] 
(প্রিয়তম) ; আত্মযোনিঃ মে ন তথা প্রিয়তমঃ (ব্ৰহ্মা 
আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহেন) ; ন শঙ্করঃ ন চ 
সন্ধর্বণঃ ন শ্লীঃ (শংকরও নহেন, সংকর্ষণও নহেন, 
জক্ষ্মীও নহেন) ; ন এব আস্মাব (এমনকি আমি নিজেও 
নহি)। 
অনুবাদ_উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন : হে 
উদ্ধব ! তুমি আমার যেরাপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা আমার 
সেরূপ প্রিয়তম নন, শংকরও সেরাপ প্রিয়তম নন, 
সংকর্ষনও নন, লক্ষ্মীও নন, এমনকি আমি নিজেও 
আমার সেরূপ প্রিয়তম নই। 
কৃষ্ণ সাম্যে নহে তীর মাধুর্য আম্বাদন। 
ভক্তভাবে করে তার মাধুর্য চর্বণ। ৮৯ 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞ অনুভব। 
মৃঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব।॥ ৯০ 
ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ। 
(কিভক্ত-অবতর-্রূপে যাঁরা অবতার এবং আচরণে 
সরা ভক্ত। অর্থাৎ গ্রীবলদেন থেকে শেষ-সংকর্মণ পর্যন্ত 
সকলেই ভক্ত-অবতার। 
(আত্মা হৈতে-- শ্ৰীকৃষ্ণ নিজ অপেক্ষা ভার ভক্তকেই 
বড় বলে মনে করেন। ভক্ত তার কাছে প্রেমাস্পদ বা প্রীতির 
নন্তু। 


9% শ্রীশ্রীচৈতনাচরিতামৃত 


অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সন্ধৰ্ষণ॥ ৯১ 
কৃষ্ণের মাধূ্য-রসামৃত করে পান। 
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন। ৯২ 
অন্যের আছুক কার্য আপনে শ্রীকৃ্ণ। 
আপন-মাধুর্য পানে হইয়া সতৃষ্ঃ॥ ৯৩ 
স্বমাধূর্য আম্বাদিতে করেন যতন। 
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা ভাস্বাদন।॥ ৯৪ 
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ। 
শ্ৰীকৃষ্ণ-চৈতন্য-রূপে সর্বভাবে পূর্ণ ॥%) ৯৫ 
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধূর্য পান। 
পূর্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান॥ ৯৬ 
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার। 
ভক্তভাব হইতে অধিকার সুখ নাহি আর ৷৷ ৯৭ 
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসন্্যণ। 
ভক্ত অবতার উঁহি অদ্বৈত গণন॥ ৯৮ 


অধৈত আচার্য গৌসাঞ্ির মহিমা অপার। 
বাহার হঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥ ৯৯ 
সংকীর্ডন প্রচারিয়া জগৎ তারিল। 
অদ্বৈত প্ৰসাদে লোক প্রেমধন পাইল৷ ১০০ 
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে। 
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে॥ ১০৯ 
আচার্য চরণে মোর কোটি নমন্কার। 
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥ ১০২ 
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ। 
তাহার ইয়ত্তা কহি এ বড় অপরাধ॥ ১০৩ 
জয় জয় জয় শ্রীঅববৈত-আচার্য। 
জয় জয় শ্রীচেতন্য নিত্যানন্দ আৰ্য ৷ ১০৪ 
দুই শ্লোকে কহিল অদৈত-তত্ব-নিরূপণ। 
পঞ্চতত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ॥ ১০৫ 
শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 


চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ১০৬ 


ইতি শ্রীচৈতনাচবিতাম়ৃতে আদিলীলাযাং শ্রীঅদৈততদ্রনিকপণং নাম ষষ্ঠ: পরিচ্ছেদঃ। 


'্রীৃষণাধর্য আস্থাদনের সামর্থ যীয় যত বেশি, পরি | তাই কেবল ভণ্তভাবেই প্রীকৃষাধূ্য আস্থাদন হতে 
অংশে তিনি তত বড় -- এটাই শাঙ্সের সিদ্ধাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণের | পারে, অন্য কোনোভাবে তার আস্বাদন অসম্ভব। তাই স্বয়ং 
প্রিয় হওয়ার একমাত্র উপায় হল তার ভক্ত হওয়া। সম্বন্ধ বা | শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে অর্থাৎ ঘ্রীরাধাভাবে ভাব্তি 
সাম্য প্রেমবিকাশের বা মাধুর্য আস্থাদনের হেতু নয় ; | হয়ে গ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে স্বনাধূর্য আস্বাদন 
শ্রীকৃষ্ণমাধুৰ্য আস্থাদনের একমাত্র হেতু হচ্ছে প্রেষ বা ভক্তি । ! করেছেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্‌। 
শ্রীচেতন্যং লিখ্যতেহস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা॥ ১ 
অন্য়_অগত্যেকগতিং (গতিহীনের একমাত্র 
গতি) ; হীনার্থাধিকমাধকং (নীচ পতিতজনকেও 


পরমপুরুযার্থ প্রেম প্রদানকারী) ; শ্রীচেতন্যং নত্বা 


(শ্রীচ্তেনাকে নমস্কার করিয়া) ; অস প্রেমভক্তি- 


বদানযতা লিখাতে (হঁহার [শ্রীচৈতনোর] প্রেমতভি 


বিষয়ে বদানাতা বর্ণিত হইতেছে)। 
অনুবাদ _গতিহীনের যিনি একমাত্র গতি এবং 


নীচ পতিত জনকেও যিনি পরমপুরুতার্থ প্রেম প্রদান 


বিষয়ে তার বদানাতা বর্ণনা করছি। 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 
উহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য॥ ১ 
পূর্বে গুর্বাদি ছয় তত্ত্বের! কৈল নমন্তার। 
গুরুত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার। ২ 
পঞ্চতত্্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতনোর সঙ্গে। 
পঞ্চতত্ব মিলি করে সংকীর্ভন রঙ্গে॥ ৩ 
পঞ্চতত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ। 
রস-ভাস্বাদিতে তডু বিবিধ বিভেদ। ৪ 
শ্রীন্ববূপগোস্থামি_কড়চায়াম্‌ 
পঞ্চতন্্াস্মকং কৃষ্ণং ভক্তন্নপন্বরূপকম্। 
ভক্তাবতারং ভক্ঞাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌॥ ২ 


[অদয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্দশ শ্লোকে 


হব (পৃষ্ঠা ৭)] 

স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর। 
অদ্বিতীয় নন্দাস্স রসিক-শেখর॥ ৫ 
রাসাদি-বিলাসী-ব্রজললনা-নাগর। 

আর যত দেখ সব তার পরিকর॥ ৬ 


সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃফচৈতন্য। 


সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥ ৭. 
একলে ঈশ্বরতত্ব চৈতনা-ঈশ্বর। 
ভক্তভাবময় তীর শুদ্ধ কলেবর॥ ৮ 
কৃষ্ণমাধুর্যধের এক অদ্ভুত স্বভাৰ। 
আপনা আহ্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥ ৯ 
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গৌসাঞি। 
ভক্তম্বরূপ তার নিত্যানন্দ ভাই॥ ১০ 
ভক্ত অবতার তীর আচার্য গৌসাঞি। 
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু’ করি গাই॥ ১১ 
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন। 
ছুই প্র সেবে মহাপ্রভুর, চরণ ১২. 
এই তিন তত্ত_-সর্বারাধা করি মানি। 
চতুর্থ যে ভক্ততত্ব আরাধক জানি॥ ১৩ 
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ। 
শুদ্ধভক্ততন্ত মধ্যে সবার গপন।॥ ১৪ 
গদাধর আদি প্রভুর শক্তি-অবতার। 
“অন্তর ভক্ত? করি গণন যাহার॥ ১৫ 
যাঁহা সভা লৈয়া প্রতুর নিত্য বিহার। 
হা সভা লৈয়া প্রভুর কীর্তন প্রচার॥ ১৬ 
খাঁহা সভা লৈয়া করেন প্রেম আস্বাদন। 
ছা সভা লৈয়া দান করেন গ্রেমধন॥ ১৭ 
এই পঞ্চতত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া। 
পূর্ব প্রেম-ভাগারের”। মুদ্রা উষাড়িয়া। ১৮ 
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন। 
যত ঘত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ।৷ ১৯ 
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহা মত্ত। 
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥ ২০ 
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাছি ছ্থানাস্থান। 
যেই যাঁহা পায় তাহা করে প্রেমদান॥ ২১ 
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে। 


কায় তত - পুরু, ভগ, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও পক্তি 
এই ছয় তত্ব। 


অপূর্ব প্রেম-ভাঙানেন- পর্ব অর্থাং ্রহলীলায় যে প্রেম, 


তার ভাপ্তারের ; মুদ্রা উগ্াড়িয়া--শিলমোহর ভেঙে। 


98. শ্রীশ্রীচৈতনাচরিতামৃত 


আশ্চর্য ভাণ্ডার” প্রেম শতগুণ বাঢ়ে॥ ২২ 
উথলিল প্রেমবন্যা টোদিকে বেড়ায়। 
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যুবা সভারে ডুবায়॥ ২৩ 
সজ্জন দুর্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ। 
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥ ২৪ 
জগৎ ডুৰিল জীবের হৈল বীজ নাশ'"!। 
তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস"! ॥ ২৫ 
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে। 
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিতুবনে | ২৬ 
মায়াবাদী') কর্মনিষ্ঠ' কুভার্কিক গণ'"। 


জাপ্তার-যা একগুণ খরচ করলেও শতগুণ বেড়ে ঘায়। 


বীজ নাশ-_অবিদানাশ ; সংসারের কর্মফল বা 


মায়াবদ্ধানের বিলাশ। 


(গপাচনের পরম উল্লাস --জগতের জীবের উদ্ধারই 
পঞ্চতত্ত্রে অবতারের একটি প্রধান অভিপ্রায় ত পূর্ণ হল 


দেখে তাদের অত্তন্ত আনন্দ হল। 


নাযাবদি __ জ্ঞানমার্গের মতাবলদ্বী লোকগণ যারা 
জীব ও ঈশ্বরের সেবা-সেবকত স্বীকার করেন না বলে গেম ও 


ভক্তি থেকে বঞ্চিত। 


কন্ঠ _ভগবৎ-সেবাহীন ইহকাল বা পরকালের 
সুখভোগের জনা যারা কর্মানুষ্ঠান করে, এরাও প্রেম-ভক্তি 


থেকে বঞ্চিত। 


(গকুতার্কিকগণ-_ভক্তিবিরোধী তর্ক করেন যারা, এরাও 


প্রেম-ভক্তি থেকে বঞ্চিত। 


পাধন্তী _ নাস্তিক, ভগবদ্বহুধী ব্যক্তিগণ, এরা 


প্রেম-তক্তি বঞ্চিত। 


িপডুয়া অধম_ অধম বা নিকৃষ্ট ছাত্র-যারা কৃতার্কিক, 
নিশদুক বা নাস্তিক; ভক্তি শান্তনুসারে কৃ্ণভক্তিই বিদ্যাশিক্ষার 
মুখ্যতম উদ্দেশ্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন_ “পড়ে কেনে 
লোক ? কৃক্মতক্তি জানিবারে সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি 
করে॥? (চৈ. ভা, আদি ৮ম অঃ) প্রভু কহে কোন বিদ্যা 
বিদ্যামধ্যে সার। রায় কহে _ কৃষ্ণতঞ্তি বিনা বিদ্যা নাহি 
আর! (চৈ.চ. ২।৮।১৯৯)--এরা অবশাই প্রেমভক্তি থেকে 
বঞ্চিত। এদের বিদ্যাশিক্ষাই নিরর্থক। বরং নিন্দাদি দ্বারা এরা 
সামাপরাধেই লিপ্ত থাকে। কারণ প্রেমভক্তিলাভের 


নিন্দুক পাষণ্তী*! যত পঢ়ুয়া অধম ॥ ২৭ 
(আশ্চর্য ভাণ্ডার --অচিন্তয অজুত মহিমাসম্পর প্রেষ 


সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। 
সেই বন্যা তা সভারে ছুঁইতে নারিল॥ ২৮ 
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন। 
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল ঘতন।॥ ২৯ 
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ। 
তা সভা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥ ৩০ 
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার। 
সন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার। ৩১ 
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে। 
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্মেদা॥ ৩২ 
সম্নাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। 
যতেক পলায়া ছিল তার্কিকাদিগণ॥ ৩৩ 
পঢ়ুয়া-পাষ্ডী-কর্মী-নিন্দকাদি বত। 
সভে আসি প্রভু পায় হৈলা অবনত।॥ ৩৪ 
অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে। 
কেবা এডাইবে প্রভুর প্রেম মহাজালে॥ ৩৫ 
সভা নিন্তারিতে প্রভুর কৃপা অবতার। 
সভা নিস্তারিতে করেন চাতুরী অপার। ৩৬ 
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত নেছে'"!-আদি। 
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াৰাদী'”!।৷ ৩৭ 
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে। 
মায়াবাদিগণ ভারে লাগিলা নিন্দিতে॥ ৩৮ 
মন্মাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন। 
না করে বেদান্ত-পাঠ-_করে সংকীর্ঠন॥ ৩৯ 
মূর্খ সন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে। 
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥ ৪০ 
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে। 


উপাযস্বরাপ দরপ্রীনামসংকীর্ভনের উপদেশ এরা গ্রহণ করতে 


(খ! হ্েচ্ছ_-জহিন্দু ; অনেক মুসলমান, কোল-ভীল আদি 


পার্বতজাতিও প্রভুর ভক্ত হয়েছিল। 


(এ কালীর নায়াবদী_কানীবাসী মায়াবী স্যাসিগণ - 


প্রকাশানন্দ সরস্বতী যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেনা 
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উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সস্ভাষণে॥ ৪১ 
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরাগমন। 
অথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন।॥ ৪২ 
কাশীতে লেখক” শূদ্র চন্্রশেখর। 
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।৷ ৪৩ 
তপন মিশ্রের”। ঘরে ভিক্ষা নির্বাহণ। 
সম্গাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ৪৪ 
সনাতন গৌসাঞি আশি তাহাই মিলিলা। 
তার শিক্ষা লাগি প্রভু দুই মাস রহিলা॥ ৪৫ 
তারে শিখাইল যত বৈষ্ণবের ধর্ম। 
ভাগবত আদি শাস্ত্রে বত গৃঢ় মর্ম॥ ৪৬ 
ইতিমধ্যে চন্্রশেখর মিশ্র তপন। 
দুঃখী হৈয়া প্রভূপদে কৈল নিবেদন। ৪৭ 
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। 
না পারি সহিতে এৰে ছাড়িব জীবন॥ ৪৮ 
তোমারে নিন্দয়ে যত সম্াসীর গণ। 
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ৷ ৪৯ 
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া। 
সেই কালে এক বির” মিলিল আসিয়া॥ ৫০ 
আলি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া। 
এক বস্তু মাগৌ দেহ প্রসন্ন হইয়া॥ ৫১ 
সকল সন্যাসী মুঞি কৈল নিমন্ত্রণ 
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন।| ৫২ 
না যাহ সম্যাসী-গোষ্ী) ইহা আমি জানি। 
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মালি॥ ৫৩ 
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার। 


ৰি) লেখক -প্হাদি নকল করে (লিখে) ঘিনি জীবিকা 
নির্বাহ করেন। 

সত _ স্থাধীন, আবার ভক্তাধীনও হতে পারে। 

'গ)তপন মিশ্র _ইনি যড়গোস্থাসীর অন্যতম ্রীরঘুনাথ 
ভট্গোস্বাদীর পিতা। পূর্ববঙ্গনিবামী এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
শরমন্যহাপ্রতুর নির্দেশেই বারাণসীতে এসে বাস করেন। এর 
গৃহেই প্রভু আহার করতেন। 

আবিপ্র--এক মহারাষ্ট্রীয ব্রাহ্মণ । 

আনা যাহ সমগালী গোষ্ঠী-মহাপ্রভু নায়াবদী 
সন্াসীসমাজে যেতেন না। 


সন়্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাহার ॥ ৫৪ 
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে। 
তাঁহার প্রেরণায় ভারে অত্যাগ্রহ করে॥গ ৫৫ 
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে। 
দেখিলেন বসি আছেন সগ্যাসীর গণে॥ ৫৬ 
সভা নমন্তরি গেলা পাদ প্রক্মালনে। 
পাদ প্রক্ষালন করি বসিল সেই স্থানে॥ ৫৭ 
বসিয়া করিল কিছু এশূর্য প্রকাশ। 
মহা তেজোময় বপু কোটি সূর্যভাস॥ ৫৮ 
প্রভাবে আকর্ষিল সব সয়্যাশীর মন। 
উঠিল সম্মাপীগণ ছাড়িয়া আসন॥ ৫৯ 
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব সম্যাসী-প্রধান। 
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান॥ ৬০ 
ইহা আইস ইহা আইস শুনহ শ্রীপাদ১। 
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ ॥ ৬১ 
প্রভু কহেন আমি হই হীন সম্প্রদায় ”)। 
তোমা সভার সভায় বসিতে না যুয়ায়”)॥ ৬২ 
আপনে প্রকাশানন্দ হাখেতে ধরিয়া। 
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥ ৬৩ 


"ৰ 


জানতেন মহাপ্রভু জন্য কারো গৃহে আহার 
করেন না। তরু বিপ্রের গৃহে সম্লযাসীর সঙ্গে নিমন্তরণে উপস্থিত 
হয়ে তিনি মায়াবদী সয়্্যাসিগণকে কৃপা কনবেন __ এটাই, 
প্রতুর গৃঢ় সংকল্প ; তা তিনি বিপ্রের চিন্তে তাকে নিমন্ত্রণের 
বাসনা ও আগ্রহ জাগিয়ে দিলেন। 
আে্রীপাদ-_সম্াসীদের প্রতি সন্মানসূচক সন্থোধন। 

“অবসাদ অবসন্নত, দুঃশ-কষ্ট। 

(দীন সম্প্রদায়" --সন্মাসীদের মধো দশটি সাজ্রদায় 
আছে তীর্ণ, আশ্রম, বন, অবলা, গিরি, পর্বত, সাগর, 
পুরী, ভারপ্তী এবং সরস্বতী। এঁদের দশনারী সম্প্রদায় বলে। 
এঁরা শংকরাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত। কথিত আছে, শ্রীপাদ 
শংকরাচার্য কোনো সময়ে কোনো কারনে এই সম্যাসীদের 
যধ্যে গিরি ও পুরীর দণ্ড কেড়ে নেন এবং ভারতীর দণ্ড 
ভেঙে অর্ধেক রাখেন। সেই থেকে এঁরা হীনসম্প্রদায়ভুক্ত। 
শ্ৰীমন্মহাপ্রতু ভারতী সম্প্রদায়ে সন্যাস গ্রহণ করেছেন বলে 
নিজেকে হীনসম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছেন। 

রা যুয়ায়-উপযুক্তহয় না। 
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পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষঃচৈতনা। 
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥ ৬৪ 
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামোগ। 
কি কারণে আমা সভার না কর দর্শনে॥ ৬৫ 
লম্যাপী হইয়া কর নর্ভন-গায়ন। 
ভাবক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্তন। ৬৬ 
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্যাসীর ধর্ম 
তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবকের কর্ম॥ ৬৭ 
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ। 
হীনাচার কর কেনে কি ইহার কারণ॥ ৬৮ 
প্রভু কহে শুন শ্রীগাদ ! ইহার কারণ। 
গুরু মোরে মূর্ঘ দেখি করিলা শাসন॥ ৬৯ 
মূর্খ ভুমি তোমার নাহি বেদাভ্তাধিকার। 
কৃষ্ণমনত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥৭০ 
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন। 
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। ৭১ 
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম। 
সর্বমন্ত্রসার নাম-এই শাম্ত-মর্স॥ ৭২ 
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে। 
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৩ 
1 তথাহি_ রি (৮1১২৬) 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্তোব নাস্তোব নান্তেব গতিরন্যথা॥ ৩ 
অন্বয়_কলৌ অন্যথা গতিঃ নান্তি এব (কলিযুগে 
অন্য গতি নাই নাহ নাই) ; কেবলং হরের্নাম এব 
(কেবল হরির নামই গতি)। 
অনুবাদ__কলিযুগে হরিনাম ভিন্ন অন্য গতি নেই 
নেই নেহা 


হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত ৷৷ ৭৫ 
তবে ধৈর্য করি মনে করিল বিচার। 
কৃষ্ণনামে জানাচ্ছর হইল আমার।। ৭৬ 
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য নাহি মনে। 
এত চিন্তি নিবেদিলু গুরুর চরণে॥ ৭৭ 
কিবা মন্ত্ৰ দিলা গোসাঞি কিবা তার বল। 
জপিতে জণিতে মন্ত্র করিল পাগল॥ ৭৮ 
হাসায় নাচায় মোরে করায় জন্দন। 
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন॥ ৭৯ 
কৃষ্ণনাম মহামন্তের এইত স্বভাব 
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ডাব। ৮০ 
কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা--পরম পুরুষার্থ। 
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থণ।॥ ৮১ 
পঞ্চম পুরুঘার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধ। 
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥ ৮২. 
“কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্বশান্তরে কয়। 
ভাগো সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥ ৮৩ 
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভগ1। 
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥ ৮৪ 
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়। 
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥ ৮৫ 
শ্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্থদ বৈনর্ণাখ। 
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈনা॥ ৮৬ 
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়। 
কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগরে ভাসায়॥ ৮৭ 
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ *। 


জকি পুরুার্ণ ধরণ, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটি 


তাৎপর্য -কলিকালে কেবল প্রেমভক্তি দ্বারাই | পুরুযার্থকে চতুর বলে। 


শরীফের চরণলাভ সনতব। আর হরিনামের মাধ্যমেই | 
সেই প্রেমভক্তিলাত সম্ভব হবে। 

এই আলা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ। 

নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৪ 

খৈর্ধ করিতে নারি_ হৈলাম উন্মত্ত। 
 জিএইগ্রানে_কাশীতে। 


“গাচিত্ত তনু ক্ষোভ--ঘন এবং দেহের চাঞ্চল্য। বার মধ্যে 


| প্রেমের উদয় হয়, তার মন ও দেহে চাগল্য জন্মায় এবং 
| ক্ষরণ পাওয়ার জন্য চিত্তে প্রবল লোভ জল্মায়। 


“ঘা শ্বেদ, কল্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গন্গন (স্বরতেদ), 


বৈবৰ্ণ্য -এখ্যলো সাক্তিক ভাব। উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, 
হর্ষ, দৈন্য--এণ্ডলো ব্যভিচারী ভাব। 


পরম পুরবার্থ _কৃষ্ণপ্রেম। 
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তোমার প্রেমাতে আমি হৈলাম কৃতার্থ।॥ ৮৮ 
নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ভন। 
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্বজন॥(ষ) ৮৯ 
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে। 
ভাগবতের সার এই’ বোলে বারে বারে।৷ ৯০ 
তথাহি-্রীমভাগবতে (১১।২1৪০) 
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকী্যা 
জাতানুরাগো ক্রুতচিত্ত উচ্চেঃ। 
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়- 
তন্মাদৰযৃত্যতি লোকৰাহ্যঃ।৷ ৪ 
অন্ধয়-এবং ব্রত (এইগ্রকার ব্রতধারী ব্যক্তি) ; 
সপরিয়নামকীর্তা (নিজের প্রিয়-হুরির নামকীর্ডন 
করিতে করিতে) ; জাতানুরাগঃ (জাতপ্রেম) ; 
ভ্রুতচিন্তঃ লোকবাহ্যঃ (ক্থহৃদয় বিবশ) ; [সন্] 
(হইয়া) ; উন্মাদৰৎ উচ্চেঃ অথঃ হসতি (পাগলের ন্যায় 
উচ্চেঃস্বরে হাস্য করে) ; রোগিতি রৌতি গারতি 
নৃতাতি (রোদন করে, চিৎকার করে, গান করে, নৃত্য 
করে)। 
অনুবাদ __এইগ্রকার ব্রতধারী বাক্তি (যিনি ভক্তি 
অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন), তিনি নিজের প্রিয় হরিনাম 
কীর্তন করতে করতে প্রেমোদয়বশত শ্নথহৃদয় বিবশ 
হয়ে (মান-অপমান বিষয়ে চেতনাশূনা হয়ে) পাগলের 
চিৎকার, কখনো গান বা নৃত্য করতে থাকেন। 
এই তার বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি। 
নিরন্তর কৃষ্ণলাম-সংকীর্ভন করি॥ ৯১ 
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। 
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ ৯২ 
কৃষ্ণনামে ঘে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন। 
ব্ৰহ্মানন্দ ভার আগে খাতোদক সম!) ॥ ৯৩ 
তথাহি_হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬) 
্বৎসাক্ষাৎকরণাত্রাদবিশুদধান্িহ্িতস্য মে। 


সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ত্রাহ্ম্যাণ্যপি জগদ্গুরো॥ ৫ 
অন্য়_-জগদ্‌গুরো (হে জগদ্গুরো) ; স্ব 


সাক্ষাংকরণাত্রাদিবিতদ্ধান্িস্িতসা (তোমার সাক্ষাং- 


কারজনিত বিশুদ্ধ আনন্দরাপ সমুদ্রে অবস্থিত হইয়া) ; 
মে ব্রাহ্মাণি অপি গোম্পদায়ন্তে (আমার নিকটে 


বরহ্মানুভবজ্জনিত আনন্দও গোস্পদের ন্যায় মনে 
হইতেছে)। 


অনুবাদ-ঞ্ব শ্রীহরিকে বলেছেন-“হে 
'জগদ্গুরো ! তোমার সাক্ষাৎকারজনিত যে অগ্রাকৃত 


বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি অবস্থিত হয়েছি, তার 


তুলনায় নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ আমার 


কাছে গোম্পদের ন্যায় অতি অল্প বলে মনে হচ্ছে।' 


প্রভু-মিষ্টবাকা শুনি সন্গাসীর গণ। 

চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন॥ ৯৪ 
যেকিছু কহিল তুমি সর্ব সত্য হয়। 
কৃষপ্রেমা সেই পায় খার ভাগ্যোদয়।। ৯৫ 
কৃষ্ণভক্তি কর, ইহায় সভার সম্ভোষ। 
বেদান্ত না শুন কেনে তাতে কিবা দোষ॥ ৯৬ 
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন। 

দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন॥ ৯৭. 
ইহা শুনি বলে সর্ব সম্াসীর গণ। 
তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ ৯৮ 
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ। 
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন।। ৯৯ 
তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন। 

কড় অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥ ১০০ 
প্রভু কহে বেদান্ত-সুত্র ঈশ্বর-বচন। 
ব্যাদরূপে কহিলা যাহা শ্রীনারায়ণ॥ ১০১ 
ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলির্সা-করপাপাটব। 

ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ ১০২ 
উপনিযৎ'ণ! সহিত সূত্র"! কহে যেই তত্ব 


গেউপনিষদ্-বেদের জ্ঞানকান্ডবূলক গ্রইগুলোকে 


(ক)কৃষ্ণনাম কীর্তন করবার উপদেশ দিয়ে সকলকে উদ্ধার 
করো। 


খখাতেদক সম- কু খাতের জল : গোদ্পদ তুল্য। 


উপনিষদ্‌ বলে। উপনিষদ্-সমৃহ্ধে প্রধানত ব্ৰহ্মের তই 
নিরাপিত হয়েছে। 
সর _সৃত্র অতি ক্র একটি বাকা: বিন্ধ সেই কর 


বাকোর মধ্যে গডীর অর্থ নিহিত থাকো 
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শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত 


মুখাবৃত্তি*’ সেই অর্থ পরম মহত্ব॥ ১০৩ 

গৌণবৃত্ত্যে"’ যেবা ভাষ্য করিল আচার্য। 

তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্বকার্য ॥ ১০৪ 

ভাহার'”। নাহিক দোষঈশ্বরাজা পাইয়া। 

গৌর্ণ অর্থ কৈল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ ১০৫ 

ও্শন্ছে মুখা অর্থে কহে ভগবান্‌। 

ক) ুৰ্ববৃত্তি-কোনোশন্দ উচ্চারণ করা মাত্র তার যেঅর্থ 
মনে উদিত হয়, তাকে ওই শব্দের মুখ্যার্থ বলে এবং যেবৃত্তি 
বা শক্তিদ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জগ্মেঃ তাকে বলে 
মুখ্যৰৃত্তি। 

উপনিবদের প্রমাণ দেখিয়ে নুখ্যবৃত্তি দ্বারা বেদান্তসূত্রের যে 
অর্থ করা যাম,তা-ই সতা ; তা-ই প্রকৃত তত্ব। মহাপ্রভুর 
অভিপ্রায় এই যে মু্যার্থ গ্রহণ করে বেদান্ত সৃত্রের পাঠে বা 
শ্রবণে কোনো দোষ থাকতে পারে না। 

শব্দের তিনটি ৃত্তি--মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌলী। মুখ্যাথের 
বাধা জন্মালে (মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকলে) বাচাসনবন্বিশিষ্ট 
অন্য পদার্থের প্রষ্তীতিকে লক্ষণা বলে। 

(খ) গৌণীৰৃত্বি_ মু্যাৰ্ণের সঙ্গতি না হলে মুখ্যার্থের 
কোনো একটি গুণ নিয়ে মশ্যার্থের সাদৃশ্যযুক্ত যে অর্থ গ্রহণ 
করা হয়, তাকে বলে গৌশার্দ এবং যে বৃত্তি স্বারা এই অর্থ 
পাওয়া যায়, তাকে বলে গৌনীবৃত্তি। 

(গীতাহার--শংকরাচার্যের। ঈশ্বরের আদেশেই 
শংকরাচার্যরূপে মহাদেব মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা (আগম 
শান্দ্দারা) করে ঈশ্বরের প্রকৃত তন্বকে গোপন করেছেন। 

বর্ষ _বৃহনঠন্‌ (কর্ভবাসে)। বৃহন্ধাতুর অর্থ 
বৃহস্তা। তাহলে এন্মা শব্দের প্রকৃতি-প্রতায়গত দুষ্যার্ঘ হল 
বৃংহতি, বৃংহয়তিচ, ইতি দ্ন। বৃংহতি-_ঘিনি বড় হন, তিনি 
ব্রহ্ম এবং বৃংহয়তি--বিনি অপরকেও বড় করেন, তিনিব্র্ষ। 
সুতরাং ব্রহ্ম শব্দের অর্থ থেকেই ব্রচ্ষের শক্তি আছে জানা 


যায়। শ্রুতি বলেন-_“অনন্তং ব্ৰহ্ম" । ব্রন্মের এই অনন্তর সকল 
বিষয়ে -- স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্যে এবং শক্তির 
প্রকাশ-বৈচিট্রীতে। শ্রীপাদ শংকরাচর্য স্বীকার করেছেন 
প্রন্মা নিত শুদ্ধ বুদ্ধমুক্তস্বভাৰ, সর্বগর এবং সর্বশক্তিসমদিত। 
তাহলে ব্রন্মের সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমভ্া স্বীকারের দ্বারাই 
তার সবিশেষ এবং ভগবস্তা দ্বীকৃত হচ্ছে। “বৃহত্তম এই 
ব্রন্ষের একটি বিশেষণ -- গুণ ; সুতরাং ব্রহ্ম শব্দটিই 
সবিশেষ জ্ঞাপক। শ্রুতিতে ব্রন্মকে ‘সতাম্‌ শিবম্‌ 
সুদ্দরম্‌! বলা হয়েছে, 'রসো বৈ সঃ’ বলা হয়েছে, “আনন্দম্‌ 


চিদৈশবর্যপরিপূর্ণা+  অনুর্য্যসমান॥ ১০৬ 
তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। 
চিষিভূতি”। আঙ্ছাদি তারে কহে 'নিরাকার+)॥ ১০৭ 


ব্রহ্ম’ বলা হয়েছে, ‘জানন্দময়োহভ্যাসাৎ' বলা হয়েছে- 
এদের প্রতোকটি শব্দই বিশেষত্ব বাচক ; সুতরাং শ্রুতিই 
স্বীকার করছেন ব্রহ্ধের সবিশ্ষেত্ব। শ্রুতি আরও বলেন- 
“কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতন্‌ (গো. তা.) অৰ্থাৎ এই 
কৃষ্ণকেই পরম-ব্হ্ম বলা হয়। এই শ্রুতিবাক্যে পরম ব্রহ্মের 
রাপ এবং পরিচ্ছদাদি, বেশ-ভূষাদির পরিচয় পাওয়া গেল। এ 
সমন্তই তার স্বাভাবিকী শক্তিরহ বৈভবা শক্তির প্রকাশ 
বৈচিত্রীহ তার রূপ, তার ওশ্বর্য । আর এশ্বর্য আছে বলেই 
তিনি ভগবান শ্রীমন্ভাগরতের প্রথম গ্লোকের চীকায় 
শ্ীহীবগোস্থাদী বলেছেন সর্বত্র বৃহতবপ্ডণযোগেই ্রক্মণন্দের 
প্রবৃত্তি৷ স্বরূপে এবং গুণসমূহে তার সমানও কেউ নেই, 
উধেরবেও কেউ নেই। এই-ই ব্রহ্ম-শব্দের মৃখ্যার্থ। এই মুখ্ার্থে 
ভগবানই অভিহিত হন, যিনি স্বয়ং ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ। 
গচলশ্র্য পরিপূর্ণ -যড়ৈশ্বর্যময় ; ব্রহ্মা সচ্চিদনন্দময়, 
তার শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে ; এই চিচছক্তির বিকারই বক্র 
চািহিভূতি চিত বিভূতি ; আচ্ছাদি_গোপন করে। 
(নিরাকার-_অইৈতবাদ-শনে স্ব নিয়ামিকা একটি 
উশ্থরী শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শ্রী শক্তিকে তারা 
“মায়া” বলেন। এই মায়ার স্বরাপ সম্থহ্ধে ভারা বলেন_মাঝা 
সতাও নয়, মিথাও নয়, সংও নয়, অসৎও নয় ; এর স্বরুপ 
অনির্বচনীয়, এ সনাতনী। এ ভাবরূপী কোনো একটা বস্তু, 
ত্ৰিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী _ বেদান্তসার।” তবে এই মায়া 
কার শক্তি ? যদি বলা যায়, তাহলে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হলেন 
কীরপে | যদি বলাযায়, সগুণ ত্রন্মের শক্তি, তাও হতেপারে 
না। কারণ, অগ্ৈতবাদীরা বলেন, মায়া-শক্তির উপাধি 
সংযুক্ত ব্ৰহ্মাই সপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। তাদের মতে এই সপ্তণ- 
বরহ্মের পারমার্থিক সত্তা নেই, ায়ক-উপাধি বিযুক্ত হলেই 
সন্ুণ বর্ম নির্বণ হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায়, মায়া 
অগ্তণ ব্রহ্ম থেকে একটি পৃথক বন্ধ যা নির্ভণ ব্রহ্মকে 
উপাধিযুক্ত করলে তবে সপ্ুপ ভ্রগোর প্রকাশ হয়, এই মায়াই 
আবার নির্ঘণ ব্রহ্মকে কোঅ-উপাধিযুক্ত করলে কোষ- 
উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম তখন জীব নামে অভিহিত হয়। তাহলে, এই, 
মায়া জীব থেকেও একটি পৃথক বস্তু অদ্বৈতবাদীদের 
মতে সঙ্গ ব্ৰহ্ম অনিতা। জীবও অনিত্য ; কিন্তু সগুণ ব্ৰহ্ম 
ও জীবের উৎপত্তির হেতৃভূত মায়া “সনাতনী’। সনাতনী 


আদিলীলা (সপ্তম পরিচ্ছেদ) 
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চিদানন্দ ডেঁহো ভার স্থান পরিবার। 

তারে কহে প্রাকৃত সত্বের বিকার) ১০৮ 

ভার দোষ নাহি তিহোঁ আজাকারী দাস। 

জার যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ ৷ ১০৯ 

বিষ্ুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর। 

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ুকলেবর॥ ১১০ 

ঈশ্বরের তত্ব যেন স্বলিত জবলন। 

জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিদদের কণ॥ ১১১ 

জীবতন্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত শক্তিমান্‌। 

গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইখে পরমাণ। ১১২ 

তখাহি__গীতায়াম্‌ (৭1৫) 
অপরেয়মিতত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগহ। ৬ 
অন্বয়_মহাবাহো (হে মহাবাহু অর্জন!) ; ইয়ং 

পরা (এই প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ নয় অর্থাৎ নিকৃষ্টা) ; হতঃ 
অন্যাং জীবভূতাং (ইহা হইতে ডিন্ন জীবশক্তিরাী) ; 
মে পরাং প্রকৃতিং বিন্ধি (আমার উৎকৃষটা প্রকৃতিকে 
জানা) ; যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে (যাহার দ্বারা এই জগৎ 


ধৃত হইয়াছে)। 
অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে বললেন_হে 
মহাবাহু ! এই প্রকৃতি নিকষ্টা, এ থেকে ভিন্ন 
ভীবশক্তিরূপা আমার আর একটা উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে 
জানবে, যার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয়ে আছে। 
তাৎপর্য -নিকৃষ্টা প্রকৃতি বলতে এই, শ্লোকের ঠিক 
পূৰ্ববৰ্তী (সীতা ৭18) গ্লোকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, 


ঘায়া-_অদনাতন মণ্ডল ব্রহ্ম বা জীবের শক্তি হতে পারে 
না। যদি বলা যায়, এ ব্ৰ্দ থেকে স্তন একটি বস্তু ; তাহলেও 
এক এবংঅন্বিতীয় ত্রচ্ম ব্যতীত আর একটি দ্বিতীয় বন্ধুর 
কল্পনা করতে হুয়। এটাও অবৈতবাদীর মতবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। 
সুতরাং অদ্ৈতবাদীদের উক্তি যেন প্রস্পর-বিরোধী। তারা 
ব্রাকে নি শক্তিক বলে প্রচার করলেও, মায়াশক্তির 
হথীকারের দ্বারা ব্রন্ধের শনি স্বীকার করছেন। 

ভগবান সচ্চিদানন্দৰয় ; কেবল তিনিহ যে 
চিদানন্দনয়, তা নয় ; তার ধাম, লীলাপরিকর এবং লীলার 
ইপকরণাদি সবই চিদানন্দময়, তা প্রাকৃতবন্র সংস্পর্শশূনা। 


ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার --এই আটটি বহিরঙ্গা 
শক্তিভৃতা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। 
তথাহি-বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১) 
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্বেত্রঙ্রাখ্যা তথাপরা। 
অবিদ্যা কর্মসংস্লান্যা তৃতীয়া শভিরিষাতে॥ ৭ 
অন্বয়-বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা (বিক্ণুশক্তি 
পরাশক্তি নামে কথিত হয়) ; অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা 
(অপর শক্তি ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিনামে কথিত হয়) ; অন্যা 
তৃতীয়া অবিদ্যাকর্ম সংজা ইষ্যতে (অন্য একটি তৃতীয়া 
শক্তি অবিদ্যা-কর্ম নামে অভিহিত হয়)। 
অনুবাদ -বিষ্ণুশক্তি পরাশক্তি নামে অভিহিত, 
অপর একটি শক্তির নাম ক্েত্রঞ্ঞ শক্তি ; অন্য একটি 
তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা-কর্ম বা মায়াশক্তি নামে অভিহিত 
হয়া 
হেন জীবতন্ত্ লৈয়া লিখি পরতত্ত। 
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ব॥ ১১৩ 
বাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ। 
“ব্যাস জান বলি হা উঠাইল বিবাদ" ১১৪ 
পিরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী ৷? 
এত কহি বিবৰ্তবাদ স্থাপন যে করি॥ ১১৫ 


(গাব্্মাগু বিষয়ে বেদান্ত সূত্রের মুখ্যার্গদারা শংকরাচার্যের 
গৌণাৰ্দ গুন হচ্ছে। 

মুখ্যার্থে প্রভু বলেন__জগৎব্রন্মেরই পরিণাম ; বরক্ষের 
অচিন্তশক্তির প্রভাবে জগাৎ রূপে পরিলত হয়েও ব্রহ্ম 
অবিকৃত থাকেন। 

গৌণার্থে শংকরাচার্য বলেন _ জগৎ ব্রহ্মোর পরিণতি 
নয় ; রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় বন্দো জগতের ভ্রমমাত্র। 

পরিলামবাদমূলক অর্থকে শংক্রাচার্য ভ্রান্ত বলেছেন ; 
গরিণামবাদ স্বীকার করলে ব্রহ্ম বিকারী (বিকার প্রাপ্ত বা 
রূপান্তরিত) হয়ে পড়েন; কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী, নিত্য শাশ্বত, 
অপরিবর্তনীয় বন্তু। শংকরাচার্য বলেন -- পরিণামবাদে 
নির্বিকার ত্রচ্মকে বিকারী বলে স্বীকার করতে হয় ; সুতরাং 
পরিণামবাদ গ্রহণীয় হতে পারে না। বিবর্তবাদে (ভ্রমবাদ) 
্র্গাকে বিকারী বলে প্রমাণ করতে হয় না ; সুতরাং 
বিবৰ্তবাদই গ্রহণীয়। 
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বস্তুত পরিণামবাদ সেইত প্রামাণ। 

“দেহে আত্মবুদ্ধি') এই বিবর্তের স্থান ॥ ১১৬ 

অবিচিন্য শক্তিযুক্ত শ্র্ীভগবান্‌। 

ইচ্ছায় জগত-ূপে পায় পরিণাম ৯৯৭ 

তথাপি অচিন্তা শক্তো হয় অবিকারী। 

প্রাকৃত-চিল্তাণি') তাতে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১১৮ 

নানা রত-রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। 

তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অৰিকৃতে। ১১৯ 

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্তাশক্তি হয়। 

ঈশ্বরের অচিন্তাশক্তি ইখে কি বিস্ময় ১২০ 

প্রণব সে মহাবাকা বেদের নিদান। 

ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব” সর্ব বিশ্লধাম॥ ১২১ 

সর্বশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ। 

ভিরমমি*ও-বাকা হয় বেদের একদেশ()| ১২২ 
পর মহাবাকা তাহা করি আ্ছাদন। 

দেহে আত্মবদধি'-_অনাস্ম দেহে আত্মবদ্ধি ; মায়াবন্ধ 
জীব আমরা মনে করি আমার দেহই আমি ; কিন্ত দেহ আমি 
নই; দেহ পরিবর্তনশীল ; কিন্তু ীবাস্মা নিত্য শাশ্বত! 
এইভাবে যে অনাস্ম দেহে আত্মবুদ্ধি _এটা নিশ্চিত ভ্রম, 
এটাই বিবর্ত। 

'খগিগ্ামণি _একরকম মণিবিশেষ ; এ থেকে নানাবিধ 
তের উ্তব হয়; বকর প্রসবের পরেও এর কোনোরূপ বিকৃতি 
হ্রনা। 

(এ প্রণব _ও-কারকে প্রণব বলে। শ্রুতি বলেন-প্রণবই 
রথ প্রণব খেকে, বেদের উৎপত্তি হয়েছে। প্রণব ঈশ্বরের বা 
পৱত্ৰন্ষের স্বরূপ বা একটি রাপ। 

তরমসি'-_তৎ (সেইব্ষই) (তুমি, জীব) অসি 
(হও) ; অর্থাৎ তুমিই (দীবই) সেই ব্ৰহ্ম। জীব ও বন্দে 
অভেদ অর্থে শংবরাচা্য তত্ত্মসি বাকোর এরকম অর্থ 
করেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু অন্যরকম অর্থ করেছেন-তমা (তার 
সেই রক্ষের), র্‌ (ভুমি, রী) অসি (হও) ; অর্থাৎ তুনি 
(ভব) রন্ধেরই-্রচ্মের দাস হও। 

বেদের একদেশ _বেদের এক অংশে ছিত। বেদের 
অন্তর্গত একটি বাকা; কিন্ত প্রণব হল বেদের বাচক। অর্থাৎ 
বেদের বাচক হওয়াতে প্রণব হল বেদের এক-দেশছিত 
প্তন্রমসি" বাক্যেরও বাচক এবং বেদ হল প্রণবের বাচা। 


মহাবাক্যে করি তত্বমসির স্থাপন ১২৩ 

সর্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের ভতিধান”। 

মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান॥ ১২৪ 

স্বতঃপ্রমাণ বেদ- প্রমাণ-শিরোমণি 

লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥ ১২৫ 

এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া। 

গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া॥ ১২৬ 

এই মত প্রতি সূত্রে করেন দৃষণ। 

শুনি চমৎকার হেল সায্যাসীর গণ ॥ ১২৭ 

সকল সন্গাপী কহে শুনহ শ্রীপাদ। 

তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ॥ ১২৮ 

আমার্য কল্পিত অর্থ ইহা সভে জানি। 

সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি॥ ১২৯ 

মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল। 

মুখ্যার্! লাগাইল প্রভু সূত্র সকল॥ ১৩০ 

বৃহদ্বস্ত ব্ৰহ্ম কহি শ্ত্রীভগবান্‌। 

যড়বিধ এর্পূর্ণ পরতন্ব খাম॥ ১৩১ 

স্বরূপ এশ্বর্য ভার নাহি মায়া-গন্ধঘ)। 

সকল বেদের হয় ভগবান ‘সন্বন্ধ”“) ৷ ১৩২. 

ভারে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি। 

অর্ধন্থরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥ ১৩৩ 

অভিযান -অভিযাবৃত্তি ; নুৰ্যাবৃত্তিকেই অভিধ বৃত্তি 
বনে। সমস্ত বেদ ও সমস্ত সুত্র যুখ্যাবৃত্তিতে কৃষ্ণকেই প্রতিপন্ন 
করে। 

(ঘনৃঃপ্রমাণ বেদ_বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ; বেদের 
প্রামাণা অনা কিছুর ওপর নির্ভর করে না, কারণ বেদ 
অশৌকুষেয় ; স্বয়ং শ্রক্মোর নিশ্বাস রূপেই বেদ প্রকটিত 
হয়েছে। বেদ সকল শাস্ত্রের মূল ; সুতরাং বেদের সঙ্গে যার 
বিরোধ হবে, তা শ্রচ্ধের হতে পারে না। তাই লক্ষণা দ্বারা 
বেদের অর্থ করলে বেদের স্বতঃপ্রদাণতার হানি হয়। 

(সমপ্রদায়-অনুরোধ-_শংকরাচার্যের সম্প্রদায়ডুক্ত 
যদে। 

মায়া গল্ধ--মায়ার সন্ব্ধ। 

(এ সহ প্রতিপাদ্য বা আলোচ্য বিষয়। সমস্ত 
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ভগবান প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়। 
শ্রবণাদি-ভক্তি6! কৃপাপ্রাপ্তির সহায়॥ ১৩৪ 
সেই সর্ববেদের হয় “ভভিধেয%৭) নাম। 
সাধন-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদগম ॥ ১৩৫ 
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। 
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্ৰ তার নাহি রহে রাগ॥ ১৩৬ 
পঞ্চম পুরুতার্থ সেই প্রেম-মহাষন। 
কৃষ্ণের নাধূর্-রস করায় আস্বাদন॥ ১৩৭ 
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত বশ। 
গ্রেমা হৈতে গায় কৃষ্ণ সেবাসুখরস।॥ ১৩৮ 
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন'?) নাম। 
এই তিন অর্থ সর্বসূত্রে পর্যবসান॥ ১৩৯ 
এই মত সর্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া। 
সকল লল্াদী কহে বিনয় করিয়া ১৪০ 
বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। 
ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈলু নিন্দনা। ১৪১ 
সেই হৈতে সম্যাপীর ফিরি গেল মন। 
“কৃষ্ণ? ক্ষণ’ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥ ১৪২ 
এই মত তা সভার ক্ষমি অপরাধ। 


অিশ্রবলাদি ভক্তি শ্রহণ-কীৰ্তনাদি নববিধা সাধন ভক্তি। 

*অভিধেয' __কর্ডবা ; অষ্ট বস্তু পাওয়ার জনা যা 
করতে হয়। সমন্ত বেদ একথাই, বলে যে, ভগবৎ-সেবা 
প্রাপ্তির জন্য শ্রবপ-কীর্ডনাদি সাধনভক্তিই জীবের একমাত্র 
কর্তবা। 

(&1এখানে প্রভু "প্রয়োজন" তত্বের কথা বলেছেন। বে 
উদ্দেশো সাধন করা হয়, তা-ই প্রযোজন। আনন্দঘন, 


রসম্জপ, অসঘোর্্ধ ভগবান কৃষ্ের প্রীতির উদ্দেশ্যে 


সেবাবাসলার জনা যে প্রেম, সেই প্রেমই সাধকের একমাত্র 
কামাবন্ত, একমাত্র পুরুষার্ণ, একমাত্র প্রয়োজন। তার জন্য 
প্রথমে ভীবকে শাবানের সঙ্গে নিত্য অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতম সহ্য 
স্থাপন করতে হয়। এইভাবে জীবের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম উদিত 
হলে কৃষ্ণৰাতীত অন্য কোলো বন্তুতেই তার আসক্তি থাকে 
না। পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণগ্রেম লাভ করে ভক্ত তখন কৃষ্ণের 
মামু্যরস আস্বাদন করে এবং প্রেমময় ভক্তের কাছে শ্রীকৃষ্ণ 
বদীডূত হন। 


সভাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ"! ॥ ১৪৩ 
তৰে সব সম্যাসী মহাপ্ৰভুকে লৈয়া। 
ভিক্ষা করিলেন" নভে মধ্যে বসাইয়া ৷ ১৪৪ 
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর। 
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর। ১৪৫ 
চন্দ্রশেখর ভপন-মিশ্র সনাতন। 
শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন॥ ১৪৬ 
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সম্যাসী। 
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব বারাণসী॥ ১৪৭ 
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 
পুরীসহ সর্বলোক হৈল মহাধনা॥ ১৪৮ 
লক্ষ লক্ষ লোক আইনে প্রভুকে দেখিতে 
মহা ভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে ৷৷ ১৪৯ 
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে। 
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥ ১৫০ 
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে। 
তাহাঞি সকল লোক হয় মহা ভিড়ে॥ ১৫১ 
ৰাহ তুলি প্ৰড়ু বোলে বল হরি হরি। 
হরিধ্বনি করে লোকে স্বর্গমর্ত ভরি॥ ১৫২ 
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন। 
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন। ১৫৩ 
রাজি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল। 
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ১৫৪ 
এ লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া। 
সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া॥ ১৫৫ 
এই  পঞ্চতত্তরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 
কৃষণনাম-প্রেস দিয়া বিশ্ব কৈল ধনা॥ ১৫৬ 
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন। 
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥ ১৫৭ 
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে। 


তেহোঁ ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে। ১৫৮ 


খি)প্রসাদ--অনুস্হ। 
(তিক করিলেন --বহর্ট্রীয় বিএ গৃহে আহার 


করলেন। 
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আপনে দক্ষিণদেশে'” করিলা গমন। শ্রীচেতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন। 
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ॥ ১৫৯ শ্রীবাস গদাধর আদি বত ভক্তগণ ১৬২ 
সেতুবন্ধ" পৰ্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার সভাকার পাদপত্রে কোটি নমন্ধার। 
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার ॥ ১৬০ যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ৷৷ ১৬৩ 
এইত কহিল পঞ্চতত্বের ব্যাখ্যান। শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। 


ইহার শ্রবণে হয় চৈতনাতত্ব জ্ঞান॥ ১৬১ চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬৪ 
খা দক্ষিণদেশে-_দকষিল-ভারতবর্ষে। 
ও সেতুবন্ধ - ভারতবর্ষের দকসিলসীমায় রামেশ্বর নামক 

স্থান। 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং পঞ্চতত্বখ্যাননিরূপণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


বন্দে চৈতনাদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া। 
প্রপভং নৃতাতে চিত্রং লেখরজে জড়োহপায়ম্‌॥ ৯ 
অন্বয় _জড় অপি ভয়ং যদিছেঘ়া (জড় বা 

চলচ্ছেক্তিহীনও এই ব্যক্তি অর্থাৎ গ্রন্থকার যাঁহার 
ইচ্ছায়) ; লেখরজে প্রসভং (লিখনরাগ রঙস্থলে 
সহসা) ; চিত্ৰং নৃতাতি (বিচিত্ররূে নৃত্য করিতেছে) ; 
তং ভগবন্তং চৈতনাদেবং বন্দে (সেই ভগবান 
শ্রীচৈতনাদেবকে আমি বন্দনা করি)। 


অনুবাদ_যার কৃপায় আমার মতো জড়! 


(চলচ্ছক্তিহীন) ব্যক্তিও লিখননপ রঙ্গস্থলে হঠাৎ 
বিচিত্রর্ূপে নৃত্য করছে, সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবকে 
আমি বন্দনা করি। 

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতনা গৌরচন্দ্র। 
জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ। ১ 
জয় অদ্বৈত-আচার্য কৃপাময়। 
জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয়॥ ২ 


এ সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি। 
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি॥ ৬ 
পূর্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ। 
বেদধর্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন। ৭ 
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে “দৈত্য” করি মানি। 
চৈতনা না মানিলে তৈহে “দৈভা” তারে ভানি॥ ৮ 
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ। 

এই লাগি কৃপার্্ প্রভু করিলা লঙ্গাস। ৯ 
িভেক-কোলাহল__ভেক অৰ্থাৎ ব্যতেয় কোলাহলের 

ভুলা বার্থ এবং বিপজ্জনক। 


সন্মাপী বুদ্ধ মোরে করিবে নসকার। 

তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তাল॥ ১০ 

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন। 

সর্বোত্তম হইলে তার জসুরে'" গ্রণন॥ ১১ 

অতএব পুনঃ কহোঁ উৰ্য্বৰাহু হঞা। 

চৈতন্য নিত্যালন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ১২ 

যদি বা তাৰ্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ। 

তর্ক-শান্রে সিদ্ধ যেই সেই সেবামান। ১৩ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার। 

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমংকার॥ ১৪ 

বছ জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন 

তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমবন।। ১৫"! 

তথাহি_ভক্ভিরসামৃতসিন্দৌ পূর্ব বিভাগে 
প্রথম লহ্যাম্‌। (১1২৩) 
জ্ঞানতঃ সুলভা মুকিরভূকতিরন্াদিপুণ্যতঃ। 
সেয়ং সাধনসাহশৈর্থরিভক্তিঃ সৃদুর্সভা॥ ২ 
অন্বয় _জ্বানতঃ মুক্তি সুলভা (জ্ঞানদ্বারা মুক্তি 

সুলভ) ; যজ্ঞাদি পুণাতঃ ভুক্তিঃ [সুলভা] (যজ্ঞাদি 
পুণযকর্মদারাস্র্গাদি ভোগ সুলভ) ; সেয়ং হরিভক্তিঃ 
সাধনসাহশ্রৈঃ সুদু্ভা (সেই এই হরিভক্তি বা 

অসুর বি্ণুডক্তের বিপরীত স্বভাব যার, তাকে অপুর 
বলে। 

রী, মহাপ্রভুর আদেশ-অনুযারী শ্রীকৃষ্ণ ভজনের 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীত্রীগৌরনিত্যানশ্দের ভজন কনো। প্রশ্ন হতে 
পারে কোন ভগবৎ-স্ররূপের ভজন করা কর্তব্য ? যে 
স্বরূপে কৃপার অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই স্বরূপই 
ভদ্দীয় ৷ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্থনূপেই কৃপার অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা 
বেশি। কারণ গ্রীমন্‌ মহাপ্রভু কৃপা করে অতান্ত সুদুর্লভ 
কৃষ্ণপ্রেম আপামরকে দান করেছেল। সক্ষাদ্‌ ভজনে 
প্রবৃত্তিহীন হয়ে ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাঙ্গের 
অনুষ্ঠানের চিন্তা নেই অর্থাৎ অনাসদদভাবে বহু বহু জন্ম 
যি শ্রবপকীর্ডনাদি নববিধা-ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠানও করা 
যায়, তাহলেও শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেম (কৃষ্ণভক্তি) পাওয়া যায় 
না৷ 
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প্রেমভক্তি সহবসাধনেও সুদুর্দভ)। 
অনুবাদ--জ্ঞানদ্বারা সহজে মুক্তিলাভ হয়, যজ্ঞাদি 
পুণ্যকর্মস্বারা সহজে স্বর্গাদি ভুক্তিও লাভ হয়; কিন্তু এই 
হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধনদারাও সুদুর্লভ। 
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুকতি মুক্তি দিয়া) 
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া। ১৬ 
তথাহি-শ্্রীমভাগবতে (1৬1১৮) 
রাজন্‌ পতি্ভররলং ভবতাং যদৃনাং 
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক চ কিন্করো বঃ। 
অন্ত্েবম্দ ভজতাং ভগবান্‌ সুকুন্দো 
মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্!। ৩ 
অন্বয় _রাজন্‌ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) ; 
মুকুন্দঃ ভবতাং যদৃনাঞ্চ পতিঃ (শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের_ 
পাগুবদের এবং যদুগণের পালনকর্তা) ; অলং গুরুঃ, 
দৈৰং, প্রিয়, কুলপতিঃ, কচ বঃ কিঙ্কৰঃ (গুরু, 
উপদেষ্টা, উপাসা, সুহৃৎ কুলের নিয়ন্তা কখনোবা 
আপনাদের দৌত্যাদি-কার্যে আজ্ঞানুযায়ী কিছুর) ; অঙ্গ 
এবাং অন্ত (হে অঙ্গ এইরাপ হউক) ; [তথাপি সঃ] 
(তথাপি সেই ভগৰান্‌) ভজভাং মুক্তিং দদাতি (ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ভজনকারীদের মুক্তি দান করেন) ; কহিচিৎ 
ভক্তিযোগং ন্ম ন (কিন্তু কখনো প্রেমভক্তি দান করেন 
না)। 
অনুবাদ-শ্রীশুকদেব বলছেন : হে মহারাজ 
পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের (পাণুবদের) 
এবং যদুগণের পালনকর্তা, গুরু, উপাস্য, সুহৃৎ ও 
কুলপতি ; কখনো বা দৌত্যাদি কাজে আঙ্ঞানুবর্তী 
ছাগ ; এরকম হলেও ভজনাকারীদের তিনি মুক্তি 
দান করেন ; কিন্তু কখনো প্রেমডক্তি দান করেন 
না। 
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল বথা তথা। 
জগাই মাধাই পর্যন্ত অন্যের কা কথা॥ ১৭ 
(ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া _ শ্ৰীকৃষ্ণ যদি সাধককে 
ইহকালের সুসস্পদ বা পরকালের ্বর্সাদি ভোগ কিংবা 
সালোকাদি মুক্তি দিয়ে ছুটি পান, তবে সেই সাধক কধনো 
প্রেমভক্তি পেতে পারেন না। 


স্বতন্ত্র ঈশ্বর) প্রেম-নিগুঢ-ভাগার। 
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥ ১৮ 
অন্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেবা লয়। 
কৃ্-প্রেমে পুলকাশ্রবিহ্ল সে হয়॥ ১৯ 
“নিত্যানন্দ” বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়। 
আউলায়'"! সকল অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা ৰয়। ২০ 
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের"! বিচার। 
‘কৃষ্ণ’ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥ ২১ 
তথাহি-শ্ৰীম্ভাগবতে (২1৩২৪) 


লৌহবৎং কঠিন) ; যং ইদং যদা নেত্রে জলং গাত্ররূহেষু 

বত ঈখবর _ স্থরং ভগবান ; যিনি নিজের দ্বারাই 
নিয়প্তিত, নিজের ইচ্ছানুসারে যিনি সমস্ত কাজ করেন অর্থাৎ 
স্বাধীন ভগবান। 

গাআউলায়_এলিয়ে পড়ে, প্রেমাবেশবশত। 

(খঃঅপরাধ-আপরাধ  দু'রকম-_সেবাপরাধ 
নামাপরাধ। কোনো যান-বাহনাদিতে চড়ে বা জুতো পায়ে 
শ্রীমন্দিরে যাওয়া, শ্রীমূর্তির সেবা-পৃজায় শৈথিল্য বা শ্রদ্ধার 
অভাবাদি সেবাপরাধ্রে অন্তর্ুভভ। দৈনন্দিন স্তোত্রপাঠাদি 
দ্বারাই এই সেবাপরাষ দূর হতে পানে; কিন্তুনামাপরাধ সহজে 
ক্ষয় হয় না, ভজনের অতান্ত নিগ্রজনক এই নামাপরাধ। 
নামাপরায দশ প্রকারের (১) সাধুনিন্দা (ঈশ্বরের 
'উপাদনাকরীদের নিন্দা (২) শ্রদ্ধাহীন বাঞ্চিদের নিকট 
নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা (৩) বিষ্ণু ও শিবের নাম-রূপে 


ও 


৷ ডেদবুদ্ধি করা (৪-৫-৬) বেদ শান্ত ও গুর কথিত নাম- 


মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস (৭) ঈশ্বরের নামে অর্থবাদের ভ্রম অর্থাৎ 
শুধুমাত্র স্কতিবাক্য মনে করা (৮-৯) নামের আশ্রয় নিয়ে 
বিহিত কর্মের জগ ও নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করা (১০) 
অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে নামের তুলনা করা অর্থাৎ শান বিহিত 
কর্মের সঙ্গে নামের তুলনা করা। 

কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলেও অপরাধীদের প্রেমের বিকার 
(সান্তিকাদি ভাব) হয় না। 
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হর্যঃ বিকারঃ (যেই হৃদয় যখন নয়নে 
জল রোমে পুলকাদি বিকার) ; [অনি] (হেয়) ; 
[তদাদি] (তখনও) ; গৃহ্যমাণৈঃ হরিনামধেয়ৈঃ ন 
বিক্রিয়েত (গৃহীত হরিনাম দ্বার বিকারপ্রাপ্ত বা দ্রবীভূত 
হয়না)। 
অনুবাদ_শোনক খষি সৃতমুনিকে বললেন £ হে 
সৃত ! হরিনাম গ্রহণের ফলে নেত্রে অশ্রু, গাত্রে 
রোমাঞ্চাদি বহির্বিকার জন্িলেও যে হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত 
বাত্রবীভূত হয় না সে হৃদয় লোহার মতো কঠিন। 
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপ নাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২২ 
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।* 
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদগদাশ্রন্ধার॥ ২৩ 
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। 
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ ২৪ 
হেন কৃঝ্চনাম যদি লয় বহুবার। 
তবেখদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার ৷ ২৫ 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। 
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অন্কুর॥ ২৬ 
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার। 
নান লৈতে প্রেম দেন বহে জশ্রধার। ২৭ 
স্বত্ব ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। 
ভারে না ভজিলে কভু না হয় নিন্তার॥ ২৮ 
অরে মূঢ় লোক ! শুন চৈতনামক্গল|1) 


“প্রেমের বিকার-অষ্টসান্বিকাদি প্রেমের বহিরবিকার 
এবং চিত্তের ভরবতাজনিত প্রেমের অন্তর্বিকার। 

পূর্ববর্তা পারে বলা হয়েছে -কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার 
কলে ; নিরপরাধ ব্যক্তি কৃষ্ণনাম উচ্চায়ণ বন্মলেই সন্ত 
পাপের বিনাশ হয়, ফলে প্রেমপ্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি 
পর্যন্ত হয়। কিন্তু জগতে নিরপরাধ লোকের সংখ্যা খুব কম; 
সুতরাং যাদের অপরাধ আছে শ্রীচৈতনা-িত্যানদদ কৃগা করে 
তাদেরকে প্রেম দান করেছেন। 

(চৈতনামঙ্গল- প্রীচেতনা-ভাগবতের অপর নাম। শ্রীল 
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রীস্তন্য-ভাগবতের নাম প্রথমে 
রেখেছিলেন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। 


চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥ ২৯ 
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 
চৈতনালীলার ব্যাস বৃন্দাবন-দাস॥ ৩০ 
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। 
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥ ৩১ 
চৈতনা-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। 
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥ ৩২ 
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। 
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্মার॥ ৩৩ 
চৈতনামঙ্গল শুনে যদি পাষন্তী যবন। 
সেহ মহা বৈষ্ব হয় ততক্ষণ॥ ৩৪ 
মনুষ্যে রচিতে নারে গছে গ্রন্থ ধন্য। 
বৃন্দাবন-দাল-নুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥ ৩৫ 
বৃন্দাবন-দাস পদে কোটি নমন্কার। 
এছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥ ৩৬ 
নারায়ণী চৈভনোর উচ্ছিষ্ট-ভাজন'"। 
তার গর্ভে জন্সিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥॥ ৩৭ 
ভার কি অদ্ভুত চৈতলাচরিত বর্পন। 
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুৰন॥ ৩৮ 
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিভানন্দ। 
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে গ্রেমানন্দ।| ৩৯ 
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমজল। 
তাহাতে চৈতনালীলা বর্ণিল সবলা॥ ৪০ 
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন। 
পাছে বিস্তরিয়া তার কৈল বিবরণ॥ ৪১ 
চৈতনাচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার। 
বর্িতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥৷ ৪২ 
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন। 


(এ) চৈতনোর উচ্ছিষ্ট ভাজন_নাবাধলীর বয়স যখন ডার 
বৎসর, তখনই মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি ‘কৃষ্ণ কষ” বলে 
কেঁদেছিলেন। তাই মহাপ্রভু অতন্ত প্রীত হয়ে কৃপাবশত তাকে 
নিজের ভুক্তাবশেষ (উচ্ছিষ্ট) দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতনা- 
ভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই নারাযণীর 
পুত্র 


্রীশ্রীচেতন্াচরিতামৃত 


সূত্রধূত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥ ৪৩ 
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ। 
চৈতনোর শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥ ৪৪ 
সেই সৰ লীলার শুনিতে বিবরণ। 
বৃদ্দাবনবাসী ভক্তের উৎকন্তিত মন ॥) ৪৫ 
বৃন্দাবনে কল্পক্মেণ। সুবরগসদন। 
মহা যোগপীঠ তাহা রত্রসিংহাসন॥ ৪৬ 
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্রন্দন। 
শ্রীগোবিন্দ-দেব নাম সাক্ষাং-মদন॥ ৪৭ 
রাজসেবা হয় তাহা বিচিত্র প্রকার। 
দিব্য সামগ্রী দিবা বস্তু অলংকার ॥ ৪৮ 
সহ সেবক সেবা করে অনুক্ষণ। 
সহত্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন॥ ৪৯ 
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপন্ডিত হরিদাস। 
ভার যশ গুণ সর্ব জগতে প্রকাশ ৷ ৫০ 
সুশীল সহিফু শান্ত বদান্য গম্ভীর। 
মধুরবচন মধুরচেষ্টা অতি ' বীর॥ ৫১ 
সভার সম্মান-কর্তা করেন সভার হিত। 
কৌটিল্য”' মৎস্য হিংসা না জানে টার চিত। ৫২ 


শ্ট্রীবৃন্দাবনদাস গ্রস্ের আয়তন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে 
কোনো কোনো লীলা সুত্রাকারে অর্থাৎ সংক্ষেপে বর্ণন 
করেন। তাইবৃন্দাবনদাস সে সকল লীলা বর্ণন করেননি, সেই 
সকল লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করবার জলা 
ী্দাবনবাদী ভক্তগণ গ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ 
করলেন। 

খকল্প্গমে-কল্পবৃক্ষের নীচে। 

(গেকৌচিলয--কুটিলতা। 

খোকৃষ্ঃরে সাধারণ সদ্গণ পঞ্চাশ --শ্রীরূপ গোস্বামী 
ভক্তি-রসামূত সিক্ধুতে শ্রীকৃষ্ণের অনস্ত গুণের মধ্যে যে 
পঞ্চাশটি প্রধান গুদের কথা জানিয়েছেন, সেগুলো হল | 
সুরম্যদেহ, সুলক্ষণযুক্ত, রুচিপীল, ভেজস্বী, বলীয়ান, 
যদ) বাবদুক (শ্রবণ ও অখিল গুগারিত বাক্য- 
প্রয়োগে পটু), সৃপঞ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিতাস্কিত, বিদন্ধ, 


কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ 
সেই সব গুণ তীর শরীরে নিবাস॥ ৫৩ 
তথাহি_ শ্রীমভাগবতে (1১৮১২) 

যসাান্তি ভক্তির্গবতাকিথ্চনা 

সর্বেঞ্ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। 

হরাবভক্তস্য কৃতো মহদণ্ডণা 

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৫ 
অন্বয় _ভগবতি যল্য অকিঞ্চনা ভক্তিঃ অন্তি 

(ভগবান যাহার নিষ্কামা ভক্তি আছে) ; তত্র সর্বৈঃ 
গুপৈঃ সুরাঃ সমাসতে (তাহাতে সেই ব্যক্তির মধ্যে 
সমন্ত গুণের সহিত দেবগণ নিত্য বাস করেন) ; 
মনোরখেন বহিঃ (ননোরঘদ্ারা বাহিরের) ; অসতি 
ধাবতঃ (অনিত্য বিময়-সুশের দিকে ধাবমান) ; হরৌ 
| (হরিতে) অভক্তস্য মহদৃপ্তণাঃ কৃতঃ (অভক্ত বাতির 
| মহদ্‌ গুণসমূহ কোথা হহতে আসিবে ?)। 
1. অনুবাদ_তগবানে ধীর নিষ্কামা ভক্তি আছে, 
সমন্ত গুণের সঙ্গে সকল দেবগণ তার মধ্যে নিত্য বাস 
| করেন। আর যে ব্যক্তির হরিতে ভক্তি নেই, তার 
মহদগ্তণ সব কোথায় ? যেহেতু, সে বাক্তি সর্বদা 
মনোরথের দ্বারা অলংপখে অনিত্য-বিষয়-সুবাদিতে 
ধাবিত হয। 

পণ্ডিত গৌসাঞি'ষ'র শিষ্য অনন্ত আচার্ম। 

কৃষণ-প্রেমময় তনু উদার মহা আর্য ॥ ৫৪ 

উাহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ। 

তার প্রিয় শিষ্য ঞিহো পণ্ডিত হরিদাস॥ ৫৫ 
চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদ্রত, দেশকালপাত্রজ, শাসক 
(মিনি শাপ্তানুসারে কর্ম করেন), শুচি, বশী (জিতেদিয়), 
হ্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গতর, ধৃতিমান, সম, বদান্য, ধার্মিক, 
শর, করুণ, মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান 
লেজ্জাশীল), শরণাগত-পালক, সুখী, ভক্তসুহ্নৎ, প্রেমবশ্য, 
সর্বশুভদ্কর, প্রতপী, কীর্ভিমান, রক্তলোক (অর্থাৎ লোকের 
অনুরাগ-ভাজন), সাধু-সমশ্র়। নারীগণ-মলোহারী, 
সর্কারাধা, সমৃদ্ধিমান, বরীয়ান ও উশ্বর। 

অপস্তিত গোসাঞি--শ্রীল গদাধর পঞ্ডিত। 

আর্য _সরল। 


আদিলীলা (অষ্টম পরিচেছদ) 


চৈভন্য-নিত্যানন্দে ভান পরম বিশ্বাস। 
চৈতন্যচরিতে তার পরম উল্লাস॥ ৫৬ 
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ। 
কায়মনোবাকো করে বৈষ্ণব সন্তোষ ৫৭ 
নিরন্তর শুনেন তিহোঁ চৈতন্যমঙ্গল। 
তাহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্যব-সকল॥ ৫৮ 
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেই পূর্ণচন্্র। 
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ) ৫৯ 
তেহোঁ বড় কৃপা করি আজা কৈলা মোরে। 
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥ ৬০ 
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষা গোবিন্দ গৌসাঞি। 
গোবিন্দের প্রিরসেবক তার সম নাঞি। ৬১ 
যাদৰাচৰ্য গৌসাঞি শ্ৰীরূপের সঙ্গী। 
চৈতন্য-চরিতে তিহো অতি বড় রঙ্গী। ৬২ 
পণ্ডিত গৌসাঞির শিষ্য ভূগর্ড গৌসাঞি। 
গৌর-কথা বিনা তার মুখে অনা নাঞি।॥। ৬৩ 
তার শিষ্য গোবিন্দ-পুজক চৈতনাদাস। 
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী প্রেমী কৃষ্দাস। ৬৪ 
আচার গৌঁলাঞি'শ'র শিষ্য চক্রবর্তী শিবানন্দ। 
[নিরবধি ভার চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ৷ ৬৫ 
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সদা করে পান। 
মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন॥ ৬৬ 
ভার যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ । 
শেষ লীলা শুনিতে সভার হৈল মনা ৬৭ 


গিপষ্কিত শ্রীল হরিদাস ্ীচৈতনাতাগবত পাঠ করে 
সকলকে আনন্দ দান করতেন। ইনিই কবিরাজ গোস্থামীকে 
কৃপা করে আদেশ করেছিলেন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর শেষ লীলা 
বর্ণনা করতে। 

আমর্য গোসাঞি--শ্রীল অধ্বৈত আচা্য। 


| মোরে আজ্ঞা করিল সভে করুণা করিয়া। 
উা-সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥ ৬৮ 
বৈফবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে। 
মদনগোপালে'"! গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥ ৬৯ 
দরশন করি কৈলু চরণ বন্দনা 
গৌঁসাঞিদাম পূজারী করেন চরণ সেবন। ৭০ 
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল। 
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥ ৭১ 
সর্ব বৈধবের গণ হরিধবনি কৈল। 
গৌসাঞ্রিদাস আনি মালা মোর গলে দিলা॥ ৭২. 
আজ্ঞামালা পাঞা মোর হইল আনন্দ। 
তীহাঞ্িঃ করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ৭৩ 
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। 
আমার লিখন যেন শুকের পঠন। ৭৪ 
সেই লিখি মদনগোপাল মে লেখায়। 
কাষ্টের পুন্তলী যেন কুহকে নাচায়॥ ৭৫ 
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন। 
খাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥ ৭৬ 
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধান। 
তার আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥ ৭৭ 
চৈতনালীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস। 
তার কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ।॥ ৭৮ 
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস। 
বৈষ্ণৰ আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস॥ ৭৯ 
শ্রী্ূপ রঘুনাথ চরণের এই বল। 
বীর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥ ৮০ 
শ্রীরপ-রঘুনাখ পদে যার আশ। 
চৈতনাচরিতামৃতি কহে কৃষ্চদাস॥ ৮১ 
(গ)বদনগোপাল-- শ্রীল সনাতন গোষ্নী প্রতিষ্ঠিত 

| শ্ৰীশ্ৰীমদনমোহনকেহ এখানে মদনগোপাল বলা হয়েছে। 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতামৃতে আদিলীলায়াং এহকরণে বৈফবাজারূপকথনং নামা্টমঃ পরিচ্ছেদঃ । 
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নবম পরিচ্ছেদ 


তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতনাদেবং বন্দে জগদ্ওুরুস্। 
যসানুকম্পযা শ্বাপি মহান্িং সন্ভরেৎ সুখম্‌ ৷৷ ১ 
অন্বয় _জগদগুরুং (জগদৃগুরু) ; তং শ্রীমৎ 
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে ( সেই শ্রীমৎ কৃষ্ঠৈতনাদেবকে 
আমি বন্দনা করি) ; যস্য অনুকম্পয়া (যাহার _ 
শ্রীকৃষ্ণ- চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে) ; শ্বাপি মহান্ধিং 
সন্তরেৎ (কুকুবও মহাসমুগ্র সীতার নিয়া পার হয় )। 
অনুবাদ_যার কৃপায় কুকুরও সাঁতার দিয়ে 
মহাসাগর পার হতে পারে, সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্্র 
জয়াদ্বিতন্্র জয় জয় নিত্যান্দ॥ ১ 
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ। 
সর্বভিষ্-পুর্তি হেতু! ধহার স্মরপ॥২ ; 
শ্ৰীরূপ সনাতন  ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল ডট্ট দাস রঘুনাথ॥ ৩ 
এসব প্রসাদে লিখি চৈতলালীলাগুণ। 
জানি ৰা না জানি করি আপন শোধন॥ ৪ 
মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্‌। 
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যন্তং চৈতনামাশ্রয়ে ৷ ২ 
অহুয়-যঃ স্বয়ং মালাকারঃ (বিনি_বে শ্রীচেতনয 
নিজে মালাকার বা মালী) ; স্বয়ং প্রেমামরতক্ুঃ (নিজে 
প্রেমকললতরু) ; তৎফলানাং দাতা ভোক্তা চ (সেই 
শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি আশ্রয় করি)। 
অনুবাদ-- যিনি স্বয়ং মালী (উ্যানপালক বা 
বৃক্ষরোপণকারী) এবং যিনি স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেম কল্পতরু ; 
আবার যিনি সেই বৃক্ষের ফলসকল দানও করেন, 
ভোজনও করেন, আমি সেই শ্রীচেতন্যদেবের চরণ 
আশ্রয় করি। 
প্রভু কহে_আমি “বিশব্ভরঠ€) নাম ধরি। 
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥ ৫ 
'সর্বাভী-পূর্ডি হেতু --যীদের স্মরণ করলে সমস্ত 


বসনা পূর্ণ হর। 
“বিশ্বন্তর--বিশ্বকে ভরণ করেন যিনি, তিনি বিশুপ্তর। 


এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম। 
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম॥ ৬ 
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি। 
ভজ্ি-কল্পতরু"! রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি"।॥ ৭ 
জয় শ্রীমাধবপুরী  কৃষ্ণপ্রেমপূর্ন'"!। 
ভক্তি-কল্পতরুর তেহোঁ প্রথম অন্ধুর। ৮ 
শ্ৰীশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। 
আপনে চৈতনামালী ক্দ্ধ উপজিল॥ ৯ 
নিজাচিন্তযশক্তো মালী হৈয়া ব্ৰন্ধ হয়। 
সকল শাখার সেই বদ্ধ মূলাশ্রয়। ১০ 
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী। 
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥ ১১ 
বিষুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ। 
শ্রীনৃসিংহ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥ ১২ 
এই নৰ মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে। 
এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥ ১৩ 
মধ্যমূল পরমানন্দ-পুরী মহাধীর। 
অষ্টদিগে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল হির॥ ১৪ 
ফন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল। 
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥৯ ১৫ 
বিশ-বিশ‘* শাখা করি এক এক মণ্ডল। 


(গভুঞ্তি-কল্পতরু--ভক্তিরূপ বক্ষেই প্রেমফল ধরে বলে 
গরু তক্তিনা বৃক্ষ রোপণ ক্রলেন। 

(সিকি ইচ্ছা-পানি-_ইচ্ছারাপ জল সেচন করেন। 

(অকৃফপ্রেমপূর _কৃগ্রেমর সমুল্তুলা। 

(আপরমানদপরী-আদি লবজন ভক্তকে নয়টি 
শিকড়ের তুল্য, এই নয়জন শ্রীচৈতনারূপ বৃক্ষকে দৃঢ়বন্ধ 
রেবেছিলেন। 

ছে্রীচৈতলাকে আশ্রয় করে ্রীনত্যানপবাদি বহু পারদ 
এবং এই সকল পার্যদকে আশ্রয় করে আবার তাদের বু 
শিষ্ানুশিখাদি প্রেমবিতরণ করতে লাগলেন। 

(বিশ বিশ’ _“বিশ-বিশ" বাক্য বহু্-বাচক। 


আনিলীলা (নবম পরিচ্ছদ) 


03 


মহা-মহা শাখা ছাইল ব্রন্মা-সকল।॥ ১৬ 
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত। 
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত? ॥ ১৭ 
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম-জগণন। 
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন॥ ১৮ 
বৃক্ষের উপরি শাখা হৈল দুই স্তব্ধ 
এক অদ্বৈত নাম_আর নিত্যানন্দ॥ ১৯ 
সেই দুই স্লদ্ধে বহু শাখা উপভিল। 
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল।॥ ২০ 
বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা। 
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা॥ ২১ 
শিষ্য, প্রশিব্য, আর উপশিষাগণ। 
জগৎ ব্যাপিল ভার নাহিক গণন॥ ২২ 
উদ্ভুর বৃক্ষেত্। যৈছে ফলে সর্ব-অঙ্গে। 
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব ফল লাগে। ২৩ 
মূলক্বন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে। 
লাগিল যে প্রেমফল মৃতকে জিনে। ২৪ 
পাকিল ঘে প্রেমফল অমৃত মধুর 
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় ফুল ২৫ 
ত্ৰিজগতে ঘত আছে ধন রড মণি। 
এক ফলের মূলা করি তাহা নাহি গণি”) ২৬ 
মাগে ৰা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র। 
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥ ২৭ 
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দিশে। 
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥ ২৮ 
মালাকার কহে_শুন বৃক্ষ পরিবার। 
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥ ২৯ 
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্বেন্তরিয়কর্ম। 
ককুডুন্ধাবৃ্ষ-যঙডুমুর গাছ। 
শিনাহিলয় মুল মূল নেয় না। 
জগতের সমস্ত ধনরস্কে একত্র করলেও একটি 
প্রেমফলের মূল্য হবে না, এমন যে দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম, 
ীটৈতন্যদেন তা যাকে-তাকে দান করেছেন। 
িদরিদ্র_-সাধন ভজনহীন ; প্রেমহীন বাক্তি। 


ছ্থাবর'*! হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম॥ ৩০ 

এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন। 

ব্যাপিল ৰাঢ়িয়া সভে সকল ভুবন॥ ৩৯ 

একলা মালাকার আমি কীহা কহা ঘাব। 

একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥ ৩২ 

একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম। 

কেহো পায় কেহো না গায় রহে মনে ভ্রম ৩৩ 

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে। 

হা তাহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥ ৩৪ 

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব। 

নাদিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥ ৩৫ 

আত্মইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর। 

তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥ ৩৬ 

অতএব সভে ফল দেহ যারে তারে। 

খাইয়া হউক লোক ভজর-অমরে') | ৩৭ 

জগত ভরিয়া মোর হবে পুণ্য-খ্যাতি। 

সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীৰ্তি ৷ ৩৮ 

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। 

জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার |”) ৩৯ 

(৬ সাব _যা একস্কান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে 
না। যেনন-বৃক্ষ। 

জম যা একচ্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। 
যেমন মানুষ 

কিন্তু অলৌকিক ভক্তি-বৃক্ষ স্থাবর হলেও জঙ্গমের মতো 
আচরণ করতে পারে। 

অজর-অমরে -যার জরা বা বদ্ধ নেহ ; যার মৃত্য 
নেই। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হয়ে অজর 
ও অমর হতেপারে। 

আপরোপকারেষ্ঠ বানব-জন্মের সার্থকতা। কিন্তু কত 
পরোপকার কী ? জীবের ঘায়াবদ্ধান ঘুচিয়ে কৃষ্প্রেমদান 
করলেই জীবের চরম-পরোপকার হয়। আর ভারতভমিতে 
জন্মের সার্থকতা হল- পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বেদ-পুরাণাদি 
পারঘার্থিক শাস্ত্র এদেশেই জন্ম নিয়েছে--যে সমস্ত পূরাণাদি 
আস্বাদন করে জীবের সায়াবন্ধন ঘুচতে পারে। ভাই পৃথিবীকে 
পথ প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষকেই অগ্রণী হতে হবে। তাই, 
জীবের আতান্তিক উপকারের চেষ্টাতে ভানতবর্ষে মনুষ্য জন্ম- 


। লাভের সার্ঘকতা। 
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শ্ৰীশ্ৰীচৈতনাচরিতামৃত 


তথাহি-শ্ৰীমততাগবতে (১০।২২।৩৫) 
এতাৰজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিযু। 
প্রাণৈর্থের্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ ৩ 

অন্বয় -প্রাণৈঃ অর্থৈঃ বিয়া বাচা (প্রাণছারা, 

অর্থদারা, বৃদ্ধিদবারা, বাক্যদ্বারা) ; দেহিষু সদা শ্রেয়ঃ 
আচরণম্‌ (ভীবগণের সর্বদা যে মঙ্গল আচরণ) ; 
এতাৰৎ ইহু দেহিনাং জন্সসাফল্যং (ইহাই পৃথিবীতে 
জীবগণের জন্মের সফলতা)। 


তখাহি-শ্রীমভাগবৰতে (১০।২২।৩৩) 
অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাপুপজীবনমূ। 
সুজনস্যেৰ যেযাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥ ৫ 

অন্বয়_-অহো (অহো) ; সৰ্বাপ্রাণ্যুপজীবনং (সর্ব 

প্রাণীর উপজীবিকা স্বরূপ) ; এবাং (এই সকল) ; 
(বৃন্ষাণাং] (বৃক্ষসমূহের) ; জরা বরং (জন শ্রেষ্ঠ) 3 
সুজনস্য ইব যেষাং (সুজনের বা দয়ালু ব্যক্তির ন্যায় 
যাহাদের নিকট হইতে) ; অর্থিনঃ (প্রার্থী বাক্তিগণ) ; 


অনুবাদ_শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণকে বললেন বিমুখাঃ ন যান্তি (বিমুখ হইয়া যায় না)। 


প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্ধারা ভীবগণেন সর্বদা যে 
মঙ্গল-আচরণ তাই-ই 'ইহজগতে মনুষ্যজন্বের 
সাৰ্থকতা ।' 
বিষ্ণুপুরাণে-(৩।১২।৪৫) 
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ। 
কৰ্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্‌ ডজেৎ॥। ৪ 
অন্তয় ইহ পরত্র চ (ইহ এবং পরকালে) ; 
প্রাণিনাং উপকারায় যৎ (প্রাণীগণের উপকারের নিমিত্ত 
যাহা) ; [ভবেৎ] (হয়) ; মভিমান্‌ কর্মণা মনসা বাচা 
তদেৰ ভজেৎ (বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৰ্মদবারা, মনদ্ধারা, 
বাকাদ্ার্‌ তাহাই করিবে) । 
অনুবাদ_যা ইহকালে এবং পরকালে প্রাণীদের 
উপকারের জন্য হয় _বুদ্দিখান ব্যক্তি কর্ম, মন এবং 
বাকাদ্ারা তাই করবে। 
তাৎপর্য-নিরনকে অন্দান, বস্তুহীনকে বস্ুদান, 
বিপন্নকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা প্রভৃতি জীবের 
ইহকালের উপকার। আর নামকীর্ভনাদি, ভাগবতীয় 
কথার আলোচনাদি এবং ভজনের উপদেশ দ্বারা যে 
পরোপকার তা পরকালের উপকার_এর ফলে জীবের 
মায়াবন্ধন ঘোচে। 
মালী মনুষ্য_আমার নাছি রাজ্যধন। 
ফলফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জন॥ ৪০ 
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এইত ইচ্ছাতে। 
সর্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ৪১ 


(ঝবুক্ষ থেকে সমস্ত প্রাণীরই উপকার হয় বলে মহাপ্রভু 


অনুবাদ_ শ্রীকৃষ্ণ ব্ৰজ বালকদের বললেন : 
“অহো ! সামন্ত প্রাণীর উপজ্জীবিকাস্বরূপ সমস্ত 
বৃক্ষের জন্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, সুজন বা 
দয়ালু ব্যক্তির কাছ থেকে প্রার্থী ব্যক্তিগণ (যাচকগণ) 
যেমন বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না, তেমনই এদের 
(বৃক্ষ) কাছ থেকেও যাচকগণ বিমুখ হয়ে ফিরে যায় 
না। 
এই আজ্ঞা কৈল যৰে চৈতন্য মালাকার। 
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার'"॥ ৪২ 
যেই যাহা তাহা দান করে প্রেমফল। 
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল।॥ ৪৩ 
মহামাদক প্রেনফল পেট ভরি খায়। 
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥ ৪৪ 
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহ ত হল্কার। 
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার॥ ৪৫ 
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল। 
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্ুল॥) ৪৬ 
সর্বলোক মন্ত কৈল আপন সমান। 
মালী হয়েও বৃক্ষ হয়েছেন, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি 
সকলকেই প্রভু প্রেমদানের আদেশ দিয়েছেন। 
(খ)বৃক্ষ-পরিবার _এখানে শ্রীনিতানন্দপডু ও 
শ্রীঅদৈতপ্ৰভু এবং তাদের শিষ্য, প্রশিষা, অনুশিষ্যদের 
বোঝানো হয়েছে। এঁদের কৃপায় সমস্ত লোকই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত 
হলেন। 


মহাপ্রভু যে প্রেনে বিশ্ববাসীকে মন্ত করলেন, সেই 
প্রেমে প্রভু নিজেও মত্ত হলেন। 
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প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥ ৪৭ সেহো ফল খায় নাচে বোলে ভাল ভাল॥ ৪৮ 
যে যেপূর্বে নিন্দা কৈল বলি “মাতোয়াল+)। এইত কহিল প্রেমফল-বিবরণ। 
ড্র 0 অবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ॥ ৪৯ 

'মাতোয়াল' মাতাল ; কৃষ্ণপ্রেমে মাতাল। যারা পূর্বে শ্রীর্ূপ রঘুনাথ পদে ঘার আশ। 


মহাপ্রভুকে মাতাল বলে নিন্দা করত, এখন তারাও কৃষ্ণপ্রেষ 
পেয়ে মাতালের মতো নাচতে-গাইতে লাগল। চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্দাস॥ ৫০ 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদ্লীলায়া ভক্তিকস্মতরু-বর্ণনং নাম নবনঃ পরিচ্ছেদঃ। 
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শ্ৰীচৈতন্যপদাস্ভোজমধুপেভ্যো নমোনমঃ। 
কথখিনারয়দ্ষেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ ভবেহ।। ১ 
অন্বয় শ্ৰীচৈতন্যপদাস্ডোজ মধুপেভাঃ নমোনমঃ 


[শ্রীচেন্যদেবের পদকমলের মধুকরগণকে পুনপুন 
নমস্কার করি) ; যেষাং কথঞ্চিৎ আশ্রয়াৎ (বাহাদের 
(কোনোরূপ আশ্রয় হইতে) ; শ্বাপি তদ্গন্ধভাক্‌ ভবেহ 


(কুকুরও সেই গন্ধভাগী হয়)। 

অনুবাদ -_ প্রীচেতন্যদেবের পদকমলের মধুকর- 
গণকে পুনঃপুন নমস্কার করি, যাঁদের থে কোনো প্রকার 
আশ্রয় প্রভাবে কুকুরও (নীচ বা অতন্ত হীন বাক্তিও) 


সেই গন্ধভাগ্গী হয় অর্থাৎ ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-সেবার 


অধিকারী হতে পারে। 

জয় জয় শ্রীকৃক্চৈতন্য নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্দ্ৰ জয়  গৌরভক্রবৃদ্দ। ১ 
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন। 
এবে শুন মুখ্য শাখার নাম বিবরণ।। ২ 
চৈতন্য গৌসাঞির যত পারিষদচয়। 
লঘু গুরু ভাব তার না হয় নিশ্চয়৷ ৩ 
যত যত মহান্ত কৈল তা সভার গণন। 
কেহ না করিতে পারে জোষ্ঠ লঘুক্রম॥ ৪ 
অতএব উ্রা সভারে করি নমন্তার। 
নাম মাত্র করি, দোষ না লবে আমার।॥ ৫ 

তথাহি 


দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥ ৬ 
শ্রীপতি শ্রীনিধি তার দুই সহোদর। 
চারি ভাইর দাসদাসী গৃহ পরিকর ৭ 
দুই শাখার উপশাখায় তার সভার গণন। 
খাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ভন॥ ৮ 
চারি ভাই সবংশে করে চৈতনোর সেবা। 
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা॥ ৯ 
আছার্ষ-রত্ নাম ধরে এক বড় শাখা। 
ভার পরিকর ভার শাখা উপশাখা॥ ১০ 
আচার্য-রড্বের  নাম- শ্রীচন্্রশেখর। 
যার ঘরে দেবী ভাবে নাচিলা ঈশ্বর॥* ১১ 
পুশুরীক বিদ্যানিধি”। বড় শাখা জানি। 
খাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি।। ১২ 
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গৌসাঞি। 
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা "! তার সম কেহ নাগ্রি॥ ১৩ 
উার শিষ্য উপশিষ্য ভার উপশাখা। 
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা ॥ ১৪ 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রি়ভূতা। 
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃতা॥ ১৫ 
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃতাকালে। 
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে॥ ৯৬ 
দশ সহস্র গন্ধৰ্ব"! মোরে দেহ চন্্রমুখ)। 


্রচশেখরের গৃহে এক সময় মহাপ্রভু কৃষ্ণজীলার 


বন্দে শ্রীবৃষ্ণচৈতনাপ্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান। | অভিনয় করেছিলেন। সেখানে প্রথমে তিনি রুক্িণী বেশে 
শাখারপান্‌ ভক্তগপান্‌ কৃষ্ণপ্রেমফল প্রদান্॥ ২ | অভিনয় করেন ও পরে আদ্যাশক্তিবেশে নৃত্য করেন। 
জব শ্ৰীকৃষ্ণচেতনা-প্রেসামরতরোঃ (শ্রীকৃষ্ণ | '"'পুগুরীক বিদানিফি-পুগুরীক বিদানিধির সঙ্গে 
চৈতনারপ প্রেমকল্লতরুর) ; শাখারূপান্‌ কৃষ্ণপ্রেম- | মিলনের পূর্বে মহাপ্রভু এর নাম করে একদিন ভ্রমন 
ফলগ্রদান (শাখারূপ কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা) ; টি 
রে পপ শিষ 
ডজ্তগণান্‌ বন্দে (প্রিয় ভক্তগণকে আনি বন্দনা করি)। | গডেহো লক্ীরপা-_তিনি (গদাধর পণ্ডিত) সর্ব 
অনুবাদ শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ  প্রেমকন্সৰৃক্ষের লক্ষী শ্রারধান্বরপা। 
শাখা-রূপ কৃষ্ণ-প্রেম ফলদাতা প্রিয় ভভঙগণকে আমি. গর্বের গায়ক; এঁরা নৃতাগীতে অতানত পটু। 
বন্দনা করি। আিসমু_পরমন্‌মহাপ্রভুকে সম্বোধন করে চন্দ্ৰমুখ বলা 
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পশ্ডিত। | হয়েছে। 
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তারা গায় মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ॥ ১৭ 
প্রভু বোলে তুমি মোর পক্ষ) এক শাখা। 
আকাশে উড়িতাম যদি পীঙ আর গাথা॥ ১৮ 
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ। 
লোকে খ্যাত যেহোঁ সতাজমার স্বরূপ ॥ ১৯ 
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন পালন। 
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কথন॥ ২০ 
দুই জনে ঘট্মটি”। লাগায় কোন্দল। 
ভর শ্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২১ 
রাঘব পণ্ডিত'ণ! প্রভুর আদ্য অনুচর। 
তার এক শাখা মুখা মকরধ্বজ'*)-কর।। ২২ 
ভার ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী। 
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসী ৷ ২৩ 
সে সৰ সামগ্রী যত ঝালিতে*। ভরিয়া । 
রাঘব লইয়া যান গুপতাশ৷ করিয়া ৷ ২৪ 
বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার। 
‘রাষবের ঝালি* বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥ ২৫ 
যে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার। 
যাহার শ্ৰবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ৷ ২৬ 
প্রভুর অতান্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস। 
বাহার স্মরণে হয় ভবনন্ধ নাশ ॥ ২৭ 
চৈতন্য পার্ধদ শ্রীআচার্য পুরন্দর। 
পিতা করি সারে বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর ২৮ 


পক্ষ পাৰা স্থরাপ এক শাখা। 

"জগাদ ্রীতিবধত প্রভুকে বৈরাগাধর্ম ছাড়িয়ে বিষ 
ভোগ করাতে চাইতেন। কিন্তু সন্যাসধর্ম নষ্ট হবে বলে এবং 
হলনা হবে বলে প্রভু তার কথা মানতেন না। 

” খবট্যাটি _ সানান্য কথা, অথবা কথা-কাটাকাটি। 

" কাঘব পণ্ডিত-এন নিবাস পানিহাটিতে। ইনি 
স্পা ছিলেল ধনিষ্টাসী। 

মক্রধরজ-দ্বাপর লীলার চনদ্রমুখ নট। 

_ রাঘব পত্তিতের ভগিনী ; ইনি দ্বাপনেন 


দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্। 
প্রভুর উপরে যেহ্ো কৈল বাক্যাণ্ড।| ২৯ 
দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া। 
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তারে পাঠাল নদীয়া ॥ ৩০ 
তাহার অনুজ শাখা শঙ্করপণ্ডিত। 
প্রভু পাদোপাধান+ যাঁর নাম বিদিত॥ ৩১ 
অদাশিব পণ্ডিত ধার প্রভুপাদে আল। 
প্রথমেই নিত্যানন্দের ধার ঘরে বাস।| ৩২. 
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদুয় ব্রন্মচারী। 
প্রভু তার নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ' করি॥ ৩৩ 
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার। 
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর। ৩৪ 
শ্রীযান্‌ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভূতা। 
দেউটিউ। ধরেন যবে প্রভু করেন নৃতা।॥ ৩৫ 
শুক্লা্বর ব্রশ্ষাচারী বড় ভাঙ্যবান্‌। 
যার অন্ন মাগি কাটি খাইলা ভগবান্॥ ৩৬ 
নন্দন আচার্য শাখা জগতে বিদিত। 
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে ছিত॥(৩৭ 


(জলাদোপাধান" _পাদ-উপাধান অর্থাৎ পায়ের বালিশ। 

আদেউটি__দশাল। 

রাম নিত্যালন্দপ্রড় ন্বদীপে এসে প্রথমেই মহাপ্রভুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে নন্দন আচা্ের ঘরে লুকিয়ে ছিলেন। 
সাদ মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে নিত্যানপ্দের সঙ্গে মিলিত 
হলেন। 

আবার 'দুই প্রভু’ বলতে মহাপ্রভু এবং অদ্বৈত পরভুকেও 
ঘরে লুকিয়েছিলেন। একদিন মহাপ্রুত রামাই পণ্ডিতকে 
বললেন _“আৈত আমরণ ঘেন সন্তীক পূজার সঙ নিয়ে 
নবনীণে এসে আমার পূজা করেন।' প্রভুর আদেশ যতো 
অদ্বৈত আদর্ষ নবদ্বীপে এসে সমত্রীক নপ্ষন আচারের ঘরে 
নুকিয়ে রইলেন। মহাপ্রভু যদি ভার লুকিয়ে থাকার কথা 
বলতে পারেন এবং তাকে কোনো হর্ষ দেখান ও 
তার মাথায় চরণ তুলে দেন, তাহলেই তিনি বুঝতত পারবেন 
যে_ প্রভু সত্যই তার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ। অন্বৈত আচার্যের 
নির্দেশ মতো সব কথা গোপন রেখে রামাই পণ্ডিত প্রড়ুকে 


us শ্রীশীচৈতন্যচরিতানৃত 


শ্ৰীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যাযী।) 
খীহার কীর্ভনে নাচে চৈতন্য গৌসাঞি।। ৩৮ 
ৰাসূদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়। 
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়। ৩৯ 
জগতে যতেক জীব-তার পাপ লৈয়া। 
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া॥ ৪০ 
হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত। 
তিন লক্ষ নাম তেহোঁ লয়েন অপতিতা'"! ৷ ৪১ 
স্টাহার অনন্ত গুণ-কহি দি্াত্রণ!। 
আচার্য গোসাঞি যারে ডূঞ্জায় শ্রান্ধপাত্র'॥ ৪২ 
প্রস্লাদ সমান উর গুণের তরঙ্গ। 
যবন-তাড়নে যীর নহিল দ্রডঙ্গ॥ ৪৩ 
তিহোঁ সিদ্ধি পাইলে ঠার দেহ লৈয়া কোলে। 
নাচিল চৈতনাপ্রভ নহাকুতূহলে। ৪8 
তার লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। 
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ৪৫ 
তার উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন। 
এশে বললেন আচার্য এলেন না। অন্তর্ধামী প্রভু রামাই 
পণ্ভিতকে দেখামাত্রই বললেন “আচার্য আমাকে পরীক্ষা 
করতে চান ; যাও মাই, নগদ আচা্ধের গৃহ থেকে তাকে 
এখানে নিয়ে এসো” রামাই পুনরায় গিয়ে বলতেই সন্ত্রীক 
অদ্বৈত আচাৰ্য এসে উপস্থিত হলেন। 
জসনাধারি--সহপাঠী। 
1*)অপতিত- নিয়ন ভঙ্গ না করে। 
পদিগাএ_অতি সংক্ষেপে 
ওর্রা্ধপার_ অধৈতপ্রতু পিতৃশ্ৰান্ধ করে হরিদাস 
ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করে শ্রান্ধপাত্রের অন্ন 
ভোজন করিয়েছিলেন। অথচ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাউকেও তা 
(ভোজন করানো শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এর জন্য অদ্বৈত প্রভুর 
কুটুম্রগণ নিজেদেরকে অপমানিত বোধ করে সেই দিন তার 
গৃহে ভোজ্জন করলেন না ; কলে অদ্দৈতপ্রভুও সেইদিন 
সপরিবারে উপবাসী রইলেন। তার বুটুহুগণ পরে তাদের 
ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে আগের দিনের বাসি অল্প খেতেই 
স্বীকৃত হলেন এবং সকলে মিলে হরিদাসের গৌঁফায় গিয়ে 
উপস্থিত হলেন। 
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সত্যরাজ আদি ভার কৃপার ভাজন॥ ৪৬ 
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার। 
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যীর॥ ৪৭ 
প্রত্্রিহ'*' না করে না লয় কার ধন। 
আত্মবৃত্তি”। করি করে কুটু্বভরণ॥ ৪৮ 
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। 
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়৷ ৪৯ 
শ্রীমান্‌ সেন প্রভুর সেবক প্রধান। 
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন। ৫০ 
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্বোপরি। 
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥! ৫১ 
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভক্ত অন্তরঙ্গ। 
প্রভু-স্থানে যাইতে সতে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥ ৫২ 
প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া। 
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥ ৫৩ 
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ-তিন স্বরূপে। 
সাক্ষাৎ", আবেশ'৭ আর আবির্ভাব রূপে ৫৪ 
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্বিশেষ। 
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ॥ ৫৫ 
রদ ব্রহ্মাচারী ভার আগে নাম ছিল। 


খপরতিগ্রহ-_অন্যের দানগ্রহণ। 

আত্মবৃত্তি_ পারিবারিক ব্যবসা ; কনিরানী। 

হর্ন বিদ্বেষী কাজীকে গ্রোপীজবে অবিষ্ট 
গদাধরদাস “হরি হরি" ধ্বনি বলিয়ে ছেড়েছিলেন। 

শিসাক্ষাৎ--সকলের দৃশ্যমান প্রকটরাপ। 

ওআবেশ _কথনো কখনো কোনো শুদ্ধচিও্ ভক্তের 
হৃদয়ে ভগবানের শক্তি সংক্রামিত হলে তার অলৌকিক রূপ, 
অলৌকিক আচরণ প্রকাশ পায়। এটাই ভগবানের আবেশ। 

(আবির্ভাব _ ভগবান কৃপাবশত কখনো কোনো 
ভক্তকে যদি তার নিজ রূপ দেখান, তখন কেবল ভক্তই ডাকে 
দেখতে পান, অন্য কেউ দেখতে পায় না, এইভাবে বে 
আত্মগ্রকট, তাকে ভগবানের আবির্ভাব বলে। সাক্ষাৎ, 
আবেশ ও আবির্ভাব _ এই তিন রূপে ভগবান ভক্তগণকে 
কৃগা করেন। 


আদিলীলা (দশম পরিচ্ছেদ 
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নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে রাখিল॥ ৫৬ 
তাহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব। 
অলৌকিক এছে প্রভুর অনেক স্বভাব॥ ৫৭ 
আহ্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ। 
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ॥ ৫৮ 
শিবানন্দের উপশাখা ভার পরিকর। 
পুত্র ভূতা আদি চৈতনোর অনুচর॥ ৫৯ 
চৈতনাদাস, রামদাস আর বর্ণপূর। 
তিন পুত্র শিবানন্দের- প্রত ভক্তশূর || ৬০ 
শ্রীব্পভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত। 
শিবানন্দ-সঙ্গন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬১ 
প্রভু-প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত। 
প্রভুর কীর্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত | ৬২. 
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়া-)। 
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া॥ ৬৩ 
'িযবাহু' বলি প্রভু থুইল তীর নাম। 
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্দাস নাম॥ ৬৪ 
খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস। 
খাহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ৬৫ 
প্রকুষীর নিত্য লয় খোড় মোচা ফল। 
বার ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল। ৬৬ 
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্‌ পঞ্িত। 
খাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্বে হৈলা অধিষ্টিত॥ ৬৭ 
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়। 
স্বারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ৷ ৬৮ 
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে। 
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে ॥ ৬৯ 
প্রভুর পঢ়ুয়া দুই _পুরুষোত্তম, সঞ্জয়। 
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়। ৭০ 
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে। 
সোনার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাথে॥ ৭১ 


সভভশ্র-_পরধান ভভ। 
শজীখযা-_যিনি অন্য পণ দেশ পি নকল করেন। 


শ্রীচেতনোর অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান। 
আজন্ম আভ্ঞাকারী তিহৌ সেবক প্রধান ॥ ৭২ 
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনাম মঙ্গল। 
নামবলে বিষ খীঁরে না করিল বল॥ ৭৩ 
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস। 
‘অত্র’ বলি প্রভু ধারে করে পরিহাস॥ ৭৪ 
ভাগবন্তী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে। 
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥ ৭৫ 
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুলন্দন। 
নরহরি দাস, চিরপ্ীব, সুলোচন॥ ৭৬ 
এই সব মহাশাখা চৈতনাকৃপাধাম। 
প্রেমফল-ফুল করে যাঁহা তাহা দান॥ ৭৭ 
কুলীন-গ্রামবাসী_ সত্যরাজ, রামানন্দ 
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ। ৭৮ 
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী-জন। 
সভেই চৈতন্য-ভূতা চৈতনাগ্রাধন॥ ৭৯ 
প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর। 
সেহো মোর প্রিয় অনাজন বহু দূর॥ ৮০ 
কুলীন্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়। 
শুকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥ ৮১ 
অনুপম-বল্পভগ, শ্লীরূপ, সনাতন। 
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্বোস্তম॥ ৮২ 
তার মধ্যে রূপ-সনাতন বড় শাখা। 
অনুপম-জীব-রাজেন্রাদি"! উপশাখা। ৮৩ 
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বছত বাঢ়িল। 
বঢ়িয়া পশ্চিম দিশা সব আচ্ছাদিল॥ ৮৪ 
আ-সিন্ধুনদী তীর আর হিমালয়। 
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥ ৮৫ 
= ইং শী গেলে সক তালিল। 
নুপম বন্ড ইনি দ্রীরপ-সনাতনের ভাই, রী 
গোস্বানীর পিতা। 
(খীরাভেন্দ্র_ কেউ কেউ বলেন ইনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর 
পুত ; কিছ শ্রীসনাতন গোস্বামীর কোনো পুত্র ছিল বলে 
নিশ্চিত জানা যায় না। 
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প্রেমঞ্চলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥ ৮৬ 
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার/ক)। 
তাহা প্রকাশিল দৌহে ভক্তি সদাচার॥ ৮৭ 
শান্দৃষ্টো কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার। 
বৃন্দাৰনে কৈল শ্রীমতি সেবার প্রচার ॥ ৮৮ 
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুলাথ দাস। 
সর্ব ভাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥ ৮৯ 
প্রভু সমর্পিল তীরে স্বরূপের হাথে। 
প্রচুর গুপ্তসেবা''' কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯০ 
ষোড়শ ৰৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। 
স্বরূপের অন্তর্ানে আইলা বৃন্দাবন ৷ ৯১ 
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া। 
গোবর্ধনে জিব দেহ ভৃগ্ুপাত'”’ করিয়া ৯২ 
এইত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে। 
আসি রূপ সনাতনের বন্দিলা চরণে॥ ৯৩ 
তবে দুই ভাই তারে মরিতে না দিল। 
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥ ৯৪ 
মহাপ্রভুর লীলা যত--বাহির অন্তর। 
দুই ভাই ভার মুখে জুনে নিরন্তর ॥ ৯৫ 
অন্ন জল ত্যাগ কৈল অনন্যকথন। 
পল) দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥ ৯৬ 
সহস্র দণ্ডৰ করেন লয়ে লক্ষ নাম। 
দুই সহলর বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম'* ৷ ৯৭ 


মূ অনাচার-__সদাগরবিহীন ভক্তি-বিযয়ে অন্ঞ। 

(»গুপ্তসেবা স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে রঘুনাখদাসও 
সকলের অগোচরে রাত্রিকালে প্রভুর পাদ-সংবাহ্নাদি সেবা 
করতেন ; সে দৃশ্য কেউ দেখতে পেত না বলে একে “গুপ্ত 
সেবা’ বলা হয়েছে। 

গেভগ্ুপাত _ পর্বতের উপর থেকে 'ইচ্ছাপূর্বক পড়ে 
প্রাঘআগ করাকে ডুগুপাত বলো। 

পল _আট তোলায় এক পল। রঘুনাথদাস গোস্বামী 
দুই-তিন পল (তিন-চার ছটাক) মাঠা খেয়েই জীবনধারণ 
করতেন, আর কিছু খেতেন না। 

খেপরণাম- প্রণাম। 


[1662] 5D 


রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন। 
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥ ৯৮ 
তিন সন্ধা রাধাকৃণ্ডে অপতিত স্ান!গ। 
ব্রজবাী বৈষবে করে আলিঙ্গন দান॥ ৯৯ 
সার্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাবনে। 
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে ॥ ১০০ 
উহার সাধন-ন্লীতি শুনিতে চমৎকার। 
সেই রছুলাথাৎ দাস প্রভু যে আমার ১০১ 
ইহা সভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন। 
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন॥ ১০২ 
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম। 
রূপ সনাতন সঙ্গে ধীর প্রেম আলাপন ১০৩ 
শঙ্ধরারণ্য আচার্য বৃক্ষের এক শাখা। 
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা লেখা ॥ ১০৪ 
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন। 
যার কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥ ১০৫ 
জগন্নাথ আচার্য প্রভুর প্রিয় দাস। 
প্রভুর আজ্ঞাতে তেহোঁ কৈল গল্গাবাস। ১০৬ 
কৃষণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর। 
কবিচন্র আর কীর্তনীয়া ষষ্টীবর॥ ১০৭ 
শ্রীনাথ-মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান। 
্্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্‌। ১০৮ 
সুবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন। 
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥ ১০৯ 
পুরুষোত্তম হ্রীগালিম'"! জগন্নাথ দাস। 
শ্ৰীচন্্ৰশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস॥ ১১০ 


[শজপতিত কনে আনের নিয়ম একদিনও ডঙগ 


হয়নি। 


)সেই রঘুনাখ --শ্রীরখুনাখদাস গোস্বামী গ্রীল কবিরাজ 


গোস্বাসীর রাগানুগা ভবনের শিক্ষার হওয়ায় ঠাকে তিনি 
প্রভু বলে উল্লেখ করেছেন। 


"গালি _ যিনি অনেক বন্ধৃতা করতে পারেন, 


তাকে গালিম বলে। বহুবন্তা জগন্নাথ দাসকে তাই শ্রীগালিম 
বলা হয়েছে। 
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রামদাস কবিচন্্র শ্রীগোপাল দাস। 
গবতাচার্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস॥ ৯১১ 
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ। 
গোপাল আচার্য আর বিপ্র ৰাণীনাথ।। ৯১২. 
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই। 
যী সভার কীর্ডনে নাচে চৈতনা-নিতাই। ১১৩ 
রামদাস অভিরাম/ _সধ্য প্রেমরাশি। 
যোলসাঙ্গোর  কাষ্ট হাথে লৈয়া কৈলা বাঁশী॥ ১১৪ 
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা। 
তার সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥ ১১৫ 
রামদাস, মাধৰ আর বাসুদেব ঘোষ। 
প্রভূ-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ৷ ১১৬ 
ভাগবতাচার্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘূনন্দন। 
আধবাচার্য কমলাকান্ত শ্রীষদুনন্দন॥ ১৯৭ 
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই। 
পতিতপাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥ ১১৮ 
শৌরদেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন। 
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না যায় গণন॥ ১১৯ 
নীলাচলে এই সৰ ভক্ত প্রভু-সঙ্গে। 
দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানা রঙ্গে ॥ ১২০ 
(কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ । 
সংক্ষেপে সে সভার করিয়ে কথন॥ ১২১ 
নীলাচল প্রভু সঙ্গে যত ভক্তগণ। 
সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম দুইজন।॥ ১২২. 


আরামদাস অভিরাম _রামদাসের অপর নাম অভিবাম 5 
তার ছিল সখ্যভাব। 

সাঙ্গ _একখণ্ড কাঠের মাঝখানে কোনো ভান বস্তু 
বেধে দুজনে দুপাশে ধরে নিয়ে গেলে ওই কাঠের খণ্কে 
সঙ্গ বলে। এরকম যোলো খানা সাঙ্গোর সমান যে কাঠ, যা 
অনায়াসে এরকম একবণ্ড কাঠ হাতে তুলে নিয়ে বাশীর মতো 
ভর সামলে সে রাতে পারতেন। ইনি র্দীলায় হাম 
স্বছিলেন। 


পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর। 
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥ ১২৩ 
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস। 
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস।। ১২৪ 
ইত্যাদিক পূর্ব সঙ্গী বড় ভক্তগণ। 
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন॥ ১২৫ 
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী। 
প্রত্যন্দ'" প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥ ১২৬ 
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন। 
সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন॥ ১২৭ 
বড়শাখা ভক্ত সার্বভৌম ডট্টাচার্য। 
তার ভ্মীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য॥ ১২৮ 
কাশীমিম্র প্রদুয়মিশ্র রায় ভবানন্দ। 
ধাহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ॥ ১২৯ 
আলিঙ্গন করি ভারে বলিল বচন। 
তুমি পাপ") পঞ্চপাশুৰ তোমার নন্দন॥ ১৩০ 
রামানন্দ রায় প্টনায়ক গোগীনাথ। 
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ॥ ১৩১ 
এই পঞ্চপুত্ৰ তোমার _মোর প্রিয় পাত্র। 
রামানন্দ সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র॥ ১৩২ 
প্রতাপরুদ্র রাজা আর গুডু* কৃষ্ণানন্দ। 
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওডু শিবানন্দ। ১৩৩ 
ভগবান্‌ আচাৰ্য ব্ৰহ্মানন্দাখ্য ভারতী। 
শ্রীশিখি-মাহিতি আর মুরারি-মাহিতি॥ ১৩৪ 
মাধবীদেবী শিখি মাহিতির ভগিনী। 
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি॥ ১৩৫ 
ঈশবরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর। 
শ্লীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় অনুচর॥ ১৩৬ 

_ তার সিন্দিকালে দৌহে তার আজা পাঞ্া। 

ও ্রতান্দ- প্রতি বছর রথাযাতরা উপজক্ষে। 

(তুমি পা _-রায় ভবানন্দকে বলা হয়েছে। 

ওযু উড়িযাবাসী। 
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নীলাচলে প্রভু সঙ্গে মিলিলা আনিয়া। ১৩৭. 
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দৌহাকারে। 
ডর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দৌহারে ৷! ১৩৮ 
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর। 
জগন্নাথ দেখিতে চলে আগে কাশীশ্বর। ১৩৯ 
অপরশ'" যায় গৌসাঞ্জি মনুষাগহনে। 
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে॥ ১৪০ 
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিন্কর। 
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥ ১৪১ 
বাইশ ঘড়া”) জল দিনে ভরেন রামাই। 
গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই।৷ ১৪২ 
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। 
খাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈলা দক্ষিণ গ্রমন॥ ১৪৩ 
বলভদ্র ভট্টাচার্য ভক্তি অধিকারী। 
মথুরা গমনে প্রভুর যেহো ব্রলচারী॥ ১৪৪ 
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস। 
দুই কীর্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥ ১৪৫ 
রামভ্দ্রাচার্য আর গুড লিংহেশ্বর। 
তপন আচার্য আর রঘু নীলাম্বর॥ ১৪৬ 
শিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দদ্ধর শিবানন্দ। 
গৌড়ে পূর্বভৃত প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥ ১৪৭ 
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য তনয়। 
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-অশ্রয্ন ॥ ১৪৮ 


ক্রীপাদ ঈশ্বরণুরী ভার দুই সেবক কাশীশ্বর ও 
গোনিন্দকে আদেশ করেছিলেন নীলাচলে গিয়ে ধীচৈতনোর 
সেবা করতে। লৌকিক লীলা এরা নু'জন শ্রীপ্তরূদেবের 
সেবক হওয়ায় প্রভু াদের সেবা গ্রহণ করতেন না, কিন্ত 
পুরূদেবের আদেশ বলে প্রভু তাদের সেবা প্রহণে রাজি 
হলেন। 

()অপরশ-_অন্য কাউকে স্পর্শ না করে। 

(বাইশ খঢ়া - প্রভুর ব্যবহারের জন্য যামাই প্রতিদিন 
বাইশ কলস জল আনতেন। 


নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস। 
এই সভের গ্রন্থ সঙ্গে নীলাচলে বাস॥ ১৪৯ 
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন: 
চন্্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥ ১৫০ 
ব্ঘুনাথ ভট্টাচার্য") নিশ্রের নন্দন। 
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥ ১৫১ 
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস। 
তপন মিশরের ঘরে ভিন্ষা দুই মাস॥ ১৫২ 
রঘুনাথ বালো কৈল প্রভুর সেবন। 
উচ্ছিষ্ট মার্জন আর পাদসংবাহন।। ১৫৩ 
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভু-স্থানে। 
অষ্ট মাস রহিল, ভিক্ষা দেন') কোন দিনে॥ ১৫৪ 
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা। 
আসিয়া শ্রীরাপ গৌদাঞির নিকটে রহিলা॥ ১৫৫ 
ভার ছ্ানে রূপ গৌসাঞি শুনেন ভাগবত। 
প্রভুর কৃপায় তিহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ১৫৬ 
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ। 
দিষ্মাত্র লিখি সম্যক্‌ না যায় কথন।॥ ১৫৭ 
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল। 
তার শিষ্য উপশিষ্য-তার উপডাল।॥ ১৫৮ 
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে। 
ভাসাইল ভ্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেন-জলে॥ ১৫৯ 
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা। 
সহজ বদনে যার দিতে নারে সীমা॥ ১৬০ 
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ। 
সমগ্র গণিতে নারে আপনে অনন্ত॥ ১৬১ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ১৬২ 


“গরঘুনাথ ভট্রাচার্য--তপন মিশ্রের পুত্র। 
(গ)তিক্ষা দেন --কোনো কোনো দিন রঘুনাথ ভট্টাচার্য 
নিজে রান্না করে প্রভুকে আহার করাতেন। 


ইতি শ্রীচৈতনচরিতামৃতে আদিলীলায়াং মূলন্রব্শাখাবপর্মং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


নিতানন্দপদান্তোজভঙ্গান্‌ প্রেমমধ্ন্মদান্‌। 
নত্বাখিলান্‌ তেষু মুখ্যা লিখান্ডে কভিচিন্ময়া ৷ ১ 
অন্বর-প্রেমমধূ্দান্‌ অখিলান (প্রেমরাপ 
মধুপানে উল্মন্ত সমন্ত) ; নিত্যানন্দ পদাস্তোজডৃঙ্গান্‌ নত্বা 
(শ্রীনিত্যানন্দের চরণকমলের মধুকরগণকে নমস্কার 
করিরা) ; তেবু মুখ্যাঃ কতিচিৎ (তাহাদের মধো প্রধান 
প্রধান কয়েকজন) ; ময়া লিখ্যন্তে (আমা কর্তৃক লিখিত 
হইতেছেন)। 
অনুবাদ _ প্রেমমধুপানে উন্নত শ্রীনিত্যানন্দের 
চরণকমলের সমস্ত মধুকরগণকে নমস্কার করে তাদের 
মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনের পরিচয় লিখছি। 


তস্য শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যসৎ-প্রেমামর-শাখিনঃ। 
উর্ধবন্দ্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্‌ গণামুমঃ ॥ ২ 
অন্বয় -তসা শ্রীকৃষ্ণচৈতনা-সংপ্রেমামরশাখিনঃ 
(সেই শ্রীকৃষ্৷ চৈতন্যরাণ প্রেমকল্গবক্ষেন) ; 
উর্ধ্বম্কন্ধাৰধুতেন্দোঃ (উ্ধর্্ধরূপ অবধৃতচল্ডের 
শ্ৰীনিত্যানন্দরূপ উধবস্বন্ধের) ; শাখারূপান্‌ গণান্‌ নুমঃ 
(শাখারূপ অনুগত ভক্তগণকে আমরা নমস্কার করি)। 
অনুবাদ _ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতনারাপ প্রেমকল্স 
বৃক্ষের উতধ্ন্ন্ধরূপ অবধূত নিতানন্দচন্দের শাখারূপ 
অনুগত ভন্তগণকে আমরা নমস্কার করছি। 
শ্রীনিজানন্দ বৃক্ষের দ্বন্ধ গুরুতর! 
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তন॥ ২ 
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাঢ়ে শাখাগণ। 
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি ছাইল ভুবন॥ ৩ 
অসংখ্য অনন্তপ্রণ-কে করু গপন। 
আপনা শোধিতে কহি মুখা মুখ্য জন॥ ৪ 
শ্রীবীরভ্র গৌসাঞি'*) স্বন্ধমহাশাখা। 


ভার উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥ ৫ 
ঈশ্বর হইয়া কহায় ‘মহাভাগবত’। 
বেদধর্মাতীত হৈয়া বেদধৰ্মে রত। ৬ 
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দন্ত। 
চৈতনা-ভক্তিমণ্ডপে তেহোঁ মূল স্তম্ভ ৷ ৭ 
অদ্যাপি ধাহার কৃপা মহিমা হইতে। 
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে৷ ৮ 
সেই বীরভদ্র গৌসাঞির লইনু শরণ। 
যাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ৯ 
শ্রীাদাস আর গদাধর দাস। 
চৈতন্য-গৌঁসাঞির ভক্ত রহে তার পাশ॥ ১০ 
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে খাইতে। 
মহাপ্রভু এই দুই দিল উার সাথে॥ ১১ 
অতএব দুইগণে দৌহার গণন। 
মাধব-বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥ ১২ 
রামদাস মুখ্য শাখা সধ্য প্রেমরাশি। 

ষোল সাঙ্গের কাষ্ট যেই তুলি কৈল বাঁশী॥ ১৩ 

গদাধরদাস'" গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। 

বীর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ॥ ১৪ 

শ্রীমাধৰ ঘোষ মুখা কীর্তনীয়াগণে। 

নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যীর গানে॥ ১৫ 

বাসুদেৰ গীতে করে প্রভুর বর্ণনে। 

কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥ ১৬ 

মুরারি চৈতনা দাসের”) অলৌকিক লীলা । 

শমরতন্ব হয়েও শ্রীবীরভ্র গোস্বারী ভভভাব 
অঙ্গীকার করে সকল জগতে শ্্ীচৈতনানিত্যানন্দের নাম- 
গুবকীর্তন করেছেন। 

(গগরধরদাস _ ইনি বরঙ্ছীলয় ্রীাধা বিভৃতিস্বরূপা 
চন্দ্রকান্তি সখী ছিলেন। এঁর গৃহে নিআানন্দপ্রভ একসময় 
দানখণ্ড লীলায নৃত্য করেছিলেন। 

“খানুরারি চৈতন্য দাস--ব্রীল মুরারি পণ্ডিতের অপর এক 


স্রীবিরভদ্র গৌসাঞি--শ্রীমণ্‌ নিত্যানপ্দপ্রভুর পুত্র। 


নাষ চৈতন্য দাস। ইনি কৃষ্ণপ্রেষের আবেশে অনেক 
অলৌকিক লীলা করেছেন। 
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ব্যাম-গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা॥ ১৭ 
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা। 
শৃঙ্গ বের গ্রোপবেশ-_শিরে শিখিপাখা॥ ১৮ 
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় যহাশয়। 
বাহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি হয়॥ ১৯ 
সুন্দরানন্দ নিত্ানন্দের সখা-ভৃত্য মর্ম । 
খাঁর সঙ্গে নিতানন্দ করে ব্রজনর্ম॥ ২০ 
কমলাকর পিঞ্ললাইর অলৌকিক রীত। 
অলৌকিক প্রেম ভার ভুবনে বিদিত॥ ২১ 
সূর্যদাস সরখেল তার ভাই কৃষ্ণদাস। 
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস_ প্রেমের নিবাস ॥ ২২ 
গোরীদাস পণ্ডিত” ধার প্রেমোদদণড ভক্তি'"। 
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ২৩ 
নিত্যানন্দে সমৰ্পিল জাতি কুল পী্তিগ!। 
শ্ৰীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি॥ ২৪ 
নিত্যানন্দ প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর। 
প্রেমার্দৰ মধো ফিরে যৈছন মন্দর€)॥ ২৫ 
পরমেশ্বর দাস নিতানন্দৈকশরপ। 

" কৃষ্ণতক্তি পায়_তারে যে করে স্মরণ ॥ ২৬ 
জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন। 
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন'*)॥ ২৭ 
নিত্যানন্দ গ্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনগ্জয়। 
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥ ২৮ 
কিল্ৌরীদাদপণ্ডিত -হনি ছিলেন ব্রজের সুবল সখা ; 

কালনার নিকটবর্তী অস্বিকায় এর শ্রীপাট। 
শি প্রেমোদণ্ড ভক্তি _শাসনের দণ্ড উদর উদিত হতে 

দেখে যেমন দুর্জনেরা পালায়, শৌরীদাস পণ্ডিতের উর 
ভক্তির প্রভাব দেখেও তেমনি ভক্তিহীনেরা দূরে পালিয়ে 


যেত। 
(গানীতি_পংক্তি ; সম্াহ্মণের সঙ্গে পংক্তিভোজনের 


সম্মান। 
খম্দর- মন্দ পর্বত, যাকে দেবতা-অনুরগণ মছনদ্ড 

করে সমুদ্র মন্ছন করেছিল। পুরন্দর পণ্ডিত যেন প্রেমসমুদ্রের 

মন্নদণ্ড অর্থাৎ সর্বক্ষণই তিনি গ্রেমসমুক্র মগ্ন থাকতেন। 
বর্ষা ঘন-_বর্ষাকালের মেঘ। 


মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল। 
চক্কাবাদ্ নৃত্য করে _ প্রেমে মাতোয়াল ॥ ২৯ 
নবদ্বীপে পুরুযোত্তম পণ্ডিত অহাশয়। 
নিত্যানন্দ নামে খাঁর মহোন্মাদ হয়।॥ ৩০ 
বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেম-রসাস্বাদী। 
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥ ৩১ 
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্্র। 
সাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥ ৩২ 
রাড়ে জন্য যার কৃষ্ণদাস দিজবর। 
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিন্কর। ৩৩ 
কালা কৃষ্ণদাস' বড় বৈষ্ণব প্রধান। 
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনু নাহি জানে আন। ৩৪ 
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। 
শ্ৰীপুরুষোত্তম দাস ভীহার তনয়। ৩৫ 
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। 
নিরন্তর বালালীলা করে কৃষ্ণ-সনে॥ ৩৬ 
তীর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর। 
যাঁর দেহে বহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপুর॥ ৩৭ 
মহাভাগৰত শ্ৰেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ। 
সর্বভাবে সেবে নিআনন্দের চরণ। ৩৮ 
আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী। 
পূর্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী॥ ৩৯ 
শ্রীবিষুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিন ভাই। 
পূর্বে খাঁর ঘরে ছিল নিত্যানন্দ গৌসাঞি।৷ ৪০ 
নিত্যানন্দ-ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়। 
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়॥ ৪১ 
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি। 
পূর্বে যাঁর ঘরে নিতযানন্দের বসতি॥ ৪২ 
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর। 
দেবানন্দ_চারি ভাই নিতাই-কিন্কর।। ৪৩ 
বিহারী কৃষ্ণদাস'*! নিত্যানন্দ প্রভু-প্রাণ। 


কালা কৃষ্ণদাস--মহাপ্রতুর দাক্ষিণাত্য ভরমণকালে ইনি 
সঙ্গী ছিলেন। 


বিহারী কৃষ্ণদাস এই কৃ্ণদাস সম্ভবত বিহারবাদী। 
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শ্রীনিতানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন। ৪৪ 
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য মাধব শ্রীধর। 
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর॥ ৪৫ 
শ্ৰীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ। 
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥ ৪৬ 
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন। 
বিষ্ণই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥ ৪৭ 
কংসারি-সেন রামসেন রামচন্দ্র কৰিরাজ। 
গোবিন্দ, শ্রীরঙগ, মুকুন্দ তিন কবিরাজ॥ ৪৮ 
পীতান্বর মাধবাচার্য দাস দামোদর। 
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ৪৯ 
নর্ভক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস। 
নৃসিংহ চৈতনাদাস মীনকেতন রামদাম॥ ৫০ 
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন। 
চৈতনামঙ্গল যিহোঁ করিলা রচন। ৫১ 
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস। 
চৈতনালীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ৫২ 


সর্বশাখা শ্রেষ্ঠ বীরত্ব গৌসঞি। 

তার উপশাখা বত তার অন্ত নাঞি॥ ৫৩ 
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন। 
আত্মপবিত্রতা হেতু লিখিল কথোজন॥ ৫৪ 
এই সর্বশাখা পূর্ণ পরু-প্রেমফলে। 
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥ ৫৫ 
অনর্গল প্রেম সভার-চেষ্টা অনর্গল) 

প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল ॥ ৫৬ 
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দগণ। 
যাহার অবধি না পায় সহন্রবদন। ৫৭ 
শ্রীরপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃঝাদাস॥ ৫৮ 
'ত্্রীধীরভদ্র__শ্্ীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান এবং 
পয়োদ্ধিশাধীর অবতার বলে নিত্যানন্দরূপ স্বন্ধের 
শাখাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রে্ঠ। 

(খাঅনর্গন- প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অচিষ্য শক্তির প্রভাবে 
প্রেমবিতরণে কোনো স্থানে তারা কোনো রকম বাধাবিস্নের 
মুখোমুখি হননি। 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতানৃতে আিলীলায়াং শ্রীনিত্যানন্দকবন্ম-বর্শনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদ? । 
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অদ্বৈতাঙ্ঘ্য্ভৃঙ্গাংস্তান্‌ সারাসারভতোহখিলান্‌। 
হিন্বাহসারান্‌ সারভূতো নৌমি চৈতনাভীবনান্‌। ৯ 
অন্য়_সারাসারভূতঃ অখিলান্‌ (সার ও অসার 
গ্রহণকারী সমস্ত) ; অৈতাজ্ঘাজডুঙগান্‌ (শ্রীদৈতের 
চরণকমলের মধুকররূগ ভক্তবৃন্দের মধ্যে) ; তানু 
অসারান্‌ হিন্বা (সেই অসারমত গ্রহণকারীদিগকে 
ত্যাগ করিয়া) ; চৈতনাজীবনানু সারভৃতঃ নৌমি 
(প্রীচৈতন্যগতপ্রাণ সারগ্রাহী ভত্তগণকে নমস্কার 
করি)। 
অনুবাদ _সার ও অসার গ্রহণকারী শ্রীদ্বৈতের 
চরণকমলের যধুকররাপ সমন্ত ভক্তগণের মধ্যে 
অসারমত গ্রহণকারীদেরকে ত্যাগ করে, শ্রীচৈতন্যগত- 
প্রাণ সারগ্রাহী ভক্তগণকে নমস্কার করি। 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥ ১ 
শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দিতীয়-ফন্ধরূপিণঃ। 
। শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্ৰস্যশাখারূপান্‌ গণানুমঃ॥ ২ 
অন্বয় শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ দ্বিতীয়-ফ্ন্ধরূপিণঃ 
(শ্রীচৈতনারূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের দ্বিতীয় স্ত্ধরূপ) ; 
শ্ৰীমদদৈতচন্্ৰ শাখারূপান্‌ (ভ্রীঘদদৈতচন্দ্রের শাখা- 
কূপ) ; গণান্‌ নুমঃ (পরিকরবর্গকে আমরা নমঙ্কার 
করি)। 
অনুবাদ -শ্ৰীচৈতন্যরূণ প্রেমকল্সবৃক্ষের দ্বিতীয় 
স্বন্ধরপ শ্লীঅদ্বৈতচন্দ্রের শাখারূপ পরিকরবর্গকে 
আমরা নমস্কার করি। 
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্ন্ধ আচার্য গৌসাঞি। 
ভার ঘত শাখা হৈল তার অন্ত নাই॥ ২ 
চৈতনা-মালীর কৃপা জলের সেচনে। 
সেই জলে পুষ্ট স্বন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥ ৩ 
সেই স্বন্ধে যত প্রেমফল উপজিল। 
সেই কৃষ্চপ্রে-ফলে জগত ভরিল॥ ৪ 
সেই জল বন্ধে করে শাখায় সঞ্চার। 
ফল ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার॥ ৫ 


প্রথমেতে একমত”! আচার্ষের গণ। 
পাছে দুইমত'"’ হৈল দৈবের কারণ) ৬. 
কেহো ত আচাৰ্য আজ্ঞায় কেহো ত স্বতন্ত্র 
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরত্ন্তর। ৭ 
আার্যের মত যেই সেই মত “সার’। 
তার আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত “অসার’॥ ৮ 
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন। 
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥ ৯ 
ধানারাশি মাপি যৈছে পাতনা'"’ সহিতে। 
পাছে পাতনা উড়াইয়া সংস্কার করিতে॥ ১০ 
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য-নন্দন। 
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতনাচরণ॥ ১১ 
চৈতনা-গৌঁসাঞির গুরু কেশব-ভারতী। 
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥ ৯২ 
জগদ্গুরতে কর এঁছে উপদেশা। 
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ। ১৩ 
চৌদ্দ ভূবনের গুরু চৈতন্য গৌঁসাঞি। 
উাঁর গুরু অন্য এই কোন শান্ত্রে নাই॥ ১৪ 
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার। 
শুনিয়া পাইল ভাচার্য সন্তোষ অপার ॥% ১৫ 


'+)একন্ত--ভণ্ডিই সৰ্বসাধন শ্রেষ্ঠ এই মতাবলহী। 

'খাদুইমত- শ্রীমন্বৈতের কোনো কোনো শিষ্য জ্ঞানমার্গী 
এবং কোনো কোনো শিষ্য ভক্তিমা্ী হলেন। এঁদের মধ্যে 
অস্নৈতের অভিপ্রেত অনুযায়ী ভক্তিমার্গাবলমীরাই সার যা 
শ্ৰেষ্ঠ। 

গা দেবের কারণ- পূর্বজন্ার্জিত কর্মফলের জন্য। 

দ)পাতনা--চিটা ধান। 

শিন্রীঅদ্বেতের পুত্র অচ্যুতানন্দের পাঁচ বহর বয়সে 
তাদের গৃহে এক সন্ন্যাসী এসেহিলেন। তিনি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে 
কথাবার্তা প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন--'প্রীগৌরাঙগের গুরু 
কে ?" শ্রীজক্ৈত উত্তরে কেশবভারতী বলায় অচ্যুতানন্দ 


| অত্তান্ত দুঃখিত হয়ে বলেন “তোমার মতো লোকের এমন 


কথায় জগতের বিশেষ অনিষ্ট হবে। শ্রীগৌনাঙ্গ চতুর্দশ 
ভূবনের গুরু।' 
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কৃষ্ণমিশ্র নামে আর আচার্য তনয়। 
চৈতন্য-গৌঁসাঞি বৈসে ঘাঁহার হৃদয়। ১৬ 
শ্ৰীগোপাল নামে আর আচার্যের সুত। 
তাহার চরিত্র শুন ত্তান্ত অদ্ভূত ॥ ১৭ 
শশডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সন্মুখে। 
কীর্তনে নর্ভন করে বড় প্রেমসুখে॥ ১৮ 
নানা ভাৰোদগম দেহে অন্তত নর্ভন। 
দুই গোসাঞি হরি বোলে আনন্দিত মন | ১৯ 
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মৃষ্ছিত। 
ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিক সন্বিত॥ ২০ 
দুঃখিত হইল আচার্য পুত্র কোলে লঞ্া। 
রক্ষা করেন নৃষিংহের মন্ত্র পড়িয়া॥ ২১ 
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য না হয় চেতল। 
দুঃখী হইয়া আচার্য করেন ক্রন্দন ২২ 
তবে মহাপ্রভু তার হৃদে হন্ত ধরি। 
উঠহ গোপাল ! কৈল বোল ‘হরি হরি’ ॥ ২৩ 
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধবনি শুনি। 
আনন্দিত হৈয়া সভে করে হরিধনি॥ ২৪ 
আচার্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম। 
আর পুত্রন্বরূপ শাখা জগদীশ নাম॥ ২৫ 
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য-কিন্কুর। 
আচার্যের বাবহার'"' তাহার গোচর॥ ২৬ 
নীলাচলে তেহোঁ এক পত্রিকা লিখিয়া। 
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া।। ২৭ 
সেইত পত্নীর কথা আচার্য নাছি জানে। 
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুদ্ধানে।৷ ২৮ 
সেই গত্রীতে লেখা আছে এইত লিখন। 
ঈশ্বরত্বে আচার্ষেরে করিয়াছে স্থাপন ২৯ 


শিপ্রপ্তিচা অন্দিরে__পুরীর প্রণ্ডিচামন্দিরে, যেখানে 
প্রতিবছর রথযাত্রায় দ্রীজগন্থদেৰ আলেন। 

'খআচার্যের বাবহার -শ্রীঅদ্বৈত আচার্মের সাংসারিক 
অয়, ব্যয় প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয় কমলাকান্ত বিশ্বাস তদারকি 
করতেন। আচার্য এক সময় কিছু খণ্গন্ত হওয়ায় তার 
হ:গোচরে কমলাকান্ত উড়িষ্যার রাষ্দা প্রতাপরুল্রের নিকটে 
একটা পত্র নিখেছিলেন। 


তার দৈবে কিছু হইয়াছে খণ। 
চাহি 


বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্্রমুখ। ৩১ 
আচার্ষেরে স্থাগিয়াছে করিয়া ঈশ্বর। 
স্থথে দোষ নাহি, আচার্য দৈবত ঈশ্বর ৩২ 


ৰাউলিয়া বিশ্বাসেরে! না দিবে আসিতে ॥ ৩৪ 

দণ্ড শুনি বিশ্বাস হইল পরম দুঃখিতা 

স্ুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য হর্ষিত॥ ৩৫ 

বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান। 

তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্‌।। ৩৬ 

পূর্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান। 

দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান॥ ৩৭ 

‘মুক্তি’ শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ট ব্যাখ্যান। 

ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান।॥ ৩৮ 

দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ। 

যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্‌ শ্ৰীমুকুন্দ।।*) ৩৯ 

যে দণ্ড পাইলেন শ্লীশচী ভাগ্যবতী ৷৷ 

সে দণ্ড-প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি ? ৪০ 

(গ)বাশুলিয়া বিশ্বাস--পাগলা কমলাকান্ত বিশ্বাস 

(!) যে ছণ্ড পাইল ভাগ্যবান দ্ৰীঘুকুন্দ-যহাপ্রকাশের সময়ে 
প্রভু সকলকে ডেকে কৃপা করেছিলেন, কেবল মুকুন্দ দত্তক 
ভাকেননি। কারণ, মুকুন্দ যখন জ্ঞানমার্গী'দের কাছে যায় তখন 
তাদের মতো কথা বলে, আবার যখন ভক্তদের কাছে যায়, 
তখন ভক্তির কথা বলে। মুকুন্দ যেন আমার সামনে না আসে। 
মুকুন্দ একথা শুনে দেহত্যাগের সংকল্প করেন। তিনি কাদতে 
কাদতে শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করেন _-কপনো প্রতুর দর্শন 
পাবেন কিনা ৷ প্রভু বললেন--‘আর যদি কেটি জন্ম হয়। তবে 
মোর দরশন পাইবি নিশ্চয় ৷ এই নিশ্চিত প্রাপ্তির কথা শুনে 
মুকুন্দ আনন্দে নাচতে লাগলেন। মুকুন্দের কাণ্ড দেখে 
হাসে বিশ্নপ্তর। আজ্ঞা হৈল--মুকুন্দেরে আনহুসন্বর।" তখনই 
প্রভুর দর্শন পেলেন মুকুন্দ। 

(শন্লীশচী ভাগ্যবতী --শচীমাতার প্রতি প্রভুর অত্যন্ত কৃপা 
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এত কহি আচার্য তারে করিয়া আশ্বাস। 

আনন্দিত হৈয়া আইলা নহাপ্ৰভুর পাশ॥ ৪১ 

প্রভুকে কহেন তোমার না বুৰিয়ে লীলা। 

আমা হৈতে প্রসাদপান্র করিলা কমলা॥ ৪২. 

আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ। 

তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ।। ৪৩ 

এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা। 

বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসঙ্গ হইলা॥ ৪৪ 

আচার্য কহে- ইহাকে কেনে দিলে দরশন। 

দুই প্রকারেতে৯) করে মোরে বিডৃ্বন॥ ৪৫ 

শুনিয়া প্রভুর মন প্রসঙ্গ হইল। 

দৌহার অন্তর কথা দৌহে সে বৃবিল॥ ৪৬ 

প্রভু কহে__বাউলিয়া এঁছে কাহে কর। 

আচার্ষের লজ্জা ধর্মহানি' সে আচর॥ ৪৭ 

প্রতিগ্রহণ। না করিয়ে কভু রাজধন। 

বিষয়ীর€) অল্প খাইলে দুষ্ট হয় মন॥ ৪৮ 

মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ। 

কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল ভীবন। ৪৯ 
॥ লোকলজ্জা হয় ধর্ম কীর্তি হয় হানি। 
ছিল বলে তাকে শান্তি দিয়ে সংশোধন করে নিয়েছেন। ছ্যে্ 
পুত্র বিশ্বরূপ সন্যাস নেওয়ায় শচীরাতার ধারণা হয় 
শ্রীঅদতই তার পুত্রের মনে বৈরাগোর জন্ম দিয়েছে। পরে। 
বিশ্বস্তরও প্রীভদৈতের সঙ্গ পরায় সর্বক্ষণ থাকার শচীমায়ের 
মনে আশঙ্কা হল--“এহো পুত্র নিল মোয় আচার্য গোসাঞি।* 
শ্রীঅস্থৈতের প্রতি প্রসন্ন ভাব পোষণ করায় শীমায়ের 
বৈষ্ঞব-অপন্নাধ হয়েছেবলে মহপ্রু মলে করবেন। তাই মহা 
প্রকাশের কালে তিনি শচীমাতাকে প্রেম দেননি। অবশ্য, 
শ্রীঅদৈতেন নিকট থেকে অপরাধ ক্ষমা পাওয়ার পরে 
শলীমাতা প্রচুর প্রেম পেয়েছিলেন। 

তুই প্রকারেতে _কমলকান্তশ্রীজনৈতকে দু-রকমে 
বিচম্বনা করেছে। প্রথমত, তাকে না জানিয়ে প্রতাপকুদ্রের 
নিকট পতপ্রেরণ ; দ্বিতীয়ত তাকে সেই পত্রে ঈশ্বরত 
প্রতিপাদনের চেষ্টা। 

(লজ্জা ধর্মহানি_-খন পরিশোধের জন্য কারো সাহাযা- 
প্রার্থী হলে নিজের অভাব এবং হীনতা প্রকাশ হেতু লজ্জার 
হানি হয়। আর রাজার অর্থ গ্রহণ করলে ধর্মের হানি হয়। 

প্রতি _দানগ্রহণ। 


এঁছে কর্ম না কনিহ কু ইহা জানি॥ ৫০ 
এই শিক্ষা সভাকারে সভে মনে কৈল। 
আচার্য গৌঁসাগ্রি মনে আনন্দ পাইল॥ ৫১ 
আচার্ধের জঅভিগ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে। 
প্রভুর গষ্টীর বাক্য আচার্য সমূঝে। ৫২ 
এইত প্রস্তাবে আছে বছত বিচার। 
গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে নারি লিখিবার।॥ ৫৩ 
শ্রীযদুনন্দনাচার্য* অদৈতেন শাখা। 
তার শাখা উপশাখা নাহি হয় লেখা॥ ৫৪ 
বাসুদেব দত্তের তেহোঁ কৃপার ভাজন। 
সর্বভাবে  আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ ৷৷ ৫৫ 
ভাগবতাচার্ধ আর বিষুনদাসাচার্য। 
চক্ৰপাণি আচার্য আর অনন্ত-আচার্য॥ ৫৬ 
নন্দিনী আর কামদেব চৈতনাদাস। 
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥ ৫৭ 
জগনাথ কর, আর কর ভবনাথ। 
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ॥ ৫৮ 
যাদব দাস বিজয় দাস দাস ভানার্দন। 
অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ॥ ৫৯ 
শ্ৰীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস। 
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণ দাস॥ ৬০ 
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ। 
বনমালী কবিচন্র আর নৈদ্ানাথ॥ ৬৯ 
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত। 
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পপ্তিত।॥ ৬২ 
বিজয় পণ্ডিত আর পত্ডিত শ্রীরাম 
অসংখ্য অবৈত-শাখা কত লৈব নাম॥ ৬৩ 
মালিদত্তণ জল অদ্বৈত নদ যোগায়। 
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল কল পায়॥ ৬৪ 


িবিষী_ধন-জন-পুর-রট প্রভৃতি হিয়-ভোগের 


বন্ত হল বিষয়, সেই বিষয়ে যার চিন্ত অতান্ত আসক্ত, তিনি | 
হলেন বিষয়ী। 


“গিন্ৰযদুনন্দনাচার্য- ইনি শ্রীরঘুলাথদাস গোস্থামীর 


দীক্ষাওরু। 


বলদ শ্ৰীচৈতন্যর দেওয়া জল। 


আদিলীলা (ঘাদশ পরিচ্ছেদ 


ইহার মধো মালি-পাছে কোন শাখাগণ। 
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দেৰ কারণ। ৬৫ 
যে জন্মাইল জিয়াইল-_তারে না মানিল। 
কৃতগ্ম হইল তারে হন্ধ ক্রুদ্ধ হেল॥ ৬৬ 
ক্রুদ্ধ হঞা দ্ধ তারে জল না সঞ্চারে। 
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে। ৬৭ 
চৈতন্য-রহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম। 
জীবিতেই মৃত সেই দণ্ডে তারে যম॥ ৬৮ 
কেবল এ-গণ প্রতি নহে এই দণ্ড। 
চৈতনা-বিমুখ যেই--সেই ত পাষণ্ড ৬৯ 
কি পণ্ডিত কি তন্বী কিবা গৃহী যতি। 
চৈতন্য-বিমুখ যেই তার এই গতি৷ ৭০ 
যে যে লইল র মত। 
সেই আচার্ষের গণ মহাভাগ্গকত॥ ৭১ 
অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার। 
আর যত মত-সব হৈল ছারখার।॥ ৭২ 
সেই সেই আচার্দের কৃপার ভাজন। 
অনায়াসে পাইল সেই চৈতনাচরণ॥ ৭৩ 
সেই আচার্ঘের গণে মোর কোটি নমস্তার। 
অচ্যুতালন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥ ৭৪ 
এইত কহিল আচাৰ্য-গৌসাঞির গণ। 
তিনস্বন্ধ শাখারা+ কৈল সংক্ষেপ কথন॥ ৭৫ 
শাখা উপশাখা তার নাছিক গণন। 
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্দরশন॥ ৭৬ 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম। 
ভার উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥ ৭৭ 
শাখাশ্রেষ্ঠ এ্বানন্দ শ্রীষর ব্রন্মচারী। 
ভাগবতচার্য হরিদাস ্রশ্মচারী॥ ৭৮ 
অনন্ত আচার্য কবিদত্ত মিশ্রনয়ন। 
গঙ্ামন্ত্রী মামুাকুর। কথ্াভরণ॥ ৭৯ 
ভূগর্ভ গৌঁসাঞি আর ভাগবত দাস। 


(স্তিন-ন্ধ-শাধা- শরীচেতনারাপ নৃলল, শ্রীনিত্যানন্দ 
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এই দুই আলি কৈল বৃন্দাবনে বাব ॥ ৮০ 
ৰাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়। 
বল্লভ চৈতনাদাস কৃষ্ণপ্রেমময়।॥ ৮১ 
শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধব দাস। 
ভিতামিত্র কাষ্টকাটা জগন্নাথ দাস॥ ৮২ 
শ্রীহরি আচার্য সাদিপুরিয়া গোপাল। 
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল।॥ ৮৩ 
শ্রীর্য রঘুমিশ্র পন্ডিত লক্ষ্মীনাথ। 
রঙ্গবটী টৈতনাদাস শ্রীরঘুনাথ॥ ৮৪ 
চক্রবর্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম। 
মদনগোপাল পায়ে ধাহার বিশ্রাম॥ ৮৫ 
অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লাভ। 
শ্রীদু গান্গুলি আর মল নৈষ্ব॥ ৮৬ 
এইত কহিল পণ্ডিত শৌসাঞ্চির গণ। 
ছে আর শাখা-উপশাখার গণন॥ ৮৭ 
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধনা। 
প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষটচৈতলা। ৮৮ 
এই তিন দ্ধের শাখা সংক্ষেপ গণন। 
খা সভা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন। ৮৯ 
খাঁ সভার স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ। 
খাঁ সভার স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ ৯০ 
অতএব ভা সভার বন্দিয়ে চরণ। 
চৈতনামালীর কহি লীলা অনুক্রম॥ ৯৯ 
গৌরলীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ। 
কে করিতে পারে তাহে অবঙ্গাহ সাধ॥ ৯২ 
তাহার মাধর্য গন্ধে লুন্ধ হয় মন। 
অতএব ভটে রহি চাখি) এক কণ॥ ৯৩ 


বলে ডাকতেন বলে সকলে একে মামুঠাকুর বলতেন। 
এচানি_আস্বাদন করি। 


ইতি শ্রীচৈতন্যচৱিতাযৃতে আদিলীলায়াম্‌ অন্ৈতজক্শাখা-বপর্নং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ। 
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সপ্রসীদতু চৈতনাদেবো যস্য প্রসাদতঃ। 
জ্লীলাবর্ণনে যোগাঃ সদাঃ স্যাদধমোহপায়ম্‌॥ ১ 
অয়__বসা প্রসাদতঃ অয়ং অধমঃ অপি (বাহার 
প্রসাদে আমার ন্যায় অল্যও) ; সদাঃ তল্লীলাবর্ণনে 
যোগ্যঃ স্যাৎ (তৎক্ষণাৎ তাহার লীলা বর্ণনে যোগ্য 
হয়); স চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু ( সেই হীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 
প্রসন্ন হউন)। 


অনুবাদ--খাঁর প্রসাদে আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তিও ৷ 


তাঁর লীলা বৃর্ণনে যোগ্য হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 
আমার প্রতি প্রসন্ন হন। 
জয় জয় শ্রীকষ্ণচেতন্য গৌরচন্দ্র। 
অয়াইৈতচন্্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥ ৯ 
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস। 
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস॥ ২ 
জয় স্বরূপ দামোদর জয় মুরারি গুপ্ত। 
এই সব চান্দ্রোদয়ে তম কৈল লুপ্ত॥ ৩ 
। জয় শ্রীচৈতনাচন্দ্রের ভক্ত চন্রগণ। 
সভার প্রেমজ্যোৎনায় উজ্জল কৈল ভ্রিভূবন॥ ৪ 
এইভ কহিল গ্ৰন্থারন্তে মুখবন্ধ। 
এৰে কহি চৈতন্যলীলার ্রম-অনুবন্ধ'"।৷ ৫ 
প্রথমে ত সূতরূপে করিয়ে গণন। 
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ॥ ৬ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদীপে অবতরি। 
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥ ৭ 
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। 
চৌদ্দশত পথ্যান্নে হইল অন্তর্ান॥ ৮ 
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। 
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্ঠন-বিলাস॥ ৯ 
চব্বিশ বৎসর শেবে করিয়া সঙ্যাস। 
আটচৈতনালীলার. ক্রম অনুবন্ধ--শ্রীচৈতন্যদেবের 
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চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥ ১০ 
তার মধ্যে ছয় বংসর গমনাগমন। 
কড়ু দক্ষিণ, কড়ু গৌড়, কডু বৃন্দাবন ১১ 
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে। 
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে॥ ১২ 
গার্ছস্ো প্রভুর লীলা-আদিলীলাখ্যান। 
মধ্য-অন্তালীলা--শেষ লীলার দুই নাম॥ ১৩ 
আদিলীলা মধ প্রভুর যতেক চরিত। 
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥ ১৪ 
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর। 
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৫ 
এই-দুই জনের সূত্র দেখিয়া-শুনিঞা। 
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিএা॥ ১৬ 
বালা, পৌগণু। কৈশোর, যৌবন-চারি ভেদ। 
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ॥ ১৭ 
তথাহি_ 
সর্সদ্ধপপূর্ণাং তাং বন্দে ফালুনপূর্ণিমাম্‌। 
যসাং শ্রীকৃষ্টচৈতন্যোহবতীণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥ ২ 
অন্ধয়-সৰ্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং 
বন্দে (মস্ত সদগুণদারা পরিপূর্ণ সেই ফালু পূর্ণিমাকে 
বন্দনা করি) ; যস্যাং কৃষণনামভিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ 
অবতীৰ্ণঃ (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
অবতীৰ্ণ হইয়াহিগেন)। 
অনুবাদ-যে ফান্গুমী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনামের সঙ্গে | 
শ্রীকৃষ্ণচৈতনা অবতীৰ্ণ হয়েছিলেন, সমন্ত সদ্গুণছারা ! 
পরিপূর্ণ সেই ফায়ুনী পূর্ণিমাকে বন্দনা করি। 
ফাল্মুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়। 
লেই-কালে দৈবযোগে চন্রগ্রহণ হয়। ১৮ 
হরি হরি বোলে লোক হরমিত হৈয়া। 


জন্মিলা চৈতনাগ্রভ্‌ নাম জন্মাইয়া) ৷৷ ১৯ 


না জাই _হরিনাষ লোকের সুখে বীর করিয়ে 


| প্র নিজে জনগণ করলেন। 
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জন্ম বালা পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে। 

হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥ ২০ 

বাল্যভাব-ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন। 

‘কৃষ্ণ’ ছিরিনাম+ শুনি রহয়ে রোদন॥ ২১ 

অতএব হরি হরি বোলে নারীগণ। 

দেখিতে আইলে যেবা সর্ব বন্ধুজন॥ ২২ 

“গৌরহরি’ বলি তারে হাসে সর্বনারী। 

অতএব হৈল ভার নাম “গৌরহরি? ॥ ২৩ 

বালা-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল। 

পোর্গগু-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল॥ ২৪ 

বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন। 

সৰ্বত্ব লওয়াইল প্রভু নাম সংকীর্ভন ॥( ২৫ 

গৌগণ্ বয়সে পড়েন পড়ান শিম্যগণে। 

সর্বত্র করেন কৃষ্ণনামের বাখ্যানে॥ ২৬ 

সূত্র বৃত্তি পাজি টীকা--কৃষ্ণেতে তাৎপৰ্য। 

শিব্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য ৷.২৭ 
যারে দেখে তারে কহে _কহ কৃষ্ণনাম। 

কৃষ্ণনামে ভাসাইল নৰ্বীপ-গ্রাম ৷" ২৮ 

কিশোর বয়সে আরস্ভিলা সংকীর্তন। 

রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য_সঙ্গে ভক্তগণ ৷ ২৯ 

নগরে নগের ভ্রমে কীর্তন করিয়া। 

ভাসাইল ক্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া। ৩০ 

চবিৰিশ বৎসর এঁছে নবদ্ীপ-গ্রামে। 

লওয়াইল সর্বলোকে কৃষ্ণগ্রেম-নামে॥ ৩১ 

চন্বিশ বৎসর ছিল করিয়া সম্যাস। 

ভ্তগণ লঞ্া কৈলা নীলাচলে বাস॥ ৩২ 

তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর। 

(কচ বছর বয়সে প্রভুর হাতে খড়ি হল এবং বিবাহের 
পরেই প্রভুর নবীন যৌবন শুরু হয়। 

()দৌগণ্ডের মখোই (দশ বছরের মধ্য) প্রভু পাঠ শ্ষে 
করে নিজে টোল খুলে ছাত্র পড়াতে লাগলেন। তিনি কলাপ 
ব্যকরন পড়াতেন। পাঁজি, সূত্র, বৃত্তি প্রভৃতি ব্যাকরণের 
কয়েকটি বিষয়ের পারিভাষিক নাম। প্রতিটির ব্যাধ্যাতেই 
তিনি তার ব্যাখাকে আন্তরমজরনকভাবে শ্রীকৃষণে পর্যবসিত 


নৃতাগীত-প্রেমভক্তি-দান  নিরন্তর॥ ৩৩ 
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন। 
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ৩৪ 
এই ‘মধ্যলীলা’ নাম- লীলামুখ্যধাম। 
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ ‘অন্তালীলা’ নাম৷৷ ৩৫ 
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে। 
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্যগীত-রজে॥ ৩৬ 
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে। 
প্রেমাৰন্থা শিখাহিলা আন্বাদনচ্ছলে। ৩৭ 
রাত্রিদিবসে কৃষ্ণ বিরহ-ক্ফুরণ। 
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচল।| ৩৮ 
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে। 
সেইমত উন্মাদ-প্রলাগ করে রাত্রি-দিনে॥ ৩৯ 
বিদ্বাগতি জয়দেব চন্ডীদাসের গীত। 
আম্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সছিত।॥ ৪০ 
কৃষ্ণের নিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত। 
আদ্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত॥ ৪১ 
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্ৰ জীব হঞ্জা। 
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া॥ ৪২. 
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত। 
সহত্র-বদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত৷৷ ৪৩ 
দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। 
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥ ৪৪ 
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ ৪৫ 
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। 
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥ ৪৬ 
গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে ঠেঁহো ছাড়িল যে-মে-ছান। 
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান॥ ৪৭ 
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আহ্বাদন। 
ভার ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্বণ। ৪৮ 
আদিলীলামূত্র লিখি শুন ভক্তগণ। 
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্‌ না যায় লিখন।৷ ৪৯ 
কোন ৰাষঞ্চা পূর্ণ লাগি ত্ৰজেন্দ্ৰকুমার। 
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অৰতীৰ্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার॥ ৫০ 
আগে অবতারিলা যে-যে গুরু পরিবার। 
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার॥ ৫১ 
শ্রীশটী-জগমাথ শ্রীমাধবপুরী। 
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর-পুরী॥॥ ৫২ 
অদ্বৈত-আচার্য আর পন্ডিত শ্রীবাস। 
আতার্যনিধি বিদ্যানিখি ঠাকুর হরিদাস॥ ৫৩ 
শ্রীহট-নিবাদী শ্রীউপেন্দ মিশ্র নাম। 
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্ৰধান॥ ৫৪ 


পিতা নীলাশ্বর নাম চক্রবর্তী ৫৮ 
রাচদেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্ানন্দ। 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ॥ ৫৯ 
অসংখ্য নিজভক্তের করাঞা অবতার। 
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজোব্রকুমার॥ ৬০ 
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্বে সর্ববৈফবগণ। 
অদ্বৈত আচার্ষানে করেন গমন॥ ৬১ 
গীভা-ভাগবত কহে আচার্য-গৌঁসাগ্রি। 
জ্ঞানকর্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥ ৬২ 
সর্বশান্ত্রে করে কৃ্ণ-ডক্তির ব্যাখ্যান। 
জ্ঞানযোগ কর্মযোগ নাহি মানে আন।॥ ৬৩ 
তার সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণৰের গণ। 
কৃষ-পুজা কৃষ্ণ-কথা নাম-সংকীর্তন॥ ৬৪ 
কিন্তু সর্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহির্মুখ। 
বিবয়নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুঃখ। ৬৫ 
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন। 


(সপ্ত খষি_ মরীচি, অত্ৰি, অঙিরা, পুলন্তা, পূলহ, 


অত ওবশিষ্ঠ_-এই সাতজনকে প্তুর্ধি বলে। 


কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ।॥ ৬৬ 
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার 
তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার॥ ৬৭ 
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য প্রতিজ্ঞা করিয়া। 
কৃষ্ণপূজা করে তুললী গঙ্গাজল দিয়া। ৬৮ 
কৃষ্ণের আহ্বানে করে সঘন ছঙ্কার। 
ছঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্্রকুমার॥ ৬৯ 
জগন্নাথ মিশ্র-পত্নী-শচীর উদ্রে। 
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে॥ ৭০ 
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন। 
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ।॥ ৭১ 
তবে পুত্র উপজিল বিশ্বরূপ-নাম। 
মহাগুণবান্‌ তেঁহো বলদেবধাম'"!॥ ৭২ 
বলদেব প্রকাশ-_পরব্যোমে সনব্ষণ। 
তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত-কারণ॥ ৭৩ 
ডাহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর। 
অতএব “বিশ্বরূপ’ নাম যে ভাহার। ৭৪ 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (১০।১৫।৩৫) 
নৈতচ্চিত্ৰং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। 
ওতং প্রোতমিদং বিশ্বং অন্তুষস যথা পটঃ॥ ৩ 
অন্ধ অঙ্গ (হে অঙ্গ) ; তন্তু পটঃ যথা 
(সূত্রসমূহে বস্তু যেমন) ; [তথা] (সেইরূপ) ; যন্মিন 
(যাহাতে) ; ইদং বিশ্বং ওত: প্রোতং (এই বিশ্ব 
ওতপ্রোতভাবে বক্সের ন্যায় গ্রথিত) ; [তস্মিন্‌] 
(সেই) ; জগদীশ্বরে ভগৰতি অনস্তেহি (জগদীশ্বর 
ভগবান অনন্তময়) ; এতৎ চিত্রং ন (ইহা বিচিত্র নহে)। 
অনুবাদ-শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ 
মহারাজকে বললেন_“হে মহারাজ ! তন্তুতে বস্তু যেমন, 
তেমনই এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে বস্ত্রের মতো গ্রথিত 
হয়ে রয়েছে, এই বিশ্বও, ভগবান অনস্তদেবে 
[শ্রীবণদেবে) ওতপ্রোত-_অর্থাৎ শ্রীবলদের ব্যতীত 
বিশ্বের কোথাও অন্য কিছু নেই।' 
অতএব প্রভুর তেঁহো হৈলা বড় ভাই। 
কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই॥ ৭৫ 


খিবলদেবধাম_বলদেরের দেহ। 


'আদিলীলা (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ) 


পুত্র পাইয়া দম্পতি হৈল আনন্দিত মন। 
বিশেষে দেবন করে গোবিন্দ চরণ॥ ৭৬ 
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে। 
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে।॥ ৭৭ 
মিশ্র কহে শটীস্থানে দেখি আন ব্রীতা্ট। 
জোতির্ম দেহে, গেহে লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত। ৭৮ 
যাঁহা তাহা সর্বলোক করয়ে সম্মান। 
যরেতে পাঠাইয়া দেন বস্তু ধন ধান॥ ৭৯ 
শী কহে -সুঞি দেখো আকাশ উপরে। 
দিৰ্যমূৰ্তি লোক সব যেন স্তুতি করে॥ ৮০ 
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল। 
জ্যোতির্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥ ৮৯ 
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে। 
হেন বুঝি_জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ৮২ 
এত বলি দৌহে রহে হরষিত হৈঞ্া। 
শালগ্রাম-সেবা করে বিশেষ করিয়া॥ ৮৩ 
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্ৰয়োদশ-মাস। 
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥ ৮৪ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী কহিলা গণিয়া -। 
এই মাসে পুত্ৰ হৈবে শুভক্ষণ পাঞ্া।। ৮৫ 
চৌন্দশত সাত-শকে মাস যে ফাল্লুন। 
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষদ॥ ৮৬ 
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। 
যড়ুবৰ্গ অষ্টবর্গ“! সর্বসুলক্ষণ।॥ ৮৭ 
অকলক্ষ গৌরচন্্র দিলা দরশন। 
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্‌ গ্রয়োজন ? ৮৮ 
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ। 
“কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-হরিনামে’ ভাসে ত্রিভুবন॥ ৮৯ 
জগত ভরিয়া লোক বলে “হরি হরি । 
সেইক্ষণে “গৌরকৃষ্ণ” ভূমি অবতরি॥ ৯০ 
প্রসন্ন হইল সর্ব জগতের মন। 


‘হরি’ বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে ঘবন॥ ৯৯ 
‘হরি! বলি নারীগণ দেয় ছলাহুলি। 
স্বর্গে নৃতা-বাদ্য করে দেব কুতুহলী ॥ ৯২ 
প্রসন্ন হইল দশদিগ্‌ প্রসন্ন নদীজল। 
ছ্াবর-জঙগম হৈল আনন্দে বিহুল॥ ৯৩ 


কেনে নাচে কেহো নাহি জানে॥ ৯৫ 
দেখিউপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি, 
আনন্দে করিলা গঙ্গান্নান। 
পাঞা উপরাগহলে, আপনার মনোবলে, 

্রাঙ্মণেরে দিলা নানা দান ৷ ৯৬ 


জগৎ আনন্দময়, দেখি মন সবিল্ময়, 
ঠারেঠোরেঘ। কহে হরিদাস_। 
তোমার এঁছন রঙ্গ, মোর মন পরসম, 


দেখি কিছু কার্যে আছে ভাস॥ ৯৭ 
আচার্যরত্বশ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস, 
যাই সান কৈল গঙ্গাজলে। 
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্তন, 

নানা দান কৈল মনোবলে॥ ৯৮ 
এই মত ভক্ত তি, যার যেই দেশে দিতি, 
তাহা তাহা পাঞা মনোবলে। 
নাচে করে সংকীর্তন, আনন্দে বিস্তূল মন, 
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ৯৯ 
্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী নানা দ্রব্যে থালি ভরি, 


 আজানরীত__অভুত াপার। 
(উপর, যড্বৰ্গ, অষ্ট বৰ্ণ _ এসব জ্যোতিষ শান্তর 
পারিভাষিক শব্দ। 


_ গঁপরাগ-হাসি_প্রহপের হাসি, ডনপ্রহশের আরও। 
ঘঠারেঠোরে--ইঙ্দিতে। 
(ভুক্ত ততি--তন্তগাণ। 
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আইলা সভে যৌতুক লইয়া। 
যেন কীচা সোনা দ্যুতি, দেখিয়া বালক-মূর্ঠি, 
আশীর্বাদ করে সুখ পাঞ্া॥ ১০০ 
সাবিত্রী গৌরী সরম্বতী, শচী রন্তা অরুন্ধতী, 
আর যত দেব-নারীগণ। 
নানা দ্রব্য পাত্র-ভরি, ক্রাহ্মণীর বেশ ধরি, 
আসি সভে করেন দরশন॥ ১০১ 
অন্তরীক্ষে দেবগণ,  গন্ধর্ব সিদ্ধ চারণ, 
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত। 
নর্ভক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট, 
সভে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥ ১০২ 
কেবাআসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়, 
সম্তালিতে নারে” কারো বোল। 
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূরিত লোক, 
মিশ্র হৈলা জানন্দে বি্ুল॥ ১০৩ 
আচার্য-রতব শ্রীবাস, জগমাথ মিশ্র পাশ, 
আসি তারে করি সাবধান। 
করাইল জাতকর্ম,  যেআছিল বিবিধর্ম, 
তবে মিশ্র করে নানা দান॥ ১০৪ 
যৌতুক পাইল ঘত, ঘরে বা আছিল কত, 
সব ধন বিপ্রে দিল দান। 
যতনর্ভক গায়ন, ডাটি! অকিঞ্চন জন, 
ধন দিয়া কৈল সভায় মান॥ ১০৫ 
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তার মালিনী, 
আচার্য-রদ্নের পড়ী সঙ্গে। 
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল, 
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥ ১০৬ 
অদ্বৈত আচৰ্যভাৰ্যা, জগতপূজিতা আরা, 
নাম তার সীতা ঠাকুরাণী। 
আচার্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা, 
দেখিতে বালক শিরোমণি॥ ১০৭ 


(গাসন্তালিতে নারে--বুঝতে পারে না। 


ভাট __ যারা অপরের বংশ পরিচয় রক্ষা ও কীর্তন 
করে। 


সুবর্ণের কডিবৌলি'?,  রজতমুদরা াশুলি, 
সুবর্ণের অঙ্গদ কন্প। 
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বন্ধ, 
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ॥ ১০৮ 
বাদ্রনখ হেম জড়ি, কটিগন্ট সূত্র ডোরী, 
হস্ত পদের যত আভরণ। 
চিত্রবর্ণ পট্রশাড়ী, -ভুনীফোতা€। পট্পাড়ী, 
স্বর্ণ-রৌপা-মুদ্রা বহুধন॥ ১০৯ 
দূর্বাধান্য গোরোচন*!, হরিদ্রা কুক্ুম চন্দন, 
মঙ্গল দ্রব্য পাজেতে ভরিয়া। 
বনতগণ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দালী চেড়ী, 
বন্থালক্ষার পেটারি ভরিয়া॥ ১১০ 
ভক্ষ্য ভোজা উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার, 
শচী গৃহে হৈলা উপনীত। 
দেখিয়া বালক ঠামণ), সাক্ষাৎ গোকুল কান, 
বর্ণমান্র দেখি বিপরীত॥ ১৯১ 
সর্ব অঙ্গ সুনির্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভাপ, 
সর্ব অঙ্গ সুলক্ষপ-ময়। 
বালকের দিবাদুতি, দেখি পাইল বহুগ্রীতি, 
বাৎসল্যতে দ্রবিল হৃদয়॥ ১১২ 
দূর্বা ধানা দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে, 
“চিরজীবী হও দুই ভাই'। 
ডাকিনী শাকিনী'*! হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, 


ডরে নাম থুইল ‘নিমাই’ ॥ ১১৩ 


গ)ৰ্বোলি--বকুলের বীজ। 
সুবর্ণের কড়িবৌলি_ সোনা-বীধান কড়ি এবং সোনা- 


বাধান বকুলবীজ। 


খডুনীফোঅ-_ এক রকম চাদর। 
গোরোচন _ দীতবরণ জবযবিশেষ _-গোরুর মাথায় 


জন্মে ; গোমন্তৰস্থ শুস্ত পিই গোরোচনা। এ পবিত্র মঙ্গল 
দ্রব্য বলে পরিচিত। 


বালক ঠাম-_ বালকের ভঙ্গি। 
(খঁডাকিনী শাধিনী_-অপদেবতার হাত থেকে রক্ষার জন্য 


শ্রীদৈতের গৃহিণী নবজাত শিশুর নান রাখলেন “নিমাই'। 
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পুত্র-মাতা-স্নান দিনে, দিল বন্তু-বিভূষণে, 
পুত্রসহ িশ্রেরে সন্মানি। 
শটী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা, 
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী॥ ১১৪ 
এঁছে শচী জগন্নাথ, পুরু পাঞা লক্ষ্মীনাথ, 
পূর্ণ হৈল সকল বাস্থিত। 
ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোক মান্য কলেবর, 
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥ ১১৫ 
মিশ্র বৈষ্ণৰ শান্ত, অলম্প শুদ্ধ দান্ত"), 
ধনভোগে নাহি অভিমান। 
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত, 
বিষ্ুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥ ১১৬ 
লয় গণি হর্ষ মতি, নীলার চক্রবর্তী, 
শুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে। 
(স্পট _ধন-রয়াদিতে অনাসক। 
খোদানত-_সংযতইনরিয়। 


গো খুনী-অযৃততের নটী 


মহাপুরুষের চিহ্ন: লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন, 
দেখি এই তারিবে সংসারে॥ ১১৭ 

এঁছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে, 
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ। 

গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়, 
সেই পায় তাহার চরণ।॥ ১১৮ 

পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ, 
হেন জন্ম তার বার্থ হৈল। 

পাইয়া অমৃত খুনী, পিয়ে" বিষগর্ভ পানি, 
জিয়া সে কেনে নাহি মৈল? ১১৯ 

শ্রীচেতনা নিত্যানন্দ, আচার্য অবৈতচন্দ্র 


স্বরূপ রূপ রখুনাথ দাস। 


খপিয়ে_পনকরে। 
(বিষগ্ত পানি-_বিষপূর্ণ গর্তের জল। 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতানৃতে আদিলীলায়াং জনমলীলাস্রবপর্নং লাম ভ্রয়োদশঃ পরিচ্ছেঃ। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


শ্ৰীহরিভক্তিবিলাসে (২০1১) 
কথঞ্চন ন্মৃতে যস্মিন্‌ দুষ্বরং সুকরং ভবেং। 
বিস্মৃতে বিপরীতং সাৎ শ্রীচৈতন্যং নমাৰি তম্‌॥ ১ 
অন্বয়_যন্মিন্‌ কথঞ্চন স্মৃতে (বিলি যে-কোনো 
প্রকারে স্মৃত হইলে) ; দুগ্থরং সুকরং ভবেৎ (দুস্বর 
কার্য সুখসাধা হয়) : [যস্মিন্‌|] (বাহাকে) ; বিস্মৃতে 
বিপরীতং স্যাৎ (বিস্মৃত হইলে বিপরীত ফল হয়); তং 
শ্রীচৈতন্যং নমামি (সেই শ্রীচৈতনাদেবকে আমি 
নমস্কার করি)। 
অনুৰাদ--যাকে যে-কোনো প্রকারে স্মরণ 
করলেই দুষ্কর কাজও সুখসাধ্য হয় এবং যাঁকে বিস্মৃত 
হলে তার বিপরীত ফল হয়, আমি সেই 


প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র। 
যশোদা নন্দন যৈছে হৈল শটীপুর্।৷ ২ 
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম। 
এবে কহি বালালীলা সূত্রের গণন। ৩ 
বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরামূ। 
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরামূ॥ ২ 
অন্বয়_লৌকিকীমপি ঈশচেষ্টয়া বলিতান্তরাং 
(লৌকিক লীলা হইলেও ঈশ্বর চেষ্টাদ্ারা অন্তরে যুক্ত) ; 
চৈতনাকৃক্সা তাং মনোহরাং (শ্রীচৈতনারূণী কৃষ্ণের 
সেই দনোহর) ; বাল্যলীলাং বন্দে (বাশালীলাকে 
আমি বন্দনা করি)। 
অনুবাদ-_যাঁর লৌকিক লীলা (নরলীলা) আপাত 
দৃষ্টিতে নরশিশু লীলার মতো হলেও ঈশ্বরের কাজের 
মতো অলৌকিক বশ্বর্যবৃক্ত, শ্রীচৈতন্যরূগী কৃষের 
সেই মনোহর বাল্যলীলাকে আমি বন্দনা করি। 
বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তানশয়ন'”। 


'উত্তানশয়ন_-চিৎ হয়ে শোওয়া। 


পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্র-চরণ॥ ৪ 
গৃহে দুই জন দেখে লঘুপদ চিহ্ন। 
তাহে শোভে ধ্বজ-বন্ধ-শম্খ-চক্ৰ-মীন'"॥ ৫ 
দেখিয়া দৌহার চিত্তে জন্মিল বিন্ময়। 
কার পদ-চিন্ন ঘরে না পায় নিশ্চয়॥ 
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে। 
তেহো মূর্তি হঞা ঘরে খেলে জানি রঙ্গে॥ ৭ 
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ব্রুন্দন। 
অঙ্কে লঞা শচী টানে পিয়াইল স্তন। 
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল। 
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশরে বোলাইল॥ 
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি। 
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্তী। ১০ 
চিহ্ন দেখি চক্রবর্তী বলেন হানিয়া। 
লগ্নগণি পূর্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া॥ ১১ 
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ। 
এই শিশু-ভঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ৷৷ ১২ 
তথাহি_লামু্রিকে তৃতীয়ঃ শ্লোকঃ 
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্মঃ সপ্তরত্তঃ ষড়ুনতঃ। 
জ্িহুস্বপৃথুগড্ীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্।। ৩ 
অন্বয়_মহান্‌ দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ (মহাপুরুষ বত্রিশটি 
লক্ষণযুক্ত) ; প্ীর্ঘঃ (পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ); পুনঃ 
(পাঁচটি অঙ্গ সৃদ্দ) ; সপ্তরক্তঃ (সাতটি অঙ রক্তবর্ণ) ; 
ষড়ুনতঃ (ছয়টি অঙ্গ উন্নত) ; বিত্স্ব-পৃণু-গন্ঠীরঃ 
(তিনটি অঙ্গ খর্ব, তিনটি অঙ্গ বিস্তীৰ্ণ এবং তিনটি অঙ্গ 
গভীর) 
অনুবাদ_খহাপুরু বত্রিশটি লক্ষলযুক্ত __ পাঁচটি 


৮ 


৯ 


আধ বন্দি চিহ্ন _নিমাই-এর চরণ-যুগলে উনিশটি 
চিহ্ন দেখাযায় ; যথা-খ্বজা, পদ্ম, বন্দর, অন্ধুশ, যব, হততিক+ 
উর্ম্মরেথা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ (ধনু), ত্রিকোণ, কলস, অর্ধচ 
দ্র, অহ (শৃন্যাকৃতি), মৎস্য, গোস্পদ, জন্ুফল, চক্র, শর 
ও আতপত্ৰ (ছত্র)। 


'আদিলীলা (চতুৰ্দশ পরিচ্ছেদ) 


অঙ্গ (নাসা, ভুজ, হনু অর্থাৎ চোয়াল, নেত্র এবং জানু) 
দীর্ঘ থাকে ; পাঁচটি অঙ্গ (ত্বক, কেশ, জঙ্গুলিপর্ব, দন্ত 
এবং রোম) সৃন্ম থাকে ; সাতটি অঙ্গ (নেত্রপান্ত, 
পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহা এবং নখ) 
রক্তবর্ণ থাকে ; ছয়টি অঙ্গ (বক্ষস্থল, স্কন্দ, নখ, 
নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ) উন্নত থাকে ; তিনটি অঙ্গ 
(গ্রীবা, জজ্ঘা অর্থাৎ উরুদেশ এবং মেহন অর্থাৎ 
জননেন্টিন)হুস্ব থাকে ; তিনটি অঙ্গ (কটিদেশ, ললাট 
এবং বক্ষস্থল) বিস্তীর্ণ থাকে এবং তিনটি অঙ্গ (নাভি, 
স্বর ও বুদ্ধি) গভীর থাকে। 

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহন্ত চরণ। 

এই শিশু সব লোকের করিবে তারপ॥ ১৩ 

এইত করিবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার। 

ইহা হৈতে হবে দুই কুলের উদ্ধার ॥ ১৪ 

মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ। 

আজি দিন ভাল করিব নামকরণ ১৫ 


সর্বলোকের করিব ইহো ধারণ পোষণ। 
‘বিশ্বস্ত? নাম ইহারা এইভ কারণ॥ ১৬ 
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাঢ়িল। 
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল॥ ১৭ 
তবে কথো দিনে প্রভুর জানু-চ্ক্রমণ"। 


তথা নানা চমৎকার করছিল দর্শন॥ ১৮ 
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম। 
নারী সব “হরিবোলে+ হাসে গৌরধাম॥ ১৯ 
তবে কথো দিনে কৈল পদ-চ্ক্রমণ()। 
শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন॥ ২০ 
একদিন শচী খৈ সন্দেশ আনিয়া। 
বাটা ভরি দিয়া বৈল--খাণ্ডত বসিয়া ॥ ২১ 
এড বলি গেলা-_গৃহকর্মাদি করিতে। 
লুকাঞ্া লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥ ২২ 
দেখি শচী ধাঞ্া আইলা করি হায় হায়। 
মাটি কাঢ়ি লৈয়া কহে মাটি কেনে খায়॥ ২৩ 


কান্দিয়া বোলেন শিশু কেন কর রোষ। 
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ ॥ ২৪ 
খৈ সন্দেশ অন্ন ঘত-মাটির বিকার। 
এহো মাটি সেহো মাটি কি ভেদ বিচার ॥ ২৫ 
মাটি দেহ মাটি ভক্ষ্য দেখহ বিচারি। 
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি ॥ ২৬ 
অন্তরে বিশ্মিতা শচী বলিল তীহারে। 
মাটি খাইতে জানযোগ কে শিখাইল তোরে ॥ ২৭ 
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহপুষ্ট হয়। 
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ২৮ 
মাটির বিকার ঘটে পানী ভরি আনি। 
মাটি পিণ্ড ধরি যবে শোষি যায় পানী ৷ ২৯ 
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা ভীহারে। 
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে। ৩০ 
এবে ত জানিনু আর মাটি না খাইব। 
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনাদুগ্ধ পিৰ। ৩১ 
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া। 
স্তনা পান করে প্রভু ঈষৎ হামিয়া। ৩২ 
এই মত নানা ছলে এশুর্য দেখায়। 
বালাভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥ ৩৩ 
অতিথি বিপ্রের অন খাইল তিনবার। 
গাছে গ্রপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ৩৪ 
চোরে লঞা গেল প্রদ্ুকে বাহিরে পাইয়া। 
তার বন্ধে চড়ি আইলা তারে ডুলাইয়া। ৩৫ 
ন্যাধিচ্ছলেগ) জঙগদীশ-হিরণা-দদনে। 
বিশু নৈবেদ্য খাইল একাদশীদিনে॥ ৩৬ 
শিশু সব লয়ে পাড়াপড়সির ঘরে। 
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥ ৩৭ 
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেপন। 
শুনি শী পুত্ৰে কিছু দিলা ওলাহন' ৷৷ ৩৮ 
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে। 
কেনে পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে॥ ৩৯ 


(শজানু-চ্ক্রষণ হামাগুড়ি দিয়ে চলা। 
(খপর-চরপ-_ পারে ছেটে বেড়ানো। 


(গাব্যাধিচ্ছলে-রোগের ছলনা করে। 
1থগলাহন-_আক্ষেপসূচক বাকা। 
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শুনি প্রভু জুন্ধ হঞা ঘর ভিতর যাঞা। 
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ ৪০ 
তৰে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ। 
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজদোষ॥ ৪১ 
কভু মৃদু হন্তে কৈল মাতাকে তাড়ন। 
মাতাকে মৃর্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ ৪২ 
নারীগণ কহে--নারিকেল দেহ আনি। 
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী॥ ৪৩ 
বাহির হইয়া আনিল দুই নারিকেল ফল। 
দেখিয়া অপূর্ব হৈল বিস্মিত সকল॥ 8৪ 
কভু শিশু সঙ্গে স্মান করেন গঙ্গাতে। 
কন্যাগণ আইলা তাহা দেবতা গুজিতে॥ ৪৫ 
গঙ্গান্সান করি পূজা করিতে লাগিলা। 
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বদিলা॥ ৪৬ 
কন্যাগণে কহে_আমা পূজ, আমি দিব বর। 
গঙ্গা দূর্গা দাসী মোর, মহেশ কিন্বর॥ ৪৭ 
আপনি চন্দন পরি পরনে ফুলমালা। 
নৈবেদা কাঢ়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥ ৪৮ 
' ক্রোধে কন্যাগণ বোলে শুনহে নিমাঞি। 
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমাসভাকার ভাই॥ ৪৯ 
আমাসভার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়'*। 

না লহ দেবতাসজ্জ, না কর অন্যায়॥ ৫০ 
প্রভু কহে তোমা সভাকে দিল এই বর। 
তোমা সভার ভর্তা হবে পরম সুন্দর ॥ ৫৯ 
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন-ধানাবান্‌। 
সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্‌॥ ৫২ 
বর শুনি কন্যাগপের অন্তরে সন্তোষ। 
বাহিরে ভর্থসনা করে করি মিথ্যা রোষ॥ ৫৩ 
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া। 
তারে ডাকি গ্রভু কহে সক্রোধ হইয়া ৫৪ 
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী। 
বুড়া ভর্ডা হবে আর চারি-চারি সতিনী ॥ ৫৫ 
(আনা জুয়া উচিত নয়। 

(জরা মী 


ইহা শুনি তা সভার মনে হৈল ভয় 
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়। ৫৬ 
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল। 
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥ ৫৭ 
এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়। 
দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায়। ৫৮ 
একদিন বন্পভাচার্ষের কন্যা লক্ষ্মী নাম 
দেবতা পৃজিতে আইলা করি খন্ান্ান।।€) ৫৯ 
ভারে দেখি প্রড়ুর হৈল সাভিলাষ মন। 
লক্ষী চিন্তে গ্রীতি পাইল প্রভু-দরশন॥ ৬০ 
সাহজিক শ্রীতি। দৌহার করিল উদয়। 
বাল্যভাবাচ্ছন তন্তু হইল নিশ্চয় ৬১ 
দৌহা দেখি দৌহার চিত্তে হইল উল্লাস। 
দেবপূজা-ছলে দৌহে করেন প্রকাশ॥ ৬২ 
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর। 
আমারে পূজিলে পাবে ভভীন্দিত বর॥ ৬৩ 
লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন। 
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥ ৬৪ 
প্রভু তার পূজা পাঞ্া হাসিতে লাগিলা। 
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈলা॥ ৬৫ 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (১৩।২২1২৫) 
সঙ্কল্লো বিদিতঃ সাধেবা ভবভীনাং মদর্চনমূ। 
ময়ানুমোদিতঃ সোহসৌ সত্যো ভবিতুমহ্থতি ॥ ৪ 
অন্বয় -সাধব্যঃ (হে সাধিবগণ !) ; ভৰতীনাং 
মদর্চনং সঙ্গল্পং (তোমাদের আমাকে পৃজাই 
সংকল্প) ময়া বিদিতঃ (আমি অবগত আছি) ; 
অনুমোদিতঃ (আমি তাহা অনুমোদন করি) ; সং অসৌ 
সত্যঃ ভবিতুং অর্তি (সেই সংকল্প সত্য হইবার 
যোগ্য)। 
অনুবাদ শ্ৰীকৃষ্ণ গোপীগণকে বণলেন_হে 
সাধ্বিগণ! তোমাদের দ্বারা আমার গ্রীতিবিধানের জন্য 
গতম স্বাথী পাওয়ার আশায় লক্ষ্মীদেবী মহাদেবের 
পৃজা করতেই গঙ্গার ঘাটে এসেছিলেন। 
)সাহলিক ভ্রীতি_ স্থাভবিক প্রীতি ; লক্ষ্মীদেৰী 
ভগবানের স্বরূপ বিশেষের কান্তা ; তাই তাদের সম্বন্ধ 
নিতাসিদ্ধ। এই কারণেই উভয়ের স্থাভাবিক শ্রীতি। 
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পৃজাহ তোমাদের সংকল্প ; (তোমরা লজ্জাবশত তা লা 

বললেও) তা আমি জানি এবং আদি অনুমোদন করি ; 

তোমাদের সেই সংকল্প সত্য হোক। 
এই মত লীলা করি দৌহে গেলা ঘর। 
গষ্ঠীর'"' চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর॥ ৬৬ 
চৈতন্য চাপলা দেখি গ্রেমে সর্বজন। 
শচী-জগয়াথে দেখি দেন ওলাহন।। ৬৭ 
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্সিয়া। 
ধরিবারে গেলা, পুত্র গেলা পলাইয়া॥ ৬৮ 
উচ্ছিষ্ট গর্ভে ভাক্ত হাণ্ডীর উপর€)। 
বসিয়া আছেন সুখে প্রভ্‌ বিশ্বন্তর।। ৬৯ 
শচী আসি কহে কেনে অশুচি ছুঁইলা। 
গঙ্গাঙ্গান কর যাই অপবিত্র হইলা॥ ৭০ 
ইহা শুনি মাতারে কহিলা প্রন্মজান। 
বিশ্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গা-স্লান॥ ৭১ 
কু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন। 
দেখে-_দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন॥ ৭২ 
শী বোলে-_যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে। 
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে॥ ৭৩ 
চলিতে নূপুর ধবনি বাজে বান ঝান। 
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন॥ ৭৪ 
মিশ্র কছে_এই বড় অন্তুত কাহিনী। 
শিশুর শূন্যপদে কেনে নৃপুরের ধবনি॥ ৭৫ 
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল। 
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥ ৭৬ 
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি। 
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি। ৭৭. 
মিশ্র বলে__কিছু হউক চিন্তা কিছু নাঞি। 
বিশ্বসতরের কুশল হউক এই মাত্র চাই ৭৮ 
একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেশিয়া। 


অগভীর_গভীর পীলারস সমযিত। 
তা সতীর উপর _ পরিত্যক্ত মাটির গোড়া হাঁড়ির 
উপর। 


ধর্মশিক্ষা দিল বহু ভর্তদন করিয়া॥ ৭৯ 
রাত্রে স্বপ্ন দেখে_এক আসিয়া বরন্দণ। 
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥ ৮০ 
মিশ্র: তুমি পুত্রের তত্ব কিছুই না জান। 
ভর্থসনা তাড়ন কর পুত্র” করি মান। ৮১ 
মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়। 
যে সে বড় হউক মাত্র আমার তনয়॥ ৮২ 
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম। 
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্মমর্ম॥ ৮৩ 
বিপ্র কহে-পূত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়। 
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান”), তবে শিক্ষা বার্থ হয়। ৮৪ 
মিশ্র বোলে--পুত্ৰ কেনে নহে নারায়ণ। 
তথাপি পিতার ধর্ম পুত্রের শিক্ষণ॥ ৮৫ 
এই মতে দৌহে করে ধর্মের বিচার। 
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র-নাহি জানে আর॥ ৮৬ 
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত। 
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥ ৮৭ 
বন্ধুবান্ধব স্থানে স্বপন কহিল। 
শুনিয়া সকল লোক বিশ্মিত হইল।॥ ৮৮ 
এই মত শিশুলীলা করে শৌরচন্দ্র। 
দিনে দিনে পিতা মাতার বাঢ়য়ে আনন্দ॥ ৮৯ 
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল। 
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা' অক্ষর শিখিল ॥ ৯০ 
বালালীলা সূত্রে এই কৈল অনুক্রম। 
ইহা বিন্তারিয়াছেন দাস বৃদ্দাবন। ৯১ 
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল। 
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল। ৯২. 
শ্রীরূপ রছুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃঞ্চদাস।॥ ৯৩ 


গা-ৃতঃসিদ্ধ জ্ঞান আপনা-আপনি যীর গান স্মুরিত 
হয় যিনি জ্ঞানস্ববরূপ স্বয়ং ভগবান। 


আোছাদশ ফলা--ক্য, ক্র, ক, ক রব ক সহ 


| ক,কু_এই দ্বাদশ প্রকার। 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং বাল্যলীলা সূত্রবর্ণনং নাম চতুদর্শঃ পরিচ্ছেদ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


শ্রীহরিভভ্তিবিলাস (৭1১) 
কুমনাঃ সুমনন্তং হি যাতিযস্য পদাজয়োঃ। 
সুমনোহপণমাত্রেশ তং চৈতনাপ্রভূং ভজে॥ ১ 
অন্বয়_কুমনাঃ যস্য পদাক্জয়োর সুসনোহর্পণ- 
মাত্রেপ (কুরুদ্ধিসম্পন বান্তি যাহার চরণকমলযুগলে 
পুস্পাঞ্জলি অর্পণ করা মাত্রই) ; সুমনন্বং হি যাতি 
(সুন্দর ননবুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধচিভতা প্রান্ত হয়) ; তং 
চৈতনাপ্ৰভুং ভজে (সেই শ্ৰীচৈতন্য প্রভুকে ভজনা 
করি)। 
অনুবাদ--কুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁর চরণকষলে 
পুষ্পাপ্তলি দেওয়ামাত্রই সুবুদ্ধিসস্পন্ন হয়ে শুদ্ধ চিত্তের 
অধিকারী হয়, সেই শ্রীচৈতনাপ্রভুকে আমি ভজনা করি। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্্ৰ জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ।॥ ১ 
পৌগণগু লীলার সূত্র করিয়ে গণন। 
গৌগণড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন॥ ২ 


চৈতন্যকৃষ্ণস্য মনোহরা 
(প্ীচৈতন্য কৃষ্ণের মনোহর) ; শৌগশুলীলা অতি 
সুবিভ্ৃতা (পৌগণ্ডলীলা অত্যন্ত বিস্ৃত)। 
অনুবাদ- শ্রীচৈতন্যকৃষেোর ‘বিদ্যারগ্ড থেকে 
আরম্ভ করে বিবাহ পর্যপ্ত' পৌগগুলীলা অতি মনোহর 
এবং সুবিভ্তৃত। 
তাৎপর্য __ শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে নিমাইয়ের 
যোলো বছর বয়স হওয়ার পরেই বনমালী আচার্য 
শটামাতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলোন। উত্তরে 
শঢচীমাতা বলেছিলেন_£পিতৃহীন বালক আমার। জীউক 
পড়ুক আগে, তবে কার্য আর॥ নিমাইয়ের বিবাহে 
সম্মতির কথা জেনে পরে তিনি সম্মত হয়েছিলেন। 
সুতরাং, যৌবনারস্তেই প্রভুর বিবাহ হয়েছিল_শৌগণ্ডে 
নয়। কৰি কর্ণপুর লিখেছেন _ প্রভুর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর 


যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন লল্গীদেবী “সমাগতা 
যৌবনসীমি কিঞ্চিৎ” অর্থাৎ যৌবনসীমায় কিঞ্চিৎ 
পদার্পণ করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষা 
নিশ্চয়ই বয়সে বড় ছিলেন। কবিরাজ গোস্বমীও 
১1৩1২৪ পয়ারে লিখেছেন --“*গৌগণ্ড বয়স যাবৎ 
বিবাহ না কৈলা।’ সুতরাং গৌগণ্ডে নয়, যৌবনারস্তেই 
প্রভুর বিবাহ হয়েছিল। 

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পঢ়ে ব্যাকরণ। 
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সৃূত্রবৃত্তিগণ॥ ৩ 
অল্পকালে হৈলা পঞ্তী-টাকাতে প্রবীণ। 
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥ ৪ 
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন। 
চৈতন্যমদলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥ ৫ 
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম। 
প্রভু কহে--মাতা ! মোরে দেহ এক দান॥ ৬. 
মাতা কহে তহি দিব মে তুমি মাগিবা। 
প্রভু কহে__একাদশীতে ভন্ন না খাইবা॥ ৭ 
শীচ কছে_না খাইব, ভালই কহিলা। 
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥ ৮ 
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন। 
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন। ৯ 
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা। 
সঙ্মাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা॥ ১০ 
শুনি মিশ্র শুরন্দর দুঃখী হইল মন। 

তবে প্ৰভু মাতাপিতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১৯ 
ভাল হৈল বিশ্বর্ূপ সন্যাস করিল। 
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল। ১২ 
আমি ত করিব তোমা দৌহার সেবন। 
শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল পিতামাতার মন॥ ১৩ 
একদিন নৈবেদ্য-তানুল) খাইয়া। 
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞ্া॥ ১৪. 


 জনৈক্যে তানুল--নিবেছিত পান; সন পান। 


'আদিলীলা (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ) 


কা 


আস্তে ব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিল পানি। 
সুস্থ হৈয়া কহে প্ৰভু অপূর্ব কাহিনী॥ ১৫ 
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা। 
সঙ্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা॥ ১৬ 
আমি কহি আমার অনাথ পিতামাতা। 
আমি বালক, সঙ্গাসের কিবা জানি কথা ॥ ১৭ 
গৃহ্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন। 
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্ীনারায়ণ॥ ১৮ 
তৰে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে। 
যাতাকে কহিও কোটি কোটি নমন্কারে॥ ১৯ 
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি। 
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি॥ ২০ 
কথো দিল রছি মিশ্র গেলা পরলোক 
মাতা পুত্র দৌহার বাঢ়িল হৃদি-শোক॥ ২১ 
বন্ধুবান্ধব আসি দৌহা প্রবোধিল। 
পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে"! ঈশ্বর করিল।। ২২ 
কথো দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন 
গৃহ হইলান এবে চাহি গৃহধর্ম। ২৩ 
গৃহিণী বিনা গৃহধৰ্ম না হয় শোভন। 
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥ ২৪ 
তথাহি-উদ্বাহতত্তে ৭ম অঙ্কে 
ন গৃহং গৃহমিত্যাছ্গৃহিণী গৃহমুছাতে। 
তয়া হি সহিতঃ সৰ্বন্‌ পুরুষাথান্‌ সমখুতে॥ ৩ 
অন্বয় _গৃহং ন গৃহং ইতি আহঃ (গৃহ গৃহ নহে 


(ক বিধদ্ে_শানুবিধ অনসারে। 


এইরূপ গণ্ডিতগণ বলেন) ; গৃহিণী গৃহং উচাতে 
(গৃহিলীকে গৃহ বলা হয়) ; তয়া সহিতঃ ছি (তাহার 


সহিতই) ; [শুহী] (গৃহী ব্যক্তি) ; সৰ্বান্‌ পুরযার্থান্‌ 


সমশবতে (সমস্ত পুরুষার্থ সম্ভোগ করে)। 
অনুবাদ--পণ্ডিতগণ বলেন--কেবল গৃহকে গৃহ 
বলা যায় না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয় ; যেহেতু গৃহী 
বাক্তি গৃহিলীর সঙ্গেই সমন্ত পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম, 
মোক্ষ) সম্ভোগ করে। 
দৈবে এক দিন প্রভু পঢ়িয়া আমিতে। 
বন্পভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥ ২৫ 
পূর্ব সিদ্ধ ভাব দৌহার উদয় করিলা। 
দৈবে বনমালী ঘটক শচীহানে আইলা ॥ ২৬ 
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন। 
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচী-নন্দন॥ ২৭ 
বিস্তারিয়া বর্ণিলেন বৃন্দাবন দাস। 
এই ত গৌগণ্ড লীলার সৃত্রের প্রকাশ ॥ ২৮ 
পৌগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার। 
বৃন্দাবন দাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার॥ ২৯ 
অতএব দিআন্র ইহা দেখহিল। 
চৈতন্যমদলে সর্বলোকে খ্যাত হৈল। ৩০ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্দাস॥ ৩১ 


'পূ্বসিদ্ধ ভাব-_-অনাদিকালের সিদ্ধতাব। 
'শ্রীচেতনাভাগবতের  আদিখগ্ডের নবম অধ্যায়ে 
আছে। 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতাযূতে আদিলীলায়াং পৌগওলীলাসৃরবপর্নং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 


কৃপাসুধা-সরিদ্‌ যস্য বিশ্বমাপ্রাব়ন্াপি। 
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্ৰভুং ভজে॥ ১ 
অন্য়_যসা কৃপাসুধাসরিৎ (যাহার কৃপারূপ 
অমৃত-নদী) ; বিশ্বং আগ্নাবয়ন্তী অপি (জগৎকে 
সমাকরাপে প্লাবিত করিয়াও) ; সদা নীচগা এব ভাতি 
(সর্বদা নিয্নগামিনীরুপহে প্রকাশ পাইিতেছে) ; তং 
চৈতলাপ্রভুং ভজে ( সেই শ্রীচৈতনাপ্রভুকে আহি ভজনা 
করি)। 
অনুবাদ_ যার কৃপারাপ অমৃত নদী বিশ্বকে 
সম্যকরূপে প্লাবিত করেও সর্বদা নীচগামিনীরূপেই 
(অভিমানহীন ভক্তহৃদয়ে) প্রকাশ পাচ্ছে, আমি সেই 
শ্রীচৈতনাপ্রভুকে ভজনা করি। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিতানন্দ। 
জয়াদৈতচন্্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ ১ 
জীয়াৎ কৈশোরচৈতনো মৃর্িমতযাগৃহাশ্রমাৎ। 
মক্ষ্যার্টিতোহ বাদ্দেবা দিশাং জযিজয়চলাৎ॥ ২ 
। অন্বয়_গৃহশ্রমাৎ মৃতিমত্যা লক্ষ্যমা ভচিতঃ 
(গৃহে মৃর্ভিমতী লক্ষ্মী কর্তৃক অচিত) ; অথ দিশাং 
জয়িজয়চ্ছলাৎ বাগৃদেব্যা অচিতঃ (এবং দিগ্বিজয়ী 
পরাজয়চ্ছলে সরস্বতী কর্তৃক অটিত) : 
কৈশোরচৈতনাঃ জীয়াৎ (সেই কিশোরবয়স্ক 
শ্রীচেতনাদেব জয়যুক্ত হউন)। 
অনুবাদ যিনি গৃহাশ্রমে মূর্তিমতী লক্ষীপ্রিয়া 
কর্তৃক অর্চিত হয়েছেন এবং দিশ্বিজয়ী পণ্ডিতকে 
কৈশোরযুক্ত শ্রীচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হোন। 
এইত কৈশোর-লীলার সূত্র অনুবন্ধ। 
শিষ্যগণ পঢ়াইতে করিলা আরম্ভ ২ 
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন। 
ব্যাখ্যা শুনি সর্বলোকের চমকিত মন॥ ৩ 
সর্বশান্ত্রে সর্বপণ্ডিত পায় পরাজয়। 
বিনয় ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয়॥ ৪ 
বিবিধ শুদ্ধতা করে শিশ্যগণ সঙ্গে। 


জাহুবীতে জলকেলি করে নানা র্দে॥ ৫ 

কথো দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন। 

হা যায় ডাহা লওয়ায় নাম সংকীর্ভন॥ ৬ 

বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে। 

শত শত পচুয়া আসি লাগিলা পঢ়িতে॥ ৭ 

সেই দেশে নিপ্র-লান মিশ্র তপন। 

নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন। ৮ 

বছশাস্ত্রে বহুবাকো, চিত্তে জম হয়। 

“‘সাধাসাধন"-শ্রেষ্ঠ' না হয় নিশ্চয়॥ ৯ 

স্বপ্নে এক বিপ্র কহে_ শুনহ তপন। 

নিমাঞি পণ্ডিত পাশে করহ গমন॥ ১০ 

তেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চর। 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো নাহিক সংশয়। ১১ 

স্বপন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে। 

স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে॥ ১২ 

প্রত তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল। 

“নামসংকীর্তন কর’ উপদেশ কৈল।) ১৩ 

ভার ইচ্ছা--প্রভু-সঙ্গে নবদ্বীপে বসি। 

প্রভু আজ্ঞা দিল--তুমি যাও বারাণসী॥ ১৪ 

কিণসাধ্যসাধন' _জীবের অভীষ্ট বা কাম্যবস্তুই সাধা 3 
এবং তা লাভ করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করতে হয়, 
তা-ই সাধন। অর্থাৎ জীবের অভীষ্ট অনুযারী স্বর্গ, পরামাত্মা, 
ব্রহ্ম ও ভগবান --এই চারটি হল সাধ্য ; আর এর সাধন 
হল-_ কর্ম, যোগ, জান ও ভক্তি। 

“প্রভু তপন মিশ্রকে ‘সাধাসাধন’ সম্পর্কে বললেন- 
“যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাা।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণশেবাই 
জীবের শ্রেষ্ঠ সাধাবস্ক : আর সাধন সম্বন্ধে বললেন- 
“কলিযুগে নামযজ্ঞ সার!” ...হরিনাম-সংকীতনে মিলিবে 
কল ৷৷" প্রভু তাকে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।' _এইহ যোলো লাম 
বত্রিশ অক্ষর কীর্ডন করার উপদেশ দিলেন। এই নামমন্ত্ 
উপদেশ দিয়ে বললেন --'সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাছর 
হবে। সাধ্য সাধন তত্ব জানিবা সে তবে” অর্থাৎ নাম- 
সংকীর্তনই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন বন্ধ। 


আদ্লীলা (যোড়শ পরিচ্ছেদ) 


তাহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন। 
আঙ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৫ 
প্রভুর অতর্ক-লীলা'*) বুঝিতে না পারি। 
স্বসঙগ ছাড়াঞা কেনে পাঠায় কাশীপুরী॥ ১৬ 
এইমত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত। 
নাম দিয়া ভক্ত কৈল পঢ়াঞা পণ্ডিত৷ ১৭ 
এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা। 
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা॥ ১৮ 
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। 
বিরহ-সর্প-বিষে" ভার পরলোক হৈল॥ ১৯ 
অন্তরে জানিলা প্রভু_ যাতে অন্তর্ধানী। 
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি। ২০ 
ঘরে আইলা প্রভু লঞ্া বহু ধনজন। 
তড্তবজ্জানে'”’ কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন। ২১ 
শিষ্যাগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস। 
বিদ্যাবলে সভা জিনি উদ্ধত্য-্রকাশ॥ ২২ 
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাপীর পরিণর। 
তবেত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী-জয় ৷৷ ২৩ 
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার। 
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥ ২৪ 
সেই অংশ কহি ভারে করি নমস্কার 
যা শুনি দিশ্বিজয়ী কৈল আপন ধিক্কার॥ ২৫ 
জ্যোৎক্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষাগণ সঙ্গে । 


জ)অতর্ক-লীলা_-যে লীলা যু্তি-তর্বেন অগোচর। 

খিবিরহ-সর্প-বিষে__বিরহুবাপ সর্পের বিষে। 

তন্লানে__ শসিমাতার শোক দূর করতে প্রভু সান্তনা 
বাক্য বললেন-_“কসা কে পততিপুতরাদ্যা মোহ এব হি কারপম্।” 
অর্থাৎ পতি পুরাদি কে কার ? কেউ কারো নয়। মোহই এর 
একমাত্র কারণ। 

'ি্িজয়ী-জয়-_জনৈক দিগ্বিজয় পন্ডিত ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানের প্িতগপকে শান্ুবিচারে পরাজিত করে 


1 বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ২৬ 

| হেনকালে দিথ্িজয়ী তাহাই আইলা। 

| গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা॥ ২৭ 
বসাইলা তীরে প্রভু আদর করিয়া। 
দিম্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া -॥ ২৮ 
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তব নাম। 
বালাশান্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণ্‌গ্রাম॥ ২৯ 
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।) 
শুনিল ফাকি তে তোমার শিষোর সংলাপ | ৩০ 
প্রভু কহে -ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি। 
শিষ্যেহো না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি।॥ ৩১ 
কাহা তুমি সর্বশান্তরে কৰিত্বে প্রবীণ। 
কাহা আমি-সব শিশু পঢুয়া নবীন|| ৩২ 
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন। 
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥ ৩৩ 
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বে বর্ণিতে লাগিলা। 
ঘটা একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা॥ ৩৪ 
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সংকারখ। 
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর॥ ৩৫ 
তোমার কবিতা শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি। 
তুমি ভাল জান অর্থ _কিন্বা সরন্বতী॥ ৩৬ 
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে। 
শুনি সব লোকে তবে পাইৰ বড় সুখে ॥ ৩৭ 
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল। 
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রড়ু ত পঢ়িল। ৩৮ 

তখাহি__দিখিজয়িবাক্যম্__ 

মহত্বং গঞ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং 
যদেষা শ্রীবিফোশ্চরণকমলোহপত্তিসুভগা। 
কলাপ _কলাপ ব্যাকরণ ; ব্যাকরণ মধ্যে কলাপ- 

ব্যাকরই সরল, সহজবোধ্য, প্রভু তার টোলে এই ব্যাকরণই 


নবদ্বীপে এসেছিলেন। নবদ্বীপের সকল পণ্ডিত ভীত হয়ে | গড়াতেন। 


পরাজিত করলেন। শ্রীচৈতনাভাগবতে আদিখণ্ডে ১১শ 
অধ্যায়ে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। 


'শস্কাকি _-স্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখিয়ে সঙ্গতির 
উদ্দেশ্যে পরশ্নকে ফাকি বলে। 
(অসৎকার_পরশযসা। 
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শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যচন্নিতামৃত 


দ্বিতীয় শ্ৰীলন্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা। 

ভবানীভতূর্যা শিরসি বিভবতান্ভুতগুপা॥ ৩ 

অন্বয়-গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্বং (গঙ্গার এই 
মহিমা); সততং নিতরাং আভাতি (সর্বদা নিশ্চিতরূপে 
দেদীগ্যমান রহিয়াছে) 3 মৎ এষা শ্রীবিষেঃ 
চরণকমলোৎপতিসুভগা (যেহেতু এই গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুর 
চরণকমল ইইতে উৎপন্ন বলিয়া অত্যন্ত 
সৌভাগ্যবতী) ; দ্বিতীয় শ্ৰীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈঃ আগিচরণা 
(দ্বিতীয় দ্রীজন্মীর ন্যায় দেব-মনুষ্যাদি-কর্তৃক 
পূজিতা) ; যা চ ভৰানীভৰ্ুঃ শিরসি বিভবতি (এবং 
যিনি ভবাণীভর্তা মহাদেবের মন্তকে বিরাজ 
করিতেছেন); [অতঃ যা] (এহহেত্‌ যিনি) : অন্ূতগুণা 
(অত্ূতগুণশালিনী)। 

অনুবাদ--যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল থেকে উৎপন্ন 

হয়েছেন বলে অতান্ত সৌভাগ্যবতী, দেবতা-মানুষদের 
দ্বারা দ্বিতীয়-লক্্মীর চরণের মতো ধার চরণ পূজিত হয় 
এবং যিনি তবানীভর্তার (মহাদেবের) নন্তকে বিরাজ 
কহেন বলে অভ্তগুপশালিনী হয়েছেন, সেই গঙ্গার 
এই মহিমা সর্বদা নিশ্চিতরূপে দেদীপামান রয়েছে। 

এই শ্লোকের অর্থ কর- প্রভ্‌ যদি বৈল। 

বিস্মিত হৈয়া দিখিজরী প্রতুরে পুছিল॥ ৩৯ 

ঝঞ্জাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল। 

তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল’! ৷৷ ৪০ 

প্রভু কহে দেব বরে তুমি কৰিবর। 

এঁছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর।। ৪১ 

শ্লোক ব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ৷ 

প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ" ৪২ 


(কঠে কেল--কস্থ বা মুখস্থ করনে। 

(গুণ দোষ আত্মার উৎকর্ষজনক শৌর্যাদির মতো, 
রসের উৎকর্মজনক কোনো অসাধারণ ধর্মকে ভগ বলে। 
অর্থাৎ যাতে রসাস্থাদের উৎকর্ষতা জন্মা, তা গুণ। কাবোর 
তিনটি গুণ হল_ মাধুর্য, গুজঃ ও প্রসাদ। 


বিগ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের জাভাস।) 
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস। ৪৩ 
প্রভু কহেন কহি যদি না করহু রোষ। 
কহ তোমার এই স্লোকে কিবা আছে দোষ ৷৷ ৪৪ 
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে। 
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে॥ ৪৫ 
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার। 
কৰি কহে--যে কহিল সে-ই বেদসার |) ৪৬ 
ব্যাকরণীয়া তুমি--নাহি পঢ় অলঙ্কার। 
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ? ৪৭ 
প্রভু কহেন অতএব গুছিয়ে তোমারে। 
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ জামারে॥ ৪৮ 
নাহি পঢ়ি অলঙ্কার_করিয়াছি শ্রবণ। 
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ॥ ৪৯ 
কৰি কহে কহ দেখি কোন্‌ গুণ দোষ। 
প্রভু কহেন কহি শুন, না করিহ রোষ॥ ৫০ 
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার। 
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার।।() ৫১ 


শ্রতি-কটুভাদি রসের অপকর্ষ সাধন করে বলে তাদের 
রসবিষয়ে দোষ বলা হয়। 

(দোষের আডাস--দোবের হায়াও। 

(খ/দিধিজনী বললেন - ‘আমি যা বলেছি, অ-ই বেদের 
সার--এতে কোনোরূপ দোমই থাকতে পারে না।” 

এই লোকে পাচটি দোষ এবং পাঁচটি গুণ বা অলংকার 
আছে। 

প্রভু এই পয়ারে পাঁচটি দোষের উল্লেখ করছেন ; 
অবিৰৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ দুটি ; বিরুদ্ধমতি দোষ একটি ; 
ভগ্লক্রম দোষ একটি এবং পুনরান্ত দোষ একটি। শ্লোকের 
আলোচনা করে প্রভু পরবর্তী পয়ারগুলিতে এই পাঁচটি দোষ 
দেখিয়েছেন। যেমন _ গ্লোকের “মহত গলায়াঃ ইদং’ হলে 
একটি অবিমুষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, ‘দ্বিতীয় শ্রীলদ্ীঃ'- স্থলে 
আর একটি অনিদুষ্ট বিথেয়াংশ দোষ, “ভবানীভর্ভুঃ'-সুলে 
বিরুদ্ধমতি দোষ, “যদেষা’ ইত্যাদি স্থলে ভগ্ন ক্রম এবং 
“অভ্ভুতত্ুণা" ভুলে পুন্রান্ড দোষ ঘটেছে। 


আদিলীলা (যোড়শ পরিচ্ছেদ) 
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অনিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিহ্ন। 
বিরু্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন।। ৫২ 
“গঙ্গার মহত্ব? শ্লোকে মূল বিধেয়। 
"ইদং+ শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয়।। ৫৩ 
বিধেয় আগে কহি, পাছে কহিলে অনুবাদ। 
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥* ৫৪ 
তথাহি_একাদশীতত্ত্ে ধৃতো ন্যাযঃ_ 
অনুবাদমনুত্বা তু ন বিধ্য়েমুদীরয়েৎ। 
নহালন্বা্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ গ্রতিতিষ্ঠতি। ৪ 
[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্দশ শ্লোকে 
ভর্টবা (পৃষ্ঠা ৩১)] 
“দ্বিতীয় শ্ৰীলন্মী” ইহা দ্বিতীয় বিখেয়। 
সমাসে গৌণ হৈল, শব্দ অৰ্থ গেল ক্ষয়।| ৫৫ 
“দ্বিতীয়” শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে। 
“লক্ষ্মীর সমতা” অর্থ করিল বিনাশে॥ ৫৬ 
অবিমুষট-বিধেয়াংশ এই দোষের নাম। 
আর এক দোষ আছে শুন মাবধান॥"! ৫৭ 


(যাঁরা অলংকার শাস্ত্র জানেন, কেবল তারাই অৰিমৃষ্ট- 
বিধেয়াংশাদি শব্দগুলির সমাক অর্থ উপলব্ধি করতে 
পারবেন)। 

অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে প্রথমে অনুবাদ, পরে 
বিখেয বসাতে হয় ; এই নিয়মের অন্যথা হলে অবিষৃষ্ট- 
বিধেয়াংশ দোষ হয়। 


ও মহরং গাঙ্গায়াঃ ইদং’ _ অর্থাৎ "হজ্জ গার ইহা" । 
এই বাকো অবিৰৃষ্ট বিধেযাংশ দোষ হয়েছে। এই শ্লোকে 
অনুবাদ ‘ইদং’ শব্দ বিধেয়-মহন্ত-শব্দের আগে থাকা উচিত 
ছিল। কিন্তু দিগ্বিক্ষয়ী ভার শ্লোকে আগে “হহস্বং" পরে 
“ইদং” বলেছেন যা অসঙ্গত হয়েছে। 

এই পয়ারে “গঙ্গার মহর" হল বিধেয়, ‘ইদং’ শব্দে 
অনুবাদ বুঝায়; অনুবাদ পাছে অর্থাৎ পশ্চাতে থাকা অবিধেয় 
বা অনুচিত। 

(গ)দিগ্ৰিজরী যদি ‘দ্বিতীয় শ্রীলন্মীঃ হব' না বলে 


“স্রীলক্ষীঃ দ্বিতীয়া ইব'_এই বাকা বলতেন, তাহলে জবিমৃষ্ট 


িবানীভর্” শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ। 

‘বিরুদ্ধমতিকৃৎ’ নাম এই মহাদোষ॥ ৫৮ 

‘ভবানী’ শব্দে কছে_ মহাদেবের গৃহিণী। 

তির ভর্তা” কহিলে দ্বিতীয় ভর্তা জানি॥ ৫৯ 

শিবপত্থীর ভর্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ। 

“ৰিরুদ্ধনতিকৃৎ’ শব্দ শান্তর নহে শুদ্ধ ৷ ৬০ 

ব্রাহ্মণ-পড্বীর ভর্তার হন্তে দেহ দান। 

শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়-র্ভাজ্ঞান॥ ৬৯ 

£বিভবতি' ক্ৰিয়ায় বাকা সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ। 

“অ্ুতগুণা” এই পুনরাত্র-দূষণ | ৬২ 
বিধেয়াংশ দো হত না। কিন্তু তিনি যা বললেন, তাতে 
গঙ্গা যে লক্ষ্মীর সমান, তা প্রকাশ পাচ্ছে না গঙ্গা দ্বিতীয় 
লক্ষ্মীর তুল্য --এ-ই প্রকাশ পাচ্ছে (উপমালংকার)। দ্বিতীয় 
লক্ষ্মী শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায় না, লক্ষ্মী অপেক্ষা দ্বিতীয় লক্ষ্মী 
ন্যুলা ; সুতরাং দ্বিতীয় লক্ষ্মীর তুলা বললে লক্ষ্মীর সমতা 
বুঝায় না। 

গোভৰ বা মহাদেবের প্রীকে ভবানী বল্ে। ভবানী- 
শব্দ বললেই ভবের বা মহাদেবের বা শিবের পত্নীক 
বুঝায় এবং ভনানীর ভর্তা বা স্থামী যে ভৰ বা মহাদেব, তাও 
বুঝায় ; এই অবস্থায় “বাণীর ভর্তা' বললে মনে হতে পারে 
যে, ভব বা মহাদেষ ছাড়াও ভবানীর অন্য কোনো একজন 
ভর্তা ৰা স্বামী আছেন _ যা বিরুদ্ধমতিকৃৎ বা প্রকৃত অর্থের 
বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল অর্থ। এই অর্থ অশংকার শান্তরনুঘারী 
অশুদ্ধ। 

“খায়া, কারক, বিশেষণ প্রভৃতির পরস্পরের সঙ্গে 
অহয়বুক্ত ফোনে! বাকা সমাপ্ত হয়ে গেলেও ওই বাকোর 
মধ্যে কোনো শব্দের সঙ্গে অগ্নয়যুক্ত কোনো পদের পুনরায় 
প্রয়োগ করলে পুণরাঙ দোষ হয়। 

বিডভুতগুণা-বিভবডি+অভুতস্তণা। “বিজি 
ক্রিয়াগদ। ক্লোকের “তবানীভতুর্ঘা শিরসি' এই অংশের 
অন্তর্গত ‘যা’ পদের সঙ্গে “বিভবতি' ক্রিয়ার অনয 3 
“যা ভবানীভর্তুঃ শিরসি বিভৰতি’--অৰ্থাৎ যিনি 
মহাদেবের মন্তকে বিরাজিত আছেন। এখানে “বিভবতি* 
ক্রিয়ার উল্লেখেই বাকোর সমাপ্তি হয়েছে। তার পরে 
পঅস্ভুতঞ্ণা' এই বিশেষণ প্রয়োগে পুলরাভ্তদোষ 
হয়েছে। 
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ভিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম। 
এক পাদে নাহি এই দোষ ‘ভগৃক্ৰম’ ॥) ৬৩ 
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার। 
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৪ 
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়। 
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥ ৬৫ 
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভুষিত। 
এক শ্রেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত"॥ ৬৬ 
তথাহি -ভরতমুনিবাকাম্_ 
রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্‌ চেদ্বিভূষিতম্‌। 
সাদ্বপুঃ সুন্দরমণি শ্বিত্রেণেকেন দুর্ভগম্‌ ॥ ৫ 


অন্বয়-রসালঙ্ধারবং কাব্যং চেৎ দোষযুক্‌ 


[ভবতি] (রসালঙ্কারস্পন্ন কাব্য যদি দোষযুক্ত হয়) ; | 


[জ্দা] (তাহা হহলে) ; ৰিভূষিতং সুন্দরং পুঃ অপি 
(সুসজ্জিত এবং সুন্দর শরীরও) ; একেন শ্বিত্রেপ 
দুর্ভগং স্যাৎ (একটি মাত্র শ্বেতকুষ্ঠে দূষিত হইয়া 
খাকে)। 

অনুবাদ_ অলংকারে বিভূষিত সুন্দর শরীরও 
যেমন একটিমাত্র শ্বেতকুষ্ঠ হলে নিন্দিত হয়, তেমন 
রসালংকার সম্পন্ন কাবাও দোষযুক্ত হলে নিন্দিত 
হয়। 

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার। 

দুই শন্দালত্তার, তিন অর্থ অলঙ্কার ॥ ৬৭ 


শি প্রত্তেক প্লোকে চারটি পাদ বা খণ্ড থাকে ; “হ্বং 
গঙ্গায়াঃ” শ্লোকের তিন পাদে অনুপ্রাস আছে ; প্রথম পাদে 
“ত’-এর অনুপ্রাস, তৃতীয় পানে “র’-এর অনুপ্রাস এবং 
তুর্থপাদে “ভ'-এর অনুপ্রাস অতুলনীয়। কিন্তু গ্লোকের 
দ্বিতীয় পাদে অর্থাৎ “যদেযা' থেকে “সুভগা” পর্যন্ত পাদে 
কোনো অনুপ্রাস নেই। সুতরাং শ্লোকের আদ্যপান্ত একরকম 
না হওয়ায় 'তরক্রম দোষ’ হয়েছে। 

অনুপ্রাস--কোনো বাকো কোনো একটি অক্ষর বার বার 
ব্যবহৃত হলে অনুপ্রাস-অলংকার হয়। 

(শা বিগীত- নিদ্দিত। 


শব্দালক্কার তিনপাদে আছে অনুপ্রাস। 
শ্রীলতবী'-শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস+॥ ৬৮ 
| প্রথম চরণে পঞ্চ ত-কারের পীতি। 
তৃতীয় চরণে হয় পঞ্চ রেফ হ্রিতি॥ ৬৯ 
চতুর্থ চরণে চারি তকার প্রকাশ। 
অতএব শব্দ অলঙ্কার “অনুপ্রাস ॥ ৭৩ 
শ্রী'শন্দে ‘লক্ষ্ম’শব্দে একবন্তু উক্ত। 
পুনরুক্ত প্রায় ভাসে নহে পুনরুক্ত ॥%) ৭১ 
শ্রীযুক্ত লক্ষ অর্থে অর্থের বিভেদ। 
'পুনরুক্ঞবদাভাস* শব্দালম্বার ডেদ॥ ৭২. 
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ। 
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস'" ৷ ৭৩ 
গলাতে কমল জন্মে সভার সুবোধ। 
কমলে গঙ্গার জন্য অতান্ত বিরোধ।॥ ৭৪ 
ইহা বিষ্ণুপাদপদ্নে গঙ্গার উৎপত্তি। 
“বিরোধালঙ্কার” ইহা মহাচমৎকৃতি। ৭৫ 
ঈশ্বর-অচিন্ত-শ্কো গঙ্গার প্রকাশ। 
ইহাতে বিরোধ নাহি “বিরোধ আভাস’ ৭৬ 
তথাহি__কস্যচিৎ 
অম্বুজমন্ুনি জাতং কচিদপি ন জাতমন্জাদু। 
মুরভিদি তদিপরীতং পাদান্োজান্হানদী জাতা॥ ৬ 
অন্বয়_অস্ুনি অনুজং জাতং হুচিদি (জলে পদ্ম 
জন্মে, কোথাও) ; অন্ুজাৎ অন্ধু ন জাতং (পদ্ম হইতে 


'খন্ৰী-শব্দের একটি অর্থ লক্ষ্মী। সুতরাং 'প্রীল্মী' বললে 
এক লক্ষ্মী শব্দই যেন দুবার বলা হচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু 
এখানে শ্রী-শব্দের অর্থ শোভা, সৌন্দর্য সুতরাং ্রী্মী- 
শব্দে পুনরুক্তি হয়নি। তাই, এখানে পুনরুক্ধবদাজস 
অলংকার হয়েছে। 


)বিরোধাভাস-_ যেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো বিরোধ 
| নেই, অথচ আগাত্দষ্টিতে বিরোধ আছে মনে হয়, সেখানে 
| বিরোধাভাস অলংকার হয়। 


আদিলীলা (যোড়শ পরিচ্ছেদ) 


জল জন্মে না) ; মুরডিদি তদ্‌ বিপরীতঃ (মুরারি বা 
বিষ্ণুতে তাহার বিপরীত) ; [যথা তসা] ( যেহেতু 
তাহার) ; পাদাস্তোজাং মহানদী জাতা (চরণকমল 
হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে।) 


অনুবাদ--জলেই পদ্ম জন্মে, কোথাও পদ্ম থেকে 
জল জন্মে না ; কিন্তু বিষ্ণুতে তার বিপরীত ; যেহেতু 


তার পাদপদ্ম থেকে মহানদী গঙ্গার জন্ম 

হয়েছে। 
গঙ্গার মহত্ব সাধ্য, সাধন তাহার। 
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি - “অনুমান? অলঙ্কার"! ॥ ৭৭ 
হুল”? এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার। 
সুক্ষ বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার।॥ ৭৮ 
প্রতিভা-কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে। 
অৰিচার-কনৰিত্বে অবশ্য পড়ে দোষবাদে। ৭৯ 
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্মল। 
সালক্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল।॥ ৮০ 
শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্িজয়ী বিস্মিত। 
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তস্ভিত॥ ৮১ 
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর। 
ভবে মনে বিচারয়ে হইয়া ফাফর_ ॥ ৮২ 
পঢ়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ। 
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥ ৮৩ 
মে ব্যাখ্যা করিল সে মনুষ্যের নহে শক্তি। 
নিমাইন মুখে রহি বোলে আপনি সরস্বতী ৷ ৮৪ 
এত ভাবি কহে-_শুন নিমাই পণ্ডিত। 


অনুমান? অলংকার  গ্লোকে গলার মহত্ব হল _; 


সধ্যবন্থ এবং বিষ্ণুর গাদপানন থেকে উৎপড্ডিই গঙ্গার মহবের 
কারণ, তাই এটা সাধন বস্তু সাধ্য ও সাধন একসঙ্গে উললিষিত 
হলেই অনুমান-অলংকার হয়। তাই এখানে অনুমান 
অলংকর হল। 


পল মোটনুটি। 


তৰ ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত ৷ ৮৫ 
অলঙ্কার নাহি পঢ় নাহি শাস্তরাভ্যাস। 
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ॥ ৮৬ 
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী। 
উহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী ৷ ৮৭ 
শান্তের বিচার ভালমন্দ নাহি জানি। 
সরস্বতী যে বোলায় বলি সেই বাণী॥ ৮৮ 
ইহা শুনি দিশ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়_। 
শিশু-দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ৷ ৮৯ 
আজি উারে নিবেদিব করি জপ-ধ্যান। 
শিশু দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান।॥ ৯০ 
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল। 
বিচার সময়ে তার বুদ্ধি আছ্ছাদিল॥ ৯১ 
তবে শিষ্যগণ সভে হাসিতে লাগিল। 
তা-সভা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল॥ ৯২ 
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি। 
যার মুখে বাহিরায় এছে কাব্য বাণী॥ ৯৩ 
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজল-ধার। 
তোমা সম কৰি কোথা নাহি দেখি আর॥ ৯৪ 
ভৰভূতি জয়দেব আর কালিদাস। 
তা-সভার কৰিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ৯৫ 
'দোষ-গুণ বিচার এই “অল্প” করি মানি। 
কবিস্ব-করণে শক্তি তাহা যে বাখানি। ৯৬ 
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার। 
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥ ৯৭ 
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার। 
শুনিব তোমার মুখে শান্নের বিচার॥ ৯৮ 
এইমতে নিজ ঘরে গেলা দুই জন। 
কৰি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন। ৯৯ 
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সরন্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল। ১০০ 
প্রাতে আসি প্রভূপদে লইল শরণ। 
প্রভু কৃপা কৈল, ভার খণ্ডিল বন্ধন॥ ১০১ 
ভাগ্যবন্ধ দিমিজয়ী সফল জীবন। 
বিদ্যাবলে পাইলা মহাপ্রভুর চরণ। ১০২ 
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। 


যে কিছু বিশেষ ইহী করিল প্রকাশ ॥ ১০৩ 
চৈতন্য গৌঁসাঞির লীলা অমৃতের ধার। 
স্বেন্দিয় তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার॥ ১০৪ 
শ্রীপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষণদাস॥ ১০৫ 


সর্ব তৃপ্ত হয-_সমন্ত নেনয় ও কর্মে তৃপ্তি 
লাভ করে। 


ইতি শ্রীচৈতন্যাচরিতামৃতে আদিলীলায়াং কৈশোরলীলাসূত্রবপর্নং নাম যোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


বন্দে স্ৈরাভুতেহং তং চৈতলাং যংপ্রসাদতঃ। 
যবনাঃ মুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজন্পকাঃ।৷ ১ 
অন্বযন-ঘৎপ্রসাদতঃ যবনাঃ (যাঁহার প্রসাদে 
যবনগণ) ; কৃষ্ণনামগ্রজ্তল্পকাঃ (কৃষ্ণনাম কীর্তনকারী 
হইয়া) ; সুমনায়ন্তে (শুদ্ধচিত্ত হইল) ; তং 
স্বৈরাভুতেহং চৈতন্যং বন্দে (সেই স্বাধীন অলৌকিক 
চেষ্টাযুক্ত শ্রী চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি)। 
অনুবাদ--ঘধার প্রসাদে বা কৃপায় যবনগণও 
কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে শুদ্ধচিত্ত হয়, সেই 
স্বাধীন অলৌকিক চেষ্টিতশ্রীটৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা 
করি। 
জয় জয় শ্রীচেতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্র জয় শগৌরভক্তব্ন্দ॥ ১ 
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন। 
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রমত)॥ ২ 
তথাহি- 


বিল্যা-সৌন্দৰ্য-সদ্েশ-সম্োগ-নৃতা-কীর্ঠনৈঃ। 
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে॥ ২ 


নৃত্য, কর্তনদ্বারা); প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ দীব্যতি (এবং 
প্রেননাম-প্রদানের দ্বারা ক্রীড়া করেন বা শোভাপ্রাপ্ত 
হয়েন)। 
অনুবাদ--শ্ীগৌৱাঙ্গ যৌবনকান্দে বিদ্যা, 

সৌন্দর্য, সুন্দরবেশ, খ্যাতি-যশাদি বিষয়-উপভোগ, 
নৃত্য, কীর্তন এবং প্রেম-নাম প্রদানের দ্বারা ক্রীড়া 
করেন বা শোভাপ্রাপ্ত হন। 

যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ বিভূষণ'”। 

দিবা বস্তু, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন॥ ৩ 

অনুভম_-আরম্ত। 

অঙ্গে অঙ্গ বিভূষণ-_-অগই অঙ্গের অলংকার ; 


লহ EA 


বিদ্যা-উদ্ধত্যে কাহাকেও না করে গণন। 
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥% ৪ 
বায়ু-বাধি-হলে কৈল প্রেম-পরকাশ। 
ভক্তগণ লইয়া কৈল বিবিধ বিলাস॥ ৫ 
তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন। 
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন। ৬ 
দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেমপরকাশ। 
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ৭ 
শচীকে প্রেমদান তৰে অদৈত-মিলন। 
অছৈত পাইল বিশ্ব্ূপ দরশন॥ ৮ 
প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস। 
খাটে বসি প্রভু কৈলা এরষপ্রকাশ॥ ৯ 
তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন। 
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা যড়ৃভুজ দর্শন॥ ১০ 
প্রথমে বড়ভুজ তারে দেখাইল ঈশ্বর। 
শঙ্ম-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্গ"-বেপু-ধর॥| ১১ 
তবে চতুর্ভুজ হৈলা ভিন অঙ্গ বক্ৰ"। 
দুই হন্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥ ১২ 
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন। 
শাম-অঙ্গ গীতবন্ত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ১৩ 
তবে নিত্যানন্দ গৌসঞ্রির বাস-গৃজন। 
নিতানন্দাবেশে কৈল মুষল-ধারপ॥ ১৪ 
তবে শচী দেখিল রাম-কৃষণ দুই ভাই। 
_ তবে দিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই॥ ১৫ 
গেবিদ্যগর্বে নোক কেমন উদ্ধত হতে পারে, তা 
দেখাবার জনাই প্রভুর এরকম উদ্ধত্য লীলার অভিনয়। 
'শর্স_শ্রীকফের ধনুকের নাম শার্গ। 
তিন অঙ্গ বক্র - গ্রীবা, কটি ও জানু এই তিন অঙ্গ 
বক্র 
লাস পূজন _ আয় পূৰ্ণিমাতে দ্ৰীব্যাসদেবের পূজা 
করা হয়। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রীবাসের ঘরে ব্যাসগৃঞ্জা 
করেছিলেন। 
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তবে সপ্ত-প্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে। 
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে॥ ১৬ 
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে। 
তার মন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে॥ ১৭ 
তবে শুক্লান্বরের কৈল তঞ্জুল ভক্ষণ। 
হরের্নাম’ শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ৷৷ ১৮ 
তথাহি__বৃহন্লারদীয়ে (৩৮।১২৬) 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈৰ কেবলম্‌। 
কলৌ নান্তোৰ নাস্তেব নান্তযেব গতিরন্যথা॥ ও 


শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥ ২৫ 
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব। 
অযাচিত-বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইব॥ ২৬ 
সদা নাম লইব-_যথা লাভেতে সন্ভোষ”। 
এইত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ।॥ ২৭ 
তথাহি__পদ্যাবল্যাং? (৩২) শ্রমুখশিক্ষাক্পোক১_ 
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিৰ সহিফ্ণুনা। 
অমানিনা মানদেন কীর্তলীয়ঃ সদা হরিং ॥ ৪ 
অন্বয় তৃপাদপি সুনীচেন (তৃণ অপেক্ষা 


[হয ও অনুবাদ সপন পরিচ্ছেদের তৃতীয় সলোকে। সুনীচ) 7 তরোরিৰ সহিষ্ণুনা (তরুর নায় সহিষ্ণু) 


জব (পৃষ্ঠা ১০০)] 

কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার। 

নাম হৈতে হয় সব জগত-নিস্তার॥ ১৯ 

দার্নি লাগি”! ‘হরের্নাম” উক্তি তিনবার। 

জড়লোক'” বুঝাইতে পুনরেৰকার"!॥ ২০ 

“কেবল’-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ। 

জ্ঞানযোগ-কর্ম-তপ-আদি নিবারণ॥ ২১ 

অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার। 

‘নাহি নাহি নাহি’ এই তিন এবকার॥ ২২ 

তৃণ হইতে নীচ হঞ্া সদা লৈবে নাম। 

আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ২৩ 

তরুসম সহিফুতা বৈষ্ণব করিবে। 

তর্থলন তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥ ২৪ 
_ কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়। 

“শর লাগি -- দৃঢ়তার জন্য। 

আজড়লোক_অল্পান লোক। 

'গাপুনরেবকার-_গুলঃ+এবকার ; হরের্নামাএব= 
হরেরমৈব ; “এব' শব্দের অর্থ “ই” ; যারা অজ্ঞান, সুর 
শাসজ্ানহীন-_ কলিতে হরিনামই যে একমাত্র সাধন, 
তাদেরকে তা স্পষ্ট করে বুঝাবার জন্য এব শব্দ প্রয়োগ করা 
হয়েছে। অন্ববা, কলিতে জ্ঞান, কর্ম, যোগ_ এই ভিন 
শ্ৰেষ্ঠ উপায় এটা বুকঝাবার জন্যই তিনবার হরের্নাম বলা 
হয়েছে। 
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অমানিনা মানদেন (সম্মানের জনা অভিলাবপূর্ণ ও 
অপরকে সম্মানপ্রদানকারী) ; হরিঃ সদা কীর্তনীয়ঃ 
(শ্ীহরিনাম সর্বদা কীর্তনীয়)। 


অনুবাদ--তৃণ অপেক্ষা নীচ হয়ে, তরুর মতো 


সহিষ্ণু হয়ে, নিজে সম্মান লাভের ইচ্ছা না করে এবং 
অন্য সকলকে সম্মান দেখিয়ে সর্বদা ্রীহরিনাম-কীর্তন 
করবে। 


উ্ধ্ববাহু করি কহি শুন সর্বলোক। 
নামসুত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥ ২৮ 
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ। 
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষণচরণ॥ ২৯ 
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর 
রাত্রে সংকীর্ভন কৈল এক সম্বংসর। ৩০ 
কবাট দিয়া কীৰ্তন করে পরম আবেশে। 
পাৰপ্তী হাসিতে আইনে না পায় শ্রবেশে॥ ৩১ 
কীর্তন শুনি বাছিরেত তারা ভ্বলি পুড়ি মরে। 
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে। ৩২. 
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল। 
পাষণীপ্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল॥ ৩৩ 
ভৰানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া। 


রাত্রে শ্রীবাসের হারে স্থান লেপাইয়া॥ ৩৪ 


(যথা লাভেতে সন্তোষ _যখন যা কিছু পাওয়া যায়, 


তাতেই সর্বদা সন্বষট থাকা। 


আছিলীলা (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) 
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কলার পাত উপরে খুঁইল ওড় ফুল'*!। 
হরিদ্রা সিন্দুর আর রক্তচন্দন তঞ্ডুল।। ৩৫ 
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘর গেলা। 
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস তাহাত দেখিলা॥ ৩৬ 
বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া। 
সভারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৩৭ 
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন। 
আমার মহিমা দেখ ব্রাশ্ণ সজ্জন॥ ৩৮ 
তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার। 
ওঁছে কর্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার ৷ ৩৯ 
ছাড়ি’! আনাইয়া সব দূর করাইল। 
জল গোমস দিয়া সেই স্থান লেপাইল।॥ ৪০ 
তিন দিন বই সেই গোপাল চাপাল। 
সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ-বছে রক্তধার। ৪১ 
সর্বাঙ্গে বেড়িল কীটে__কাটে নিরন্তর। 
অসহ্য বেদনা দুঃখে জবুলয়ে অন্তর।। ৪২ 
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহেত বসিয়া। 
একদিন বোলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৪৩ 
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল। 
ভাগিনা ! মুঞি কষ্ঠব্যাধো হএগছোঁ ব্যাকুল ৷ ৪৪ 
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার। 
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার॥ ৪৫ 
এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোথমন। 
ক্রেধাবেশে কহে ভারে তর্জন-বচন॥ ৪৬ 
আরে পাগী ভক্তন্বেমী তোরে না উদ্ধারিমু। 
কোটি জন্ম এই মত কীড়ায়'"৷ খাওয়াইমু ৪৭ 
স্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পৃজন। 


অওড় ফুল-_জবাফুল। 
শ্রীনিবাস-্রীবাস। 
হাড়ি_নীচ শ্রেণীর লোকবিশেষ। 
মকীড়ান-_ কু্ঠনোগের কীটদ্বারা। 


কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে'৭) পতন॥ ৪৮ 

পাষদ্তী সংহারিতে মোর এই অবতার। 

পাষন্তী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥ ৪৯ 

এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান 

সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ॥ ৫০ 

সন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা। 

তথা হৈতে ঘবে কুলিয়াগ্রামেটতে আইলা ॥ ৫১ 

তৰে সেই পাগী লইল প্রভুর শরণ। 

হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা সকরুণ॥ ৫২ 

শ্রীবাস পণ্ডিত স্থানে হঞাছে অপরাধ। 

ভাহা যাহ তেঁহো যদি করে প্রসাদ॥ ৫৩ 

তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন। 

যদি পুনঃ এঁছে নাহি কর আচরণ। ৫৪ 

তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাস শরণ। 

তার কৃপায় পাপ তার হইল বিমোচন।॥ ৫৫ 

আর এক বিপ্র আইল কীর্তন দেখিতে। 

দ্বারে কবাট, না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৫৬ 

ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখী হৈয়া। 

আর দিন প্রভুরে করে গঙ্গায় লাগ পাঞা।। ৫৭. 

শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ। 

পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুৰ্মুখ_ || ৫৮ 

সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ। 

শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস॥ ৫৯ 

প্রভুর শাপ বার্তা" যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্‌। 

ত্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ৬০ 

মুকুন্দ দত্তে কৈল দণ্ড-পরসাদ। 

খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ॥ ৬১ 

(গ)ব্রোৱব-- সাপের থেকেও নিষ্ঠুর রুরু নামক জন্তু যে 
নরকে পাপীকে দংশন করে যন্ত্রণা দেয়, তাকে রৌরব বলে। 

কুলিযাগ্রার_নবন্ধীপের সামনে গঙ্গার অন্য পাড়ে 
কুলিয়া নানে গ্রাম ছিল ; এখন সে গ্রাম গঙ্গাগর্ভে বিলীন 
হয়েছে। 

(ঘেধডুর শাপ বারা প্রভুর প্রতি বিপ্রের অভিশাপের 
কথা। 


152 


শ্রশ্্ীচৈতন্যচনিভামৃত 


আচার্য গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি। 

তাহাতে আচার্য বড় হয় দুঃখমতি॥ ৬২ 

ভ্গী করি জানমার্গ করিল ব্যাখ্যান। 

ক্রোধাবেশে প্রভু ভারে কৈল অবজান'”) ॥ ৬৩ 

তবে আচার্য গোঁসাঞির আনন্দ হইল। 

লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল॥ ৬৪ 

মুরারি গুপ্ত” মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম। 

ললাটে লিখিল তার “রামদাস” নাম॥ ৬৫ 

শ্রীধরের লৌহগান্রে কৈল জলপান। 

সমস্ত ডক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান॥ ৬৬ 

হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ। 

আচার্য স্থানে মাতার খণ্ডিল অপরাধ॥ ৬৭ 

ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল। 

শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা “অর্থবাদ€) কৈল॥ ৬৮ 

নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ! 

সডে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ।। ৬৯ 

সগণে সচেলে'” যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান। 

ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান॥ ৭০ 

জ্ঞান কর্ম-ঘোগ ধর্মে নহে কৃক্ণবশ। 

কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস$)॥ ৭১ 

তখাহি- ্্ীক্ভাগবতে (১১।১৪।২০) 

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙাং ধর্ম উদ্দব। 

ন স্বাধায়ন্তপন্তাগো যথা ভক্তি্মমোর্জিতা॥ ৫ 

অন্বর_উদ্ধব ( হে উদ্ধব) ; মম উর্জিতা ভক্তিঃ 

(1অবজান অবজ্ঞা; শাস্তি। 

(এরর গুপ্ত সুরার গুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দরের ভক্ত। 
পূর্বদীলায় তিনি হনুমান ছিলেন। 

9) অর্থবাদ*_ অজগণেন কাছে প্রভু হরিনামের যে 
মাহাত্মোর বর্ণনা করলেন, তা অতিরঞ্জিত প্রশংসামাত্র_ 
বাস্তবে হরিনামের এত যাহাস্থ্য থাকতে পারে না এরকম 
উক্তিকে অর্থবাদ বলে 

সচেলে_সাবসতর 

ও/প্রেমভক্তি রস-নামসংকীর্তনাদি সাধনভক্তির 
অনুষ্ঠান করতে করতে যে প্রেমভক্তি লাভ হয়, তা বিভাব- 
অনুভাবাদির সন্মি্গনে রসরাপে পরিণত হয়। 
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(আমার দৃঢ় ভক্তি) ; মাং যথা সাধয়তি (আমাকে 
যেরূপ বশীভূত করে) ; তথা ন যোগঃ ন সাংখ্যং ন 
ধৰ্মঃ ন স্বাধ্যায়ঃ ন তপঃ ন আগঃ (যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, 
বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সয্যাসও সেইরূপ পারে না)। 
অনুবাদ--শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন ‘হে উদ্ধব ! আমার 
প্রতি দুঢভক্তি আমাকে যেমন বশীভূত করে _ যোগ, 
সাংখ্য, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন+ তপস্যা এবং সন্ত্যাসও তেমন 
পারে না।” 
মুরারিকে কহে _তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা। 
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা। ৭২. 
তথাহি- শ্রীমভ্াগবতে (১০।৮১1১৬) 
ককাহং দরিদ্র: পাগীয়ান কঃ কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ। 
্শ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরভিতঃ॥ ৬ 
অনবয়-_দরিদ্রঃ পাগীয়ান্‌ অহং ক (দরিদ্র, পাপী 
আমি কোথায়) ; শ্রীনিকেতনঃ কৃষ্ণ ক (লক্ষ্মীর 
আশ্রয়তত শ্ৰীকৃষ্ণ কোথায় 1) ; ব্ৰহ্মবন্ধু ইতি স্ম অহং 
বাহুভাং পরিরস্ভিতঃ (অহো ! আমি ব্রন্মবন্ধু বলিয়াই 
তিনি বাহদ্বারা আমায় আলিঙ্গন করিলেন)। 
অনুবাদ- শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু সুদামা বিপ্র 
শ্রীকৃষ্ণকে বললেন--“অহো ! কোথায় আমি দরিদ্র 
পাপী, আর কোথায় সেই স্বয়ং লক্ষ্মীর আশ্রযভূত 
শ্রীকৃষ্ণ ! আমি ব্ৰহ্মবন্ধু বলেই তিনি বাহুদ্বারা আমায় 
আলিঙ্গন করলেন।' 
একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া। 
সংকীর্ডন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া।। ৭৩ 
এক আশ্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল। 
ভৎক্ষণে জন্সিল বৃক্ষ ৰাঢ়িতে লাখিল॥ ৭৪ 
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত। 
পাকিল অনেক ফল-_সভেই বিস্মিত॥ ৭৫ 
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল। 
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥ ৭৬ 
রক্ত-পীতবর্ণ, নাহি আষ্টাংশ বন্ধল'*)। 


ঢেআষ্টাংশ বন্ষল-_অষ্টি(অটি) অংশ (আঁশ) ও বাকল 


ৰা খোসা। এই আম অপ্রাকৃত ফল। 


আদিলীলা (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) 


এক জনের উদর পূরে খাইলে এক ফল।॥ ৭৭ 
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন। 
সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ৭৮ 
অষ্টাংশ বন্ধল নাহি অমৃত রসময়। 
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয়।॥ ৭৯ 
এইমত প্রতিদিন ফলে বার মাস। 
বৈষ্ণৰ খায়েন ফল- প্রভুর উল্লাস॥ ৮০ 
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন। 
অন্যলোক নাহি জানে-বিনা ভক্তগণ॥ ৮১ 
এইদত বার মাস কীর্তন অবসানে। 
আন্র-মহোহুসব প্রস্থ করে দিনে দিনে॥ ৮২ 
কীর্তন করিতে প্রভূ আইল মেঘগণ। 
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ॥ ৮৩ 
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজা দিল। 
বৃহত-সহন্রনাম। পঢ় শুনিতে মন হৈলা॥ ৮৪ 
পঢ়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম। 
শুনিয়া আবি হৈলা প্ৰভু গৌরধাম।| ৮৫ 
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া। 
পাযন্তী মারিতে যায় নগরে খাইয়া॥ ৮৬ 
নৃসিংহ আবেশে দেখি মহাতেজোময়। 
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয়॥ ৮৭ 
লোকভয় দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইল। 
শ্রীবাসের গৃহে যাঞ্া গদা ফেলাইল।। ৮৮ 
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ। 
লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ॥ ৮৯ 
শ্রীবাস বোলেন “যে তোমার নাম লয়’। 
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয়॥ ৯০ 
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার। 
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার॥ ৯১ 
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেনন। 
তুষ্ট হৈয়া প্রভু আইলা আপন ভৰন। ৯২ 
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়। 


প্রভুর অঙ্গনে নাচে_ডমুরু বাজায়॥ 
মহেশ-আবেশ হৈলা শটীর নন্দন। 
তার জে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ।॥ 
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে। 
প্রভুর নত্যু দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে।। 
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে 
প্রভু তারে প্রেম দিল _-প্রেমরসে ভাসে॥ 
আর দিনে জ্যোতিষ সর্বজ এক আইল। 
তাহারে সন্মান করি প্রত প্রশ্ন কৈল।। 
কে ছিলাঙ আমি পূর্বজন্মে কহ গণি। 
গণিতে লাগিলা সর্বজ্ঞ প্রভুবাকা শুনি॥ 
গণি ধ্যানে দেখে সর্বজ্র-লহাভ্যোতিরময়। 
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্ৰহ্মাণ্ড সভার আশ্রয়॥ 
পরতন্ত্র পর্র্রন্ম পরম-ঈশ্বর। 
দেখি প্রভু মৃত্তি সর্বক্র হইল ফাঁফর।॥ ১০০ 
বলিতে না পারে কিছু, মৌন থরিল। 

প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল কহিতে লাগিল॥ ১০১ 
পূর্ব জন্মে ছিলা তুমি জগত-আশ্রয়। 

পরিপূর্ণ. ভগবান  সর্বেশ্বর্যময়। ১০২ 
পূর্বে যৈছে ছিলা তুমি, এৰে সেইরূপ। 

দুর্বিজ্ঞেয়'" নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ।। ১০৩ 
প্রভু হাসি বোলে তুমি কিছু না জানিলা। 

পূর্বে আমি আছিলাঙ জাতিতে গোয়ালা॥ ১০৪ 
গোপগৃহে জন্ম হিল গাভীর রাখাল। 

সেই পুণ্যে এবে হৈলাম ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল॥ ১০৫ 
সৰ্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম। 

তাহাতেও এশূৰ্য দেখি ফাফর হইলাম।। ১০৬ 
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার। 

কভু ভেদ দেখি এই মায়ায়ে তোমার।॥ ১০৭ 
যে হও সে হও তুনি, তোমাকে নমন্ধার। 

প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরঙ্কার।। ৯০৮ 


৯৭ 


৯৮ 


৯৯ 


্ববৃহৎ-সহন্রনাম_সহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর 
্রনাম। এই সহত্রনামে নৃসিংহদেবের নাম আছে। 


'অদূর্ধিেয_-যা অবগত হওয়া দুঃসাধ্য ১ যা সহদধে নির্ণয় 
করা যায় লা। 
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এক দিন প্রভু বিষ্ণুমগুপে বসিয়া। 
“মধু আন মধু আন’ বোলেন ডাকিয়া ১০৯ 
নিত্যানন্দ-গোঁসাঞ্ির আবেশ জানিল। 
খঙগাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল। ১১০ 
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল 
ষমুনাকর্ষণ লীলা) দেখয়ে সকল॥ ১১১ 
মদমত্ত গতি বলদেব-অনুকার। 
আচার্য- শেখর তারে দেখে রামাকার”॥ ১১২ 
বনমালী ভাচার্য দেখে সোনার লাঙ্গল। 
সভে মিলি নৃত্য করে_আবেশে বিস্বুল। ১১৩ 
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর 
সন্ধ্যায় গঙ্গান্নান করি সভে গেলা ঘর॥ ১১৪ 
নগরিয়ালোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা। 
ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে লাগিলা॥ ১১৫ 
‘হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥+১১৬ 
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্তন উচ্চধবনি। 
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি॥ ১১৭ 
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন। 
কাজী পাশে আসি সভে কৈল নিবেদন।॥ ১১৮ 
ক্রোধে সন্ধাকালে কাডী একঘরে আইল। 
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥ ১১৯ 
এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি। 
এবে যে উদ্যম চালাও, কেন্‌ বল জানি॥ ১২০ 
কেহবীর্তন না করিহ সকল নগরে। 
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥ ১২১ 
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু। 


(লক্ষণ লীগা_শ্রীবলবের একদিন পরেদীদের 


সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥ ১২২ 
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়ালোক। 
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক) ১২৩ 
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্তন। 
আমি সংহারিব আজি সকল যৰন। ১২৪ 
ঘরে গিয়া সব লোক করে সংকীর্ভন। 
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে--চনকিত মন॥ ১২৫ 
তা সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি। 
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ১২৬ 
নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন। 
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ুন'"॥ ১২৭ 
সন্ধ্যাতে দেউটি*' সব জ্বাল ঘরে ঘরে। 
দেখো কোন্‌ কাজী আসি মোরে মানা করে॥ ১২৮ 
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়। 
কীর্ঠনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥ ১২৯ 
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস। 
মধো নাচে আচার্য গৌসাঞি পরম-উল্লাস॥ ১৩০ 
পাছে সম্প্ৰদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্। 
ভার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩১ 
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমজলে। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপাবলে॥ ১৩২ 
এহমত কীর্তন করি নগরে ভ্রমিলা। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী-ঘারে গেলা॥ ১৩৩ 
তর্ভ গর্জ করে লোক করে কোলাহল। 
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্শ্রয়-পাগল€)॥ ১৩৪ 
কীর্ভনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে। 
তর্জন গর্জন শুনি না হয় বাহিরে। ১৩৫ 
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পৃম্পৰন। 


বিস্তানি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥ ১৩৬ 


সঙ্গে জলবিহারের জন্য যমুনাকে £কিন্তষমুনা 
না আদায় তাকে আকর্ষণ করে ্লীবলদেবের আবেশে | (গকির সতে নগারনগ্ডন--সমস্ত নবদ্বীপ নগরকে 
প্রভু সবাইকে এই লীলা দেখিয়েছিলেন। সুন্দর করে সাজাও। 

(খারামাকার -- রামের (বলরামের) আকার। (9) দেউটি--মশাল। 

(খাকান্রী _ বিচারপতি ; এর নাম চাদকান্দী ; ইনি | িপ্রশ্ৰয়-পাগল_ প্রভুর বলে ও প্রশ্বয়ে লোক পাগলের 
গৌড়েশ্বর নবাবের দৌহিত্র ছিলেন মতো হয়েছে। 
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ভবে সহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা। 
ভৰ্যলোক" পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা॥ ১৩৭ 
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া। 
কাজীরে বসাইল প্রভু সম্মান করিরা॥ ১৩৮ 
প্রডুবলে-ভামি তোমর আইলাম অভাগত"। 
আমা দেখি লুকাইলে__এ ধর্ম কেমত ৷ ১৩৯ 
কাজী কহে _ তুমি আইস রুদ্ধ হুইয়া। 
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥ ১৪০ 
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি মিলিলাম। 

ভাগা মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥ ১৪১ 
গ্রামসন্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা। 

দেহ স্ব্ধ হৈতে হয় গ্ৰাম সম্বন্ধ সীঁচা1॥ ১৪২ 
নীলার চক্রবর্তী হয় তোমার নানা€)। 

সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥ ১৪৩ 
ভাগিনার ত্রেণধ মামা অবশ্য সহয়। 
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়। ১৪৪ 
এই মতে দৌহার কথা হয় ঠারে-ঠোরে। 
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ১৪৫ 
প্রভু কহে-প্রশ্নলাগি আইলাম তোমার ছানে। 
কাজী কছে_আজা কর যে তোমার মনে॥ ১৪৬ 
্রভুকহে_গোদুক্ধ খাও গাভী ভোমার মাত। 

বৃষ অন্ন উপজায়' তাতে তেঁহো পিতা ১৪৭ 
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্‌ ধর্ম। 
কোন্‌ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম॥ ১৪৮ 
কাজী কহে-তোমার যৈছে বেদ পুরাণ, 

তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ॥ ১৪৯ 
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ-ডেদ'!। 
বাভব্যলোক--সম্তন্ত যোগ্য লোক। 
(শতভ্যাগত--অতিথি। 

গনস-_ সত 

নানা-মাতামহ। 

(িউপভায়_ উৎপাদন করে। 
'শবিকর্ম__নিদ্দিত কর্ম, পাপ কর্ম। 
খন্রবৃভি-নিবৃত্তি-নার্দভেদ_সংঘতভাবে  ইন্ডরিয়ের 


নিৰৃত্তি-মাৰ্গে জীব মাত্র বধের নিষেধ।। ১৫০ 
প্রবৃততি-ার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়। 
শান্্র ভাজায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয় ৷ ১৫১ 
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী। 
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ১৫২ 
প্রভু কহে _ বেদে কহে গোৰধ নিষেধে। 
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে॥ ১৫৩ 
জীয়াইতে পারে ঘদি তবে মারে প্রাণী। 
বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী॥ ১৫৪ 
অতএব ভারদ্গব”) মারে মুনিগণ। 
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন।॥ ১৫৫ 
জরদ্গৰ হঞা যুৰা হয় আর বার। 
ভাতে তার বধ নহে হয় উপকার॥ ১৫৬ 
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ্রাহ্মণে। 
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে॥ ১৫৭ 
তথাহি--বহ্মাবৈবৰ্তবচনয্‌ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে 
(১৮৫১৮০) 
অশ্বমেধং গবালন্তং সন্গাসং পলপৈতৃকম্‌। 
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জায়েৎ॥ ৭ 
অন্বয় -অশ্বমেধং (অশ্বমেধ যজ্ঞ) ; গবালন্তং 
(গোনেধ যঞ্ছ) ; সম্যাসং (সম্যাস) : পলটপৈতৃকম্‌ 
(মাংস ছারা পিতৃশ্রাদ্দ) ; দেবরেণ সুভোৎপত্তিং 
(দেবর দ্বারা পুত্র-উৎপাদন) ; ইতি (এই) ; পঞ্চ কলৌ 
বিবর্জয়েৎ (পাঁচটি কলিযুগে বর্জন করিবে)। 
অনুবাদ _অশ্বমেধ-যজ্ঞঃ গোমেধ যজ্ঞ, সল্লাস, 
মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা পুত্র উৎগাদন- 
তোমরা জীয়াইতে নার বব মাত্র সার। 
নরক হৈতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৫৮ 
গরুর যতেক রোম, তত সহস্র ৰৎসর। 
গোবহী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর॥ ১৫৯ 


আকাম পূরণের পক্ষপাতী হল প্রবতিনর্গ। আর নিবৃততমার্গ 
ইন্্রয়ের কোনোরকম আকাজ্ক্া পূরণের পক্ষপাতী নয় 


আদরততাব-_জনাপরন্ত বা বুড়ো গোরু। 
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তোমাসভার শান্ুকর্তা--লেছো ভ্রান্ত হৈল। 
না জানি শাস্ত্রের মর্ম ছে আজ্ঞা দিল॥ ১৬০ 
গুনি স্তন হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী। 
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি॥ ১৬১ 
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়। 
আধুনিক আমার শান্তর, বিচার-সহ নয়। ১৬২ 
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি। 
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শান্তর মানি॥ ১৬৩ 
সহজে যবন-শান্ত্র অদৃঢ় বিচার। 
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার-॥ ১৬৪ 
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা। 
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা॥ ১৬৫ 
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ভন। 
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত নর্তন॥ ১৬৬ 
ভুমি কাজী হিন্দুধর্ম বিরোধে অধিকারী। 
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি॥ ১৬৭ 
কাজী বোলে _লভে তোমায় বলে গৌরহরি। 
সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি॥ ১৬৮ 
শুন গৌরহরি ! এই প্রশ্নের কারণ। 
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন। ১৬৯ 
প্রভু বোলে--এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়। 
স্ফুট করি” কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়া॥ ১৭০ 
কাজী কহে-যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া। 
কীর্তন-করিনু মানা মৃদঙ্গ ভাঙগিয়া॥ ৯৭১ 
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাত্যন্ধর। 
নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর॥ ১৭২. 
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চঢ়ি। 
অষ্ট অষ্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি। ১৭৩ 
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বোলে। 
ফাড়িঘু'খ) তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ৯৭৪ 
মোর কীর্ডন মানা করিস্‌ করিমু তোর ক্ষয়। 


িস্ফুট করি- প্রকাশ করে। 
ফাড়িমু-চিরে ফেলব। 


আঁখি মুদি কাপি আমি পাঞা বড় ভয়৷ ১৭৫ 
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়_। 
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ ১৭৬ 
সে দিন বছত নাহি কৈলে উৎপাত। 
তেঞ্রি ক্ষমা বরিঞা না কৈলু প্রাণাঘাত॥ ৯৭৭ 
এঁছে ঘদি পুনঃ কর তবে না সহিমু। 
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু। ১৭৮ 
এত কহি সিংহ গেল _মোর হৈল ভয়। 
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥ ১৭৯ 
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল। 
শুনি দেখি সর্বলোক আশ্চর্য মানিল॥ ১৮০ 
কাজী কহে ইহা আমি কারো না কহিল 
সেই দিন এক মোর পেয়াদা আইল॥ ১৮১ 
আসি কছে-_ গে মঞি কীর্তন নিষেধিতে। 
অগ্নি উদ্ধা মোর মুখে লাগে আচবিতে॥ ১৮২ 
পুড়িল সকল দাড়ি দুখে হৈল ব্রণ। 
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥ ১৮৩ 
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞ্া। 
কীর্তন না বর্জিহ(গ ঘরে রহত বসিয়া ॥ ১৮৪ 
তবে ত নগরে হৈবে স্বচেন্দে কীর্ডন। 
শুনি সব শ্রেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন॥ ১৮৫ 
নগরে হিন্দুর ধর্ম বাড়িল অপার। 
হরি হরি ধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর॥ ১৮৬ 
আর ব্রেছে কহে-হিন্দু ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলি। 
হাসে কান্দে নাচে গায় _গাড়ি যায় ধুলি॥ ১৮৭ 
‘হরি হরি’ করি হিন্দু করে কোলাহল। 
পাৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল) ১৮৮ 
তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল। 
হিন্দু ‘হরি’ বলে তার স্বভাব জানিল। ১৮৯ 
ভুমিত যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ। 


গান বর্জিছ--নিয্ধে কর না। 
(খপাৎসা__বাদশাহ$ এখানে বাংলার নবাব। 
(শক্রিবেক ফল- শাস্তি দেবেন। 
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হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ॥ ১৯০ 
্রচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস। 
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস ১৯১ 
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি। 
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥ ১৯২ 
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি। 
ইচ্ছা নাহি তবু বোলে কি উপায় করি॥ ১৯৩ 
আর ত্রেচ্ছ কহে শুন আমি এইমতে। 
হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে দিন হৈতে॥ ১৯৪ 
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জজন। 
নাজানি কি মন্ত্রৌধধি করে হিন্দুগণা॥ ১৯৫ 
এত শুনি তা সভারে ঘরে পাঠাইল। 
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥ ১৯৬ 
আসি কহে--হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই। 
যে কীর্তন প্রবর্তাইল কড়ু শুনি নাই॥ ১৯৭ 
মঙ্গলচন্তী বিষহরি'”! করি জাগরণ। 
তাতে বাদ্য নৃত্য-গীত যোগ্য আচরণ।॥ ১৯৮ 
পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত। 
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত।॥ ১৯৯ 
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি। 
মৃদঙ্গ করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥ ২০০ 
না জানি কি খাএঞা মস্ত হএা নাচে গায়। 
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥ ২০১ 
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্তন। 
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই_করি জাগরণ ॥ ২০২ 
‘নিমাই’ নাম হাড়ি এবে বোলায় “শৌরহরি। 
হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥ ২০৩ 
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ রাড়বাড় 
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥ ২০৪ 
হিন্দুশান্রে ঈশ্বর-নাম মহামন্ত্র জানি। 
সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য হয় হানি। ২০৫ 


গ্রামের ঠাকুর" তুমি সভে তোমার জন। 
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥ ২০৬ 
তবে আমি গ্রীতিবাকা কহিল সভারে। 
সভে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে ॥ ২০৭ 
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ। 
সেই তুমি হও হেন লয় মোর মন॥ ২০৮ 
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হালিয়া। 
কহিতে লাগিলা কিছু কাদীরে উুইয়া॥ ২০৯ 
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র। 
পাপক্ষয় গেল হৈলা গরম পবিত্র। ২১০ 
‘হরি-কৃষ্ণ-নারায়ণ” লৈলে তিন নাম। 
বড় ভাগাবান্‌ ভুমি বড় পুণ্যবান্‌।। ২১১ 
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি। 
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয় বাণী॥ ২১২ 
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি। 
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ডক্তি॥ ২১৩ 
প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়। 
সংকীর্ভননাদ”) যৈছে না হয় নদীয়ায়॥ ২১৪ 
কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে। 
তাহাকে তালাক্‌' দিব _ কীর্তন না বাধিবে॥ ২১৫ 
শুনি প্রভু ‘হরি’ বলি উঠিলা আপনি। 
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরি-ধবনি। ২১৬ 
কীর্তন করিতে প্রভু করিলা গমন। 
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিত মন॥ ২১৭ 
কাজীরে বিদায় দিল শরীর নন্দন। 
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥ ২১৮ 
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ। 
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অগরাধ।। ২১৯ 
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গৌসাঞি। 
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥ ২২০ 
শ্লীবাস পুত্রের তাহা হৈল পরলোক। 


িবিষহরি__যনসাদেবী। 
“রাড়বাড _ অতন্তু্জ ; যারা ভালোমন্দ তন কিছুই 
জনে না। 


‘গপ্রামের ঠাকুর-_নবনদীপের শাসন কর্ঠ। 
খিসংবীর্ভনবাদ_-সংকীর্তনের বাধা বা বিষ । 


(তালাক-_দিখ; শপথ। 
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তবু শ্লীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥ ২২১ 
মৃতপুত্ৰ মুখে কৈল জ্ঞানের কথন। 
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্ৰীবাসনন্দন ৷" ২২২ 
তবেত করিলা সব ভক্তে বরদান। 
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর'" করিল সম্মান॥ ২২৩ 
শ্রীবাসের বস্তু সিয়ে"! দ্রজী যবন। 
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দরশন।। ২২৪ 
“দেখিনু দেখিনু* বলি হইল পাগল। 
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষব-আগল(গ ॥ ২২৫ 
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল। 
শ্রীবাস কহে গোপীগণ বংশী হরি নিল॥ ২২৬ 
শুনি প্রভু “বোল ৰোল’ কহেন আবেশে। 
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে॥ ২২৭ 
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধূর্ব বর্ণিল। 
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাঢ়িল ২২৮ 
তবে “বোল বোল? প্ৰভু ব'লে বার বার। 
পুনঃ পুনঃ কহে শ্ৰীবাস করিয়া বিস্তার॥ ২২৯ 
বংশীবাদো গোপীগণের বনে আকর্ষণ। 
তা-সভার সঙ্গে যৈছে বন-বিহর়ণ। ২৩০ 
তাহি মধ্যে ছয় খু) লীলার বর্ণন। 
মধুপান রাসোৎসৰ জলকেলি কথন ২৩১ 
“বোল বোল’ বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস। 
শ্রীবাস কহে তবে রাস-রসের বিলাস। ২৩২ 
কহিতে শুনিতে ছে প্রাতঃকালে হৈল। 


ক্্রাচেতনা ও গ্রীনিত্যানন্ শ্রীবাসকে বললেন-| 


“আমাদেরকে তুমি তোমার পুত্র বলে মনে করো।” 


(খনারায়লী_টৈতনাভাগবত প্রণেতা বৃদ্দাবনদাসের 


জননী। 

গোসিয়ে__ সেলাই করে। 

খিআগল-_গ্রগণ্য। 

্বংশিকা মাগিল--্রভ্রীবসের নিকট বাশি াইলেন। 

(চিত খতু_বৃঙগাবনের অগ্রগতি ছি বনে শ্রীষ্ম-বর্যারি 
ছয়টি খতু নিত্য বিরাজিত। এছাড়াও আর একটি বন আছে, 
যেখানে হয়টি খতুই যুগপৎ বর্তমান। 


প্রভু শ্রীবাসেরে তুষি আলিঙ্গন কৈল। ২৩৩ 

তৰে আচার্যের ঘরে"! কৈল কৃষ্ণলীলা। 

রুক্মিণী-স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা।৷ ২৩৪ 

কভু দুর্গা কড়ু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি। 

খাটে বলি ভক্তগণে দিলা প্রেম-ভ্তি॥ ২৩৫ 

এক দিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে। 

এক ব্রাহ্মমী আসি ধরিল চরণে॥ ২৩৬ 

চরণের ধূলি সেই লয় বার বার। 

দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হলই অপার॥ ২৩৭ 

সেইন্ষণে খাঞা প্রভু গঙ্গাতে গড়িলা। 

নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা॥ ২৩৮ 

'বিজয়-আচার্য গৃহে সে রাত্রে রহিলা। 

প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়া গেলা ॥ ২৩৯ 

একদিন গোপী-ভাবে গৃহেতে বমিয়া। 

“গোপী গোপী’ নান লয় বিষম হুইয়া ৷ ২৪০ 

এক পঢ়ুয়া আইল প্রডুকে দেখিতে। 

“গোগী গোপী’ নাম শুনি লাগিলা বলিতে॥ ২৪১ 

“কৃষ্জনাম’ কেনে না লও ‘কৃষ্ণনাম’ ধনা। 

“গোপী গোগী’ বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য॥ ২৪২ 

নি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার'*। 

ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিবার ॥ ২৪৩ 

ভয়ে পালায় পঢ়ুয়া পাছে পাছে প্রভু ধায়। 

আন্তেব্যন্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়'" ৷ ২৪৪ 

প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে। 

পছুয়া পালায়ে গেল পঢ়ুয়া সভারে॥ ২৪৫ 

পড়ুয়া সহস্র যাহা পড়ে এক ঠাঞি। 

প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহা যাই॥ ২৪৬ 

(খাত্াচাৰ্যের সবরে--চন্রশেখর আচার্মের ঘরে। 

(ঘ)দোমোদগার -- শ্রীকৃষ্ণ পূতনা-বৃষাসুরাদি অসুরদের 
বধ করে পাপ করেছিলেন, অর্থাৎ ্রীকৃষ্ণ নির্দম-নিষঠুর। 
পড়ুমাকে তাই প্রভু বললেন _ তুমি এমন নি কৃষ্ণের নাম 
করতে বলছ ?' মহাক্রোধে ভাবাবিষ্ প্রভু এভাবেই কৃষ্ণের 
দোষের উল্লেখ করলেন। 

(জরহায়__বাদায়। 


আদিলীলা (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) 159 


শুনি ক্রোধ হৈল সৰ পঢ়ুয়ার গণ। 
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দন॥ ২৪৭ 
সব দেশ অষ্ট কৈল একলা নিমাই। 
্রাঙ্গাণ মারিতে চাহে ধর্ম ভয় নাঞি।। ২৪৮ 
পুনঃ যদি এছে করে মারিৰ তাহারে। 
কোন্‌ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে॥ ২৪৯ 
প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধির হৈল নাশ। 
সুপতিত-বিদ্যা কারো লা হয় প্রকাশ ২৫০ 
তথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নন্্ নাহি হয়। 
যাহা তাহা প্রভু নিন্দা হাসি সে করয়॥ ২৫১ 
সর্বজ্ঞ গৌসাঞি জানি তা-সভার দুর্গতি। 
ঘরে বসি চিন্তেন তা-সভার অব্যাহতি-॥ ২৫২ 
যত অধ্যাপক আর ডাঁর শিষ্যগণ। 
ধর্মী-কর্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জন॥ ২৫৩ 
এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে। 
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ৷ ২৫৪ 
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত। 
এ সবদুর্জনের কৈছে হইবেক হিত| ২৫৫ 
আমাকে প্রথতি করে হয় পাপক্ষয়। 
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়।॥ ২৫৬ 
মোরে নিন্দা করে যে_না করে নমন্কার। 
এসব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ২৫৭ 
অতএব অবশ্য আমি সম্যাস করিব। 
সঙ্গযসীর বুদ্ধো মোরে প্রপত হইব॥ ২৫৮ 
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। 
নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়।॥ ২৫৯ 
এ সৰ পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার। 
আর কোন উপায় নাই এই ঘুভিন্সার ॥ ২৬০ 
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে। 
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে। ২৬১ 
প্রভু ভারে নমঙ্করি কৈল নিমন্ত্রণ। 
ভিক্ষা করাইয়া ঠারে কৈল নিবেদন॥ ২৬২ 
তুমি ত ঈশ্বর বট সুক্ষাৎ নারায়ণ। 
কৃপা করি কর মোর সংসারমোচন॥ ২৬৩ 


ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর-ভন্তর্যামী। 
যে করাহ সে করিব স্বতন্তু নহি আমি॥ ২৬৪ 
এতবলি ভারতী-গোঁসাঞি কাটোয়াতে গেলা। 
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্যাস করিলা॥ ২৬৫ 
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য। 
মুকুন্দদত্ত, এই তিন কৈল সৰ্বকাৰ্য ৷ ২৬৬ 
এই আদি লীলার কৈল সূত্র গণন। 
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥ ২৬৭ 
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন। 
চতুর্বিধ ভক্তভাব*) করে আস্বাদন॥ ২৬৮ 
স্বমাধুর্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে। 
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভাল মতে॥ ২৬৯ 
গোপীভাব ঘাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। 
ভ্রজেন্দনন্দনে মানে _-আপনার কান্ত ২৭০ 
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয় _। 
ব্রজেন্ত-নন্দন বিনা অন্যত্ৰ না হয়। ২৭১ 
শ্যাম সুন্দর শিখিপিন্ধ গুঞ্জা" বিড়্ষণ। 
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম'" সুরলী-বদন।। ২৭২ 
ইহা বিনু কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার। 
গোপিকার ভাব না যায় নিকট ভাহার॥ ২৭৩ 
তথাহি--লজিতমাধবে (৬।১৪) 
গোগীনাং পশুপেন্রন্দনজুষো ভবমা কন্াং কৃতী 
বিজ্ঞাতুং কমতে দুরূহপদবীসঞ্চরিণঃ প্রক্িয়াম্‌। 
ধাঁসাং হন্ত চতুর্িরভূতরুচিং রাগোদয়ঃ কুর্চতি॥ ৮ 
অন্রয়_দুরূহপদবীসঞ্চারিণ (দুজহপথা- 
ভিক্ষা: 
এচতুরবিধ ভক্তভাব_দাসা, সখা, বাৎসল্য ও মধুর ভাব। 
শ্ৰীচৈজন্যপ্রতু দাসা, সখ্য ও বাৎসলাভাবের মুখ্যত বিষয় 5 
আর রাধাভব অঙ্গীকার করেছেন বলে মধুর ভাবের বিষয় 
এবং আশ্রয় দুই-ই। এটাহ প্রভুর আবি্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। 
গলুজা-_ কুচ ঘল। গুঞ্জা দু'রকম - শ্বেত ও রক্ত। 
(গো তিভঙ্গিম--শ্ীৰা, কটি ও জানু- এই তিনস্থান বৌকিয়ে 
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বল্বী) ; পশুপেনদ্ন্ননজুষঃ (নন্দলনিষ্ট) ; গোগীনাং 
ভাবসা তাং প্রক্রিয়াং (গোগীগণের ভাবের সেই 
প্রক্রিয়া) ; বিজ্ঞাতুং কঃ কৃতী ক্ষমতে ( কোন কৃতিব্যক্তি 
জানিতে সমর্থ হয়); [যতঃ] (যেহেতু) ; হন্ত জিফ্ণুভিঃ 
চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ (আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জয়শীল 
চারিটি হন্ত-দবারা) ; অদ্ভুত্রুচিং বৈফ্যযীং তনুং 
আবিদুর্ঘতি (অভূত শোভাৱিশিষ্ট শ্ৰীবিষুূৰ্তি 
প্রকটনকারী) ; তম্মিন্‌ অপি যাসাং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি 
(সেই শ্রীকঝেও যাঁহাদের অনুরাগ উল্লাস সংকুচিত 
হয়)। 
অনুৰাদ-শ্ৰীৰিশাখা সূৰ্যপত্রী ছায়াদেবীকে 

বলছেন; নন্দনন্দন শ্রীকৃষের প্রতি গোগীগণের যে 
কেমন প্রেমভাব, তা জ্ঞানী অর্থাৎ কৃতিগণও বুঝতে 
পারেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই নন্দনন্দনই 
যদি ভুবনবিজয়ী চারহাত বিশিষ্ট ্ীবিষ্ মর্তিতে প্রকটিত 
হন, তাহলে সেই শ্রীকৃষ্ণেও গোগীদের প্রেম-উল্লাস 
সংকুচিত হয়। 

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্ধনে। 

অন্তৰ্ধান কৈল সক্ষেত করি রাধা সনে॥ ২৭৪ 

নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট) । 

অন্বেষিতে আইলা সাহা গোপিকার ঠা” ॥ ২৭৫ 

দূর হৈতে কৃষ্ণ দেখি বলে গোগীগণ। 

এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২৭৬ 

গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধবস€)। 

লুকাইতে নারিলা ভয়ে হৈলা বিবশ। ২৭৭ 

চতুৰ্ভুজ মূর্তি ধরি আছেন বসিরা। 

কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিরা॥ ২৭৮ 

ইহ কৃষ্ণ নহে ইহ নারায়ণ মূর্তি। 

এত বলি সভে ভারে করে নতি স্তুতি৷ ২৭৯ 

নমো নারায়ণ দেব ! করহ প্রসাদ। 

কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোর ঘুঢাহ বিষাদ। ২৮০ 


'ঝ)রাধার বাট_-শ্রীযাধার পথ বা রান্তা। 
'খ)গোপিকার ঠাট--গোপীদল। 
(গসাধ্বস ভয় । 


এত বলি নমন্তরি গেলা গোপীগণ। 
হেনকালে রাধা আসি দিল দরশন। ২৮১ 
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাসা করিতে। 
সেই চতুৰ্ভুজ মূর্তি চাহেন রাখিতে॥ ২৮২ 
লুকাইল দুই ভুজ রাধার ভাগ্রেতে। 
বহু যত্ব কৈল কৃষ্ণ __নারিল রাঘিতে॥ ২৮৩ 
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত প্রভাব। 
যে কৃষ্ণেরে বন্মাইল দ্বিভুজ-স্বভাব। ২৮৪ 
তথাহি_ উজ্জলনীলমতৌ নায়িকাভেদ-প্রকরণে (৬) 


খোপযিতুং উদ্ধরধিয়া (শ্রীহরি নূগনয়না গোপীগণ 
কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া নিজেকে গোপন করিতে উৎকৃষ্ট 
বুদ্ধিদ্বারা) ; যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা (যা সুন্দররূপে প্রদর্শিত 
হইয়াছে) ; হন্ত (অহো) ; রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা 
[এবডূতঃ] (শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য ঈদৃ*) ; যস্য 
শ্লিয়া প্রভবিফুনা অপি (যাহার প্রভাবদ্ধারা প্রভাবশালী 
হইয়াও) ; হরিণা সা চতুর্বাহতা রক্ষিতুং শক্যা ন আসীৎ 
(রর কর্তৃক সেই চতুরভজত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল না)। 

অনুবাদ-বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বললেন- 
রাসলীলা আরম্ভ হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ কোনো 
কুগ্তমধো লুকিয়ে ছিলেন, এমন সময় মুগনয়না 
গোপীগণ ডাকে দেশে ফেললে, তিনি স্বীয় উত্তমবুদ্ধির 
প্রভাবে নিজেকে লুকাবার জনা যে সুন্দর চতুর্ডুজরূপ 
প্রকাশ করেছিলেন ; অহো ! শ্রীরাধার এমনই 
| প্রেমনাহাত্থা, যার প্রভাবে সেই চতুর্ভুজরূপ শ্রীকৃষ্ণ 
সর্বশক্তিশালী হয়েও নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ 
হননি। 
সেই ব্রজেস্থর ইহ জগন্নাথ পিতা। 


আদিলীলা (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) 
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সেই ত্রজেশ্বরী ইহা --শচীদেনী মাতা। ২৮৫ 

সেই নন্দসুত ইঁহা-চৈতনা-গৌসাঞি। 

সেই বলদেৰ ইহা_নিত্যানন্দ ভাই॥ ২৮৬ 

বাৎসল্য-দাস্য-সখ্য-তিন ভাবময়। 

সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-চৈতনা সহায় ২৮৭ 

প্রেমডক্তি দিয়া তেঁহো ভাসাইল জগতে। 

তাহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে॥ ২৮৮ 

অদ্বৈত আচার্য গৌসাঞি ভক্ত-অবতার। 

কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ২৮৯ 

সখ্য-দাস্য দুই ভাৰ সহজ তীহার। 

কু প্রভু করেন তীরে গুরু ব্যবহার ২৯০ 

শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ। 

নিজনিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন। ২৯১ 

পণ্ডিত গোসাঞি!” আদি্যার যেই রস। 

সেই সেই রসে প্রভু হন টার বশ।॥ ২৯২ 

তেঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপ বিলাসী। 

ইহ গৌর কভু দ্বিজ -কভুত সন্্যাসী। ২৯৩ 

অতএব আপনে প্রভু গোগীভাব€) ধরি। 

ব্রজেন্্ন্দনে কহে 'প্রাণনাথ” করি ২৯৪ 

লেইকৃষ/ দেই গোপী "পরম বিরোধ9। 

অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্বোধ।। ২৯৫ 

ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়। 
_ কৃষ্ণের ভচিন্ত শক্তি এইমভ হর ২৯৬ _ 

শেণ্রীঘন্‌ নিত্যানন্দের দাসা-সপা মিশ্রিত বাৎসলাভাব। 
তিনি শ্নীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা-সহচর ; নাম-প্রেম বিতরণে 
প্রচুর মূল সহায় প্রীনিত্যান্দ ; তার চরিক্র সাধারণ লোকের 
বৃদ্ধির অন্তীত। 

(পণ্ডিত গৌঁসাঞি--দ্ৰীগদাধর পণ্ডিত ; এর ছিল মধুর 
জবা 

“গা গ্রোপীভাৰ-স্নাধাভাব। 

।সেই কৃষ্ণ-স্ৰীরাধার মাদনাখ্য প্রেমের বিষয়রূণী কৃষ্ণ । 

সেই গোণী--মাদ্নাখ্য প্রেমের একমাত্র আশ্রয় খিনি, 
সেই শ্ৰীরাধা। 

শ্রম বিরোধ_ একই. পাত্রে দুটি বিরদ্দভাবের 


অচিন্ত অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার। 
চিত্রতাৰ চিত্রগুণ চিব্রবাবহার॥ ২৯৭ 
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার। 
কুস্বীপাকে) পচে তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৯৮ 
তথাহি-ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 
স্বায়িভাব্লহ্্াম্-(৫১) 
অচ্্বাঃ খলু যে ভাবা ন তাংন্তর্কেণ যোজয়েং। 
প্রকৃতিভঃ পরং যচ্চ তদচিন্তুস্য লক্ষণম্‌ ॥ ১০ 
অন্বয় _ষে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ (যে সমস্ত ভাব বা 


পদার্থ অচিন্ত) ; খলু তান্‌ তর্কেণ ন যোজয়েং 
(তাহাদিগকে তর্কের দ্বারা যোজনা করিবে না) ; যৎ 
চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং (যাহা প্রকৃতির বিকারসমূহের 
অতীত) ; তৎ অচিন্যস্য লক্ষণম্‌ (তাহা অচিন্তযের 
লক্ষণ)। 


অনুবাদ যে সমস্ত ভাব বা পদাৰ্থ অচিন্ত্য অর্থাৎ 


চিন্তার অতীত, তাকে তর্কের দ্বারা বিচার করবে না ; 
যা প্রকৃতির বিকারসমূহের অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, 
তাই-ই অচিন্ত। 


অন্তুত চৈতন্য-লীলায় যাহার বিশ্বাস। 
সেই জন্য যায় চৈতন্যের পদ-পাশ॥ ২৯৯ 
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার। 
ইহা যেই শুনে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার॥ ৩০০ 
লিখিত গ্রচ্ছের যদি করি অনুবাদ। 
তবে সে গ্রন্থের অথ” পাইয়ে আস্থাদ।। ৩০১ 
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার। 
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার॥ ৩০২ 
তাতে আদিলীলার করি পরিজ্ছেদ-গণন। 
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ। ৩০৩ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য-তন্তু নিরূপণ। 


সমাবেশ ; অর্থাৎ বিষয়জ্াতীয় ও আশ্রয় জাতীয় ভাবের 
যুগপৎ সমাবেশ বলে এ অসন্তব। কিন্তু প্রভুর অচিন্তযশক্তির 
প্রভাবে তা সম্ভব হয়েছে। তিনি যে "স্তন ঈশ্বর" _এ তারই 
প্রনাণ। 


(ঘকুষ্ীপাক_এক প্রকার নরকের নাম। 
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স্বয়ং ভগবান্‌ যেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন।॥৷ ৩০৪ 
তেঁহোত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন। 
তৃতীয় পরিচেছেদে জন্মের সামান্য-কারণ। ৩০৫ 
উহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ। 
যুগধর্ম  কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ। ৩০৬ 
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন। 
স্বমাধূর্য  প্রেমানন্দ-রস-আস্বাদন। ৩০৭ 
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ-ততুনিরাপণ। 
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিলীনন্দন॥ ৩০৮ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্বের বিচার। 
অদ্বৈত আচার্য মহাবিষ্ণু-অবতার ৷ ৩০৯ 
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্বেরে আখান। 
পঞ্চতত্ব মিলে যৈছে কৈল প্রেমদান॥ ৩১০ 
অষ্টমে চৈতন্য-লীলা বর্ণন-কারণ। 
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কখন।॥। ৩১১ 
নবমেতে ভক্তি-কল্পবৃক্ষের বর্ণন। 
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোগণ|॥ ৩১২ 
দশমেতে মূলন্কন্ধের শাখাদি গণন। 
সর্বশাখাগণের যৈছে ফল বিতরণ ৩১৩ 
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা বিবরণ। 
দ্বাদশে  অধৈতযন্ষশাখার বর্ণন॥ ৩১৪ 
ভ্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্স-বিবরণ। 
কৃষ্ণনাম সহ যেছে প্রভুর জনম॥ ৩১৫ 
চতুর্দশে বালালীলার কিছু বিবরণ। 
পঞ্চদশে পৌগগুলীলা সংক্ষেপ-কখন॥ ৩১৬ 


ষোড়শ পরিচ্েদে কৈশোর-লীলার উদ্দেশ। 
সপ্তদশে যৌবন-লীলার কহিল বিশেষ ॥ ৩১৭ 
এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ *। 
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধা।| ৩১৮ 
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের ঢরিত। 
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্ৃত।॥ ৩১৯ 
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্য-মঙ্গলে। 
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে॥ ৩২০ 
শ্রীকধচৈতনালীলা অদ্ভুত অনন্ত। 
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত৷৷ ৩২৯ 
যেই যেই অংশ কহে শুনে সেই ধন্য। 
অচিরে মিলিবে তার শ্রীকৃষটচৈতন্য॥ ৩২২ 
শ্রীকৃষ্ষচেতনা অদ্বৈত নিত্যানন্দ। 
শ্রীবাস-গদাধংর আদি ভক্তবৃদ্দ॥ ৩২৩ 
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে। 
ত্র হৈয়া শিরে ধরৌ সভার চরণে॥ ৩২৪ 
শরীন্বদপ  শ্রীরপ শ্রীসনাতন। 
শ্রীরঘুনাথ দাস আর শ্্ীভীবচরণ॥ ৩২৫ 
শিরে ধরি বন্দ নিত্য করো তার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩২৬ 


(প্রবন্ধ পূর্বাপর সঙতিযুক্ত রচনা। 

শ্রীচৈতন্যচমিতের পাঁচটি মস যথাক্রমে _ জন্মলীলারস, 
বাল্যলীলারস, পৌগশুলীলাবস, কৈশোরলীলারস এবং 
যৌবনলীলারস বর্ণিত হয়েছে। 


ইতি শ্রীচ্তন্যচরিতায়তে আ্িলীলায়াং যৌবন-লীলাসূত্রবর্ণং নাম সওদশঃ পরিচ্ছেদঃ। 
আদিলীলা সমাপ্তা। 


॥ শ্রীহরিঃ॥ 


ত 


তাত 


মধ্যলীলা 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


যস্য প্রসাদাদজ্ঞোহণি সদ্যঃ সর্বজতাং ব্রজেৎ। 
সন্ীচৈতন্যদেৰো মে ডগৰানু সম্প্ৰসীদতু ৷ ১ 
অন্বয় _যসা প্রসাদাৎ (যাহার কৃপায়) ; অজ্ঞঃ 
অপি (মূৰ্খও) ; সদাঃ সর্বজতাং ব্রজেৎ (তৎক্ষণাৎ 
সর্ববিষষ়ে স্ঞানপ্রাপ্ত হয়) ; সঃ ভগবান্‌ (সেই 
ভগবান) : শ্রীচৈতনযদেবঃ মে সম্প্রসীদত 
(শ্ৰীচৈতনাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন)। 
অনুবাদ-_যাঁর কৃপায় মূর্বও তৎক্ষণাৎ সর্ববিষয়ে 
জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদের আমার প্রতি 
প্রসন্ন হোন। 
বন্দে শ্রীকৃষ্চৈতনানিতানন্দৌ সহোদিতৌ। 
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্ত চিত্র শব্দৌ তমোনুদৌ। ২ 
[অয ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় 
শ্লোকে জব; (পৃষ্ঠা ১)] 
জয়তাং স্রতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী। 
মৎসর্বস্পদান্োজৌ রাধামদনমোহনৌ।॥ ৩ 
[অব ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিজ্ছেদের ১৫ 
শ্লোকে উউব্য (পৃষ্টা ৪)] 


[অনথয় ও অনুবাদ আদিলীলাঙ় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬ 
জোক বষট (পৃষ্ঠা ৮)] 

শ্লীমান্‌ রাসরসারষ্ঠী বংশীবটতটছ্ছিতঃ। 

বর্ষন্‌ বেণ্যবনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শরিয়েহ্ত নঃ॥ ৫ 

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৭ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮)] 


প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন॥ ৫ 
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন। 
চৈতনামঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন॥ ৬ 
লেই ভাগের ইহী সূত্রমাত্র লিখিব। 
ইহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥ ৭ 


চৈতনালীলার বাস দাস বৃন্দাবন। 
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ভার আজ্ঞায় করো ভার উচ্ছিষ্ট চর্বণঞ্চ॥ ৮ 
ভক্তি করি শিরে ধরি তাহার চরণ। 
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়া বর্ণন॥ ৯ 
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান 
তাহা যে করিলা লীলা “আদিলীলা' নাম॥ ১০ 
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই নাঘ মান। 
তার শুর্লপক্ষে প্রভু করিলা সল্যাস॥ ১১ 
সন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থানা 
তাহা যেই লীলা তার “শেষলীলা? নাম॥ ১২ 
শেষলীলার “মধা* “অন্ত” দুই নাম হয়। 
লীলা ভেদে বৈষ্ণন সব লামতেদ কয়।॥ ১৩ 
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। 
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥ ১৪ 
তাহা যেই লীলা তার “মধ্যলীলা” লাম। 
অর পাছে লীলা “অন্তালীলা+ অভিধান॥ ১৫ 
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্তলীলা আর। 
এবে মধালীলার কিছু করিয়ে বিস্তার॥ ১৬ 
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে হ্থিতি। 
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ১৭ 
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে। 
প্রেমভক্তি প্রবর্তীইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥ ১৮ 
নিত্যানন্দ গোঁসাঞ্জিরে পাঠাইল গৌড়দেশেখ। 
তেহোঁ গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥ ১৯ 
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম। 
প্রডু-আজ্ঞায় কৈল খাহা তাহা প্রেমদান।॥ ২০ 
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমন্তার। 
চৈতনোর ভক্তি যেহোঁ লওয়াইল সংসার ২১ 
চৈতন্য-গৌসাঞি ধারে বোলে বড় ভাই। 
তেঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য-গোৌসাঞি।॥ ২২. 


বিষয়ের বর্ণন। 
িসৌড়দেশে__বাংলা দেশে। 
(গকৃষপ্রেমোদ্ধাম__কৃষগণ্রেমে উভলা। 


াহা-ভাহা'_ যেখানে-সেখানে, পাত্রাপাত্র বিচার না | 


করে। 


আচ চর্বণ_-অর্বিত বন্ধর বর্ণন ; এখানে, বর্ণিত 


যদাপি আপনে হয়ে প্রভু বলরাম। 
তথাপি চৈতনোর করে দাস অভিমান"! ৷৷ ২৩ 
“চৈতন্য সেৰ চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম। 
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ৷! ২৪ 
এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল। 
দীন-হীন নিন্দকাদি সভারে নিন্তারিল॥ ২৫ 
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন। 
প্রভু আল্ায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন॥ ২৬ 
ভক্তি গ্রচারিয়া সর্ব তীর্থ প্রকাশিল/9। 
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল।॥। ২৭ 
নানাশান্ত্র আনি কৈল ভভতিগ্র সার। 
মুঢ়াখম জনেরে তেঁহো করিলা নিন্তার॥ ২৮ 
প্রভূ-আজ্ঞায় কৈল সর্ব শাস্ত্রের বিচার। 
ব্রজের নিগৃঢ় ভক্তি) করিলা রা 
হরিভক্তিবিলাস*) আর ভাগবভামৃত। 
দশম-টিপ্রনী আর দশম চরিত ৩০ 
এই সব গ্রন্থ কৈল গৌসাঞি সনাতন। 
রূপ গৌঁসাঞি কৈল যত, কে করে গণন॥ ৩১ 
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন। 
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজ-বিলাস বৰ্ণন॥ ৩২. 


আদাস অভিষান-প্রীমন্নিত্যানন্দ প্রহু সবঘ্ং বলদেব 
হয়েও নিজেকে প্রীটৈতন্যদেবের দাস বলে মনে করেন। 


(সর্ব তীৰ্থ প্ৰকাশিল --শ্ৰীবন্দাবনের সকল লুপ্ত ভীর্ঘের 


উদ্ধার এবং ভক্তিশাস্তু প্রচার করলেন। 


(গীবজ্ের নিগৃঢ় ভক্তি --পূর্ণতম ভগবান ব্রজেষ্দনন্দনের 


পূর্ণতম মাধুর্ের আস্বাদন-হতিশাদক প্রেষভক্তি অর্থাৎ 
“বাগাস্মিকা? ভক্তি : তার আনুগত্যে "রাগানুগা” ভক্তি _যা 
অভান্ত গোপনীয় শ্রীপাদ রূপ সনাতনই সর্বপ্রথম তাদের গ্রন্থে 
প্রকাশ্যভাবে তার আলোচনা করলেন এবং সর্বসাধারণের 
গোচরে আনলেন। 


থহ্রিভক্ডিবিলাস-_ বৈষ্ণবস্মৃত্গিস্ধ, বৃহদ্ভাগবতামৃত, 


শরীম্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টাকা, বৃহদ্‌ বৈষ্যবতোহণী টাকা 
এবং শ্রীমভাগবতের সশম স্কন্ধে বর্ণিত লীলা অবলপ্মনে রচিত 
শ্রহ_যার নাষ দশম চরিত। 


যধাদীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 
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র্ধানকেলিকৌমুদী আর বছ স্তবাবলী। 
অষ্টাদশ লীলা-ছন্দ আর পদ্যাৰলী।৷ ৩৪ 
গোবিন্দবিরুদাবলীত) তাহার লক্ষণ। 
মথুরা-মাহাক্য আর নাটক-বর্ণন। ৩৫ 
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন। 
সর্বত্র করিল ব্রজ-বিলাস-বর্দন। ৩৬ 
ভার ভরাতুমপুত্র নাম শ্রীজীব গৌসাঞি। 
যত ভভ্িগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই। ৩৭ 
শ্রীভগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার 
ভক্তি-সিদ্ধান্তের তাতে দেখাইরাছেন পার॥ ৩৮ 
গোপালচল্পু নামে গ্রন্থ মহাশ্র। 
নিভালীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর ৭) ৩৯ 
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ। 
গোষ্ঠী সহিত কৈল বৃন্দাবনে বাস॥ ৪০ 
প্রথম বৎসরে অদ্ৈতাদি ভক্তগণ। 
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাব্রি) গমন।॥ ৪৯ 
রথযাত্রা দেখি ডাহা রহিলা চারিমাস। 
প্রভু সঙ্গে নৃত্য-গীত গরম উল্লাসা। ৪২ 
বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সভারে। 
প্রতান্দ আসিবে সে উপ্তিচা দেখিবারে |" ৪৩ 
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। 


গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥ ৪৪. 
বিংশতি বৎসর এঁছে করে গভাগতি। 
অন্যোনো,দৌহার!) দৌহা বিনা নাহি ছ্িতি॥ ৪৫ 
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বংসর। 
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর | ৪৬ 
নিরন্তর রাজি-দিন বিরহ-উন্মাদে। 
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ৪৭ 
যে কালে করেন জগগ্লাথ দরশন। 
মনে ভাবে_কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ৪৮ 
রখযাত্রায় আগে যবে করেন নর্তন। 
উাহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন। ৪৯ 
তথাহি_পদম্‌ 
“সেইত  পরাণ-নাথ  পাইনু। 
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু/চ)|? ৫০ 
এই ধুয়া গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর। 
কৃষ্ণ লই ব্রজে যাহ এভাব অন্তর॥ ৫১ 
এই ভাবে নৃতমধ্যে পঢ়ে এক শ্লোক। 
সে শ্লোকের অর্থ কেহো নাহি বুঝে লোক। ৫২ 
তথাহি__কাবাপ্রকাশে (১1৪1) সাহিত্য দর্পণে 
(১১০) পদ্যাবল্যাং (৩৮৬) 


| যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরপ্তা এব চৈত্রক্ষপা- 


__ গেগোবিন্দবিকুদাবলী-শ্রীগোবিন্দে গুণোতকর্ম র্শনাময় | 


কাব্যবিশেষ। 


৬এরমহাশূর _এই গ্রহ আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ এবং | 


ভগবানের অপ্রকটলীলা সশ্বদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রহ বলে 
গোপালচন্পুকে 'প্র্থমহাশ্র' বলা হয়েছে। 

“ব্রজরসপূর'--অরজরসে পনিপুর্ণ। 

গিীলাদি__নীদাল। 

(আশতান্দ_ প্রতিবৎসর। 

শুভ্তিসা_ রথযাত্রা শ্রীজগনাথ, বলদের ও সুভদ্রা রথে 
চড়ে এক সপ্তাহ ভণ্ডিচা-মন্দিরে অবস্থান করেন ; এবং এই 
মন্দিরে যাওয়ার জন্য যে যাত্রা, তাকে গুণ্ডিচা-যাত্রা বলে। 
রাজা ইন্দ্র মহিষীর নাম ছিল গ্রপ্তিগ ; তার নাম 
অনুসারেই নাম হয়েছে গুণ্ডিচা যাত্রা। দহাপ্রতু প্রতি বৎসর 
যাত্রার আগে ভক্তদের নিয়ে গুপ্তিচা-মন্দির মার্জনা 
লরতেন। 


স্তে চোত্সীলিতমালতীসুরভয়ঃ স্রৌঢ়াঃ কদদ্বানিলাঃ। 
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাগারলীলাবিঘৌ 
রেবারোধসি বেতমীতরুতলে চেতঃ সম্ত্কণ্ঠতে॥ ৬ 
অন্ধয়-যঃ কৌমারহরঃ (যিনি কৌমার্য 

হরণকারী) ; স এব হি বরঃ (তিনিই নিশ্চিত পতি) ; তা 
এব চৈত্রক্ষপাঃ (সেইরূপই চৈত্ররজনী) ; উন্মীলিত- 
মালতীসুরভয়ঃ (বিকশিত মালতী কুসুমের সৌরভ- 
বহনকারী) ; প্রৌঢ়াঃ তে চ কদক্বানিলাঃ (পরম 
আনন্দদায়ক সেইরাপই মৃদুমন্দ বায়ু) ; সা চ অস্মি 
(এবং সেই আমিও আছি) ; তথাপি তত্র (তথাপি 
সেই) : রেবারোধসি বেতসীতরুতলে (রেবানদী 

গেদোহার-নহাপড় ও ভজ্তগাণের। 

রি গেনু - পুড়ে গেলাম, দগ্ধ হলাম। 
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(সুরত-ব্যাপার লীলা বিষয়ে) ; 
(আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে)। 


অনুবাদ--কোনো নায়িকা তার সখীকে বলছেন 
যিনি আমার কৌমার্য হরণ করেছিলেন, এখন তিনিই 
আমার স্থামী। ভার সঙ্গে প্রথম মিলনসময়ে যে 
চৈত্ৰমাসের রাত ছিল, এখনও সেই চৈত্রমাসের রাত, 
(সেদিনের মতো প্রস্ফুটিত মালতী-কুসুমের সুগন্ধ বয়ে 
এনে সেরকমই আনন্দদায়ক মৃদুমন্দ বায়ু বয়ে যাচ্ছে, 
সেই আমিও আছি ; তথাপি সেই রেবানদীর তীরে 
বেতস তরুতলে যে মিলন হয়েছিল তারই জনো আজও 


আমার মন আকুল হয়ে উঠছে। 
এই শ্রোকের অর্থ জানে একলে দ্বরূপ। 
দৈবে সে বৎসর ভীহা গিয়াছেন রূপ॥ ৫৩ 
্রভু-সুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গৌসাগ্রি। 
সেই প্লোকের অর্থ শ্লোক) করিল তথাই॥ ৫৪ 
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া। 
আপন বাসার চালে রাখিল ইজিয়া॥ ৫৫ 
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র-স্সান করিতে। 
হেনকালে আইলা প্রভ় তাহারে মিলিতে॥ ৫৬ 
হরিদাস ঠাকুর আর কূপ সনাতন। 
জগন্নাথ মন্দিরে নাছি যায় তিন জন। ৫৭ 
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোর্গ'"! দেখিয়া। 
নিজগৃহে খান এই তিনেরে মিলিয়া॥ ৫৮ 
এই তিন মধ্যে যৰে থাকে যেইজন। 
তারে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম॥ ৫৯ 
দৈবে আসি প্ৰভু যবে উ্্বেতে চাহিলা। 
চালে খোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা॥ ৬০ 
শ্লোক পঢ়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া। 
রূপ গৌসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হৈয়া ৷ ৬১ 
উঠি মহাপ্রভু তারে চাপড় মারিয়া। 


চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে 


মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোনজনে। 
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে || ৬৩ 
এত বলি ভারে বহু প্রসাদ) করিয়া। 
স্বরূপ গৌসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈয়া ॥ ৬৪ 
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে। 
মোর মনের কথা কূপ জানিলা কেমতে॥ ৬৫ 
স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন। 
তাতে জানি_হয় তোমার কৃপার ভাজন।। ৬৬ 
প্রভু কহে_তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া। 
আলিঙ্গন কৈল সর্বশক্তি স্চরিয়া॥ ৬৭ 
যোগ্যপাত্র হয় গৃড়রস বিবেচনে)। 
তুমিও কহিও ভারে গুড় রসাখ্যানে॥ ৬৮ 
এসব কহিব আগে বিস্তার করিয়া। 
সংক্ষেপে উদ্দেশ» কৈল প্রস্তাব পাইয়া॥ ৬৯ 
তথাহি- পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)-__তথাহি_ 
রশৈরুক্তোহ্ং শ্লোকঃ 
প্রিয় পোষা কৃষ হার কুরক্ষেতরমিলিত- 
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসূখমূ। 
তথাপান্তঃখেলন্থধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে 
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্প্হয়তি॥ ৭ 
অন্বয় _সহচরি (হে সহচরী) ; সোহয়ং প্রিরঃ 


কৃষ্ণঃ (সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ) ; কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ 
(কুরুক্ষেত্র মিলিত হইয়াছেন) ; তথা অহং সা রাধা 
(আমিও সেই রাধা) ; উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমসুখং 
(আমাদের উভয়ের সেই এই মিলনসূখ) ; তথাপি 
মে মনঃ (তথাপি আমার মন) ; অন্তঃখেলন্মধুর 
মুরলী পঞ্চমজুষে (যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়ারতশ্রীকৃষ্ণের 
মধ্রযুরলীর পথ্চমস্বর মুখরিত হইত, সেই) ; 
কালিন্দীপুলিনৰিপিনায় (যৰুনাতটস্ছিত কাননের 
নিমিত্ত) ; স্পৃহয়তি (বাসনা করিতেছে)। 


কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া॥ ৬২ | _ অনুরাদ- কুরুক্ষেত্রে দরীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
(কাসেই শোকের অর্থ লোক এই লোকের ভাবযুক্ত আর | গিপ্রাদ_-কৃপা। 
একটি স্লোক। (এঘৃতরস বিবেচনে --ব্রজের উচ্দ্বলরস বিচারে। 


(পলভোণ- প্রাতঃকালীন ভোগ, বালা ভোগ। 


মধালীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 
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শ্রীরাধা যেন তার প্রিয় সহচরীকে বলছেন “হে 
সহচরি ! সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ, যিনি কুরুক্ষেত্রে আমার 
সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং আমিও সেই রাধাই (যার 
সঙ্গে শ্ৰীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে মিলিত হয়েছিলেন) ; আমাদের 
মিলনসুখণ্ সেই। তথাপি যে বন তার মধুর-মুরলীর 
পঞ্চম স্বরের অপূর্ব মাধুর্য ধারণ করত, বৃন্দাবনের সেই 
যমুনাতটস্থিত বনেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে।" 
এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ। 
জগন্নাথ দেখি হৈছে প্রভুর ভাবন॥ ৭০ 
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন। 
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন এছন। ৭১ 
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন। 
কহা গোপবেশ কাহা নির্জন বৃন্দাবন ॥ ৭২ 
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন। 
যবে পাই ভবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ ৭৩ 
তথাহি_্্রীমন্ভাগবতে (১০।৮২1৪৯) প্লোকঃ 
আছশ্চ তে নলিননাড পদারবিন্দং 
যোগেশ্বরৈর্হাদি বিচিন্তাষগাধবোধৈঃ। 
সংসারকৃপপতিতোত্বরপাবলদ্বং 
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ৮ 
অন্বয়_আহন্চ (গোপিগণও বলিলেন) 3 
নলিননাভ ( হে পদ্মনাভ) ; অগাধবোধৈঃ যোগেশ্বরৈঃ 
(পরমজ্ঞান সম্পর  যোগেশ্বরগণ কর্তৃক) ; হৃদি 
বিচিন্তাং (হৃদয়ে চিন্তনীয়) ; সংসারকূপপত্রিতোত্তরণা- 
বলম্বং (সংসার-কূপে পতিত জনগণের উদ্ধারের 
একমাত্র অবলন্বনস্থরূপ) ; তে পদারবিন্দং (তোমার 
চরপকমল)  গেহং জুষাং নঃ অপি (গৃহসেবিনী 
আমাদেরও) ; মনসি সদা উদিয়াৎ (মনে সদা উদিত 
হউক)। 
অনুবাদ-কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীরাধিকাদি 
গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন-হে পদ্মনাভ ! পরমজ্ঞানী 
যোগীগণও তোমার চরণপন্মের ধ্যান করেন। সংসার- 
কূপে পতিত যারা, তাদের উদ্ধারেরএ একমাত্র 
অবলগ্কন তোমার চরণপপ্প : গৃহসেবিনী আমাদের 


মনেও তোমারই চরণপন্ধ সর্বদা উদিত হোক। 
তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে। 
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে।) ৭৪ 
ভাগবতের শ্লোক-গৃঢ়ার্থ বিশদ করিয়া। 
রূপ গোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া ৷ ৭৫ 
তথাহি__ললিতমাধবে (১০।৩৬) 
যা তে লীলারসপরিমলোদগারিবন্যা-পরীতা 
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথ্রী মাধ্রীভি। 
ততরামমাভিষ্টুল' 


পশুপীভাবমুগধান্তরাডিঃ 
সংবীতন্তং কলয় বদনোল্লাসিবেণূর্বিহারম্‌॥ ৯ 
অন্থয়_তে (তোমার- শ্রীকৃষ্ণের) ; লীলারস- 
পরিমলোদ্গারিবন্যা-পরীতা (লীলারসের সুগন্ধ 
উদ্জীরণকারী বন্যাধারায় গ্রাবিতা) ; মাধুরীভিঃ বৃতা 
(মাধ্ষরাশিদবারা শোভিত) ; মাথুরী (মথুরার অতি 


| নিকটবর্তী) ; ধন্যা যা ক্ষৌণী (ধন্য যে ব্রজভুমি) ; 


'বিলসতি (বিরাজ করিতেছে) ; তত্র চটুলপশ্ডগীভাব- 
মুগ্ধান্তরাভিঃ ( সেখানে চঞ্চল স্থভাবা এবং গোগীভাবে 
মুগ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট) ; অন্মাভিঃ সংবীতঃ (আমাদের 
সহিত মিলিত) ; বদনোল্লাসিবেণুঃ (এবং মধুর- 
ফ্বনিকরী বেণু যুক্ত বদন) ; [সন্] (হইয়া) ত্বং বিহারং 
কলয় (তুমি বিহার কর)। 
অনুবাদ -শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন _তোনার 
লীলারসের সুগন্ধ উদ্‌গীরণকারী বন্যাধারায় প্লাবিত, 
মাধূর্বরাশ্শিতে শোভিত, পরম ধন্য মথুরার নিকটবর্তী যে 
ব্রজভূমি বিরাজ করছে, সেখানে আবার তুমি উল্লাসে 
বেণু বাজিয়ে _ এই চঞ্চলস্বভাবা এবং গোপীভাবে 
মুগ্ধহৃদয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিহার কর। 
এই মত মহাপ্ৰভু দেখে জঙ্গমাথে। 
সুভদ্ৰা সহিত দেখে বংশী নাহি হাথে॥ ৭৬ 
“ত্ৰিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্্রলন্দন। 
কাহা পাৰ’ এই ৰাঞ্ছা ৰাঢ়ে অনুক্ষণ।৷ ৭৭ 
্রীরাধা বলছেন - বরজ্পুর বা বৃন্দাবনই আমার ঘর। 
সেখানে যদি স্বয়ং তুমি যাও তবেই আমার বাসনা পূর্ণ হয়। 
অর্থাৎ বৃন্দাবনে মধুর ভাঝাগ্রিত কৃষ্ণকে সেবা করবার 
আকাক্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে। 
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রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে। 
উদ্ঘুরণা-প্রলাপ'*। ভৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে॥ ৭৮ 
দ্বাদশ বৎসর শেষ এঁছে গোউাইল। 
এইমত শেষলীলা প্রিবিধানে”) কৈল॥ ৭৯ 
সমাস করি চব্বিশ বহসর কৈল যে যে কর্ম। 
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম॥ ৮০ 
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্দরশন। 
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন॥ ৮১ 
প্রথম সূত্র-প্রভুর সঙ্গাস করণ। 
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ॥ ৮২ 
তবেত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন। 
রাঢ় দেশে"! তিন দিন করিলা ভ্রমণ|॥ ৮৩ 
নিজানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া। 
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা “যমুনা? বলিয়া ॥ ৮৪ 
শান্তিপুরে আচার্যের গৃহে আগমন। 
প্রথমভিক্ষাণ। কৈলা তা রাত্রে সংকীর্তন॥ ৮৫ 
মাতা ভক্তগণে তাহা করিল মিলন। 
সসর্ব সমাধান করি কৈল নীলাি গমন॥ ৮৬ 
পথে নানা লীলারস দেব দরশন। 
মাধবপুরীর কথা গোপাল-ভাপন।॥ ৮৭ 
ক্ষীর চুরির কথা, সাক্ষী-গোপাল বিবরণ। 
নিজানন্দ কৈল প্রভুর দগু-ভঞ্জন॥ ৮৮ 
ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে। 
দেখিয়া মূৰ্ছিত হৈঞা পড়িলা ভূমিতে॥ ৮৯ 
সার্বভৌম লঞা আইলা আপন ভবন। 
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥ ৯০ 
নিত্যানন্দ-জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ। 
'ঝিউদূর্ণা-গরলাপ-নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকেই 
উচ্ঘূৰ্ণা বলে। আর বার্ণ আলাগ বা অকারণ বাকাপ্রস্নোগকে 
প্রলাপ বলে। 
()ব্রিবিধানে_জিপ্রকারে ; তিনভগে। 
গেরাড় দেশে- বঙ্গদেশের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমে 
অবস্থিত, তাকে রাছদেশ বলে। 
ঘে্রথম ভিক্ষা গ্যাসের পর তিনদিন উপবাসের পরে 
প্রথম আহার। সন্মাসীর আহারকে “ভিক্ষা” বলে। 


পাছে আসি মিলি সভে পাইলা আনন্দ॥ ৯১ 
তবেত সার্বভৌমে প্রভু গ্রসাদ করিল। 
আপন ঈশ্বর-মুর্তি তারে দেখাইল॥ ১৯২ 
তবেত করিশা প্রভু দক্ষিণ গমন। 
কর্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন। ৯৩ 
জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন। 
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্তন॥ ৯৪ 
গোদাবরী-তীরে বনে বৃন্দাবন ভ্রম। 
রামানন্দ রায় সনে তাহাঞি মিলন ৯৫ 
ত্রিমন্স ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন। 
সর্বত্র করিল কৃষ্ণ নাম প্রগরণ॥ ৯৬ 
তবেত পাষণ্ডীগণে করিল দলন। 
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন।॥ ০১৯৭ 
শ্রীরহ্ক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর। 
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অষ্ির।। ৯৮ 
ত্রিমল্প ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস। 
ভাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥ ৯৯ 
শ্রীবৈধবঘ ত্ৰিমল্প ভট্ট পরম পণ্ডিত। 
গৌসাইর পাণ্ডিতাপ্রেমে হইলা বিস্মিত ৷ ১০০ 
চাতুর্মাসা তাহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে। 
গোঙাইল নৃত্যগীত-কৃ্ণ-সংকীর্তনে॥ ১০১ 
চাতুর্মাস্য'"! অন্তে পুন দক্ষিণে গমন। 
পরমানন্দ পুরী সনে তাহাই মিলন॥ ১০২ 
তবে ভট্টমারী ”' হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার। 
রামজপী বিএমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার॥ ১০৩ 
গ্রসাদ_ কৃপা, অনুগরহ। 
ঈশ্বর-মূ্তি-নিজের এ্ায়ক চক মর্তি। 
গেলমন্্ীগন-_বৌন্ধগণ। 
অহোবল-নৃসিংহ-_অহ্োবল নামক নৃসিংহ। 
্রীবেষব-শ্রী-সম্প্রদা়ী (রামানুজ সম্প্রদায়ী) 


বৈধ্ন। 


(ছতুমা্স্য _শয়ন-একাদনী থেকে উত্থা-একাদশী 
পর্যন্ত সময়কে চাতুর্মসয বলে। 
(াভ্রমারী__বামাচরী সন্লাসীবিশেষ। 
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শ্রীর্গপূনীর সহ হইল মিলন। 

রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন॥ ১০৪ 

তন্তববাদী সহ কৈল তত্বের বিচার। 

আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা সভার।। ১০৫ 

অনন্ত পূরুষোত্তম শ্রীজনার্দন। 

পল্সনাভ বাসুদেব কৈল দরশন॥ ১০৬ 

তবে প্রভূ কৈল সপ্ততাল বিমোচন। 

সেতুবন্ধে স্নান রামেশ্বর দরশন॥ ১০৭ 
তাহাই করিল কৃর্মপুরাণ শ্রবণ। 

মায়া-পীতা নিল রাবণ’ তাহাতে লিখন॥ ১০৮ 

শুনিয়া গ্রভুর হৈল আনন্দিত মন। 

রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ। ১০৯ 

সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল। 

বামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল্)॥ ১১০ 
্রঙ্মসংহিতা কর্ণামৃত-_দুই পুঁথি পাঞা। 

দুই পুন্তক লঞ্া আইলা উত্তম জানিএা॥ ১১১ 

পুনরপি নীলাচলে গমন করিল। 

ভক্তগণ মিলি জানযাক্রা দেখিল। ১১২. 

অনৰসরে জগন্নাথের না পাঞা দর্শন। 

বিরহে আলালনাথ করিল গমন।॥) ১১৩ 

ভক্তসঙ্গে দিনকখো তাহাঞি রহিল। 

গৌড়ের ভক্ত আইসে__সমাচার পাইল॥ ৯৯৪ 

নিত্যানন্দ সার্বভৌম আগ্রহ করিয়া। 

নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া॥ ১১৫ 

বিরহে বিছুলপ্রভু-না জানে রাত্রিদিনে। 

দু খণ্ডাইল- রামদাস বিশ্রের দুঃখের কারণ 
জ্গজ্জননী সীতাদেবীকে রাক্ষস-রাবণ হরণ করেছে ; কিন্তু 
নহাপ্রভু কর্মপুরাণের যে পাতায় লেখা ছিল-ব্াবপ 
মযাসীতাকে হরণ করেছিল, প্রকৃত সীতকে নয়_সেই, 
পাতাটি রামদাসকে দেখালেন এবং তার দুঃখকে দুর 
করলেন। 

খঅনবসরে-্ানযা্জার পর পনেরোদিন পর্যন্ত 
ইজ্লমাথ দর্শনের বাধা হওয়ায় । 

আলালনাথ -- পুরীর দক্ষিণে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত 


লন 


হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥ ১১৬ 

সভে মিলি খুক্তি করি কীর্তন আরডিল। 

কীর্ভন আবেশে প্রভুর মনহ্থির হৈল ১১৭ 

পূর্বে যবে প্রভু রামানন্দের মিলিলা। 

নীলাচলে আসিবারে তারে আজ্ঞা দিলা ১১৮ 

রাজ-আজ্রা লঞা ভিহো আইলা কথো দিনে। 

রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে (৮৫৯ 

কাশীমিশ্রে কৃপা প্রদ্যুয়ন মিশ্রাদি মিলন। 

পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন। ১২০ 

দামোদর স্বরূপ মিলন পরম আনন্দ 

শিখি মাহিতি মিলন রায় তবালন্দ। ১২১ 

গৌড় দেশ হৈতে সব বৈষ্ণবের আগমন। 

কুলীন গ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন॥ ১২২. 

নরহরি দাস আদি যত খগুবালী। 

শিবানন্দ সেন সঙ্গে মিলিলা সভে আসি॥ ১২৩ 

্বানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ। 

সভা লঞ্ কৈল প্রভু গুপ্িচা মার্ডন॥ ১২৪ 

সভা সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন। 

রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমনা| ১২৫ 

শ্রতাপরদদ্েরে কৃপা কৈল সেই স্থানে। 

গড়িয়া ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে। ১২৬ 

প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে। 

এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে॥ ১২৭ 

সার্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটি। 

যাঢির মাতা কহে যাতে “রানী হউক যাঠি” ॥ ১২৮ 

বৰ্ষান্তরে অধৈভাদি ভক্ত আগমন। 

শিবানন্দ সেন করে সভার পালন॥ ১২৯ 

শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুকুর ভাগাবান্‌। 

প্রভুর চরপ দেখি কৈল অন্র্ধান॥ ১৩০_ 

(গাডিহ্ো--তিনি অৰ্থাৎ রায় যাৰানগ্দ। 

'আবান্তী হউক যাঠি যাঠি সার্বভৌম ভট্চার্যের কন্যা। 
যাহির স্বামী অমোঘ মহাপ্রভুর ভোগের আয়োজন দেবে 
বলেছিল যে অনে দশ বারো জন তৃপ্ত হয়, সেই অন্ন খাবে 
একা দন্মাসী ? তাতে অত্যন্ত মুঃখিত হয়ে ক্রোধসহকারে 
মাঠির মা বলেছিলেন-_-যাঠি বিধবা হোক। 


170. শ্ৰী্ীচৈতন্যচরিতামৃত 


পথে সার্বভৌম সহ সভার মিলন। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাশীতে গমন॥ ১৩১ 

প্রভুরে মিলিলা সর্ব বৈষ্ণব আসিয়া। 

জলক্রীড়া কৈল প্রভু সারে লইয়া॥ ১৩২ 

সভা লঞা কৈল গুিচা-গৃহ সমার্জন। 

রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্তন। ১৩৩ 

উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস। 

প্রভুর অভিষেক কৈল বিশ্র কৃষ্ণদাস।। ১৩৪ 

গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি। 

হোরাপঞ্চমীতে'*! দেখিল লক্ষীদেবীর কেলি॥ ১৩৫ 

কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপৰেশ হৈলা। 

দধিভার বহি তবে লগুড়'"' ফিরাইলা॥ ১৩৬ 

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়। 

সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্তন সদায়।। ১৩৭ 

বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েতে গমন। 

প্রতাপরুদ্ কৈল পথে বিবিধ সেবন॥ ১৩৮ 

পুরী গৌসাঞি সঙ্গে বস্তু প্রদান প্রসঙ্গ। 

রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্যন্ত ॥ ১৩৯ 

আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা। 

প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট্ট হইলা ৷৷"! ১৪০ 

পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম। 

(লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম ৷" ১৪১ 

কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন। 

ঝি হোরাপর্থমী_বথযাত্রার ঠিক পরবর্তী পঞ্চমী তিথিকে 
হোরাপপ্রী বলে। “হোরা" অর্থ গমন। এই দিনে লক্ষ্মীদেরী 
বাইরে গমন করেন বলে একে হোরা পঞ্চমী বলে। তাকে 
আগ করে রথযাত্রার ছলে শ্রীজগনাথ সুন্দরাচলে গিয়েছেন 
বলে জগন্নাথের প্রতি ক্রোধবশত তার দাসদাপীকে অর্থাৎ 
(সেবকগণকে এবং রথখানিকে পর্যন্ত শান্তি দিয়ে থাকেন। 

(খালশুড়-_লাটি। 

1) বিননাচস্পতি_সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা 7 
বঙ্গদেশের কুমারহটট্রামে বাস করতেন। 

লোক সংঘ্ট-লোকের ভিড় 

আলিয়া রাম -বন্ধীপের সামনে গঙ্গার অপর পাড়ে 


অৱস্থিত। 


কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥ ১৪২ 
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ। 
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস অপরাধ।। ১৪৩ 
পাষণ্তী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে। 
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণগ্রেমে ॥ ১৪৪ 
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু--শুনি নৃসিংহানন্দ৷। 
পথ সাজাহল মনে পাইয়া আনন্দ ॥ ১৪৫ 
কুলিয়ানগর হৈতে পথ রসে বান্ধাইল। 
নিৰ্বৃপ্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল ৷ ১৪৬ 
পথে দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী। 
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পৃন্করিণী॥ ১৪৭ 
রতববান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল। 
নানা পক্ষী কোলাহল সুধাসম জল॥ ১৪৮ 
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা। 
কানাইর নাটশালা'খ পর্যন্ত লইল বান্ধিঞা॥ ১৪৯ 
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে 
পথ বান্ধা না যায়, ৃসিংহ হইলা বিন্মিতে॥ ১৫০ 
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বগণ। 
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥ ১৫১ 
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া 
জানিবে পশ্চাৎ, কহিনু নিশ্চয় করিয়া॥ ১৫২. 
গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন। 
সঙ্গে সহম্রেক লোক যত ভক্তগণ॥ ১৫৩ 
বা মাহা যায় তাহা কোটি সংখা লোক। 
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক| ১৫৪ 
হা খাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে। 
সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ভ হয় পথে ॥ ১৫৫ 
ছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম। 


গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম৷৷ ১৫৬ 


গনৃষিংহাননদ _নুষিংহানন্দব্রব্চারী। এর নাম ছিল 


রদ দ্মচারী। ইনি ছিলেন নৃসিংহের উপাসক। 


নিরব পুষ্প বৌঁটাশূলা ফুল। 
'খকানাইর নাটশালা_করাজমহল থেকে তিন ক্রোশ দূরে 


| অবস্থিত। 
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তাহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন। 

কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥ ১৫৭ 

গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া। 

কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥ ১৫৮ 

বিনা দানে এত লোক খাঁর পাছে হয়। 

সেহত গৌসাঞি- ইহা জানিহ নিশ্চয়। ১৫৯ 

কাজী যৰন ! ইহার না করিহ হিংসন। 

আপন ইচ্ছায় বুলুনা”। ধীহা উঁহার মন॥ ১৬০ 

কেশব ছত্রীরে রাজা বার্তা পুছিল। 

প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥ ১৬১ 

ভিখারী সম্যাগী করে তীর্থ পর্যটন। 

ভারে দেখিবারে অহিসে দুই চারিজন॥ ১৬২ 

ঘবনে তোমার ঠাই করয়ে লাগানি। 

তার হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরো হানি॥ ১৬৩ 

বাজারে প্রবোষি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া। 

চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া॥ ৯৬৪ 

দৰীর খাসেরে'" রাজা পুছিল নিডুতে। 

গোঁসাঞির মহিমা ঠেঁহো লাগিলা কহিতে। ১৬৫ 

যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গৌঁসাঞা"!। 

তোমার দেশে তোমার ভাগো জন্মিল আসিঞা।। ১৬৬ 

তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে কার্ষসিদ্ধি হয়। 

ইহার আশীর্বাদে তোমার সর্বত্রেতে জয়। ১৬৭ 

মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন। 

তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সমণ)॥ ১৬৮ 

তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জান 

তোনার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ ॥ ১৬৯ 

রাজা কছে_ শুন মোর মনে যেই লয়। 

_ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহো নাহিক সংশয় ॥ ১ ১৭০ 

অিবুলুন_জমণ করুন। 

(খদবীর খাস--বাদশা হুসেন শাহ প্রদত্ত শ্রীরাপগোস্নামীর 
উপাষি। 

(তোমার গৌসাঞ্া-_তোমার ঈশ্থর। যার জনা মদল ও 
সর জয় হচ্ছে--সেই ঈশ্ঘরই এই সম্যাপী। 

"বিষ্ণু অংশ সম-_ভগবান বিষ্ণুর নিকট থেকে পালন- 
শজ পান বলে রাজাকে বিষ্ণু অংশ সম বলা হয়। 


এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে 
তবে দবীর খাস আইলা আপনার ঘরে॥ ১৭১ 
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিঞা। 
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইঞা।। ১৭২. 
অর্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভূ-স্থানে। 
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে॥ ১৭৩ 
তারা দুই জন জানাইলা প্রভুর গোচরে। 
নূপ-নাকরমন্লিক'$ আইলা তোমা দেখিবারে॥ ১৭৪ 
দুই গুচ্ছ তৃণ দৌহে দশনে ধরিএখ()। 
গলে বন্তু বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হএঞা॥ ১৭৫ 
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্ূল। 
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥ ১৭৬ 
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি। 
দৈন্য করি স্তুতি করে যোড় হাত করি।। ১৭৭ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতনা দয়াময়। 
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥ ১৭৮ 
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচকাজ। 
তোমার অগ্রেতে প্রভু ! কহিতে বাসি লাজ॥ ১৭৯ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিস্ধৌ পূর্ববিভাগে 
সাধনভভ্তিল্্য্াম্‌ (২1৬৫) 
মন্তুল্যো নাস্তি পাপায়া নাপরাধী চ কশ্চন। 
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিংবুবে পুরুষোত্তম ৷ ১০ 
অন্য়-মতুল্যঃ পাপাত্মা (আমার সমান পাপী) ; 
কশ্চন নান্তি (কেহই নাই) ; অপরাধী চ নাস্তি 
(অপনামীও নাই) ; পুরুষোভ্তন (হে পুরুষোত্তন !) ; 
পরিহারেহপি (তোমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেও) ; মে লজ্জা (আমার লজ্জা); কিংত্রবে (কী 
আর বলিব)? 
অনুবাদ--আমার সমান পাপী এবং আমার সমান 
অপরাধীও আর কেউ নেই। হে পুরুযোত্তম ! কী আর 
(শু সাকর মল্লিক--বাদশা হুসেন শাহ প্রদত্ত শ্রীসনাতনের 
উপাধি। 
গিদুশনে ধরিঞা --দীতে ধরে ; অর্থাৎ অতান্ত দীনতার 
সঙ্গে 
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বলৰ, তোমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও আমার 
লঙ্জা হচ্ছে। 
পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার। 
আমি বহি জগতে পতিত নাহি আর॥ ১৮০ 
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার। 
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥ ১৮১ 
ত্রান্মণ-জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর। 
নীচসেবা না করে নহে নীচের কর্পর/্॥ ১৮২ 
সবে এক দোষ তার হয় পাপাচার। 
পাপরাশি দহে নামাভাসে”তে ভোমার॥ ১৮৩ 
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন। 
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥ ১৮৪ 
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে। 
অধম পতিত পাগী আমি দুইজনে || ১৮৫ 
শ্েেজাতি শ্রেচ্ছসেবী করি শ্লেছেকর্ম। 
গোব্রান্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।। ১৮৬ 
মোর কর্ম | মোর হাথে গলায় বান্ধিঞা। 
কুবিষয় বিষ্টাগর্ঠে দিয়াছে ফেলাইয়া।। ১৮৭ 
আমা উদ্ধারিতে বলী" নাহি ত্রিভুবনে। 
গতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥ ১৮৮ 
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল। 
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল।॥ ১৮৯ 
সত্য এক বাত কহে শুন দয়াময়। 
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয়॥ ১৯০ 
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া€। সফল। 
অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥ ১৯১ 
গঁকুপর-সাস ; ভূত। 
ও)নামাজস-_নমীর (ভগবান) প্রতি লক্ষা না রেখে 
নামের উচ্চারণকে নামাভাস বলে। 
(গ) মোর কর্ম আমার পরার কর্ম: পূর্বজস্োর কর্মফল। 
(ঘাব্লী _বলবান ; শক্তিশালী। একমাত্র ভুমি (মহাপ্রভু) 
ছাড়া আমাকে উদ্ধার করতে পারে, এমন আর কেউই 
ত্ৰিভুবনে নেই। 
গিৰাত-বাকয, কথা। 
গশবদয়া_নিজের দয়া। 


তথাহি--যামুনমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্রে (৫০) 
ন মূষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ। 
যদি মে ন দয়িষাসে তদা দলীয় নাথ দুর্গভঃ ॥ ১৯ 
| _ অন্বয়_নাথ (হে নাথ !) ; অগ্রতঃ মে একং 
| বিজ্ঞাপনং { তোমার সাক্ষাতে আমার এক নিবেদন) ; 
শৃণু শ্ৰেৰণ কর) ; [ইদং] (ইহা) ; পরমার্থং এব 
(যথার্থই) ; ন মৃধা (মিথ্যা নহে); যদি মে ন দয়িষ্যসে 
(যদি আমাকে দয়া না কর) ; তদা তব দয়নীয়ঃ দুর্লভঃ 
(তাহা হইলে তোমার দয়ার যোগ্যপাত্র দুর্লভ হইবে)। 

অনুবাদ হে নাথ ! তোমার কাছে আমার এক 

নিবেদন আছে, শোনো _এ মিথ্যে নয়, বধার্থই। যদি 
তুমি আমাকে দয়া না কর, তবে তোমার দয়ার যোগ্য 
পাত দুর্লভ হবে অর্থাৎ তোমার দয়ার যোগ্য পাত্র আর 
কোথাও পাবে না। 

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ্‌ ক্ষোভ। 

তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥ ১৯২ 


ভবন্তমেবানুচরমিরন্তরং 
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ। 
কদাহনৈকান্তিকনিতাকিদ্ধরঃ 
পরহ়্িষ্যামি স নাথ জীবিতম্‌ ৷ ১২ 
| ভন্বয়_নাথ] (হে নাথ !) ; সঃ অহং 


কদা (আমি কখন) ; [তে] (তোমার) ; এঁকান্তিক- 
নিত্যকিন্করঃ (একান্ত অনুগত নিতাদাস) ; [সন্] 
(হইয়া) ; সলাথ জীবিতং (সনাখ-জীবনকে) ; 
প্রহুর্য়িষ্যামি (আনন্দিত করিব) ? ভবন্তং এব নিরন্তরং 
(তোমাকেই সর্বদা) ; অনুচরন্‌ (সেবা করিয়া) 7! 
প্রশান্তনিঃশেষ মনোরথান্তরঃ সন্‌ (অনারূপ 
মনোবাসনা হইতে সমাকরাপে বিমুক্ত হইব)। 

অনুবাদ-__হে নাথ ! অন্য সমন্ত বাসনা পরিতাগ 
করে, কবে তোমার একান্ত অনুগত দাস হয়ে সর্বদা 
তোমার সেবা করতে করতে আমি আমার সনাথ- 
ভ্ীবনকে আনন্দিত করে ভুলব ? 
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শুনি প্রভু কহে শুন রূপ-দবীর খাস। 

তুমি-দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ১৯৪ 

আছি হৈতে দৌহার নাম-রূপ সনাতন। 

দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥ ১৯৫ 

দৈনযপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার। 

সেই পন্রীন্ারা জানি তোমার ব্যবহার॥ ১৯৬ 

তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রী দ্বারে। 

তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক পাঠাইল তোমারে ৷" ১৯৭ 

তথাহি--শিক্ষাশ্নোকঃ 
পরব্যসনিনী নারী বাগ্রাপি গৃহকর্মসু। 

তদেবাস্বাদয়তান্তর্ণবসঙ্গরসায়নম ॥ ১৩ 

অন্তয় _পরব্যসনিনী নারী (পরপুরুষে আসক্তা 
কুলরমদী) ; গৃহকর্মস বাগ্রাপি (গৃহকর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত 
থাকিয়াও) ; অন্তঃ তদেব (হৃদয়ে সেই পূরবন্থাদিত) ; 
নবসঙ্গরসায়নং আস্বাদয়তি (পরপুরুষের সহিত সেই 
নবসঙ্গমসুখ মনে মনে আস্বাদন করে)। 

অনুবাদ --পরশুরুযে আসজ্তা কুলরমনী গৃহকর্মে 
অতান্ ব্স্ত থেকেও পূর্বাস্থাদিত পরপুরুষের সঙ্গে সেই 

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন। 

তোমা দৌহা দেখিতে মোর ইহা জাগমন॥ ১৯৮ 

এই মোর মনের কথা কেহো নাহি জানে। 

সভে বোলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে॥ ১৯৯ 

ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে। 

ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥ ২০০ 

জন্মে জন্মে তুমি দুই কিন্মর আমার। 

পুরাতন দাস--ব্রজগীলায় ঘ্রীরূপ গোস্বামী ছিলেন 
শ্রীরূপমঞ্জরী এবং শ্রীসনাতন গোস্থারী ছিলেন শ্রীরতিমঞ্দী 
বা ্রীলবঙ্গমঞ্জরী ; এঁরা প্রভুর নিত্যপরিকর ; তাই পুরাতন 
লাস বলা হয়েছে। 

(গদৈনাপত্ী__দৈনাসূচক পর। 

(গারাজকার্ধে নিযুক্ত থেকেও কীভাবে ভগবৎ-সেবায় 
হনকে নিয়োজিত রাখা যায়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার 
জন্য শ্রীরূপ-সনাতনের কাছে প্রভু শ্লোক লিখে 
পাঠিয়েছিলেন। 


অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার ২০৯ 

এত বলি দৌহার শিরে ধরে দুই হাথে। 

দুই ভাই প্রভ্ুপদ নিল নিজ মাথে। ২০২. 

দৌহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে ৷ 

সভে কৃপা করি উদ্ধারহ দুই জনে॥ ২০৩ 

দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগগণে। 

‘হরি হরি’ বোলে সভে আনন্দিত মনে॥ ২০৪ 

নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর। 

মুকুন্দ-জগদানন্দ-মুরারি-বক্রেশ্বর ৷৷ ২০৫ 

সভার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই। 

সভে বোলে-ধন্য তুমি পাইলে গৌঁমাঞি।॥ ২০৬ 

সভা পাশ আজ্ঞা লঞা চলন সময়। 

প্রভুপদে কহে কিছু করিয়া বিনয়। ২০৭ 

ইহা হৈতে চল প্ৰভু ! ইহা নাহি কাজ। 

যদাপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ"! ॥ ২০৮ 

তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি। 

তীর্ঘযাত্রায় এত সংঘ) ভাল নহে ীতি।॥ ২০৯ 

খাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি। 

বৃন্দাবন যাত্রার এই নহে পরিপাটী।॥ ২১০ 

যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়। 

তথাপি লৌকিক-লীলা লোকচেষ্টাময় ৷৷ ২১১ 

এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন। 

প্রভুর সেইগ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন। ২১২ 

প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা। 

দেখিল সকল তাহা কৃষ্ণরিত্রলীলা'"॥ ২১৩ 

সেই রাত্রে প্রভু তাহা চিন্তে মনে মন। 

“সঙ্গে সংঘ ভাল নহে’ বলিল সনাতন॥ ২১৪ 

মধুরা যাইৰ আমি এত লোক সঙ্গে। 

ঘা দ্ৌড়ুরাজ-- হোমেন শাহ। 

সংঘট_লোকের ভিড়। 

গকুঝরিতলীলা --জনত্রতি আছে, দিনাজপুরে ছিল 
বাণরাজার বাড়ি। তার কন্যা উদার হরণকালে শ্রীকৃষ্ণ 
ওইছ্থানে অবস্থিতি করেন ; সেসব চিহ্ন বিন্ছু বিন্চু তখনও 
ছিল, প্রভু তা দর্শন করেন। ওই স্থানের আধুনিক নাম কানাইর 
নাটশালা। 
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কিছু সুখ না পাইব, হবে রসভঙ্গে॥ ২১৫ 
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন। 
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥ ২১৬ 
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাদান করি। 
'ীলাচলে যাৰ’ বলি চলিলা গৌরহরি॥ ২১৭ 
এইমভ চলি চলি আইলা শান্তিপুরে। 
দিন পাচ সাত রহিলা আচার্যের ঘরে॥ ২১৮ 
শচীদেবী আনি তারে কৈল নমস্কার। 
সাত দিন তার ঠাই ভিক্ষা ব্যবহার॥ ২১৯ 
ভীর ঠাঞি আজা লঞ্া করিলা গমনে। 
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে॥ ২২০ 
জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে। 
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে॥ ২২১ 
বলভদ্র ভট্টাচার্য পণ্ডিত দামোদর। 
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল।॥ ২২২ 
দিনকথো তাহা রহি চলিলা বৃন্দাবন। 
লুকাঞা চলিলা রাত্রে নাজানে কোনজন।। ২২৩ 
বলভদ্ৰ ভট্টাচার্য রহে মাত্র সঙ্গে। 
ঝাড়িখণ্ড পথে ৯) কাশী আইলা মহারঙ্ে॥ ২২৪ 
দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন। 
মধুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন॥ ২২৫ 
লীলাছল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির। 
বলভদ্র কৈল তীরে মণুরার বাহির॥ ২২৬ 
গঙ্গাতীর-পথে লগা প্রয়াগে আইলা। 
শ্রীর্প আসি প্রভুকে তাহাই মিলিলা॥ ২২৭ 
দপ্ুবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা। 
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা॥ ২২৮ 
শ্ৰীরূপের শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন। 
আপনে করিলা বারাণসী আগমন।॥ ২২৯ 
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিল সনাতন। 
দুই মাস রহি ঠাঁহে করাইল শিক্ষণ॥ ২৩০ 
মখুরা পাঠাইল তারে দিয়া ভক্তিবল। 


সন্ন্যাপীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল।॥ ২৩১ 


আিবাড়িষগ্ড পথে_বনপথে। 


ছয় বংসর এঁছে প্রভু করিলা বিলাস। 

কভু ইতি উতি গতি, কু ক্ষেত্রে বাস॥ ২৩২. 
মধ্যলীলার করিল এই সূত্র গণনা 
অন্তালীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ॥ ২৩৩ 
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা। 
আঠার বর্ষ তাহা বাস, হা নাহি গেলা ৷ ২৩৪ 
গ্রতিবর্ধ আইসে সব গড়ের ভক্তগণ। 
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন॥ ২৩৫ 
নিরন্তর নৃতা-গীত-কীর্তন-বিলাস। 
আচগালে শ্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ॥ ২৩৬ 
পত্ডিত গৌঁসাঞ্র কৈল নীলাচল বাল। 
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥ ২৩৭ 
জগদানন্দ ভগবান গোবিন্দ কাশীশ্বর। 
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপদামোদর॥ ২৩৮ 
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি। 
প্রভুসদে এই সব কৈল নিত্য ছিতি॥ ২৩৯ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস। 
বিদ্যানিধি ৰাসুদেৰ মুরারি যত দাস॥ ২৪০ 
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস। 
তাহা সভা লঞ্গ গ্রভুর বিবিধ বিলাস॥ ২৪১ 
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি- অস্ত সে সব। 
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ২৪২. 
তবে রূপ গোঁসাঞির পুনরাগমন। 

তার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি সঞ্চারণ॥ ২৪৩ 
তবে ছোট তরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড। 
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাকাদগু ৷ ২৪৪ 
তৰে সনাতন গোৌমাঞির পুনরাগমন। 
জাষ্ঠমাসে প্রভু তারে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২৪৫ 
তুষ্ট হঞা পুনঃ তারে পাঠাইল বৃন্দাবন। 
অন্বৈতের হাথে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥ ২৪৬ 
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিড়ৃতে। 
তারে পাঠাইল গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ ২৪৭ 
তবেত বল্পভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা। 
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাহারে কহিলা॥ ২৪৮ 
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প্রদ্যয্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে। 
কৃষ্ণকথা শুনাইল-কহি তার গুণে॥ ২৪৯ 
গোপীনাথ পটনায়ক রামানন্দ ভাতা। 
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা॥ ২৫০ 
রামচন্দ্র-পুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইলা*'। 
বৈষাবের দুঃখ দেখি অর্ধেক রাখিলা ॥ ২৫১ 
্রঙ্গা্ু ভিতরে হয় টৌদভুবন। 
টৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ॥ ২৫২ 
মনুষোর বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে। 
মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥ ২৫৩ 
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ। 
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ভন॥ ২৫৪ 
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচনে। 
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ডনে॥ ২৫৫ 
উদ্ধতা করিতে হৈল সভাকার মন। 
স্বতন্ত্র হুইয়া সভে নাশাবে ভুবন।। ২৫৬ 
দশদিকের কোটি কোটি লোক হেনকালে। 
‘জয় কৃষচৈতনা? বলি করে কোলাহলে॥ ২৫৭ 
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দকুমার। 
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥ ২৫৮ 
বহুদূর হৈতে আইলা হঞা বড় আর্ড। 
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥ ২৫৯ 
শুনিয়া লোকের দৈন্য আর্দ্র হৈল হৃদয়। 
বাহিরে আসি দরশন দিল দয়াময় ২৬০ 


বাহু তুলি বোলে প্রভু “বোল হরি হরি।' 
উঠিল শ্রীহরিধবনি চতুর্দিগ ভরি ২৬১ 
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন। 
প্রভুরে “শুর” বলি করয়ে স্তবন॥ ২৬২ 
স্তৰ শুনি প্ৰভুরে কহয়ে শ্রীনিবাস। 
ঘরে সপ্ত হও, কেন বাহিরে প্রকাশ॥ ২৬৩ 
কেশিখাইল এ লোকে, কহে কোন ৰাত। 
ইহা সভার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাথ। ২৬৪ 
সূর্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে। 
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে।। ২৬৫ 
প্রভু কহেন- শ্রীনিবাস ! ছাড় বিডম্বনা। 
সভে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা॥ ২৬৬ 
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান। 
অভান্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম॥ ২৬৭ 
রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা। 
চিড়া দধি মহোৎসব তাহাই করিলা॥ ২৬৮ 
তার আজ্ঞা লঞ্া গেলা প্রভুর চরণে। 
প্রভু তারে সমর্িল স্বরূপের স্থানে॥ ২৬৯ 
ব্ৰহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্সা্র। 
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর॥") ২৭০ 
এইত কহিল দধ্যলীলার সূত্রগণ। 
অন্তালীলার সূত্রের করি বিস্তার বর্ণন॥ ২৭১ 
শ্রীন্ূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃঞ্চদাস॥ ২৭২ 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধাখণ্ডে মধালীলাসৃত্রবশর্নং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ। 


'»দাটাইলা__ সজ্োচ করল, কমাল। 
"্চ্মান্বর__চামভার বহির্বাস। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বিচ্ছেদেহশ্মিনগ্রভোরস্তালীলাসুন্ানুবর্ণনে। 
গৌরস্য ১ 
অন্বয়-অন্তলীলা সুক্রানুর্ণনে (অন্তলীলার 
সূত্রানুবৰ্ণনযুক্ত) ; অস্মিন্‌ বিচ্ছেদে (এই পরিচ্ছেদে) ; 
প্রভোঃ গৌরসা (শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর) ; কৃষ্ঃবিচ্ছেদ- 
গ্লাপাদি [গরীকৃষ্বিনহজনিত প্রালাপাদি) ; অনুবর্াতে 
(বর্ণিত হুইতেছে)। 
অনুবাদ-এই পরিচ্ছেদে তন্তালীলার সূত্রানুবর্ণন 
অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীকষ্ণ-বিরহনিত 
শ্রলাপাদি বর্ণনা করা হচ্ছে। 


শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর! 

কৃষ্ণের বিরহু-স্কর্তি হয় নিরন্তর ২ 

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে। 

এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে। ৩ 

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। 

ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ) ৪ 

রোমকূপে রক্তোদ্গাম দন্ত সব হালে") 

ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥ ৫ 

গন্ঠীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব। 

ভিত্ত্যে মুখ-শির ঘসে-ক্ষত হয় সব॥” ৬. 

তিন দ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে। 

কতু সিংহদারে পড়ে কডু সিদ্ধুনীরে॥ ৭ 

রমন চেষ্টা-আন্তিময় আচরণ ; এক করতে গিয়ে 
আর এক করা। 

প্রলাপময় বাদ-_বার্থ বাক্য বা অকারণ বচন। 

(খদ্ত সব হালে _জীতগুলি সব নড়ত। 

সতীরবাড়ির ভিতরের নির্জন ঘরকে শষ্টীরা বলে। 
শ্ৰীনন্নহাশ্ভু নীলাচলে শ্রীমৎ কাশী মিশ্রে্ বাড়িতে গণতীলায় 
বাস করতেন। সেখানে এখনও প্রভুর পাদুকা ও কাথা সযক্রে 
রক্ষিত আছে। 

নিগ্রা-লব-_নিদ্রার লেশ। 


চটক-পর্বতশ) দেখি গোবর্ধন ভ্রমে। 
থাঞা চলে আর্তনাদে করিয়া ক্রন্দনো। ৮ 
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জান। 
তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূষ্া যান ৯ 
কাহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার। 
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥ ১০ 
হত্ত-পদের সন্ধি যত বিভন্তি' প্রমাণে। 
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম রহে হ্থানে॥ ১১ 
হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে। 
প্রবি্ হয়_কৃর্মকূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥ ১২. 
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ। 
মনেতে শূন্যতা বাকো হাহা হতাশ। ১৩ 
কাঁহা করো কীহা পাঙ প্রজেন্দরন্দন। 
কাহা মোর শ্রাণনাখ মুরলীবদন॥ ১৪ 
কাহারে কহিৰ কেবা জানে মোর দুখ। 
ব্রজেন্জন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥ ১৫ 
এই মত বিলাগ করে বিহ্বল অন্তর। 
রায়ের নাটক”) শ্লোক পঢ়ে নিরন্তর॥ ১৬ 
তথাহি-গল্লাথবল্লতনাটকে তৃতীয়াঙ্কে নবমশ্লোকে 
মদনিকাং প্রতি শ্ৰীরাধিকাবান্তম্‌। 
গ্রেমাচ্ছেদরূজোহৰগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা 
স্থানাস্থানমবৈতি নাগি মদনো জানাতি নো দুৰ্বলাঃ। 
জনো বেন চানদুঃখমথিলং নো জীবনং বাশ্রবম্‌ 
ছিরাপোব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ| ২ 
অন্ধয়-অয়ং হরিঃ (এই শ্রীকৃষ্ণ) ; প্রেমচ্ছেদ- 
রুজঃ ন অবগচ্ছতি ( প্রেমবিচ্ছেদজাত রোগ অবগত 
নহেন) ; চ প্রেম বা (এবং প্রেমও) ; স্থানাস্থানং ন 
অবৈতি (স্থানাস্থান জানে না) ; মদনোহপি নঃ দুৰ্বলান 
জানাতি (মদনও আমাদিগকে দুর্বল বলিয়া জানে না) ; 
(খ)চটক-পর্বত--পুরীব নিকটবর্তা একটি পর্বতের নাম। 
শেৰিতন্তি-এক বিঘত। 
(রায়ের নাটক রায় রামানন্দের শ্রীজগনাখবল্লড 
নাটক। 
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চ অন্য (এবং অন্য ব্যক্তি) ; অন্যদুঃখং অখিলং ন বেদ 


অন্যের যেদুঃখ মনে, অনা তাহা নাহি জানে, 


(অন্যজনের সকল দুঃখ জানে না) ; বা জীবনং ন সত্য এই শাস্ত্রের বিচানে। 
আশ্রবং (জীবনকে বিশ্বাস নাই) ; ইদং যৌবনং (এই | অন্যজন কাহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসথী, 
যৌবন) ; দ্বিরীণি এব দিনানি (দুই তিন দিনই) ; হাহা, যাতে কহে ধৈর্য থরিবারে॥ ২১ 


বিধেঃ কা গতিঃ (হায় বিধাতা ! কী গতি হইবে ?)। 


অনুবাদ এই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিচ্ছেদের বেদনা 
জানেন না ; প্রেমও আবার স্থান-অস্থান কিছুই জানে 
না। মদনও আমাদের দূর্বল বলে জানে না। অন্যলোকও 
অন্যলোকের দুঃখ সব বুঝতে পারে না। আমার 
জীবনকেও বিশ্বাস নেই ; এই যৌবনও দুই-তিন দিনই, 
(অল্প সময়) থাকবো হায় বিধাতা ! এখন আমার কী 


গতিহবে? 
অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ ৷ 
উপজিল প্রেমাঙ্ধু, ভাঙ্গিল যেদুঃখপুর, 
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান। 
পরনারী বধে লাবধান 0) ১৭ 
সখি হে! না বুঝিয়ে বিধির বিধান: 
সুখ লাগি কৈল প্ৰীত, হৈল দুঃখ বিপরীত, 
এৰে যায় না রহে পরাণ॥ ১৮ 
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে ছানাস্থান, 
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে। 
জু শঠের গুণ ভোরে, হাখে গলে ৰান্ধি মোরে, 
রাখিয়াছে, নারি উকাশিতে ॥%) ১৯ 
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ, 
পাঁচ ৰাণ সন্ধে অনুষ্ষণ। 
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে, 
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥%) ২০ 
ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর-_ প্রেমভজগনিত দুঃখরাশি। 
নাহি করে পান-_অনুভব করে না ; অবগত নয়। 
শঅগেয়ান--অন্ঞান। 
নারি উকাশিতে-- খুলতে পারি লা। 
'গাতনুহীন _শরীর শূনা, অনঙ্গ। মহাদেবের কোগানলে 
কামদেবের দেহ অক্মীভূত হয়েছিল, সেই থেকে কামদেব 
তনুহীন। 


কৃষ্ণকৃপা-পারাবার, কডু করিবেন অঙ্গীকার, 
সখী তোর এ বার্থ বচন। 

জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল, 
ততদিন জীবে!) কোন্‌ জন॥ ২২ 

শত বৎসর পর্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত, 
এই ৰাক্য কহু না বিচারি। 

নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন, 
সে যৌবন দিন-দুই-ঢারি॥ ২৩ 

অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়া অভিরাম, 
পাঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে। 

কৃষ্ণ গছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন, 
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥ ২৪ 

৷ এতেকবিলাপকরি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি, 

উদাড়িয়া দুঃখের কপাট। 

ভাবের তরজ-বলে,  নানারূগে মন চলে, 

আর এক শ্লোক কৈল পাঠ॥ ২৫ 

তথাহি_-গোস্বামিপাদোভঃ শ্লোকঃ 
শ্রীকৃবলদপাদিনিষেবণং বিনা 

বর্থানি মেহহানাখিলেন্রিয়াণ্যলমূ। 
পরদ্রোহে পরবীণ-পরকে পীড়া দিতে প্রবীণ বা নিপুণ। 
পাচবাশ__সল্মোহন, উদ্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্ব্ভন। 
সক্ষে সন্ধান করে, লক্ষ্য করে। 

(খোঅনোর কথা কি আর বলব, তুমি যে আমার পরাপ্িথা 
সন্ধী, আমার দুঃখের দুঃখিনী, তুমিও আমার মনের দুঃখ 
জানতে পার না। যদি জানতে, তাহলে আমাকে ধৈর্য ধারণ 
করতে বলতে না। 

'িন্ধীবে_জীবিত থাকবে। 

[বারে কৃষ্ণ করে নল--খার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের চিন্ত আকৃষ্ট 
হ্যা 
ভেনিজধাম-নিজের  তেজ।  অভিরাম-সুন্দর। 
ভারে-নিক্ষেপ করে, ডুবিয়ে দেয়। 
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্ীন্রীচেতন্যচরিতাদূত 


পাষাণগুষ্বে্ধনভারকাণাহো 
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥ ৩ 
অন্বয়-শ্রীকৃষ্ত্ূপাদিনিষেবণং বিনা (প্রীকৃষ্ণের 
রূপাদির সেবা ব্যতীত) ; মে অহানি (আগার 
দিনগুলি) ; অখিলেন্রিয়াণি (এবং ইন্টিয়সকল) ; 
লং বার্থানি (সম্যকরূপে ব্যর্থ) ; হতত্রপঃ (নির্লজ্জ) 
[সন্] (হইয়া) ; পাষাণ শুষেন্ধনতারকাণি তানি 
(পাষাণ ও শুল্ক ইন্ধনের বোঝার ন্যায় সেই সমস্ত দিন ও 
ইন্টিয়বর্গকে) ; অহো কথং বা ধারয়ামি (আহা 
কীরূপেই বা ধারণ করি?) 
অনুবাদ-শ্রীকৃষ্ষের বাপাদির সেবা হাড়া আমার 
দিনগুলো এবং ইন্জিয়গুলো সমন্তই বিফল। আহা ! 
পাষাণ ও শুদ্ধ কাঠের মতো বেঝাস্বরূপ এই 
হইন্দিয়গুলোকেই বা আমি নির্লজ্জ হয়ে কেমন করে 
বহন করি, আর দিনগুলোকেই বা কেমন করে যাপন 
করি। 
অসার্থহ । যথারাগঃ॥ 
বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃতজন্বস্থান, 
যে না দেখে সে চাদবদন। 
সে নয়নেকিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ, 
সে নয়ন রহেকি কারণ। ২৬ 
সখি হে ! শুন মোর হতবিধি বল্)। 
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্িয়গণ, 
কৃষ্ণ বিনু সকল বিফল ২৭ 
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিলী, 
তার প্রবেশ নাহি যেশ্রবণে। 
কাণাকড়ি ছিন্রসম, জানিহ সেই শ্রবণ, 
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ২৮ 


মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল, 
যেই হরে তার গর্ব মান। 
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সমন্ধ, 


্ৰংলীগানামৃতধাম--বংপীগানরাপ অনৃতের অহয়। 

লাবপ্যানৃত জন্মস্থান --সৌন্দৰ্যরাপ, অমূতের উৎপত্ভি- 
স্থান। 

(গহ্ত্বিধি বল-পুৰ্দেব বল ; দুরদৃষ্টের শক্তি। 


সে নাসা ভন্্রারগ) সমান ॥ ২৯ 
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত, 
i ts 
তার স্বাদ যে না জানে, জাগ্িয়া না মৈল কেনে, 
সে রসনা ভেকজিস্থা সম ॥()৩০ 
কৃষণকর-পদতল, কোটী চন্দ সুশীতল, 
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি। 
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার, 
সেই বপু লৌহসম গণি৬॥ ৩১ 
করি এত বিলপন, প্রভু শচীনন্দন, 
উষাড়িয়া হৃদয়ের শোক। 
দৈন্য নিৰ্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে, 
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥৪৩২, 


ভেবজিত্বা সম_তেক বা ব্যান্ড জিত দারা কোনো রসই 
আস্বাদন করতে পারে না। বরং বর্ষাকালে ভেকের সা যে 
শব্দ করে, তার ছারা সর্পকে আহ্মান করে নিজের মৃত্যুকেই 
ডেকে আনে। এইরূপ যে জিহ্া দ্রীকৃষের অধরামৃত গ্রহণ 
করতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের গু৭লীলা-কীর্তন করতে পারে 
না, সে দ্িহাও কালনর্প সম অকল্যাণ বা ত্রিতাপ স্ানাকেই 
আহ্বান করে। 

(চলৌহলম গণি _ কঠিন লোহা যেমন কর্মকারের 
আগুনে পোড়ে এবং হাতুডির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তেমনি 
যে দেহ কৃষেঃর কর-পদতলের স্পর্শ পায়নি, তা ্রিতাপ 
জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকে এবং কাম-ক্রোধাদির পদাঘাত পেতে 
থাকে। 

অদৈন্য-দুউখ, ভয় ও অপরাধবশত নিজেকে নিকৃষ্ট জ্ঞান 


বিষাদ--অভিলযিত বস্তু না পাওয়ায় অনুতাপ। 
অবসাদ--অবসন্তা। 
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তদাম্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমডূৎ। 
পুনর্যাস্মিয়েষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং 
বিধাস্যামনতম্মিমখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ।। ৪ 
অন্বয়-অসৌ মধুরিপুঃ (সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ) ; 
দৈবাৎ যদা লোচনপথং যতঃ (আমার শুভাদৃষ্টবশত 
খন নয়নপথে উপনীত হইলেন) ; তদা মদন হত কেন 
(তখন দুষ্ট মদনস্বারা) ; অস্মাকং চেতঃ আহৃতম্‌ অভূঙ 
(আমাদের ঘন অপহৃত হইয়াছিল) ; পুনঃ যন্মিন্‌ এষঃ 
(আবার যে সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণ) ; ক্ষণমপি দৃশোঃ 
পদৰশীং এতি (ক্ষণেকের জন্যও নয়নপথে আসিবেন) ; 
তন্মিন্‌ অখিলঘটিকা (সেইকালে সমন্ত ঘটিকা বা 
মুহূর্তকে) ; রত্বথচিতাঃ বিবাস্যামঃ (রতুন্বারা মণ্ডিত 
করিব)। 
অনুবাদ_সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আমার 
শুভদৃষ্টবশত যখন নয়নপথে এসেছিলেন, তখন দুষ্ট 
মদন আমাদের মনকে অপহরণ করেছিল। আবার যে 
সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণেকের জন্যও নয়নপথে 
রত ছারা মণ্ডিত করে রাখব। 


প্রায় কি দেখিনু, _ কিবা আমি প্রলাপিনু, 
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ৷ ৩৫ 
শুন মোর প্রাণের বান্ধব ! 
নাহি কৃষ্-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন, 
দেহে্ডিয় বৃথা মোর সব॥ ৩৬ 
খুন কহে হায় হায়,  গুলস্বরাপ রামরায় 
এই মোর হৃদয়নিশ্চয়। 
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার, 
এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৩৭ 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (৯০।৩১।১) 
তোষণীকৃতবাখ্যায়াং ধূতো ন্যায়ঃ 
কইঅবরহিঅং পেন্দং ণহি 
হোই মাণুসে লোএ। 
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে 
হোন্তন্মি কো জীঅই॥ ৫ 
অন্বয় -আগুসে লোএ (মনুষ্যলোকে) ; কই অব 
রহিঅং (কৈতর-রহিতং _-কপটতাহীন, নিক্কপট) ; 
পেন্মং (প্রেম) ; গহ হোই (ন ভবতি_হয় না) ; জই 
হোই (যদি তবতি যদি হয়) ; ক্যা বিরহ (কাহার 


অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥ ? নিয়হে হোন (বিরহে ভবতি বিরহ: 
যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে, , ; কঃ (কে) ; জীঅই (জীবতি জীবিত 
সেইকালে আইলা দুই বৈরী। রা 
আনন্দআর মদন, _ হরিনিল মোর মন,  অনুবাদ-_মনুষালোকে অকপট গ্রেম হয না, যদি 
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি ॥ ৩৩ হয়, তাহলে কারো বিরহ হয় না ; যদি বিরহ হয়, 
পুন বদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন, | তাহলে কেউ জীবিত থাকে না। 
তবে সেই ঘট, ক্ষণ, পল অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।॥ 
দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত আভরণ, অকৈতব কৃষ্ণপ্ৰেম, যেন জান্বুনদ হেম, 
অলঙ্কৃত করিমু সকল॥ ৩৪ সেই প্রেম নূলোকে না হয়। 
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন), যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, 
তারে পুছে_আমি না চৈতন্য। বিয়োগ হইলে কেহো না জীয়য়॥ ৩৮ 
সবটা-দণ্ড। (এআকৈতব কৃষ্ণপ্ৰেম, যেন জাগুনদ হেম-_কষগ্রেম 


ক্ষণ_আঠারো নিমেষে এক কাষ্ঠা ; ত্রিশ কার্ঠায এক 
কলা, ত্রিশ কলায় এক ক্ষণ সময় হয়। 

পল--এক দণ্ডের যাট ভাগের এক ভাগ সময়। 

২দুইজন-_স্বরাপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ। 


কগটতাহীন অর্থাৎ স্বমুখবাসনাশূন্য কৃষণসুদৈক তাৎপর্যময় 
শ্রেম_া সপ্তুদবীপা গৃথিবীর জনদু্বীপের নদ (বা লি), যাজদ্ু 
(জোনুরা) ফলের রসে পরিপূর্ণ ; সেই নদীর উভয় তীরে যে 
বিশুদ্ধ স্বৰ্ণ জন্মে, তার ঘতো। 
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শীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


এত কহি শচীসুত, শ্লোক পঢ়ে ডদ্তুত, 
শুনে দৌহে একমন হৈয়া। 

আপন হৃদয় কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, 
তবু কহি লাজবীজ খাঞ্া ॥ ৩৯ 


বিভর্মি যং প্রাপপতঙ্গকান্‌ বৃথা। ৬ 
অ্য়-_হরৌ দরাপি (শ্রীকৃষ্ণে স্বন্সমাত্র) ; 
প্রেষগন্ধঃ মে নাস্তি (প্রেমের গন্ধ আমার নাই) ; 
(সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং ক্রন্দামি (লৌভাগ্যাতিশয় 
প্রকাশ করিতেই ক্রন্দন করি) ; যৎ (যেহেতু) ; 
বংশীবিলাস্যানন লোকনং বিনা (বংশীবিলাসী 
শ্রীকৃষ্ণের সুখদর্শন বাতীতও) ; প্রাপপতদকান্‌ বৃথা 
'বিভর্মি (প্রাণপত্গকে বৃথা ধারণ করিতেছি)। 
অনুবাদ -্লীকৃষেঃঠ আমার লেশমাত্রও প্রেমণন্ 
নেই। আমি নিজে যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, তা প্রকাশ 
করতেই কীদি। যরি আমার প্রেম থাকত, তাহলে 
বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখ না দেখেও কি এই 
প্রাগপতঙ্গকে বৃথা ধারণ করতে পারতাম? 
অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।। 
দূরে শুদ্ধ প্রেম-গন্ধ+ কপট প্রেমের বন্ধ, 
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়। 
তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগা প্রখ্যাগনাঙ্। 
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪০ 
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে টাদমুখ, 
যদ্যপি সে নাহি আলন্বন। 
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, 
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ |) ৪১ 
'প্ব-সৌভা্া ্রধ্যাপন_নিজের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করি 
বা জানাই। 
যাতে বংশীধবনি রূপ সুখ জন্মে, সেই টাদমুখ না 
দেখে নিরবলম্বল হয়েছি; তথাপি আমি নিজদেহে যে প্রীতি 
করছি এ কেবলই কামের রীতি, প্রেমের রীতি নয় ; সেই 
কামের রীতিতেই প্রাণকীটকে ধারণ করছি। 


কৃষাপ্রেম সুনির্মল, যেন শু্ধ গঙ্গাজল, 
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধ। 
নির্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অনা দাগে, 


শুক্ল বস্তে যৈছে মসীবিন্দুগ ॥ ৪২ 
শুদ্ধ প্রেম সুখসিদ্ধ, পাই তার এক বিন্দু, 
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। 
কহিবার যোগ্য নহে, তখাপি বাউলে কহে, 
কহিলে বা বেবা পাতিয়ায়।(9 ৪৩ 
এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দসনে, 
নিজভাব করেন বিদিত। 
ৰাহ্যে বিষ স্বালাহম, ভিতরে আনন্দময়, 
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত॥ ৪৪ 
এই গ্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বন), 
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন। 
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, 
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৪৫ 
তথাহি-বিদন্ধমাধবে (২1৩০) 


জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরান্েনৈৰ বিজ্রান্তয়ঃ॥ ৭ 


(শুরু বন্ধে যৈছে মসীবিষ্ট_সাদা কাপড়ে কু কালির 
চিহ্ন যেমন ধরা পড়ে, তেমনি সুনির্যল কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে 
সামান্যতম অনাবাসনা থাকলেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। 

তথাপি বাউলে কহে --বাতুল, পাগল। কৃষ্ণপ্রেম- 


 সুখসিধুর একবিপু পান বলেও লোক বাউল বা ব্যাকুল হয়ে 


যায়, ব্যাকুল হয়ে সেই সুখের বর্ণনা করতে যায়। 
পাত্িয়ায়--প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে। 

(9)তপ্ত ইক্ু-ৰ্বণ-ইমুদণ্ড আন্তে ঝলসে তপ্ত থাকতে 
থাকতে চিবিয়ে খেলে অত্যন্ত সুস্থাদু লাগে৷ তবে তপ্ত ইনু 
মুখে রাখা নিতান্ত কষ্টকর হলেও অতাধিক সুস্থাদুবশত ত্যাগ 
করা যায় না। ঠিক কৃষ্ণপ্রেমও তেমনি, বাইরে বিষদ্থালার 
মতো কষ্টকর হলেও ভিতরে অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভব 
হয়__তাই কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ করা যায় না, তা পরম উপাদেয় 


মধ্যলীলা (বিতীয় পরিচ্ছেদ) 
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অন্তুয় - সুন্দরি (হে সুন্দরী নান্দীমুখি 1); 
পীড়াডিঃ (ব্যাধি যন্ত্রণায়) ; নবকালকৃটকটুতাগর্বস্য ৷ 
নির্বাসনঃ (কালসর্প শাবকের বিষের গর্বনাশকারী) ; 
মুদাং নিঃসান্দেন (আনন্দের ক্ষরণদ্ধারা) ; সুধা- 
মধুরিমাহঙ্কার সন্ধোচনঃ (অমৃত-মাধূর্যের অহংকার 
সংকোটন-করী) 3 নন্দনন্দনপরঃ প্রেমা (নন্দনন্দন 
বিষয়ক প্রেম) ; যসা অন্তরে জাগর্তি (যীহার অন্তরে 
জাগরিত হয়) ; তেন এব অস্য (তাহার দ্বারা এই 
প্রেমের) ; বক্রমধুরাঃ বিক্রান্তয়ঃ (কুটিল ও মধুর 
পরাক্রম) ; স্ফুটং জ্বায়ন্তে (পরিস্কাররূপে জানিতে 
পারি)। 

অনুবাদ_দেবী পৌর্ণমাসী নান্দীযুৰিকে ৷ 
বলেছিলেন, “সুন্দরী ! কৃষ্ণল্রেম যাঁর অন্তরে জাগে, 
কেবল সেই জানতে পারে এই প্রেমের কুটিল অথচ 
মধুর বিক্রম। এ প্রেমের এমনই যন্ত্রণা যে, সর্পশাবকের 
বিষের গর্বকেও তা দূর করে দেয় ; আবার যখন এ 
প্রেমের আনন্দধারা ক্ষরিত হতে থাকে, তখন অমৃতের 
মাধূর্যনিত অহংকারকেও ছাড়িয়ে যায়।ঃ 

যেকালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাযসুভদ্রা-সাথ, 
তবে জানে আইলাডু কুরুক্ষেত্র। 

সফল হৈল জীবন,  দেখিপু পদ্থলোচন, 
জুড়াইল তনু-মন-নেত্ৰ ৷ ৪৬ 

গরুড়ের সমিধানে, রহি করে দরশনে, 
সে আনন্দের কি কহিব বলে। 


(শোঁসূর্যগহণের স্লান উপলক্ষে ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে 
এসেছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দবন থেকে নন্দ-যশেদাদি 
এবং শ্রীরাধিকাদি প্রে্নসিগণও ল্লান উপলক্ষে কুরুক্ষেত্র 
সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শ্রীরাধার 
মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল --শেষ বায়ো বছর জগন্নাথ 
শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখে রাধার ভাবে বিভাবিত 
জ্ঞাগরিত হত। তিনি যেগ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নীলাচলে আছেন 
একথা ভার মনে উদিত হত না; তিনি সর্বদা 
লে মনে শ্রীকৃষণকে চিন্তা করতেন বলে শ্রীজগন্লাথকেও 


গরুড়ন্তষ্ডে তলে, আছে এক নিয়খালে, 
সে খাল ভরিল অশ্রজলে ॥()৪৭ 
তাহা হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বলি, 
নখে বরে পৃথিবী লিখন) 
হাহা কাহা বৃন্দাবন, কহা গোপেজ্রনন্দন, 
কাহা সেই বংশীবদন॥ ৪৮ 
কাহা সে ত্রিভঙ্গটাম, কাহা সেই বেণুগান, 
কীহা সেই যমুনা-পুলিন। 
কহা রাপবিলাস, কাহা নৃত্য গীত হাস, 
কাহা প্রভু মদনমোহন ৷৷ ৪৯ 
উঠিল নানাভাব ৰেগ, মনে হৈল উদ্বেগ, 
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে। 
প্রবল বিরহানল, ধৈর্য হৈল টলমল, 
নানা শ্লোক লাগিলা পঢ়িতে ॥ ৫০ 
তথাহি-কৃষকর্ণামুতে একচন্থারিংশঃ শ্লোকঃ 
অমূনাধনানি ছিনান্তরণি হরে তুনালোকনমন্তরেণ। 
অনথবৰন্ধো বরুণৈকসিন্ধো হাহ হা হন্ত কথং নয়ামি।। ৮ 
অদ্বয়-হা হস্ত, হা হন্ত (খায় হায়, হায় হায়) ; হে 
অনাথবন্ধো হে করুণৈকসিন্ধো ! হে হরে ! (হে 
দীনবন্ধু, হে করুণাসাগর, হে হরি) ; ত্বদালোকনং 
অন্তরেণ (তোমার দর্শন ব্যতীত) ; অধন্যানি অমুনি 
দিনান্তরাণি (দুঃখজনক এই সমস্ত দিলরাত্রির 
সুহূ্গুলি) ; কথং নয়ামি (কীরূপে আমি অতিবাহিত 
করিব) ? 
অনুবাদ-হাফ় হায়! হায় হায়! হেদীনবন্ধো ! হে 
করুণাসিন্ধো ! হে হরি ! তোমার দর্শন ছাড়া সমস্ত 
দিনরাত্রির দুঃখজনক এই ক্ষণ মুহূর্তগুলো আমি 
(খবলে- প্রভাব, পরাক্রম, উচ্ছাস। 
ভরিল অশ্রজলে-_গরুড় স্তপ্ভের মূলদেশে একটি গর্ত 
আছে। জগ্লাথ দর্শনে মহাপ্রভুর যে প্রেমাশরনির্গতি হত, সেই 
অশ্রুতেই ওই স্র্তটি পূর্ণ হয়ে যেত। আর প্রত রাধাভাবে 
বিভোর হয়ে ভাবতেন যে, তিনি কুরক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে 
দেখছেন? 
(পৃথিবী লিখন--নথ্রে সাহায্যে মাটিতে আকা ; অভীষ্ট 
বন্তুর অপ্াপ্তিজনিত নলোবেদনা প্রকাশের লক্ষণ 
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রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


কীভাবে কাটাব? 

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রি দিনে, 
এই কাল না যায় কাটন। 

তুমি অনাথের বন্ধ, অপার করুণাসিন্ধু, 
কৃপা করি দেহ দ্রশন॥ ৫১ 

উঠ্ভিলভাবচাপল,''৷ অন হইল চঞ্চল, 
ভাবের গতি বুঝান না যায়। 

অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন, 
কৃষ্ণ ষ্ঠাঞি পুছেন উপায়॥ ৫২ 


তথাহি-কৃষ্ণকৰ্ণামৃতে দা্রিংশঃ প্লোকঃ 
ত্বচ্ছৈশবং  অ্রিভুবনাছুতমিতাবেহি 
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাবিগম্যম্‌। 
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি 
মুদ্ধং মুখাস্থজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাজ্যাম্‌ ৷৷ ৯ 
অন্বয় _ভচ্হৈশবং (হে কৃষ্ণ ! তোমার শৈশব 
অর্থাৎ কৈশোর) ; মচ্চাপলঞ্চ (এবং আমার 
চপলতা) ; খ্রিছুৰনাঞ্ুতং ইতি ভবেহি (ত্ৰিভুবনে ইহা 
অত্ুত জানিবে) : | এতদ্বয়ং] (এই দুইটি বস্তু) ; তববা 
মন বা অধিগন্যং ( তোমার অথবা আমারই জানিবার 
যোগ্য); তৎ নিরলং (তাই দুর্লভদরশন) ; মুরলীবিলাসি 
মুদ্ধং (মুরলীভূষিত তোমার মনোহর) : মুখামুজং 
(বেদনকমল) ; ঈক্ষণাভ্যাং উদীক্ষিতং (দুই নয়ন ভরিয়া 
দর্শন করিবার নিমিত্ত) ; কিং কনোমি (ফী উপায় 
করিব) ? 
অনুবাদ--হে, কৃষ্ণ ! তোমার শৈশব অর্থাৎ 
কৈশোরলীলা এবং আমার চপলতা--এদুটি ত্ৰিভুবনে 
অন্তুত বলে জানবে। এই দুটি বস্তু তোমার, না হয় 
আমারই জানবার যোগা_ অনা কারো নয়। এখন 


তোমার সেই অসমোর্াধূ্যযুক্ত মুবলীভুষিত মনোহর | 


মুখকমল, দুই নয়ন ভরে দেখবার জন্য কী উপায় করি, 
বলতো? 
যথা রাগঃ ॥ 
তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল, 
কভাৰ চাপল--রাগ এবং দ্বেষাদিজনিত চিত্তের লতা বা 
গান্তীহীনতাকে চাপল বলে। 
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এই দুই তুমি-আমি জানি। 

কাঁহা করো কাহা যাঙ, কাহা গেলে তোমা পাঙ, 
তাহা মোরে কহত আপনি ॥ ৫৩ 

নানা ভাবের প্রাবলা, হৈল সন্ধি শাবলা, 
ভাবে ভাবে হৈল মহারপ। 

উৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোবামর্ধ আদি সৈনা, 
শ্রেমোন্মাদ সভার কারণ ॥) ৫৪ 

মত্তগজ ভাবখণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবল, 
গজবুদ্ধে বনের দলন। 

প্রভুর হৈল দিঝোন্মাদ”), তনু মন অবসাদ, 
ভাবাৰেশে করে সম্বোধন ৫৫ 


(খ)সঞ্ধি- এক কারণ বা বছ কারণ জনিত দুই বা বহুভাৰ 
একত্র মিশ্রিত হলে তাকে সন্ধি বলে। 
| শাবল্য-ভাবসমূহের পরস্পর সমাকরাপে মর্দনকে শাবলা 
বলে। 

ৎসুক্য _ অভীষ্ট বস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা 
বশত কালবিলন্ব যখন অসহ্য হয়ে উঠে, তখনই তাকে 
উৎসূক্য বলে। 

রোধ _ উগ্রতা ; অপরাধ ও কটুক্তি প্রভৃতিজনিত 
ক্রোধকে উগ্রতা বলে। 

অমর্য -তিরঞ্লর ও অপমানাধিজনিত অসহ্ষিহতার নাম 
অমর্ষ। 

উন্মাদ অতিশয় আনন্দ, আপদ ও বিরহাদিজনিত 
চিন্তবিভ্রমকে উন্মাদ বলে। অষ্টহাস, নৃত্য, সংগীত, 
বার্থচে্টা প্রলাপ, ধাবন, চিৎকার ও বিপরীত ক্রিয়াদি এর 
কার্য। 

(গা দিবযো্াদ _মহাভাব দুই প্রকার -রূঢ় ও অধিরূড়। 
অধিরূড় মহাভাক আবার দুই রকম--মোদন ও মাদন। মোদন 
হ্াদিনী শক্তির পরমাবৃত্তি _যা সর্বশ্রেষ্ঠ। এহ মোদন শ্রীরাধা 
| ভিন্ন অন্য কোথাও দেখা যায় না। প্রবিশ্লেষ-দশায় এই 
(মোদনকে মোহন বলে। এই মোহনে বিরহাদি জনিত সমস্ত 
| সান্তিকতাৰ সৃন্দীপ্ত হয়। এই মোহন যখন অনির্ঘচনীয় গতি 
প্রাপ্ত হয়, তখন মী বৈচিত্র দশা লাভ করে, তধনএকে 
| দিঝোগ্সাদ বলে। উদ্‌যূর্ণা ও টিবরজল্লাদি ভেদে দিঝোগ্সাদ 
বছুবিধ। দিযোগ্মাদ দশায় ভ্রমন চেষ্টা ও গ্রলাপময় বাক্যাদি 
দেখাযায়। 


মধ্যলীলা (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি- শ্রীকৃষ্ণকৰ্ণামৃতে চগ্ারংশঃ শ্লোকঃ 
হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো 
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো। | 
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম 
হাহা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ ১০ 
অন্বয়_হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো (হে 
দেব! হেদয়িত! হেত্রিভুবনের একমাত্র বন্ধু!) ন 
কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো (হে কৃষ্ণ! হে চপল! 
হেকরুলাসিন্ু !) ; হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম 
(হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নাভিরাম !) ; হাহা মে 
দৃশোঃ পদং (হা হা! আমার নয়নদ্বয়ের গোর) £ নু 
কদা ভবিতাসি (কখন তুমি হইবে ?) 
অনুবাদ_হে দেব! হেদয়িত ! হে ভুবনবন্ধু ! হে 
কৃষ্ণ ! হে চপল ! হে করুণাসিন্ধু ! হে নাথ! হেরমণ! 
হেনয়নাভিৱাম ! হা! হা! আমার চক কবে তোমায় 
দেখতে পাবে! 
যথা রাগঃ | 
উন্াদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্কুরণ, 
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান। 
সোসুষ্ঠ বচন রীতি, মানগর্ববাজন্ততি, 
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান 11৫৬ 
(প্র মান প্রেমবিবাশের দ্বিতীয় স্তরের নাম সেহ, 
ভৃইীয় স্তরের লাম মান এবং চতুর্থ স্তরের নাম প্রপয়। এই 
স্েহ আরও উৎকর্ষ লাভ করে যখন নব নব মাধুর্য অনুভব 
করায় এবং নিজেও কুটিলডাব ধারণ কবে, তখন তাকে মান 
বলে। 
মান উৎকর্ষ লাভ করে যখন এমন অবস্থায় উপনীত হয়, 
যাতেপ্িয়জনের দঙ্গে নিজেকে অভেদ মনে করে--তথন ওই. 
সৎকর্ম প্রাপ্ত মানকে প্রণয় বলে। “মানো দধানো বিশ্স্তং 
ক্র প্রোচাতে।' উ. নী. ॥ ৭৮ ॥ 
সান্ুষ্ঠ বচন _ পরিহাসদুক্ত বাক্যডদ্রী। 
গর্ব সৌভাগ্য, রূপ, যৌবন, গুণ, সর্বোনতযান্রয় এবং 
হেতু অন্যের অবস্াকে গর্ব বলে। পরিহাস বাকা, 
বশত উত্তর না দেওয়া, নিজের অঙ্গ দর্শন, নিজের 
গোপন, অনোর কথা না শোনা ইতাদি গর্বের লক্ষণ। 
বাজস্থুতি_নিশ্দাঞ্ছলে স্তি ও স্ততিচ্ছলে নিন্দাকে 
ক্যান্তন্ত = অলংকার বলে। 


তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভবনের নারী যত, 
তাহে কর অভীষ্ট ভ্রীড়ন। 

ভুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত, 
মোর ভাগ্যে কর আগমন | ৫৭ 


ভুৰনের লারীগণ, সভা কর আকর্ষণ, 
তাহা কর সব সমাধান। 
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ওঁছে কোন্‌ পানর, 


তোমারে বা কোন করে মান )৫৮ 


(শণতুমি দেব ভ্রড়ারত" থেকে "দেহ দরশন' পর্যন্ত 
মহাপ্রভুর উক্তি। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাসচছলে দেবা 
বলে সম্বোধন করাতে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীতে ভীডাপরায়ণ, 
অন্য নারীতে আসক্ত এটাই সূচিত হচ্ছে ; ঘীরাধীরমধ্যা 
নায়িকা দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রত 
শ্ৰীবৃক্ণকেলক্ষ্যকরে বক্রোক্তি কলে বলছেন--হে কৃষ্ণ তুনি 
ত দেব ; অন্য নারীর সঙ্গে ্রীড়া করে থাক, তবে এখানে 
এসেছ কেন ? এখানে তোমার কী প্রয়োজন ? _ এটাই 
‘দেব’ শব্দের ব্যাখ্যা। 

“তুমি মোর দয়িত' _যখন মনে করলেন, বক্রোক্তিরপ 
তিরস্কারাদি শুনে শ্রীকৃষ্ণ চলে গিয়েছেন, তখন আবার তাকে 
দেখার জন্য উৎসুক হয়ে কদহান্তরিতা নায়িকার ভাবে শ্রীরাধা 
বলছেন _ “তুমি মোর দয়িত. আগমন।' এখানে 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য গুংসুক্য-ভাবের উদয় হয়েছে এবং 
অন্য ও উৎসুকা এই দুই ভাবের সন্ধি সম্পন্ন হয়েছে। 

(গা'আৰার যখন মনে করলেন, শ্রীকৃষ্ণ ভার আহ্ানে তার 
কাছে এসে অপরাধ ক্ষমা করার জনা অনুনয়-বিনয় করছেন, 
তখন আবার  অসুযার উদয় হল। তাহ পরিহাস 
করে বক্রোন্তি সহকারে বলতে লাগলেন_“ভুবনের 
নারীগণ.....সব সমাধান’ । এখানে অনর্ষের অনুগত অসৃয়ার 
উদয় হওয়ায় ধীমধ্যা নায়িকার স্বভাব ব্যক্ত হয়েছে (যে 
নায়িকা অপরাধী প্রিয়কে উপহাসসহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে 
তাকে দীরমধ্যা বলে)। 

আবার যখন যনে করলেন, বক্রোক্ত শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝি 
চলে গিয়েছেন, তখন আবার তার দর্শলের জন্য অত্যন্ত 
উৎকষ্িত হয়ে বলতে লাগলেন _“তুমি কৃষ্ণ চিন্তহর..... 
কোন করে মান।" এইজন্য এখানে উৎসুকোর অনুগত মতি 
নামক ভাবের উদয় হয়েছে। এটা গ্লোকের ‘কৃষ্ণ’ শব্দের 
ব্যাখ্যা। 


8 


রশ্রীচেতনাচরিতামূত 


তোমার চপল মতি, নাহয় একত্রে স্থিতি, 
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ। 
তুমি ত করুণা-সিন্ধ, আমার প্রাণের বন্ধ, 


তোমায় মোর নাহি কত রোষ 1৫৯ 
তুমি নাথব্রজপ্রাণ,  ব্রজের কর পরিত্রাণ, 
বহুকার্ষে নাহি অবকাশ। 
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন, 
এ তোমার বৈদগ্্য বিলাস |) ৬০ 


মোর বাকা নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি, 
শুন মোর এ স্তুতি বচন। 

নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ, 
হা হা পুনঃ দেহ দরশান ৬৯ 

স্তম্ভ কল্প প্রস্বেদ, লৈবর্্য অশ্ৰু স্বরভেদ, 
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। 

হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়, 
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মৃ্িত॥/)৬২ 


(আবার মনে করলেন, ভার আহ্থানে শ্রীকৃষ্ণ যেন 
আবার এসে অনুনয়-বিনয করে বলছেন-_£হে প্রিয়ে আমি 
তো অন্য কোথাও যাইনি? কুঞ্জের বাইরেই ত ছিলাম; কেন 
বৃথা রাগ করছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" একথা শুনে আবার 
সউগ্রভাবে আবিষ্ট হয়ে অতন্ত ক্রোধভরে বললেন-_ “তোমার 
চপলমতি.......নাহি কিছু দোষ।" এখানে উ্র ভাবের উদয় 
হওয়ায় অধীরসঞ্া-নামিকীর ভাব ব্যক্ত হচ্ছে। 

(যে নায়িকা জ্োংপ্রকাশ-পূর্বক নিজের কান্তাকে নিষ্ঠুর 
বাকা প্রয়োগ করে, তাকে অধীরা বলে)। 

আবার মনে করলেন, “হায় হায়, আমার কুকি শুনে 
কৃষ্ণ তো চলে গেলেন ? এবার গেলে আর বুঝি আসবেন 
না?" তাই অতান্ত দৈনাভাবে বলতে লাগলেন_তুমি তো 
" এখানে ৬গ্র ও 


আনতুমি লাখ পরজনাণ' এই প্লোকে শ্রীরাধা মনে 
করলেন__পুনরকার শ্রীকৃষ্ণ এসে বলছেন, “প্রিয়ে, বৃথা মান 
করে কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? প্রসম হও’ একথা শুনে 
অমর্ষের অনুগত অবহিথা ভাবে উদাসীনোর সঙ্গে যেন 
শ্রীরাধিকা বলছেন তুমি নাথ......নাহি অবকাশ” “ভুমি 
হলে প্রবাসীদের প্রাণ ; কথা বলিনি বলে মান করেছি মনে 
করেছ ? ব্রহ্মমী আমাকে মৌনত্রত গ্রহণ করিয়েছিলেন, 
এইজনা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারলাঘ না। আমার এ 
অপরাধ ক্ষমা কর।' এখানে অবহিখার (আকার-সংগোপন) 
উদয় হওযায় মীর প্রগণ্জ লায়িকার লক্ষণ ব্যক্ত হয়েছে। 

শ্রীরাধা আবার মনে করছেন _'দ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলে 
গিয়েছেন, সার বুঝি আসবেন না।” একথা মনে হতেই 
গপলভাবের উদয় হওয়ায় ভাবছেন _“যদি তিনি কৃপা করে 
আসেন তবে আর তাকে ছাড়ব না" এই ভেবে তার সঙ্গে 
মিলনের জনা গুৎসুকাবশত দৈনোর সঙ্গে বলছেন _ “তুমি 
আমার রমণ..... তোমার বৈদন্ধ-বিলাস।” এখানে চপল 
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ভাবের উদয় হয়েছে এবং দৈন্য ও চাপল্যের সন্ধি হয়েছে। 
| [তুমি দেব ক্রীড়ারত' থেকে ‘এ তোমার বৈদ্য বিলাস" 
পর্যন্ত প্রত্যেক পদের পূর্বার্ধে মান এবং দ্বিতীয়ার্ধে 
কলহান্তরিতার ভাব ব্যক্ত হয়েছে। যে নায়িকা সমীগণের 
সামনে শদানত-কান্তুকে পরিত্যাগ করে, পরে অত্যন্ত দুঃখ 
অনুভব করে ভাকে কনহান্ররিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, 
গ্লানি, সীর্ঘশ্বাদ প্রভৃতি কলহান্তরিত নায়িকার লক্ষন] 

গ্রীরাধার আত্যানে শ্রীকৃষ্ণ আবার এসেছেন মনে 
করে “আমি তাকে কতই না তিরস্তার করেছি, তাই তিনি 
চলে গিয়েছেন" _ এরকন ভেবে, আবার তাকে আগতে 
দেখে প্রবল উৎসুকোর সঙ্গে দুই বাহু বাড়িয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণকে 
আলিঙ্গন করতে গেলেন, তখন তাকে না পাওয়াতে 
হঠাৎ গ্রীরাধার বাহ্যস্ফৃর্ডি হল ; তখন অত্যান্ত বেদের সঙ্গে 
বললেন_“নয়নের অভিরাম......পুনঃ দেহ দরশন।' এবানে 
উৎসুকোর প্রাবলাহেতু ডাব-শাবল্য হয়েছে। এটাই শ্লোকের 
“নয়নের অচিরাম' শব্দের মর্ম। 

খন্ড আঃ আশ্চর্য ও অনৰ্থ থেকে সম্ত 
উৎপন্ন হয়, এতে বাকাদিশূন্যতা, নিশ্চলরতা, কর্ন ও. 
আনেষ্রিরের ক্রিয়া লোপ পায়। 

“প্ৰস্েদ’ (স্বেদ) হর্ষ, ভয়, ভোধাদি থেকে শরীরে যে: 
ক্লেদ বা আতা (ঘান) জন্মে, তাকে স্বেদ বলে। 

“পুলক” (রোমাঞ্চ) -আশ্র্য বন্ধুর দর্শন, হ্য, উৎসাহ ও 
ভয়াদি থেকে রোমাঞ্চ হয়। 

ধ্বরভেন' -বিযাদ, বিন্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াছি 
থেকে স্বরভেদ হয়, এতে স্বরে বিকৃতি জপ্নে ? গদগদ বাকা 
| হয়। 


কল্প’ _ ভয়, ক্রোধ, হৰ্ষাদি দারা গাত্রের যে চাঞ্চল্য 
হয়, তাকে কল্প বলে। 

“বৈবৰ্ণা' বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদিহেতু বৰ্ণবিকারের লাম 
বৈবৰ্ণ্য। এতে যনিনতা ও কৃশতা হয়ে থাকে। 


অধালীলা [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) 
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মূৰ্ছায় হৈল সাক্ষাতকার, উঠি করে হুহঙ্ধার, 
কহে--এই আইলা মহাশয়। 
কৃষ্ণের মাধুরীণে, নানা ভ্রম হয় মনে, 
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়) ৬৩ 
তথাহি- শ্রীকৃষণকর্ণামূতে ৬৮ শ্লোকঃ 
মার স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমগুলং নু 
মাধূর্যমের নু মনোনয়নামূতং নু। 
বেদীমূজো নু মম জীবিতবল্লভো নু 
কক্ষোহ্যনভ্ুদয়তে মন লোচনায়॥ ১১ 
অন্বয় স্বয়ং মারঃ নু (স্বয়ং কন্দর্প কী) ? ; 
মধুরদ্যুতি মণ্ডলং নু (মধুর কান্তিমশুল কী) ? : মাধূমং 
এব নু (মাধর্যই কী) ? ; মনোনয়নামৃতং নু (মনের ও 
নয়নের অমৃত কী) ? ; বেদীমৃজঃ নু (প্রবাস হইতে 
আগত বেদী উদ্মোচনকারী কান্ত কী) ? ; মম 
জীবিতবল্ডঃ (আমার জীবনবলপভ) ; অয়ং কৃষ্ণঃ (এই 
শ্রীকৃষ্ণ) ; মম লোচনায় অভ্যুদয়তে (আমার নয়নকে 
আনন্দ দিবার জন্য উদিত হইয়াছেন)। 
অনুবাদ _দূর থেকে ভারাবেশে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে 
দেখে শ্রীরাধা বলছেন-_ “হে সখি ! ইনি কি স্বয়ং 
কন্দৰ্প ? (আবার মাধূর্য অনুভব করে বলছেন না, 
কন্দর্পের মূর্তি তো এত মধুর নয় ? তবে) ইনি কি মধুর 
জোতিরাশি ? (না, জ্যোতিরাশির এত উমৎকারিতা 
থাকে না, তবে) ইনি কি মৃর্তিমান মাধুর্য 9 (না, কেবল 
মাধুর্যের দ্বারা মন ও নয়নের এত তৃপ্তি হয় না, তবে) 
'অগ্র'_ হয, ক্রোধ ও বিষাদাদির দ্বারা বিনা যত্রে চোখ 
থেকে যে জন বের হয়, তার নাম অ্। 
“মূর্জ্য' ৰা প্রনয়_সুখ ও দুঃপবশত চেষ্টা শূন্যতা ও 
জ্ঞালশৃন্যতার নাম প্রলয় বা মর্ছা। প্রলয়ে ডুমিতে পতনাদি হয়ে 
থাকে। 


এইভাবে রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর দেহে অষ্টসাড়্িক বিকার । 


| শ্রকটিত হল। 
প্রভু যখন মুষ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তখনই তিনি 
কের দর্শন পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দয়া করে দর্শন দিয়েছেন 


ইনি কি আমার মন ও নয়ন জুড়াবার অমৃত্ত ? 
(না, অমৃতের তো হাত-পা থাকে না, তবে) ইনি কি 
বেলীমূজ ? প্রবাস থেকে এসে যিনি আমার বেণী খুলে 
দেন ? (আবার কৃষ্ণের দিক চেয়ে থেকে আনন্দের 
সঙ্গে বগহেন), কী আশ্চর্য ! এ যে আমার প্রাণবল্লভ 
শ্রীকৃষ্ণ ! আনার নয়নকে আনন্দ দেবার জনা উপস্থিত 
হয়েছেন (সবীগণ! তেমরা দেখ)। 

যথা রাখই ৷ 

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিৰিশ্ব মূৰ্তিমান, 

কি মাধুৰ্য স্বয়ং মূৰ্তিমন্ত। 

কিবা মলো-নেত্রোৎসৰ, কিবা প্রাণবল্ভভ, 

সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥৬৪ 
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন, 
নানা রীতে সতত নাচায়। 

নির্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য মন্যু, 

এই নৃতো প্রভুর কাল যায়।॥%1৬৫ 
₹ খাৃতিবিস্ধ  জ্োিৱাশি। টি 

“কি মাধুর্য সং দৃ্তিমন্ত'_না, না, এ দ্যুতিরাশি নয় ; এ 
বোধ হয় স্বয়ং মাধুযইনূর্তি ধারণ করে উপস্থিত হযয়ছে। 

[' হে দেকা- ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তির পরে প্রতু মূর্ভ্তি হয়ে 
পড়েছিলেন ; সে অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে হুংকার 
করে তিনি উঠে বসলেন এবং শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়ে 
“মারঃ স্বয়ং নু’ শ্লোক গড়তে লাগলেন।] 

1গগুরু নানা ভাবগ্ণ-_ নানাবিধ ভাব গুরুত্বরাপ ; আর 
প্রভু শরীর ও মন তাদের শিষ্যসূরলাশ ৷ গুরু খেনন নানাভাবে 
মনকে নানাভাবে নৃত্য করায়। 

হর্ষ _অভীষ্বন্তর দর্শন ও প্রাপ্তিজনিত চিত্তের পরযুল্লতাকে 
হর্ষ বলে। রোমাদ ঘর্ম, অশ্রু, মুখের প্রকুলপতা, আবেগ, 
উন্মাদ, জড়তা, মোহ প্রভৃতি হর্ষের লক্ষণ। ভ-র.সি 
২819৮ 

ধৈৰ্য ধৃতি। জ্ঞান, দুঃখের অভাব, উত্তন বস্তু অর্থাৎ 
ভগবং-প্রেনলাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা, তাকে ধৃতি 
বলে 
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শ্রীীচৈতনাচরিতামৃত, 


চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, | রায়ের নাটক গীতি, 
করণমত শ্রীগীতগোবিন্দ 
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ৬৬ 

পুরীর বাইসলা মূখা, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য, 
গোবিন্দাদোর শুদ্ধ দাস্য রস। 

গদাধর জগদানন্দ,  স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ, 
এই চারি ভাবে প্রভু বশ।। ৬৭ 

লীলাশুক'"৷ মর্তাজন, তার হয় ভাবোচ্গম, 
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিল্ময়। 

ভাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়, 
তাতে হয় সর্ব ভাবোদর ॥ ৬৮ 

পূর্বেব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে", 
যবে আস্বাদন না হইল। 


'ত্ীপরমাননদপুরী শ্রীলমাধবেন্রপুরীর শিষ্য, অর্থাহ 
মহাপ্রভুর দীক্ষাপ্তর ্রীপাৎ ঈশরপুরীর সতীর্থ ; ফলে 
মহাপ্রভুর প্রতি তার বাৎসলাভাব। রায় রামানন্দের 
এ্্গানাদি শূন্য বিশুদ্ধ সখ্যভাব ; গোবিন্দ প্রমুখের শুদ্ধ 
দাসাভাব এবং গদাধর (শ্রীরাধার অংশবিশেষ), 'জগদানন্দ 
(সজ্ভামার অবতার) ও স্বরূপ দামোদর (ব্রজ্জের ললিতা সী 
প্রমুখের রসানন্দ অর্থাৎ মধুরভাব। এই চারভাবে প্রভু- 
রশীভূত। 

(খলরীলাশুক _্ীবিস্বমদল ঠানুরকে লীলাশুক বলে। 
প্ীর্মুতগরহ পাঠ করলেই বুঝা যায়। তবে সাধক- 
শরীরে প্রেম পর্ষতই শেষ সীমা, কিন্তু প্রেম-পরিগায 
ক্েহ্মানাদির উদয় হয় না ; তথাপি শীলাশুকে যখন তা | 
উদিত হয়েছে, তখন মহাভাবস্বরূপিণী রাখা ভাবাবিউ 
অবিচিপ্তাশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান ক্রীনন্যহাগ্রভুর যে এ 
সকল ভাবের উদয় হবে, তাতে আয় আশ্চর্য কী ? 

(গ)যোই তিন অভিলাষে _ শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা, নিজ 
মাধুর্য এবং নিজ মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীযাধার ফেনন আনন্দ। 
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয় ঘাত্র ; ভাতে আশ্রয়-জাতীয় ভাব না 
খাকায় ত্রজদীলায় তিনি তিনটি অভিলাষ পূর্ণ করতে 
পারেননি। বর্তমান কলিতে মাদনাঘা মহাভাবন্বরপ্ী 
শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করে শ্ৰীকৃষ্ণই গ্রীচেতনা হলেন এবং 
পূর্বোক্ত তিনটির আস্বাদন করলেন। 


শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার, 
নেই তিন বন্তু আস্বাদিল ৷ ৬৯ 
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল তক্তগণে, 
প্রেন-চিন্তাণির'” প্রভুর ধনী। 
নাহি জানে হ্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান, 
মহাপ্রভু দাভা-শিরোমণি॥ ৭০ 
এই গুপ্তভাব-সিন্ধু'"/, ব্ৰহ্মা না পায় যার বিন্দু, 
হেন ধন বিলাইল সংসারে। 
এঁছে দয়ালু অবতার, এঁছে দাতা নাহি আর, 
গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে॥ ৭১ 
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহো না বুঝায়ে, 
এঁছে চিত্র চৈতনোর রঙ্গ। 
সে-ই সে বুঝিতে পারে, চৈতনোর কৃপা ঘারে, 
হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ ॥ ৭২ 
চৈতন্যলীলারত-সার,  স্বরূপের ভাগার, 
ডেঁহো খুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে) 
তাহাকিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল, 
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥ ৭৩ 
যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে, 
ইতর জন নারিবে বুঝিতে। 
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন, 
সর্বচিত্ নারি আরাধিতে॥ ৭৪ 
নাহি কাহাসো বিরোধ, নাহি কীহা অনুরোধ, 
সহজ বস্তু করি বিবেচন। 
যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাহা হয় আবেশ, 
(ঘপ্রেসচিন্তাদণি _ প্রেমজপ চিন্তামণি। চিপ্তামণির কাছে 
যা চাওয়া যায়, তা-ই গাওয়া যায় ; তেমনি প্রেমের নিকটও 
যেযাচায় তা-ই পায়। 
(শগ্রপ্রভাব-সিন্ধু -ডাব রূপ সিন্ধু, যা সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপরে গুপ্ত ছিল ; অর্থাৎ ্জভাব, ্রপ্রেম। 
গেরঘুনাথের কণ্ে- শ্রীচতনোর শেষলীলা শ্রেষ্ঠ 
ব্রন্বরাপ। তা স্বরণ দামোদরের ভাগ্ডারে জমা ছিল। তিনি 
কৃপা করে রথুনাথ দাসগোস্বানীকে ওই সমস্ত জীলা 
জানিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে গ্রন্থকার (কৃষ্ণদাস 


| শোস্বামী। শুনে এই গ্ৰষ্থে তা বৰ্ণনা করলেন। 
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সহজ বস্তু না যায় লিখন।। ৭৫: 

যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো, 
কি অদ্ভূত চৈতন্যচরিত। 

কৃষ্ণে উপজিবে শ্রীতি, জানিবে রসের রীতি, 
শুনিলেই হইবে বড় হিত॥ ৭৬ 

ভাগৰত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়, 
তডু কৈছে বুঝে ত্ৰিভুৰন। 

ইহা শ্লোক দুইচারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি'”, 
কেনে না বুঝিবে সর্বজন।। ৭৭ 

শেষ-লীলার সূত্রগণ, _ কৈল কিছু বিবরণ, 
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়। 


(গতর লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকার অনেক 
সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। ইতর জন (যারা সংস্কৃত জানে 
না) হয়তো কিছুই বুঝতে পারবে না, শীলা বর্ণনে বেখানে 
যেমন শ্লোক ও দার্শনিক যুক্তির প্রয়োজন, সেখানে কিছু 
দুর্বোধ্য হেতু সকলের মনকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তবে 
দেওয়ার জন্য কেউ তাকে অনুরোধও করেননি। তিনি কেবল 
সহজ-বস্তুই বর্ণনা করেছেন ঠিক খা যেমন মেন হয়েছে, 
তিনি তেমন তেমন ভাবেই বর্ণনা করেছেন, কোনো রকম 
অভিজিত বা বিকৃত কমেননি। কারণ রাগদ্বেযের (অনুরাগ 
বিদ্বেষের) কারণে চিন্তে আবেশ জন্মে, ফলে নিরপেক্ষতা | 
বলায় থাকে না ; সে অবস্থায় ঝধাথখ তন ঠিকনতো লেখা 


মম না-তথন সত্যের জপলাপ হয়। 


“খাতার ব্যাখ্যা ভাষা করি প্রকার বলছেন, যে নূ- 
স্কৃত শ্লোকগ্ৰ্থে দিয়েছি, তার ঝ্যাথ্যাও বাংলা ভাষায় 


অর্থাৎ সংস্কৃত শ্লোক না বুঝলেও চলবে। 


থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ, 
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়। ৭৮ 

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, : লিখিতে কীপয়ে কর, 
মনে কিছু স্মরণ না হয়। 

না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে, 
তড় লিখি এ বড় বিস্ময় ॥ ৭৯ 

এইঅন্তালীলা-সার,  সূত্র-মধ্যে বিস্তার, 
করি কিছু করিল বর্ণন। 

ইহা মধ্যে মরিযবে,  বর্ণিতে না পারি তবে, 
এই লীলা ভক্তগণ ধন ৷৷ ৮০ 

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল, 
আগে তাহা করিব বিস্তার। 

যদি ততদিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে, 
ইাচ্ছা ভরি করিব বিচার॥ ৮১ 

ছোট বড় ডক্তগণ,  বন্দৌ সভার ্রীচরণ, 
সভে মোর করহ সন্তোষ । 

স্বরূপ গৌঁসাঞির মত, রূপরঘুনাথ জানে যত, 
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ৷৷ ৮২ 

শ্রীচৈতনা নিত্যানন্দ, অন্নৈতাদি ডক্তবৃন্দ, 
শিরে ধরি সভার চরণ। 

স্বরূপ রূপ সনাতন,  রঘুনাথ্রে শ্রীচরণ, 
ধূলি করি মন্তক ভূষণ ৷৷ ৮৩ 

পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, . ব্রজের বৈষ্ণবগণ, 
বন্দো তার মূখ্য হরিদাস। 

চৈতন্যবিলাস-সিদ্ধু,. কল্লোলের এক বিন্দু, 
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ৷৷ ৮৪ 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচৱিতামৃতে মধাখণ্ডে অভ্রালীলাসূতরবপর্নে প্রেমোস্থাদপ্রলাপবপর্নং নাম দ্বিতীয়ঃ পারিচ্ছেদঃ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


ন্যাসং বিধারোত্রণয়োহথ গৌরো 
বৃন্দাবনং গ্তমনা ভ্রমাদ্‌ যঃ। 
রাতে ভ্রমন শাস্তিপুরীময়িত্বা 
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোহস্মি॥ ১ 
অন্বয়-যঃ গৌরঃ (যে গৌরচন্র) ; অথ 
(অতঃপর-চবিবশ বৎসর গৃহস্থ আশ্রমে থাকার 
পর); ন্যাসং বিধায় (সম্যাসগ্রহণ পূর্বক) ; উৎপ্রণয়ঃ 
(প্রেমোল্মাত্ত হইয়া) ; বৃন্দাবনং গন্তমনাঃ (বৃন্দাবন 
গমনাভিলাধী) ; [সন] (হইয়া) ; ভ্রমাৎ 
(প্রেমবিহ্ূলতাজনিত ভ্রমবশে) ; রাড়ে ভ্রমণ (রাডুদেশে 
ভ্রমণ করিতে করিতে) ; শান্তিপুরীং অগ্িস্বা(শান্তিপুরে 
গমন করিয়া) ; ইহ ভক্তৈঃ ললাস (ওইস্থানে 
ভন্তগণের সহিত বিলাস করিয়াছিলেন) ; তং নতঃ 
অস্মি (সেই গৌরচন্্রকে আমি নমস্তার করি)। 
অনুবাদ_ যে গৌরচন্দ্র (চব্বিশ বছর গৃহস্থ 
আশ্রমে থাকার পর) সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রেমোস্ত্ত 
হয়ে বৃন্দাবনে যেতে গিয়ে ভুলবশত রাছদেশে 
বিলাস করেছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার 
করি। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১ 
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস। 
তার শুরলপক্ষে প্রভু করিলা সন্্যাস॥ ২ 
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃদ্দাবন। 
রাছদেশে তিন দিন করিলা ভ্রদণ॥ ৩ 
এই শ্লোক পঢ়ি প্রভু ভাবের আবেশে। 
হমিতেখ। পবিত্র কৈল সব রাদদেশে॥ ৪ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১১।২৩।৫৮) শ্লোকে 


অহং তরিষামি দুরন্তপারং 
তমো মুকুন্াত্তি নিষেবয়ৈব॥ ২ 
অন্ত সঃ অহং (দেই আমি) ; পূৰ্বতমৈঃ 
(প্রাটান) ; মহস্তিঃ তধ্যাসিতাং (মহাপুরুষগণের 
পরিষেবিত) ; এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং (এই পরাত্মনিষ্ঠা- 
জীবাত্মার স্বরূপ) ; আছায় (অবলম্বন করিয়া) ; 


| মুকুন্দাম্গ্রিনিষেৰয়া এব (শ্ৰীকৃষ্ণরণ সেবা দ্বারাই) ; 


দুরন্তপারং (দুন্তরণীয়) ; তমঃ তরিষ্যামি (ঘোর 
অন্বাকাররাপ সংসার উত্তীর্ণ হইব)। 
অনুবাদ _ পূর্বতন মহাপুরুষগণের আচরিত এই 
পরমাত্মনিষ্ঠাকে (জীবাত্মার স্বরূুপকে) অবলম্বন করে 
(কেবলমাত্র ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাদ্বারাই আমি দুস্তর অন্ধকার 
অর্থাৎ মায়াময় সংসার পার হব। 
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুরখ। বচন। 
মুকুন্দসেবন-ত্রত কৈল নির্ধারণ॥ ৫ 
পরাত্পনিষ্ঠামাত্র বেশ থারণ। 
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ (1৬ 
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া। 
কৃষ্ণ নিবেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ৭ 
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদ-চিহ্। 
দিক্‌-বিদিক্‌ জান নাহি কিবা রাত্রিদিনা। ৮ 
নিত্যানন্দ আচার্যরত্র মুকুন্দ তিন জন। 
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥ ৯ 
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক। 
প্রেমাবেশে ‘হরি’ বোলে খণ্ডে দুঃখ শোক।॥ ১০ 
গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া! 
রি হরি’ বলি উঠে উচ্চ করিয়া॥ ১১ 


(এিস্ুর__অবসী নগরবাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের 

(গাছেহের অতিরিক্ত আত্মা যে সুখ-দুঃখের অউীত এক 
শুদ্ধ চায় বস্তু, তাতে আমার বেশধারণ অর্থাৎ স্থিতিমাত্র বা 
আহ্থামাত্র আছে; সংসার থেকে যুক্তি পাওয়ার জন্য আমি 
কেবল এই আস্থার উপর নির্ভর করি না ; কারণ, একমাত্র 


শ্রীকৃষ্ণ সেবাতেই জীব সংসার থেকে উদ্ধার হতে পারে। 
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শুনি তা সভার নিকট গেলা গৌরহরি। 
“বোল বোল’ বোলে সভার শিরে হন্ত ধরি। ১২ 
তা সভারে স্তুতি করে--তোমরা ভাগাবান। 
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হুরিনাম॥ ১৩ 
গুপ্তে তা সভারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ। 
শিখাহল সভাকারে বরিয়া প্রবন্ধ *॥ ১৪ 
বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে। 
শঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ উীরে॥ ১৫ 
তবে প্রভু পুছিলেন-শুন শিশুগণ। 
কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন॥ ১৬ 
শিশু সব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল। 
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল। ৯৭ 
আচার্য-রত্েরে কহে নিত্যানন্দ গৌসাঞি। 
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচাৰ্যের ঠাঞি। ১৮ 
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে। 
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞ্া তীরে ১৯ 
তবে নবদ্বীপে ভুমি করিহ গমন। 
শচীসহ লঞ্া আইস সব ভক্তগণ ২০ 
তারে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়। 
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয়॥ ২১ 
প্রভু কহে -শ্রীপাদ ! তোমার কোথাকে গনন। 
শ্ৰীপাদ কহে তোমার সঙ্গে মাৰ বৃন্দাবন॥ ২২ 
প্রভু কহে_কতদূরে আছে বৃন্দাবন। 
তেঁহো কহেন-কর এই যমুনা দর্শন ২৩ 
এত বলি ভারে নিল গঙ্গা সঙ্িধানে। 
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা-জ্ঞানে॥ ২৪ 
“অহো ভাগ্য, যমুনার পাইল দরশন। 
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন॥ ২৫ 

তথাহি_-টৈতনাচদ্রোদয় নাটকে ৫ জঙ্ছে 

১৩ গ্লোকে মহাপ্রভুকৃতস্তুতিঃ 
চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ 
পরপ্রেমপাত্রী দরব্ত্রহ্মগাত্রী। 


(করিয়া প্রবন্ধ _দধুরবাক্ে তাদের স্্রীতি ও শ্রদ্ধা 
জন্ময়ে। 


অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী 
পবিশ্রীক্তিয়ামো বপুর্নিত্রপুত্রী। ৩ 
অন্বয় __চিদানন্দভানোঃ (নি্বিশেষ ব্রহ্ম খাঁহার 
অঙ্গকান্তি, সেই) ; নন্দসূনোঃ সদা পরপ্রেমপাতরী 
(নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা অত্যন্ত প্রেমপাত্রী) ; 
দরত্র্মগাত্রী (জলরপা-ত্রব্তরহ্মদেহ) 7 অঘানাং 
লবিত্রী (সমস্ত পাপ বিনাশকারিলী) ; জগৎক্ষেমধাত্রী 
মিত্রপৃত্রী (জগতের মঙ্গলদায়িনী সূর্ধকন্যা যমুনা) ; নঃ 
বপুঃ পৰিত্রীক্রিয়াৎ (আমাদের দেহ পবিত্র করুন)। 
অনুবাদ __নির্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গকান্তি, সেই 
নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যিনি নিত্য পরম প্রেমপান্রী, যার 
দেহ জল্ত্রহ্মস্বরূপ (অর্থাৎ যিনি চিন্রয় জলরূপে 
বিরাজিত), যিনি সমস্ত পাপ বিনাশকারিণী, জগতের 
মঙ্গলদায়িনী সেই সূর্ধকন্যা যমুনা আমাদের দেহ পবিত্র 
করুন। 
এত বলি নমঙ্করি কৈল গঙ্গান্ান। 
এক কৌনীন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥ ২৬ 
হেনকালে আচার্য গোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া। 
আইলা নূতন কৌগীন বহিরবাস লৈয়া॥ ২৭ 
আগে আসি রহিলা আচার্য নমক্কার করি। 
আচার্য দেখি বোলে প্রভু মনে সংশয় করি।। ২৮ 
ভুমিত অদ্বৈত গোঁসাঞ্ি হেথা কেন আইলা। 
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা॥ ২৯ 
আচার্য কহে তুমি যাহা সেই বৃন্দাবন। 
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আাগমন।। ৩০ 
প্রভু কহে_নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা। 
গঙ্গায় আনিয়া মোরে “মুলা” কহিলা॥ ৩৯ 
আচার্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন')। 
যমুনাতে স্থান তুমি করিলা এখন।॥ ৩২. 
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার। 
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্বে গঙ্জাধার॥ ৩৩ 
পশ্চিম ধারে যমুনা বহে তাহা কৈলা স্সান। 
আর্দ্র কৌগীন ছাড়ি শুদ্ধ কর পরিধান ৩৪ 


(ঘ ্রীপাদবচন-_ শ্ৰীনিত্যানন্দ-বাক্য। 
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প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস। 
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥ ৩৫ 
এক মুষ্টি অন্ন মুই করিয়ার্ছো পাক। 
শুকা-রুখা ব্যঞ্জন এক সৃপ আর শাক॥ ৩৬ 
এত বলি নৌকায় চড়াই নিল নিজ ঘর। 
পাদ-প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর॥ ৩৭ 
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্যানী)। 
বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য আপনি॥ ৩৮ 
তিন ঠাই ভোগ বাছাইল সম করি। 
কৃষ্ণের ভোগ বাঢ়াইন খাতুপাত্রোপরি।॥ ৩৯ 
বরিশা আঁনিয়াকলার আছটিয়া পাতেণ!। 
দুই ঠাই ভোগ বাড়াইল ভালমতে ৷৷ ৪০ 
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যয়ের ভ্তপ। 
চারিদিকে ব্যপ্জন-ডোঙ্গা আর ুদ্গ-সৃপ")॥ ৪১ 
ৰান্তক শাক" পাক বিবিধ-প্রকার। 
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ী মানকচু আর ৷ ৪২ 
দই মরিচ শুক্তা দিয়া সব কল মূলে। 
অমৃত-নিন্দক() পঞ্চবিধ তিক্ত কালে। ৪৩ 
কোমল নিশ্বপত্র সহ ভাজা বা্ডাকী। 
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি ৷ ৪৪ 
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর। 
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ-কুষ্মান্ড সকল প্রচুর॥ ৪৫ 
মধুরস্র বড়াত্রাদিশ। অন্তর পাঁচ ছয়। 
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥ ৪৬ 
'শুকা-রুখা_ শুকনো, তৈল ও ঘৃতাদিশূনা। 
ব্যঞনমধো কেবল এক ডাল আর শাক। 
(৯আচার্মাদী_ভীতদৈতাচা্যের গৃহিনী নীতাঠকুরালী। 
(গবত্রিশা জীঁঠিয়াকলা _ হে কলাগাছে বত্ৰিশ-হড়াযুক 
কলা হয়। 
আ্গটিয়া পাতে -- কলা পাতার আগায় অখণ্ড অংশকে 
আঙটিয়া পাত বলে। 
আুদাসূপ--মুগের ডাল। 
(গাৰান্তকশাক--বেতো শাক। 
(দঅমৃত-নিন্দক--যার স্থাদ অনৃতকেও নিন্দা দেয়। 
(যাবড়ান্ন--বড়াযোগে অল্প 


মুদ্গাবড়া কলাবড়া মাষবড়া মিষ্ট। 
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট ৪৭ 
ব্রিশা আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়। 
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দৃঢ় ৪৮ 
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া। 
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া॥ ৪৯ 
দুই পার্থ ধরিল সব মৃকুণ্ডিকা'») ভরি। 
টাপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥ ৫০ 
সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। 
তিন পাত্রে ঘনাবর্ড দুগ্ধ দিলা ধনি॥ ৫৯ 
দুগ্ধ চিড়া কলা আর দুগ্ধ লক্লকী। 
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি॥(% ৫২ 
অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী। 
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥ ৫৩ 
তিন শুভ্রপীঠ -তার উপরি বসন। 
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ৫৪ 
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল। 
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল॥ ৫৫ 
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইলা শয়ন। 
আচার্য গোসাঞি আসি প্রহুরে কৈল নিবেদন ॥ ৫৬ 
গৃহের ভিতরে প্রভু ! করুন গমন। 
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন॥ ৫৭ 
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা। 
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা॥ ৫৮ 
মুকুন্দ কহে-মোর কিছু কৃত নাছি সরে!) 
পাছে মুঞি প্রসাদ পাঞ্চিমু তুমি যাহ ঘরে ॥ ৫৯ 
হরিদাস কহে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম। 
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন।॥ ৬০ 
দুই প্রভু লঞা আচার্য গেলা ভিতর ঘর। 


প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর ॥ ৬১ 


(লামৃহকুণ্তিকা-মাটির মালসা। 

দুদ লক্লকী-_ দুধের ছার প্রস্থত এক রকম পিঠা। 
নাশকি-শক্তি নেই। 

(«কত নাহি সয়ে --নিতাকৃত্য কিন্ুই বা হয়নি। 
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এছে অন্ন যে কৃষেরে করায় ভোজন। 
জন্মে জন্মে শিরে খর্ব তাহার চরণ|॥ ৬২. 
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের লৈবেদা। 
আচার্ষের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্যা॥ ৬৩ 
প্রভু কহে_বৈস তিনে করিয়ে ভোজন। 
আচার্য কহে _আমি করিব পরিবেশন ৬৪ 
কোন্‌ স্থানে বসিব ? আর আন দুই পাত। 
অল্প করি আনি ভাহে দেহ বাঞ্ন ভাত। ৬৫ 
আচার্য কছে_বৈস দৌহে পিড়ির উপরে। 
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দৌহারে॥ ৬৬ 
প্রভু কহে-সন্গাসীর তক্ষা নহে উপকরণ। 
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্জিয় বারণ'দ॥ ৬৭ 
আচার্য কহে--ছাড় তুমি আপনার চুরি। 
আমি সব জানি তোমার সঙ্গাসের ভারিভুরি'খ ॥ ৬৮ 
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী। 
প্রভু কহে _এত অন্ন খাইতে না পারি॥ ৬৯ 
আচার্য বোলে অকপটে করহ আহার। 
যদি খাইতে না নার পাতে রহিবেক আর। ৭০ 
প্রভু কহে_এত অন্ন নারিব খাইতে। 
সম্যাপীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥ ৭৯ 
আচার্য কহে_নীলচলেগ) খাও টৌয়ায়বার। 
এক একবারে অন্ন খাও শত শত ভার।॥ ৭২ 
তিনজনের ভক্ষ্পিগু তোমার এক গ্রাস। 
তার লেখায়"! এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥ ৭৩ 
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন। 
ছাড়হ চাতুরী প্রভু ! করহ ভোজন॥ ৭৪ 
এত বলি জল দিল দুই গৌঁসাঞির হাথে। 
হাসিয়া লাগিলা দৌহে ভোজন করিতে॥ ৭৫ 
নিতানন্দ কহে-কৈল তিন উপবাস। 


আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ॥ ৭৬ 


ইনার _উ্রি-সংঘন। 

[৭ ভারিভুরি_সলাকি, ছল, আন্রিক তব 
'দিদীপাচলে- প্রক্ষেত্রে প্রীজগমাথনপে। 
(ি)লেখায়__তুলনায়। 


আজি উপবাস হৈল আচার্য নিমন্ত্রণে। 
অর্ধপেট না ভরিবে এই গ্রামেক অন্নে ৭৭ 
আচার্য কহে তুমি হও তৈরথিক সম্মাসী'"। 
কন ফলমূল খাও কভু উপবালী॥ ৭৮ 
দরিদ্র ত্রাহ্মণ ঘরে যে পাইলা মুষ্ট্যেক অম। 
ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভ মন ৭৯ 
নিত্যানন্দ কহে_যবে কৈলা নিমন্ত্রপ। 
তত দিতে চাহ যত করিয়ে ভোজন॥ ৮০ 
শুনি নিত্যানন্দ কথা ঠাকুর অদ্বৈত 
কহিলেন রে কিছু পাইয়া পিরীত॥ ৮১ 
হট অবধূৃতণ! তুমি উদর ভরিতে। 
সন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে॥ ৮২ 
তুমি খাইতে পার দশ বিশ চাউলের অন্ন। 
আমি তাহা কীহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৮৩ 
যে পাঞাছ মুষ্ট্েক অঙ্গ তাহা খাঞা উঠ। 
পাগলাই না করহ না ছড়াইহ ঝুট ৷ ৮৪ 
এই মত হাসা-রসে করেন ভোজন। 
অর্ধ অর্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন বাঞ্জন॥ ৮৫ 
সেই বাঞ্জনে আচার্য পুন করে পূরণ। 
এই মত পুন পুন পরিবেশে বাঞ্জন॥ ৮৬ 
দোলা"! ব্যপ্জনে ভরি করেন প্রার্থন। 
প্রভু কহেন--আর কত করিব ভোজন।॥ ৮৭ 
আচার্য কহে- যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা। 
এখন যে দিয়ে তার অর্ধেক খাইবা॥ ৮৮ 


(অতের্িক সম্মাগী--যে সন্যাসী তীর্ঘে তীর্থে ভ্রমণ 
করেন। 

(দা অব্যৃত--যে সন্যাসী একটি বিশেষ তুরীয়াতীত অবস্থা 
নাভ করেন, তাকেই অৰধৃত বলা হয়। বিস্তু সকল 
সম্লাসীকেই অবধৃত বলা হয় না। শ্ৰীনিত্যামন্দ ছিলেন 
বেলানুগত তুীয়াতীত অবসৃত। ওঁর দ্রীকৃষ্ণে আত্যন্তিক 
নিষ্ঠা ; তাই দণ্ড-কমণ্ডল্ল-কটিবন্ত সকলই পরিত্যাগ 
করেছেন, লৌকিক ও বৈদিক আচার পালন বন্মতেন না 
বলেই শ্রীতদ্বৈত পরিহাস করে তাকে ভষ্ট-অবযৃত বলেছেন। 

ছোট উচ্ছিষ্ট, এটো। 

(আদোনা_ জেঞজা। পাতা দিয়ে বানানো চোষা বিশেষ। 
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নানা বন্ধ দৈনে। প্রভুরে করাইলা ভোজন। | 
আচার্ষের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ॥ ৮৯ 
নিত্যানন্দ কহে_ মো পেট না ভরিল। 
লঞ্া যাহ ভোর অয় কিছু না খাহল॥ 
এত বলি এক গ্রাস ভাত হাতে লএঞা। 
উঝালি'। ফেলিল বাগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা। ৯১ 
ভাত দুই-চারি লাগিল আচার্যের অঙ্গে। 
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য নাচে বড় রঙ্গে 
অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল জঙ্গে। 
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙে?! 
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু ভার ফল। 
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল ।। 
আপন সমান মোরে করিবার তরে! 
বুটা দিলে, বিপ্র বলি ভয় না করিলে॥ 
নিত্যানন্দ কহে _এই কৃষ্ণের প্রসাদ। 
ইহাকে ‘বুটা’ কহিলে তুমি কৈলে অপরধ॥ 
শতেক সঙ্গাসী যদি করাহু ভোজন। 
তৰে এই অপরাধ হইবে খণগুন॥ 
আর্য কহে না করিব সন্যাসী নিমন্ত্রপ। 
সন্যাসী নাশিলে নোর সব স্মৃতি ধর্ম") ॥ 
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন। 
উত্তম শয্যাতে লঞ্া করাইল শয়ন॥ ৯৯ 
লবঙ্গ এলাচি আর উত্তম রসবাস। 

তুলসী মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস | ১০০ 
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে। 

সুগন্ধি পুজ্পের মালা দিল হৃদয় উপরে ॥ ১০১ 
আর্য করিতে চাহে পাদ-সন্বাহন। 


| 
৯০ 


৯৮ 


_ সন্ধোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন॥ ১০২ 

_ জোকালি--সডিয়ে। 

খেডঙগে_রছে। নন 

(গনালিলে.....শমৃতিযর্ন উচ্ছিষ্ট ছড়ানো স্মৃতিধর্ম | না। 
নিরেধী। গীত পরিহামছলে বলছেন-_ পাতা | 
প্রসাদাম ছড়িয়ে সন্্যাসীর ধর্ম নষ্ট করছেন। 


(খরসবাস-_ কাবাব চিনি। 
মুখবাস-ম্খতুদ্ধি। 


বহু নাচাইলে আমায়, ছাড় নাচারন। 
মুকুন্দ হরিদাস লঞ্া করহ ভোজন)! ১০৩ 
তবেত আচাৰ্য সঙ্গে লঞা দুই জনে। 
করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে॥ ১০৪ 
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন। 
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ! ১০৫ 
‘হরি হরি’ বোলে লোক আনন্দিত হঞা। 
চমৎকার হৈল প্রভুর সেৌন্দর্ দেখিয়া॥ ১০৬ 
গৌর-দেহকান্তি সূর্য জিনিয়া উজ্জল! 
অক্ষণ-বস্তরকান্ি তাহে করে ঝলমল ১০৭ 
আইসেবায় লোক হর্যে নাহি সমাধান) 
লোকের সংঘন্রে দিন হইল অবসান॥ ১০৮ 
সন্ধ্যাতে আচার্য আরপ্িল সংকীর্ঠন। 
আচার্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥ ১০৯ 
নিত্যানন্দ গৌঁসাঞি বুলেন' আচার্য ধরিঞা। 
হরিদাস পাছে নাচে হরধিত হঞ্যা॥ ১১০ 
খানন্রী রাগঃ। 

“কি কহব রে সখি ! জাজুক আনন্দ ওরখ। 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।॥? ১১১ 
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ভন। 

মেদ কল্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জন। ১১২ 
ফিরি ফিরি কু প্রভুর ধরেন চরণ। 
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বোলেন বচন॥ ১৯৩ 
অনেকদিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভথিয়া্। 

ঘরে গাইয়াছে এৰে _রাখিব বাদ্ধিয়া॥ ১১৪ 
এত বলি আচার্য আনন্দে করেন নর্ভন। 
প্রহরেক রাত্রি আচার্য কৈল সংকীর্ডন॥ ১১৫ 
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ। 

_ বিরহে বাঢ়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ ১১৬ 
সমধান লোকের যাওয়া-আসা শেষ হয | 


চিৰুলেন--অনণ করেন। 
'খআজুক আনন্দ ওর-আজকের আনন্দের সীমা৷ 
ডে)ভপ্ডিযা __ শ্রড়ইয়া, প্রতারিত করে, আত্মগোপন 


| করে৷ 
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ব্যাকুল হইয়া প্রভূ ভূমিতে পড়িলা। 
গৌসাঞি দেখিয়া আচার্য নৃত্য সম্বরিলা।। ১১৭ 
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে। 
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে॥ ১১৮ 
আচার্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্তন। 
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ।। ১১৯ 
অশ্রু কল্প পুলক হ্বেদ গদগদ বচন। 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন।॥ ১২০ 
তথাহি পদমূ। 
“ছা হা প্রাণপ্রিয় সখী কি না হৈল মোরে। 
কানু-প্রেমবিষে মোর তনুমন জরে॥ এ ॥ ১২১ 
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাঙ্। 
হা গেলে কানু পাঙ্‌ ডাহা উড়ি যা”? ১২২ 
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্থরে। 
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে॥ ১২৩ 
নির্বেদ বিষাদ হর্ষ ঢাগল্য গর্ব দৈন্য। 
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈনা)॥| ১২৪ 
জরজর হৈলা প্রভু ভাবের গ্রহারে। 
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে॥ ১২৫ 
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগ্রণ। 
আচন্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জন॥ ১২৬ 
“বোল বোল’ বলি নাচে আনন্দে বিহুল। 
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল। ১২৭ 
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুরে ধরিয়া। 
আচার্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া॥ ১২৮ 
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে। 
কু হর্ষ কু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে। ১২৯ 
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন। 
উদ্দণ্ড নৃতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম॥ ১৩০ 
তবুত না জানে প্রেমে-ভাবাবিষ্ট হইয়া। 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল খরিয়া॥ ১৩১ 
আচার্য গৌসাঞি তবে রাখিল কীর্ঠন। 
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন॥ ১৩২ 


শিতবসৈন্য-তাবযাপ সৈন্য, নানাবিধ সঙগরীভাব। 


এইমত দশ দিন ভোজন কীর্তন। 
একরূপ করি কৈল প্রভুর লেবন॥ ১৩৩ 
প্রভাতে আচার্য রত দোলায় চড়ইয়া। 
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া ॥ ১৩৪ 
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ। 
সব লোক আইলা হৈল সংঘষ্ট সমৃদ্ধ৷ ১৩৫ 
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্ভন। 
শচী লঞা আইলা আচার্ম অদ্বৈতভৰন ৷৷ ৯৩৬ 
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া। 
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ॥ ১৩৭ 
হার দর্শনে দৌহে হইয়া বিহ্বল। 
কেশ না দেখিয়া শটী হইলা বিকল ॥ ১৩৮ 
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ। 
দেখিতে না পায় _অশ্ৰু ভরিল নয়ন॥ ১৩৯ 
কান্দিয়া কহেন শচী_বাছারে নিমাই। 
বিশ্বরূপ'"! সম না করিহ নিঠুরাই॥ ১৪০ 
সম্গালী হুইয়া মোরে না দিল দর্শন 
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥ ১৪৯ 
প্রভু কান্দিয়া বোলে শুন মোর আই'ণ!। 
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ॥ ১৪২ 
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে ৷ 
কোটি জন্মে তোমার খণ নারিব শোষিতে॥ ১৪৩ 
জানি ৰা না জানি কৈল যদ্যপি সম্যাস। 
তথাপি তোমারে কড়ু নহিব উদাস) ॥ ১৪৪ 
তুমি যাহা কহ আমি তাহাঁই রহিব। 
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিব॥ ১৪৫ 
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমঙ্কার। 
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার ॥ ১৪৬ 
তবে আই লঞ্া আচার্য গেলা অভান্তর। 
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর॥ ১৪৭ 
খবিশ্বরপ- প্রভুর অগ্রজ ; তিনি আগেই সন্াস 
নিয়েছিলেন। 
গঃআই-_মাজ। 
(ঘানহিব উদাস--উদাসীন হব না ; ভুলব লা। 
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একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ। 
সভার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ১৪৮ 
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ। 
সৌন্দর্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥ ১৪৯ 
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর। 
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্রান্থর॥ ১৫০ 
বুদ্ধিমন্ত খান নন্দন শ্রীধর বিজয়। 
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥ ৯৫৯ 
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী। 
সভারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্্যে হাসি ১৫২. 
আনন্দে নাচয়ে সভে বোলে “হরি হরি? । 
আচার্য-মন্দির হৈলা শ্রীবৈকৃষ্ঠপুরী॥ ১৫৩ 
যত লোক আইল মহাপ্রভুরে দেখিতে। 
নানা গ্রাম হৈতে আর নবন্ধীপ হৈতে॥ ১৫৪ 
সভাকারে বাসা দিল ডক্ষ্য অন্ন পান। 
বহুদিন আচার্য গৌঁসাঞ্রি। কৈল সমাধান ১৫৫ 
আচার্য গৌসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অবায়। 
যত দ্রব্য ব্যয় করে পুন তৈছে হয়। ১৫৬ 
সেই দিন হৈতে শটী করেন রন্ধন। 
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন। ১৫৭ 
দিনে আচার্ষের প্রীতি প্রভুর দর্শন 
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ভন বীর্তন॥ ১৫৮ 
কীর্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়। 
দন্ত কম্প পুলকাশ্রৎ গদগদ প্রলয়॥ ১৫৯ 
ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া। 
দেখি শচী মাতা কহে রোদন করিয়া ১৬০ 
চূর্ণ হৈল হেন বার্সো। নিমাই কলেবর। 
হাহা করি বিষ্ণুপাশে মাগে এই বর॥ ১৬১ 
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈনু সেবন। 
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ।॥ ১৬২ 
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে। 
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে। ১৬৩ 
এই মত শটীদেবী বাৎসল্যে বিহুল। 


কহেন বাসৌ--এইরূপ মনে হচ্ছে। 


হর্ষ ভয় দৈন্যভাবে হহলা বিকল॥ ১৬৪ 
শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ। 
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে) হৈল সভাকার মন ৷ ১৬৫ 
শুনি শচী সভাকারে করিল মিনতি। 
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাইমু কতি'গ ॥ ১৬৬ 
তোমা সভা সনে হবে অন্যত্ৰ মিলন। 
মুঞি অভাগিনীর এই মাত্র দরশন।। ১৬৭ 
যাবৎ আচার্য-গৃহে নিমাইর অবস্থান। 
মুগ ভিক্ষা দিমু সভারে এই মা দান॥ ১৬৮ 
শুনি ভজ্তগণ কহে করি নমন্কার। 
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সভার।। ১৬৯ 
মাতার বৈয়গ্র্য" দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন। 
ভক্তগণে একত্র করি বলিলা বচন॥ ১৭০ 


তোমা সভার আজ্ঞা বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন। 
যাইতে নারিল বিয় কৈল নিবর্তন॥ ১৭১ 
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সঙ্যাস। 
তথাপি তোমা সভা হৈতে নহিৰ উদাস॥ ১৭২. 
তোমা সভা না ছাড়িৰ যাবৎ আমি জীৰ। 


মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥ ১৭৩ 
‘সয্যাসীর ধর্ম নহে সঙ্যাস করিয়া। 

নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া।।”১৭৪ 
কেহ যেন এই বোলে লা করে নিন্দন। 

সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম।॥ ১৭৫ 
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন। 
শটীপাশে আচার্যাদি করিলা গমন।॥ ১৭৬ 
প্রভুর নিবেদন ভারে সকল কহিলা। 
শুনি শচী জগন্সাতা কহিতে লাখিলা ॥ ১৭৭ 
তেঁহো যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ। 

তীর নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ॥ ১৭৮ 
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়। 
শীঘাচলে রহে যদি দুই কার্য হয়॥ ১৭৯ 
ভিক্ষা দিতে__ভোজন করাতে। 

কতি__ কোথায়। 
বোদা ব্রত ;ব্াকুলতা। 
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শীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর। 
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥ ১৮০ 
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন। 
গঙ্গান্নানে কভু হবে তার আগমন।॥ ১৮১ 
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গনি। 
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি॥ ১৮২ 
শুনি ভক্তগণ তারে করেন স্তবন। 
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন ১৮৩ 
ভক্তগণ প্রভু আগে আসিয়া কহিল। 
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল॥ ১৮৪ 
লবদীপবাপী আদি যত লোকগণ। 
সভারে সম্মান করি বলিল বচল॥ ১৮৫ 
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব। 
এই ভিক্ষা মাগো _মোরে দেহ তুমি সব॥ ১৮৬ 
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষণ-সংকীর্ভন। 
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥ ১৮৭ 
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন। 
মধ্য মধ্যে আসি তোমায় দির দরশন। ১৮৮ 
এত বলি সভাকারে ঈষৎ হাসিয়া। 
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া॥ ১৮৯ 
সভা বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন। 
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন।॥ ১৯০ 
নীলাচল চলিলে তুমি মোর কোন গতি। 
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ৷ ১৯১ 
মুঞি অধম না পাব তোমার দরশন। 
কি মতে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন। ১৯২ 
প্রভু কহে -- কর তুমি দৈন্য সংবরণ। 
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥ ১৯৩ 
তোমা লাগি জগদ্নাথে করিব নিবেদন। 
তোমা লঞা যাৰ আমি শ্ৰীপুরুষোত্তম ৷৷ ১৯৪ 
তৰে ত আচার্য কহে বিনয় করিয়া। 
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া॥ ১৯৫ 


আচার্য-বচন প্রস্থ না করে লঙ্ঘন। 


পিন্ীপুরুষোহম--শরীক্ষেত্র; পুরীধাম। 


রহিলা অদ্বৈত-গৃহে না কৈল গমন ১৯৬ 
আনন্দিত হৈলা আচাৰ্য শচী ভক্তসব। 
প্রতিদিন করে আচার্য মহামহোৎসৰ ॥ ১৯৭ 
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ সঙ্গে। 

রাত্রে মহামহোৎসব সংকীর্ভন-রঙ্গে। ১৯৮ 
আনন্দিত হইয়া শটী করেন রন্ধন 
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ৷৷ ১৯৯ 
আচার্ষের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ্‌ ধনে। 
লকল লফল হইল প্রভু আল্লাধনে॥ ২০০ 
শটীর আনন্দ বাছে দেখি পুত্রমুখ। 
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজ সুখ॥ ২০১ 
এই মত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মেলে। 
বঞ্চিল কথোক দিন নানা কুতুহলে॥ ২০২ 
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে। 

নিজ নিজ গৃহে সভে করহ গমনে॥ ২০৩ 
ঘরে গিয়া কর সভে কৃ্চ-সংকীর্তন। 
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন।॥ ২০৪ 
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদি গমন। 

কড় বা আসিব আমি করিতে গঙ্গা্মান॥ ২০৫ 
নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ। 
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ২০৬ 
এই চারিজনে আচার্য দিল প্রভু সনে। 
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে॥ ২০৭ 
ভারে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন। 

এথা আচার্ষের ঘরে উঠিল ক্রন্দন৷৷ ২০৮ 
নিরপেক্ষ হৈয়া” প্রভু শীঘ্র চলিলা। 
ফান্দিতে কান্দিতে আচার্য পাছে ত লাগিলা।॥ ২০৯ 
কথোদুর যাই প্রভু করি যোড় হাত। 
আচার্ষে প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত। ২১০ 
জননী প্রবোধি কর ভক্ত-সমাধান”)। 

তুমি ব্যগ্ৰ হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ॥ ২১১ 
'খদীলাদি__নীলাচলে : শীক্ষেত্রে। 

নীরপক্ষ হৈয়া--আচাৰ্যগৃহের ক্রন্দনের প্রতি লক্ষ্য না 


করে। 
(খ)ভক্ত-সমাধান-_ভভঙগপের আহারাদির ব্যবস্থা। 
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এত বলি প্রভু ঙারে করি আলিদন। | বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃদ্দাবন॥ ২১৪ 
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বছেন্দে গমল॥ ২১২ অধৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন। 
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে। অটিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ২১৫ 
নীলা্রি চলিলা প্রভু ছব্রভোগ') পথে॥ ২১৩ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাড্রি গমন। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১৬ 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্যাসকরণাদ্বৈতশৃহে ভোজন-বিলাস-বর্ণনং নাম ডৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ। 


শেছত্রভোগ-_সাগরসঙ্গমের নিকটবর্তী একটি স্থান। 
বর্তমান দক্ষিণ চকিশ পরগনা জেলার জয়নগর-মজিলপুর 
থেকে পীঁচ-ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


যন্মৈ দাতুং চোরয়ন্‌ ক্ষীরভাগুং 
গোগীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোহভূৎ। 
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্‌ বশঃ সন্‌ 
যৎপ্রেয়া তং মাধবেন্দরং নতোহ্মি। ১ 
অন্বয়_যস্মৈ দাতুং (ধাহাকে দেওয়ার নিমিত্ত) ; 
ক্ষীরভাগুং চোরয়ন্‌ (ক্ষীরপূর্ণ ভাণ্ড চুরি করিয়া) ; 
গোপীনাথঃ (গোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ) ; 
ক্ষীরচোরাভিধঃ অদুৎ (ক্ষীরচোরা বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছিলেন) ; শ্রীগোপালঃ ঘৎপ্রেয়া [শ্রীগোণাল 
বাহার প্রেমে) ; বশ সন্‌ (বশীভূত হইয়া) প্াদরাদীং 
(প্রকটিত হইয়াছিলেন) ; তং মাধবেন্্ং নতঃ স্মি 
(সেই নাধবেদ্্পুরী গোস্বামীকে নমস্কার করি)। 
অনুবাদ-_যীকে দেওয়ার জনা ক্ষীরপূর্ণ ভাণ্ড চুরি 


করে (রেমুণাস্থিত) শ্রীগোপীনাথ নামক শ্রীকৃষাবিগ্রহ 


ক্ষীরচোরা নামে অভিহিত হয়েছেন 7 
যাঁর প্রেমে বশীভূত হয়ে শ্রীগোপাল (তার সাক্ষাতে 
গোপবালক-রূপে) প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেই 
মাধবেন্দরপুরী গোস্থামীকে আমি নমস্কার করি। 
জয় জয় গৌরচদ্র জয় নিত্যানন্দ 
জয়াদৈতচন্্র জয় গৌরভক্তবন্দ।॥ ১ 
নীলাদ্রি গমন জগন্নাথ দরশন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর মিলন।॥ ২ 
এই সব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন। 
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন॥ ৩ 
সহজে বিচিত্র মধুর চৈভন্য-বিহার। 
বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ধার॥ ৪ 
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি। 
দন্ত করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি॥ ৫ 
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন। 
সূত্রজপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥ ৬ 
তীর সুত্রে আছে তেঁহো না কৈল বর্ণন। 
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কখন॥ ৭ 
অতএব তার পায়ে করি নমন্কার। 


ভার পায়ে অপরাধ নছক আামার॥ ৮ 
এহমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে। 
ঢারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ভন-কুতৃহলে।। ৯ 
ভিক্ষা লাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া। 
আগনে বছত অন্ন আনিল মাগিয়া॥ ১০ 
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে। 
তা সভারে কৃপা করি আইলা রেসুণারে |) ৯৯ 
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন। 
ভক্তি করি কৈল প্রভু তার দরশন।॥ ১২ 
তাঁর পাদপন্ম নিকট প্রণাম করিতে। 
ভার পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥ ১৩ 
চূড়া পাইয়া প্রভু মনে আনন্দিত হঞা। 
বনু নৃত্য গীত কৈলা ভক্তগণ লঞ্া॥ ১৪ 
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম-রূপ-গুণ। 
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ।। ১৫ 
নানামতে শ্রীতে কৈল প্রভুর সেবন। 
সেই রাত্রি তাহা প্রভু করিলা বঞ্চন॥ ১৬ 
মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রতু তথা। 
পূর্বে ঈশ্বরপুরী তারে কহিয়াছেন কথা॥ ১৭ 
ক্ষীরচোরা গোগীনাথ’ প্রসিদ্ধ ঠার নাম। 
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান॥ ১৮ 
পূর্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি। 
অতএব নাম হইল “ক্ষীরচোরা+ করি। ১৯ 
পর্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্ধন ॥ ২০ 
প্রেমে মত্ত নাহি তার দিবা রাত্রি জ্ঞান। 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাছি ছ্থানাস্থান॥ ২১ 
_ শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি। 
'কাদানী-_যানা পথের বন গ্রহণ করে। প্রভু তাদেরও কৃপা 
করজেন। 
রেয়ুণা-বালেশ্বরের নিকটবর্তী স্থান ; এইখানে ক্ষীরচোরা 
গোগীনাথ আছেন। 
(গাশৈল__ গিরি গোবরধন। “গোবিন্দ কু’ __ এই কুণ্ড 
গোবর্ধনে অবস্থিত। 


198 


শ্ৰীষ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ২২ 
গোপাল বালক এক দুক্ধভাণ্ড লএা। 
আমি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া । ২৩ 
পুরী ! এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান। 
মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥ ২৪ 
বালকের সৌন্দর্যে পুরীর হইল সন্তোষ। 
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্‌ শোষন ॥ ২৫ 
পুরী কহে কে তুমি কাহা তোমার বাস। 
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥ ২৬ 
বালক কহে_গোপ আমি এই গ্রামে বসি। 
আমার গ্রামেতে কেহো না রহে উপবাসী॥ ২৭ 
কেহো অয় মাগি খায় কেহো দুষ্ধাহার। 
অমাচক জনে”) আমি দিয়েত আহার ॥ ২৮ 
জল লৈতে স্ত্রীণণ তোমারে দেখি গেলা। 
স্ত্রীসব দুগ্ধ দিয়া আমারে গাঠাইলা॥ ২৯ 
গো-দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব। 
আরবার আসি আমি এই ভাণ্ড লৈব॥ ৩০ 
এত বলি বালক গেলা না দেখয়ে আর। 
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল ঢমতকার॥ ৩১ 
দুগ্ধ গান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল। 
বাট”) দেখে, সেই বালক পুন না আইল ॥ ৩২. 
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়। 
শেষ রাত্রে তন্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়) ৩৩ 
স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া। 
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে বরিয়া॥ ৩৪ 
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুজে রই। 
শীত বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই।। ৩৫ 
তোক লোৰ কু কৃষা। 
অযাচকজনে- বারা কারও কাছেকিছুযাচ্ঞাকরে না 


গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে। 

পর্বত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে) ৩৬ 

এক মঠ করি ডাহা করহ হ্থাপন। 

বহু শীতল জলে আমা করাহ ন্নপন॥ ৩৭ 

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। 

কবে আলি মাধৰ আমা করিবে সেবন॥ ৩৮ 

তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার। 

দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৩৯ 

শ্ৰীগোপাল নাম মোর গোবর্ধনধারী। 

বজ্র স্থাপিত আমি-_হ্হা অধিকারী॥ ৪০ 

শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া। 

স্লেহুভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥ ৪১ 

সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে। 

ভাল হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে ৪২ 

এত বলি সে বালক অন্তৰ্ধান কৈল। 

জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥ ৪৩ 

কৃষ্ণকে দেখিনু মুগ্রিঃ নারিনু চিনিতে। 

এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে। ৪৪ 

ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল বীর। 

আজ্ঞাপালন লাগি হইলা সুস্থির॥ ৪৫ 

প্রাতঃন্থান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা। 

সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা॥ ৪৬ 

গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্ষনধারী। 

কুঞ্জে আছেন, চল ঠারে বাহির যে করি॥ ৪৭ 

অন্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে। 

কুঠার কোদালি লহ দুয়ার করিতে ৪৮ | 
লোপ পেল, কিন্তু অষ্তঃত্রিযা ঠিকহ চলতে লাগল। 

(গিকাড়_- বের কর। 

পর্বত উপরে _ গোবরধন পর্বতের উপরে। 
টাবন্র-শ্রীকৃষ্ণের পুত্র পদ্যুয় পদের পুত্র অনিরুদ্ধ, 


এবং করবে না বলে ব্রতধারণ করে ; এখানে বালকবেশী | অনিরুদ্ধের -ল রঃ 

শ্ৰীকৃষ্ণই ছঞনবেশে নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন __ আমিই bomen sh etic wel aay 

re ! | অর্জন তীদের ইন্দ্রপস্থে নিয়ে এলেন এবং বজ্রকে অভিষিক্ত 
ঠবট-পথ। করলেন। এই বাই শ্রীকৃষ্ণের এই গোপাল মূর্তি নির্মাণ 
(খ)ব্াহাবৃদ্ধি লয়-অন্প নিদ্রায় ইন্ডিয়গণের বাইরের ক্রিয়া | করিয়ে দেবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 


মধ্যলীলা (চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ) 
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শুনি লোক ভার সঙ্গে ঢলিলা হরিযে। 
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে ৪৯ 
ঠাকুর দেখিল মাটি তৃণে আচ্ছাদিত 
“দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিশ্মিত। ৫০ 
আবরণ দূর করি করিলা বিদিতে। 
মহাতারি ঠাকুর কেহো নারে চালাইতে॥ ৫১ 
মহা সহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া। 
পর্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া॥ ৫২ 
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল। 
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল। ৫৩ 
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞ্া। 
গ্োবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা॥ ৫৪ 
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত। 
নানা বাদ্য ডেরী বাজে, স্তরীগণে গায় গীত॥ ৫৫ 
কেহো গায় কেহো নাচে মহোৎসব হৈল। 
অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল॥ ৫৬ 
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত আইল যত গ্রাম হইতে। 
ভোগসাম্্রী আইল সন্দেশাদি কতে॥ ৫৭ 
তুলস্যাদি পুষ্প বন্ত্র আইল অনেক। 
আপনে আধবপুরী করে অভিষেক॥ ৫৮ 
অঙ্গমলা$) দূর করি করাইল স্নপন। 
বছ তৈলা দিয়া কৈল শ্রীঅজ চিণ॥ ৫৯ 
পঞ্চগব্য পথ্যমৃত্তেখ। স্নান করাইয়া। 
মহান্নান করাইল শত ঘট দিয়া॥ ৬০ 
পুন তৈল দিয়া কৈল শ্ৰীঅঙ্গ চিলপপ। 
শঙ্খ গঙ্গোদকে। কৈল সান সমাগলা। ৬৯ 
শ্রীঅঙ্গ মার্জন করি বস্ত্র পরাইল। 
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল। ৬২. 
ফ্অঙ্গমলা--অসের ময়লা : মাটি প্রভৃতি। সপন-ল্লান। 
চিন চক্চকে। 
(পঞগবা_-গোদ্ত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত। 
পথ্যযৃত--দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি। 
(াশস্থ গান্মোদকে _ শত্মের মধো জল রেখে ভাতে 
চন্দন, কপূর, পুষ্প প্রভৃতি দিয়ে সেই জলকে সুগন্ধি 
করে। 


বৃপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল। 
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু আইল।॥ ৬৩ 
সুবাসিত জল নব্য পাত্রে সমর্পিল। 
আচমন দিয়া গুন তাম্বূল অর্পিল।৷ ৬৪ 
আরতি করি কৈল বহুত স্তবন। 
দণ্ডবৎ করি কৈলা আত্মসমর্পণ ৬৫ 
গ্রামের যতেক তুল দলি গোধুসমূর্ণ)। 
সকল আনিয়া দিল পর্বত হৈল পূৰ্ণ ৷ ৬৬ 
কুন্তকারের ঘরে ছিল যত মৃষ্তাজন*। 
সব আইল, প্রাত হৈতে চড়িল রন্ধন॥ ৬৭ 
দশ বিশ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তুপ। 
জন চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সৃপ॥ ৬৮ 
বন্য শাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন। 
কেহো বড়া বড়ি কড়ি করে বিগ্রগণ॥ ৬৯ 
জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি। 
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥ ৭০ 
নববন্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত। 
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত।॥ ৭১ 
ভার পাশে রুটি রাশি উপপর্বত হইল। 
সুগ ব্যঞ্জন ভাণ্ড সব টোদিকে ধরিল॥ ৭২ 
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী(। 
পায়স মাখন সর পাশে ধরি আনি॥ ৭৩ 
হেনমতে অযনকুট'*! করিল সাজন। 
পুরী-গৌসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥ ৭৪ 


(খতগুজ দালি গোধ্মচর্ণ -চাল-ডাল-ময়দা-আটা-সুজি 
প্ৰতৃতি। 

(ও মৃাজন-_যাটির পাত্র। 

(চাকুড়ি - দধি ও বেসন সংযোগে প্রস্থ ত্রজযাসীদের 
একরকম খাদা। 

(অমঠা_ ঘোগ। 

শিখৱিলী--দধি, দগ্ধ, চিনি, মরিচ, ঘৃত, মধু, বীটলবণ ও 
কর্ন এই সমপ্ত দ্রব্য মিশ্রিত করলে শিশনিশী হয়। এই 
শিখরিজী ভীম প্রস্থত করেন এবং ভগবান মধুসূদন ভক্ষণ 
করেন। 

(জা্লকূট_আল্ের পাহাড়, রাশিকৃত অন্ন। 
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অনেক ঘট তরি দিল সুশীতল জল। 
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥ ৭৫ 
যদ্যপি গোপাল সব অমন ব্যঞ্জন খাইল। 
তার হ্তম্পর্শে অন্ন পুন তৈছে হইল॥ ৭৬ 
ইহা অনুভব কৈল মাধৰ গোৌঁসাঞি। 
তার ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি।। ৭৭ 
একদিনের উদ্যোগে ছে মহোৎসব হৈল। 
গোপাল প্রভাবে হয় অনো না জনিল। ৭৮ 
আচমন দিএগ দিল বিড়ার সঞ্চয়। 
আরতি করিল লোকে করে জয় জয়।॥ ৭৯ 
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া। 
নববন্ত্ আনি তার উপরে পাতিয়া।॥ ৮০ 
তৃটাটিণ দিয়া চারিদিক আবরিল। 
উপরেহ এক টাটি দিয়া আছোদিল।। ৮১ 
পুরী-গৌঁসাঞি আজা দিল সবল ত্রাঙ্গণে। 
আৰাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ৮২. 
সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল। 
ত্রাহ্মণ-ব্রা্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥ ৮৩ 
অনা গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল। 
গোপাল দেখিয়া সভে প্রসাদ খাইল। ৮৪ 
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার। 
পূর্ব অন্নকু্গ যেন হৈল সাক্ষাকার।॥ ৮৫ 
সকল ব্ৰাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল। 
সেই সেই সেবা মধ্যে সভা নিয়োজিল॥ ৮৬ 
পুন দিনশেবে প্রভুর করাইল উদ্থান। 
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান॥ ৮৭ 
“গোপাল প্রকট হৈল’ দেশে শব্দ হৈল। 
আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতে আাইল।। ৮৮ 
(বিড সঞ্চয়-পানের খিলি সকল । 
(গাড়ণটাটি__ঘাস বা পাতার বেড়া। 


একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিঞা। 
অন্নকুট করে সবে হরষিত হঞা॥ ৮৯ 
রাব্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন। 
পুরী-গৌমাঞি কৈল কিছু গবা ভোজন(দ)॥ ৯০ 
গ্রাতগ্কালে পুন তৈছে করিল সেবন। 
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগ্গণ॥ ৯১ 
অয় ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে ঘত ছিল। 
গোপালের আগে লোক আনিএঞা ধরিল॥ ৯২ 
পূর্বদিন প্রায় বিপ্র করিল রক্ধন। 
তৈছে অমকুট গোপাল করিল ভোজন। ৯৩ 
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি। 
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি॥ ৯৪ 
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক। 
গোপল-দর্শনে খণ্ডে সভার দুঃখ-শোক॥ ৯৫ 
আশ পাশ ব্রজভমের যত গ্রাম সব। 
একৈক দিন সডে করে মহোৎসব॥ ৯৬ 
‘গোপাল গ্রকট? শুনি নানা দেশ হৈতে। 
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে॥ ৯৭ 
মথুরার লোক সব বড় বড় খনী। 
ভক্তি করি নানা ভ্রবা ভেট ধরে আনি॥ ৯৮ 
বর্ণ, রৌপ্য, বস্তু, গন্ধ, ভক্ষ্য উপহার। 
অসংখ্য আইসে নিত্য বাঢ়িল ভাণ্ডার ৯৯ 


এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির। 
কেহো পাক-ভাণার' কৈল কেহো ত ্রাচিরা। ১০০ 
এক এক ব্রজবাগী এক এক গাভী দিল। 
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল। ১০১ 
গৌড় হৈতে আইল দুই নৈরাগী ত্রাহ্মণ। 


পুরী-গৌঁসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতনা। ১০২ 
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল। 
রাজসেবা হয় পুরীর আনন্দ বাঢ়িল॥ ১০৩ 


(গ)পূর্ব অনকূউ-_ দ্বাপর যুগে শ্রীকৃসের উপদেশে 
বরজবাসিগণ ইন্পূজার পরিবর্তে গিরি গোবর্ধনের পুজা করেন 
এবং এই পুজার উপকরণরাপে পর্বত প্রমাণ অমাদি সজ্জিত 
করেছিলেন। তাই এই উৎসবকে অশ্পকূট উৎসব বলা হয়। 
নাধবেন্পুরীও সেরফন বৃহৎ অমকূট করেছিলেন। 


(গাগিৰ্য ভোজন-_গোদুগস পান এবং দুষ্ছাত দব্য 
(ভোজন ; মাধবেন্দপুরী এসব ছাড়া অনা কিছু আহার করতেন 
না। 


(পাক ভাঙার__পাক ঘর ও ভাণ্ডার ঘর। 
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এই মত বৎসর দুই করিল সেবন। 

একদিন পুরী-গোঁসাঞ্রি দেখিল স্বপন॥ ১০৪ 

গোপাল কহে-_পুরী! আমার তাপ নাহিযায়। 

মলয়জ চন্দন'*) লেপ তবে সে জুড়ায়।। ১০৫ 

মলয়জ আন বাই নীলাচল হৈতে। 

অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ স্বরিতে॥ ১০৬ 

স্বপন দেখি পুরী-গোঁসঞ্রি হৈলা প্রেমাবেশ। 

প্রভু আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্বদেশ।॥ ১০৭ 

সেবার নির্ধ্ধ লোক করিল স্থাপন। 

আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন। ১০৮ 

শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্যের ঘরে। 

পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তরে ॥ ১০৯ 

তার ঠাঞি মন্ত্র লৈল যতন করিয়া। 

চলিলা দক্ষিণে পুরী ভারে দীক্ষা দিয়া॥ ১১০ 

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন। 

তার রাপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন। ১৯১ 

নৃতা গীত করি জগমোহনেঞ। বসিলা। 

কাহা কাহা ভোগ লাগে ব্ৰাহ্মণে পুছিলা ॥ ১১২. 

সেবার সৌষ্টব দেখি আনন্দিত মনে। 

উত্তম ভোগ লাগে এথা বুঝি অনুমানে ৷৷ ১১৩ 

যৈছে ইহা ভোগ লাগে--সকলি পুছিব। 

তৈছে ভিন্নানে ভোগ গোপালে লাগাব ৷ ১১৪ 

এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে। 

ভ্রান্দণ কহিল সব ভোগ ৰিৰরণে॥ ১১৫ 

সন্ধায় ভোগ লাগে ক্ষীর _-অমৃতকেলি নাম। 

ঘাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥ ১৯৬ 

“গোপীনাথের ক্ষীর? করি প্রসিদ্ধ যাহার। 

পৃথিবীতে ছে ভোগ কহা নাহি আর ৷ ১১৭ 

হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল। 

শুনি পুরী-গৌসাঞি কিছু মনে বিঢারিল॥ ১১৮ 

জিম চন্দন _ বলয় পর্বতে যে চন্দন জন্মে _ এই 
চন্দন অতি উৎকৃষ্ট । 

এজগমোহন-অন্দিরের সামনের যে স্থান থেকেশ্রীবিগ্রহ 
দেখ যায়, তার নাম জগমোহন। 

'গাএখানে যা যা ভোগ লাগে তা সবই জিজ্ঞাসা করব 
এবং সেই ভাবে পাক করে গোপালকে ভোগ নিবেদন করব। 


অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই। 
স্বাদ জানি, তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ ১১৯ 
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞ্া বিশ্ুম্মরণ কৈল। 
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল" ৷ ১২০ 
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমন্কার। 
বাহিরে আইলা কিছু না কহিলা আর॥ ১২১. 
অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস) 
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥ ৯২২ 
প্রেমামৃতে তপ্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে। 
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥ ১২৩ 
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ডন। 
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শায়ন॥ ১২৪ 
নিজ কৃতা করি পূজারী করিলা শয়ন। 
স্বপ্নে ঠাকুর আসি বোলেন বচন॥ ১২৫ 
উঠহ পূজারী ! দ্বার করহ মোচন। 
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্যাসী কারণ॥ ১২৬ 
ধার অঞ্চলে) ঢাকা এক ক্ষীর হয়। 
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ার ১২৭ 
মাধৰ পুরী সম্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া। 
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥ ১২৮ 
স্বপ্ন দেখি পূজারী করিল বিচার। 
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ১২৯ 
ধড়ার আঁচল-তলে পাইল সেই ক্ষীর। 
স্থান লেগি ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির॥ ১৩০ 
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞ্। 
হাটে হাটে বুলে মাধব-পুরীরে চাহিয়া ৷৷ ১৩১ 
ক্ষীর লহু এই, যার নাম মাধবপুরী। 
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥ ১৩২ 


(ভোগ সরি আরতি বাজিল--ভোগ শেষ হয়ে আরতির 
কাসর ঘণ্টা বেজে উঠল। 

বিরক্ত উদাস-_-সংসার ত্যাগী উদাসীন। 

ধড়ার অঞ্চলে-বস্ের জীচলে। 

(থহিয়া- যা 
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ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ তক্ষণে। 
তোমা সম ভাগ্যবান্‌ নাহি ত্রিভূবনে॥ ১৩৩ 
এত শুনি পুরী-গোঁসাগ্রিং পরিচয় দিল। 
ক্ষীর দিয়া পূজারী ভারে দণ্ডবৎ কৈল॥ ১৩৪ 
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পূজারী। 

শুনি গ্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী॥ ১৩৫ 
প্রেম দেখি সেবক কহে হুইয়া বিস্মিত। 

কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথোচিত। ১৩৬ 
এত বলি নমন্সরি গেলা সে ব্রাহ্মণ। 
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ|| ১৩৭ 
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল। 
বহির্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি রাখিল =) ১৩৮ 
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ। 
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অন্তুত কথন॥ ১৩৯ 
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা সর্বলোকে শুনি। 

দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা"! জানি ৷ ১৪০ 
এই ভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীগুরী। 
সেইস্থানে গ্রোগীনাথে দণশুবৎ করি॥ ১৪১ 
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল। 
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হৈল বিহ্বল॥ ১৪২. 
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়। 
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়॥ ১৪৩ 
মাধবপূরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি। 

সব লোক আসি উারে করে বহু ভক্তি।। ১৪৪ 
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। 

যে না ৰাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্মিত ॥ ১৪৫ 
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া। 
কৃষ্ণপ্রেমসঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া ৷ ১৪৬) 
'আক্ষীরের ভাণ্ড ধুয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে 

বহির্বাসে বেঁধে রাথলেন। সেই ভাঙা টুকরো প্রতিদিন 


যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন। 
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥ ১৪৭ 
জগশ্মনাথের সেবক যত যতেক মহান্ত। 
সভাকে কহিল পুরী গোপাল বৃত্ানত। ১৪৮ 
‘গোপাল চন্দন মাগে’ শুনি ভক্তগণ। 
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন॥ ১৪৯ 
রাজপাত্র“ সনে যার যার পরিচয়। 
তারে মাগি কর্ণুর চন্দন করিলা সঞ্য়॥ ১৫০ 
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে। 
পুরী গৌসাঞির সঙ্গে দিল সন্বল'*! সহিতে৷ ১৫১ 
ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র স্বারে। 
রাজলেখা করি দিল পুরী গৌসাঞির করে। ১৫২. 
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া। 
কথো দিনে রেমুণায় উত্তরিলা গিয়া॥ ১৫৩ 
গোপীনাথ চরণে কৈলা বছ নমন্কার। 
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার ॥ ১৫৪ 
পুরী দেখি সেবকগণ সম্মান করিল। 
ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তারে ভিক্ষা করাইল॥ ১৫৫ 
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন। 
শেষ রাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন ৷৷ ১৫৬ 
গোপাল আলিয়া কহে শ্ুনহে মাধৰ। 
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥ ১৫৭ 
কর্পুর সহিত ঘসি এ সব চন্দন। 
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ৷ ১৫৮ 
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়। 
ইহাকে চন্দন দিলে হৰে মোর তাপ ক্ষয় ৷ ১৫৯ 
দ্বিধা না ভাৰিহ'" না করিও কিছু মনে। 
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥ ১৬০ 
এত বলি গোপাল গেলা, গৌঁনাঞি জগিলা। 
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা॥ ১৬১ 


একখানা খেতেন এবং প্রেমাবিষ্ট হতেন। 

(খপ্লতিষ্ঠা--সুখ্যাতি। 

‘গাসুধ্যাতির ভয়ে মাধবেন্দ্রপুরী পালিয়ে গেলেন। কিন্ত 
যেখানে কৃষ্ণপ্রেদ, সেখানেই প্রতিষ্ঠা ; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের 
স্থভাবই এই, ভক্ত না চাইলেও প্রতিষ্ঠা আপনা-আাপনিই তার 
সঙ্গে সঙ্গে চলে। 


িরাজপাত্র_রাজকর্মচরী। 

(শসম্বল _ টাকা-পয়সা বা চন্দন-বাহকদের আহারাদির 
ভ্রব্যাদি। 

িছিধা না ভাবিহ-- গোদীনাথ ও আমার (গোপালের) 
যে একই অঙ্গ, এতে কোনোরকম সন্দেহ কোরো লা। 


মধালীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 


প্রভুর আজ্ঞা হৈল-এই কৰ্পূর চন্দন। 
গোপীনাথের অঙ্গে নিজ করহ লেপন॥ ১৬২ 
ইহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল। 
তব ঈশ্বর তার আজ্ঞা সে প্রবল॥ ১৬৩ 
শ্ৰীষ্মকালে গোপীনাথ পরিৰে চন্দন। 
শুনি আনন্দিত হৈল সেৰকের মন। ১৬৪ 
পুরী কহে -এই দুই ঘষিবে চন্দন। 
আর জনা দুই দেহ_দিব যে বেতন।। ১৬৫ 
এইমত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া। 
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া॥ ১৬৬ 
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত। 
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্যন্ত ১৬৭ 
গ্ৰীষ্মকাল অন্দরে পুনঃ নীলাচলে গেলা। 
লীলাচলে টাতুর্মাদ্য আনন্দে রহিলা॥ ১৬৮ 
শ্ৰীমুখে" মাধনপুরীর অমৃত ঢরিত। 
ভক্তগণে শুনাঞা কভু করে আস্বাদিত॥ ১৬৯ 
প্রভু কহে_নিত্যানন্দ ! করহ বিচার। 
পুরীসম ভাগাবান্‌ জগতে নাহি আর॥ ১৭০ 
দুর্ধদান ছলে কৃষ্ণ যীরে দেখা দিল। 
তিনবার স্বপ্নে আসি ধঁরে আজ্ঞা কৈল॥ ১৭১ 
খাঁর প্রেমে বশ হএ প্রকট হইলা। 
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা॥ ১৭২ 
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা। 
কপূর চন্দন খাঁর অঙ্গে চঢ়াইলা।॥ ১৭৩ 
প্রেছদেশে কপূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল। 
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিঞা গোপাল॥ ১৭৪ 
মহা দয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল। 
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥ ১৭৫ 
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করছে বিচার। 
অলৌকিক প্রেম_চিত্তে লাগে চ্ৎকার॥ ১৭৬ 


তন ঈশ্বর - স্বেচ্ছায়, স্থাধীন ঈহর। 

খেএই দুই--নীলাচল থেকে পুরীগোসাঞির সঙ্গে যেবিপ্র 
$ সেবক এসেছিলেন, ভারা। 

া্মমুখে--অহাপ্রভুর মুখে। 


| পম বিরক্ত নিস্পৃহ, তাদী। 


প্রমবিরক্ত মৌনী সর্বত্র উদাসীন। 
গ্রাম্যবার্ডা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন॥(ঘ) ১৭৭ 
হেন জন গোপালের আঙ্গামৃত পাঞা। 
সহস্ৰ ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া॥ ১৭৮ 
ভোকে"! রহে তবু অল্প মাগিয়া না খায়। 
হেন জন চন্দনভার বহি লঞা যায় ১৭৯ 
মোগেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর। 
গোপালে পরাইৰ_এই আনন্দ প্রচুর | ১৮০ 
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া। 
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া॥ ১৮১ 
ব্রেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি*! অপার। 
কেমনে চন্দন নিব-নাহি এ বিচার॥ ১৮২ 
সঙ্গে এক বট'= নাহি ঘটী -দাল দিতে। 
তথাপি চন্দন লইয়া উৎসাহ যাইতে।৷ ১৮৩ 
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার। 
নিজ দুঃখ বি্াদিক না করে বিচার॥ ১৮৪ 
এই তার গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে। 
গোপাল উরে আঙ্গা দিল চন্দন আনিতে ৷৷ ১৮৫ 
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল। 
আনন্দ বাঢ়িয়ে মনে দুঃখ না গণিল॥ ১৮৬ 
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান। 
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দঘাবান্‌॥ ১৮৭ 
এই ভক্তি ভভ্তপ্রিয় কৃষ্ণ-বাবহার। 
বুঝিতেহো আমা সভার নাহি অধিকার ॥ ১৮৮ 
এত কহি পড়ে প্রভু তার কৃত শ্লোক। 
মেনী_বৃথ-আলাপ বর্জিত। 
উদাসীন_িনি তত ব্যতীত অন্য কারো অঙ্গে সমন্ধ 
রাখেন না। 
গ্রাম্যবাঠা- বৈষয়িক কথা। 
(এভোকে-_স্ুধায়। 
িমোথেক--এক মণ। 
িজলাতি_ হেন্িশ্দ) চুনী, জিনিসপত্রের কর 
আদায়ের স্থান। অথবা, ভিন্ন অর্থ আপদ-বিগদ। 
নাবট_কড়ি। 
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যেই শ্লোকচন্ডে জগৎ কর্যাছে আলোক ॥ ১৮৯ 
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার()। 
গন্ধ বাঢ়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ ১৯০ 
রড্গণ মধ্যে যৈছে কৌন্তভমণি। 
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি।৷ ১৯১ 
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী। 
ড্র কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ৷৷ ১৯২. 
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন। 
ইহা আস্থাদিতে আর নাহি টোঠাজন€)॥ ১৯৩ 
শেষকালে এই শ্লোক পঢ়িতে পঢ়িতে। 
সিদ্ধিপ্রপ্তি' হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে॥ ১৯৪ 
তথাহি__পদ্যাবলযাং মাধবেন্দ্পুরীবাক্যম্‌ (৩৩৪) 
অয়ি দীনদয়ার্ছ নাথ হে 
সণুরানাথ কদাবলোক্যসে। 
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং 
দয়িত ভ্রামাতি কিং করোমাহম্‌।। ২ 
অন্বয়_অয়ি দীনদয়ার্জ (হেদীনজনের প্রতি পরম 
দয়াল) ; হে নাথ ! হে মথুরানাথ ! হে দয়িত (হে 
প্রিয়!) ; কদা অবলোকাসে (কখন আমাকর্ডৃক দৃষ্ট 
হইবে তুমি)? ; ত্বদলোককাতরং হৃদয়ং (তোমার 
দর্শনে কাতর আমার হৃদয়) 7 ভ্রাম্যতি (অস্থির 
হইতেছে) ; জহং কিং করোমি (আমি কী করিব) ? 
অনুবাদ_হে দীনয়াল ! হে প্রভু ! হে মথুরানা্চ ! 
আমি কবে তোমার দেখা পাব ? হে প্রিয়! তোমায় না 


গ্রেমোন্নাদ হইল উঠি ইতিউতি ধায়। 
হুঙ্কার করয়ে ক্রোশে'" হাসে নাচে গায়। ১৯৭ 
“অয় দীন অগ্নি দীন” বোলে বার বার। 
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী বহে অশ্রচ্ধার। ১৯৮ 
কম্প স্বেদ পুলকাঙ্গ স্তন্ভ বৈবৰ্ণা। 
নির্বেদ বিষাদ জাডা। গর্ব হর্ম দৈনা।। ১৯৯ 
এই শ্লোকে উদাড়িল!* প্রেমের কপাট। 
গোগীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর গ্রেমনাট॥ ২০০ 
লোকের সংঘট্র দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। 
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল॥ ২০৯ 
ঠাকুরে শয়ন করাই পূজারী হৈলা বাহির। 
প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বারো ক্ষীর ॥ ২০২ 
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ ৰাঢ়িল। 
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল।। ২০৩ 
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহড়িয়া দিল। 
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চজনে বাটিয়া খাইল॥ঘ) ২০৪ 
গোগীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন। 
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ। ২০৫ 
নাম সংকীর্ঠনে সেই রাত্রি গোভাইয়া। 
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥ ২০৬ 
গোপাল গোপীনাথ পুরীর্গোসাঞ্রির গুণ। 
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আম্বাদন। ২০৭ 
এইত আখ্যানে কহি দৌহার মহিমা*। 
প্রভুর ডক্তবাৎসল্য আর ভক্তের শ্রেমপীমা॥ ২০৮ 


দেখে হৃদয় আমার কাতর হয়ে পড়েছে; আমি ফী করব 
বলো। 
এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা যুষ্ছিত। 
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিত॥ ১৯৫ 
আন্তেব্যন্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ। 
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র। ১৯৬ 


ও ক্রোশে_টীৎকার করছেন। 
লাভা _ জড়তা, ইনানিষ্টরশ্রবপদর্ণন ও বিরহাদি- 


উযাড়িল_উদ্ািত হইল ; বুলিয়া গেল। 
(ঘবাবো ক্ষীর--ক্ষীরপূর্ণ বাবোটি ভাগু। 
(বাহড়িয়া_ফিরাইয়া। 


(ঝ)লয়জ-সার-_চন্দনের সার। 

(নাহি টৌঠাজন _- রাধা, মাধবেন্দপুরী এবং মহাপডু 
বাউীত চতুর্থ জন নেই। 

গ)সিন্ধিপ্রান্তি--অন্তৰ্ধান। 


| 
| 
জনিত বিচারশূনাতা। | 


পঞ্চজ্দনে -- শ্রীনিত্যানন্দ, পণ্ডিত অগদানন্দ, দামোদর 
পণ্ডিত ও মুকুন্দ দন্ত এবং প্রভু স্বয়ং। 

(নেহার মহিমা শ্রীগোপীনাথ ও মাধবেপূরীর অর্থাৎ 

প্রভুর ভক্তবাংসলা এবং ভক্তের প্রেমসীমা এই দুই বস্তুর 


মহাত্মা | 
| 
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শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেইজন। শ্রীপ রঘুনাথ পদে যার আশা। 
শ্রীকৃষ্চরণে সেই পায় গ্রেমধন।॥ ২০৯ চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ২১০ 


ইতি শ্ীচৈতনাচরিতামূতে মধাখণে শ্রীমাধবেন্রপুরীচরিতামৃতাস্থাদনং নাম চতুর পারিচ্ছেদঃ। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


পঞ্াং চলন্‌ যঃ প্রতিমান্ববূপো 
ব্ৰহ্মণ্য/দেবো হি শতাহগম্যমূ। 
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেহভুতেহং 
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোহম্মি॥ ৯ 
অন্বয়-প্রতিমাস্বরূপঃ যঃ ব্রহ্মণ্যদেবঃ (গ্রতিমা- 
স্বরূপ হইয়াও যেব্রন্মপ্যদেব) ; পদ্ভাং চলন্‌ (পদদ্বারা 
চলিয়া) ; বিশ্রকৃতে (বিপ্রের উপকারের নিমিত্ত) ; 
শতাহগমাং দেশং যযৌ (বহুদিনগম্য দেশে গমন 
করিয়াছিলেন) ; তং অদ্ভুতেহং (সেই অঞ্ভুতলীলা- 
যুক্ত) ; সাক্ষিশোপালং অহং নতোহস্মি (সাক্ষি- 
গোপালকে আমি নমস্কার করি)। 
অনুবাদ প্রতিমাস্বরূপ হয়েও যে ব্রহ্মণ্যদেব 
বিশ্রের উপকারের জন্য বহুদিনের পথ পায়ে 
হেঁটে এসেছিলেন, সেই অভুত লীলাপরায়ণ 
সাক্ষিগোপালকে আমি নমস্কার করি। 


যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন॥ ৩ 
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে। 
গোপাল-সৌপর্য দেখি হৈলা আনন্দিতে॥ ৪ 
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করি কথোক্ষণ। 
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল স্তবন৷৷ ৫ 
সেই রাত্রি তাহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে। 
গোপালের পূর্বকথা শুনে বহু রঙ্গে॥ ৬ 
নিত্যানন্দ-গৌঁসাঞি যবে তীর্থ শ্রমিলা। 
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা। ৭ 
সাক্ষিগোপালের কথা শুনিল লোকমুখে। 
সেই কথা প্রভু আগে কহে মহাসুখে॥ ৮ 
পূর্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ। 
তীর্থ করিবারে দৌহে করিলা গমন।॥ ৯ 


গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া। 
মথুরা আইলা দৌহে আনন্দিত হঞ্া॥ ১০ 
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্ষন। 
দ্বাদশ বন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন॥ ১১ 
বৃন্দাৰনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয়। 
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়া॥ ১২. 
কেশীতীর্ঘে কলিয়হুদাদিকে কৈল স্লান। 
শ্রীগোপাল দেখি তাহা করিল বিশ্রাম ১৩ 
গোগাল-সৌন্দর্য দোহার নিল মন হরি। 
সুখ পাঞা রহে তাহা দিন দুই চারি॥ ১৪ 
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়। 
আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায়।॥ ১৫ 
ছোট বিপ্র করে সদা তাহার সেবন। 
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মল। ১৬ 
বিপ্র কহে তুমি আমার বহু সেবা কৈলে। 
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলে॥ ১৭ 
পুত্রেহ পিতার এঁছে না করে সেবন। 
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম।॥ ১৮ 
কৃতগ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান। 
অতএব তোমারে আমি দিব কল্যাদান॥ ১৯ 
ছোট বিগ্র কহে শুন বিগ্র মহাশয়। 
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়। ২০ 
মহা-কুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি প্রবীণ। 
আমি অকুলীন বিদ্যাধনাদি-বিহীন॥ ২১ 
কন্যাদান-পাত্র আমি লা হই তোমার। 
কৃষ্ণগ্জীতে করি তোমার সেবা বাবহার॥ ২২ 
ত্রান্মণ সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়। 
তাহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ্‌ বাঢয়॥ ২৩ 
বড় বিপ্র কহে_-তুমি না কর সংশয়। 
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিল নিশ্চয়॥ ২৪ 
ছোট বিশ্র কহে--তোমার স্তর পুত্র সব। 
বু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব॥ ২৫ 
তা সভার সম্মতি বিনে নহে কন্যা দান! 
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রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥ ২৬ 
ভীম্মকের ইচ্ছা--কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে। 
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে॥ ২৭ 
বড় বিপ্র কহে_কন্যা মোর নিজ ধন। 
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্‌ জন॥ ২৮ 
তোমারে কন্যা দিব সভাকে করি তিরঙ্জার। 
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার। ২৯ 
ছোট বিপ্ৰ কহে যদি কন্যা দিতে মন। 
গোপালের আগে” কহ এ সত্য বচন।। ৩০ 
গোপালের আগে বিগ্র কহিতে লাগিল। 
‘তুমি জান নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল’ ॥ ৩১ 
ছোট বিপ্র কহে- ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী। 
তোমা সাক্ষী বোলাইমু যদানাথা দেখি ৩২ 
এত বলি দুইজন চলিলা দেশোরে। 
গুরুনুদ্ধো* ছোট বিএ বছ সেবা করে॥ ৩৩ 
দেশে আসি দৌহে গেলা নিজ নিজ ঘর। 
কথোদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর॥ ৩৪ 
তীৰ্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সতা হয়। 
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয়) ৩৫ 
একদিন নিজলোক একত্র করিল। 
ভা সভার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল॥ ৩৬ 
শুনি সব গোষ্ঠী তৰে করে হাহাকার। 
এছে ৰাত মুখে তুমি না আনহু আর॥ ৩৭ 
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ। 
শুনিএ সকল লোক করিবে উপহাস॥ ৩৮ 
বিপ্ৰ কছে-ীর্ঘবাব্য কেমনে করি আন। 
যে হউ সে হউ'" আমি দিব কন্যাদাল। ৩৯ 
জ্ঞাতিলোক কহে মোরা তোমারে ছাড়িব। 
স্ত্রীপুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥ ৪০ 


(গোপালের আগে গোগালের সাক্ষাতে। 

(ি) রুবুদ্ধেো- ইনি আমার গুরু, এরকম ডেবে। 

(নিশা -অভিপ্রায়, 

বে হউ সে হউ -- যা হবে হেক। লোকে উপহাসই 
করুক, কী একঘরেই করুক। 


ত। 


(সন্যায়- অভিযোগ, লালিশ। 


বিপু কহে_সাক্ষী বোলাঞা করিবেক নায়। 
জিতি কন্যা লবে মোর, বার্থ ধর্ম যায়॥ ৪১ 
পুত্র কহে-প্রতিমা সাক্ষী সেহ দূরদেশে। 
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে ৪২ 
নাহি কহি_না কহিও এ মিথ্যা বচন। 
সবে€। কহিবে কিছু মোর না হয় স্মরণ ॥ ৪৩ 
তুমি যদি কহ আমি কিছুই না জানি। 
ভবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥ 8৪. 
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন। 
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ।॥ ৪৫ 
মোর ধর্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন। 
দুই রক্ষা কর গোপাল ! লইল শরপ॥ ৪৬ 
এই মতে বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিলা। 
আর দিন লঘু বিপ্র তার ঘরে আইলা ॥ ৪৭ 
আসিয়া পরম ভক্তে নমস্কার করি। 
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি ॥ ৪৮ 
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার। 
এৰে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার ॥ $৯ 
এত শুনি সেই বিপ্ৰ রহে মৌন ধরি। 
তার পুত্র মারিতে আইল হাতে টেঙ্গা করি। ৫০ 
আরে অধম ! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে। 
বামন হঞা টাদ যেন চাহত ধরিতে | ৫১ 
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্ৰ পলাইয়া গেল। 
আর দিন গ্রামের লোক একজ করিল। ৫২ 
সৰ লোক বড় বিপ্রে ডাকিয়া আনিল। 
তবে সেই লঘু বিএ কহিতে লাগিল॥ ৫৩ 
ইহ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার। 
এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার॥ ৫৪ 
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল অর্বজন। 
কন্যা কেনে না দেহ যদি দিয়া বচন।। ৫৫ 
বিপ্ৰ কহে_শুন লোক মোর নিবেদন। 
গিসযে--শুধু, কেবল। 

(আজ িখ--ছোট বিএ 
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কৰে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মারণ॥ ৫৬ 
এত শুনি তার পুত্র ৰাক্‌ছল'"! পাইয়া। 
প্রল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে দীঁড়াইয়া॥। ৫৭ 
তীর্থযাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহু ধন। 
খন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন।। ৫৮ 
আর কেহো সঙ্গে নাহি, সবে এই একল। 
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল ৫৯ 
সব ধন লৈয়া কহে চোরে লেল ধন। 
“কন্যা দিতে চাহিয়াছে' উঠাইল বচন। ৬০ 
তুমি সব লোক ! কহ করিয়া বিচারে 
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে॥ ৬৯ 
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়। 
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্মভয়॥ ৬২ 
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন। 
ন্যায় জিনিবারে”) কহে অসতা বচন॥ ৬৩ 
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট ববে হৈলা। 
“তোরে আমি কন্যা দিব’ আপনে কহিলা ॥ ৬৪ 
তবে আমি নিষেধিল-শুন দ্বিজবর। 
“তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞ বর॥ ৬৫ 
কাহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন। 
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন॥* ৬৬ 
তবু এই বিপ্ৰ মোরে কহে বার বার। 
তোরে কন্যা দিলু, তুমি করহ স্বীকার। ৬৭ 
তৰে মুঞি কহিল শুন দ্বিজ মহামতি। 
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির না হবে সম্মতি।৷ ৬৮ 
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন। 
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন॥ ৬৯ 
কন্যা তোরে দিলু, দ্বিধা না করিহ চিতে। 
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে॥ ৭০ 
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন। 
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥ ৭১ 


তবে ইন্থা গোপালের আগে ত কহিল। 
তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল।| ৭২. 
তবে আমি খোপালেরে সাক্ষী করিয়া। 
কছিনু তাহার পদে মিনতি করিয়া। ৭৩ 
যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান। 
সাক্ষী বোলাইব তোমা-_হইও সাবধান। ৭৪ 
এই বাকো সাক্ষী মোর আছে মহাজন। 
ধার বাকা সত্য করি মালে ত্রিভুবন॥ ৭৫ 
তবে বড় বিপ্র কহে _এই সত্য কথা। 
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এখা॥ ৭৬ 
তবে কন্যা দিব এই জানিহ নিশ্চয়। 
তার পুত্ৰ কহে_ভাল এই বাত হয়॥ ৭৭ 
বড় বিপ্রের মনে_কৃষ্ণ বড় দয়াবান্‌। 
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ॥ ৭৮ 
পুত্রের মনে-প্রতিমা না আশিবে সাক্ষী দিতে। 
দুই বুন্দযে দুই জনা হইলা সম্মতে॥ ৭৯ 
ছোট বিপ্র কহে_ পত্র করহ লিখন। 
পুন যেন নাহি চলে এ সব ৰচন। ৮০ 
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল। 
দৌহার সম্মতি লৈয়া মধাস্ছ রাখিল॥ ৮১ 
তবে ছোট নিপ্র কহে শুন সর্বজন। 
এই বিপ্র সতাবাকাগ। ধর্মপরায়ণ॥ ৮২ 
স্ববাকা ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন। 
স্বজন মৃত্যুভয়ে কহে লট্পটি বচন?)॥ ৮৩ 
ইহার পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সান্দী বোলাইমু। 
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু॥ ৮৪ 
এত শুনি সব লোক উপহাস করে। 
কেহো কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে ॥ ৮৫ 
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন। 
দণ্ডবং করি কহে সব বিবরণ॥ ৮৬ 
ব্রদ্দপাদেব ! তুমি বড় দয়াময়। 


'কবাক্ছন-_কথার ছল। 


ন্যাম জিনিবারে -- তর্কে জিতবার জন্য মিথ্যা কথা 


বলছে। 


শসত্যবাক্য-সত্যবদী। 
“খালটূপটি বচন--গোলযেলে বাকা। 
দুই জন ব্রাহ্মণের বাকোর সত্যতা রক্ষা কর। 
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দুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়া সদয়) ৮৭ 
কন্যা পাব--মনে মোর নাহি এই সুখ। 
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়-এই বড় দুঃখ॥ ৮৮ 
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়। 
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়॥ ৮৯ 
কৃষ্ণ কহে_বিপ্র ! তুমি যাহ স্বভবনে। 
সভা করি মোরে তুমি করিহ স্মরণে॥ ৯০ 
আবির্ভাব হইয়া আমি তীহা সাক্ষী দিব। 
প্রতিমা স্বরূপে হা যাইতে নারিব॥ ৯১ 
বিপ্র কহে_হও যদি চতুৰ্ভুজ মৃর্ঠি। 
তবু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি॥ ৯২. 
এই মূর্তে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে। 
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্বলোকে মানে॥ ৯৩ 
কৃষ্ণ কহে প্ৰতিমা চলে কাহাঁও না শুনি। 
বিপ্র কহে প্রতিমা হইয়া কহ কেনে ৰাণী" ॥ ৯৪ 
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্্রন্দন। 
বিগ্র লাগি কর ভুমি অকার্য করণ ॥ ৯৫ 
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রান্মণ। 
তোমার পাছে গাছে আমি করিব গমন॥ ৯৬ 
উলটি"! আমাকে তুমি না করিহ দর্শনে 
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেইস্ানে ৷ ৯৭ 
নৃপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে। 
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীতি”। করিবে । ৯৮ 
এক সের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ। 
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন। ৯৯ 
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ক্রান্মণ। 
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ৷ ৯০০ 
বামী _কথা। 
এঅকার্য বরণ _ প্রতিমারাপে মন্দির তাগ করে হেটে 
ওয়া রাপ অকর্থ ; ব্রা্মণের গন্য তা-ই. তুনি কর। 
গউলটি__ফিরিয়া। 
প্রভীতি_বিশ্বাস। 


নুপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন। 
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন॥ ১০১ 
এই মত চলি বিশ্র নিজ দেশে আইলা। 
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা॥ ১০২ 
এৰে মুঞ্ি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন। 
লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষীর আগমন ১০৩ 
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রীতি নাহয়। 
ইহা যদি রাহে; তবে লাহি কিছু ভয় ১০৪ 
এত চিন্তি সেই বিপ্ৰ ফিরিয়া চাহিল। 
হাসিয়া গোপাল দেব তাহাই রহিল॥ ১০৫ 
ব্ৰাহ্মণে কহিল তুমি মাহ নিজ ঘর। 
ইহাঞি রহিৰ আমি না যাৰ অতঃপর | ১০৬ 
তবে সেই নিগ্র যাই নগরে কহিল। 
শুনিঞা সকল লোক চমতকার হৈল। ১০৭ 
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে। 
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে॥ ১০৮ 
গোপাল-সৌন্দর্য দেখি লোকে আনন্দিত। 
“প্রতিমা চলি আইলা’ শুনি হইলা বিশ্মিত॥ ১০৯ 
তবে সেই বড় বিপ্ৰ আনন্দিত হঞ্া। 
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ১১০ 
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্গী দিল। 
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল ৷ ১১৯ 
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর। 
তুমি দুই” জন্মে জন্মে আমার কিন্কর।। ১১২ 
দৌহার সতে তুষ্ট হৈলাম দৌহে মাগ বর। 
দুই বিএ বর মাগে আনন্দ অন্তর॥ ১১৩ 
যদি বর দিবে তৰে রহ এই স্থানে। 
কিন্করেরে দয়া তব সর্বলোকে জানে॥ ১১৪ 
গোপাল রহিলা দৌহে করেন সেবন। 
দেখিতে আইসে তবে দেশের লোকজন।॥ ১১৫ 
তুমি দুই তোমরা দুইজনে অর্থাৎ বড় বিপ্র ও ছোট 
বিপর-_এই দুইজনে প্রতি জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের সেবক! 
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সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য শুনিয়া। 
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া॥ ১১৬ 
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল। 
“সাক্ষিগোপাল” বলি নাম খ্যাতি হইল ৷৷ ১১৭ 
এইমতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল। 
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল।॥ ১৯৮ 
উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেব নাম। 
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম ১১৯ 
সেই রাজা জিনি লইল তার সিংহাসন। 
“মাণিক্য সিংহাসন” নাম অনেক রতন ॥ ১২০ 
পুরুষোত্তম দেব সেই বড় ভক্ত আর্য। 
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য ১২১ 
ভর ভক্তিবশে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল। 
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল । ১২২ 
জগন্নাথে আনি দিল মাণিকা সিংহাসন। 
কটকে গোপল সেবা করিল স্থাপন॥ ১২৩ 
সাহার মহিবী আইলা গোপাল দর্শনে। 
ভক্তে বছ অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥ ১২৪ 
তাঁহার নাসাতে বছমূল্য মুক্তা হয়। 
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল-_মনেতে চিন্তয়।৷ ১২৫ 
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত। 
তবে এই দাসী মুক্ত নাসাতে পরাইত॥ ১২৬ 
এত চিন্তি নমন্তরি গেলা স্বভবনে। 
রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে ॥ ১২৭, 
বালক-কালে মাতা" মোর নাসা ছিদ্র করি। 
মুক্তা পরাইয়াছিলা বছ যত্র করি॥ ১২৮ 
সেই ছিদ্র অদ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে। 
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে॥ ১২৯ 
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল। 
রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আাইল॥ ১৩০ 
পরাইল মুক্তা-নাসায় ছিদ্র দেখিয়া। 
মহামহোৎসব কৈলা আনন্দিত হেয়া॥ ১৩১ 


_ সেই হৈতে গোপালের কটকেতে হিতি। 


(এ মাতা_ শ্রীযশোদা। 


এই লাগি 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি॥ ১৩২ 
নিত্যানন্দ গোঁসাঞির মুখে গোপাল-চরিত। 
শুনি তুষ্ট হৈলা প্ৰভু স্বভক্ত সহিত। ১৩৩ 
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি। 
ভক্তগণ দেখে যেন দৌহে একমূর্তি"!॥ ১৩৪ 
দৌহে এক বর্ণ দৌহে প্রকাণ্ড শরীর। 
দৌহে রক্ঞান্বর দৌহার স্বভাব গন্ভীর।। ১৩৫ 
মহাতেজোময় দৌহে কমল-নয়ন। 
দৌহার ভাবাবেশ মন চন্দ্র-বদন॥ ১৩৬ 
দৌঁহা দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে। 
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥ ১৩৭ 
এইমত নানারঙে সে রাত্রি বঞ্চিয়া। 
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া। ১৩৮ 
ভুবনেশ্বর পথে যৈছে করিলা গমন। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবল॥ ১৩৯ 
কমলপুরে”) আসি ভার্ী নদী কান কৈল। 
নিত্যানন্দ হাথে প্রভু দণ্ড ধরিল॥ ১৪০ 
কগোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে। 
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দগুভঙ্গে॥ ১৪১ 
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া। 
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥ ১৪২ 
জগয়াথের দেউল'*) দেখি আবিষ্ট হইলা। 
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥ ১৪৩ 
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া সভে নাচে গায়। 
প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায়। ১৪৪ 


(॥) দোহে একমূর্ডি -প্ৰীগোণাল ও শ্রীচৈতন্যের মূর্তি ঠিক 
যেন একরাপ। 


রাঠারি-নয়নভ্ী দ্বারা ইশারা। 
৬ কমলণুর_-গুরী জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম ; এখান 


থেকে শ্রীজগন্লাথ মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায় 


(9) নেউল -নন্দিয। 
রাজমার্গ_ রাজপথে, প্রকাশ্য রাস্তায়। 
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হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জন। 
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্ৰ যোজন || ১৪৫ 
চলিতে চলিতে প্রত আইলা আঠার নালা” । 
উাহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥ ১৪৬ 
নিত্যানন্দে প্রভু কছে_-দেহ মোর দণ্ড। 
নিত্যানন্দ কহে--দণ্ড হৈল তিন খণ্ড৷৷ ১৪৭ 
প্রেমাবেশে পতিলে তুমি তোমারে ধরিলুঁ। 
তোমাসহ সেই দণ্ড উপরে পড়িলু॥ ১৪৮ 
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল। 
সেই খণ্ড কীহা পড়িল কিছু না জানিল।। ১৪৯ 
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড। 
যেই যুক্ত হয় মোর কর তার দণ্ড) ১৫০ 


(আঠার নালা--পুরীর নিকটে নদীর উপরে একটি পুল 
আছে। এই পুলের আঠারোটি নালা আছে ; এজন্য একে 
আঠারোনালা বলে। এটা পার হয়েই পুরীতে যেতে হয়। 

গপেমপুকষোতম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতনোর 
সয়াসেরই বা কী প্রয়োজন আর দণ্েই কিবা প্রয়োজন। 
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভুর দিব্যোশ্মাদ দশায় দণ্ডের 
প্রয়োজনই বা কী? তিনি তো স্ব ঈশ্বর ! রাধাভাবে আবিষ্ট 
প্র প্রায়ই তো বাহ্যজ্ঞানহীন। তখন এ দণ্ড সামলাবেই বা 
কে ? তাই অভিন্ন কলেবর বজদেবন্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ 
লীলাছলে শ্রীজগ্গননাথ দর্শনের পূর্বেই বোঝাস্থজপ দুটিকে 
ভেঙে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত মাধর্য ও অকৈতব 


শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা। 
ঈন ক্রোধ করি কিছু সভারে কহিলা॥ ১৫১ 
লীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা। 
সবে দগুধন ছিল তাহা না রাখিলা॥ ১৫২. 
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেহিতে। 
কিবা আমি আগে যাই, না যাব সহিতে॥ ১৫৩ 
মুকুন্দ দত্ত কহে-প্রতু ! তুমি চল আগে। 
আমি সব পাছে যাব নাহি যাব সঙ্গে॥ ১৫৪ 
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীগ্রগতি। 
বুঝিতে না পারে কেহো দুই প্রভুর মভি॥ ১৫৫ 
ইহোঁ কেন দণ্ড ভাঙ্গে তেহোঁ কেন ভাঙগায়। 
ভঙ্গাইয়া কেনে জুন্ধ ইছোঁত দোষায়॥ ১৫৬ 
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গভীর। 
সে-ই বুঝে দৌহার পদে যার ভক্তি ধীর॥ ১৫৭ 
ব্ৰহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধনা। 
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য॥ ১৫৮ 
শ্ৰদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে ভক্তগণ। 
অচিরে পাইবে কৃষ্ণচৈতন্য চরণ॥ ১৫৯ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬০ 
কৃষ্ণগ্ৰেমসমুদ্রে অবগাহনেন পথকে মাধূর্যনন্তিত করলেন। 
তাছাড়া সার্বভৌম ভট্টাগর্যকে কৃপা করাও দণ্ডডঙ্গের আরও 


| একটি কারণ। তা না হলে প্রতু ক্রুদ্ধ হয়ে একাকী জগনাথ 


মন্দিরে আসতেন না এবং সার্বজৌযের গৃহেও যাওয়া হতনা। 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতানূতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষিগোপালচবিত্র-বণনিং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


নৌমি তং গৌরচন্্ং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়মূ। 
সার্বভোমং সর্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরং॥ ১ 
তম্বয়_সর্বভূমা যঃ (সর্বতোভাবে মহান যিনি) ; 
কুতর্ক কর্কশাশায়ং (কুতর্ক-কঠিনহৃদয়) ; সার্বভৌমং 
(সার্বভৌম ভ্টাসর্যকে) ; ভক্তিভূমানং আচরৎ (পরম 
ভক্তিমান করিয়াছিলেন) ; তং গৌরচন্দ্রং নোমি (সেই 
গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি)। 
অনুবাদ--কুতৰ্ক-কট্টিন-হৃদয়  (জ্িহীন) 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে যিনি পরম ভক্তিমান করেছিলেন, 
সর্বতোভাবে মহান সেই শৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি। 
জয় জয় গৌরচন্রে জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্ৈতচন্্ৰ জয় গৌরভক্তবৃদ্দ॥ ১ 
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে। 
জগয়াথ দেখি প্রেমে হইলা অষস্থিরে॥ ২ 
জগয়াথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া। 
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥ ৩ 
দৈবে সার্বভৌম তাঁহা করেন দর্শন। 
পড়িহাস্। মারিতে তেঁহো কৈল নিবারপ॥ ৪ 
প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমের বিকার। 
দেখি সার্বভৌমের হইল বিস্ময় অপার॥ ৫ 
বহক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল। 
সার্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥ ৬ 
শিষ্য পড়িছা দবারোণ। প্রভু নিল বহাইয়া। 
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া॥ ৭ 
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন। 
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা উ্টাচার্যের মন॥ ৮ 
সৃক্ম তুলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল। 
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য হইল ৯ 
বসি ভট্টাচার্য মনে করেন বিচার। 
অপড়িছা_ জগন্লাথ মন্দিরের সেবক, ছড়িদার (উড়িয়া 
ভষা)। 
(শিষ্য পড়িছা দ্বারে _সার্বভৌমের শিষ্য ও জগনাদ- 
মন্দিরের সেবকদের দ্বারা। 


এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্বিক-বিকার'"! ৷ ১০ 
সৃদদীপ্ত-সাত্বিক এই নাম যে ‘প্রলয়’। 
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদীপ্ত ভাব হয়॥ ১১ 
অধিরূঢ় ভাব'*) যার, তার এ বিকার। 


"* সাসতিক-বিকার-_সাস্থিক ভাব। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষণসৃক্ধি 
অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু ভাবদমুহ দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে 
সন্তু বলে ; সেই সত্ব থেকে উৎপন্ন ভাবসকলই সাস্তিকভাব। 
সাত্বিক ভাব আটপ্রকার _ স্তত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, 
কশ্প, বৈবর্ণা, অশ্রে ও গ্রলয়। এদের লক্ষণ ২২।৬২, 
ত্রিপদীর টাকায় আলোচিত হয়েছে। 

সুদীপ্ত কৃষ্ণপ্রেমে দেহে যখন অশ্রু, বম্প, পুলক 
ইত্যাদি -সাসতিক ভাবের একটি বা ুটির লিকার দেখ যায়, 
তখন তাকে বলে ধ্মায়িতা। আরও প্রবলভাবে দুটি বা 
তিনটির বিকার দেখা গেলে তাকে বলে খলিতা। তিনটি বা 
দীপ্ত; পাচটি বা ছটি অথবা সবগুলি সান্তিক-ভাবের উদয় 
হয়ে পর্নম-উৎকর্ষ লাভ করলে, তাকে বলে উদ্দীপ্তা। এই 
উদ্দীপ্ত সমস্ত সাত্বিকভাব মহাভাবে পরমোৎকর্ লাভ করলেই 
তাকে বলে সৃদ্দীত্ততাৰ। “একদা বা্তিমাপয্নাঃ পঞ্চ বা সর্ব এব 
বা। আরূঢ়া পরমোৎকর্ষসদদপ্ত ইতি কীর্ভিতাঃ ৷ উদ্দীপ্তানাং 
ভি এব সৃদ্ধীপ্তাঃ সি ৃত্রটিৎ। সাত্তিকাঃ পরমেৎকর্ষ কোটী 
মাত্রৈব বিন্ৰতি।' ভ. র. সি ২৩1৪৬ 

(ও) অধিরূ় ভাব-_মহাভাবের একটা স্তরের নাম অধিরূড় 
ভাব। এইজব একমাত্র ব্রজগোগীগণেই সম্ভব, দ্বারকা- | 
মহিষীগণের পক্ষে এই মহাভাব একেবারে অসম্তব। মহাভাৰ 
দুইরকম _ রাড ও অধিরঢ। যে মহাভাবে সাত্তিক ভাবসকল 
উদ্দীপ্ত হয় তাকে রাট়ভাব বলে। আর যাতে রাড়ভাবের 
লক্ষণগুলি থেকে সাত্তিকভাবন্ুলি কোনো এক বিশিষ্ট দশা 
প্রাপ্ত হয়, তাকে অধিরূড় ভাব বলে।'অধিরাড় মহাভাব আবার 
দুইরকম--মোদন ও মাদন। মোদনে শ্লীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ _. 
উভয়েই উদীপ্ত সাত্বিকভাবময় সৌষ্ঠব ধারণ করেন। আর 
স্লাদিনীসায় প্রেম যদি রতি থেকে আর্ত করে মহাডাব পর্যগ 
সমস্ত ভাবের উচ্গামে উল্লাসশীল হয়, তবে তাকে মাদন বলে; 
যা একমাত্র শ্রীরাধাতেই দেখা যায়। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য দেখলেন _ এসকলভাবই নবীন 
সন্লাসীরাগী মহাপ্রভুর দেহে প্রকটিত। 
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মনুষোর দেহে দেখি বড় চমৎকার॥ ১২. 
এত চিন্তি ভট্টাচার্য আছেন বসিয়া। 
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্রারে মিলিল আসিয়া ॥ ১৩ 
তাহা শুনে লোক কহে অন্যোন্যে বাত। 
এক সম্াসী আসি দেখি জগন্নাথ৷ ১৪ 
মূৰ্ছিত হৈলা চেতন না হয় শরীরে। _ 
সার্বভৌম তৈছে তারে লৈএগ গেলা ঘরে || ১৫ 
শুনি সভে জানিলা এই মহাপ্রভুর কার্য। 
হেনকালে আইলা তথা গোগীনাথাচার্যস)॥ ১৬ 
নদীয়া-নিৰাসী বিশারদের জামাতা। 
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভৃতত্র-জঞাতা।| ১৭ 
মুকুন্দ সহিত পূর্বে আছে পরিচয়। 
মুকুন্দ দেখিয়া তার হৈল বিন্ময়॥ ১৮ 
মুকুন্দ তাহারে দেখি কৈল নমন্তার। 
তেঁহো আলিঙ্গয়া পুছে প্রভুর সমাচার॥ ১৯ 
মুকুন্দ কহে_ প্রভুর ইহা হৈল আগমনে ৷ 
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥ ২০ 
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে আচার্য কৈল নমন্তার। 
সভে মেলি পুছে প্রভুর বার্তা আরবার॥ ২১ 
মুকুন্দ কহে_ মহাপ্রভু সন্যাস করিয়া। 
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সনে লৈয়া॥ ২২ 
আমা সভা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে। 
আমি সব পাছে আইলাম তার অন্বেষণে ২৩ 
অনোনা লোকমুখে যে কথা শুনিল। 
সার্বভৌম ঘরে প্রভূ অনুমান কৈল॥ ২৪ 
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন। 
সার্বভৌম লঞা গেলা আপন ভৰন॥ ২৫ 
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন। 
দৈবে সেই ক্ষণে পাই তোমার দর্শন॥ ২৬ 
চল সভে যাই সার্বভৌমের ভবন। 
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন॥ ২৭ 


শগোসীনাথাচা্_ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ডগিনীপতি, 
ড় , প্রভু স্বয়ং ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ। 


এত শুনি গোপীনাথ সভারে লইয়া। 
সার্বভৌম গৃহে গেলা হরমিত হৈয়া॥ ২৮ 
সার্বভৌম স্থানে যাইয়া প্রভুকে দেখিলা। 
প্রভু দেখি আচার্যের দুঃখ-হর্ষ হৈলা॥ ২৯ 
সার্বজেমে জানাইয়া সভা নিল অভান্তরে। 
নিতানন্দ গৌসাঞ্জিরে ঠেহো কৈল নমন্তারে। ৩০ 
সভা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন। 
প্রভু দেখি সভার হৈল দুঃখ-হর্য মন॥ ৩১ 
সার্বভৌম পাঠাইল সভা দর্শন করিতে। 
চন্দনেশ্বর নিজ-পুত্র দিল সভার সাথে ৩২ 
জগন্নাথ দেখি সভার হৈল আনন্দ। 
ভাবেতে আৰিষ্ট হৈলা প্ৰভু নিত্যানন্দ৷৷ ৩৩ 
সভে মিলি তৰে তারে সূস্বির করিল। 
ঈশ্বর-সেবক'। মালা প্রসাদ আনি দিল।। ৩৪ 
প্রসাদ পাইয়া সভে আনন্দিত মনে। 
পুনরপি আইলা সভে নহাপ্রভু-দ্ছানে।। ৩৫ 
উচ্চ করি করে সভে নাম-সংকীর্তন। 
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হৈল চেতন। ৩৬ 
হস্কার করিয়া উঠে “হরি হরি” বলি। 
আনন্দে সার্বভৌম লৈল তার পদখুলি। ৩৭ 
সার্বভৌম কহে _শীস্র করহ মধ্যাহুণ)। 
মুঞ্িই ভিক্ষা দিমু আজি মহাপ্রসাদান্ন। ৩৮ 
সমুদ্র স্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা। 
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা॥ ৩৯ 
বছত প্রসাদ সার্বভৌম আনাইল। 
তৰে মহাপ্ৰভু সুখে ভোজন করিল॥ ৪০ 
সুবর্ণ থালিতে অন্ন উত্তম ৰাঞ্তন। 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন।॥ ৪৯ 
সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে। 


প্রভু কছে_মোনে দেহ লাফ্‌রা ব্যগ্তনে(ত ॥ ৪২ 


(খচন্দনেশ্বর-- ইনি সার্বভৌমের পুত্র। 

গাশ্বর সেবক--শ্রীজগ্নাথের সেবক: 
(খ)বধ্যাহন-মধ্যাহকৃত্য স্নানাদি। 

(শাল্যফ্ূরা বন __ পাঁচ-সাতটি তরকারি ছার প্রস্তুত 


ব্যঞ্জন, ঘণ্ট। 
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পিঠা পানা দেহ ভূমি ইহা সভাকারে। 
তবে ভট্টাচার্য কহে জুড়ি দুই করে॥ ৪৩ 
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ডোজন। 
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আব্বাদন॥ ৪৪ 
এত বলি পিঠা পালা সব খাওয়াইল। 
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইল।॥ ৪৫ 
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য লঞা। 
প্রভুর নিকটে আইলা ভোজন করিঞা।॥ ৪৬ 
“নমো নারায়ণ’ বলি নমস্কার কৈল। 
‘কৃষ্ণে মতিরস্ত"'* বলি গৌসাঞি কহিল। ৪৭ 
শুনি সার্বভৌম মনে বিচার করিল। 
বৈধব সন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল॥ ৪৮ 
গোপীনাথ আচার্থেরে কহে সার্বভৌম। 
গৌসাঞ্জির জানিতে চাহি কাহা পূর্বাশ্রম॥ ৪৯ 
গোপীনাথ আচার্য কহে নবদ্বীপে ঘর। 
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর'*!।। ৫০ 
বিশ্বস্তর নাম ইহার_ ভার ইহ পুত্র। 
নীলান্বর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র॥ ৫১ 
সার্বভৌম কহে_নীলাম্বর চক্রবর্তী 
বিশারদের সমাধ্যারী”) এই ভার খ্যাতি ৫২ 
মিশ্র পুরন্দর তার মান্য হেন জানি। 
পিতার সম্বন্ধে দৌহা"! পূজ্য হেন মানি॥ ৫৩ 
নদীয়া সম্বন্ধে সার্বভৌম তুষ্ট হৈলা। 
প্রীত হৈয়া গৌসাঞ্জিরে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ 
সহজেই পৃজ্য তভুমি-আরে ত সম্যাস। 
অতএব জানহ তুমি আমি নিজ দাস॥ ৫৫ 
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্ৰীবিষ্ণু স্মরণ। 


ভট্টাচার্যে কহে কিছু বিনয় বচন॥ ৫৬ 
তুমি জগদশুরু সর্বলোক-হিতকর্তা। 
বেদান্ত পঢ়াও সঙ্গাসীর উপকর্তা"॥ ৫৭ 
আমি বালক সম্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি। 
তোমার আশ্রয় নিল ‘গুরু’ করি মানি। ৫৮ 
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন। 
সর্বপ্রকারে আমার করিবে পালন॥ ৫৯ 
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি। 
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥ ৬০ 
ভ্তাচার্য কহে একলে না ঘাইহ দর্শনে। 
আমা সঙ্গে যাহহ, কিবা আমার লোক সনে॥ ৬১ 
প্রভু কহে_মন্দির ভিতরে না যাইব। 
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব॥ ৬২ 
গোপীনাথ আচার্ধেরে কহে সার্বভৌম। 
তুমি গৌমাঞিরে লঞ্া করাইহ দর্শন॥ ৬৩ 
আমার মাতৃষসা-গৃহগ। নির্জন হ্থান। 
ডাহা বাসা দেহ কর সর্ব সমাধান ॥ ৬৪ 
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাহা বাসা দিল। 
জল-জলপান্রাদিক সমাধান কৈল॥ ৬৫ 
আর দিন গোপীনাথ প্রভুহ্থানে গিয়া। 
শহ্যোথান দরশন/খ করাইলা লঞ্া॥ ৬৬ 
মুকুন্দ দত্ত লঞ্া আইল সার্বভৌম স্থানে। 
সার্বভৌম কিছু তারে বলিল বচনে॥ ৬৭ 
প্রকৃতি-বিনীত সঙ্যাসী দেখিতে সুন্দর। 
আমার বহু প্রীতি বাঢ়ে ইহার উপর ৬৮ 
(কোন্‌ সম্প্রদায়ে) সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ। 
কিবা লাম ইহার ? শুনিতে হয় মন॥ ৬৯ 


(জ)কুষে। মভিযন্ত অর্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণে গতি হোক, 
সার্বভৌমের প্রতি এই আশীর্বালীতে তিনি বুঝলেন _ ইনি 
বৈষ্ণব সমাস । 

খিশ্র পুরন্দর -- মিশ্র উপাধিধারীদের মধো পুরন্দর 
(ইন্দ্র) তুলা বা শ্রেষ্ঠ। 

(এবিশারদের সমাধ্যয়ী -- সার্বতৌষের পিতা মহেগ্বর 
বিশারদ। সীলাম্বর চক্রবর্তী তার সঙ্গে একত্রে এক গুরুর 
নিকট এক শ্রেণীতে পড়েছিলেন। 

)দোহা--সীলাহ্বর চক্রবর্তী ও দিশ পুরন্দর। 
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()উপকর্ত উপকারী ; বেদান্ত পড়িয়ে তুমি সম্াসীদের। 


উপকার কর। এ সমষ্ট কারণেই তুমি জগদূগ্ুরু। 


(খমাতুদসা-গৃহ-_যাসির বাড়ি। 
(শযোখান দরশন _ শ্রীজগন্নাথদেবের শয্যা 


উথ্থান কালে দর্শন 


কোন্‌ সম্প্রদায় সম্যাসীদের মধ্যে দশটি 


আছে - তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণা, গিরি, পর্বত, সাগর 
পুরী, ভারতী ও সরন্বহী। 


নধালীলা (ষষ্ট পরিচ্ছেদ) 
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গোপীনাথ কহে-__নাম শ্রীকৃষ্টচৈতনা। 
গুরু ইহার কেশব ভারতী মহাধনা॥ ৭০ 
সার্বভৌম কহে এই নাম সর্বোত্তম। 
ভারতী সম্প্রদায় ইঁহো হয়েন মধ্যন'” ৷ ৭১ 
গোপীনাথ কহে-ইঁহার নাহি বাহ্াপক্ষাণ। 
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা॥ ৭২ 
ভট্টাচার্য কহে__ইহার শ্রৌড় হৌবন)। 
কেমতে সন্যাসধর্ম হইবে বক্ষণ।॥ ৭৩ 
নিরন্তর ইহারে আমি বেদান্ত শুনা 
ৰৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে'" প্রবেশ করাইব। ৭৪ 
কহেন যদি পুনরগি ষোগপট্ট'*! দিয়া। 
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥ ৭৫ 
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দৌহে দুঃখী হৈলা। 
গোপীনাথ আচার্য কিছু কহিতে লাগিলা॥ ৭৬ 
ভট্টাচার্য তুমি ইহার না জান মহিমা। 
হো হয়েন অধাম_ভারত্ী সম্প্রদায়টি মধাম 
সম্প্রদায়ের। কথিত আছে, শঙষবাচার্য অপরাধ বিশেষে 
কয়েকজন শিষোর দণ্ড কেড়ে নেন, যাদের দশ সম্পূর্ণ কেড়ে 
নেন, তারা হীন-সম্প্রদায় ; যেমন গিরি প্রভৃতি সম্প্রদায়। 
আর যাঁদের অর্ধদণ্ড থাকে, তারা মধ্যম সম্প্রদায় ; যেমন 
সম্প্রদায় যাদের কোনো অপরাধ না থাকায় দণ্ড 
বজায় থাকে, ভারা উত্তম সম্প্রদায় ; যেমন-_ভীর্ঘ, আশ্রম 
প্রত সম্প্রদায়। 

"নাহি বাহযাপেক্ষা _ উত্তম সম্প্রদায় হেতু বাহিক ব 
সনাজিক মর্যাদলাভের আশা। 

. সোম যৌবন পূৰ্ণযৌবন। 

'/বৈরাগ্য আদ্বৈভমাৰ্গ -অদ্বৈতমাৰ্গ শ্ৰীপাদ শংকরাচার্থের 
শ্রচারত দাধন-পছ্া। এর সাধনে জীবও ব্রহ্মে অভেদ মনে 
কর: হয়। অধ্বৈতবাদীয়া বলেন -_ ব্ৰহ্মসত্য জগ মিখ্যা। 
জহুতমর্গে ভোগ-সুখাদি ত্যাগের প্রাধান্য আছে; এইজনা 
নুহ বলেছেন _ আমি এঁকে বৈরাগ্য-প্রধান অন্থৈত- 
আশে করাব। 

* যোগপন্ট_ সন্নযাসীদের সম্প্রদায় অনুসারে চিহনস্বরূপ 
জ্িশ্য। সম্যাসীগণের যে বসু ছারা পৃষ্ঠ ও জানু বান এবং 
ক্লে পরিবেষ্টন করে যে বন উ্্ব থাকে, তাকে যোগপট্ট 
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ভগবত্তা লক্ষণের) ইহাতেই সীমা। ৭৭ 
তাহাতে বিখ্যাত ইহো পরম ঈশ্বর। 
অন্ত ছ্বানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর॥| ৭৮ 
শিষ্যগণ কহে_ঈশ্বুর কহ কোন্‌ প্রমাণে। 
আচাৰ্য কছে_বিজনত ঈশ্বর-লক্ষণে | ৭৯ 
শিষ্য কহে_ ঈশ্বর তত্ব সাধি অনুমানে। 
আচার্য কহে _অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ানে॥ ৮০ 
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত াহারে। 
সে-ই ত ঈশ্বর-তত্ব জানিবারে পারে॥* ৮১ 
তথাহি-শ্ৰীমতাগবতে (১০।১৪।২৯) শ্লোকঃ 
তথাপি তে দেব পদাদ্জন্বয়- 
প্রসাদলেশানুগৃহীত এৰ হি। 
জানাতি তত্বং ভগৰন্তহিয়ো 
ন চানা একোহপি চিরং বিচিন্বন্‌ ।। ২ 
অনবয়_তথাপি দিও । তোমার মহিমা স্বতহ 
প্রকাশিত) ; দেব (হে দেব!) ; ভগবন্‌ (হে ভগবন্‌) ; 
তে ৪ এব হি (তোমার 
পাদপন্দ্বয়ের কৃপাকণায় কৃতার্থবাস্তিই) ; তে মহিয়ঃ 
তজ্বং (তোমার মাহাত্যোর স্বরূপ) ; জানাতি (অনুভব 
করিতে পারে); হি (ইহা নিশ্চিত) ; অন্য॥ একঃ অপি 
(কৃপাহীন ব্যক্তি একাকী সাধনা করিয়াও) ;- চিরং 


ডগবতা পশ্ষণ -প্ৰীকৃষ্ণচৈতনাই স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং 
ভগৰত্তার বিশেষ লক্ষণ ডিনটি-(>) স্বয়ং ভগবানের বিপ্রহে 
জনা সমস্ত ভ্গবৎ -স্বজপের অবস্থিত (২) প্রেমদাতৃত্ব এবং 
(6) মাধুৰ্ের পূর্ণভম বিকাশ। দ্রীনল্‌ মহাপ্রভুতে এই তিনটি 
লক্ষণই বর্তমান। 

“শীবিজ্ঞনত ঈশ্বর লক্ষণে_ ঈশ্বরের লক্ষণ সন্নন্ধে 
ভন্তুজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুভবই একমাত্র প্রমাণ। কারণ 
তত্তজ্ঞ বাযক্তিগণের অনুভবে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্‌সা, 
করণাপাটব--এই চারটি দোষ থাকে না। 

'দঁসতের কর্ঠারাপে ঈশ্বর যে একজন আছেন, তা 
অনুমান ছারা অনুভব হতে পারে ; বস্তুত বিচার করে দেখলে 
বুঝা যায়, অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অপ্তিত্তনান ও অনুভব হতে 
পারে না। অনুমান দ্বারাঈঈশ্বরের তত্ব জানা যায় না। ঈশ্বরের 
কৃপা ব্যতীত কেউই ঈশ্বরের তু অনুভব করতে পারে না। 
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রীচেতনাডরিতনূত 


বিচিন্বন্‌ ন চ (বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধান বা বিচার করিয়া 
জানিতে পারে না)। 
অনুবাদ _(যদিও তোমার মহিমা স্বতই প্রকাশিত) 
তথাপি, হে দেব ! হে ভগবন্‌! তোমার পাদপদ্মের 
সামান্য কৃপায় কৃতাৰ্থ ব্যক্তিই তোমার মাহাত্মোর তত্ব বা 
স্বরূপ অনুভব করতে পারেন এটা নিশ্চিত। কিন্ত 
কৃপহীন ব্যক্তি একাকী সাধনা করেও বহুকাল যাবৎ 
অনুসন্ধান বা বিচার করেও তা জানতে পারে না। 
যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শান্জ্ঞানবান। 
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥ ৮২ 
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে। 
অতএব ঈশ্বর-তত্ব না পার জানিতে ॥ ৮৩ 
তোমার নাহিক দোষ-_শান্তে এই কছে। 
পাণ্ডিভাদো ঈশ্বর-তত্ব কভু জ্ঞাত নহে॥ ৮৪ 
সার্বভৌম কহে আচার্য ! কছ সাবধানে। 
তোমাতে তাহার কৃপা ইথে কি প্রমাণে॥ ৮৫ 
আচার্য কহে-বস্তুবিষয়ে হয় ‘বস্তু জ্ঞান। 
বন্তুতত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥(২) ৮৬ 
ইহার শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ। 
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞ্াছ দর্শন ॥ ৮৭ 


জি ্িষে......গাতে প্রাণ _ফোনো বন্তুর যা 
যথাৰ্থ স্বরূপ, তা-ই সেই বনত-স্দ্ধীয় জানের একমাত্র 
অবলম্বন। বস্তুর স্বরপের জ্ঞান কারো কল্পনার অপেক্ষা 
রাখে না, বস্তুর যা যথ্ার্থস্থরূপ, তারই অপেক্ষা রাখে। 
তেমনি শ্বরবন্তু সম্বন্ধীয় স্ানও বন্তুততত্ব ; কারণ, এই জ্ঞানের 
বিষয় যে ঈশ্বর, তা নিত্যসিদ্ধবন্ত ; তা কোনো কর্মদ্বারা 
উৎপন্ন নয় ; ফলে কারো বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। 
ঈশ্বরের যথার্ণ তন্ত্র যা, কেউ যদি নিজের বুদ্ধিতে তকে 
অনারূপ বলে নে করে, ভাতে যথার্থতব্ের পরিবর্তন হবে 
না। 

ঈশ্বরের কপাছাড়া কেউই ভগবদ্তত্ব অবগত হতে 
পারে না, ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখলেও সে ঈশ্বরকে 
চিনতে পারে না। স্বদি কারো ঈশ্বরের তরুন জন্মে থাকে, 
ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখলে যদি কেউ তাকে ঈশ্বর বলে চিনতে 
পারেন, তাহলে বুঝতে হবে, তার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা 
হয়েছে। 
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তবুত ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার। 

ঈশ্বর মায়ায় করে এই ব্যবহার॥ ৮৮ 

দেখিলে না দেখে তারে বহি জন। 

শুনি হাসি সার্বভৌম কহিল বচন। ৮৯ 

ইষ্ট গোষ্ঠী"! বিচার করি না করিহ রোষ। 

শাস্দৃষ্ট্যে কহি কিছু না লইহ দোষ॥ ৯০ 

মহাভাগবত(গ। হয় চৈতন্য গৌসাঞি। 

এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাগ্রিঃ। ৯১ 

অতএব “ত্রিযুগ’'" করি কহি বিষ্ণুনাম। 

কলিযুগে অবতার নাহি শাস্তুজ্ঞান॥ ৯২ 

শুনিঞা আচার্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে। 

শান” করিয়া তুমি কর অভিমানে। ৯৩ 

ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান। 

সেই দুই গ্রন্-বাক্যে নাহি অবধান।॥ ৯৪ 

সেই দুই কহে_কলিতে সাক্ষাৎ অবতার/9। 

তুমি কহ-_কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥ ৯৫ 

কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান। 

অতএব “ত্রিযুগ' করি কহি তার লাম॥ ৯৬ 

প্রতিযুগে করে কৃষ্ণ যুগ অবতার। 

তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥ ৯৭ 

তথাহি ্রীমভাগবত (১০।৮।১৩) শ্লোকে 
নন্দং প্রতি গর্বযাক্যম্‌ 

আসন্‌ বদনা হাসা গৃত্বতোহনুযুগং তনুঃ। 

শুক্লো রক্তন্তথা গীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৩ 

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের সং 
গ্লোকে ব্য (পৃষ্ঠা ৪২)] 

খই গোষ্ঠী-তন্তু নিশ্চয় করবার জন্য আলোচনা। 

(গ)মৃহৃভাগবত--পরন ডগবন্তকত। 

অন্রিংগ_বিসুর এক নাম। কলিতে বিষ্ণুর অবতার রে 
বলে তার এক নাম খ্রিযুগ। 

শভাগ্ববৃত ভারত-শ্রীযভাগবত ও মহাভারত। 

(ও কদদিতে সাক্ষাৎ অবতার কলিযুগে ভগবান স্বয়ংর 
অবতীর্ণ হন। কঙিযুগে যে অবতারের নিষেধ আছে, 
শীলাবতার সন্বক্ধে, অনা অবতার সন্বুন্ধে লয়। 
যুগাবতার নন, তিনি স্বয়ং ভগবান। 


মধালীলা (ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি_তীন্রব ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ৩২ শ 
শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাকাস্‌। 
কৃষ্ণবৰ্ণ ত্বিযাৎকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্ান্পার্যদম্‌ 
যন্লৈঃ সংকী্তন-প্রায়্শজন্তি হি সুনেধনঃ।। ৪ 
[তব ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১ 
শ্লোকে ডষ্টবা (পৃষ্ঠা ৪৩)] 
তখাহি__মহাভারতে চ দানধর্মে বিষ্ণুসহত্র- 
নামস্তোত্রে (৮০1৬৩) 


[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৯ম 
শ্লোকেরটবা (পৃষ্ঠা ৪৩)] 
তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন। 
উষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ।॥ ৯৮ 
তোমার উপরে তার কৃপা যবে হবে। 
এসব সিদ্ধান্ত তবে ডুমিহ কহিৰে। ৯৯ 
তোমার যে শিষা কহে কুতর্ক নানা বাদ। 
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ॥ ১০০ 
তথাহি্রীমন্ভাগবতে (৬1৪।৩১) 
ঘচ্ক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ 
বিবাদসংবাদভূবো ভবন্তি। 
তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূয়ে॥ ৬ 
ভন্বয়-যৎ-শক্তয়ঃ (যাহার শক্তিসমূহ) ; বদতাং 
বাদিলাং (তর্করত বাদী প্রতিবাদীর) ; বিবাদসংবাদ 
ভুবঃ (বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তি হেতু) ; বৈ ভবন্ত 


(হয়) ; এমাং (এবং তাহাদের-_বামি-প্রতিবাদাদের) ; | 


আত্মমোহং চ মুহুঃ কুর্বপ্তি (আত্মমোহও বারংবার 
ঘটাইঙ্গা থাকে) ; তস্মৈ অনন্তগুণায় ভূয়ে নমঃ (সেই 
অনন্তগুণসম্পন্ন অপরিচ্ছয় মহ্মান্ধিত ভগবানকে 
নমস্কার করি)। 

অনুবাদ-_যাঁর মাযাদি শক্তিসমূহ তর্কনিষ্ট বাদী- 
প্রতিবাদদীর নিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তিহেতু হয় এবং 
বারবার তাদের আত্মনোহও জান্মিয়ে থাকে, সেই অনন্ত 
গুপসম্পন্ন অখণ্ড মহিমান্বিত ভগবানকে নমস্কার করি। 


তথাহি_তত্রৈৰ (১১২২৪) 
1 যুক্তঞ্চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ত্রাহ্মণা যথা। 
| মায়াং মদীয়ামুদগৃহয বদতাং কিং ন দুৰ্ঘটন্‌ ৷ ৭ 
| অন্বয়_-ত্রাহ্মণা; যথা ভাষন্তে (ত্রাহ্মণগণ যেরূপ 
বলিতেছেন) ; [তৎ] (তাহা) £ যুক্তম্‌ (যুক্তই) ; 
[যতঃ] (যেহেতু) ; সর্বত্র সন্তি (সর্বত্রই সমন্ত তত্ব 
| অন্তৰ্ডুত আছে) ; মদীয়াং মায়াং (আমার মায়াকে) ; 
উদ্‌গৃহ্য (অবলম্বন করিয়া) ; বদতাং (বাদানুবাদ- 
কারীদের) : কিং ন দুর্ঘটম্‌ (কিই না ঘটিতে পাবে)? 
্রাহ্মসেরা (খধিগণ) যেসব কথা বলে থাকেন, তা 
সর্বদাই সত ; (যেহেতু) সর্বত্রই সমস্ত তত্ব অন্তত 
আছে। আমার মায়াকে অবলম্বন করে যারা বাদানুবাদ 
করে, সেই তর্কিকদের দ্বারা কি না ঘটতে পারে ? 
| অর্থাৎ এমন কোনো কাজ নেই, যা ঘটতে পারে না। 
তবে ভট্টাচাৰ্য কহে যাহ গৌসাঞির হ্ানে। 
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে॥ ১০১ 
প্রসাদ আনিঞা ভারে করাহ আগে ভিক্ষা। 
পশ্ঢাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা॥ ১০২ 
আচার্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য 
নিন্দা স্তুতি হাসেয শিক্ষা করান ডাচার্ম ৷ ১০৩ 
আচার্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্ভোষ। 
ভট্টাচার্যের বাকো মনে হৈল দুঃখ রোব ৯০৪ 
গোসাঞ্ির স্থানে আচার্য কৈল আগমন। 
ভট্টাচার্যের নামে তারে কৈল নিমন্ত্রণ ১০৫ 
মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্যের কথা। 
ভট্টাচার্যের নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা।। ১০৬ 
শুনি মহাপ্রভু কহে ছে মৎ কহ'। 
আমা প্রতি ভষ্টাচার্যের হয় অনুগ্রহ।। ১০৭ 
আমার সগ্যাসধর্ম চাহেন নাখিতে। 
বাৎসলো করুণা করেন কি দোষ ইহাতে॥ ১০৮ 
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য সনে। 


এছ মৎ কত-_ রূপ বোলো না অর্থাৎ নিন্দা করো 
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শ্ৰীদ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে। ১০৯ 
ভট্টাচার্য সঙ্গে ভার মন্দিরে আইলা। 
প্রভুরে আসন দিরা আপনে বসিলা॥ ১১০ 
বেদান্ত পঢ়াইতে তবে আরম্ভ করিলা। 
শ্েহভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা॥ ১১১ 
বেদান্ত শ্রবণ এই সঙ্লাসীর ধর্ম। 
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।॥ ১১২ 
প্রভু কহে--মোরে তুমি কর অনুগ্রহ। 
সেই ত কর্তব্য আমার তুমি যেই কহু। ১১৩ 
সাতদিন পর্যন্ত ঞছে করেন শ্রবণে। 
ভাল মন্দ নাহি কহে, বসি মাত্র শুনে ১১৪ 
অষ্টম দিবসে তারে কহে সার্বভৌম। 
সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ১১৫ 
ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি। 
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি॥ ১১৬ 
প্রভু কহে- মূর্খ আমি নাহি ভধায়ন। 
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥ ১১৭ 
সম্যাসীন ধর্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি। 
তুমি যে করহু অর্থ বুঝিতে না পারি। ১১৮ 
ভট্টাচার্য কহে “না বুঝি” হেন জ্ঞান যার। 
বুঝিবার তরে সেই পুছে ভারবার॥ ১১৯. 
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি। 
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি। ১২০ 
প্রভু কহে_সৃত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল। 
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥ ১২১ 
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া। 
তুমি ভাষ্য কহ -সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ৷ ১২২ 
সূত্রের মুখা অর্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান। 
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন। ১২৩ 
উপনিষদ্।-শন্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়। 
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয়॥ ১২৪ 
মুখার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা। 


অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ “লক্ষণা” ১২৫ 
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান। 
শ্রুতি যে মুখার্থ কহে সে-ই সে প্রমাণ ৷ ১২৬ 
জীবের ভঙ্ি বিষ্ঠা দুই -শত্খ গোময়'"!। 
শ্রুতিবাকো সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥ ১২৭ 
স্বতঃপ্রমাণ বেদ_সত্য যেই কহে। 
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে। ৯২৮ 
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ। 
স্বকল্পিত ভাষামেষে করে আচ্ছাদন ১২৯ 
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ। 
সেই ব্ৰহ্ম বৃহহন্ত ঈশ্বর-লক্ষণ॥ ১৩০ 
সর্বেশ্বর্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। 
ভারে “নিরাকার” করি করহ ব্যাখ্যান॥ ১৩১ 
k | তারে কহে হেই শ্রুতিগণ। 


শেযুত্যার্থ, গৌণার্থ, অভিধাবৃত্তি, লক্ষণা আদিলীলার 
সপ্তম পরিচ্ছেদে ১০৩-১০৪ পয়ারে দষ্টব্য। 

"প্রমাণের মধ্যে - যার ছারা বন্ধুর যথার্থ স্বরূপ জানা 
যায়, তাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ তিন রকম--প্রতক্ষ, অনুমান 
ও শ্রুতিবাকা। এর মধ্য প্রতাক্ষ ও অনুমানে বাভিচার দেখা 
যায়। যেমন ভোজনাভীতে ৰাজীবন্ম মন্তকহেদনাদি দেখায়, 
বাষ্তবে কিন্তু মন্তকছেদন হয় না, এটা কেবল চোখের বাঁধা 
মাত্র; সুতরাং এখানে প্রত্যক্ষ-প্রমনাণের ব্যভিচার হল। আবার 
সদা নিবানো আগুন থেকে বৌয়া বের হতে দেখে ওইখানে 
আগ্তন আছে বলে আমরা অনুমান করি। বাস্তবে সেখানে 
আণ্ডন নেই ; সুতরাং এখানে অনুমানের ব্যভিচার হল। কিন্তু 
শ্রুতিবাক্যে ভরম-প্রযাদাদি দোষ থাকে না, কারণ তা 
ডগবদ্বাক্য-যা ধবিদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সূতয়াং 
শ্রুতি-বাক্যের প্রমলই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ্রুতির বা বেদের যুখ্যর্থ 
যা বলেন, তাই অভান্ত প্রমান, তাকেই গ্রহণ করতে হবে। 

পয গোময়_ শঙ্থা একজাউয় প্রাদীর অস্থি, গোময় 
গোরুর বিষ্টা হলেও বেদ এগুলিকে মহাপবিত্র জিনিস বলে 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং বেদবাকোর প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। 

(সেই বন্ধ -- যট়ৈশৰ্ঘপূৰ্ণ সবিশেষ সাকার স্বয়ং 
তগৰান। 

চনিরবিশেষ _ চক্ষু-কৰ্ণাদি, দেহাৰি, গুণাদি__ কোনো 
রূপ বিশেষরসূচক বই বীর নেই। বস্তুত ব্হ্ষোর প্রাকৃত চক্ষু- 
কর্ণাদি, দেহাদি নেই ; কিন্তু অপ্রাকৃত গুণ ও অপ্রাকৃত দেহাদি 
আহে --শ্ৰুতিগণ তা-ই স্থাপন করেন। 


মধালীলা (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 
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‘প্রাকৃত’ নিষেধি “অগ্রাকৃত? করয়ে স্থাপন॥ ১৩২. 
তথাহি শ্রীচৈতনাচন্্োদয়নাটকে (৬।৬৭) শ্লোকঃ 
যা যাশ্রুতি্জল্পতি নিৰ্বিশেষং 
সা সাভিধন্তে সবিশেষমেব। 
বিচারযোগে সতি হন্ত ভাসাং 
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥ ৮ 
অন্বয়-_যাযাশ্রুতিঃ (যে যে বেদ) ; নির্বিশেষং 
জল্পতি (নির্বিশেষ বা নিরাকার বলিয়া নির্দেশ করে) ; 
লা সা [শ্রততিঃ] (সেই সেই বেদ) ; সবিশেষং এব 
অভিধত্তে (সবিশেষ বা সাকার বস নির্ধারণ 
করে) ; তাসাং (তাহাদের_সেই সমন্ত বেদের) ; 
বিচারযোগে সতি (বিচার করিলে দেখা যায়) ; হস্ত 
(আশ্চর্যের বিষয়) ;পরা়ঃ সবিশেষমেব বলীয়ঃ (প্রায়শ 
সবিশেষ পক্ষই বলবৎ হইয়া থাকে)। 
অনুবাদ_যে যে শ্রুতি ( বেদ) ব্ৰহ্মকে নির্বিশেষ 
বা নিরাকার বলে নির্দেশ করেন, সেই সেই শ্রুতি বা 
বেদই আবার তাকে সবিশেষ বা সাকার বলেই নির্ধারণ 
করেন ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যদি বিচার করে দেখা 
যায়, তবে সবিশেষের পক্ষই বলবান হয়ে ওঠে। 
রঙ্গ হৈতে জনে বিশ্ব বরদ্মেতে জীবয়। 
সেই ব্রন্দে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥ ১৩৩ 
অপাদান করণাধিকরণ--কারক তিন। 
ভগবানের “সবিশেষ? এই তিন চিহ্ন ১৩৪ 
ভগবান ৰহু হৈতে যবে কৈল মন। 
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥ ১৩৫ 


স্ি*বিতো বা ইমানি ভূতানি জয়গ্ত্রে, যেন জাতানি 
বডি, বৎ প্রবন্তাভিংবিশপ্তি (তৈথুরীয় উপনিষদ্‌ ৩।১) 
শ্রুতির অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, সৃষ্টি সম্মন্ধে ব্হ্মই অপাদান, 
করণ ও অধিকারণ কারক।ত্রহ্ম থেকে বিশ্ব জশ্বে-তহ ব্রহ্ম 
হলেন অপাদান কারক। ব্রক্ষের দ্বারা জীবগণ জীবনধারণ করে 
(অন্নাদির সংস্থান হয়) বলে ব্রহ্ম করণকারক। আবার ব্ৰহ্মই 
সমস্ত অবস্থান করে এবং লগগ্রাপ্ত হয় বলে ব্রহ্ম হলেন 
অধিকরণ কারক। এই সকল শক্তিতে শক্তিমান বলে ব্রহ্ম 
সবিশেষ। এই তিনটি কারকই ভগবানের সবিশেষতত্রের চিহ্ন 
বাপ্রঘাণ। 


(সেকালে নাহিক জনে প্রাকৃত মন-নয়ন। 
অতএব ‘তপ্ৰাকৃত’ ব্রন্মের নেত্র-মন॥ ১৩৬ 
ব্ৰহ্ম শব্দে কহে _ পর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ শান্তর প্রমাণ ১৩৭ 
বেদের নিগৃঢ় অর্থ বুঝন না যায়। 
পুরাণ বাকো সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥(ঘ ১৩৮ 
তখাহি- শ্্ীমভাগবতে (১০।১৪1৩২) 
অহো ডাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজোকসাম্‌। 
যন্নিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমূ।। ৯ 
অন্বয় নন্দগোপপ্রজৌকসাং (নন্দগোপ ব্রজ- 
বাসীদের) ; অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং (কী আশ্চর্য 
ভগা কী আশ্চর্য ভাগ 1); যৎ মিতরং (বীহাদের মিত্র) 
পরমালন্দং (সচ্চিদানন্দ) ; পূর্ণং সনাতনং ব্রহ্ম (পূর্ণ 
নিত ব্ৰহ্ম)। 
অনুবাদ নন্দগোপ-ব্রজবাসীগণের কী আশ্চর্য 
ভাগ্য ! কী আশ্চর্য ডাগ্য ! সঙ্চিদানন্দস্থরূপ সনাতন 
পূৰ্ণরহ্ম তাদের বন্ধু। 
গণি পাদ’ শ্রতি বর্জে_ প্রাকৃত পাণি-চরণ। 
পূনঃ কহে--শীঘ্র চলে করে সর্বগ্রহণ॥ ১৩৯ 


পরনের বে মন এবং নয়ন আছে এবং সেগুলি যে 
প্রাকৃত নয়, অপ্রাফৃত -- তা-ই যুক্তি দানা প্রমাণিত, শ্রুতির 
বাক্যে 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়ের" (ছান্দোগ্য. ৬1২)৩)। 
সৃষ্টির পূর্বে ভগবান এক ছিলেন ; সৃষ্টির পলে অন্র্যমীরাপে 
প্রত্যেক সৃষ্টবন্তুতে প্রবেশ করেন। দৃষ্টি দ্বারা ভগবান যায়াতে 
সৃষ্টি করবার শক্তি সঞ্চারিত করেন ; তখনও গ্রাকৃত-সৃষ্টি 
হয়নি ; সুতরাং তখনও প্রাকৃত-মন ও প্রাকৃত নয়নের জন্ম 
হয়নি। কারণ দৃষ্টির পরেই সেই মায়া বা প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি 
হতে থাকে। অথচ তখনও প্রন্মের মন ও নয়ন ছিল। এর 
দ্বারাই বুঝা যায়, ব্রন্ের মন ও নয়ন প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত। 
সুতরাং তিনি সাকার। আর সেই সাকার ব্রহ্দাই হলেন স্বয়ং 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ ; বেদও একথা বলেন। কিন্তু বেদের অর্থ 
তান্ত গৃড, সহজে বুঝা যায় না। তই ব্যালদেব পুরাণে তা 
সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই পুবাণ-সমূহের 
মধো শ্রীমন্াগবত শ্ৰেষঠ। শ্রীঘভাগবত স্পষ্টগাপে বলেছেন, 
“এতে চাংশকলাঃপুহসঃ কৃষ্স্থ ভগবান স্বমম্য। ১৩1২৮ 
অর্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগনান। 
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শ্রীত্রীচতেনারিতামৃত 


অতএব শ্রুতি কহে ব্রশ্গা “সবিশেষ! 
মুখ ছাড়ি লক্ষণাতে মানে ‘নিৰিশেষ’ | ১৪০ 
ষড়ৈশ্বর্ষ"! পূৰ্ণানন্দ বিগ্ৰহ যাঁহার। 
হেন ভগবানে তুমি কহ “নিরাকার'॥ ১৪১ 
স্বাডাবিক তিন শক্তি যেই ত্রচ্ষে হয়। 
“নিঃশক্তি’ করিয়া তারে করহ নিশ্চয় ৭ ১৪৯. 
তথাহি-বিষ্ণুপুরাণে (৬1৭1৬১) শ্লোকঃ 
বিষ্ক্শক্তিঃ গরা প্রো ক্ব্রজাখা তথাপরা। 
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ৷ ১০ 
[অয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের পম 
শ্লোক দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)] 
তথাহি--ভগাবৎস্দ্ভযৃত শ্ৰীবিষণুপুরাণীয় 
১ম অংশে ১২ অধ্যায়ে ৬৯ ফ্লোকঃ 
্থাদিনী সন্ধিনী সংবিস্বযোকা সর্বসংষ্ছিতৌ। 
ছ্রাদতাপকনী মিশ্রা বননি নো শুণবর্জিতে।। ১১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৯ 
গ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫৭)] 
সৎ. চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর সবরূপ। 
তিন অংশে চিচ্ছেক্তি হয় তিন রূপ॥ ১৪৩ 
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে সংবিত যারে ‘জান’ করি মানি॥ ১৪৪ 
ন্তরঙ্গা চিচ্বক্তি তটস্থা ভীবশক্তি। 
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥() ১৪৫ 
০)বে সকল শ্রুতি বহ্মকে ‘অপাণিপাদ' অর্থাৎ ব্র্গোর 
হাত নেই, পা নেই বলেন, সেই সব শ্রতিবন্মের যে প্রাকৃত 
হাত-পা নেই, তা-ই বলেছেন। সেইসব শ্রদ্তিই আবার 
বলেন, 'জবলো গৃহীতা+ অর্ণাৎ ব্রা চলেন এবং গ্রহণ 
করেন। অর্থাৎ বলন্দের প্রাকৃত হাত-পা নেই ; কিন্তু অপ্রাকত 
হাত-পা আছে। সুত্তরাং শ্রুতি ব্হ্মকে সবিশেষ বা সাকারই 
বলছেন। 
খাষড়ৈধর্য-এ্য, বীর্য, ফা? শ্রী, আন এবং বৈরাগা। 
(গা)তিন শক্তি--পরা, অপরা ও যায়াশক্তি। 
নিঃশক্তি-শক্তিশূন। 
(উপরোক্ত ১০ সং শ্লোকের ‘বিষ্ণুশ্িঃ.....’ পরা 
{অন্তরঙ্গা হুরূপশক্তি), অপরা (তটস্থা জীবলক্তি) এবং 


ষড়বিধ পরশ প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস। 

হেন শক্তি নাহি মান_পরম সাহুস।। ১৪৬ 
মামাধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ'*। 

হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেছ। ১৪৭ 
শীতাশান্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি” করি মানে। 

হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥ ১৪৮ 
শ্রীদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭ম অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে 

অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্‌। 
আগরেয়মিততবন্যাং প্রকৃতিং বিজধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধাৰ্যতে জগৎ ১২. 
[অয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তুম পরিচ্ছেদের ৬ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)] 


অবিদ্যা (বা বহিরিঙ্া মায়াশক্তি) --ব্রহ্মের এই তিনটি শক্তি 
থাকলেও কেবলমাত্র পরা বা অন্তরঙ্গা স্বরূগশক্তিই হুদিনী, 


| সঙ্দিনী ও সংৰিৎ_-ব্ৰদ্ের বা ভগখানের স্বর্পে বা বিশ্রহে 


অবস্থিত। অপরা বা তহাখা-জীবশক্ডি এবং অবিদ্যা ব্য 
বহিরঙ্া যায়াশক্তি ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত নগ। (তটছাখ্য 
জীবশক্তি সন্বন্ধে আদিলীলার ২য় পরিচ্ছেদে ৮৬ পয়ারের 
টাকা এবং যায়শক্তি সন্বস্ধে আদিলীলার ৫ম পরিচ্ছেদে ৪৯ 
ও ৮৫ পয়ায়ের টীকা ভষ্বয)। 

অন্তরঙ্-চিচ্ছক্তি মূর্ত ও অমূর্ত-শক্তিকূপে ভগবানের 
দেৰা করে থাকেন। তা জীবশক্তি ক্রীবরূপে (নিভাসিন্ধ ও 
সংসাল্লাসক্ঞ) ভগবানের সেবা করেন। জীব সাধনার দ্বারা 
মায়ামুক্ত হয়ে সিন্ধভক্তক্ূগে ভগবানের সেবা করেন। আর 
বহিরঙ্গা মাম়নাশক্তি তগবানের আদেশে শৃষ্টি-আদি কাজ করে 
এবং জীবকে তায় অদৃষ্ট ভোগ করিয়ে আজ্ঞপালনরূপ সেবা 
করছেন। এছাড়াও মাযাদেবী প্রকৃতির অষ্টর আবরণে 
সাক্ষাৎভাবে শ্রীতগবানের সেবা করে থাকেন। এইভাবে 
তিনশন্তিই সর্বদা ভগবানের সেবা করছেন। 

(রে জীবে ভেদ- ঈশ্বর ও জীবের মযো পার্থক এই 
যে-ঈশ্বর হলেন মায়ার অশ্ব বা নিয়ন্তা, আর জীব হলেন 
মায়ার অধীন, যয়ার দ্বার নিয়ন্ত্রিত, মায়ার বশ। কিন্তু 
শঙ্করাচার্য বলেছেন--সশ্বরে ও ্ীবে কোনো ভেদ নেই । কিন্তু 
মহাপ্রভু বলছেন _ ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, জীব অনুচৈতন্য ; 
সুতরাং ঈশ্বর ও জীব কখনো এক হতে পারে না, মায়ামুক্ত 
জীবও ঈশ্বরের জহীন। শক্তি ও শক্তিমানে যে পার্থকাঃ 
আশ্রিত ও আশ্রয়ে যে পার্থক্য, জীবে এবং ঈশ্বরেও সেই 
পার্থকা। 


মধ্যলীলা (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 
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ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। 
শ্রবিগ্রহে কহ সত্ব গুণের বিকার॥ ১৪৯ 
শ্রীনিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষন্তী। 
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ৷৷! ১৫০ 
বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক 
বোদায় াস্িক-বাদ বৌদ্দেতে অধিক ৷" ১৫১ 
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস। 
মায়াবী ভাষা” শুনিলে হয় সর্বনাশ ৷ ১৫২ 
পিরিণামবাদ ব্যাস-সৃজের সম্মত। 
অভিন্ শক্তো ঈশ্বর জগঞ্ধেপে পরিণত॥ ১৫৩ 
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার। 
জগ্রুপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥ ১৫৪ 
“ব্যাম স্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া। 
গবিবর্তবাদ" ্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া) ১৫৫ 
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়। 
জগত মিথ্যা নহে_নশ্বর মাত্র হয়। ১৫৬ 


(ক)অগ্বৈতবাদীরা দুই মম ব্রহ্ম স্বীকায় করেছেন-_সগ্ুণ 
ও নির্ভণ। কিন্তু তার প্রতিপাদিত্র্গ নির্বিশেষ, নির্ভণ। আর 
বিক্ণু-আদি সপ্তপস্থরাপকে তিনি সপ্ত ব্রগগা বলেছেন। 
অ্ৈতৰদিরা সঞ্চণ র্গের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন 
লা 3 তাদের মতে ঈশ্বর বা সণ ব্রহ্ম মায়ার বিদ্প্তণমাত্র 
অর্থাৎ ঈশ্বর মানিক বিগ্রহ ; অদ্ৈতবদীৱা শ্ৰীবিগ্ৰহকে প্রাকৃত 
সন্বগ্ুণের বিকার বলে ভাবেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলছেন, 
্লের প্রীক্িহ অপ্রাকৃত সক্ছিদানন্দদন মূর্তি, অ প্রাকৃত 
সত্তের বিকার নয়। অথচ অদ্েতবদীরা মনে করেন, সেই 
্ীবগরহ দর্শনে ও স্পর্শের অযোগ্য, তাকে স্পর্শ করলেও 
অপবিত্র হতে হয়। যমের কাছে এঁদের অপরাধ শান্তিযোগা। 

'খ)বৌদ্ধগণ বেদকে মানে না বলে তারা নাস্তিক, কিন্ত 
তুমি বেদকে আশ্রয় করেও নান্তিক ; অর্থাৎ তুমি বৌদ্ধ 
অপেক্ষাও ঘুণিত, অধম। 

গ)নাযাবদী ভাষ্য -- শঙ্ধরাচার্যের মতকে যায়াবাদ বলে 
এবং তার ভাষা বা মতবাদকে মায়াযদী ভাষা বলে। 

)শংকরাচর্ষের বিবর্ভবাদ খণ্ডন করে মহাপ্রতু 
পরিণামবাদ স্থাপন করেছেন। 

ঈ্বরই জগদ্জে পরিণত হয়েছেন, এই মত হল 
পরিণানবাদ। ১।৭।১১৪ পয়ারের টাকা ধষ্টব্য। 

শিৰিবৰ্বাদ--১।৭৷১১৫ পয়ারের টীকা উষ্টবা। 


প্রণব যে “মহাবাকা+ ঈশ্বরের মূর্তি। 

প্রণব হইতে সর্ববেদ জগত উৎপত্তি॥ ১৫৭ 
“তত্বমসি+ জীব হেতু প্রাদেশিক বাকা। 

প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য।৷ ১৫৮ 
এইমত কল্পনা ভাবো শত দোষ দিল। 
ভট্টাচার্য পূর্বপক্ষ অপার করিল।॥ ১৫৯ 
'বিতগা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।(€) 

সৰ খণ্ডি প্ৰভু নিজমত'ঞ সে স্থাপিলা। ১৬০ 
ভগবান সিশ্ন্ধ’ ভক্তি “অভিধেয়” হয়। 

প্রেমা প্রিয়োজন? বেদে তিন বন্তু কয়" ১৬১ 
আর যে যে কহে কিছু-_-সকলি কল্পনা। 
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা") ১৬২ 
আচার্ষের দোষ নাহি ঈশ্বর আল্লা হৈল। 
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল।। ১৬৩ 
তথাহি__পন্মগুরাণে ৬২ অধ্যায়ে একত্রিংশ শ্লোকে 

শিৰং প্রতি শ্ৰীকৃষ্ণবাব্যম্‌ 
স্বাগনৈঃ কলিতৈদব্চ জনান্‌মহিমুখান্‌ কুরু। 


মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেযোত্তরোত্তরা॥ ১৩ 
অন্বয় _-ত্বং চ (তুমি _হে শিব !) ; কল্সিতৈঃ 


(9এখানে *তরমসির' যহাবাকাত্ব খণ্ডন করে প্রপব্রে 
মহাবাকার স্থাপন করছেন। ১।৭1১২১-২৩ পয়ারের টীকার 
ব্যখ্যদিদষটবা। 

অিপূ্বপক্ষ- প্রশ্ন , আপ্ি। 

বিতশ্ডা_ পরের মতে দোষারোপ। ছল শা অর্থাৎ 
বিচারকালে ন্যায়সংগত কথা না বলে শঠতা করা বা 
কল্পিত দোষারোপ করা। নিগ্রহ -- নিরাকরণ। বিচারকালে 
প্রতিপক্ষকে ক্ষুত্ব করবার জন্য অকারণ ভর্ঘসনা। 

(শনিভমত--বেদমত। 

নব, অভিধেয়, প্রয়োজন - এই তিনবন্তুই বেদের 
বর্ণনীয় রিষয়। ১1৭1১৩২-৩৬ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য 

(ঞ)আার যে যে ফহে--স্বন্ধ, অভিধেন, প্রযোজ্দন-_এই 
তিন বন্ধ ছাড়া শংকরাচার্য আর যে যে বস্তুর কথা নিন ভাষো 
বলেছেন, সে সব তার কল্পিত কথা। 

“স্বতঃগ্রমাণ বেদবাকা’ _ ১1৭1১২৫ পয়ারের টাকা 
ভ্ৰ্টব্য। 

‘লক্ষণ’ ১।৭ 1১০৪ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য 


222 


শ্রশ্রীচেতনাচরিতামূত 


স্বাগমৈঃ (নিজের কল্সিত আগম শান্রদারা) ; জনান্‌ 
(সকল লোককে); মদ্বিমুখান্‌ কুরু (আমা হইতে বিমুখ 
কর) ; মাঞ্চ গোপয় (আমাকেও গোপন কর); যেন 
এৰা সৃষ্টিঃ (যাহার দ্বারা এই সৃষ্টি) ; উত্তরোল্তরা লাৎ 
(ক্রমশ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইতে পারে)। 

জনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ‘হে শিব ! তুমি 
নিজের কল্পিত আগমশাস্তর দ্বারা-মনুয্যসকলকে আমার 
থেকে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর-য়েন 
এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে।? 

তথাহি_২৫ অধ্যায়ে ৭ম গ্লোকে দেবীং প্রতি 


$ কলৌ 
[ংকাচার্ষ-| 
রূপে) ; ময়া এব মায়াবাদঘ (আমার দ্বারাই 
মায়াবাদরাপ) ; অসছোন্রং বিহিতং (অসৎ শান্তর 
প্রচারিত হইয়াছে) ; [মৎ] (যাহা) : প্রাচ্ছরং বৌদধং 
উচাতে (প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত বলিয়া কথিত হয়)। 
অনুবাদ_মহাদেব দূর্গাকে বললেন_“হে 
দেবি দুর্গে ! লোকে যাকে প্রচ্ছন-হৌদ্শান্ত্র বলে 
থাকে, সেই মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র কলিকালে 
ত্রাহ্মণরূপে (শংকরাচার্যরূপে) আমিই প্রচার করেছি)? 
শুনি ভট্টাচার্য হেল পরম বিল্মিত। 
মুখে লা নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত ১৬৪ 
প্রভু কহে --ভট্াচার্য ! না কর বিন্ময়। 
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়। ১৬৫ 
আত্মারাম পর্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন। 
এীছে অচিন্তা ভগবানের শুগগ্রপ।ক) ১৬৬ 


না শংবনাচর্যের মতে __ মায়াবঘন থেকে নুক্ত হলেই 


তথাহিশ্রীমভাগবতে ১ স্বন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ প্লোকে 
শৌনকদীন্‌ প্রতি সৃতবাকাম্‌ 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গস্থা অপ্যুরুত্রমে। 
কুৰ্বন্তাহৈতুকীং ভক্তিমিতভূতগুণো হরিঃ।॥ ১৫ 
অন্বর-নির্র্থা অপি (অব্দ্যিগ্রস্ছিশূনা হইয়াও) ; 
আয়ারামাঃ চ মুনয়ঃ (আত্মারাম মুনিগণও) ; উকুক্রমে 
[শ্রীহরতে) ; অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্বন্তি (অহৈছুকী 
ভক্তি করিয়া থাকেন) ; ইত্স্তৃতগুণঃ হরিঃ (ঘ্রীহরির 
এমনই চিন্তাকর্ষক গুণসমূহ) । 
অনুবাদ শ্রীহরি এমনই চিত্তাকর্ষক গুণসম্পন্ন 

যে, কামনাবাসনাহীন হয়েও আত্মারাম মুনিগণও 
শ্রীহরিকে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন। 

শুনি ভন্টাচার্য কহে শুন মহাশয়। 

এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়।। ১৬৭ 

প্রভু কহে__তুমি অর্থ কর তাহা আগে শুনি। 

পাছে আমি করিব অর্থ যেবাকিছু জানি।। ১৬৮ 

শুনি ভট্টাচার্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান। 

অর্কশান্ত মত উঠায় বিবিধ বিধান॥ ৯৬৯ 

নৰৰিধ অর্থ তর্কশান্্র মত লৈয়া। 

শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ ১৭০ 

ভট্টাচাৰ্য ! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহল্পতি। 

শান্ত ব্যাখ্যা করিতে এছে কারো নাহি শক্তি ॥ ১৭১ 

কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্ প্রতিভায়। 

ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায়॥ ১৭২. 

ভট্টাচার্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল। 

তার নব-অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল। ১৭৩ 

আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়। 

পৃথক্‌ পৃথক্‌ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়”) ১৭৪ 

তৎপদ প্রাধানো আত্মারাম মিলাইয়া। 

অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞ্া।৷ ১৭৫ 


জীব আবার স্বরূপে (নিজে যে ব্রহ্ম) অবস্থিত হতে পারে 
অর্থাৎ দেহত্যাগের গরে ব্রন্মের সঙ্গে ল প্রাপ্ত হতে পারে। 
মায়াবন্ধন থেকে যুক্ত বলে নআত্মারাম দুনিগণের কোনোরকম 
সংসার-বন্ান নেই ; কিন্তু তারাও ভগবানের চিন্তাকর্মক 
অচিন্ত গুণসমূহে আৰুষ্ট হয়ে ভার ভজন করেন। 


(শআত্মারামাদি স্লোকে -- পূর্বোক্ত আয়ারামন্ মুনয়’ 
শ্লোকে এগারোটি পদ আছে ; যথা--আত্মারাম!, 5, ঘুনয়ঃ, 
নির্গদ্কাঃ, অপি, উরুত্রমে, কুর্তি, অহৈতুকীং, ভক্তিং, 
সৃতন্কৃতন্ডণঃ, হরিঃ। 
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ভগবান, ভার শক্তি, তাঁর গুণগণ। 
অচিন্ত প্রভাৰ তিনের না হয় কথন। ১৭৬ 
অন্য যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন। 
এই তিনে”! হরে সিদ্ধ সাধকের মন॥ ১৭৭ 
সনকাদি"! শুকদেব তাহাতে প্রমাণ। 
এই মত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান॥ ১৭৮ 
শুনি ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমৎকার। 
প্রভুকে ‘কৃষ্ণ’ জানি করে আপনা ধিক্কার | ১৭৯ 
ইছোত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিয়া। 
মহা অপরাধ কৈল গর্বিত হইয়া॥ ১৮০ 
আক্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ। 
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন। ১৮১ 
দেখাইল আগে ভারে চরুর্ভ্জ রূপ। 
পাছে শ্যাম বংশীমুখ_্বকীয় স্বলপ॥ ১৮২ 
দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডব করি। 
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ১৮৩ 
প্রভুর কৃপায় ভার স্ফুরে সব তত্ব। 
নাম প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ব | ১৮৪ 
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না ঘাইতে। 
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥ ১৮৫ 
শুনি সুখে প্রভু ঠারে কৈল আলিঙ্গন। 
ভট্টাচাৰ্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ৷ ১৮৬ 
অশ্রু জু পুলক কম্প স্বেদ থরহরি। 
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥ ১৮৭ 
দেখি গোপীনথাচার্য হরবিত মন। 
ভট্টাচার্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুরগণ ॥ ১৮৮ 
গোগীনাথাচার্য কহে মহাপ্রভু প্রতি। 
সেই ভট্রাচার্ধের প্রভু কৈলে এই গতি॥ ১৮৯ 
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে। 
জাগমাথ ইহার কৃপা কৈল ভালমতে ১৯০ 
তবে ভদ্টাচার্যে প্রভু সু্থির করিল। 
ছ্ির হৈয়া ভট্টাচার্য বছ স্থতি কৈল ৷৷ ১৯১ 


এই ডিন--ভাগাযান, ভার শক্তি ও তার গুণসনুহ। 
শাম্নকাদি_ সনক, সনাতন, সনৎকুমার ওসনন্দন। 


জগৎ নিস্তারিলে তুমি _লেহ অল্প কার্য। 

আমা উদ্ধারিলে ভুমি_এ শক্তি আশ্চর্য ১৯২ 

তর্কশান্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণু। 

আমা ভ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ৷_১৯ত 

স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা। 

ভট্টাচাৰ্য আচার্য-স্থারে ভিক্ষা করাইলা ৷ ১৯৪ 

আর দিন প্রভু গেলা জগনাথ দর্শনে। 

দর্শন করিলা জগয়াথ শয্যোখানে। ১৯৫ 

পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা। 

প্রসাদান্ন মালা পাএা প্রভু হর্ষ হৈলা॥ ১৯৬ 

সেই প্রসাদাম মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া। 

ভট্টাচার্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া ৷ ১৯৭ 

অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন। 

সেই কালে ভট্টাচার্যের হৈল জাগরণ ৷ ১৯৮ 

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ষটাচার্য জাগিলা। 

কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ ৰাঢ়িলা। ১৯৯ 

বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন। 

আন্তে ব্যন্তে আসি কৈল চরণ বন্দন॥ ২০০ 

বলিতে আসন দিয়া দৌহে ত বসিলা। 

প্রসাদার খুলি প্রভু তার হাথে দিলা। ২০১ 

প্রসাদ পাঞ্া ভট্টাচার্যের আনন্দ হইল। 

স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥ ২০২ 

চেতন্যপ্রসাদে মনের সব জাজ”! গেল। 

এই শ্লোক পঢ়ি অন্ন তক্ষণ বরিল।। ২০৩ 

তথাহিপদ্মপুরাণম্‌। 
শুং পর্যুমিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। 
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তৰ্যং নাত্ৰ কালৰিচারণা ॥ ১৬ 
অন্বয় -শুষ্কং বা পর্যুষিতং অপি (শুষ্বহ হউক 

অথবা বাসিই হউক) ; বা দূরদেশতঃ নীতং (কিংবা দূর 
দেশ হইতে আনীতই হউক) ; [মহাপ্রসাদার] 
(মহাপ্রসাদান্ন) ; প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং (প্রাপ্িমাত্রহ 
ভোজন করিতে হইবে) ; অত্র কালবিচারণা ন (এই 
বিষয়ে কোনোরূপ কালবিচার করিবে না) । 


‘শাত্াত্-জড়তা ; ভক্তিতে অবিশ্বাস। 


234. শ্ৰীধীচৈতনাচরিতামৃত 
অনুবাদ --নহ'প্রসাদ শুস্কই হোক, বাসিই হোক, | আজি কৃষ্ণ প্ৰাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন। 
কিংবা দূরদেশ থেকে আনাই হোক _ যখনই পাওয়া | বেদধর্ম লঙ্ঘি) কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২১১ 
যাবে, তখনই ভোজন করতে হবে ; এই বিষয়ে সময়ের | তথাহি_ প্রীমভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে ৪২ 
কোনো বিচার করবে লা। গ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্‌। 
তথাহি। যেষাং স এব ভগবান্‌ দয়য়েদনন্তঃ 
ন দেশনিয়মন্রত্র ন কালনিয়মন্তথা। সর্বতবনাশ্্িতপদো যদি নির্বালীকম্‌। 
প্রাপ্তমনং ্রতঃ শিল্টর্ভো্তবযং হরিরত্রবীং ৷ ১৭ তে দুস্তরানতিতরন্তি চ দেবমায়াং 


অন্ধয়-তত্র (সেই বিষয়ে_মহাপ্রসাদ 
ভোজনে) ; দেশনিয়মঃ ন (স্থানা্থানের নিয়ম নাই) ; 
তথা কালনিয়মঃ ন (এবং সময় অসমরেরও কোনো 
নিয়ম নাই) ; শিষ্টেঃ প্রাপ্তং অশ্পং (সাধুৰ্যক্তিগণ প্রাপ্ত 
মহাপ্রসাদান) ; দ্রতং ভোক্তব্যং (শীঘ্রই ভোজন 
করিবে) ; [ইতি] (ইহাই) ; হরিঃ অন্রবীৎ (ঘ্রীহুরি 
বলিয়াছেন)। 

অনুবাদ_ সে বিষয়ে (মহাগ্রসাদ ভোজনে) 


স্থানাস্কানের নিয়ন নেই এবং সময়-অসময়েরও 
কোনো নিয়ম নেই। স্বয়ং শ্রীহরি বলেছেন 


সাধব্যকিগথ অহাপ্রসাদ গাওয়া মাত্রই ভোজন 

করবেশ। 
দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন। 
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ৷ ২০৪ 
দুই জন ধরি দৌহে করেন নর্তন। 
প্রভু-তৃত্ম দৌহা স্পর্শে দৌহার ফুলে মন॥ ২০৫ 
স্বেদ কম্প ভশ্র দৌহে আনন্দে ভাসিলা। 
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২০৬ 
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু বিভুবন। 
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ ৷ ২০৭ 
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব অভিলায। 
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।৷ ২০৮ 
আজি নিষ্পটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়। 
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হইলা তোমারে সদয়॥ ২০৯ 
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। 
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন ২১০ 


নৈষাং মমাহমিতি থীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ৷ ১৮ 
অন্বয় _স এব অনন্তঃ ভগবান (সেই অনন্ত 
ভগবান) ; যেষাং দয়য়েৎ (যাহাদিগকে দয়া করেন) ; 
তে চ যদি নির্বলীকং (তাহারা যদি অবপটভাবে) ; 
সর্াতনাশ্রিতপদঃ (সর্বতোভাবে কৃষ্ণচরণ আশ্রয় 
করেন) ; তে (তাহারা): দুস্তরাং দেবমায়াং অভিতরন্তি 
[স্তর দেবমায়াও অতিক্রম করতে পারেন) ; 
শ্বশৃণালভক্ষ্যে (কুক্র-শৃগালের ভক্ষণযোগ্য দেহে) ; 
এষাং (তাহাদের) ; মম অহং ধীঃন (আমার ও আমি- 
এই বুদ্ধি থাকে না)। 
অনুবাদ _ ব্ৰহ্মা নারদকে বলেছিলেন _ সেই 
অনন্ত ভগবান যাঁদের দয়া করেন, তারা যদি অকপট 
অতি দুন্তুর দৈবীমায়াও অতিক্রম করতে পারেন; তখন 
| আর শিয়াল কুকুরের ভক্ষণযোগ্য এই দেহে তাদের 
“আমি? ও ‘আমার’ এই আত্বাবুদ্ধি থাকে না। 
এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থানে। 
সেই হৈতে ভট্টাচার্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥ ২১২ 
চৈতন/-চরণ বিনে শাহি জানে আন। 
ভক্তি বিনু শান্ত্ের আর না করে ব্যাখ্যান ॥ ২১৩ 
গোপীনাথাচার্য টার বৈষ্ণবতা দেখিয়া। 
‘হরি হরি? বলি নাচে করতালি দিয়া॥ ২১৪ 
আর দিন ভট্টাচার্য চলিলা দর্শনে। 


আবেদধর্ম লত্বি _ আ না করে ভোজন করা 
বেদধর্মে লিঘিদ্ধ। সার্বভৌম সেই ধর্মকে লঙ্ঘন করে 
মহাপ্রসাদ ভোজন করেছেন ; এতেই শ্রীকৃে ভার একনিষ্টতা 
প্রমাণিত হয়েছে। 


সন্ধ্যা 
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জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুঙ্ছানে॥ ২৯৫ তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুর লঞা দিলা॥ ২২৭ 

দণশুৰৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি। প্রভু শ্লোক পঢ়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল। 

দৈনা করি কহে নিজ পূর্ব দুর্মতি॥ ২১৬ ভিত্তো দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥ ২২৮ 

ভক্তিসাধন শ্রেষ্ট শুনিতে হৈলা মন। তথাহি_্রীচেতনাচন্ডোদয়নাটকে যষ্ঠাঙ্ধে দ্বাত্রিং- 

প্রভু উপদেশ কৈল--নাম-সংকীর্তন॥ ২১৭ শাক্ষযৃতৌ সার্বজৌমভট্টাচার্যকৃতৌ প্লোকৌ 

তথাহি--বৃহন্নারদীয়বচনম্‌ (৩৮১২৬) বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ- 

হরের্নাম হরের্নাম হরের্লামৈব কেবলমু। শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। 

কলৌ নান্তোৰ নাস্তোব নান্তোৰ গতিরনাথা ৷ ১৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী 

[অসম ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৩ কৃপান্থৃধি্ষস্মহং প্রপদ্যে॥ ২০ 
জ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ৯০০) অন্বয়-যঃ একই কৃপান্ুবিঃ (যিনি এক কৃপা 

এই শ্লোকের অর্থ পাইল করিয়া বিস্তার। সমুদ্র) ; পুরাণঃ পুরু (আদিপুরুষ) ; বৈরাগ্যবিদ্যা- 

শুনি ভট্টাচার্য মনে হৈল চমৎকার।৷ ২১৮  নিজভক্তি-যোগশিক্ষার্থং (বৈরাগাবিদ্া এবং নিজ 

গোগীনাথামার্ম বোলে _আমি পূর্বে যে কহিল। ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত) : শ্রীকৃষঃচেতনা- 


শুন ভট্টাচার্য ! তোমার সেই ত হইল॥ ২১৯ 
ভট্টাচার্য কহে তারে করি নমঙ্কারে। 
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে।। ২২০ 
তুমি মহাভাগবত, আমি তর্ক-অন্ধে। 
প্রভু কৃপা কেল মোরে তোমার সম্বন্ধে॥ ২২১ 
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন। 
কহিল --যাঞা করহ জগন্নাথ দরশন।॥ ২২২ 
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞ্া। 
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ ২২৩ 
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা। 
নিজ বিশ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা॥ ২২৪ 
নিজ দুই শ্লোক লিখি এক তালপাতে। 
“প্রিভুকে দিহ’ বলি দিল জঙগদানন্দ-হাথে॥ ২২৫ 
প্রভুস্থানে আইলা দৌহেপ্রযাদ-পর্রী লঞা। 
মুকুন্দ-দত্ পত্রী নিল তার হাতে পাঞা॥ ২২৬ 
দুই শ্লোক বাহির-ভিত্তে "! লিখিরা রাখিলা। 


(জাভভিসাধন শ্রেষ্-সাধন-ভক্তির মধ্য শ্রেষ্ঠ অঙগ। 

“ি)বাহির-ডিতে_- বাইরের দেওয়ালের গায়ে লিখে 
রাখন্গেন এবং তারপরে জঙগদানন্দের হাতে তালগত্রটি 
ফিরিয়ে দিলেন। জগাধানন্দ তা প্রভুর হাতে দিলে নিজের 
স্বতিসূচক শ্লোক বলে প্রভু তা চিরে ফেললেন। 


শরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূগে অবতীর্ণ) ; তং অহং 
প্রপদ্যে (তাহার আমি শরণ গ্রহণ করি)। 
অনুবাদ বৈরাগ্যবিদ্যা (সর্বদা শ্রীকৃষ্ণভজনে 
আত্মনিয়োগ) এবং নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
যে করুণাসিন্ধু এক আদিপুরন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতনারূপে 
অবতীৰ্ণ হয়েছেন, আমি তার শরণ গ্রহণ করি। 
কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 


গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ততুঙ্গঃ।| ২১ 

অন্বয় -কালাৎ নষ্টং (কালপ্রভাবে নষ্ট প্রায়) ; 
নিজং ভক্তিযোগং (স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ) ; প্রাদৃদতর্তু 
আবির্ভূতঃ 
হইয়াছেন) ; তস্য পাদারবিন্দে (তাহার চরণকমলে) ; 
চিত্তভূঙ্গ (চিত্তরূপ ভ্রমর) ; গাঢ়ং গাড়ং লীয়তাং 
(গাড়রূপে আসক্ত হউক)। 

অনুবাদ _ কালপ্রভাবে নষ্ট প্রায় নিজ-বিষয়ক 
ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশ করার জনা শীকৃষ্ণ- 
চৈতন্য নামধারণ করে মিনি আবির্ভত হয়েছেন, তার 
পাদপদ্মে আমার চিত্তরাপ ভ্রমর গাড়বূপে আসক্ত 
হোকা 
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এই দুই শ্লোক ভক্ত-কণ্ঠে রয়হার। 
সার্বভৌমের কীর্তি ঘোষে চনত বাদ্যাকার”)॥ ২২৯ 
সার্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান[9। 
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন্‌। ২৩০ 
শ্্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত শুধধাম।? 
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥ ২৩১ 
একদিন সার্বভৌম প্রভু স্থানে আইলা। 
নমন্তরার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ২৩২ 
ভাগবতের ব্রহ্মন্তবের শ্লোক পড়িলা। 
শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥ ২৩৩ 
তথাহি--শ্ৰীমভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৮ম 
শ্লোকে শ্রীকষ্ণং প্রতিব্রন্মবাকাম্‌ 

ততেহনুকসগাং সুসমীক্ষমাণো 

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্‌। 


জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্‌ ৷ ২২ 

অশ্নয় -তৎ যঃ (অতএব যে বাজি) ; তে 
অনুকল্পাং (তোমার করুণা) : সুসমীক্ম্মমাণঃ 
দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া) ; আস্তকৃতং বিপাকং 
(নিজের উপার্জিত কর্মফল) ; ডুজান এব (ভোগ 
করিতে করিতে) ; হৃদ্বাগ্ৰপূর্ভিঃ (কায়মনোবাক্য 
দ্বারা) ; তে নমঃ বিদধন্‌ জীবেত (তোমাকে নমস্কার 
করিয়া ভ্ীবিত থাকে) ; সঃ ভক্তিপদে দারভাক্‌ (সেই 
ব্যক্তি ভক্তিলাভের যোগ্য গাত্র)। 

অনুবাদক শ্রীক্চকে বললেন--অতএব যে 


ব্যক্তি কবে তোমার করুণা হবে _এরকদ প্রতীক্ষা 


করে নিঞের উপার্জিত কর্মফল ভোগ করতে করতে 
কায়মনোবাকো তোনাকে নমস্কার (তোমার ভজনাদি) 
করে জীবন ধারণ করেন, সেই বাক্তিই তোমার 
ভক্তিলাভের যোগ্য পাত্র। 

প্রভু কছে -“মুক্তিপদে’ হহা পাঠ হুয়। 
_ ভিক্তিপদে’ কেনে পঢ় কি তোমার আশয়“ ॥ ২৩৪ 

(চনাবাদ্যাকায়--ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করা। 

ঝিজক্ত একতান_একান্ত ভক্ত। 

(এআশয়_ অভিস্রায়। 


ভট্টাচার্য কহে-_মুক্তি নহে তক্তি-ফল। 

ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥ ২৩৫ 

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। 

যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তার সনে॥ ২৩৬ 

সেই দুইয়ের দহ ্্মসাযুজ্য মুক্তি । 

উর মুক্তি-ফল নহে যেই করে ভক্তি॥ ২৩৭ 

যদাপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার। 

সালোক্য সামীগা সারপা সার্ট সাযুজ্য আর। ২৩৮ 

সালোক্যাদি চারি যদি হয় দেবাদার। 

তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ২৩৯ 

“সাযুজ্য’ শুনিতে ডক্তের হয় ঘৃণা ভয়। 

নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥ ২৪০ 

্রন্ষে ঈশ্বরে সাবুজ্য দুইত প্রকার। 

ক্ম-সাধুজা হৈতে ঈশবর-সাযূজ্য ধিকার॥) ২৪১ 

তথাহি- প্রীমস্তাগবতে (৬।২৯1১৩) 
সালোকাসার্ট্িসামীগাসারপ্যৈককত্বমপ্ুত। 

দীয়মানং ন গ্্নপ্তি বিনা মংসেবনংজনাঃ || ২৩ 

[অর ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৬ 
গ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭০)] 

প্রভু কহে__মুক্তিপদের আর অর্থ হয়। 

“মুক্তিপদ+ শব্দে--সাহ্মাৎ ঈশ্বর কহয় ॥ ২৪২. 

মুক্তি পদে খাঁর সেই “মুক্তিপদ? হয়। 

নৰম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥ ২৪৩০) 

রষসযুজ্নুক্তি_ে মুক্িতে নির্বিশেষ ব্রন্মের সঙ্গে 
মিশে যাওয়া যায়। 

।সাযুজাদুগনকার_ল্-সামুজা ও ঈশ্বর সাধুজা ঈশ্বর- 
সাযুজ্যে জীব সাকার ভগবানে লীন হয়। ভক্তি-বাসনা থাকলে 
ব্ৰহ্ম-সাযু্য প্রাপ্ত জীবও পরে ভক্তিলাত করতে পারে; কিন্ত 
ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবের সে সম্ভাবনা না থাকায় ঈশ্মর- 
সাযুজ্যকে বিজ্কার দেওয়া হয়েছে। 

ও মুনি যার পদে অর্থাৎ মীর চরণ আশ্রয় করলে মুক্তি 
পাওয়া যায় ; অথবা, মুক্তি যার পদকে আশ্রয় করেছে, তিনিহ 
মুভ্তিপদ। উভ্ অর্থেই মুক্তিপদ-শব্দে সাক্ষাৎ-ঈশ্বরকে 
বুঝায়। জার একটি অর্থ হল __ ভাগবতে উল্লিখিত দশটি 
পদার্থের মধ্যে লবমটি “ঘুক্তি' এবং দশমটি “আশ্রয়” ; সুতরাং 
যুক্তিপদ-শব্দের অর্থ হল “মুক্তির আশ্রয় বিনি" অর্থাৎ : 
তগবান। 
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দুই অর্থে ‘কৃষ্ণ’ কহি, কাহে পাঠ ফিরি। 
সার্বভৌম কহে_ও শব্দ কহিতে না পারি॥ ২৪৪ 
মদাপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়। 
তথাপি আশ্রিষ্য দোষে) কহনে না বায় ২৪৫ 
মদগিহ “মতি” শব্দের গথমূজো বৃত্তি 
বূদিবৃত্যো) করে তবু সাযুজ্য প্রতীতি। ২৪৬ 
মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস। 


ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥ ২৪৭ 
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে। 
ডট্টাচার্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৪৮ 
যেই ভট্টাচার্য পড়ে পড়ায় মায়াবান। 
তার গছে বাক্য স্কুরে চৈতনাপ্রসাদ॥ ২৪৯, 
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেন নাহি করে। 
তাৰৎ স্পৰ্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥ ২৫০ 


(গআন্লিষ্য দোষ_ যাতে একাধিক বিভিন্ন অৰ্থ বার 
এইরকম দোখ। 

(পুলে ব্ি_সালোকা, সার্ট, সামীপা, সারূপায ও 
সাযুজা__মুক্তিশব্দের এই পাঁচপ্রকার বৃত্তি। 

রেডি __প্রকতি-প্রতয়াদিন অপেক্ষা না করে 
(কোনো শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাকে এই শব্দের রড়ি বৃত্তি 
বারদার্থ বলে। যেমন --“মপ্তপ' শব্দের আদি অর্থ যে মণ্ড 
পান করে", কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত অর্থ একরকম ঘর বা 


সাময়িক দেবালয়। এখানে যণ্ডপ-শব্দের যে প্রচলিত অর্থ 


হল, তা-ই মণ্ডপ শব্দের রাড়িবৃত্তি বা রার্থ। তেমনি মুক্তি 
শব্দ শুনলে সাধারশত সাযুজ্যমুক্তির কথাই মনে হয়-যদিও 
মুক্তিশফ্দে পাঁচরকমের মুক্তিকেই বুঝায়। সে কারণে 
সাধুজাযুক্তি হল যুক্তিশক্দের র়ার্থ বা রূঢ়ি বৃত্তি। আবার 
“পিন্ধজ’ বলতে কেবল পন্মকে বুঝায়, পক্ষে জাত অন্য 
কিছুকে বুঝায় না। এই জাতীয় অর্থকে মোগরূঢ়ার্থ বলে, 


মুক্তি-শব্দের সাযুন্যমুক্তি অর্ণও এই জাতীয় যোগরার্_ 


পাঁচরকমের যুক্তিকে না বুবিয়ে কেবল এক রকমের 
মুক্তিকেই বোঝায়। 


ট্টাচার্যের বৈষ্যবতা দেখি সর্বজন। 
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্্রন্দন ॥ ২৫১ 
কাশীমিশ্র ভাদি যত নীলাচলৰাসী। 
শরণ লইল সভে প্রভুপদে আসি॥ ২৫২ 
সেই সব কথা আগে করিৰ বর্ণন। 
সার্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন॥ ২৫৩ 
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্বাহণ। 
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন॥ ২৫৪ 
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্বভৌম-মিলন। 
ইহা হেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ॥ ২৫৫ 
জান-কর্মপাশ( হৈতে হয় বিমোচন। 
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥ ২৫৬ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্টদাস॥ ২৫৭ 


অজ্ঞান কর্মপাশ _জ্ঞান-কর্মবাপ বথান ॥ 


ইতি গ্রীচৈতনাচনিতামূতে মধাখতে শ্রীসারর্ভৌমোদ্ধারো নাম বন্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ । 
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ধন্যং তং নৌমি চৈতনাং বাসুদেবং দয়ার্মধীঃ। 
নষ্কুষ্ঠং রূগপৃষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥ ১ 
অন্বয়-যঃ দয়া্জঘীঃ (যিনি করুণাপরবশ) ; [সন্] 
(হইয়া) ; ধন্যং বাসুদেবং ন্টকুষ্ঠং (ধন্য বাসুদেব 
নামক ত্রাহ্মণকে কুষ্টরোগমুক্ত) ; কূপপুট্ং 
(সৌন্দ্যশালী) ; ভক্তিতৃষ্টং চকার (প্রেমভক্তিযুক্ত 
করিয়াছিলেন) ; তং চৈতনাং নৌমি (সেই 
শ্রীচৈতনাকে আমি নমস্কার করি)। 
্রাহ্মণকে কুষ্ঠরোগমুক্ত করে সৌন্দর্যশালী ও প্রেমভক্তি 
দান করে ধন্য করেছিলেন-_সেই দয়ালু প্রীচৈতনাকে 
আমি নমস্কার করি। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্তন্্র জয় গৌরভক্তবৃদ্দ॥ ১ 
এইমত সার্বভৌমের নিস্তার করিল। 
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥ ২ 
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সঙ্গাস। 
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥ ৩ 
ফাল্গুনের শেবে দোলযাজা সে দেখিল। 
প্রেমাবেশে ডাহা বহু নৃত্য-গীত কৈল। ৪ 
চেত্রে রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন। 
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥ ৫ 
নিখণ আনি কহে বিনয় করিয়া। 
আলিঙ্গন করি সভারে শ্রীহন্তে খরিয়া। ৬ 
তোমা সভা জানি আমি প্রাণাধিক করি। 
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সভা ছাড়িতে না পারি॥ ৭ 
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধকৃত্য কৈলে। 
ইহা আনি মোরে জগস্নাথ দেখাইলে॥ ৮ 
এবে সভাঙ্থানে মুঞি মার্গো এক-দানে। 
সভে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে। ৯ 
বিশ্বুলপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব। 
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥ ১০ 
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আলি যাবত। 


নীলাচলে তুমি সব রহিবে ভাবত॥ ১১ 
বিশ্বরূপের সিদ্ধিপরাপ্তি) জানেন সকল। 
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥ ১২ 
শুনিয়া সভার মনে হৈল মহাদুঃখ। 
বন যেন মাথে পড়ে শুকাইল মুখ॥ ১৩ 
নিত্যানন্দ প্রভু কহে এঁছে কৈছে হয়। 
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়॥ ১৪ 
এক দুই সঙ্গে চলুক না কর হঠরলে()। 
যারে কহ সেই দুই চুক তোমার সঙ্গে॥ ১৫ 
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি। 
আমি সঙ্গে চলি প্রভু ! আজ্ঞা দেহ তুমি॥ ১৬ 
প্রভু কহে_আমি নর্তক তুমি সূত্রধার। 
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নৰ্ভন আমার ॥ ১৭ 
সম্গাস করিয়া আমি চলিলাঙ্‌ বৃন্দাবন। 
তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্বৈতভবন ৷ ১৮ 
নীলাচল আসিতে ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড 
তোমা সভার গাড় সেহে আমা কার্য ভঙগ॥ ১৯ 
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভূপ্তাইতে(গ)। 
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে॥ ২০ 
কভু ঘদি ইহার বাক্য করিয়ে অনাথা। 
ক্রোধে ভিন দিন আমায় নাহি কহে কথা ॥ ২১ 
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সমাসধর্ম। 
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥ ২২ 
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে সুখে। 
ইহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে ॥ ২৩ 
আমি ত সন্যাসী, দামোদর ব্রহ্মচারী। 
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥ ২৪ 
ইহার অগ্রেতে অমি না জানি বাবহার। 
শ্দ্ধিপ্রান্তি -- সঙ্্যানীগণের দেহত্যাগকে সিদ্ধিপ্রাপ্তি 
বলে। 
পানা কর হঠরঙ্গে_জেদ কর না। 
(গাৰি ভঙ্গাইতে_ লো খাওয়াতে, ভালো পরাতে, 
সুনে সনদে রাধতে। 
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ইহারে না ভায়'*! স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥ ২৫ 

লোকাপেক্ষা নাহি")ইহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে। 

আমি লোকাপেক্ষা কতু না পারি ছাড়িতে॥ ২৬ 

অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে। 

দিনকথো আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে। ২৭ 

ইহা সভার বশ প্রভু হয়ে যে যে গুণে। 

দোষারোগচ্ছলে করে গুণ-আস্বাদনে॥ ২৮ 

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য কথন। 

আপনে বৈরাগা-দুঃখ করেন মহন।॥| ২৯ 

সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়। 

সেই দুঃখ উার শত্ত্যে সহন না যায়॥ ৩০ 

গুণে দোঘোদ্গার-ছলো”) সভা নিষেধিয়া। 

একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগা করিয়া॥ ৩১ 

তবে চারিজন'"! বহু মিনতি করিল। 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল। ৩২ 

তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজা তোমার। 

দুঃখ সুখ হউক সেই কর্তবা আমার।॥ ৩৩ 

কিন্তু এক নিবেদন করো আরবার। 

বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥ ৩৪ 

কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র। 

আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র॥ ৩৫ 

তোমার দুই হস্ত বন্দ নামগণনে। 

জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে॥ ৩৬ 

প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে জচেতন। 

জলপান্র বস্তের কেবা করিবে রক্ষণ ৩৭ 

কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ত্রান্দণ। 

ইহা সঙ্গে করি লহ_ ধর নিবেদন। ৩৮ 

আহারে নাভায়-ুহার অর্থাৎ দাখোদরের নিকট ভালো 
লাগেনা। 

(9লোকাণেক্ষা নাহি_ লোকে কী বলবে __ তার ধার 
খাবেন না। 

(গুণে দোখোকার-ছলে _ যে ভক্তের যেটা গুণ, 
সেটাকে দোষরূপে বর্ণনা করে। 

(ঘঢারিজন - শ্ীনিতযান্দ, জগণানন্দ, দাষোদর ও 
মুকুন্দ। 


জলগান্র বস্তু বহি তোমার সঙ্গে যাবে। 
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥ ৩৯ 
তবে তীর বাকো প্রভু করি অঙ্গীকারে। 
সাহা সভা লৈয়া খেলা সাৰ্বভৌম ঘরে॥ ৪০ 
নমন্তরি সার্বভৌম আসন নিবেদিল। 
সভাকারে মিলিয়া প্রভু আসনে বসাইল। ৪১ 
নানা কৃষ্ণৰার্ডা কহি কহিল তঠাহারে। 
তোমার ঠাহি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥ ৪২. 
সম্মাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে। 
অবশ্য করিব আমি ভার অন্বেষণে। ৪৩ 
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব। 
তোমার আজাতে সুখে লেউটি আসিব”) ৪৪ 
শুনি সার্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর। 
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর॥ ৪৫ 
বহুজন্ম-পুথ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ। 
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥ ৪৬ 
শিরে বজ পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। 
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥ ৪৭ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন। 
দিনকখো রহ, দেখি তোমার চরণ। ৪৮ 
তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন। 
রহিলা দিব কথো না কৈল গমন।॥ ৪৯ 
ভট্টাচার্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ 
গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন॥ ৫০ 
তাহার ব্রাহ্মণী-তার নাম ঘাঠীর মাতা। 
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেহো, আশ্চর্য তার কথা॥ ৫১ 
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার। 
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা সমাচার।॥ ৫২. 
দিন চারি রহি গ্রভু ভ্াচার্য-স্থানে। 
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে॥ ৫৩ 
প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য সম্মত হইলা। 
প্রভু তারে লএঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা॥। ৫৪ 


দর্শন করি ঠাকুর পাশে আজ্ঞা মাগিল। 


(শলেউটি আসিব_ফিরে আসব। 
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পূজারী প্রভুরে মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥ ৫৫ 
আজ্ঞা-মালা*! পাঞা হর্ষে নমন্তার করি। 
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলিলা গৌরহরি॥ ৫৬ 
ভট্টাচার্য সঙ্গে আর যত নিজগণ। 
জগশ্যনাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন।॥ ৫৭ 
সনুদ্রতীরে তীরে আলালনাথ পথে! 
সার্বভৌম কহিলা আচার্য গোপীনাথে॥ ৫৮ 
চারি কৌগীন বহির্বাস রাখিয়াছি ঘরে। 
তাহা প্রসানান্ন লৈয়া আইস বিপ্ৰন্বারে।। ৫৯ 
তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে। 
অবশা করিবে মোর এই নিবেদনে॥ ৬০ 
রায় ললামান্দ আছে গোদাবরী-তীরে। 
অধিকারী" হয়েন ভেঁহো বিদ্যানগরে॥ ৬১ 
শূ্রব্িী-জানে তীরে উপেক্ষা না করিনে। 
আমার বচনে ভারে অবশ্য মিলিবে॥ ৬২ 
তোমার সঙ্গের যোগ্য ঠেঁহো একজন। 
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার লম।॥ ৬৩ 
পাণ্ডিত্য আর তক্তিরস দৌছার তেঁছো সীমা। 
সম্ভামিলে জানিবে তুমি ভাহার মহিমা ॥ ৬৪ 
অলৌকিক নাবা-চেষ্টা তার না বুৰিয়া। 
পরিহাস করিয়াছি ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া ৬৫ 
তোমার প্রসাদে এবে জানি তার তত্তর। 
সন্তাষিলে জানিবে ভার যেমন মহত্ব।॥ ৬৬ 
অঙ্গীকার করি প্রভু তাহার বচন। 
তারে বিদায় দিতে ভারে কৈল আলিঙ্গন ৬৭ 
“ঘিরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্বাদে। 
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥” ৬৮ 
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন। 
ৃষ্থিত হইয়া ঠাহা পড়িলা সার্বভৌন। ৬৯ 
ভারে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন। 
কে বুৰিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন॥ ৭০ 


আঞ্ঞা-মালা_ শ্রীজগনলাখের আদেশ-সুচক প্রদদি- 


মালা। 


"1 অধিকাল্লী_-বিদ্মানগরে রাজপ্রতিনিধি। 


মহানুভবের'") চিত্তের স্বভাব এই হয় 
পুষ্পসম কোমল-কঠিন ব্তুময়॥। ৭১ 
তথাহি--বীরচরিতস্যোত্তরচরিতে ২ অক্ষে ৭ শ্লোকঃ 
বজ্ঞাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। 
লোকোন্তরাগাং চেতাংসি কো হি বিদ্রাতুষীশবরঃ॥ ২ 
অন্বয়_-বজ্জাৎ অপি (বনজ হইতেও) ; কঠোরাণি 


(কঠিন) ; কুলুমাৎ অপি মৃদুনি (পুষ্প হহতেও 
কোমল) ; লোকোত্তরাণাং চেতাংসি (অলৌকিক 
ব্যক্তিদের চিত্তসমূহ) ; কঃ হি বিজ্ঞাতুং ঈশ্বরঃ (কে 
জানিতে সমর্থ হয়) ? 


অনুবাদ--অলৌকিক ব্যজ্জিদের চিন্ত বজ্র থেকেও 


কঠোর এবং কুসুম অপেক্ষাও কোমল-_তীদের হৃদ্গত 
ভাব কে জানতে পারে? 


নিত্যানন্দ প্রভু ভষ্টাচার্যে উঠাইল। 
তার লোক-সঙ্গে তারে ঘরে পাঠাইল॥ ৭২ 
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ। 
বন্প্ৰসাদ লৈয়া তৰে আইলা গোপীনাথ।৷ ৭৩ 
সভা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা। 
নমন্তার করি তারে বহু স্তুতি কৈলা॥ ৭৪ 
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কথোক্ষণ। 
দেখিতে আইলা তাহা বৈসে যতজন।৷ ৭৫ 
চতুর্দিকে লোক সব বোলে ‘হরি হরি। 
গ্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি। ৭৬ 
কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণ বসন। 
পুলকাশ্রু কম্প ম্বেদ তাহাতে ভূষণ॥ ৭৭ 
দেখিয়া লোকের মন হৈল চমৎকার। 
যত লোক আইসে কেহো নাহি যায় ঘর।। ৭৮ 
কেহো নাচে কেহো গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল৷ 
প্রেমেতে ডাসিল লোক স্তরী-বৃদ্ধ-যুবা-বাল।। ৭৯ 
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে। 
এইরণে নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে। ৮০ 
অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়। 


(গহানুতবের মহান অনুভব যাঁদের অর্থাৎ 
মহাপুরুমদের। 
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তবে নিজানন্দ গোসাঞি সৃজিল উপায়॥ ৮১ | 
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রচুরে লইয়া। 
তাহা দেখি লোক আইসে টৌদিকে ধাইয়া॥ ৮২ 
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে। 
নিজগণ গ্রবেশি কপাট দিল দ্বারে॥ ৮৩ 
তবে গোপীনাথ দুই প্রভুরে ভিক্ষা করাইল। 
প্রভুর শেষ প্রসাদা্ন সভে বাঁটি খাইল ৷ ৮৪ 
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্ঘারে। 
রি হরি’ বলি লোক কোলাহল করে ॥ ৮৫ 
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন। 
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥ ৮৬ | 
এইমত সন্ধ্যা পর্যন্ত লোক আইসে যায় 
বৈষ্ণব হইল লোক সভে নাচে গায়॥ ৮৭ 
এইরূপে নেই ঠাই ভক্তগণ সঙ্গে। 
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ৮৮ 
প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা গমন। 
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি আলিজন। ৮৯ 
মুষ্থিত হইয়া সভে ভূমিতে পড়িলা। 
তাহা সভাপানে প্রভু ফিরি না চাহিলা॥ ৯০ 
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈয়া। 
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্রবন্প লৈয়া॥ ৯১ 
ভক্তগণ উপবাদী ভীহাই রহিলা। 
আর দিন দুঃখী হৈয়া নীলাচলে আইলা॥ ৯২ 
মন্তসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন। 
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সংবীর্ভন॥ ৯৩ 
তথাহি--শীকৃষ্ণচৈতন্যবাকাম্‌ 
কুষ্ণ কৃ বৃক্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ কৃষ্ণ ছে। 
ভুলা ভল বৃঝ কুন বৃক ভুষণ কৃণ৷ ছে! 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৃষ কৃষ্ণ: কৃষণ রুক্ষ আমু! 
কৃষ কৃষ্ণ কৃ কৃঝ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মামূ। 
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্‌। 
কৃষ্ণ কেশৰ কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশৰ গাহি মাম্‌॥। ৩ 


(অকৃষ্ণ রক্ষ মাম্‌ কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করো। | 


কৃষ্ণ পাহি মাম্‌_কৃষ্ণ মাকে পালনবরে। | 


এই শ্লোক পঢ়ি পথে চলে গৌরহরি। 
লোক দেখি পথে কহে বোল “হরি হরি? ॥ ৯৪ 
সেই লোক প্রেমে মন্ত বোলে ‘হরিকৃষ্ণ'। 
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ।। ৯৫ 
কথোদুরে বহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া। 
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥ ৯৬ 
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন। 
কৃষ্ণ’ বোলে হাসে কীদে নাচে অনুক্ষণ।| ৯৭ 
যারে দেখে তারে কহে_কহ কৃষ্ণনাম। 
এহমত বৈধব কৈল সব নিজ গ্রাম। ৯৮ 
গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইসে যতজন। 
তাহার দর্শন কৃপায় হয় তার সম॥ ৯৯ 
সেই যাই নিজ গ্রাম বৈষচব করয়। 
অনাগ্রামী আসি সারে দেখি বৈষ্ণৰ হয়॥ ১০০ 
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ। 
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ।॥| ১০১ 
এইমত পথে যাইতে শতশত জন। 
বৈষ্ণৰ করেন তারে করি আলিঙ্গন|॥ ১০২ 
খেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে। 
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥ ১০৩ 
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত। 
সে সব আচার্য হইয়া তারিলা জগৎ ॥ ১০৪ 
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। 
সর্ব দেশ বৈধঃব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥ ১০৫ 
নৰ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে । 
সেশক্তি প্ৰকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥ ১০৬ 
প্রভুরে যে ভজে তারে উর কৃপা হয়। 
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয়॥ ১০৭ 
অলৌকিক লীলাতে যার না দন্তে বিশ্াস। 
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥ ১০৮ 
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন। 
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ ৷৷ ১০৯ 
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এইমত যাইতে যাইতে গেলা কৃরমস্থানে। 
কর্ম দেখি তারে কৈলা স্তবন প্রপামে॥ ১১০ 
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য-গীত কৈলা। 
দেখি সর্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥ ১১১ 
আশ্চৰ্য শুনি সবলোক আইলা দেখিবারে। 
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে ৷ ১১২. 
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বোলে ‘কৃষ্ণ হরি'। 
প্রেমাবেশে নাচে লোক উধ্ববাহু করি। ১১৩ 
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম। 
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্ৰাম || ১১৪ 
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল। 
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল।| ১১৫ 
কথোক্ষণে প্রভু যদি বাহ্যপ্রকাশিলা। 
কৃর্মের সেবক বছ সম্মান করিলা। ১১৬ 
যেই গ্রামে যায় তাহা এই বাবহার। 
এই ঠাহ কহিল, না কহিৰ আরবার।| ১১৭ 
কর্ম নামে সেই গ্রামে বৈদিক ত্রাহ্মণ। 
বহ শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥। ১১৮ 
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদ প্রক্ষালন। 
সেই জল বংশ সহিত করিল ভক্ষণ॥ ১১৯ 
অনেক প্রকার ন্েহে ভিন্মা করাইল। 
গৌঁসাঞির শেষ অন্ন") সবংশে খাইল॥ ১২০ 
যেই পাদপঘ্ তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে। 
সেই পাদপনস সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥ ১২১ 
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন। 
ভাজি মোর শ্লাঘ্য” হৈল জন্ম-কুল-ধন॥ ১২২ 
কৃপা কর মোরে প্রভু ! বাই তোমার সঙ্গে। 
সহিতে না পারি দুঃখ বিবয়-তরঙ্গে॥ ১২৩ 


(গঁকর্মস্থানেকুর্ক্ষেত্রে এই স্থানের বর্তমান নাম 


প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সদে কুষ্ঠ দূরে খেল। 


প্রভু কহে এছে বাত কড় না কহিবা। 
গৃহে বসি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥ ১২৪ 
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ। 
আমার আভা গুরু হৈয়া তার’ এই দেশ ॥ ১২৫ 
কু না বাধিবে তোমাম বিষয়-তরল। 
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥ ১২৬ 
এইমত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা। 
সেই গছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা॥ ১২৭ 
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে। 
যার ঘরে ভিক্ষা করে দুই চারি স্থানে॥ ১২৮ 
কর্মে যৈছে রীতি তৈহে কৈল সর্ব ঠাঞি। 
নীলাচল পুন যাবৎ না আইলা গৌঁসাঞ্ি ॥ ১২৯ 
অতএৰ ইহ কহিল করিয়া বিস্তার। 
এইমত জানিবে প্রভুর সর্বত্র ব্যবহার ॥ ১৩০ 
এইমত সেই রাত্রি তাহাই রহিলা। 
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত চলিলা॥ ১৩১ 
প্রভু অনুর কর্ম" বছদূর গেলা। 
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা॥ ১৩২ 
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়। 
সর্বালে গলিত কুষ্ঠ সেহো কীড়াময়? ৷ ১৩৩ 
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খনিয়া পড়য়। 
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠায়।॥ ১৩৪ 
রাতে শুনিলা ডেঁহো গৌঁসাঞির আগমন। 
দেখিতে আইলা প্রাতে কৃর্মের ভবন॥ ১৩৫ 
প্রভুর গমন কৃর্ম-মুখেতে শুনিয়া। 
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূৰ্ছিত হইয়া॥ ১৩৬ 
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা। 
সেইক্ষণে আসি প্রভু তারে আলিঙ্গিলা। ১৩৭ 


শ্রীকুর্মম্‌ ; গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত। এবানে ভগবানের 
কুর্যাবতারের মন্দির আছে। 

(শেষ অন উচ্ছিষ্ট জন। 

(গাদা প্রশংসনীয়; ধনা। 


(দাতার? _ “তারণ* অর্থাৎ উদ্ধার করা। 

শির অনুর ৃ্ম_কৃর্ম নামক ব্রাহ্মণ প্ভুকে অনুসরণ 
[ করে। 

অীদম়_কীটে বা পোকায় পরিপূর্ণ 
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আনন্দ সহিতে অঙ্গ সৃন্দদ হইল॥ ১৩৮ 
প্রভুর কৃপা দেখে তার বিস্ময় হৈল মন। 
শ্লোক পঢ়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন॥ ১৩৯ 
বছ স্তুতি করি কহে _ শুন দয়াময়। 
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয়॥ ১৪০ 
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। 
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৪১ 
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া। 
এবে জহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥ ১৪২ 
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান। 
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥ ১৪৩ 
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার। 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার।। ১৪৪ 
এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তৰ্ধানে। 


দুই বিপ্রে। গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥ ১৪৫ 
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান। 
“বাসুদেবামৃতপদ+ হৈল প্রভুর নাম॥ ১৪৬ 
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন। 
কূর্ম-দরশন বাসুদেব বিমোচন॥ ১৪৭ 
শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রাবণ। 
অচিরাতে মিলে তারে চৈতনাচরণ॥ ১৪৮ 
চৈতনালীলার আছি অন্ত নাহি জানি। 

সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি॥ ১৪৯ 
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ। 
তোমা সভার চরণ মোর একান্ত শরণা॥ ১৫০ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্দাস॥ ১৫১ 
দুই বপ্রে_কৃর্ম ও বাসুদেব 
(খনহাছের সুখে অহাপুরষের মুখে 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতানৃতে মধাখণ্ডে দক্ষিণ-গমনে বাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তনঃ পরিচ্ছেদঃ । 


ভক্তমেঘে (রায় রামানন্দ নামক ভক্তরাপ মেখে) ; 
স্বক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি (স্বভক্তি সিদ্ধান্ত-সমূহরূপ 
অমৃত) ; সম্ধার্য (সঞ্চার করিয়া) ; অমুনা বিতীর্ণৈঃ 
(তাহার অর্থাৎ সেই রায়রামানন্দের দ্বারা বর্ষিত) ; 
এতৈঃ (এই সমস্ত দ্বারা-সিদ্ধান্ত সমূহরূপ অমৃত 
ছারা) ; তজ্জসত্বরস্ালয়তাং প্রয়াতি (সিদ্ধান্তের 
অনুভবরূপ রত্লরাঙ্জির আকর প্রাপ্ত হইয়াছেন)। 
অনুবাদ_ শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্র, জার ভক্ত রায় 
রাঘানন্দ যেন মেঘ। সমুদ্ থেকে যেমন মেঘে জল 
লক্চারিত হয়, তেমনি রায়রামানন্দরূপ মেঘে স্বভক্তি 
সিদ্ান্তরূপ (কৃষ্ণডক্তি) অমৃত সঞ্চারিত ) হল। 
ঝরে পড়ে সমুত্ররূপ মহাপ্রভুতেই আবার ফিরে 
এল বৃষ্টির জল সমুদ্রে পড়লে রত্ন জন্মে, তখন দমুদ্রের 
নাম হয় রস্থাকর, তেমনি রামানন্দের মুখনিঃসৃত 
সিদ্ধান্তের উপলব্ধিগুলো কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সমুদ্র বা 
রয্াকর। 
জয় জয় শ্রীচৈতনা জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্র জয় গৌরভততবৃন্দ | ১ 
পূর্ব রীতে প্রভু আগে করিলা গমনে। 
“জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে” গেলা কথো দিনে|| ২ 
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণুব নতি। 
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্ততি॥ ৩ 
শ্রীনুসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ। 
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপত্-ভূঙ্গ!॥ ৪ 
চোপদ্মামুখপন্লা-ভৃক্জ পদ্মা অর্থাৎ হী মুখরূপ পদ্দের 
মধূপানে শুন ভ্রমর ; প্রীনসিংদেব সর্বদা শ্রীলম্্ীদেবীর 
সুবপদ্ো মাধুর্য আস্মাদন করে থাকেন। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


তথাহি--শ্ৰীমত্তাগবতে ৭ স্বন্ধ ৯ অ. ১ শ্লোকস্য 


ন্বয _অনোষাং উপ্রবিক্রমঃ (অন্যদের নিকট 
উগ্ৰমূৰ্তি হইলেও) ; স্বপোতানাং (নিজ সন্তানগণের 
নিকট) ; [অনুগ্রঃ] (শান্ত) ; কেশরী ইব অয়ং 
নৃকেশরী (সিংহতুলা এই নৃসিংহদেব) ; উগ্রঃ অপি 
(উগ্র হহলেও) ; স্বভক্তানাং অনুগ্রঃ্ এব (নিজের 
ভক্তদের নিকট শান্ত বা স্লেহপরায়ণই) । 

অনুবাদ _সিংহ যেমন অন্যের কাছে উগ্র বা 
ভয়ংকর হয়েও নিজের শাবকের কাছে শান্ত, তেমনি 
নৃসিংহদেবও উদ্রমূর্তি (ভক্ত্রোহীর প্রতি) হয়েও 
আপন ভক্তের কাছে ন্নেহকোমল। 

এইমত নানা শ্লোক পঢ়ি স্তুতি কৈল। 
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥ ৫ 
পূর্ব কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ 

সেই রাত্রে তাহা রহি করিলা গমন ৬ 
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে। 
দিগ্বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে।। ৭ 
পূর্বব বৈষ্ণব করি সর্বলোকগণে। 
গোদাবরী-তীরে চলি আইলা কথো দিনে॥ ৮ 
গোদাবনী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ। 
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥ ৯ 
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃতাগান। 
গ্োদাবরী গার হৈয়া কৈল তাহা শ্ান॥ ১০ 
ঘাট ছাড়ি কথোদূরে জল সম়িধানে। 

বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে॥ ১১ 
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়। 

স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়।| ১২. 
তার সঙ্গে আইলা বছ বৈদিক ব্রাহ্মণ 
বিধিমত কৈল তেহোঁ জানাদি তর্গণ॥ ১৩ 
প্রভু তারে দেখি জানিল _ রামানন্দ রায়। 


মধালীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 
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তাহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥ ১৪ 
তথাপি ধৈর্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া। 
রামানন্দ আইলা অপূর্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥ ১৫ 
সূর্শশতসম কান্তি অরুণ বদন। 
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥ ৯৬ 
দেখিয়া তাহার মনে হৈল চমংকার। 
আসিয়া করিল দণ্ডবহ নমনক্কার। ১৭ 
উঠি প্রভু কহে -উঠ, কহ ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’। 
ভারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥ ১৮ 
তথাগি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ ? 
তেঁহো কহে সেই হঙ দাস শৃজ মন্দ॥ ১৯ 
তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন। 
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দৌহে অচেতন॥ ২০ 
স্বাভাবিক প্রেম দৌহার উদয় করিলা। 
দৌঁহা আলিঙ্গিয়া দৌহে ভূমিতে পড়িলা॥ ২১ 
স্তম্ভ মেদ অশ্রু কল্প পুলক নৈবর্ণা। 
দৌহার মুখেতে_শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ। ২২ 
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমহকার। 
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥ ২৩ 
এইত সম্গাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম। 
শুদে আজিজিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥ ২৪ 
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গভীর। 
সম্সাসীর স্পর্শে মন্ত হইল অঙ্ইির॥ ২৫ 
এইমত বিপ্রথশ ভাবে মনে মন। 
বিজাতীয় লোক" দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ ৷ ২৬ 
সুস্থ হৈয়া দৌহে সেই স্থানেতে বসিলা। 
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥ ২৭ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য কহিল তোমার গুণ। 
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন॥ ২৮ 
তোমা মিলিৰারে মোর এথা আগমন। 
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন।॥ ২৯ 
রায় কহে--সার্বভৌম করে ভূতাজ্ঞান। 


বিজাতীয় লোক-নিজ্ঞ মত ও ভাবের বিরোধী 


লজ 


পরোক্ষেহ'"! মোর হিতে হয় সাবধাল॥ ৩০ 
ভার কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দর্শন। 
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম। ৩১ 
সার্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন। 
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তার কৃপাধীন॥ ৩২. 
কাহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ। 
কাহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শৃদবাধম॥ ৩৩ 
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়। 
মোর দরশন তোমা__বেদে নিষেধয়।। ৩৪ 
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম॥॥ ৩৫ 
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন। 
পরম দয়ালু তুমি পতিতপারন॥ ৩৬ 
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে”। পামর। 
নিজকার্য নাই তবু যান তার ঘর॥ ৩৭ 
তখাহি- শ্রীমাগবতে (১০৮1৪) শ্লোকে 
গর্গং প্রতি নন্দবাকাম্‌ 
মহদ্দিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্‌। 
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্‌ কল্গাতে নানাথা রুচিৎ॥ ৩ 
অন্বয় _ভগবন্‌ (হে ভগবান !) ; গৃহিণাং 
দীনচেতসাং নৃণাং (গৃহস্থ দীলচিত্ত লোকগণের) ; 
নিঃশ্রেয়সায় (কল্যাণের নিমিত্বই) ; মহহ্িচলনং 
(মহাপুরুষগণের আপন আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন) ; 
কষচিৎ অনাথা ন কল্পতে (কোথাও অনারাপ ঘটে 
না)। 
অনুবাদ-_ হে ভগবন্‌ ! দীনচিন্ত গৃহস্থদের 
কল্যাণের জন্যই মহদ্ব্যক্তিগণ তাদের আশ্রম ত্যাগ 
করে গৃহীদের ঘরে ধান, অন্যকারণে কোথাও ভারা যান 
না৷ 
আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহত্রেক জন। 
তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন॥ ৩৮ 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ লাম শুনি সভার বদলে। 
_ সভার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥ ৩৯ 
শিপরোক্ষেহ_অসাক্ষাতেও। 
(খতারিতে__ উদ্ধার করিতে। 
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আকৃতে-প্রকৃত্যে”' তোমার ঈশ্বর লক্ষণ। 
জীবে না সন্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥ ৪০ 
প্রভু কহে-ডুমি মহাভাগবতোত্রম। 
তোমার দর্শনে সভার দ্রব হৈল মন। ৪১ 
আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সয়্যাসী''। 
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি। ৪২ 
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে। 
সার্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতো। ৪৩ 
এইমত দৌঁহে স্তুতি কনে দৌহার শুণ। 
দৌহে দৌহার দরশনে আনন্দিত মন।॥ ৪৪. 
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ব ব্রাহ্মণ। 
দগ্ডবহ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণা। ৪৫ 
নিমন্ত্রণ মানিল তারে “বৈফব+ জানিয়া। 
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥ ৪৬ 
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন ৮ 
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন।॥ ৪৭ 
রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে। 
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে॥ ৪৮ 
দিন পাঁচ সাত রহি করহু মার্জন। 
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন।। ৪৯ 
যদ্যপি বিচ্ছেদ দৌহার সহনে না যায়। 
তবু দশ্ডবৎ করি চলিলা রাম রায়॥ ৫০ 
প্রভু যাঞা সেই বিগ্র ঘরে ভিক্ষা কৈল। 
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আলি সন্ধ্যা হৈল। ৫১ 
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া। 
এক ভূত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ৫২ 
নমস্তর কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙনে। 
দুইজনে কথা কহে বসি রহঃছ্ানেত।| ৫৩ 
প্রভু কহে_পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। 


রায় কছে_ধর্মাচরণে বিক্ণুভক্তি হয় ॥" ৫৪ 
তথাহি- বিষ্ণুপুরাণে (৩1৮৯) 
| বৰ্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
৷ বিষ্ণুরারাধ্যতে পদ্থা নানাস্তত্তোষকারণম্‌॥ ৪ 
অন্ধয়_বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ  (ব্রাহ্সমণ- 
কষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র_ এই বৰ্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠানকারী 
বাক্তি দ্বারাই) ; পরঃ পুমান্‌ বিষুঃ আরাধ্যতে 
(পরমপূরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন) ; তত্তোষকারণং 
(তাহার _বিকুর প্রীতিভনক) ; অনাঃ পন্থা ন (অন্য 
কোনো উপায় নাই)। 
অনুবাদ_-সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুকে বর্ণাশ্রমচারী 
(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্র) বাক্তিরা আরাধনা করে 
থাকেন। বস্তুত বর্ণাশ্রমের আচার ছাড়া বিষ্ণুত্রীতি 
সাধনের অন্য কোনো উপায় নেই। 
প্রভু কহে-এহো বাহ্য আগে কহ আর । 
রায় কহে_কৃষে কর্মার্পণ সাধ্য সার।(৯ ৫৫ 
তথাহি- শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্‌ (৯1২৭) 
যত করোবি ঘদশাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। 


(সাধ্য - জীবের অভীষ্ট বা কাম্যবস্তুহ হল সাধা। আর 
সাধাবন্ত পাওয়ার উপায় হুল সাধন। 

সবধর্মাচরণ__ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা ও পূদ্র-_এই চারটি 
বৰ্ণাশ্রমের এবং ব্রহ্মচর্য, গার, বাণপ্রস্থ ও স্্যাস__ এই 
চারটি চড়ুরাশ্রমের জন্য শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্তবা-কর্মের 
উপদেশ আছে, তার অনুষ্ঠান বা আচরণই হল তার 
স্বধর্মাচরণ। 

বিক্ণুডক্তি--রায় রামানন্দের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে 
= বিষ্ণুভক্তিই পুকুঘার্থ বা সাধ্যবস্ত ; ভগবান বিক্ণু অর্থাৎ 

‘*)এহো বাহ আগে কহ আর--এ অতান্ত বাইরের কথা। 
| এরপরে যদি কিছু থাকে, তাবল। 

কৃষ্ণে কর্মাপর্ণ শ্রীকৃষেতে সমস্ত কর্মের ফল অপর 


অআকৃতে-গরকতে-_আনৃতিতে-গকৃতিতে। 

খোসায়াবাদী সম্লাসী _ শংকর-সম্প্রদাযী অদৈতবাদি 
সম্্াসী। এখানে প্রভু আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে নিজেকে 
মায়াবদী বলে উল্লেখ করলেন। 

গোরহযহানে_ নির্জন ছানে। 


এখানে কর্ম বলতে বেদবিহিত সকাম কর্ম এবং শরীরের 
স্বাভাবিক ধর্মবশত যে সব কর্ম করা হয়, সেই সব কর্মের কথা 
বলা হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণে কর্মার্্ণ সাধ্য নয়, সাধন মাত্র; এর 
সাধ্য হল কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি। নিজেকে কর্মবন্ধন থেকে 
যুক্ত করার ভাবনা যেখানে আছে সেখানে প্রেম থাকতে পারে 
না; কাজেইতা বাহ্য। 
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যত্তপসাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ্ মদ্গণম্।। ৫ তথাহি-শ্ৰীমদ্‌ভগবদ্যীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ 
অনবয়_হে কৌন্তেয় (হে অর্জন !) ; যৎ করোষি শ্লোকে অর্ভুনং প্রতি শ্রীকষ্ণবাক্যম্‌ 
(যাহা কর) ; যৎ অশ্মাসি (যাহা ভোজন কর) ; যৎ | সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 


জুহোষি (যাহা হোম কর) ; যৎদলামি (যাহা দান কর) ; 
যৎ তপস্যসি (যাহা তপস্যা কর) ; তৎ মদর্ণং কুরচ্দ 
(তাহা আমাতে অর্পণ কর)। 
অর্জুনকে বললেন-হে 
অর্জুন! তুদি যা কিছু কাজ কর, যা কিছু ভোজন কর, যা 
কিছু যাগযজ্ঞ কর, যা কিছু দান কর এবং যা কিছু 
তপসা কর--সে সমস্তহ আমাতে অর্পণ কর। 
প্রভু কহে-_এহো বাহ্য আগে কহ আর। 
রায় কহে_ব্বধর্মভাগ। এই সাধ্য সার॥ ৫৬ 
তথাহি- শ্ীমন্তাগবতে (১১।১১1৩২) উদ্ধবং 
প্রতি শ্রীভগবদ্ধাকাম্‌ 
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্‌- 
নয়াদিষ্টানপি স্বকান্‌ 
ধর্মান্‌ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্‌ 
মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ।৷ ৬ 
অন্বয় _ গুণান্‌ দোষান্‌ (গুণ এবং দোষ) : 


আজ্রায় (সম্যকরূপে অবগত হইয়া) ; ময়া আদিষ্টান্‌ ৷ 


অপি (আমাকর্তৃক _তগবংকর্তৃক আদিষ্ট হইলেও) ; 
স্বকান্‌ সর্বান্‌ ধর্মান সংঅজা (আপনার সমস্ত ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া) ; যঃ মাং ভজেৎ (যে ব্যক্তি আমাকে 
ভজ্ধনা করে); সচ এবং সন্তমঃ (সেই ব্যক্তিও এইরূপ 
বজ্জনগশের ন্যায় শ্রেষ্ঠ)। 

অনুবাদ-শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন_হে 
উন্ধব! বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে আমি যা আদেশ করেছি, তার 
লোষ-গুণ-সন্যকরাপে অবগত হয়ে নিজের সনন্ত ধর্ম 
পরিত্যাগ করে যে আমার ভজনা করে, সেই ব্যক্তিও 
সাুতরেষ্ট। 

শন্তধর্ম ত্যাগ _ নিজেকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করার 
বলা যেখানে আছে _ সেখানে প্রেম থাকতে পারে না; 
কেই তা বাহা; তখন বামানন্দ বললেন 'স্বধর্মত্যাগ” অর্থাৎ 
ক্রিম ধর্ম ভাগই সাধ্যসার। কিন্ত স্বধর্মত্যাগও সাধন মাত্র, 
হট সধ্য নয় প্রভু বদলেন--এটাও নিতান্ত বাইরের কথা। 


অহং স্থাং সর্বপাপেত্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।॥ ৭ 
অন্বয়_সর্বধর্মান্‌ পরিতাজ্য (সমন্ত ধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া) ; একং মাং শরণং ব্রজ (একমাত্র আমারই 
শরণ গ্রহণ কর) ; অহং ত্বাং (আমি তোমাকে) ; 
সর্বপাপেভঃ মোক্ষয়িষ্যামি (সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার 
করিব) ; মা শুচঃ (শোক করিও না)। 
অনুবাদ-গ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন_হে 
অর্জুন ! সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই 
শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার 
করব--তুমি শোক করো না। 
প্রভু কহে_এহো বাহ্য আগে কহ আর। 
রায় কহে--জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি" সাধা সার॥ ৫৭ 
তথাহি- শ্রীমদ্ভগবদ্তীতায়াম্‌ অষ্টাদশাধ্যায়ে 
চতুঃপঞ্চাশত্তময্নোকে অর্জুনং প্রতি 
শ্রীকক্ণবচনম্‌ 
্রহ্মভৃতঃ প্রসন্াত্বা ন শোচতি ন কাজক্ষতি। 
সমঃ সর্বেধু ভূতেযু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥। ৮ 
অন্বম -ত্ৰহ্মভূতঃ (রন্দস্বরূপ প্রাপ্ত) : প্রসনাত্মা 
(প্রসন্ন আত্মা) ; ন শোচতি (নষ্ট বস্তুর জনা শোক 
করেন না) ; ন কাঙ্ক্ষতি (কোনো বন্তর জনা 
আকাক্ক্ষাও করেন না) ; সর্বেধু ভূতেষু সমঃ 
(সর্বপ্রাদীতে সমদৃষ্টিসল্পন্ন) ; [সন] (হইয়া) ; গরাং 
মদ্‌ ভক্তিং লভতে (আমাতে পরাভক্তি লাভ করে)। 
অনুবাদ_ত্ৰহ্মন্বরাপ প্রাপ্ত প্রসন্ন আম্মা ব্যক্তি 
নষ্টবন্তুর জন্য শোক করেন না, কোনো বস্তুর জন্য 
₹ খ্টক্লানামিশ্রা ভক্তি _ জানের সঙ্গে মিশ্রিত ভক্তি। 
জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে মিশ্রিতা যে ভক্তি, তা-ই জ্ঞানমিশ্রা 
ভক্তি। আবার যাঁরা ভক্তিযার্ের সাধন করেন, তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ বিভিন্ন তন্তুদি বিষয়ক জ্ঞানলাভের চেষ্টাকে 
প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাই এঁদের ভক্তিকেও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি 
বলা যায়। তবে রামানন্দ জ্ঞান-শব্দে ভীব-্রদ্দের একা 
জানেই বুঝিয়েছেন বলে মনে হয়। প্রভু বললেন এটাও 
নিতান্ত বাইরের কথা। 
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শ্রপ্রীচেতনাচরিতামৃত 


আকাঙ্্াও করেন না। সর্বপ্রাণীর প্রতি সমনৃষ্টিসম্পন্ন 
হয়ে তিনি আমাতে [প্রীকৃষ্ে) পরমা ভক্তি লাভ 
করেন। 
প্রভু কহে -এহো বাহ্য আগে কহ আর। 
রায় কহে--জানশুন্যা ভক্তিণি! সাধ্য সার ৷৷ ৫৮ 
তথাহি-শ্ৰীষন্তাগবতে দশমহ্বন্ধে চতুৰ্দশ অধ্যায়ে 
তৃতীয় শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবচনম্‌ 
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব 
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্‌। 
স্থানে ছ্ছিতাঃ শ্রুতিণতাং তনুবাত্মনোভি- 
ধেঁপ্রারশোহজিত জিতোহপাসি তৈন্তিলোক্যাম্‌ ৷ ৯ 
অনবয়_হে অজিত ( হে অজেয়) ; জানে প্রয়াসং 
(তোনার স্থরাপ বা এশবর্য বিচরাদির নিমিত্ত চেষ্টা) ; 
উদ্পাস্য (সমাক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া) ; হানে ফিতাঃ 
(সাধুগণের নিবাসস্থানে অবস্থান করিয়া) ; সন্মুখরিতাং 
(সাধুগ্রণের মুখ নিঃসৃত) ; শ্রুতিগতাং ভবদীয়বার্তাং 
(সহজেই শুতিপথগত, তোমার বা তোমাদের তক্তদেরে 
চরিতকথা) ; তনুবাড়্মনোভিও (কায়মনোবাকে) ; 
নমন্ত এব যে জ্রীবন্তি (অভিনন্দিত করিয়া যাহারা 
জীবনধারণ করেন) ; ত্রিলোকাাং (ত্রিলোকে) ; তৈঃ 
শ্রায়শঃ (তাহাদের দারা প্রায়ই) ; জিতঃ অপি অসি 
(বশীভতও হও)। 
অনুবাদ রক্ষা শ্রীক্ণকে বললেন--হে অজেয় ! 
'অঞ্জানশূন্াডক্তি _ জানের সঙ্গে সম্পর্কশূনা ডক্তি। 
আনের তিনটি অঙ্গ-- ভগবন্তত্ব-জ্ঞান, ভীবতত্র-জ্ঞান এবং 
জীব-বরল্গের একাল্ান। জানমিশ্রা ভক্তির ক্ষেত্রে এই তিনটি 


তোমার স্বরূপ বা এশর্যের মহিমা বিচারের কিছুমাত্র 
চেষ্টা না করে মীরা সাধুগণ্রে কাছে থেকে তাদের 
মুখনিঃসৃত কথায় তোমার রাপ-গুণ-লীলাদি শোনে, 
বা তোমার ভক্তদের চরিত-কথায় কায়মনোবাকো 
সদাচারী হয়ে জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোক মধ্যে 
তাদের দ্বারাই তুমি প্রায়ই বশীভূত হও। 
প্রভু কহে _এহো হয়, আগে কহ আর। 
রায় কহে_ প্রেমতভভি৭ সর্ব সাধ্য সার॥ ৫৯ 
তথাহি পদ্যাবল্লাম্‌ একাদশান্ধধৃতঃ 
রামানন্দরায়কৃতঃ শ্লোক: (১৩) 
নানোগচারকৃতপূজনমার্তবন্ধো 
প্রেমৈ-ৰ ভক্তহাদয়ং সুখবিদ্রতং স্যাৎ ! 
যাবৎ ক্ষুদন্তি জঠরে জরঠা পিপাসা 
তাবৎ সুখায় ভৰতো ননু ভক্ষ্যপেয়॥ ১০ 
ভন্বয় -ভক্ত (হে ভক্ত) ; আর্বন্দোঃ হৃদয়ং 
(দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়) ; প্রেয়া নানোপচারকৃত 
পুজনং (প্রেমের সহিত নানা উপচারের দ্বারা পৃজিত) ; 
[সন] এৰ (হইলেই) ; সুখবিদ্রুতং স্যাৎ (সুখে 
| দবীভূত হয়) ; যাবৎ জঠরে ( যে পর্যন্ত উদরে) ; জরঠা 
ক্ষুৎ পিপাসা অস্তি (বলবতী শ্ুধা পিপাসা থাকে) ; ননু 
তাবৎ (সেই পর্যন্তই) ; ভক্ষ্য পেয়ে সুখায় তবতঃ 
(অম্নজল সুখের হেতু হয়)। 
অনুবাদ -- হে ভক্ত ! নানা উপচার-সহযোগে 
পুজা হলেও কেবল প্রেমের দ্বারাই দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের 
হৃদয় সুখে বিগলিত হয়ে যায়-যেমন, যে পর্যন্ত উদরে 
অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, ততক্ষণই অন্নজল 
সুখপ্রদ হয়ে থাকে। 


অসমের সঙ্গে নিশ্রিতা ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু ভক্তির 
সঙ্গে দ্রীব-ব্হ্মের একাজ্ঞান সঠিক নয় বলেই বলে প্রভু 
জ্ঞানশিশ্রা ভক্তিকে বাহ্য বলেছেন। তা শুনে রামানন্দ রানের 
ভিনটি অঙ্গের সংশ্রবশূন বা জ্ঞানশৃন্যা ভক্তির কথা 
বললেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি থেকে জ্ঞানশন্যা ভক্তি উৎকর্ষ ; 
কারণ এই ভক্তিতে জীব-ব্রন্দের এক্যজ্ঞানের মিশ্রণ নেই। 
রায়ের কথা শুনে প্রভু জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে -- সেব্য-সেবকত্ব 
ভাব বা সেবাবাসনা থাকায় বললেন--“এহো হয়’ ; তৰু এর 
পরে কিছু থাকলে তা শুনতে চাইলেন। 


(প্রেমভক্তি'_- প্রেমলক্ষণা ভক্তি। প্রেম বলতে 
'কৃষেন্দডিয় প্রীতিবাসনা' বুবায়। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান 
করতে করতে ভগবৎ-কৃগায় চিত্তের মলিনতা দূর হলে 
সেবা-সেবকন্ত জ্ঞানের উদয়ে ভক্তের সেবা-বাসনা 
প্রেমরূপে পরিণত হয়। এই প্রেমরূপা সেবা-বাসনার সঙ্গে যে 
কৃষ্ণসেবা, তা-ই প্রেমভক্তি। প্রত বললেন __ প্রেমভক্তি 
সাধ্যবস্ত রিকই। কিন্তু এব পরেও বলবার বা শুনবার বস্তু 
আছে। 


মধ্যলীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি_তৱ্ৰৈব ছাদশাঙ্গধৃতন্তসোব শ্লোকঃ (১৪) ৷ মাত্ৰেই) ; পুমান্‌ নিৰ্মলঃ ভবতি (ভীব মায়া মুক্ত হয়) ; 
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ তন্য তীর্থপদঃ দাসানাং (সেই ভগবানের দাসদিগের) ; 

ত্রীয়তাং বদি কুতোহুপি লভাতে। কিংবা অবশিষ্যতে (কীসেরই বা অভাব আছে) ? 
তত্র লৌল্যমপি মুলামেকলং অনুবাদ-দুর্বাসা খমি অন্বরীয মহারাজকে 


রন লভাতে | ৯৯ 
অন্বয় -যদি কৃতঃ অপি লভাতে (যদি কোনো 
উপায়ে পাওয়া যার) ; [তদা] (তাহা হইলে) ; 
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা (কৃষ্ণ সেবারস ভাবনাময়ী) ; 
মতিঃ ক্রীয়তাং (বুদ্ধি ক্রয় কর) ; তত্র লৌলাং অপি 
(সেই ক্রয় ব্যাপারে লালসাই) ; একলং মৃলাং 
(একমাত্র মূলা) ; [তত] (কিন্তু সেই লালসা) ; 
জন্কোটিসুকৃতৈঃ (কোটি জন্মের পুণা দ্বারাও) ; ন 
লভাতে (পাওয়া যায় না)। 
অনুবাদ_যদি কোনো উপায়ে কৃষ্ণ-তক্তিরস- 
ডাবনানয়ী বুদ্ধি পাও, তো কিনে নাও ; তা কেনার 
ব্যাপারে নিজের লালসাই একমাত্র মূলা ; কিন্ত 
কোটিজন্মের সুকৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় 
না। 
প্রভু কহে_এহো হয়, আগে কহ ভার। 
রায় কহে__দাস্যপ্রেম। সর্ব সাধা সার॥ ৬০ 
তথাহি-শ্রীযভাগবতে নবনন্নে গঞ্চমাধ্ায়ে 
অস্বরীষং প্রতি দুর্বাসাবচলম্‌ (৯৫1১৬) 
যয্নামশ্রচুতিমাত্রেণ পুমান্‌ ভবতি নির্মলঃ। 
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবন্ষ্যতে ৷ ১২. 
বয়_ঘনলামঞ্চতিমাত্রেণ (যাহার নাম শ্রবণ- 
“সঁরাম্যপ্রেম- ‘ভগবান সেব্, আমি তার সেবক ; 
বাল প্রতু, আমি তীর দাস--এরূপ আবই দাস্যভাব। আর 
'সসাভাবাাত মে সেবাবাসনা--তাই দাসাপ্রেন। কিন্তু সকলেই, 
ন্রীকৃষ্ণের দাস হলেও সেবাবাসনা অনুযায়ী দাস্যপ্রেম 
বিকাশেরও তারতসা আছে। শান্তভাবের ভক্ত যারা তাদের 
কৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠা আছে, কিন্তু বমতা-বুদ্ধি নেই। তাই 
শান্তভাব থেকে দাসাতাব উন্নত। তাই প্রভু বললেন 
ল্নাপ্রেম সাধা ঠিকই। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধির 
আধিকাহেতু আরও উৎকর্ষ সেবাবাসনার কথা শুনতে 
সইলেন প্রভু। 


বলেছিলেন--যার নাম শোনামাত্র জীব মায়ার বন্ধন 
থেকে মুক্তি পায়, যার চরণে রয়েছে সকল তীর্থ, সেই 
ভীর্ঘপদ ভগৰানের যাঁরা দাস, তাদের কিসেরই বা 
অভাব ৭ 


তথাহি_যামুনমুনিবিরচিত স্োত্ররহ্ে (৪৬) 


প্রহ্যয়িম্যামি স নাথ জীবিতম্॥ ১৩ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১২ 
স্লোকে সষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৭২)] 
প্রভু কহে _এহো হয়, আগে কহ আর । 
রায় কহে _সখাপ্রেম”। সর্বসাধয সার ॥ ৬১ 
তথাহি-শ্ৰীমতাগবতে দশমন্তন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে 
একাদশন্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি 
শুকদেববাকাম্‌ 
ইখং সতাং ব্রহ্গসুখানুভত্যা 
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। 
সাকং বিজহুঃ কৃতপুণাপুণ্তাঃ ॥ ১৪ 
অন্বর্র-ইখং সতাং (এই প্রকারে জ্ঞনিগণের 
বিষয়ে) ; ব্রহ্মসুখানুতূতা (্হ্মসুখানুভবস্বরূ) ; 
দাস্যং গতানাং (দাস্যভাবে ভজন-পরায়ণগণের 
(শীসধ্যপ্রেম--প্রেমধিক্বশত বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের 
সমান বলে মনে করেন, কোনো মতেই নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ 
মনে করেন না, তাদের প্রেমকে সখ্য প্রেম বলে। এই প্রেমে 
শান্তের একনিষ্টত, দাম্যের সেবা আছে। কিন্তু দাস্যের ন্যায় 
গৌরববুদ্ধি, সন্্রম ও সেবায় সঙ্কোচ নেই। এইজন্য এই প্রেম 
দাস্য অপেক্ষা শ্রেষঠ। প্রতি সখাপ্রেমকে সাধ্য বলে উত্তম 
বললেন কিন্তু মমতাবুদ্ধির আধিকা হেতু আরও গ্রেমবৈচিতরী 


ও উৎকর্ষময় সেবাবাসনার কথা শুনতে চাইলেন। 
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শ্রীৱ্ীচৈতনাচরিতামৃত 


স্বন্ধে) ; পরদৈবতেন (পরমারাধ্য দেবতান্বরূপ) ; 
মায়ান্তিতানাং (মায়াশ্রিত বাক্তিগণের সনবন্ধে) ; 
নরদারকেণ সাকং (মনুষ্যবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত) ; কৃতপুণাপুঞ্জাঃ (অতিশয় পুণ্যশীল 
গোপবালকগণ) ; বিজহঃ (বিহার করিয়াছিলেন)। 

অনুবাদ--শ্ৰীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে 
বললেন -জ্ঞানিগণের কাছে ব্হ্মসুখানুভবস্থরূপ, দাসা 
ভক্তের কাছে পরমারাধ্য দেবতাস্বরূপ, মায়ামুগ্ধ জীবের 
কাছে সামান্য মনুষাবালকস্বনূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
অতিশয় সৌভাগ্যশালী গোপৰালকগণ বিহার 
করেছিজেন_এমনই তাদের পৃণ্য ছিল। 

প্রভু কহে _এহোল্তন, আগে কহ আর। 

রায় কহে__বাৎদল্ প্রেম সর্বসাধ্য সার॥ ৬২. 

তথাইি-শ্রীমভাগবতে দণমন্তল্ে অষ্টমাধযায়ে 

যট্ত্বারিংশস্লোকে শুকদেবং প্রতি 
পরীক্ষিদ্বাবম্‌ 
নন্দঃ কিমকরোদ্‌ বরহ্মন্‌ 
শ্রেয় এবং মহোদয়ম্‌। 
যশোদা বা মহাভাগা 
পপৌ যস্যাঃ হ্বনং হরিঃ॥ ১৫ 

অন্বয় মন্‌ (হে মুনে !) ; নন্দঃ মহোদয়ং 
(নন্দ মহারাজ মহাপুণ্যজনক) 7 এবং কিং শ্রেয়ঃ 
অকরোৎ (এমন কি মললকার্য করিয়াছিলেন) 3 
অহাভাগা যশোদা বা (আর মহা ভাগ্যবতী যশোদাই 
বা) ; [কিং শ্রেয় করোৎ] (এমন কি মঙ্গলকার্য 


ঝ্বাংসল্া প্রেম_ যারা নিজেদেরকে শ্রীকৃষ্ণের 
গুরুষ্থানীয় বলে মনে করেন এবং শ্রীকৃষণকে তাদের 


করিয়াছেন) ; হরি যসাঃ স্তনং পপৌ (শ্রীকৃষ্ণ যাহার 
স্তন পান করিয়াছিলেন)? 
অনুবাদ -- পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে 
বললেন-- হে মুনে ! নপ্দমহারাজ মহাপুণান্দনক এমন 
কি মঙ্গলকার্ করেছিলেন (যার যনে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি 
পুত্র কূপে পেলেন) ? আর মহাভাগাবতী যশোদাই বা 
এমন কি মঙ্গল কার্য করেছিলেন, যাতে শ্রীকৃষ্ণ তার স্তন 
পান করেছিলেন? 
তথাহি_-নবমাধ্যায়ে বিংশতিষ্লোকে পরীক্ষিতং 
প্রতি শুকদেববাকাম্‌ 
নেমং বিরিঞ্চো ন ডবো 
ন শ্ৰীরপ্যদ্গসং্রয়া। 
প্রসাদং লেভিরে গোগী 
যত্তৎ প্রাপ ৰিমুক্তিদাৎ॥ ১৬ 
অন্বয়-বিমুক্তিদাৎ  (বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ 
হইতে) : যৎ প্রসাদং (যে অনুগ্রহ) ; গোপী প্রাপ 
(যশোদাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ; তং ইমং (সেই প্রসাদ) ; 
বিরিঞ্চঃ ন লেভিরে (ব্রহ্মা লাভ করেন লাই) ; ভব ন 
লেভিরে (শিব লাভ করেন নাই) ; অঙ্গসংশ্রা শ্রীঃ 
অপি ন লেভিরে (বক্ষোবিলাসিনী লক্ষমীদেবীও লাভ 
করেন নাই)। 
অনুবাদ--মহারাজ্র গরীক্ষিৎকে গ্রীশুকদেব 
বললেন-বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে যে প্রসাদ 
(অনুগ্রহ) গোপী যশোদা পেয়েছিলেন, সেই প্রসাদ 
ব্ৰহ্মা, শিব, এমনকি বক্ষোবিলাসিনী লন্মীদেবীও লাভ 
করেননি। 
প্রভু কহে _এহোত্তম, আগে কহ আর। 
রায় কহে- কান্তাগ্রেম'*! সর্বসাধ্য সার॥ ৬৩ 


অনুগ্রহের পাত্র বলে ঘনে করেন, তাদের রতিকে বাংসলা 
প্রেম বলে। এই রতিতে সথ্য অপেক্ষাও মমতাধিক্য আছে ; 
কারণ নন্দ-যলোদাদি শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন, ভর্ংসন, বন্ধানাদি 
করেছেন। এতে শান্ত, দাস! ও. সখের নিষ্ঠা, সেবা, 
সংকোচীনত ছাড়াও দ্ীকৃষ্ণকে পাল্য এবং নিজেকে পালক 
জান আছে৷ এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ প্রভু 
বললেন বাৎসলা প্রেম উত্তৰ বন্ত, কিন্তু এর চেয়েও কিছু 
উত্তম থাকলে ত বল। 


শকান্তাপ্জেম --শ্ৰীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ, আর নিজেদেরকে 
তার কান্তা মনে করে স্বসুখবাসনাশূন্য হয়ে কেবল কৃষ্ণসুখৈক 
তাংগর্যময়ী সন্তোগ-লালসাকে কাস্তাপ্রেম বলে। এখানে কান্তা 
বলতে পরকীয়া ভাবাপন ব্রজগোগীদের বুঝাচ্ছে। কাল্তাপ্রেমে 
শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোটভাব, 
বাৎসলোর লালন ও মমতাধিকোর সঙ্গে কৃষ্ণের সুখের জন্য 
নিজাঙ্গ দিয়ে সেবাও আছে ; এইজনা কান্তাপ্লেম সর্বশ্ষ্ঠ। 


মধ্যীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি-শ্ৰীমন্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬০ 
শ্লোকে গোপীং প্রতি উদ্ধববাক্যম্‌ 

নায়ং শ্রিয়োহদ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 

স্বর্যোধিতাং নলিনগন্র্চাং কুতোহন্যাঃ। 

রাসোৎসবেহস্য  ভুজদগুগৃহীতকষ্ঠ- 

অন্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজসুন্দরীণাম্|। ১৭ 

অন্বয়_রাসোৎসবে (রাসোৎসব কালে) ; অস্য 
(এই শ্রীকৃষ্ণের 3 ভুজদশুগৃহীতকষ্ঠলন্াশিষাং 
ডিলার 
ব্রজসুন্দরীপাং যঃ উদগাৎ (ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ বা 
প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ; অয়ং প্রসাদঃ (তজপ 
প্রসাদ) ; অঙ্গে নিতান্তরতেঃ শ্রিয়ঃ উ ন (শ্রীকৃষ্ণের 
বামবক্ষস্থলে থাকিয়া পরম প্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও নিশ্চয় 
প্রাপ্ত হন নাই) ; নলিন গন্ধরুঢাং (পন্সের নায় গণ্য ও 
কান্তিযুক্ত) ; স্বর্ধোষিতাং [ন] (স্ব্গরমনীগণেরও 
নাই) ; অন্যাঃ কুতঃ (অন্য রমণীগণ কোথা হইতে 
পাইবে)? 
অনুবাদ_রালোৎসব কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 

বাহুলতাদ্বারা কণ্ঠে আলিঙগিত হওয়ায় পূর্ণ মনোরথা 
ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ বা প্রেম পেয়েছিলেন, সেই 
প্রসাদ-শ্রীকৃষ্ণের বাম বক্ষঃস্থলে থেকে পরম প্রেমী 


লক্ষ্মীদেবীও পাননি, এবং পল্লের মতো গন্ধ ও (হ) 


কান্তিযুক্তা স্বর্গরমমীগণও পাননি ; অন্যান্য রমলীগণের 
তো কথাই নেই। 

কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়। 
কৃক্প্রাপ্তের তারতম্য বহত আছয়॥ ৬৪ 
কিন্তু খার যেই ভাব সেই সর্কোত্রম। 

জট হঞা বিচারিলে”। আছে তরতম॥ ৬৫ 
তাছাড়া বাৎসল্য প্রেম বৃদ্ধি পেয়ে “অনুরাগ" পর্যন্ত যেতে 
পারে, কিন্তু কান্তাপ্রেম ভাব ও মহাভাব পর্মনতি বর্ধিত হয় ; 
এইজন্য এইপ্রেন বাৎসল্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই কান্তাপ্লেনেই 
সেবা-বাসনার সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষতা। 

(কাটক হঞা নিসকিলে _ নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করলে বিভিন্ন ভাবের মধো যে তারতম্য আছে, তা বুঝা 
ময়। 


তথাহি--শ্ৰীমতাগবতে (১০।৩২।২) স্লোকে 
পরীক্ষিতং প্রতিশ্রীশুকবচনম্‌ 
তসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাদুজঃ। 
গীতাম্বরধরঃ মী সাক্ষানননথমন্যথঃ। ১৮ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পদ্ম পরিচ্ছেদের ২২ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮)] 
তথাহি ভক্তিরসামৃতসিক্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 
স্থাযিভাবলহ্য্যাং (৫1২১) 
শ্রীরাপগোস্বাধিনোক্তম 
যখোভরমসৌ স্থাদবিশেষোল্লাসমব্যপি। 
রতির্বাসনযা স্বাত্থী ভাসতে কাপি কসাচিৎ॥ ১৯ 
[দয় ও অনুবাদ আবিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৫ 
শ্লোক ডরষ্টবা (পৃষ্ঠা ৫৫)] 
পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য়। ৬৬ 
গুণাধিকো স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে। 
শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যেরগুণমধুরেতে বৈসে। ৬৭ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। 
দুই তিন ক্রনে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ ৬৮ 
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। 


এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥। ৬৯ 


খানের গুণ দালো, দাস্যেন গুণ লখো, সখোন 
গুণ বাৎদল্য এবং বাৎসলোর গুণ মধুরে বর্তমান। 
এইভাবে শান্তের একটি গুণ, দাসের দুটি, সখোর তিনটি, 
বাৎসল্যের চারটি এবং মধুরের পাঁচটি গুণ। অর্থাৎ 
গুণাধিকোও কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ। যে রসে গুণ যত বেশি, 
নেই রসে স্থাদও ভত বেশি ; তাই স্থাদাযিক্যেও কান্তাপ্রেমই 
সর্বশ্রেষ্ঠ। 

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃণিবী _ এই পাঁচকে 
পঞ্চভূত বলে। শব্দ, স্পর্শ, কূপ, রস, গন্ধ _ এই পাঁচটি 
পক্চভূতের পঞ্চণ্ডণ। এই পৃর্িবীতে যেমন শব্দ, স্পর্শ, স্লাগ, 
রস আকাশাদির সমস্ত গুণহি আছে, উপরন্তু পৃথিবীর বিশেষ 
গুণ আছে তেমনি কান্তাপ্রেমে শান্ত, দাসা, সখ্য, বাংসলোর 
শুণ তো আছেই, উপরন্ধ নিজাঙ্গ দিয়ে সেবাও আছে, তাই 
কাস্াপ্রেবের সেবাতেই গ্রীকষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা এবং এই 
প্রেদেই শ্রীকৃষ্ণ সম্যকরূপে বশীভূত 
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শ্ৰীশ্রীচৈতনাচরিতামৃত 


তথাহি_শ্রীমভাগবতে (১০৮২1৪৫) প্লোকে 
গোগীঃ প্রতি শ্রীৃষ্ণবাকাম্‌ 
ময়ি ভক্তিহি ভূতালামমৃতত্বায় কল্লতে। 
দিষ্টযা যদাসীনতন্সেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ২০ 
[অন্য ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুৰ্থ পরিচ্ছেদের ৩ 
শ্লোকে দ্টবা (পৃষ্ঠা ৫২)] 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে। 
সে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।। ৭০ 
তথাহিশ্ৰীমদ্ডগবদ্‌দীতায়াম্‌ (81১১) 
যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তখেব ভজামাহম্‌। 
মম বর্তমানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশঃ॥ ২১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় 
শ্লোকে ভ্রষটবয (পৃষ্ঠা ৫২)] 
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে। 
অতএব খণী হয়_-কহে ভাগবতে।॥ক। ৭১ 
তথাহি_্রীমভাগণতে (১০1৩২।২২) শ্লোক 
গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্‌ 
ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং 
স্বসাধুকৃত্যং বিব্ধায়্যাপি বঃ। 
যা মাহডজন্‌ দুর্ডরিগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্যয তদ্‌ ৰঃ প্ৰতিযাতু সাধুনা॥ ২২, 


[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৯ | 


শ্লোকে গরিব (পৃষ্টা ৬৭)] 
যদ্যপি কৃষঃসৌন্দর্য মাধূর্যের ধূর্ম")। 
ব্রজদেবী সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য ৭২. 
তথাহি-_তাত্রেব রাসে ৩৩ অঙ্ক ৭ শ্লোকে 
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাকাম্‌ 
তত্রাতিশুত্তভে তাভিউগবান্‌ দেবকীসূতঃ। 
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মছামারকতো যথা ॥ ২৩ 
অন্বয়-তত্ৰ (সেইস্থানে- রাসমন্ডলে); হৈমানাং 
(তএ্রজগোলীগণের স্বসুববাসনাহীন সেবা, তাদের বাসনা 
একমাত্র কৃষ্ণের সুখ। আবার কৃষ্ণের পক্ষে তাদের মতো 
সর্বস্ব ত্যাগ করাও স্তব নয়। মে কারণে তিনি গোলীদের 
অনুরূপ ভজন কত পারেন না। তাই ব্রজগোপীদের কাছে 
শ্ৰীকৃষ্ণ খনী। 


(গাঁধু্য_পরাকাষা £ শ্রে্ঠ। 


মণীনাং যথা (স্বৰ্ণনির্নিত মলিসমূহের মধ্যে যেরাগ) ; 
মহামারকত (মহামরকত মণি) ; [শোভতে] (শোভা 
পায়) ; [তথা] (তন্প) ; তাভিঃ (তাহাদের দ্বারা 
সর্ণবর্ণা ্রজগোলীগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া) ; 
ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ (সর্বৈশর্ষপূর্ণ ও সর্বশোভাসম্পন্ন 
দেবকীনন্দন) ; অতি শুশুভে (অতিশয় শোভা পাইতে 
লাগিলেন)। 
মণিসমূহ্রে মধো নীল রঙের মরকতমনি যেমন শোভা 
পায়, তেমনি সেই সোনার ব্রজসুন্দরীদের দ্বারা 
আলিঙ্গিত হয়ে ভগবান দেবকীনন্দন অতন্ত শোভা 
পেতে লাগলেন। 
প্রভু কহে_এই সাধ্যাবধি সুনিপ্চয়। 
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।(গ) ৭৩ 
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। 
এতদিন নাহি জানি আহয়ে ভুবনে॥ ৭৪ 
ইহার মধো রাধার প্রেম”) _সাধা শিরোমণি। 
খাঁহার মহিমা সর্বশান্ত্রেতে বাখানি॥ ৭৫ 
তথাহি__লঘুভাগবতামুতে উত্তরখণ্ডে ৪৫ 
যথা রাধা প্রি বিক্োন্তলাঃ কুগুং প্রিয়: তথা। 
সর্বগোগীষু সৈনৈকা বিষ্ঠোরতান্তবল্লভা॥ ২৪ 
| আন্বয ও অনুবাদ আদিলীলায চতুর্ঘ পরিচ্ছেদের ৪০ 
| শ্লোকে দ্ৰষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭১)] 
তথাহি শ্ৰী্ভাগবতে (১০1৩০।২৮) 
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ। 
যযো বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতো যামনয়দ্‌ রহঃ ৷৷ ২৫ 
[অশ্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১৪ 
লোকে দ্ৰষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬০)] 
প্রভু কহে আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে। 


সাধাবধি-_সাধাবনতর সীমা ; সর্বশ্রেষ্ঠ সাধাবন্ত। 
আগে _ এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে যদি কিছু বিশেষত্ব 
থাকে, তবে তা বল। 
(রাধার প্রেম _ কান্তাপ্রেম দ্রীরাধার মধ্যে যতখানি 


বিকশিত হয়েছে, আর অন্য কোথাও এমন বিকশিত হয়নি। 


মধ্যলীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 
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অপূর্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে।॥ ৭৬ ! 
চুরি করি রাধাকে নিল গোগীগণের ডরে। 
ঘন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥ ৭৭ 
রাধা লাগি গোগীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। 
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাড় অনুরাগ ॥ ৭৮ 
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা। 
ত্ৰিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা॥ ৭৯ 
গোগীগণের রাসনৃত্য-মগুলী ছাড়িয়া। 
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥ ৮০ 
তথাহি_ শ্লীগীতগোবিন্দে (৩1১1২) শ্লোকে 


[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪২ 

শোকে টব (পৃষ্ঠা ৭৯)] 
তত্রৈব--তৃতীয়সৰ্গে দ্বিতীয়স্লোকে 
শ্ৰীজয়দেবৰাক্যম্‌ 
ইতন্ততন্ভামনুসূত্য রাধিকা- ! 
মনঙ্গবাণ্ত্লণখিয়মানসঃ। 
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী- 
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ৷ ২৭ 
অন্বয়-অনঙ্গবাণ্ত্রণখিয়মানসঃ (কদ্দর্গ 
শ্রাঘাতে বেদনাতুর) ; সঃ মাধবঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) ; 
'ইতন্ততঃ তাং রাধিকাং (চতুর্দিকে সেই রাধিকাকে) ; 
অনুসৃত্য (অশ্বেষণ করিয়া) ; কৃতানুতাপঃ (অনুতপ্ত 
চিত্তে) ; কদিন্দ-নন্দিনী-তটানতকুঞ্জে (যযুনাতীরবর্ভী 
কুঞ্জ-মধ্য) ; বিষঘসাদ (বিষাদ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন)। 
অনুৰাদ--কামদেবের বাণের আঘাতে বেদনাতুর ৷ 

সেই শ্রীকৃষ্ণ চারদিকে সেই রাধাকে খুঁজেও। 
(কোথাও না পেয়ে) অনুতপ্ত মনে যমুনাতীরের কুঞ্জ 
হসে দুঃখ করতে লাগলেন। \ 

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি। 


ৰিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ৮১ 

শতকোটা গোপী সঙ্গে রাসবিলাস। 

তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধাপাশ॥ ৮২ 

সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা। 

রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা 1) ৮৩ 

তথাহি_ উজ্দবলনীলমনৌ শৃঙ্গারভেদকথনে (৪২) 

অহেরিৰ গতিঃ প্রেয়ঃ স্বভাবকুটিলা ভবেং। 

অতো হেতোরহেত্োশ্য ঘৃনোর্মান উদঞ্চতি॥ ২৮ 

অন্বর-অহেনিব (সর্পের ন্যায়) ; প্রেয়ঃ গতিঃ 
(প্রেমের গতি) ; স্বভাবকুটিলা (স্বভাবতই বক্র) 3 
অতঃ হেতোঃ (এই কারণে হেতু থাকিলে) ; অহেতোঃ 
চ (হেতু না থাকিলেও) ; যুনোঃ মানঃ উদঞ্চতি (যুবক- 
যুবন্ীর মান উদিত হয়)। 
অনুবাদ _সাপের গতির মতোই প্রেমের গতিও 

স্বভাবতই বাঁকা ; তাই কারণ থাকলে এবং কারণ না 
থাকলেও পরস্পরের মধ্যে মানের উদয় হয়। 

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। 

তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥ ৮৪ 

সম্যক্‌ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা। 

রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্লা॥ ৮৫ 

তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায়। চিতে। 

মগুলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অনেষিতে॥ ৮৬ 

ইতস্তত ভ্রমি কীহা রাধা না পাইয়া। 

বিষাদ করেন কামবাণে! খিল্প হৈয়া।। ৮৭ 

কস গোপীর প্রতিই কৃষ্ণের যে ব্যবহার, রাধার প্রতিও 
সেই একই বাবহার দেখে রাধার মনে প্রেমের কুটিলতাবশত 
বামাভাব জন্মাল। রসপুষ্টির জনোই প্রেমের এই কুটিপতা। 

'প্রীকৃষ্ণের যত বাসনা আছে, তাদের মধ্যে রাসলীলার 
বাসনাই সর্বাপেক্ষা প্রধান বাসনা। এই রাসলীলার শৃস্বল বা 
শিকলই হলেন শ্রীরাধা; তাকে ছাড়া রাসলীলা অসম্ভব। 

(গানাহি ভা প্রকাশ গান না; স্ফুমিত হয় না ; ভালো 
লাগে না। 

খাকামবাণ - এই কাম প্রাকৃত কাম নয় ; এ প্রেমেরই 
বৈচিন্ত্রী বিশেষ। শ্ৰীরাধার প্রতি প্রেমজ্দনিত উতকষঠাকেই 
এখানে *কামবাণ’ বলা হয়েছে। 
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রশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


শতকোটী গোগীতে নহে কাম নির্বাপণ। 
ইহাতেই অনুমানি শ্্রীরাধিকার গুণ ৮৮ 
প্রভু কহে যে লাগি জাইলাঙ তোমাস্থানে। 
সেই সব রসবন্ততত্ব হৈল জ্ঞানে॥ 
এৰে সে জানিল সেব্য-সাধোর' নির্গয়। 
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।॥ 
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ-_রাধিকা স্বরূপ। 
রস কোন্‌ তত্ব, শ্রেম কোন্‌ তত্তবরূপ।। 
কৃপা করি এই তন্তু কহত আমারে। 
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে॥ 
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি। 
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥ 
তোমার শিক্ষার পড়ি যেন শুকের পাঠ)। 
সান্মাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট।॥ 
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহায় কহাও বাণী। 
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥ 
প্রভু কহে__মায়াবাদী আমি ত সঙ্যাপী। 
ভক্তিতত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥ 
সার্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্মল হৈল। 
কৃক্ভক্তিতত্ব কথা তাহারে পুছিল।॥ 
ডেঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা। 
সবে রামানন্দ জানে তেহোঁ নাহি এথা॥ 
তোমার ঠাই জাইলাঙ মহিমা শুনিঞা। 
তুমি মোরে স্তুতি কর সঙ্লাসী জানিএগা॥ 
কিবা বিশ্র কিনা ন্যাপী শূদ্ৰ কেনে নয়। 
_ খেই ৃষ্কতত্ববেতা__সেই গুরু হয়) ১০০ 
(ক)শতকোটিব্রজসুন্দরীর প্রেম একত্র করলে যাহয়, একা 
শ্রীরাধার প্রেম তার চেয়ে অনেক অধিক। তাই ্রীরাধার প্রেম 
সাধা-শিরোমলি। 
&)সেবা-সাধ/-_ সেবা হল শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধ্য হল 


৮৯ 
৯০ 
৯১ 
৯২ 
৯৩ 
৯৪ 
৯৫ 
৯৬ 
৯৭ 
৯৮ 


৯৯ 


রাধাপ্রেম। 

(1) কের পাঠ_ শু (টিয়া) পাখিকে যা পড়ানো যায়, 
তা-ই পড়ে ; অর্থাৎ রাানন্দকে প্রভু যা সিদ্ধান্তের জ্ঞান 
সঞ্চারিত করেছেন, প্রভুর কৃপাতে তা-ই তিনি প্রকাশ 
করছেন। 


স্মাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন। 

রাধা-কৃষ্ণ-তন্ব কহি পূর্ণ কর মন॥ ১০১ 

যদাপি রায়-প্রেমী মহাভাগবতে। 

তার মন কৃষ্ণ-মায়া নারে আচ্ছাদিতে॥ ১০২. 

তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। 

জানি তেহো রায়ের মন হৈল টলমল।॥ ১০৩ 

বায় কহে আমি নট তুমি সুত্রধার। 

যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥ ১০৪ 

মোর জিত্বা বীগাবনত্র তুনি বীণাধারী। 

তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি।। ১০৫ 

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 

সর্ব অবতারী সর্বকারণ প্রধান ॥ ১০৬ 

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার। 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার ॥ ১০৭ 

সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ নন্দন। 

সর্বেশর্ব সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ॥ ১০৮ 

তথাহি- ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫1১) 

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষঃঃ সচ্চিদানন্দব্গ্রহঃ। 

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌।। ২৯ 

[অন্বয়-গু অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৭ 
গ্লোকে ভষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৬)] 

ৰৃন্দাৰনে অপ্রাকৃতি নবীন যদন। 

‘কামগায়রী’ 'কামবীজে”। যাঁর উপাসন॥ ১০৯ 
হ্রীকষ্চতন্র অবগত হন, তবে তিনিই গুরু হতে পারেন। 
এখানে “গর শব্দে দীক্ষ্গুরু ও শিশু” _ দুই-ই 
বুঝায়। 

কৃষ্ণতন্তুবেন্তা কে ? যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ব জানেন। 

তত্রজঞ দুই রকমের -- পরোক্ষ জ্ঞান বা শান্ল্জানসম্পন্ন 
এবং অপরোক্ষ জ্ঞান ব্য সাক্ষাৎ অনুভূতিসম্পন্ন। এই দুইয়ের 
মধ্য দিতীয়টাই শ্ৰেষ্ঠ-এটাই বিজ্ঞান। কারণ অপরোক্ষ জান 
না জন্মালে পরোক্ষ জ্ঞানের মর্ম বুঝা যায় না। 

আকামবীজ __ অপ্রাকৃত কামদেৰ-শ্ৰীকৃষ্ণের উপাসনার 
বীজ; বীজমন্ত। 


" জর, স্্যাসীবাশৃ_যে-ই হোননা কেন, তিনিযি | ক্লী-হল কামবীজ। 


'মধালীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 


245 


পুরুষ যোখিৎ। কিবা স্থাবর জঙ্গম। 
সরবচিত্তার্ষক সাক্ষাৎ মন্সথ মদন। ১১০ 
তাত্রেব- শ্রীমভাগবতে (১০1৩২।২) শ্লোকে 
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবচনম্‌ 
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাদুজঃ। 
পীতাহ্বরধরঃ অস্থী সাক্ষানমন্মথমন্তাথঃ। ৩০ 
[অন্ধয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২২ 
গ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ৮৭)] 
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয় 
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয়/”। ॥ ১১১ 
তথাহি-ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূ্বভাগে 
সামান্যভক্তিলহর্যাং ১ শ্লোকঃ 
অখিলরসামৃতমূ্তিঃ প্রমৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ। 
কলিতশ্যামললিতো রাধাপ্রয়ান্‌ বিধূ্জয়তি। ৩১ 
অনয়-অখিল রসামৃতমূর্তিঃ (সমস্ত রসের আশ্রয় 
যাহার পরমানন্দময় মূর্তি) ; প্রস্মররুচিকুদ্ধ- 
তারকাপালি (প্রসরণশীল ক্তির দ্বারা যিনি তারকা ও 
পালিকে বশীভূত করিয়াছেন) ; কলিভশ্যামললিতঃ 
(যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন) ; 
রাধা-প্রেয়ান্‌ বিধুঃ জয়তি (শ্রীরাধার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণরূপ 
চন্দ্র জয়যুক্ত হউন)। 
অনুবাদ-শান্তাদি সমন্ত রসের আশ্রয় যার 
পরমানন্দময় মূর্তি, প্রসরণশীল কান্তির দ্বারা যিনি 
তারকা ও পালি নামক দুই গোগীকে বশীভূত করেছেন, 


মিনি শ্যামা ও ললিতা নানক দুই সথীকে বশীডুত | 


করেছেন এবং যিনি শ্রীরাধার প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 


শৃঙ্গার  রসরাজময় মৃ্তিষর। 
অতএব আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তহর।। ১১২ 


শযোষিংৎ-স্্ীলোক। 
নিষয়-অশ্রয় _ শ্ৰীকৃষ্ণ পাঁচটি মুখ্যরস ও সাতটি 
শর অর্থাৎ বারোটি রাসেরই বিষয় এবং আশ্রয় উতযাই। 
িম্ঃকূপে ডিনি আস্বাদক এবং আশ্রয়রূপে আস্থাদা। 
"আত্ম--নিজ, এখানে শ্রীকৃষ্ণ। 
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তথাহি- ্্ী্গীতঙ্গোবিন্দে ১ম সঙ্গে ১৯ স্লোকে 


ূঙ্গারঃ সখি মৃিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ করীড়তি॥ ৩২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আনিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪৩ 
শোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭২)] 
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন। 
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ১১৩ 
তথাহি-শ্ৰীমন্তাগবতে (১০৮৯৫৯) শ্লোকে 
দ্বিজাস্তজা মে যুবয়োদিদৃক্ষুণা 
ময়োপনীতা ভুবি ধৰ্মভপ্তয়ে। 


হত্বেহ ভূয়ন্তরয়েতমন্তি মে॥ ৩৩ 
অন্নয়_ধর্মগুপ্তয়ে (ধর্মরক্ষার নিমিত্ত) 3 
কলাবতীর্ণো (সর্বশক্তি সমগ্নিত হইয়া অবতীর্ণ হে 
কৃষ্মার্জুন !) ; যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা (তোমাদের উভয়ের 
দর্শনাভিলাষে) ; ময়া মে ভুবি (আমা-কর্তৃক আমার 
পুরে) ; হিজাক্মজাঃ উপনীতাঃ (ছিজপুত্রপণ আনীত 
হইয়াছে) ; ভুযঃ (পুনর্বার) ; [যুবাং] (তোমরা) ; 
অবনেঃ ভরাসূরান্‌ হত্বা (পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণ 
হত্যা করিয়া); মে অস্তি স্বররেতং (আমার নিকটে শীঘ্র 
প্রেরণ করো)। 
অনুবাদ-পর্মরঞ্ষার জন্য সর্বশক্তিমান হয়ে 
অবতীর্ণ হে কৃষ্ণাৰ্জ্জুন ! তোমাদের উভয়কে দেখার জনা 
ব্রাহ্মণ বালকদের আমার পুরীতে এনেছি। পুনর্বার 
তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদের হত্যা করে শীঘ্র 
আমার কাছে পাঠাও। 
ততত্ৰৈৰ-দশমন্ধন্ধে যোড়শাধ্যয়ে হটুত্িংশঙ্লোকে 
কম্যানুভাবোহস্য ন দেব! বিদ্রহে 
তবাডু্রিরেপম্পর্শাখিকারঃ। 
খিল্লীকৃষ্ণ স্বমাধূর্য বারা নারায়ণদি এবং 
বক্ষোবিনাসিনী লক্ষ্মী আদির মনকেও হরণ করেন। 
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শ্ৰীম্রীচেতনাচরিতামৃত 


যদ্বাঞ্ছয়া শ্ৰীর্পলনাচরভ্তপো 
বিহায় কামান্‌ সুচিরং ধূতব্রতা॥ ৩৪ 
অন্তয়_দেব (হে দেব 1) ; শ্রীর্ললনা (পরম 
সুকোমলা লক্মীদেবী) ; ঘ্ধাঞছলা (বে বাসনায়) ; 
কামান্‌ বিহায় (সর্বকামনা ভাগ করিয়া) ; ধৃত্ত্রতা 
সুচিরং (নিয়মবদ্ধ হইয়া বহুকাল ব্যাপিয়া) ; তপঃ 
আচরৎ (তপস্যা করিয়াছিলেন) ; অস্য (ইহার এই 
কালিয়নাগের) ; ভব অঙু্রিরেগৃম্পর্শাধিকারঃ 
(তোমার শ্রীচরণরেণুর স্পর্শাধিকার) ; কস্য অনুভাবঃ 
ন বিদ্মহে (কীসের ফল জানি না)। 
অনুবাদ-শ্ৰীকৃষ্ণকে কালিয়নাগের পত্নী 
বলেছিলেন_“হে দেব! যা পাওয়ার ইচ্ছায় লক্ষ্মীদেবী 
সর কামলা ত্যাগ করে নিয়বদ্ধ হয়ে বহুকাল ধরে 
তপস্যা করেছিলেন, তোমার সেই চরণধুলিকে স্পর্শ 
পেল, তা আমরা জানি লা।' 
আপন মাধুর্য হরে আপনার মন। 
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ ১১৪ 
তথাহি_ললিতমাধবে (৮1৩২) 
অগরিতকলিতপূর্বঃ কণ্চমণ্কারকারী 
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধর্যপূরঃ। 
অয়মহমপি ভন্তপ্রেক্ষণ যং লুন্ধচেতাঃ 
সরভসমুপভোতুং কাময়ে রাধিকের॥ ৩৫ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ গরিজ্ছেদের ২০ 
লোকে হর (পৃষ্ঠা ৬৪)] 
সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ। 
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্তবরূপ ১১৫ 
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে ভিন প্রধান। 
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥ ১১৬ 
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা ভুটস্থা কহি যারে। 
অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি সার উপরে |) ১১৭ 
(অচিচনডির অপর নাম অন্তরঙ্গ শক্তি, মায়াশক্তির অপর 
নাম বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীবশক্তির অপর নাম তা শক্তি। 
অন্ঞযঙ্গা শি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি এবং এই শক্তিই 
লরবশরে্ঠা। 
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তখাহি_ বিষ্কুপুরাণে (৬।৭।৬১) 
বিফুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্েত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। 
অনিদ্যা কৰ্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ৷৷ ৩৬ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম ণরিচ্ছেদের ৭ 

শ্লোকে ব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)] 
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। 
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥ ১১৮ 
আনন্দাংশে হ্থাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে সংবিৎ্যারে “জান? করিনানি ৷ ১১৯ 
তথাহি- শ্রীবষ্কপুরাণে ১ম অংশে 
১২ অধ্যায়ে ৬৯ শ্লোকঃ 
্াদিনী সন্ধিনী সংবিত্যেকা সর্বসংহিতৌ। 
ভ্লাদতাপকরী মিত্রা বি নো গুপবর্জিতে॥। ৩৭ 
[অন্ধ্র ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৯ 
শ্লাকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ৫৭)] 
কৃষ্ণকে আগ্লাদে তাতে লাম হ্লদিনী। 
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ ১২০ 
সুখরূণ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। 
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্রাদিনী কারণ॥ ১২১ 
ভ্লাদিলীর সার অংশ তার “প্রেম” নাম। 
আনন্দ-চিন্যয় রস প্রেমের আখ্যান॥ ১২২ 
প্রেমের গরম দার ‘মহাভাৰ’ জানি। 
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ ১২৩ 
তথাহি_ ্রীমদ্উত্্বলনীলমলৌ শ্ৰীমদ্ৃন্দাবনেশ্বরী- 
প্রকরণে ২য় অস্কেঃ 
তয়োরপ্যুজয়োর্মধ্যে রাখিকা সর্বথাষিকা। 
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিনরীয়সী॥ ৩৮ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্ণ পরিচ্ছেদের ১১ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা 2৮)] 
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত 
কৃষ্ণের প্রেরসীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ ১২৪ 


(ঘপ্রেমবিভবিত-_ প্রেমের দ্বারা গঠিত ; শ্রীরাখার দেহ 


প্রেমের দ্বারাই গঠিত। 


মধালীলা (অষ্টন পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি--ব্ৰহ্মসংহিতায়াম্‌ ৫ অং ৩৭ শ্লোক 
আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি- 

্বাতির্য এব নিজরাপতয়া কলাভিং। 
গোলোক এব নিৰসভাখিলান্মভুভো 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ৩৯ 
[অয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১২ 
শ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ₹৮)] 

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার। 
কৃষ্ণৰা্ছা পূর্ণ করে এই কার্য যার॥* ১২৫ 
মহাভাৰ চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। 
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যহ্ূপ॥ ১২৬ 
রাধা প্রতি কৃষ্ণনেহ সুগন্ধি উদ্র্ভন(9। 
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জল বরণ॥ ১২৭ 
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম। 
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥ ১২৮ 
লাবগ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্সান। 
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান॥ ১২৯ 
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন। 
প্রণয়-মান-কণ্চুলিকায় বন্ষঃ আচ্ছাদন ৷ ১৩০ 
সৌন্দর্য কুক্কুম সথী-প্রণয়-চন্দন। 
স্মিতকান্তি কপূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন ৷ ৯৩৯ 
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর। 
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥")১৩২, 
প্রচ্ছনন-মান-বাম্য  ধন্মিল্প-বিন্যাস। 


শঁন্তারণি যেমন বহরে প্রার্থনাকারীর ইচ্ছানুযায়ী তার 
বাসনা পূর্ণ করেন, তেমনি মহাজাবস্বরূপিনী দ্রীয়াধিকা কায় 
বাহকপ নলিতাদি ৰহুরূপেও শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। 
(গাুগান্ধি উদ্ডন_ শরীরের মালিন্য দূর করার ড্রবা 
বিশেষ ; এতে শরীর কোমল, উজ্জ্বল ও সিদ্ধ হয়। 
(গাঁুরাধা কায়াযাগ অদৃতের শ্রোভেপ্রাতঃস্লান করেন, 
এই গ্রাতঃস্সান অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি অবস্থাকে বুঝায়। শ্রীরাধার 
তাকশ্যামৃত ধারা দধ্যাহ্লপ্রানের লিখতার সঙ্গে সুলনীয়। 
আর লাবখ্যামৃত্ত ধারা সায়াহ্মানের সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ 
ইমাম যৌবনোধ্গানে সারা শরীরে লাবগোর জাঙ প্রবাহিত 
হং. এই ত্রিকালীন স্মানে বুঝা যাচ্ছে শ্রীরাধার দেহ করুণা, 
=বযৌবন ও লাবশ্যের মুল আধার _ সেখানে শঞ্জাই যেন 
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ধীরাধীরায়ক গুণ অঙ্গে পটবাস।(৭ ৯৩৩ 
রাগ-তান্ুলরাগে অধর উচ্জ্বল। 
প্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ৷ ১৩৪ 
সুদীপ্ত সাত্মিক-ভাব হর্যাদি সঞ্চারী। 
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥ ১৩৫ 
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব'-ৰিংশতিভূষিত। 
গুশ্রেণী-পুপ্পমালা সর্বাঙ্গে পূরিত। ১৩৬ 


শাড়ির মতে সারা অঙ্গকে ঢেকে রেখেছে। আর কৃষ্ণের প্রতি 
অনুরাগ যেন তার লাল বর্ণের ওড়না। প্রণয় ও মান তার 
কাঁচুলী অর্থাৎ বন্মঃআচ্ছাদন। সৌন্দর্যকূপ বু্ুম, সখীগণের 
প্রণয়রূপ চন্দন এবং দুদুহাসোর কান্তিরূপ কর্ণূর_ এই তিন 
অঙ্গ বিলেপন শ্রীরাধার দেহকে স্নিন্ধ উজ্বল ও কমনীয় করে 
রাখে। মধুর রসরূপ কস্তুরী দ্বারা শ্রীরাধার দেহ বিচিত্রিত 
হয়েছে। 

প্রচ্ছদ নানবান্য-মানেম বক্রুতা। 

ধন্মিল্ল _ পুষ্প-মুক্তাদি অলংকারে ভূষিত সুন্দর চুলের 
শৌঁপা। 

দ্বীরাদীর-যে খণ্ডিত নায়িকা অশ্রুমোচন পূর্বক 
প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাকে ঘীরাধীরা 
বলে। 

পটবাস-_গ্বচু্ণ। 

খরাগরূপ তাগ্ুলের রক্তবর্ণে দরীবাধার অধর উজ্জল 
রভ্তবর্ণ ধারণ করেছে। এখানে প্রেমপরিণাযবশত অতি 
দুঃখও সুখরাপে অনুভূত হচ্ছে_ এটাই রাগের লক্ষণ। 
্রীরাধার প্রেমের কুটিলতায় তার চোখের কাজল। 

প্রেম ধ্বংসের কারণ থাকলেও যুবক-যুবতীর সমস্ত 
রকম ধ্রংসরহিত যে ভাববন্ধন, তার নাম প্রেম। (উ.নী.ম) 
| ঞগগগরী_ বাক্য, জ-যুগল, চক্ষু এবং সন্ভাব থেকে 
উৎপন্ন যে সব ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ঝাভিচারী ভাব বলে। 
এই হাতিচাযী ভাবগুলি ভাবের গতিকে সদরণ করায় বলে 
তাদেরকে সঞ্চারী ভাবও বলে। 

সঞ্চারীভাব তেভ্রিশটি। যথা _ নির্বেদ, বিষাদ, দৈনা, 
গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, 
ব্যাধি, মোহ, বৃতি, আলস্য, জাত ্রীড়া, অবহিথা, স্মৃতি, 
বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হ্য, উৎসুকা, উগ্া, অমর্য, 
অসুয়া, চাপল, নি সুপ্তি ও যোধ। এইসব সঞচারী ভারা 
ভূষণ প্রীরাধার সর্বাঙ্গে পূর্ণ। 

“খঁকিলকিঞ্চিতাদি ভাব -_শ্রীরাধার অসের অলংকার- 


248. শ্ৰীত্রীচৈতনাচরিতামৃত 
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল। প্রেমবৈচিত্তা রত্ন হৃদয়ে তরল।।ক) ১৩৭ 
স্বরূপ এবং মাধু্াদ গুণগুলি তার গলার পুষ্পনালা। স্তি সম করের 


এই জব বথাক্রমে কুটি _ হাব, আব, হেলা -- এই 
তিনটি অঙ্গজ ; শোভা, কান্তি, দীত্ডি, মাধু্য, প্গল্ভতা, 
ওুদার্য ও বৈর্য - এই সাতটি অযসসিদ্ধ এবং লীলা, বিলাস, 
বিচ্ছিততি, বিশ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্রাযিত, কুট্রসিত, 
বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত--এই দশটি স্বভাবজাত। 

হাব-খাগ্ৰীবাভঙ্গি ও জর নেত্বাদির বিকাশকারী তাকে হাব 
বলে। 

আব- শৃঙ্গাররশে নির্বিকারচিন্ডে রৃতিনামক স্থায়ীভাবে 
আবির্ভাব হলে, চিন্তের যে প্রথম বিকার জন্মে, তাকে ভাৰ 
বলে। 

হেলা- হাব যদি স্পষ্টরাপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাকে 
হেলাবলে। 

শোভা রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে সৌন্দর্য, তাকে 
রলে শোভা। 


কান্তি - কল্্পেম তৃত্তিজনিত উচ্ছল শোভাকে কাত] 


বলে। 
দীর্থি_বয়দ, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি মারা যে কান্তি 
অতিশযরাপে প্রকাশ পায়, তাকে দীপ্তি বলে। 

মাধুৰ্য সর্বাবস্থায় চেষ্টার মনোহারিত্বকে মাধুর্য বলে। 

প্রগল্ডতা-সম্তোগবিষযে যে নিঃশঙ্কর, তাকে প্রগল্ডতা 
বলে। 

ইার্য-সর্বাবাতে যে বিনয় প্রদর্শন, তাকে উার্য বলে। 

ধৈর্য উন্নত অবস্থায় চিত্তের হিরতাকে ধৈর্য বলে। 

লীলা-_-গবদীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা শ্রিয়ের যে অনুকরণ, 
তার নাম জীলা। 

বিলাস_গতি, স্থান, আসন, মুৰ ও নেত্রাদির প্রিয়- 
সঙ্গমের জন্য তৎকালীন যে বিশিষ্টতা, তাকে বিলাস বলে। 

ৰিচ্ছিত্তি যে বেশরচনা অক্প হয়েও দেহকানতির পৃষ্টি 
সাধন করে থাকে, তাকে বিচ্ছিক্তি বলে। 

ৰিন্ৰম--প্ৰাণবল্লভের কাছে ভভিসারকালে প্রবল 
মদনাবেগবশত মাল্যাদিয় যে অবথাস্থানে ধৃতি, তাকে বিভ্রদ 
বলে। 

(কিলফিছিগ্ত-_হর্বহেডুক গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাসা, 
অমূয়া, ভয় ও ক্রোধ _ এই সাতটির এককালীন উদযকে 
কিলকিঞ্চিত খলো। 

মোস্্ারিত- কান্তের স্মরণ ও বার্াদি শ্রবণে সেই 
কাল্রবিষযক স্থাীভাবের ভাবনাছারা হৃদয়ে যে অভিলাষের 
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কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ।1) ১৩৮ 
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব পর্যন্ধ। 
_ তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ৷" ১৩৯ 


জন্ম হয়, তাকে মোট্রা়িত বলে। 

কুট্টমিত -- অধরাি গ্রহণ করলে হৃদয়ে আনন্দ হলেও 
সন্ত্রমবশত বাখিতের নত বে বাহ্যিক ক্রোধ প্রকাশ, তাকে 
কুটমিত বলে। 

বিব্ধাক-র্ব বা মানবশত কান্তের প্রতি বাকান্তদত্ত বন্তুর 
প্রতি যে অনাদর, তাকে নিব্বোক বলে। 

ললিত -- যাতে অঙ্গসমূহের বিন্যাসভজী, সৌবুমার্য ও 
জবিক্ষেপের মনোহারিৰ প্রকাশ পায়, তাকে ললিত বলে। 

'বিকৃত__লজ্জা, যান, ঈর্ষাদির দ্বারা যে স্থানে বিবক্ষিত বিষয় 
বলা হয় না, কিনতু চারা প্রকাশিত হয়, তাকে বিকৃত বলে। 

গুণশ্রেণী _ শ্রীরাধার গুণ-- মাধুর্য, নববয়স, অপাঙ্গের 
চঞ্চলতা, উচ্জ্বল-স্মিতত্থ, ননোহর-সৌভাগ্যরেখা-বুক্তত্থ, 


| গন্ধোন্মাদিত-মাধবস্থ, সংগীত-গ্রবরাভিজ্ত, রছাবচন, 


নর্মপাণডিত, বিনীত, করুণপূর্ণস্ব, বিদন্ধতা, পটুতা, 
লচ্জাশীলতা, সুমর্যাদা, দৈরঘ,গাী্ঘ সুৰিলাসতা, মহাভাৰ 
পরমোৎকর্যতষথ-শালিয়, গোকুল প্রেম বসতি, জগংশ্রেষ্ 
কীর্তি, ওরুজনে অর্পিত গুরুত্পেহর, সথী-পরশয়বশহ, 
ক্তপ্িয়াবনীমুখ্য, সর্বদাই বচনারধীন-কেনদবহ। এর মধ্য 
প্রথম ছয়টি গুণ বনয়িক, পরেন তিনটি গুপবাচক, তারপরের 
দশটি মানসিক, তার পরের ছয়টি গুণ পরসন্রক্ধগামী। 
এহাড়াও শ্রীকৃষ্ণের মতো প্রীলাদার আরও অনন্ত গুণ 
আছে। 

ক) সৌভাগ্যতিলক- স্বামীর কাছ থেকে অতধিকরপে 
আদর পাওয়াকেই সুন্দরী স্ত্রীদের সৌভাগ্য বলে। অর্থাৎ 
্রীরাধার কপালে শ্রীকৃষ্ণের আদররূপ সৌভাগা প্রকাশ পেত। 

প্রেমবৈচিত্যা-প্রিয়জনের নিকটে থেকেও প্রেনের 
উৎকর্মত্রাবশত বিচ্ছেদবৃদ্ধিতে যে পীড়া, ভ্াকে প্রেম বৈচিত্ত 
বলে। 

খনি কৈশোরকূপা (বাবো থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত) 
প্রিয় সৰীর কাধে শ্রীরাধর নিজের হাত রেখে কৃষ্ণপীলা 
বিষয়ক মনোবৃত্তিতে মনন । 

("নিজের অঙ্গদৌরভকূপ ঘরে গর্বরূপ গাজছ্ছে সদা কৃষ্ণ 
চিন্তায় মন । 


মধ্যলীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 
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কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কানে। 
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে।॥ক) ১৪০ 
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পান।। 
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম॥ ১৪১ 
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রক্নের আকর। 
অনুপম-গুণগণ পূর্ণকলেবর॥ ১৪২ 
তথাহি_ শ্রীগোবিদ্দলীলামূতে একাদশসর্গে 
ছ্বাবিংশাধিকশততমঃ শ্লোকঃ 
কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা 
কাসা প্রেয়সানুপমগা রাধিকৈকা ন চান্যা। 
জৈন কেশে দৃশি তরলতা নিষ্টুরত্বং কুচেহসাঃ 
বাষ্ছাপূর্ঠ্য প্রভবতি হরেঃ রাধিকৈকান চান্যাঃ ৷ ৪০ 
অন্বয় --কৃষণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) ; প্রণয়জনিড়ুঃ কা 
(প্রণয়ের উদ্ভবভূমি কে ?) ; একা শ্রীমতী রাধিকা 
(একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা) ; অস্য প্রেয়পী কা (হঁহার 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে ?) ; অনুপমঞ্ডণা একা রাধিকা 
(অতুলনীষগুণা একমাত্র শ্রীরাধিকা) ; ন চ অন্যা (অন্য 
কেহ নহেন) ; চা কেশে (এই শ্রীরাধার 
কেশরাশিতে) ; ডৈন্দং (কুটিলতা) ; দৃশি তরলতা | ছ 
(তন) ; টা ৬ (স্তনে কঠিনতা) ; 
একা রাধিকা (একমাত্র শ্রীরাধাই) ; হরেঃ বাঞ্ছাপূর্ঠ্যে 
প্রভবতি (শ্রীকৃষ্ণের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থা 
হন) ; ন চ অনা (অন্য কেহ নহেন)। 
অনুরাদ--শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় উত্তবভূমি কে? 
_ একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা। 
_কে এর প্রেয়সী? 
অতুলনীয় পুণসম্পন্না একমাত্র শ্রীরাধিকা আর 
কেউ নন। এই শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা, দৃষ্টিতে 
আ্কলতা ও স্তনে কঠিনতা ; একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের 
সব বাসনা পূর্ণ করতে পারেন-__অন্য কেউ নন। 
প্রবাহ বচনে - শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের কথাই 
ইরাধার বচনে প্রবাহিত হতে থাকে। 
এ শ্ামরস-যধুপান _ শৃঙ্গার-রসের অনুভব করান ; 


শঙ্গার রসের বর্ণ শ্যাম। 


বাহার সৌভাগাগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। 
যাঁর ঠীঞ্ি কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা॥ ১৪৩ 
ধার সৌন্দ্যাদিুণ ৰাচ্ছে লক্ষ্মীপার্বতী। 
ধার পত্ত্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥ ১৪৪ 
যীর সদগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। 
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥ ১৪৫ 
প্রভু কহে_জানিল কৃ্-রাধা-প্রেমতন্ব। 
শুনিতে চাহ দৌহার বিলাস মহত্ব॥ ১৪৬ 
রায় কহে _কৃষ্ঃ হয়েন ধীর-ললিত। 
নিরন্তর কামক্রীড়া তাহার চরিত।। ১৪৭ 


(খেকলা__নৃতা-দীতাদি চৌম কিদ্যা। যথা--(১) গীত 
(২) বাদা (৩) নৃত্য (5) নাট্য (৫) আলেখা (৬) 
বিশেষকচ্ছে্য (৭) তঞুল-কুসুম-বালি-ৰিকার (৮) 
পৃষ্পান্তরণ (৯) দশন-বসনাঙ্গরাগ (১০) মণিভূমিকা-কর্ম 
(১১) শন রচন (১২) উদ বাদ্য (১৩) চিত্ৰযোগ (১৪) 
মালাগ্রথনবিকল্প (১৫) শেখরাপীডযোজন (১৬) 
নেপথ্যযোগ (৯৭) করণপত্রভ্গ (১৮) সুগন্ধযুক্তি (১৯) 
ভষপযোজন (২০) এন্দজাল (২১) কৌচুমারযোগ (২২) 
হন্তণাঘব (২৩) চিত্রশাকাগৃপভক্ষ্য বিকারক্রিয়া (২৪) 
পানকরস-রাগাসব-যোজন (২৫) সৃচবায়কর্ম (২৬) 
সৃতরকরীডা (২৭) বীদাডনরুবাদ্যাদি (২৮) প্রহেলিকা (২৯) 
প্রতিমালা (৩০) দুর্বচকযোগ (৩১) পুলপকবাচন (৩২) 
নাটকাখ্যায়িকাদর্শন (৩৩) কাবাসমস্াপূরণ (৩৪) পটিকা 
কক (৩৫) তর্ককর্মসমূহ (৩৬) ভক্ষণ (৩৭) 

বাসথবিদ্যা (৩৮) রূপার পরীক্ষা (৩৯) ধাতুবাদ (৪০) 
নাজ (৪১) আকারজান (৪২) বৃক্ামর্ণেদযোগ 
(৪৩) মেঘ-কক্ুট-লাবক-যুদ্ধবিধি (58) সুক-সারিকা- 
আলাপন (5৫) উৎসাদন (৪৬) কেশামার্জন কৌশল (৪৭) 
অক্ষর-মুষ্টিক-কথখন (৪৮) গ্রেছছিতকুতর্ক বিকল্প (৪৯) 
দেশভবাজ্মন (৫০) পুশ্যশকটিকা-নির্নিতি জ্ঞান (৫১) 
যন্ত্রমাত়ৃকা বারপমাতৃকা (৫১) সম্পাটা (৫৩) মানলীকাব্য 
ক্রিয়া (8) অভিধানকোষ (৫৫) হুন্দোঞ্জান (৫৬) 
ক্রিয়াবিকল্প (৫৭) ছলিতকবোগ (৫৮) বস্তুগোপন (৫৯) 
দ্যুতবিশেষ (৬০) আকর্ষত্রীড়া (৬১) বালক্রীড়নক (৬২) 
বৈনারিকী বিদ্যার জ্ঞান (৬৩) বৈজ্য়িকী বিদ্যার জ্ঞান এবং 
(৬৪) বৈতলিকী বিদ্যার জ্ঞান। 
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শ্রশ্রীচৈতনাচরিতামূত 


তথাহি-ভক্তিরসামৃতসিলৌ দক্ষিণবিভাগে, ১ম 
বিভাবলহ্যাং ১২৩ ক্লোকঃ 
বিদদ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ। 
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ গ্রেয়পীবশঃ॥ ৪৯ | 
অবয_বিদদ্ধঃ (বিনন্দ) ; নবতারুণ্য (নব- | 
যৌবনশালী) ; পরিহাসবিশারদঃ (পরিহাসপটু) ; 
নিশ্চন্তঃ (নিরুদ্েগচিন্ত) ; প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ (প্রায়ণ 
প্রেয়সীর বশীভূত) ; ধীরলল্িতঃ স্যাৎ (ধীরললিত 
হন) ৷ 
পরিহাসপটু, ধিনি নিরুদ্বেগচিত্ত এবং প্রায়শই প্রেয়সীর 
বশীভূত, তাকে ধীরললিত নায়ক বলে। 
রাত্রি-দিন কুঞ্জ-ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে। 
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে | ১৪৮ 


কুপ্তে বিহারং হরিঃ।। ৪২ 

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১৬. 
প্লোকে হর (পৃষ্ঠা ৬২)] 

প্রভু কহে “এই হয় আগে কহ আর’ । 

রায় কহে--ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর? ॥ ১৪৯ 

যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্তা” এক হয়। 

তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়| ৯৫০ 

(ও প্রেম-বিলাস-বিবর্ত_ প্রেমজনিত্র বিলাসের বিবর্ত। 
এবিবর্ডা শব্দের তিন রকম অর্থ পাওয়া যায় -- বিপরীত বা 
লৈপরীতা, পরিপাক বা পরিপকৃতা এবং ভ্রম বা ভ্রান্তি। অর্থাৎ 
এর অর্থ হল প্রেমজনিত দিলাসের পরিপরতা বা 
চরমোতকর্ষতা। এই চরমোৎকর্ষ অবস্থায় ভ্রান্তি এবং 


এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। 
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥ ১৫১ 


তথাহি_লীতম্‌॥গ 
পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। 
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।॥ ১৫২ 
না সো রমণ না হাম রমণী। 
দুঁহ মন মনোভব গেষল জানি ১৫৩ 
এ সখি ! সে সব প্রেমকাহিনী। 
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি ১৫৪ 
না খোঁজনু দৃতী না খোঁজলু আন। 
দুহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ। ১৫৫ 
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দৃতী। 
সুপুরুথ শ্রেম কি এছন রীতি ১৫৬ 
বর্ধনরন্্ নরাধিপমান। 
রামানন্দ রায় কবি ভাগ॥ ১৫৭ 


বৈপরীত্য এই দুটি সক্ষণ প্রকাশ পায়। সুতরাং প্রেমবিলাস 
বিবর্তেই বিলাস-মহত্বের চরমতম বিকাশ--প্রেমেরও চরমতন 
বিকাশ অর্ণাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবের চরমতম বিকাশ-_রাষা 
প্রেম মহিমারও চরমতন বিকাশ। 

শিশনদা্থ_পহিলহি_ প্রথমে রাগ-_ পূ্বরাগ। 

নয়নতঙ্গ ভেল চোখের পলক পড়তে যে সময় লাগে, 
সেই সময়ের মধোই হল বা জন্মাল। 

অনুদি-প্রতিদিন। অবি--দীমা। 

নাগেল_ পেলনা। সো- সে অর্থাৎ ্্রীকণ। 

রহণ__রতিকর্তা নায়ক। হাম-_আমি অর্থাৎ শ্রীরাধা। 

রমলী__রতিসম্পাদিলী নামিকা। দুর _গুই-জনার। 

যনোডর_ বাসনা ; কাম। পরস্পরকে সুখী করার বাসনা। 
পেষল__ পেষণ করে একত্র করল। 

প্রেমকাহিনী _ প্রেমের কথা। কানুঠানে _ শ্রীকঝের 
নিকটে। কহবি _বলবে। বিদ্ুরহ জানি _ যেন বিস্মৃত হয়ো 
না। দু কেরি মিলনে আমাদের উভয়ের মিলন-কযাপারে। 
যধাত-_ ধান ছিলেন। পীচবাণ--পঞ্চশর বা বন্দর্শ বা কাম। 
বিরাগ-__অনুরাগ্শূলা। 

তু জেলি দৃ্ী_ তোমাকে দি হতে হল। 

সুপুরুখ প্রেম কি- সুপুরুষের প্রেমের। 

এছনরীতি-_এইলাপ দীতি। 
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তথাহি_ উক্জ্রলনীলমণো স্লায়িভাব প্রকরণে 


ভুয়োভির্নবরাগহিঙগুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ৪৩ 
অন্বয়-অদ্রিনিকুঞ্জকুগ্তরপতে (হে গোবর্ধন- 
নিকুণ্ডে স্বচ্ছন্দবিহারী !) ; কৃতী শৃঙ্গারকারুঃ (সুনিপুণ 
কামশিল্পী) ; হেদৈঃ রাধায়াঃ ভবতন্চ (স্বেদদ্বারা 
শীরাধার এবং তোমার-- শ্রীকৃষ্ণের) ; চিন্তজভুনী 
(চিত্তরূপ লাক্ষাকে) ; ক্রুমাৎ বিলাপা (করনে ক্রমে 
গলাইয়া) ; নির্ূতভেদ জমং খুজং (উভয়ের ভেদভ্রম 
সম্যক্রূপে দূরীভূত করিয়া একীভূতভাকে মিলাইয়া) ; 
ইহ ব্ৰহ্মাণ্ড হৰ্ম্যোদরে (এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ গ্রাসাদমধো) ; 
চিত্রায় (চিত্রিত করিবার নিমিত্ত) ; ভূয়োভিঃ 
(বহুল পরিমাণে) ; নবরাগহিঙ্গুলভনৈ॥ (নবরাগরূপ 
হিঙ্গুল দ্বারা) ; স্বয়ং অন্বরঞ্জয়ৎ (স্বয়ং অনুরঞ্জিত 
করিয়াছেন)। 
অনুবাদ_ৃদ্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন-_হে 

গোবর্ধন গিরি-নিকুণ্তবিহারী ! শ্রীরাধিকার ও তোমার 
চিন্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ (সাত্তিক ভাবরূগ তাপ) দ্বারা 
ক্রমে ক্রমে গলিয়ে উদ্ভয়ের ভেদশ্রম দূরীভূত করে 
উভয়ের চিত্তকে একীভূত করে সুনিপুণ শৃঙ্গারশিল্পী এই 
ব্ৰহ্মা্ডরূপ প্রাসাদের ভিতরভাগকে চিত্রিত করবার জনা 
বনু পরিমাণ নবরাগ রূপ হিঙ্গুল (একরকম হলদে বন্ধ) 
দিয়ে স্বয়ং তাকে অনুষ্ঠিত করেছেন। 

প্রভু কহে__সাধ্যবন্ত-অবধি এই হয়। 

তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ ১৫৮ 

সাধাবন্ত সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়। 

কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায় ॥ ১৫৯ 

রায় কহে “যে কহাও সেই কহি বাণী’ ৷ 

কি কহয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥ ১৬০ 

ত্রিভুবনমধ্যে এঁছে আছে কোন্‌ ধীর। 

যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক হর ৷ ১৬১ 

মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোভা। 


অতান্ত রহস্য শুন সাধনের কথা। ১৬২ 

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গুঢ়তর। 

দাসা-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥ ১৬৩ 

সনে এক সীগণের ইহা অধিকার। 

সঘী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥ ১৬৪ 

সখী-বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। 

লখী-লীলা বিপ্রারিয়া সখী আস্বাদয়। ১৬৫ 

সঘীবিনু'* এই লীলায় নাহি অন্যের গতি। 

সখীভাৰে তারে যেই করে অনুগতি।৷ ১৬৬ 

রাধাকৃষণ-কুগ্তসেবা-সাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ১৬৭ 
তথাহি- শ্রীগোবিদ্দলীলামূতে ১০ সর্গে ১৭ ক্লোকঃ 

বিভুরতি সুখরূপঃ সবপ্রকাশোহপি ভাবঃ 

ক্ষণমপি ন ছি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা খাতে স্বাঃ। 

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্দিভূতীরিবেশঃ 

শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥ ৪৪ 

অন্বয়_ ঈশঃ (পরমেশ্বর) ; ছিদ্ধিভূতীঃ ইব 
(চিচ্ছক্তি ব্যতীত যেমন পৃষ্টিলাভ করে না, তদ্রুপ) ; 
রাধাকৃষ্ণযোঃ ভাবঃ (্ী্রীরাধাকৃষ্ষের ভাব) ; বিডুঃ 
সুখরূপঃ স্বপ্রকাশঃ (মহান অতিশয় সুখরপ স্বপ্রকাশ) ; 
অপি (হইয়াও) ; স্বাঃ যাঃ ঝতে (স্বীয় যে সখীগণ 
ব্যতীত) ; ক্ষণং অপি রসপুষ্টিং ন প্রবহতি (ক্ষণকালও 
রসপুষ্টি ধারণ করে না) ; আসাং সখীনাং (এই-_সেই 
সথীগণের) ; পদং (চরণ) ; কঃ রসজ্ঞঃ ন শ্রয়তি 
(কোন রসিক বাক্তি আশ্রয় করেন লা) ? 
অনুবাদ পরমেশ্বর যহান, সর্বব্যাপী মহিমময় 

হয়েও যেমন চিংশক্তি ছাড়া পুষ্টিলাভ করেন না, 
তেমনি শ্রীরাধাকৃষেঃর প্রেমভাব মহান, অতিশয় সুখরূপ 
এবং স্প্রকাশ হয়েও নিজ সীহাড়াক্ষণকালের জনাও 
রসপুষ্টি লাভ করে না। অতএব, কোন রসিক ব্যক্তি 

(হস বাভীত অন্য কারও রাধাকৃষ্ণের নিশ্ড়দীলায় 
প্রবেশাধিকার নেই। সুতরাং সথীদের আনুগত্য স্বীকার 
করে যিনি ভজন করেন, তিনিহ সেবা-মধ্যে শ্রেষ্ঠবন্ত 
স্রীরাধাকৃষের বুগ্ীসেবার অধিকার পেতে পারেন। এছাড়া 
আর অন্য কোনো উপায় নেই। 


্র্লীচেতনাচরিতামৃত 


এমন সত্বীদের চরণ আশ্রয় না করেন ? 
সথীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন। 
কৃব্ঃসহ নিজলীলায় নাহি সঘীর মন॥ ১৬৮ 
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। 
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়৷ ১৬৯ 
রাধার স্বরূপ-কৃষ্পপ্রেম-কল্পলতা। 
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥ ১৭০ 
কৃষ্ণজীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চচ্ম। 
নিজসেক হইতে ল্পবান্যের কোটি সুখ হয়|) ১৭১ 
থাহি--্রীগোবিদ্দলীলামূতে ১০ সর্গে ১৬ শ্লোকঃ 
সখাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদ- 


মধিকং সন্তি যত্তয্ন চিত্ৰম।। ৪৫ 
অন্বয়-ত্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজকুঘুদচ্জ 
শ্রীকৃষ্ণের) ; হ্রাদিনীনামশাে (ভ্াদিনীনানী শক্তির) 
সারাংশ প্রেসবল্ল্যাঃ (গারাংশরূপ প্রেমলতা সদৃশী) ; 
শ্রীরাধিকায়াঃ সখাঃ (শ্রীরাধিকার সখীগণ) ; কিশলয়- 
দল-পৃষ্পাদিতৃল্যাঃ (নবপল্পব, পত্র ও পুষ্পাদির 
ভুলা) ; স্বতুল্যাঃ (এবং রাধিকার নিজের তুল্য); 
[আত] (অতএব) ; কৃষ্ণপীলামৃতরসনিচয়ৈঃ (শ্রীকৃষ্ণ 
লীলামৃতরূপ জলরাশি দ্বারা) : অমুব্যাং (ওই শ্রীরাধা) ; 
সিক্তায়াং উল্লমন্্যাং (সিক্তা এবং উল্লাসযুক্তা হইলে) ; 
স্বসেকাৎ (নিজ সেচন অপেক্ষা) ; শতগুণম্‌ অধিকং 
(শতগুণ অধিক) ; জাতোমাসাঃ সন্ঠি (উল্লাসিতা 
শিষ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কল্পদত-স্বরূপ। 
সনী্মণ এই লতার পত্র এ পুষ্পন্থরূপ। লতার মূলে জ্সসেচন 
করলেই পত্র ও পুষ্প যেমন অধিক সতেজ হয়, তেননি 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের জড়ায় সথীদের যে সুখ হতে 
পারে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার ক্রীড়া ঠাদের তার চেয়ে 
অনেক বেশি সুধ হয়ে থাকে। 


হন) ; যঘৎ তৎ ন চিত্ৰং (এই যাহা তাহা বিচিত্র নহে)। 
অনুবাদ--ব্রজকুষুদগণের (ব্রজসুন্দরীগণের) 
পক্ষে চন্রস্বরাপ শ্রীকৃষ্ণের হ্রাদিনীনানী শক্তির সারাংশ 
যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ লতা হলেন শ্রীরাধিকা ; আর 
তার সম্ীরা হলেন সেই লতার পল্পব, পুষ্প, পাতা 
এবং তারা রাধিকারই তুল্যা। তাই কৃষ্ণলীলামৃতরূপ 
ভালসেচে শ্রীরাধা সিক্ত এবং উল্লসিত হলে, তাদের 
নিজ সেকজনিত যে সুখ তারচেয়েও যে শতগুণ সুখ 
জন্মারে, তা আর আশ্চর্য কি? 
যদ্যপি সথীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন। 
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥ ১৭২ 
নানা-ছলে কৃষে প্রেরি সঙ্গম করায়। 
আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥ ১৭৩ 
অন্যোনো বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট। 
তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ১৭৪ 
সহজে গোপীর প্রেম-নহে প্রাকৃত কাম। 
কামত্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥*) ১৭৫ 
তথাহি-_ভক্তিরপামৃতসিন্দৌ পূর্বরিভাগে 
সাধনভক্তিলহ্্যাং (২1১৪৩) 
প্রেমৈব গোপরামাপাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌। 
ইত্বাদ্ববাদয়োহপ্োতং বাঞ্চুন্তি ভগবৎপ্ৰিয়াঃ ৷৷ ৪৬ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৫ 
শ্রোকে ছর্টবা (পৃষ্ঠা ৬৬)] 
নিজেন্তিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য 
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য গোপীভাব বর্ষ) ৯৭৬ 


'স্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গম করে শ্রীকৃষ্ণের 
সুখের জন্ম যে আনন্দ পান, সতীদের সঙ্গে সঙ্গম করিয়ে 
শ্রীকুষেল সুখ দেখে তাল চেয়েও কোটিগুণ বেশি সুখ অনুভব 
করেন। শ্রীরাধা ও সদ্দীদের হ্ীকৃষের সুখ উৎপাদনে এই 
পারস্পরিক স্বসুখ বাসনাহীন প্রেমই ‘বিশুদ্ধপ্রেম’_ এই 
প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও নেই, এই গ্রেম প্রাকৃতও নয়। তবে 
অপ্রাকৃত অলৌকিক হলেও প্রাকৃত বা লৌকিক কামরার 
সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে গোলীপ্রেমকে কান বলা হয় ; 
আসলে তা কাম নযা--বিশুদ্ধ প্রেম। 

আবর্ম_শ্রেষ্ঠ। 


মধালীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 
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নিজেন্রি-সুখ-বাচ্ছা নাহি গোপিকার। 
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ৷ ১৭৭ 
তথাহি - শ্রীমভাগবতে (১০।৩১৷১৯) 
যত্তে সৃজাতচরণান্ুরুহং শ্তনেষু 
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। 
তেনাটবীমটলি তদ্‌ বাথতে ন কিংস্বিৎ 
্বীর্ভবদায়ুষাং নঃ ৷৷ ৪৭ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৬ 
শ্লোকেজষ্টব পেটা ৬৭)] 
সেই গোগীভাবামূতে যার লোভ হয়৷ 
বেদধর্ম লোক ত্যজি সেই কৃষ্ণে ডজয়। ১৭৮ 
রাগানুগা মার্গে+) তারে ভজে যেই জন। 
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজে্রনন্দন॥ ১৭৯ 
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। 
ভাবযোগ্য দেহ পাএা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥ ১৮০ 
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্‌ শ্রুতিগণ("!। 
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১৮১ 
তথাহি-শ্ৰীমন্ডাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২৩ 
শ্লোকে ভগবন্তং প্রতি শ্রুতিবাক্যম্‌ 
নিভৃতমরুন্মনোহক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য- 
নুনয় উপাসতে তদররোহপি যযুঃ স্ারণাং। 
সিম উরগেন্রভোগভূজদগুবিষ্তধিয়ো 
বয়মপি তে সমাঃ সমদূশোহত্িসরোজসুধাঃ॥ ৪৮ 
অৰ্য়-নিতৃতমরুল্মনোক্ষদৃঢ়খোগবুভাঃ (প্রাণ, মন 
ওইইরিয়াদি সংযত করিয়া দৃড় যোগযুক্ত) ; মুনয়ঃ হৃদি 
(মুনিগণ হৃদয়ে) ; যহ উপাসতে (যাহা _যে নির্বিশেষ 
রহ্মতত্ত্ের উপাসনা করে) ; অরয়ঃ অপি (শর 
‘গারাগানুগা মার্স _ রাগানুগা তক্তি। অভিলমিত বস্তুতে 
স্বভাবসিদ্দ যে পরম-আবিষ্টতা, তাকে রাগ বলে। সেই 
বাগমরী যে ভক্তি, তাকে রাগাস্জিকা তক্তি বলে। এই ভক্তি 
একমাত্র বরজবাসীজনেই বিরাজিত। এই ভক্তি নিত্য সিদ্ধ 
পরিকরদের মধ্যে অনাদিসিদ্ধরূপে নিত্য বিরাজিত। এই ভক্তি 
সাধন দ্বারাও লাভ করা যায় না। এই রাগাদ্ধিকা ভক্তির 
সনুগতা যে ভক্তি, তার নাম রাগানুগা ভক্তি। 
'শরতিগণ-_ শ্রুতি-অভিমার্িনী দেবতাগণ। 


গণও); তেস্মরণাৎ ( তোমার, ভগবদ্‌ বিগ্রহের স্মরণ 
প্রভাবে) ; তৎ ষযুঃ (তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে) ; উরগেন্দ্র 
ভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ (লাগরাজের দেহতুলা বাহু- 
দণ্ডে আসন্তবুদ্ধি) ; স্িযঃ যং জন্র্রিসরোজসূবা (স্্রীগণ 
তোমার নিত্যকান্তাগণ যে চরপকমলের অমৃত) 3 
[হৃদি উপাসতে] (বক্ষস্থলে ধারণ করেন) ; সমদৃশঃ 


(তুলাদষ্ি) ; বয়ং অপি সমাঃ (আমরাও 
শ্রভিমানিনী দেবতাগণ, গোপী দেহপ্রাপ্তিবশত 
তাহাদের তুল্যা)। 


অনুবাদ-শ্রতাভিমানিনী দেবত্রাগণ শ্রীকৃষ্ণকে 
বললেন প্রাণ, মন ও ইন্দিয়ের সংযম করে কঠোর 
যোগসাধনা করে মুনিগণ হৃদয়-মধ্যে যে নির্বিশেষ 
্রন্াত্ব লাভ করেন, কেবল শক্রভাবে চিন্তা করেই 
তোমার শত্রগণও সেই তত্ব লাভ করেছে। আর সাপের 
মতো সুগঠিত তোমার প্রকাণ্ড বাহু দুটির আলিঙ্গন 
পাবার জন্য আকুল শ্লীরাবিকাদি তোমার নিত্যকান্তাগন 
তোমার চরণকমলের অমৃত বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন, 
আমরা তদের অনুগত হয়েই তা লাভ করেছি। 
'সমদৃশ?-শন্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি। 
“সিমা’-শব্দে কহে শ্রুতির গোগীদেহ প্রতি") ১৮২ 
ভিজ্ঘি-পদ্রসুধা* কহে কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ। 
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচল্র ॥" ১৮৩ 
তথাহি-শ্ৰীম্ভাগবতে (১০1৯২১) 
নায়ং সুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। 
জানিনাং চাত্রভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ৷ ৪৯ 
অন্থয়-অয়ং ভগবান্‌ গোপিকাসূত্রঃ (এই ভগবান 
যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ; ভক্তিমতাং যথা সুখাপঃ 
(ভক্তিমানদের পক্ষে যেমন সুখলভা) ; দেহিলাং 
জ্ঞানিনাং _(দেহাভিমালীদের দেহাভিমানশূন্য 


গসমদুশ -- গোলীদের ভাবের অনুগত ভাব নিয়ে ভজন 
করেন ধারা, তারাই উক্ত ল্লোকে “সমদৃশ" শব্দবাচ্য। 
সমা--ভজনের দ্বারা গোীত্ প্রাপ্ত হয়ে ব্রগোগীদের 
তুলারূপ পেয়েছেন যারা, সেই শ্রুতিগণই গোলীদের সমাঃ। 
অলি প্মযুধা -চরণ-কমনের অদৃত। 


বিধিমার্গ - বৈধিভক্তি। 
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শ্ৰীশ্ৰীচৈতনাচরিতামৃত 


স্ঞানীদের) ; আত্মভৃতানাং চ (এবং এ্রহ্মা-শিব-লক্ষী- 
আদি শ্্রীভগবানের আত্মভূত স্বরূপগণের পক্ষেও) ; ন 
তথা সুখাপঃ (তেমন সুখলভ্য নহেন)। 
অনুবাদ-শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত, মহারাজকে 
বললেন_এই বশোদানদ্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ভক্তিমানদের পক্ষে যেমন সহজলভ্য, দেহাভিমানী, 
দেহাভিখানশূনা জ্ঞানীদের পক্ষে, এমনকি ব্রহ্মা-শিব 
বা লক্ষ্মী আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরপগণের পক্ষেও 
তিনি তত সহজলভা নন। 
অতএব গোগীভাব করি অঙ্গীকার। 
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ১৮৪ 
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। 
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ ১৮৫ 
গোপী-অনুগতি বিনা এশূৰ্য জ্ঞানে। 
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্্রন্দনে॥ ১৮৬ 
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন। 
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১৮৭ 
তাহি-শ্রীদভাগবতে ১০ স্বন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬০ 
নায়ং শ্রিয়োহজ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 
্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ। 
রাসোৎসবেহসা ভুঁজদগুগৃহীতকষ্ঠ- 
লন্জাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজসুন্দরীণাম্‌॥ ৫০ 
[ভন্থর ও অনুবাদ ঘধালীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৭ 
জ্লোকে দ্র্টঝা (পৃষ্ঠা ২৪১)] 
এত শুনি প্রচু তারে কৈল আলিঙ্গন। 
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ১৮৮ 
এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা। 
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্যে দৌহে খেলা॥ ১৮৯ 
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিঞা। 
রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিঞা॥ ১৯০ 
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহা আগমন। 
দিন দশ রহি শোধ"! মোর দুষ্ট মন॥ ১৯১ 


তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে। 
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্ৰেম দিতে ॥ ১৯২ 
প্রভু কহে--আইলাঙ শুনি তোমার গুণ। 
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥ ১৯৩ 
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিম়া। 
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস জ্ঞানের তুমি সীমা॥ ১৯৪ 
দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব। 
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥ ১৯৫ 
নীলাচলে তুমি-আমি রহিব এক সঙ্গে। 
সুখে গোঙাইৰ কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ১৯৬ 
এত বলি দোৌহে নিজ নিজ কার্যে গেলা। 
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিএা মিলিলা॥ ১৯৭ 
অন্যোন্ মিলিয়া দৌহে নিভৃতে বসিয়া। 
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী! করে আনন্দিত হঞা॥ ১৯৮ 
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর। 
এত মত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ ১৯৯ 
প্রভু কহে__কোন্‌ বিদ্যা, বিদ্যামধ্যে সার। 
রায় কহে_কৃষ্তক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥ ২০০ 
কীর্ডিগণ-মধো জীবের কোন্‌ বড় কীর্তি। 
কৃষপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥ ২০১ 
সম্পত্তিমধো জীবের কোন্‌ সম্পত্তি গণি। 
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যার সেই বড় ধনী॥ ২০২ 
দুঃখমধ্ কোন্‌ দুঃখ হয় গুরুতর। 
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।॥ ২০৩ 
মুক্তমধ্যে কোন্‌ জীব যুক্ত করি মানি। 
কৃষ্ণপ্রেম যার_-সেই মুক্ত-শিরোমণি॥ ২০৪ 
গানমধ্যে কোন্‌ গান জীবের নিজধর্ম। 
রাধাকৃফের গ্রেমকেলি যে গীতের মর্ম॥ ২০৫ 
শ্রেয়োমধ্যে কোন্‌ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার। 
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা শ্রেয় নাহি আর॥ ২০৬ 
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ। 
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥ ২০৭ 


“ারাধাকুফের বিহার-শ্রীরাধাকষ্ণের অষ্টকালীন-লীলা। 
(ঘি) শোষ সংশোধন কর। 


গপত্নোত্তর গোষ্ঠী _ তত্বকথাদি সম্বন্ধে একজন প্রশ্ন 
করেন, আর একজন উত্তর দেন। 


মধ্যলীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 
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ব্যের্ঠমঝো জীবের কর্তব্য কোন্‌ ধ্যান। 
বাধাকৃষ+-পদাদ্ুজ ধ্যান প্রধান॥ ২০৮ 
সর্ব তাজি জীবের কর্তব্য কাহা বাস। 
ব্রজভূমি বৃন্দাবন-্ধাহা লীলা রাস॥ ২০৯ 
শ্রবপ-মধ্যে জীবের কোন্‌ শ্রেষ্ট শ্রবণ 
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন£)॥ ২১০ 
উপাম্যের মধ্যে কোন্‌ উপাস্য প্রধান। 
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য _ যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম।॥ ২১১ 
মুক্তি-ভক্তি বাথ যেই কীহা দৌহার গতি। 
স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি।1) ২১২. 
অরসজ্ঞ কাক চুষে জান-নিন্বফলে। 
রসজ্র কোকিল খায় প্রেমান্রমুকুলে॥ ২১৩ 
অভাগিয়া জ্ঞানী আহ্বাদয়ে শুদ্দ্ঞান। 
কৃষ্ণগ্রেমানৃত পান করে ভাগ্যবান ৷ ২১৪ 
এই মত দুই জনের কৃষ্ণকথা-রসে। 
নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥ ২১৫ 
দৌহে নিজ নিজ কার্যে চলিলা বিহানে1)। 
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥ ২১৬ 


ক ধোয় _ ধ্যানের বস্তু শ্রীশীরাধাকৃষ্যের চরণ কমলের 
ধ্যানই জীবের শ্রেষ্ঠ ধান। 

(ঘিকর্ণরসায়ন কর্ণের তৃপ্তিগায়ক। 

পোবুক্ষ-পরবতাদি স্থাবর দেহধারীরা প্রাকৃতিক নিয়মে 
সামান্য আনন্দ অনুভব করতে পারলেও ঘেমন আনন্দের 
বৈচিস্তরী অনুভব কল্তে পারে না, ঠিক তেমন যাঁরা মুক্তি 
কামনা করেন অর্থাৎ সায়ুজ্ঞা মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তারা ব্রহ্ষের 
আনন্দসন্তায় লীন হয়ে আনন্দমাত্র অনুভব করতে পারে বটে, 
কিন্ত বলহ্ষে আনন্দ বৈচিত্রীর অভাববশত কোনো রকম আনন্দ 
বৈচিত্রীহ অনুভব করতে পারে না। এদেরকে অরসজ্ঞ কাকের 
সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 

আর যারা ভক্তি বাঞ্ছা করেন, তারা নিজ নিজ ভাব 
অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থেকে সেবা করতে 
লারেন এবং বিবিধ বৈচিত্রময় লীলারদ আস্বাদন করে 
আনন্দ বৈচিন্তরী অনুভব করতে পারেন। এঁদেরকে ব্লসজ্ছ 
কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 

(ঘা বিহানে--প্রাতঃকালে। 


ইন্ট-গোষ্ঠী কৃষ্ণ কথা কহি কথোন্মণ। 
-প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন॥ ২১৭ 

কৃষ্ণতত্ত রাধাতত্র প্রেমতত্র সার। 

রসতন্ব লীলাতন্ব বিবিধ প্রকার॥ ২১৮ 

এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন। 

্রঙ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ।। ২১৯ 

অন্তৰ্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে। 

বাহিরে না কহে বন্তু প্রকাশে হৃদয়ে) ২২০ 

তথাি_শ্রীমভাগবতে (১1১1১) 

জন্মাদ্যস্য যতোহ্বয়াদিতরতণ্চার্থেবভিজঞঃ স্বরাট্‌ 
তেনে ব্রহ্ম হৃদ| য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি বৎসূরয়ঃ। 
(তেজোবারিমূদাং যথা বিনিমরো যত্র ত্রিসর্গোহমৃঘা 
ধায়া স্বেন সদা নিরততকৃহক সতাং পরং মীমহি ॥ ৫১ 

অন্বয়_অর্থেষু (সৃষ্ট বস্তুমাত্েই) ; অন্য়াৎ (যাহার 
সন্বন্ধবশত অর্থাৎ যিনি সং-স্বরূণে আছেন বলিয়াই 
ওই সকল বন্ধ প্রতীতি জন্মিতেছে) ; ইতরতঃ চ 
(এবং অন্য প্রকারেও অকার্যসমূহে, অবস্তু অর্থাৎ 
নাই বলিয়াই তাহার উপলব্ধি হইতেছে না) ; অস্য 
জন্মাদি (ইহার--এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ) ; 
যতঃ (যাহা হইতে) ; [ভবতি] (হয়) ; [যঃ] (ঘিনি) 5 
অজিজ্ঞঃ বাট (সর্বজ্ঞ ত্র ঈশ্বর) ; যং সূরয়ঃ মুহা 
(যাহাতে বা যে বেদে জ্ঞানিগণ মুগ্ধ হন) ; [তৎ] ব্রহ্ম 
(লেই বেদ) আদিকবয়ে হুদা (এ্মাকে হৃদয়ের দ্বারা) ; 
[যঃ] (যিনি) ; তেনে (প্রকাশিত করিয়াছেন) ; ষথা 
তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (যেরূপ তেজ জল বা 
মৃত্তিকা-বিকার কাচের বিনিময়); যত্র (যীহাতে-খীহার 
সতাতায়) ; ত্রিসর্গঃ (সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের 
সৃষ্টি_ভৃত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদি) ; অমৃষা (সত্য-বস্তুত 


| মিথ্যা হইয়াও সত্যনথরূপে প্রতীত হইতেছে) ; স্বেন 


খায়া (স্বীয় তেজঃ প্রভাবে) ; সদা নিরন্তকুহকং 
(যাহাতে কুহক অর্থাৎ মায়াজনিত উপাধি-সদ্বন্ধ সর্বদা 
নিরন্ত হইয়াছে, সেই) ; সভাং পরং ধীমহি (সত্যস্বরূপ 

খেশ্রীনারায়ণ অন্তর্ণাদী রূপে রক্ষার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ 
করেন। 
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্রী্রীচৈতনাচরিতামূত 


পরমেশ্বরকে ধ্যান করি)। 
অনুবাদ-সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই যিনি সৎ-স্বরূপে 

বর্তমান আছেন বলে ওইসব বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস জগ্মে 
এবং অবস্ত অর্থাৎ নিখ্যাবস্ততে নেই বলে তাদের 
ভন্তিত্রে বিশ্বাস জন্মে না ; সুতরাং এই বিশ্বজগতের 
সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যিনি ; যিনি সর্বজ্ঞ ও 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর ; এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হন, সেই 
বেদ যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করেছেন? এবং তেজ, 
জল বা মৃত্তিকাদির বিকার স্বরূপ কাচের জিনিসে এই 
বন্ত সমূহের এক বস্তুতে অন্য বন্তুর জমস্রূপ সত্য বলে 
মনে হয় (অর্থাৎ মরুভূমিতে দূরের বালিকে জল মনে 
হয়, অনেক সময় কাচকেও জল বলে ননে হয়।) 
তেমনি ধার সত্যতায় সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের 
সৃষ্টি -ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা বস্তুত মিথ্যা হয়েও সত্য 
স্বরূপে প্রতীত হচ্ছে এবং যিনি নিজ তেজপ্রভাবে 
মায়াকে দূরীভূত করে নায়াতীত হয়েছেন, সেই 
সত্স্বরূপ পরমেশ্বরকে খান করি। 

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। 

কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥ ২২১ 

পহিলে'” দেখিলু তোমা সম্যাসী-্বরূপ। 

এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপন্ূপ ॥ ২২২. 

তোমার সন্মুখে দেখে কাখন-পঞ্চালিকাণ)। 

তার গোরকান্তযে তোমার সর্ব-জঙ্গ ঢাকা॥ ২২৩ 

তাহাতে প্রকট দেখি সনংশীবদন। 

নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥ ২২৪ 

এই মত তোমা দেখি হর চমগুকার। 

অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥ ২২৫ 

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। 

প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়৷ ২২৬ 

মহাভাগবত দেখে ছাবর-জঙ্গম। 

তাহা তাহা হয় তীর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ।॥ ২২৭ 

ছাবর-জদম দেখে না দেখে তার ঘুর্তি। 

সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফুর্তি। ২২৮ 


(পহিলে- প্রথনে। 
ও বাঞচন-পঞ্চালিকা__সোনার প্রতিমা। 


তথাহি শ্ৰীমভাগৰতে (১১।২।৪৫) শ্লোকঃ 
সর্বভূতেমু যঃ পশোদ্‌ ভগবস্তাবসাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগৰত্যাত্বন্যেষ ভাগবতোত্বমঃ॥ ৫২ 
অন্বয় _যঃ সৰ্বভূতেষু আত্মনঃ (যিনি সকল 
প্রণীতে নিজের উপাস্য) ; ভগবনস্তাবং পশ্যেৎ 
(শ্ীভগবানের বিদ্যমানতা দেখেন) ; আত্মনি ভগবতি 
ভূতানি (স্বীয় উপাস্য ভগবানে প্রাণীসকলকে) ; 
[পশ্যেৎ] (দর্শন করেন) ; এষ ডাগবতোত্তমঃ (তিনিই 
ভাগবতোওম)। 
অনুৰাদ-যিনি সকল জীবের মধ্যে নিজের উপাসা 
শ্রীভগবানকে বিদ্যমান দেখেন এবং যিনি নিজের 
উপাস্য ভগবানেও সকল প্রাণীকে দেখতে পান, তিনিই 
ভাগবতোত্তম অর্থাৎ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। 
তথাহি-শ্ৰীমত্তাগবতে (১০।৩৫।৯) শ্লোকঃ 
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং 
বাঞ্জয়ন্তয ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ। 
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ 
প্রেমৰষ্টতনবো ববৃষুঃ ক্ম॥ ৫৩ 
অন্বয়-পুষ্পফলাচ্যাঃ (পুম্পফলপরিপূর্ণ) ; 
প্রণতভারবিটপাঃ (ভারাবনত বৃক্ষ) ; প্রেমহৃষ্টতনবঃ 
(প্রেঘপুলকিত দেহ) ; বনলতাঃ ভরবঃ (বনলতা এবং 
| তরুসকল) : আত্মনি (নিজেদের মধ্যে) ; বিষ্ণুহ 
বাঞ্জয়ন্তঃ ইব (ভগবান বিষ্ণুকে অনুভব করিয়াই 
যেন) ; মধুদ্বারা ববৃযুঃ (মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল) ; সম 
(কী আশ্চর্য)। 
অনুবাদ--ফলফুল পরিপূর্ণ, ভারাবনত বৃক্ষ এবং 
প্রেমপুলকিত দেহ বনলতা ও তরুসকল নিজেদের মধ্যে 
ভগবান বিষ্ণু বিরাজ করছেন, যেন এই কথা প্রকাশ 
করেই আনন্দে মধুধারা বর্ষণ করছে_-কী আশ্চর্য! 
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়। 
যাহা তাহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে ক্ফুরয়।। ২২৯ 
রায় কহে--তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি()। 
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥ ২৩০ 


(গাভারিডুরি--কপটতা, চতুরালি। 
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রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার। 
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ ২৩১ 
নিজ গৃঢ়কার্য তোমার গ্রেম-আন্মাদন। 
আনুষঙ্গে প্রেমময় কেলে ত্রিভুবন।৷ ২৩২ 
আপনি আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। 
এবে কপট কর, তোমার কোন্‌ ব্যবহার ২৩৩ 
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ। 
রসরাজ মহাভাৰ দুই একরূপ€)॥ ২৩৪ 
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মৃর্ছিতে। 
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥ ২৩৫ 
প্রভু তারে হন্ত স্পর্ণি করাইলা চেতন। 
সম্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন। ২৩৬ 
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন। 
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন।। ২৩৭ 
মোর তত্বলীলারদ তোমার গোচরে। 
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ২৩৮ 
গৌর অঙ্গ নহে, মোর রাখাল স্পরশনি। 
গোগেন্দর সূত বিনা ডেহো না স্পর্শে অন্যজন | ২৩৯ 
উার ভাবে ভাবিত আমি করি আাত্মমন। 
তবে নিজ মাধূর্য-রস করি আস্বাদন।॥ ২৪০ 
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম। 
লুকাহলে প্রেমবলে জান সর্বকর্ম॥ ২৪১ 
অন্ত রাখিহ কাহা না করিহ প্রকাশ। 
জামার বাতুল/৭চেষ্টা_লোকে উপহাস ২৪২. 


রসরাজ মহাভাব দুই একরাপ _ “রসরাজ” অর্থাৎ 
অপ্রাকৃত-ৃ্গার-রসাজ রড শ্রীকৃষ্ণ এবং “অহাভাবা 
অর্থাৎ মাদনাধ্য-মহাভব-স্বরূপিণী শ্রীরাষা_ এই দুয়ের 
দলিত এক অপূর্বরাপ। 

(শশ্ীরাধা নিজ অঙ্গ দ্বারা ্রীকৃক্ের প্রতি অদকে ঢেকে 
আছেন বলে বর্তমানে তীর (প্রীদেতনোর) ৌরবর্ণ 
অঙ্গকান্তি ; বাস্তবিক তার বর্ণ গৌর নর, কৃষ্ণ বর্ণ। আর 


ইরাধাও ব্রজেনননদন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অনা কাউকেও স্পর্শ 


ক্রেন না। 


শবুল-গাগল। 


আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল। 
অতএব তোমায়-আমায় হই সমতুল। ২৪৩ 
এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে। 
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে ২৪৪ 
নিগৃঢ় ব্রজের রসলীলার বিচার। 
অনেক কহিল তার না পাইল পার॥ ২৪৫ 
তামা কামা রূপা সোনা রর-চিনতামি'?। 
কেহ যেন পৌতা কাঁহা পায় এক খনি ॥ ২৪৬ 
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বন্তু পায়। 
আছে প্রন্পোত্তর কৈল প্রভু রামরার ৷ ২৪৭ 
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা। 
বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা ২৪৮ 
বিষয় ছাড়িয়া তুমি বাহু নীলাচলে। 
আমি তীর্থ করি তাহা আসিব অল্পকালে ৷ ২৪৯ 
দুই জনে নীলাচলে রহিৰ একসঙ্গে। 
মুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রদ্দে॥ ২৫০ 
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন। 
তারে ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন॥ ২৫১ 
গ্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্(। 
ভারে নমনতরি প্রভু করিলা প্রয়াগ9॥ ২৫২. 
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত। 
প্রভু দর্শনে বৈষ্ঃব হৈল ছাড়ি নিজমত॥ ২৫৩ 
রামানন্দ হেলা প্রভুর বিরহে বিহুল। 
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল॥ ২৫৪ 
সংল্দেশে কহিল রামানন্দের মিলন। 
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহম্ববদন॥ ২৫৫ 
সহজে চৈতন্চরিত ঘনদুগ্ধপুর। 
রামানন্দ-চর্নিত তাহে খণ্ড) প্রচুর॥ ২৫৬ 
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাহে কর্পূর-মিলন। 
যেমন উৎকর্ম, তেমনি বৰ্ণাশ্ৰম ধর্ম থেকে 
মহাভাৰ পৰ্যন্ত সাধ্যবন্ধর উ্তরোন্তর উৎকর্ষ। 

নুদান-্ীহনুমানের বিগ্রহ 

খপ্রয়াণ_গমন। 

(খু মিছরি বা রাচদেশে প্রসিদ্ধ গুড বিশেষ। 


EE শরীনীচৈতনচরিতযৃত 


ভাগাবান্‌ যেই, সেই করে আস্বাদন॥ ২৫৭ 
যেই হইা একবার পিয়ে!*) কর্ণদারে। 
ভার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না গারে॥ ২৫৮ 
সর্বতত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে। 
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ ২৫৯ 
চৈতনোর গুঢ়তত্ব জানি ইহা হুইতে। 
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিতে॥ ২৬০ 


'পপিয়ে_পান করে। 


অলৌকিক-লীলা এই পরম নিগৃঢ়। 
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বছদূর॥ ২৬১ 
শ্রীচেতন্য-নিত্যানন্দ-অস্বৈতচরণ। 

যাহার সর্বস্ব-তারে মিলে এই ধন॥ ২৬২ 
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার। 

যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥ ২৬৩ 
দামোদর-স্বরূপের কড়চা অনুসারে। 
রামানন্দ মিলন-লীলা করিল প্রচারে॥ ২৬৪ 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ২৬৫ 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতামূতে মধাধণ্ডে রামানন্দ-রায়সঙ্গোৎসবো নামাটমঃ পরিচ্ছেদঃ 


Y নবন পরিচ্ছেদ 


নানামতগ্রহগ্রস্তান্‌ দাক্ষিণাতাজনদ্বিপান্‌। 
কৃপারিণা বিমুচোতান্‌ গৌরশ্চক্রে স বৈষবান্‌।। ১ 
অন্বর--সঃ গৌরঃ (সেহ ঘ্রীগোরাঙ্গ) ; নানামত 
গ্রহগ্রপ্তান্‌ (নানা মতবাদরাপ কুন্তীর গ্রাসে কবলিত) ; 
দাক্ষিণাত্যজনদিপান্‌ (দাক্ষিণাতাবাসী জনগণরূপ 
হস্তিগণকে) ; কৃপারিণা বিমুচ্য (কৃপারূপ চক্রদ্বারা 


বিযু করিয়া) ; এতান্‌ বৈষবান্‌ চক্রে (তাহাদিগকে | 


বৈষ্ণব করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ _সেই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু নানা মতবাদরূপ 
হন্তিগণকে কৃপারূপ চক্রদ্বারা বিমুক্ত করে তাদের 
বৈষ্ণব করেছিলেন। 
জয় জয় শ্রীচৈতনা জয় নিত্যানন্দ। 
ভয়াদ্বৈতচন্্ৰ ভয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ৯ 
দক্ষিণ-গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ'*। 
লহত্র সহত্র তীর্থ কৈল দরশন॥ ২ 
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল। 
সেই-ছলে সেই-দেশের লোক নিন্তানিল। ৩ 
তীর্থযা্রায় তীর্থক্রম করিতে না পারি। 
দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি/)॥ ৪ 
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন। 
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥ ৫ 
পূর্বব পথে যাইতে যে পার দর্শন। 
যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের যতজন।॥ ৬ 
সভেই বৈষ্ণব হয় কহে ‘কৃষ্ণ’ ‘হরি’। 
অনা গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈধ করি। ৭ 
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার। 
কেহো জ্ঞানী কেহো কর্মী পাষন্ডী অপার ॥ ৮ 
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-গ্রভাবে। 
নিজ নিজ মত হাড়ি হইল বৈষঃবে॥ ৯ 
বৈক্চবের মধ্যে রাম-উপাসক সব। 
বিজক্ষণ-_-অসুত, অসাধারণ। 
“গা ফেরাফেরি--গমনাগযন। 


কেহো তন্্বাদী কেহো হয় শ্ৰীৰৈষ্ণৰ ৷ ১০ 
দেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে। 
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল লয় কৃষ্ণ নামে॥ ১১ 
তথাহি_ 
রামরাঘৰ রামরাঘব রামরাঘব পাহি মাম্‌। 
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশৰ রক্ষ মাম্‌ ৷ ২ 
এই শ্লোক পথে পঢ়ি করিলা প্রয়াণণ। 
গৌতমী-গঙ্গায় যাই কৈল তাহা স্গান॥ ১২ 
মঙ্িকার্জুন তীৰ্থে যাই মহেশ দেখিল। 
ভাহা সৰ লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল॥ ১৩ 
দাসরাম মহাদেবে করিল দর্শন। 
অহোৰল নৃসিংহেরে করিলা গমন ১৪ 
নৃসিংহ দেখিয়া তারে কৈল নতি-স্ততি। 
সিদ্ধিবট গেলা ঝীহা মূর্তি লীতাপতি॥ ১৫ 
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্ুবন। 
তাহা এক বিপ্র ভারে কৈল নিমন্ত্রণ ১৬ 
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়। 
রামনাম বিনা অন্য বাণী না কহয়॥ ১৭ 
সেই দিন তার ঘরে রহিলা ভিক্ষা করি। 
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ১৮ 
সন্দক্ষত্রতীর্থে কৈল ফন্দ দরশন। 
ত্রিমঠ আইলা তাহা দেখি ভ্রিবিক্রম ॥% ১৯ 
পুন দিদ্দিবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে। 
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥ ২০ 
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু ভারে প্রশ্ন কৈল। 


“গাতত্বৰদী - সকল বস্ুই সত্য, কিছুই মিথ্যা নয_-এই, 


তত্ত্বে ধরা বিশ্বাসী তাদের তত্বাদী বলা হত। এঁরা মধ্বাচার্য 
সম্স্রদায়ডুক্ত ; এঁদের উপাস্য শ্রীনারায়ণ। 


শ্রীবৈষ্ণব_ শ্ৰীসম্স্রদায়ডুক্ত বৈফব ; এই তত্ত্বের 


| প্রতিষ্ঠাতা সামানুজ। এঁদের উপাস্য লক্ষমীনারায়ণ। 


প্রয়াপ-গমন। 
শি্বনদ-কাৰ্ডিকেন। 
্িবিজম__বামনদেব। 
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কহ বিপ্র! এই তোমার কোন দশা হৈল॥ ২১ 
পূর্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম। 
এবে কেনে নিরপ্তর কহ কৃষ্ণনাম। ২২ 
বিপ্র কহে_এই তোমার দর্শনপ্রভাব। 
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ স্বভাৰ।॥ ২৩ 
বাল্যাবধি বামনাম-গ্রহণ আমার। 
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥ ২৪ 
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জি্বাতে বসিল। 
কৃষ্ণনাম স্কুরে রামনাম দূরে গেল॥ ২৫ 
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়। 
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়॥ ২৬ 
তথাহি_পদ্ুপুরাণে শ্রীরামচ্্রস্য 
শতনামন্তোত্রে ৮ শ্লোকঃ 
রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদারনি। 
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রদ্মাভিদীয়তে॥ ৩ 
অন্তয়_যোগিনঃ (যোগিগণ) 3; অনন্তে 
সত্যানন্দে (অনন্ত মহিমময় সত্যানন্দস্বরূপ) ; চিদাস্মলি 
রমন্তে (আত্মা অন্তর্যামীতে রমণ করেন) ; ইতি 
রামশদেন (এইজন্য রাম এই শব্দ দ্বারা); অসৌ পরং 
ব্ৰহ্ম অভিষ্বীয়তে (এই পৱত্ৰন্মই অভিহিত হন)। 
সত্যানন্দস্বরূপ, যিনি চৈতন্যময় পরমাস্মা, তার ধ্যানেই 
যোগিগণ রনণ করেন অর্থাৎ আনন্দ পান বলে সেই 
পরমত্রহ্মকেই ‘রাম’ নামে অভিহিত করা হয়। 
তথাহি--মহাভারতে উদ্যোগপর্বাণি ৭১ অধ্যায়ে 
চতুৰ্ঘগ্লোকসা শ্রীধরস্থামিকৃত টাকায়াম্‌ 
কৃষি$ুঁবাচকঃ শব্দো পশ্চ নির্বৃতিবাচক$। 
তয়োরৈক্যং পর ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইতিভিঘীয়তে॥ ৪ 
অন্বয় _কৃষিঃ শব্দঃ (কৃষিধাতু) ; ভূবাচকঃ 
(সন্তাবাচক) ; ণঃ চ নির্বৃতিবাচকঃ (এবং ণ-ও 
আনন্দবাচক] ; তয়োঃ এঁকাং (এই কষিধাতুর এবং ণ- 
কারের নিলনই)  পর-ব্রহ্গ কৃষ্ণ ইতি অভিধীয়তে 
(পর্ন কৃষ্ণ এই নামে অভিহিত হন)। 
অনুৰাদ-- ‘কৃষি’ সত্তাবাচক ধাতু ; আর ণ 
আনন্দ-বাচক --এই উভয়ের মিলনই প্রম্রন্ম কৃষ্ণ 


নামে অভিহিত হন। 
পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল। 
পুন আর-শান্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥ ২৭ 
তথাহি_পদ্মপুরাণে, উত্তরশণ্ডে বৃহদিফু-সহজনান- 
স্তোত্রে (৭২1৩৩৬৫) 
রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। 
সহত্রনামভিন্তল্যং রামনাম বরাননে॥ ৫ 
অস্র-_হে বরাননে (হে পার্বতী) ; সহস্র নামভিঃ 
ভুল্যং রামনাম (বিষ্ণুর সহজনামের সমান রাম নাস) ; 
[অতঃ] (অতএব) ; রাম রাম ইতি রাম ইতি (রাম রাম 
রাম এইরূপে)  |সঙ্ীর্ঠা! (সংকীর্ডন করিয়া) ; 
মনোরমে রামে রমে (মনোরম রামচন্দ্রে রঘণ করি 
অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করি)। 
অননবাদ_ মহাদেব পার্বতীকে বললেন_হে 
পার্বতী ! রামনাম বিষ্ণুর সতশ্র নামের সমান : আমি তাই 
সর্বদা ‘রাম রাম রাম’ এইরূপ সংকীর্ভন করে ননোরম 
রামচন্দরে রমণ করি অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করি। 
তথাহি_স্্ীহরিভভিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ২৫৮ 
শ্লোকধৃত-লঘুভাগবতামৃতে পূর্বধণ্ডে ৫।৩৫৪ 
ব্রহ্মাগুপুরাণবচনন্‌ 
সহত্রনায়াং পুণানাং ত্রিরাবৃত্যা তু যৎফলম্‌। 
একাবৃত্যা ভু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ ৬ 
অন্য পুণ্যানাং (পবিত্র) ; সহন্রনায়াং 
(বিষ্ণুসহস্রনামের) ; ত্রিঃ আবৃত্যাতু যৎ ফলং 
(তিনবার আবৃত্তি দ্বারা যে ফল হয়) ; এক আবৃভ্যাতু 
কৃষ্ণস্য (একবার মাত্র আবৃত্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের); একং 
নাম (একটি নাম) ; তৎ প্রচ্ছতি (সেই ফল দান 
করে)। 
অনুবাদ পবিত্র বিষ্ণুসহশ্রনাম তিনবার পাঠ 
করলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম একবার মাত্র 
পাঠ করলেও সেই ফল হয়। 
এই বাকো কৃষ্ণনামের মহিমা অপার। 
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার॥ ২৮ 
ইন্টদেব রাম, তার নামে সুখ পাই। 
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি দিন গাই॥ ২৯ 


মধ্যপীলা (নবম পরিচ্ছেদ) 


261 


তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণ নাম আইল। 
তাহার মহিমা এই মনেতে লাগিল॥ ৩০ 
“সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ” ইহা নির্ধারিল। 
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল॥ ৩১ 
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে। 
বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিৰ-দরশনে।॥ ৩২. 
তাহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রাম 
্রা্মণ-সমাজে তাহা করিলা বিশ্রাম ৩৩ 
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে। 
লক্ষার্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥ ৩৪ 
গোৌঁসাঞির সৌন্দর্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ। 
সতে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ। ৩৫ 
তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ। 
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পূরাণ ভাগম'॥ ৩৬ 
নিজ নিজ শাস্ত্রে সে উদ্গ্রাহে'” প্রচণ্ড। 
সর্বমত দৃষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড৷৷ ৩৭ 
সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে। 
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে॥ ৩৮ 
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ। 
এইমত বৈষ্যৰ প্ৰভু কৈল দক্ষিণ দেশা॥ ৩৯ 
পামণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত শুনিঞ্া। 
গর্ব করি আইল সঙ্গে শিয্যগশ লঞঞ্া॥ ৪০ 
বৌদ্ধাচার্ধ মহাপঞ্চিত নিজ নৰ মতে৷ 
প্রভু-আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল কহিতে ৷ ৪১ 
যদ্যপি আসন্তাষ্য'"! বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে। 
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে॥ ৪২ 
ভর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে”) 
জি পুরাণ আগম--শিবপুরাণাদি এবং তন 
খাড়ৰ্গাহে - নিজ নিজ শাকের প্রমাণ উল্লেখ বরে তর্ক 
বরে। 
'গতসন্ভাহাআলাগের অযোগ্য ; কারণ এনা 
বেদবিবোধী ও ভক্তি বহি 
নব মতে-_বৌদ্ধাদের নয়টি সিদ্ধান্ত ; যথা ১) বিশ্ব 
অনাদি সুতরাং ঈশ্বরর্বিহীন, ২) জগৎ মিথ্যা, ৩) অহংতত্ব, 
৪) জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, ৫) বুদ্ধই তরুলাভের উপায়, 


তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে॥ ৪৩ 
বৌদ্ধাচর্য নব প্রস্তাব সব উঠাইল। 
দৃঢযুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈলা। ৪৪ 
দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়। 
লোকে হাসা কনে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জাভয় ৷ ৪৫ 
প্রভুকে বৈষঃৰ জানি বৌদ্ধ ঘরে গেলা। 
সর্ববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥ ৪৬ 
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া। 
প্রভু-আগে আনিল ‘বিষ্ণুপ্ৰসাদ’ বলিয়া॥ ৪৭ 
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল। 
ঠোটে করি অন্নসহ থালী লঞা গেল।। ৪৮ 
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য* ইয়া। 
বৌদ্ধাচা্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া॥ ৪৯ 
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল। 
মূৰ্ছিত হইয়া আচার্য ভূমিতে পড়িল।। ৫০ 
হাহাকার করি কান্দে সব শিশ্যাগণ। 
মভে আসি প্রভুপদে লইল শরণ।॥ ৫১ 
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ। 
জীয়াহ আমার গুরু, করহ প্রসাদ॥ ৫২ 
প্রভু কহে__সভে কহ ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি’। 
গুরুকর্ণে কহ “কৃষ্ণনাম উচ্চ করি+॥ ৫৩ 
তোমা সভার গুরু ভবে পাইবে চেতন। 
সর্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ-সংকীর্ভন॥ ৫৪ 
গুরু কর্ণে কহে, কহ “কৃষ্ণ রাম হরি?। 
চেতন গাইল আচার্য উঠে “হরি” বলি॥ ৫৫ 
কৃষ্ণ’ বলি আচার্য প্রভুকে করয়ে বিনয়। 
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিন্ময়॥ ৫৬ 
এই মতে কৌতুক করি শচীর নন্দন। 
অন্র্ধান কৈল কেহো লা পায় দর্শন॥ ৫৭ 
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী-ত্রিময্ে। 
৬) নর্বাপই পরমতন্তু, ৭) লৌন্দ্শনই দর্শন, ৮) বেদ ঘানব- 
চরিত এবং ৯) দয়াদি সদাচরণই বৌনধীবন। 

(এঅমেধ্য_-অপবিতর। 

শিত্েরছে-বক্রভাবে। 
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চতুৰ্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেন্কট-অচলে॥ ৫৮ 
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্ৰীরাম-দর্শন। 
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম-স্তবন। ৫৯ 
স্বপ্রভাবে লোক সব করিঞা বিন্ময়। 
পানা-নরসিংহে'"' আইলা প্রভু দয়াময়। ৬০ 
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল। 
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥ ৬১ 
শিৰ-কাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন। 
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল সৰ শৈবগণ॥ ৬২ 
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ। 
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন। ৬৩ 
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বছত করিল। 
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥ ৬৪ 
ত্রিসজ দেখি গেলা গ্রিকাল-হন্তিন্ছান। 
মহাদেৰ দেখি তারে করিলা প্রণাম॥ ৬৫ 
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন। 
বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন।॥ ৬৬ 
শ্বেতবরাহ দেখি উরে নমস্কার করি। 
শীতন্বর শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি। ৬৭ 
শিয্ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন। 
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন। ৬৮ 
গো-সমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন। 
মহাদেব দেখি তারে করিলা বন্দন।॥ ৬৯ 
“‘অমৃত-লিঙ্গ-শিব’ আসি দর্শন করিল। 
সব শিবালয়ে শৈৰ ‘ৰৈষ্ণৰ’ করিল॥ ৭০ 
দেবছানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন। 
“শ্লরীবৈষ্যবগ্ণ’'" সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ॥ ৭১ 
কুম্ভকৰ্ণ কপালের’ দেখি সরোবর। 
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর॥ ৭২. 


কিপানা-নৱসিংহ--এবানকার শ্রীনৃলিংহু-বিগ্রহের 
ভোগে কেবলই পানা অর্থাৎ সরবত দেওয়া হয় বলে তাকে 
পানা-নরসিংহ বলা হয়। 

'শ্রীবৈ্ব _ শ্ৰীসম্প্ৰদায়ী অর্থাৎ রামানুজ সম্প্রদয়ী 


বৈষ্ণব। 


পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন। 
শ্রীরদক্ষেত্রে তৰে কৈল আশমন॥ ৭৩ 
কাৰেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ। 
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥ ৭৪ 
প্রেমাৰেশে কৈল বহু গান-নৰ্তন। 
দেখি চমৎকার হইল সর্বলোক মন॥ ৭৫ 
শ্রীৰৈষ্ণৰ এক- ৰেম্কটভষ্ট নাম। 
প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৭৬ 
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন। 
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ॥ ৭৭ 
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন। 
চাতুর্মাস্য"' আসি প্রভু হৈল উপসন্ন ৭৮ 
চাতুর্মাসা কৃপা করি রহ মোর ঘরে। 
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে॥ ৭৯ 
ভার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে। 
ভট্ট-সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি-মাসে॥ ৮০ 
কাবেরীতে ল্লান করি শ্রীরদ দর্শন। 
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্তন॥ ৮৯ 
সৌন্দর্য প্রেমাৰেশ দেখি সর্বলোক। 
দেখিবারে আইসে সভার ঘণ্ডে দুঃখ শোক ॥ ৮২ 
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে। 
সভে কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুরে দেখিতে || ৮৩ 
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ লাহি বোলে আর। 
সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমতকার॥ ৮৪ 
শ্লীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ। 
এক এক দিন সভে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৮৫ 
এক এক দিনে চাতুর্মাসা পূর্ণ হইল। 
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল॥ ৮৬ 
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈয্যব-ত্রাহ্মণ। 
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্তন£)॥ ৮৭ 
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে। 
'চাতুর্মাসা _ শয়ন-একাদগী থেকে উহ্থান-একাদলী 
পর্যন্ত চারমাস কাল চাতুর্াস ব্রতের সময় 
োলীতা-আবর্তন--প্রীমদ্ভগবদলীতার আবৃত্তি 


মধালীলা (নব পরিচ্ছেদ) 


263 


অশুদ্ধ পড়েন, লোকে করে উপহাসে॥ 
কেহো হাসে কেহো নিন্দে তাহা মাহি মানে। 
আবিষ্ট হইয়া গীতা পঢ়ে আনন্দিত মনে ॥ 
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন। 
দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন॥ 
মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়। 
কোন্‌ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়।। 
বির কহে মূৰ্খ আমি শব্দার্থ না জানি। 
শুন্ধাশুদ্ধ গীতা পঢ়ি গরু-আজ্ঞা মানি॥ 
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্ছুধর। 
বসিয়াছে হাতে তোত্র। শ্যামলসুন্দর || 
অর্জনের কহিতেছেন হিত উপদেশ। 
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥ 
যাবৎ পঢ়ো তাবৎ পাঙ ভার দরশন। 
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন 
প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমারি অধিকার 
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥ 
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন। 
প্রভুর পদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন॥ 
তোমা দেখি তাহা হইতে বিণ সুখ হয়। 
“সেই কৃষ্ণ তুমি’ হেন মোর মনে লয়॥ 
কৃষ্ণ স্ফুর্ে তার মন হৈয়াছে নির্মল। 
অতএব প্রভুর তত্ব জানিল সকল॥ ৯৯ 
তবে মহাপ্রন্ু তারে করাইল শিক্ষণ। 

এই বাত"! কাহা না করিবে প্রকাশন॥ ১০০ 
সেই বিপ্ল মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল। 

চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥ ১০১ 
এইমতে ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দর। 
নিরন্তর ভট্টসঙ্গে কৃষ্ণকথা রদ্গ॥ ১০২ 
শ্রীবৈষুৰ ভট্ট সেৰে লক্ষী-নারায়ণ। 

তার ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥ ১০৩ 
নিরন্তর তার সঙ্গে হৈল সখাভাব। 
গতোত্র_চবুক। 

এই বাত-_এই কথা অর্থাৎ প্রভুর তন্ুকথা। 


৯৭ 


৯৮ 


হাস্য-পরিহাস দৌহে সথ্যের স্বভাৰ। ১০৪ 
প্রভু কহে--ভট্ট ! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 
কাল্তবক্ষঃছিতা পতিব্রতা-শিরোমণি। ১০৫ 
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ। 
সাধনী হঞা কেনে চাহে হার সঙ্গম॥ ১০৬ 
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল। 
ভ্রত-নিয্নম করি তপ করিলা অপার। ১০৭ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে দশমন্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে 
যট্ত্রিংশশ্লোকে 
কস্যানুভাবোহস্য ন দেব! বিদ্বাহে 
তবাউদ্রিরেপুস্পর্শাধিকারঃ। 
যারা  শ্রীর্ললনাচরত্তপো 
বিহায় কামান্‌ সুচিরং বৃতব্রতা॥ ৭ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৩৪ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪৬)] 
ভট্ট কহে কৃষ্ণ-নারায়ণ একই স্বরূপ। 
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্মাদি রূপ ॥ ১০৮ 
উার স্পর্শে নাহি ঘায় পত্তত্রিতা-ধর্ম। 
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥ ১০৯ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে, 
সাধনভভভিতহর্য্াং ৩২ শ্লোক 
সিদধান্ততস্তভেদেহপি শ্রীশকৃষ্্বরূপয়োঃ। 
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসছিতিঃ॥ ৮ 
অন্য দিদ্ধান্ততঃ তু (সিদ্ধান্ত অনুসারে) ; 
শ্রীশকৃষ্বরূপয়োঃ (শ্রীনারায়ণ স্বরূপের এবং শ্রীকৃষ্ণ 
্বরাপের) ; অভেদে অপি (অডেদ থাকা সত্তেও) ; 
রসেন কৃষ্দূপং উৎকৃষ্যতে (রসছারা শ্রীকৃষ্ণবীপ 
উৎকৃষটতা প্রাপ্ত হয়) ; এষা রসহ্ছিতিঃ (ইহাই রসের 
স্বভাব)। 
অনুবাদ-সিদ্ধান্ত অনুসারে নারায়ণ 
কৃষ্ণস্বরপে কোনো ভেদ নেই, তরু রসবিচারে 
শ্রীকৃষ্ণরূপহ শ্রেষ্ঠ_এটাই রসের স্বভাব বা ধর্ম। 
কৃষঃ-সঙ্গে পত্তিব্িতা-ধর্ম নহে নাশ। 
1 অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥ ১১০ 
| বিনোদিনী লক্ষ্মীর হল কৃষ্ণে অভিলাষ। 


ও 
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ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস॥ ১১১ 
প্রভু কহে দোষ নাহি, ইহা আমি জানি। 
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি॥ ১১২ 
তথাহি--শ্ৰীমভাগবতে ১০ স্বঞ্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬০ 
শ্লোকে গোপীং প্রতি উদ্ধৰবাব্যন্‌ 
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 
্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহনাাঃ। 
রাসোৎসবেহস্য ভুজদগুগৃহীতকষ্ঠ- 
লন্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজসুন্দরীণাম্। ৯ 
[জন ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টন পরিচ্ছেদের ১৭ 
ক্লোকে টব (পৃষ্ঠা ২৪১)] 
"_ লক্ষ্মী কেনে না পাইলা কি ইহার কারণ। 
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ॥ ৯১৩ 
তথাছি শ্রীমভ্াগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২৩ 


বমমপি তে সমাঃ সমদৃশোধক্ব্িসরোজসুধাঃ|॥ ১০ 
[তর ও অনুবাদ অধালীলায় অষ্টঘ পরিচ্ছেদের ৪৮ 


শ্লোকে ছট্টন্য (পৃষ্ঠা ২৫৩)] 

শ্রুতি পার, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ। 

ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ১১৪ 

আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অচ্ছির। 

ঈশ্বরের লীলা, কোটি সমুদ্রগ্তীর॥ ১১৫ 

তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজকর্ম। 

যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলা নর্ম॥ ১৯৬ 

প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ। 

স্বমাধুর্ঘে*' করে সদা সর্ব-আকর্মণ॥ ১১৭ 

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাহার চরণ। 

ও বমাধূর্যে_শ্রীকষের মানুর্যের বৈশিষ্টাই হল-_অন্যানা 
স্থাবর-জঙ্গদকে, এমনকি নিজেকে সর্বদা আকর্ষণ করেন। 
কিন্তু নারায়ণ প্রজগোদীদের চিন্তকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট 
বন্মতে পাযেল লা। 


ভারে ট্রিশ্বর” করি নাহি জানে ব্রজজন॥ ১১৮ 
কেহো তারে পুত্রজ্ঞানে উদৃখলে বান্ধে। 
কেহো তারে সখাজ্ঞানে জিনি! চড়ে কান্ধে ১১৯ 
ব্রজেন্্রন্দন তারে জানে ব্রজজন। 
এর্বর্যভন নাহি, নিজ সন্দ্ধমনন॥ ১২০ 
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন। 
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্্রন্দন॥ ১২১ 
তথাহি-শ্ৰীষষ্ভাগবতে (১০।৯।২১) 
মায়ং মুখাপো ভগবান্‌ দেছিনাং গোপিকাসূতঃ। 
জানিনাং চাক্ষডুতানাং বথা ভক্তিমতামিহ॥ ১১ 
[অন্ধ ও অনুবাদ মধালীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৪৯ 
শ্লোকে ডষ্টবা (পৃষ্ঠা ২৫৩)] 
শ্রুতিসব গোপীগণের অনুগত হঞা। 
ভ্রজেশ্বরীসূত ভজে গোপীভাব লঞ্চা॥ ১২২. 
ব্যহান্তরে" গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। 
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥ ১২৩ 
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী গ্রেয়সী তাহার। 
দেবী বাভনান্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ৷ ১২৪ 
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। 
গোপিকা-অনুগা হএঞা না কৈল ভজন॥ ১২৫ 
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। 
অতএব ‘নায়ং’ শ্লোক কহে বেদব্যাস॥ ১২৬ 
পূর্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান। 
শ্ৰীনারারণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্॥ ১২৭ 
সাহার ভজন সর্বোপরি কক্ষা হয়) 
শ্রীবৈষ্বভজন এই সর্বোপরি হয়॥ ১২৮ 
এই তার গর্ব প্রভু করিতে খণ্ডন। 
পরিহাস দ্বারে উঠায় এতেক বচন॥ ১২৯ 
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়। 
(খাজ্ধিনি- খেলায় জিতে। 
(গা্যা্তরে-কায়বুহে ; শ্রুতযভিমানিনী দেবীদেহ ছড়া 
অন্য এক গোপীদেহে। 
(সর্বোগরি কক্ষা হয় _ অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের 
ভজন অপেক্ষা উচ্চে অবস্ভিত। 


মধ্যলীলা (নবম পরিচ্ছেদ) 
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স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণের এই স্বভাব হয়। ১৩০ 
কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি_শ্রীনারায়ণ। 
অতএব লক্ষ্মী-আন্যের হরে তেহো মন ১৩১ 
তথাহি_ শ্রীমভাগবতে (১1৩২৮), 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃত ভগবান্‌স্বয়ম্‌। 
ইদ্ারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীনায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৩ 
শ্লোকে ব্য (পৃষ্ঠা ৩০)] 
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ'”। 
অতএব লক্ষীর কৃষ্ণে তৃক্কা অনুক্ষণ ।॥ ১৩২ 
তুমি যে পঢ়িলে শ্লোক সেইত প্রমাণ। 
সেই শ্লোকে জাইসে-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌॥ ১৩৩ 
২লহ্যাং ৩২ স্লোকঃ 
সিদ্ধান্তত্ৃভেদেংগি শ্রীশকৃব্ত্বরপয়োঠ। 
রসেনোৎকৃষাতে কৃষ্ণ্নপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১৩ 
[অন্য ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে 
উট (পৃষ্ঠা ২৬৩)] 
স্বয়ং ভগবত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন। 
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ ১৩৪ 
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে। 
গোপিকারে হাসা করিতে হয়ে নারায়ণ! ॥ ১৩৫ 
চতুৰ্ভুজ মুর্তি দেখায় গোপীগণ-আগে। 
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥ ১৩৬ 
তখাহি_লললিতমাধবে (৬১৪) 
সূর্যপত্লীং সুবর্ণাং প্রতি বিশাখাবাকাম্‌ 
গোগীদাং পতুগেন্দনন্দমজূমো ভাবসা কলং কৃতী 
বিজঞাতুং ক্ষমতে দুজহপদবীসঞারিণ; প্রক্রিয়াম্‌। 
আবিষূতিবৈফবীমগি তনুং তাম্মন্‌ ভুডৈ্জিকণুডি 
াঁসাংহন্ত চতুর্ডিরম্ুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ৷৷ ১৪ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলান সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৮ 


কাকুষ্ণের অপাধারাণ স্তণ_ লীলামাধুর্য, প্রেমমাধুর্ণ, 
পুমাধূর্য ও বূপমাধূর্ব_ এই চারটি শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। 


"হয়ে নারায়ণে--নারায়ণরূপ হন। 


শ্লোকে রা (পৃষ্ঠা ১৫৯)] 

এত কহি প্রভু তার গর্ব চূর্ণ করিয়া। 

তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া। ১৩৭ 

দুঃখ না মানিহ ভট্ট ! কৈল পরিহাস। 

শান্তর-সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষব-বিশ্বাস॥ ১৩৮ 

কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ। 

গোপী-লক্্মী ভেদ নাহি, হয় একরূপ॥ ১৩৯ 

গোগী দ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ। 

ঈশবরত্বে ভেদ মানিলে" হয় অপরাধ॥ ১৪০ 

একই ঈপ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ। 

একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ ৷ ১৪১ 

তথাহি--লঘুভাগবতামূতে গরাবন্থপ্রকরণে ১৪৭ 

শ্লোকে নারদগঞ্চরাত্রবচনম্‌। (৩1৮৬) 
মনণিৰ্য্থা বিভাগেন নীলগীতাদিডির্বূতঃ। 
করূপভেদনবাপ্নোতি খ্যানভেদাত্তথাচুতঃ ৷ ১৫ 
অন্বয়-যখা নণিঃ (যেন বৈদূ্যমণি) ; বিভাগেন 
(বিভাগভেদে) ; নীলগীতাদিভিঃ যুতঃ (নীল-গীতাদি 
নানা বর্ণে যুক্ত হয়) ; তথা অচ্যুতঃ (তেমনই শ্ৰীকৃষ্ণ) ; 
ধ্যানভেদাৎ (ধ্যানভেদে) ; ক্পভেদং অবাপ্রোতি 
(রূপভেদ প্রাপ্ত হন)। 
অনুবাদ_বৈদূৰ্শমণি যেঘন নীল-হলুদ ইত্যাদি 

নানা রঙে নানা রূপ ধারণ করে, তেমনই অ্যুত- 
শ্রীকৃষ্ণ যে যেমন ধ্যান করেন, তার কাছে তেমণ রাপ 
ধারণ করেন। 

ভট্ট কহে কীহা মুঞি জীব পামর। 

কাহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ ১৪২ 

অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি। 

তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥ ১৪৩ 

মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ। 

উর কৃপায় পাইল তোমার চরণদর্শন॥ ১৪৪ 

কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা। 

যার রূপ-গুণৈশ্বর্যের কেহো না পায় শীমা॥ ১৪৫ 


ওশথরহে ভেদ মানিলে ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশে 
স্বরূপতঃ কোনো ভেদ আছে বলে মনে করলে অপরাধ হয়। 
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এৰে নে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্বোপরি। 
কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি॥ ১৪৬ 
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে। 
কৃপা করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ১৪৭ 
চাতুরসাসা পূর্ণ হৈল ভষ্টের আজ্ঞা লঞা। 
দক্ষিণে চলিলা প্রভু শ্রীর্গ দেখিয়া ১৪৮ 
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট_-না যায় ভবনে। 
তারে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে॥ ১৪৯ 
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন। 
এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশটীনন্দন॥ ১৫০ 
খষভ-পর্বত চলি আইলা গৌরহরি। 
নারায়ণ দেখি তাহা স্ততি-নতি করি॥ ১৫১ 
পরমানন্দপুরী তাহা রহে চতুর্মাস। 
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুনীগৌসাঞি পাশ৷ ১৫২. 
পুরীগৌসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন। 
প্রেমে পুরীণৌসাঞি তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৫৩ 
তিন দিন প্রেমে দৌহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে। 
সেই বিগ্র ঘরে দৌহে রহে এক সঙ্গে | ১৫৪ 
পূরীর্গেসাঞি কহে আমি যাব পুরুষোত্তমে। 
পুরুষোভম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ৷ ১৫৫ 
প্রভু কহে তুমি পুন আসিহ নীলাচলে। 
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অন্তকালে।৷ ১৫৬ 
“তোমার নিকট রছি+ ছেন বাঞ্ছা হয়। 
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ।। ১৫৭ 
এত বলি তার ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা। 
দক্ষিণ চল্গিলা প্রভু হরবিত হঞ্জা॥ ১৫৮ 
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে। 
মহাপ্রভু চলি চলি জাইলা শ্ত্রীশেলে॥ ১৫৯ 
শিবনুর্ণা রহে ওাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে। 
মহাপ্রভু দেখি দৌহার হইল উল্লাসে॥ ১৬০ 
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ। 
নিভৃতে বসি গুপ্ত কথা কহে দুইজন॥ ১৬১ 
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইন্টগোষ্ঠী। 
তার আজা লঞা আইলা পুরীকামকোষ্ঠী॥ ৯৬২. 
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে। 


ভাহা দেখা হৈল এক ব্ৰাহ্মণ সহিতে॥ ৯৬৩ 
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রপ। 
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥ ৯৬৪ 
কৃতমালায় স্গান করি আইলা ভার ঘরে। 
ভিক্ষা কি দিবেক ? বিপ্ৰ পাক নাহি করে॥ ১৬৫ 
মহাপ্রভু কহে তীরে শুন মহাশয়। 
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয়॥ ১৬৬ 
বিপ্র কহে প্রত ! মোর অরণ্যে বসতি। 
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥ ১৬৭ 
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ 
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥ ১৬৮ 
ভার উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা। 
আন্তে-বান্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥ ১৬৯ 
প্রভু ভিক্ষা কৈল- দিন তৃতীয় প্রহরে। 
নির্বিঃগ সেই বিপ্র উপবাস করে॥ ১৭০ 
প্রভু কহে_বিপ্র ! কাছে কর উপবাস। 
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ॥ ১৭১ 
বিপ্ৰ কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন 
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়ি জীবন॥ ১৭২ 
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী। 
রাক্ষসে' স্পর্শিল তারে ইহা কর্ণে শুনি।। ৯৭৩ 
এ শরীর ধরিবারে কভু না জু়ায়। 
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥ ১৭৪ 
প্রভ় কহে _এ ভাবনা না করিহ আর। 
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার ॥ ১৭৫ 
ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্তি। 
গ্রাকৃত-ইন্রিয়ে ঠারে দেখিতে নাহি শক্তি॥ ১৭৬ 
ম্পর্শিবার কার্য আছুক না পায় দর্শন। 


সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥ ১৭৭ 


(কোবিৱক্ত_ সংসার-আসন্তি শৃনা। 
‘শানির্িব্ন_ থিয় ; দুঃখিত। 
(গোবাক্ষসে-রাবণে। 


কৃতি মায়া--মায়া নিৰ্মিত আকৃতি ; মায়াসীতা ৷ 
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রাবণ আসিতে লীতা অন্তর্যান কৈল। 
রাৰপের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥ ১৭৮ 
“প্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর?। 
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥ ১৭৯ 
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে। 
পুনরণি কুভাবনা না করিহ মনে॥ ১৮০ 
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস। 
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ॥ ১৮১ 
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন। 
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্বেশন।॥ ১৮২ 
দুর্বেশনে রঘুনাথে করি দরশন। 
মহেন্্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন॥ ১৮৩ 
সেতু-বন্ধে আলি কৈল ধনুতীর্থে স্বান। 
রামেশ্বর দেখি ভীহা করিলা বিশ্রাম।| ১৮৪ 
বিপ্রসভায় শুনে উহা কৃর্মপুরাণ। 
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান॥ ১৮৫ 
মায়াসীতা নিল রাবণ’ শুনিল ব্যাখ্যানে। 
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥ ১৮৬ 
পত্তিতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী। 
জগতের মাতা সীতা শ্লীরামগৃহিণী॥ ১৮৭ 
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ। 
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা পীভা আবরণ ৷৷ ১৮৮ 
সীতা লঞ্চা রাখিলেন পার্কতীর স্থানে। 
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥ ১৮৯ 
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল। 
অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥ ১৯০ 
তবে মায়া-সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্থান। 
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান॥ ১৯১ 
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন। 
রামদাস বিপ্রের কথা হৈল স্মরণ| ১৯২ 
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল। 
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥ ১৯৩ 
নৃতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল। 
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল ১৯৪ 
পত্র লঞা পুন দক্ষিণ মথুরা আইলা। 


রামদাল বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥ ১৯৫ 
তথাহি-কৃর্মপুরাণে 

সীতয়ারাধিতো বজ্ছিষ্ছায়াসীতামজীজনং। 

তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্িগুরং গতা॥ ১৬ 

পরীক্মাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা। 

বহ্ছিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥ ১৭ 

অন্বয় -সীতয়া আরাধিতঃ (সীতা-কর্তৃক প্রার্থিত 

হুইয়া) ; বহিঃ (অগ্নি) ; ছায়াসীতাং অজীজনৎ 
(মায়াসীতা উৎপন্ন করিয়াছিলেন) ; দশ্্রীবঃ (দশানন 
রাবণ) ; তাং আহার (তাহাকে _মায়াসীতাকে হরণ 
করিয়াছিল) ; সীতা নহিপুরং গতা (পীতাদেৰী অগ্নি- 
দেবের পুরীতে গমন করিয়াছিলেন) ; পরীক্ষা- 
সময়ে (অগ্নিপরীক্ষাকালে) ; সা ছায়াসীতা (সেই 
মায়াসীতা) ; বন্ধিং বিবেশ (অগ্নিতে প্রবেশ করেন) ; 
বহ্ছিঃ স্বপুরাৎ (অগ্নিদেব নিজ পুরী হইতে) ; সীতাং 
মানীয় (স্বয়ংরূপা সীতাদেবীকে আনিয়া) : উদনীনয়ৎ 
[ীরানচদ্রকে দান করেন)। 
মাঘাসীতার সৃষ্টি করলেন ; এই ঘায়াসীতাকেই রাবণ 
হরণ করেছিল ; আর প্রকৃত সীতা অগ্নিদেবের পুরীতে 
গমন করেন। অগ্নিপরীক্ষাক্যলে নায়াসীতাই অগ্নিতে 
প্রবেশ করেন এবং অগ্নিদেব নিজ পুরী থেকে প্রকৃত 
সীতাকে এনে শ্রীরামচন্দ্রকে দান করেন। 

পত্র পাঞ্চা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন। 

প্রভুর চরণ ধরি করয়ে জরন্দন॥ ১৯৬ 

বিপ্ৰ কহে, তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন। 

সম্াসীর বেশে মোরে দিলে দরশন। ১৯৭ 

মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলা নিস্তার। 

আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ ৯৯৮ 

মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষানা দিল সেই দিনে। 

মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে॥ ১৯৯ 

এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল। 

উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥ ২০০ 

সেই রাত্রি তাহা রহি ভারে কৃপা করি। 

পাণ্ডাদেশে তাশ্রপণী আইল গৌরহরি॥ ২০১ 
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তশ্রপর্ণী স্নান করি তাত্রপর্ণী-তীরে। 
নয়-ত্রিপদী দেখি বুলে কুভুহলে॥ ২০২ 
চি্ড়তালা-তীর্থে দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। 
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।॥ ২০৩ 
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিকুমূতি। 
পালাগড়ি-তীর্ঘে আসি দেখি লীতাপতি॥ ২০৪ 
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরাম-লক্মণ। 
শ্রীবৈকুষ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন। ২০৫ 
মলর-পর্বতে কৈল অগন্তা-বন্দন। 
কন্যাকুমানী তাহা কৈল দরশন।॥ ২০৬ 
'আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি। 
মল্লার-দেশেতে আইলা যাহা ভট্টমারি ॥ ২০৭ 
তমাল-কার্তিক দেখি আইলা বাতাপাণি। 
রঘুনাথ দেখি তাহা বঞ্চিলা রজনী। ২০৮ 
গোঁসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ। 
ভট্টনারি সহ তার হইল দরশন। ২০৯ 
্্ীধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল। 
আার্য-সরল-বিপ্রের বুদ্ধি নাশ কৈল॥ ২১০ 
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে। 
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥ ২৯৯ 
আসিয়া কহেন সব অট্টমারিগণে। 
আমার ত্রান্দণ তুমি রাখ কি কারণে॥ ২১২. 
তুমিহ সন্যাসী দেখ আমিহ সম্যাসী। 
আমায় দুঃখ দেহ তুমি ন্যায় লাহি বাসি॥ ২১৩ 
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লএঞা। 
'আরিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা ৷ ২১৪ 
তার অন্্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে। 
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥ ২১৫ 
ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ভ্রন্দন। 
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥ ২১৬ 
সেই দিনে চলি আইলা পয়ম্দিনী-তীরে। 
স্মান করি গেলা আদি-কেশব মন্দিরে।। ২১৭ 
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা। 
(*)ভট্ুমারি-বাসাচারী-সম্যাসীবিশেয অর্থাৎ ভগ 
লঙ্্াসী। 


নতি স্তুতি মৃতাগীত বহুত করিলা॥ ২১৮ 
প্রেম দেখি লোকের হৈল মহাচমৎকার। 
সর্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার" ২১৯ 
মহাভক্তগণ সহ তাহা গোষ্ঠী হৈল। 
্ৰহ্মসংহিতাধ্যায় ভ্রাহাই পাইল॥ ২২০ 
পুঁথি পাঞা প্রভুর আানন্দ অপার। 
কম্প অশ্রু হেদ স্তন্ত পুলক বিকার॥ ২২১ 
সিদ্ধান্তশান্ত্র নাহি ব্ৰহ্মসংহিতার সমান। 
গোৰিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥ ২২২ 
অক্প-অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। 
সকল বৈফ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতি সার॥ ২২৩ 
বহু যড়ে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া। 
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞ্া॥ ২২৪ 
দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশন। 
আনন্দে দেখিতে আইল শ্রীজনার্দন॥ ২২৫ 
দিন দুই সাহা করি কীর্ডন-নর্তন। 
পয়োধটী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ।। ২২৬ 
সিংহারি-মঠ আইলা শশ্করাচার্য-ানে। 
মত্সতীর্ঘ দেখি কৈল তুঙভদ্রায় ন্নানে॥ ২২৭ 
মধ্বাচা্থ-স্থানে আইলা খাঁহা তত্্বাদী"। 
উড্ুপ-কৃষণ দেখি তাহা হইলা গ্রেমোন্মাদী॥ ২২৮ 
নরক গোগাল-কৃষ্ণ পরমমোহনে। 
মধ্বাচরয স্বপ্ন দিয়া আইলা তার স্থানে॥ ২২৯ 
গোপীচন্দন ভিতর আছিল| ডিঙ্গাতে। 
মধ্বাচাৰ্য সেই বৃষ্ণ পাইলা কোন নতে॥" ২৩০ 
খেপ্রভুর পরম সংকার -প্ভুর প্রতি শ্রদ্ধাতক্তি প্রদ্শন। 
(গাতত্বদী _ হ্ৰীমধ্বচাৰ্যের সম্প্রদায়ডু্ত ভভগণকে 
তরবাদি বলা হয়। এরা দ্বৈতবদী, শদ্ধরাচার্যের অদ্বৈতবাদের 
ঘোরতর বিরোদী। 
খিকথিত আছে _ কোনো এক বণিক দ্বারকা থেকে 
নৌকা করে গোগীচদ্দন আনছিলেন ; নৌকা মধবাচার্যের 
শ্ৰীপাটের কাছে এলে হঠাৎ জলে ডুবে যায়। নৌকায় গোগী- 
চন্দনের সঙ্গে নাডুগোপালের মূর্ভিও ছিলেন। তিনি 
মধ্বাচার্যকে স্বপ্টাদেশ দিলেন _ জলের ভিতর থেকে তাকে 
উদ্ধার করতে। মধ্বাচার্য গ্রোপালকে উদ্ধার করে তার সেবা 
প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
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মধবাচার্দ আনি ভারে করিল স্থাপন। 
অন্যাপি তার সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥ ২৩১ 
কৃষ্ণমূৰ্তি দেখি প্রভু মহাসুখ গাইল। 
শ্রেমাবেশে বছক্ষণ নৃত্যগীত কৈল॥ ২৩২ 
তন্তববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদী জানে। 
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সস্তাষণে। ২৩৩ 
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার। 
বৈষ্ণবন্তানেতে বহু করিল সংকার॥ ২৩৪ 
ডাঁ-সভভার অন্তরে গর্ব জানি গৌরচন্দ্র। 
তা-সভা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ ২৩৫ 
তত্ৰাদী আচাৰ্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ। 
তীরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥ ২৩৬ 
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে। 
সাধা-সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥ ২৩৭ 
াচর্য কহে _বরণশ্রম-ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। 
এই হয় কৃষ্ণভের শ্রেষ্ঠ লাধন।। ২৩৮ 
পঞ্চৰিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। 
সাধাশ্রেষ্ঠ হয় এই শান্তর নিরূপণ॥ ২৩৯ 
প্রভু কহে-_শান্ত্রে কছে 'শ্বণ-কীর্ভন। 
কৃষঃপ্রেম-সেবাফলের শরম সাধন’ ॥ ২৪০ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে ৭ ঘা ৫ অধ্যায় 
২৩1২৪ শ্লোকঃ 
শ্রবণ কীর্ঠনং বিষ্যোঃ স্মরণং পাদসেবনমৃ্‌। 
অর্চনং বন্দনং দাসাং সখ্যনাত্বনিবেদনম্‌।। ১৮ 
ইতি পুংসার্সিতা বিষ্ণো ভক্তিশ্চেযবলক্ষণা। 
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্মা ত্রানোহবীতমুভ্মম্॥। ১৯ 
অন্তয়-বিকোঃ (ঘরীবিষ্ণুর) : শ্রবপঃ কীর্তলং 
স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাসাং সখাং 
আয্মনিবেদলং (নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, 
অর্চন বা পৃভা, বন্দন, দাস্য, সখা ও আত্মনিবেদন) ; 
ইতি নবলক্ষপা ভক্তিঃ (এই নবলক্ষণা_নববিধা 
ভক্তি) ; ভগবতি বিক্টৌ (ভগবান বিষ্ণুতে) ; অদ্ধা 
অর্পিতা (সাক্ষাৎভাবে অর্পণ করিয়া); চেৎ পুংসা 
ক্রিয়েত (যদি কোনো ব্যক্তি অনুষ্ঠান করেন) ; তৎ 
উত্তমম্‌ অধীতং মন্যে (তাহাকে উত্তম অধ্যয়ন মনে 


করি)। 
অনুবাদ--শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, 
গাদসেবন, অন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন- 
এই নবৰিধা ভক্তি ভগবান বিষ্ণুতে সাক্ষাৎভাবে অর্পণ 
তাকেই আমি উত্তম অধ্যয়ন বলে মনে করি। 
শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। 
সেই পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থ সীমা॥ ২৪১ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১১২1৪০) 
এৰংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্্যা 
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চেঃ। 
হসতাথো রোদিতি রৌতি গায়- 
হুন্মাদৰমৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ২০ 
[জন্বয ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৪ 
শ্লোকে দ্রষ্টবা (পৃষ্ঠা ১০১)] 
কর্মভাগ কর্মনিন্দা_ সর্ষশান্ত্ে কহে। 
কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্ৰেমভক্তি কভু নহে॥ ২৪২. 
তথাহি- শ্্ীমভাগবতে (১১।১১।৩২) উদ্ধরং 
্রতি শ্রীকষণবাক্াম্‌ 
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্‌ 
ময়দিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধর্মান্‌ সংতযজ্য যঃ সর্বান্‌ 
ং ভজেৎ সচসত্তমঃ॥ ২১ 
[অথ ও অনুবাদ মধ্যলীজায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৬ 
শ্লোকে ভব (পৃষ্ঠা ২৩৭)] 
তথাহি__শ্্ীমদ্তগবদ্তীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ 
লোকে অর্জুন প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্‌ 
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভো মোক্ষরিব্যামি মা শুচঃ | ২২ 
[অন্য ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৭ 
শ্লোকে দ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৩৭)] 
শ্্রীভাগবতে ১১ স্ব্ধে ২০ অং ৯ ল্লোকে উদ্ধবং 
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাকাম্‌ 
তাবৎ কর্মাণি কুবীত ন নির্বিদোত ঘাবতা। 
মৎকথাশ্রবণাদো বাশ্রন্ধা যাবন্ন জায়তে ৷ ২৩ 
অ্বয়_যাবতা (যে পর্যন্ত) ; ন নির্বিদোত (নির্বেদ 
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অৱস্থা না জন্মে) বা যাবৎ মৎকথা শ্রবপাদৌ (অথবা 
যে পর্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে) ; শ্রদ্ধা ন জায়তে 
(শ্রদ্ধা না জন্মে) ; তাবৎ কর্মাণি কৃবীতি (সে পর্যন্ত কর্ম 
অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করিবে)। 
অনুবাদ_শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন_যে পর্যন্ত 

নির্বেদ অবস্থা না জন্মে, কিংবা যে পর্যন্ত আমার কথা 
(কৃষ্ণকথা) শুনতে বা কীর্তন করতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে 
পর্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করবে। 

পঞ্চবিধ যুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। 

ফন্গু[* করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥ ২৪৩ 

তথাহি- শ্রীমাগবতে (৩।২৯1১৩) 


সালোকাসার্টিসারূপাসামীপ্যৈকত্রমপ্যুত। 

দীয়মানং ন গৃ্ন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ৷৷ ২৪ 

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৬ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্টা ৭০)] 

শ্রীমভাগবতে (৫1১৪1৪৪) শ্লোকে পরীক্ষিতৎ 


অন্বয়_যঃ নৃপঃ (যে রাজা মহারাজ ভরত) ; 
দৃস্তাজান্‌ (দম্তজা) ; ক্ষিতিসূতহজনাৰ্থদারান্‌ (পৃথিবী 
বা পৃথিবীর রাজত্ব, স্্ী-পুত্র, আত্মীয়ন্বজনাদি) ; 
সুরবরৈঃ প্রার্থযাং (এবং সুরশ্েষ্ঠগণ কর্তৃক প্রার্থনীয়া) ; 
ষদয়াবলোকান্‌ (সদয়দৃষ্টিযুক্তা) ; শ্লিযং ন এরচ্ছৎ 
(দক্মীকেও ইচ্ছা করেন নাই) ; তং (তাহা--মহারাজ 
তরতের এইরূপ আচরণ) ; উচিতং (উচিত কার্যই 
হইয়াছে ; যেহেতু) ; মধুদ্বিট্‌ সেৰানুরক্ত মনসাং 
(মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরক্তচিত্ত) ; মহতাং 
(মহাপুরুষগণের নিকটে) ; অভবঃ অপি ফল্গুঃ 
(মোক্ষও তুচ্ছ) । 


অনুবাদ_ লোকের পক্ষে সাধারণত যা ত্যাগ করা 


কঠিন এরকম পৃথিবীর রাজন, স্্ী-পু্। আত্ীয়- 
শিফন তৃচ্ছে। 


স্বজনাদি এবং দেবতাশ্রেষ্ঠগণেরও প্রার্থনীয় যে লক্ষ্মী, 
লেই লক্ষ্মীকেও ভরত মহারাজ চানানি _তা তার যতো 
(লোকের পক্ষে উচিত কাজই হয়েছে ; কারণ যে সমস্ত 
মহাপুরুষের মন মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত, তদের 
কাছে মোক্ষও তুচ্ছ। 
শ্রীমত্তাগবতে (৬1১৭।২৮) শ্লোকঃ 
ুর্গাং প্রতি শিববাকাম্‌ 
নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। 
স্বৰ্গাপবর্গনরকেদ্বপি তুলার্ঘদর্শিনঃ॥ ২৬ 
অন্বয় __নারায়ণপরাঃ সর্বে (নারায়ণের ভক্ত 
সকল); কুতশ্চন ন বিভ্যতি ( কোথাও হইতে তয় গান 
না) $ [ঘতঃ] (যেহেতু) ; [তে] (তাহারা) ; 
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষু (স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে) ; 
তুলার্থদর্শিনঃ (তুল্য প্রয়োজন দর্শন করেন)। 
অনুবাদ_ শ্রীনারায়ণের ভক্তগণ কোনো কিছু 
থেকেই ভয় পান না ; যেহেতু, তারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরক 
সব বস্তুকেই সমান চোখে দেখেন। 
কর্ম মুক্তি দুই বস্তু তাজে ভক্তগণ। 
সেই দুই ছাপ তুমি সাধ্য-সাধন॥ ২৪৪ 
এই ত বৈষ্চবের নহে সাধ্য-সাধন। 
সন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন॥॥ ২৪৫ 
শুনি তন্বাচার্য হইল অন্তরে লজ্জিত। 
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিল্মিত॥ ২৪৬ 
আচাৰ্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়। 
সর্ধশান্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥ ২৪৭ 
তথাপি মধবাচার্য যে করিয়াছে নির্বন্ধ। 
সেই আঢরিয়ে সবে সম্ত্রদায়-সন্বন্ধ।| ২৪৮ 
প্রভু কহে_কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন। 
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন।। ২৪৯ 
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়। 
সতা বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় ২৫০ 


জ্ঞানী ও কর্মীদের মতে তোমরা তক্তিইন আচরণ 
করলেও একটি বিষয় তোমাদের প্রশংসার, সেটি হল _ 
ঈশ্বরের শ্রীবি্হকে তোমরা মাযিক বলে মনে কর না - 
সঙ্চিদান্দ বলেই মনে কর। 


মবধাদীলা (নবম পরিচ্ছেদ) 


El 


এই মত তীর ঘরে গর্ব চূর্ণ করি। 
ফন্কুতীর্ঘে তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥ ২৫১ 
ত্রিতকূপ বিশালার করি দরশন। 
পঞ্চাক্সরা-তীর্ঘ আইলা শচীর নন্দন॥ ২৫২ 
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দৈপায়নী। 
শূৰ্ণারক-তীর্খে আইলা ন্যাসি-শিরোমণি॥ ২৫৩ 
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী। 
লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরা-ভগবতী| ২৫৪ 
তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র। 
বিঠঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ॥ ২৫৫ 
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্তন-কীর্তন। 
প্রভুর প্রেম দেখি সভার চমৎকার মন ২৫৬ 
ভাহা এক বিপ্র তারে নিমন্ত্রণ কৈল। 
ভিক্ষা করি তাহা এক শুভবার্তা পাইল ॥ ২৫৭ 
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম। 
সেই গ্রামে বিশ্র-গৃহে করেন বিশ্রাম॥ ২৫৮ 
শুনিয়া চলিলা প্রভু ঠীরে দেখিবারে। 
বিপ্র-গৃহে বসি আছেন দেখিল তাহারে ॥ ২৫৯ 
প্রেমাবেশে করে তারে দণ্ড-পরণাম। 
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম।। ২৬০ 
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্ৰীরঙ্গপুরীর নন। 
ষউঠ উঠ শ্রীপাদ £ বলি বলিল ৰচন।৷ ২৬১ 
শ্রীপাদ ! ধরহ আমার গৌঁসাঞরি সম্বন্ধ। 
ভাহা বিনু অন্যত্র নাহি এই গ্রেমার গন্ধ ॥ ২৬২ 


শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরসগুরী। 
পূর্বে আসিয়াছিলা নদীয়া-নগরী॥ ২৬৭ 
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল। 
অপূর্ব মোচার ঘণ্ট ভাহা যে খাইল॥ ২৬৮ 
জগন্নাথের ক্রাক্মণী মহাপভিব্রতা। 
বাৎসল্যে হয়েন ঠেঁহো যেন জগন্মাতা॥ ২৬৯ 
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ব্রিভুবনে। 
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্মাদী-ভোজনে॥ ২৭০ 
ভার এক পুত্র যোগ্য করিয়া সম্যাস। 
শঙ্করারণ্য নাম ভার অল্নৰয়স॥ ২৭৯ 
এই তীৰ্থে শন্তরারণ্যের সিদ্ধিপ্াপ্তি” হৈল। 
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥ ২৭২. 
প্রভু কহে পূৰ্বাশ্ৰমে তেঁহো মোর ভ্রাতা। 
জগন্লাথমিশ্র মোর পূর্বাশ্রমে পিতা॥ ২৭৩ 
এই মত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি। 
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরলপুরী॥ ২৭৪ 
দিন-চারি প্রভুকে তাহা রাখিল ব্রাহ্মণ । 
ভীমরথী স্নান করে বিঠঠল দর্শন ॥ ২৭৫ 
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেগ্বা-তীরে। 
নানা তীর্থ দেখি ডাহা দেবতামন্দিরে॥ ২৭৬ 
ভ্রাগাণ সমাজ সব বৈষ্ণন চরিত। 
বৈষ্ণৰ সকল পঢ়ে কৃষ্ণক্ণামৃত!")॥ ২৭৭ 
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল। 
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥ ২৭৮ 


এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন। কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভবনে। 
গলাগলি করি দৌহে করেন ক্রন্দন ॥ ২৬৩ যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষপ্রেম-জানে॥ ২৭৯ 
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দৌহার ধৈর্য হেল। সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি। 
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল॥ ২৬৪ সে জানে ঘে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥ ২৮০ 
দুই জনে কৃষ্ণ-কথা কহে রাত্রি-দিনে। ্রদ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা। 
এইমত গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে॥ ২৬৫ মহারতবপ্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞ্া॥ ২৮১ 
কৌতুকে পুরী তারে পুছিল জন্মস্থান। তাগী-স্সান করি আইলা মাহিম্মতীপুরে। 
গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ নাম॥ ২৬৬ | নানা ভীর্থ দেখে ভীহা নর্মদার তীরে ॥ ২৮২ 
হনাসি-শিরোগণি -- সম্যাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ |  ণিিদ্বিপ্রাপ্তি-দেহতাগ। 


হহপ্রভ়। 


(রত ্রীবিবদদন ঠাকুর প্রণীত গরস্থ। 
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ধনুতীৰ্থ দেখি কৈলা নিৰ্বিক্ধ্যাতে স্মানে। 
খাষ্যমূক-পৰ্বতে আইলা দণ্ডক-অরণ্যে ৷ ২৮৩ 
সপ্ত তালবৃক্ষ তাহা কানন ভিত্তর। 
অতিবৃদ্ধ ভতিষ্থল অতি-উচ্চতর॥ ২৮৪ 
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল। 
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥ ২৮৫ 
শূৃনাস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার। 
লোকে কহে এ সন্যাসী রাম-অবভার॥ ২৮৬ 
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুষ্ঠধাম। 
এছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম॥ ২৮৭ 
প্রভু আসি কৈল পল্পা-সরোবরে স্নান। 
পঞ্চবটী আসি তাহা করিলা বিশ্রাম॥ ২৮৮ 
নাসিকে ত্রাম্বক দেখি গেলা ত্ৰহ্মগিরি। 
কুশাবর্তে আইলা খাঁহা জন্মিলা গোদাবরী॥ ২৮৯ 
সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর। 
গুনরণি আহিলা প্র বিদ্যানগর॥ ২৯০ 
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন। 
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥ ২৯১ 
+ দণ্ডৰৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া। 
আলিঙ্গন কৈল প্ৰভু তারে উঠাইয়া ॥ ২.৯২ 
দুইজন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন। 
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুজনার মন ॥ ২৯৩ 
কথোক্ষণে দুইজন সুষ্ির হইয়া। 
নানা ই্ট-গোষ্ঠী করে একত্রে বলিয়া ॥ ২৯৪ 
তীর্ণযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা। 
কর্ণামৃত ত্ৰহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥ ২৯৫ 
প্রভু কহে--তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে। 
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥ ২৯৬ 
রায়ের আনন্দ হৈল পুন্তক পাইয়া। 
প্রভু সহ আস্বাদিয়া রাখিল লিখিয়া । ২৯৭ 
‘গোসাঞি আইলা’ গ্রামে হৈল কোলাহল। 
গোসাঞি দেখিতে লোক আইল সকল।॥ ২৯৮ 
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে। 
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে। ২৯৯ 


রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন। 
দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥ ৩০০ 
দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি-দিনে। 
পরম আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে॥ ৩০১ 
রামানন্দ কহে গৌসাঞি! তোমার আজ্ঞা পাএা। 
রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিঞ্া॥ ৩০২ 
রাজা মোরে আছ দিলা নীলাচল যাইতে। 
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে ॥ ৩০৩ 
প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন। 
তোমা লইয়া নীলাচলে করিব গমন॥ ৩০৪ 
রায় কহে প্রভু ! আগে চল নীলাচল। 
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য-কোলাহল।॥ ৩০৫ 
দিন-দশে হাঁ সব করি সমাধান। 
তোমার পাহে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥ ৩০৬ 
তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে অজ্ঞ দিয়া। 
নীলাচল চলিলা প্রস্তু আনন্দিত হৈয়া। ৩০৭ 
যেই পথে পূর্বে প্রভু করিলা গমন। 
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈফ্যবগণ ৷ ৩০৮ 
হা যায় উঠে লোক হরিধবনি করি। 
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি।॥ ৩০৯ 
আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা। 
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইলা॥ ৩১০ 
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। 
সউঠিদ্না চলিলা প্রেমে থেহ'ক নাহি পায়৷ ৩১১ 
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ। 
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ॥ ৩১২ 
গোপীনাথাচার্য চলে আনন্দিত হএয়। 
প্রভুরে মিলিলা সতে পথে লাগ পাঞ্া॥ ৩১৩ 
প্রভু প্রেমাবেশে সভা কৈল আলিঙ্গন। 
প্রেমাৰেশে সডে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥ ৩১৪ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য আনন্দে চলিলা। 
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ৩১৫ 
সার্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে। 


আিঘেহ_ছ্িরতা; হৈর্ঘ। 
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প্রভু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩১৬ 
প্রেমাবেশে সার্বভৌম করেন ব্রন্দনে। 
সভা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশবর-দর্শনে)॥ ৩১৭ 
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল। 
কল্প স্বেদ পুলকাশ্র শরীর ভালিল॥ ৩১৮ 
বছ নৃত্য কৈল প্রস্থ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। 
পাণ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ মালা লৈয়া॥ ৩১৯ 
মালা-প্রসাদ পাইয়া প্রন সুছির হৈলা। 
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥ ৩২০ 
কাশীমিএর আসি পড়িলা প্রভুর চরণে। 
মান্য করি প্রভু ভারে কৈল আলিঙ্গনে॥ ৩২১ 
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা। 
প্রভু লঞা সার্বভৌম নিজ ঘরে গেলা ॥ ৩২২ 
“মোর ঘরে ভিক্ষা” বলি নিমন্ত্রণ কৈলা। 
দিব্যদিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা॥ ৩২৩ 
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লৈয়া। 
সার্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া॥ ৩২৪ 
ভিক্ষা করাইয়া তারে করাইল শয়ন। 
আপনে সার্বভৌম করে পাদ-সন্ধাহন॥ ৩২৫ 
প্রভু ভারে পাঠাইলা ভোজন করিতে। 


সেই রাত্রি টার ঘরে রহিলা ভার শ্রীতে॥ ৩২৬ 


সার্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ। 
তীরযাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ।॥ ৩২৭ 
প্রভু কহে_এত তীর্থ কৈল পর্যটন। 
তোমা সম বৈধব না দেখিল একজন।॥ ৩২৮ 
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল। 
ভট্ট) কহে এই লাগি মিলিতে কহিল ৩২৯ 
তীর্ঘযাত্রা কথা এই হৈল সমাপন। 
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন॥ ৩৩০ 
অনন্ত চৈতন্য-কথা কহিতে না জানি। 
লোভে লঙ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥ ৩৩১ 
প্রভুর ভীর্ঘযাত্রা কথা শুনে যেইজন। 
চৈতনাচরণে পায় গাড় প্রেম্ধন॥ ৩৩২ 
চৈতনাচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি। 
মাহসর্য ছাড়িয়া মুখে বোল ‘হরি হরি? | ৩৩৩ 
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম। 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশান্ত্র এই কহে নর্ম॥ ৩৩৪ 
চৈতনাচন্দ্রের লীলা অগাধ গন্তীর। 
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি ভীর॥ ৩৩৫ 
চৈতনাচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেইজন। 
যতেক বিচারে তত গায় প্রেমধন। ৩৩৬ 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ। 


চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ৩৩৭ 


(গমাতসৰ্য_-পরন্রীকাতরতা। 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতানৃতে নয্যবঞ্ডে দক্ষিণদেশ-তীখর্ল্রমণং নাম নবমঃ পারিচ্ছেদঃ। 


না 
বিচ্ছেদাবগ্রহন্রান-ভভ্তশস্যান্যজীবয় || ১ 


অন্বয়বযঃ (যিনি) ; 


শ্রীগৌরা্গরূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি)। 


অনুবাদ_খিনি নিজ বিচ্ছেদরূপ অনানৃষ্টিতে 
শুষ্বপ্রায় ভক্তরূপ শস্যসকলকে, নিজের দর্শনরূপ 
জলন্বারা পরিপুষ্ট করেছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ 


মেঘকে আমি বন্দনা করি। 


প্রভাগরুঞ্র ' রাজা তবে বোলাইলা সার্বভৌমে।॥ ২ 
বসিতে আসন দিলা করি নমন্তারে। 
মহাপ্রভুর বার্তা ত্ববে পুছিল হারে ॥ ৩ 
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়। 
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময়॥ ৪ 
তোমারে বহুকৃপা কৈলা কহে সর্বজন। 
কৃপা করি করাহ মোরে তাহার দর্শন॥ ৫ 
ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সতা হয়। 
তাহার দর্শন ভোমার ঘটন না হয়॥ ৬ 
বিরক্ত সম্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জনে 
স্বপ্রেহ না করে তেঁহো রাজ-দরশনে। ৭ 
তথাপি কোনপ্রকারে তোমা করাইতাম দর্শন। 
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন। ৮ 
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা। 
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥ ৯ 
তীর্থ পৰিত্ৰ করিতে করেন তীর্থভ্রমণ। 


(প্রতাপ রা_উড়িহা স্াযীন নরপতি ; পুরীধাম এঁর 


রাজোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। 


বিচ্ছেদাবগ্রহল্লান- 
ভক্তশস্যানি (আপনার বিচ্ছেদরাপ অনাবৃষ্টিতে 
শুবপ্রায় ভক্তরূপ শপাসকলকে) ; স্বস্য দর্শনামৃতৈঃ 
(নিজের দর্শনরূপ জলঘ্ধারা) ; অজীবয়ৎ (পরিপুষ্ট 
করিয়াছিলেন) ; তং গৌরজলদং বন্দে (সেই 
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সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন। ১০ 
তথাহি_্রীমভাগবতে ১।১৩।১০ 
তবদ্ধিধা ভাগবতান্তীীভূতাঃ স্বয়ং বিভো। 
ভীর্ীকুর্বতি ভীর্থানি স্ানতঃছেন গদাডৃতা॥ ২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৩১ 
শ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ১৭)] 

বৈঝবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল। 
ভেহো জীব নহে_ হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ ১১ 
রাজা কহে তীরে ভুমি খাইতে কেন দিলে। 
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে॥ ১২. 
ভট্টাচার্য কহে তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেহো_নহে পরতন্্")॥ ১৩ 
তথাপি রাখিতে তারে বহু যত্ন কৈল। 
ঈশ্বরের স্বতন্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥ ১৪ 
রাজা কহে__ ভট্ট ! তুমি বিজ্র-শিরোমণি। 
তুমি তীরে ‘কৃষ্ণ’ কহ তাতে সত্য মানি॥ ১৫ 
পুনরপি ইহ তাঁর হবে আগমন। 
একবার দেখি, করি সফল নয়ন॥ ১৬ 
ভট্টাচাৰ্য কহে তেঁহো আসিব অগ্পকালে। 
রছিতে তারে একস্থান চাহিয়ে বিরলে॥ ১৭ 
ঠাকুরের নিকট?) আর হইবে নির্জনে। 
এছে নির্ণয় করি দেহ একছানো॥ ১৮ 
রাজা কহে_গ্রঁছে কাশীমিশ্রের সদন। 
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জন॥ ১৯ 
এত কহি রাজা রহে উৎকষ্ঠিত হৈয়া। 
ভট্টাচার্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া।৷ ২০ 
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগাবান্‌। 
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥ ২১ 
এইমত পুরুষোত্তমৰাসী যত জন। 
প্রভুরে মিদিতে সভার উৎকন্ঠিত মন॥ ২২ 
সব লোকের উৎকণ্ঠা যবে অন্ত বাঢ়িলা। 


নহে পল পরাধীন নন। 
গাঠাকুরের নিকট _ প্রীজগনাহ-মন্দিরের কাছাকাছি। 
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মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহি আইলা॥ ২৩ 
শুনি আনন্দিত হৈল সভাকার মন। 
সভে মেলি সার্বভৌমে কৈল নিবেদন॥ ২৪ 
প্রভু সহ আমা সভার করাহ মিলন। 
তোমার প্রাসাদে পাই চৈতন্য-চরণ।। ২৫ 
ভট্টাচার্য কহে কালি কাশীমিশ্রের ঘরে। 
প্রভু যইবেন তাহা মিলাইব সভারে। ২৬ 
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য সঙ্গে। 
ভাগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে॥ ২৭ 
মহাপ্রসাদ দিয়া তাহা মিলিল সেবকগণ। 
মহাপ্রডু সভাকারে কৈল আলিঙ্গন॥ ২৮ 
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে। 
ভট্টাচার্য নিল ভারে কাশীমিশ্র-ঘরে॥ ২৯ 
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে। 
গৃহ-সহিত আত্মা তারে কৈল নিবেদনে ॥ ৩০ 
প্রভু চতুর্জ মূর্তি ভারে দেখাইল। 
আত্মসাৎ করি ভারে আলিঙ্গন কৈল॥ ৩১ 
তৰে মহাপ্রভু তাহা বসিল্সা আসনে। 
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥ ৩২. 
সুখী হেলা প্রভু দেখি বাসার সংস্কান। 
সেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব সমাধান॥ ৩৩ 
সার্বভৌম কহে-প্রভু ! তোমার যোগ্য বাা। 
‘তুমি অঙ্গীকার কর’ এই মিশ্রের আশা॥ ৩৪ 
প্রভু কহে_এই দেহ তোমা সভাকার। 
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥ ৩৫ 
তবে সার্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্ব বসি। 
'মিলাইতে লাগিলা সব পুরুযোত্তমবাসী॥ ৩৬ 
এই সব লোক প্রভু ! বৈসে নীলাচলে। 
উৎকণ্ঠিত হএঞা আছে তোমা মিলিবারে॥ ৩৭ 
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাঁকারে'”। 
তৈছে এই সব, সভা কর অঙ্গীকারে॥ ৩৮ 
জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দন। 


শহাকারে_ডাকে। 


অনবসরে। করে প্রভুর শ্রীভঙ্গ-সেবন॥ ৩৯ 
কৃষ্দাস নাম এই স্বর্ণবেরধারী। 
শিখি মাহিতী এই লিখন-অধিকারীগ। | ৪০ 
প্ৰদ্যুম্ন মিশ্র ইহৌ বৈষ্ণব প্রধান। 
জগন্নাথ মহা সোয়ার*) 'ইহোঁ দাস নাস॥ ৪৯ 
মুরারি মাহিতী শিখি মাহিতীর ভাই। 
তোমার চরণ বিনু অনাগতি নাই।। ৪২ 
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ। 
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায় তোমার চরণ।॥ ৪৩ 
প্রহরাজ মহাপাত্র ইহ মহামতি। 
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি॥ ৪৪ 
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ। 
একান্তভাবে ডজে সভে তোমার চরণ॥ ৪৫ 
তবে সভে গায়ে পড়ে দগুবৎ, হৈয়া। 
সঙ্ে আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া॥ ৪৬ 
হেনকালে আইলা তাহা ভবানন্দ রায়। 
চারি পুত্র সঙ্গে গড়ে মহাপ্রভুর পায়। ৪৭ 
সার্বভৌম কহে_এই রায় ভবানন্দ। 
ইহার প্রথম পুত্র-রায় রামানন্দ॥ ৪৮ 
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। 
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ।॥ ৪৯ 
রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়। 
ডাহার মহিমা লোকে কহনে না যায়।॥ ৫০ 
সাক্ষাৎ পাণ্ড তুমি, তোমার পরী কুন্তী। 
পঞ্চপাগুৰ তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥ ৫১ 
রায় কহে আমি শূত্র বিষয়ী অধম। 
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর-লক্ষণ॥ ৫২ 
নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পক্চপৃত্র-সনে। 
আত্মা সমর্পিল আমি তোমার চরণে॥ ৫৩ 


(ঃঅনবনরে_সাধারণ লোকের যন দর্শন করবার সময় 


| নয়তখন। 


(গালিখন-অধিকারী-জগন্নাখদেবের আয়-বাযের হিসাব 


| লেখেন মিনি। 
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এই বাণীনাথ) রহিবে তোমার চরণে। 
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥ ৫৪ 
আত্বীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে। 
বে যেই ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে॥ ৫৫ 
প্রভু কহে_কি সঙ্কোচ, নহ তুমি গর। 
জনে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিন্কর।। ৫৬ 
'দিন-গাঁচ-সাত-ভিতরে আসিবে রামানন্দ 
তার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥ ৫৭ 
এত বলি প্রভু ভারে কৈল আলিঙ্গন। 
ভার পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ॥ ৫৮ 
তৰে মহাপ্ৰভু ভারে ঘরে পাঠাইল। 
বাণীনাথ পট্টনায়ক'"! নিকটে রাখিল॥ ৫৯ 
ভট্টাচার্য সব লোকে বিদায় করিল। 
তৰে প্ৰভু কালাকৃষ্ণদাসে'" ৰোলাইল।॥ ৬০ 
প্রভু কহে --ভট্টাচার্য শুন ইহার চরিত। 
দক্ষিণ গেলেন ইহো আমার সহিত॥ ৬১ 
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া। 
ভট্টমারি হৈতে ইহাঁয় আনিল উদ্ধারিরা॥ ৬২. 
এবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়। 
যাঁহা তাহা মাহ আমা সনে নাহি দায়॥ ৬৩ 
এত শুনি কৃল্দাস কান্দিতে লাগিলা। 
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা॥ ৬৪ 
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর। 
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥ ৬৫ 
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন। 
আইকেগ কহিবে যাই প্রভুর আগমন।॥ ৬৬ 
অদ্বৈত শ্ৰীবাস-আদি যত ভক্তগণ। 
সন্ভেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন ৬৭ 


এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া। 


এত কহি তারে রাখিল আশ্বাস করিয়া। ৬৮ 
আর দিন প্রভু ঠাই কৈল নিবেদন। 
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই একজন।॥ ৬৯ 
তোমার দক্ষিণ-শমন শুনি শচী আই। 
অধৈতাদি বৈষ্ণন আছেন দুঃখ পাই॥৷ ৭০ 
একজন যাই কহে শুভ সমাচার। 
প্রভু কহে_কর সেই যে ইচ্ছা তোমার॥ ৭১ 
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল। 
বৈষঃৰ সভারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥ ৭২. 
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষাদাস। 
নবদ্বীপ গেলা তিহোঁ শচী আই পাশ॥ ৭৩ 
মহাগ্রসাদ দিয়া তারে কৈল নমঙ্কার। 
‘দক্ষিণ হৈতে আইলা প্ৰভু’ কহে সমাচার ৭৪ 
শুনি আনন্দিত হৈল শটী-মাতার মন। 
শ্রীনিবাস আদি আর যত ভক্তগণ॥ ৭৫ 
শুনিয়া সভার হৈল পরম উল্লাস। 
অদ্বৈত-আচাৰ্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥ ৭৬ 
আচার্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নময্লার। 
সম্যক কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥ ৭৭ 
শুনিয়া আচার্য গৌঁসাঞি গরমানন্দ হৈলা। 
প্রেমাবেশে ছন্কার বহু নৃতাগীত কৈলা॥ ৭৮ 
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ। 
বাসুদেব দত গুপ্ত মুরানি শিবানন্দ॥ ৭৯ 
আচার্যরত্র আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর। 
আচার্ধনিধি জার পণ্ডিত গদাধর। ৮০ 
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর। 
শ্রীমান্‌ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥ ৮১ 
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্যনন্দন। 
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণা॥ ৮২ 
শুনিয়া সভার হৈল পরম উল্লাস। 
সভে মিলি আইলা শ্রীভদ্বৈতের পাশ॥ ৮৩ 
আচার্ষের কৈল সভে চরণ-বন্দন। 
আচার্য-গোঁসাঞ্রিঃ কৈলা সভা আলিঙ্গন॥ ৮৪ 
দুই তিন দিন আচার্য মহোৎসব কৈল। 
নীলাচলে যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল।॥ ৮৫ 
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সডে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া। 
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লৈয়া॥ ৮৬ 
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীন-গ্রামবাসী। 
সজরজ পরমানন্দ মিলিলা ডাহা) আসি॥ ৮৭ 
মুকুন্দ নরহরি রখুনন্দন খণ্ড হৈতে। 
আচার্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥ ৮৮ 
সেই-কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ-পুরী। 
গঙ্গা-তীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী॥ ৮৯ 
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম। 

আহ ভারে ভিক্ষা দিল করিয়া সন্মান॥ ৯০ 
প্রডু-আগমন তেঁহো ভীহাই শুনিল। 

শীঘ্র নীলাচল যাইতে তার ইচ্ছা হৈল॥ ৯১ 
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম। 
তারে লঞা নীলাচলে করিল প্র়াপ। ৯২ 
সত্বরে আসিয়া তেঁহে মিলিলা প্রডুরে। 
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাহারে।॥ ৯৩ 
প্রেমাবেশে কৈল ভার চরণ-বন্দন। 
হো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আপিঙ্গন॥ ৯৪ 
প্রভু কহে_তোমা-লাঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়। 
মোরে কৃপা করি কর নীলারি-আশ্রয়॥ ৯৫ 
পুৰী কহে তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি। 
গৌড় হৈতে চলি আইলা নীলাচল-পুরী। ৯৬ 
দক্ষিণ হৈতে তোমার শুনি আগমন। 

শচীন আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥ ৯৭ 
সভেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে। 
তা-সভার বিলম্ব দেখি আইলাঙ ভ্বনিতে॥ ৯৮ 
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর। 

প্রভু ভারে দিল আর সেবার কিস্বর॥ ৯৯ 
আর দিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর 
“প্রভুর অত্যন্ত ম্মী রসের সাগর॥ ১০০ 
“পূরুষোত্তম আচার্য” তার নাম পূর্বাশ্রমে। 
নবদধীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥ ১০১ 


প্রভুর সম্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া। 


| "তাহা--শ্ৰীঅৱৈত আচার্ধের গৃহে। 


সন্্যাস-গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥ ১০২. 
চৈতন্যানন্দ গুরু তার আজ্ঞা দিল তারে। 
বেদান্ত পঢ়িয়া পড়াও সকল লোকেরে॥ ১০৩ 
পরম বিরক্ত তেঁহো পরম পণ্ডিত। 
কায়মনে আশ্রিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥ ১০৪ 
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এই ত কারগ। 
উন্মাদে করিলা তেঁহো সম্যাস-গ্রহণ॥ ১০৫ 
সন্যাস করিল শিখা সূত্র-ত্যাগরূপ। 
যোগণট না লইল নাম হইল 'স্বরূগ’ |) ১০৬ 
গুরুতাঞি আজা মাগি জাইল নীলাচলে। 
রাব্রিদিন কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ-বিহবলে॥ ১০৭ 
পাণ্ডিতোর অবধি, কথা নাহি কারো সনে। 
নির্জনে রহেন, সবলোক নাহি জানে॥ ১০৮ 
কৃষ্তরস-তন্ববেভ্তা দেহ প্রেমরূপ। 
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ"! ॥ ১০৯ 
গ্রন্থ শ্লোকগীত কেহো প্রভুপাশে আনে। 
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥ ১১০ 
ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই, আর রসাভাস"। 
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ ১১১ 
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ। 
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ॥ ১১২ 
বিদ্যাপতি চণ্ভীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। 
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥ ১১৩ 
সঙ্গীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি। 
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি॥ ১৯৪ 


খসন্যাদ গ্রহ করলে শিখা অর্থাৎ চুল ও সূত্র অর্থাৎ 


| যজ্ঞোপরীত ত্যাগ করতে হয়। যজ্রোগৰীত ব্রহ্ম ও 


মৃহস্থাত্যের চি 

সন্ন্যাসীদের যে বিশেষ বস্তু সেই যোগাপট্ স্বরূপ দামোদর 
ধারণ করেননি, এমনকি গিরি, পুরী, বন প্রভৃতি উপাধিও 
তিনি গ্রহণ করেননি ; অর্থাৎ নিজূপে থাকায় ভার নাম 
"স্বর" হয়েছে। 

(গে্িতীয় সবরূপ--দবতীর ূর্ভি। 

(রসাভাস-_-ক্তিরস বিরোধী। 
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অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম 
শ্ৰীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥ ১১৫ 
সেই দামোদর আমি দণ্ডবৎ হেলা। 
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ১১৬ 
তথাহি-শ্ৰীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে 


১৪ গ্লোকঃ 


অন্তয়-শ্রীচৈতন্য (হে শ্ৰীচৈতন্য) ; দয়ানিধে (হে 
দয়ানিধি) ; হেলোদ্ধুনিতখেদয়া (যাহার দ্বারা 
অনায়াসে সমস্ত খেদ দুরীভূত হয়) ; বিশদয়া (যাহা 
অতন্তনিৰ্মল) ; প্রোগ্মীলদামোদয়া (যাহার দ্বারা আনন্দ 
বর্ধিত হয়) ; শাম্যচ্ছান্তববিবাদয়া (যাহা দ্বারা শান্ুবিবাদ 
প্রশমিত হয়) ; রসদয়া (যাহা ভক্তিরস প্রদান করে) ; 
চিতার্সিতোদ্াদয়া (যাহা দ্বারা চিন্তে উন্মাদ-নামক 
সঞ্চারী ভাব অর্পিত হয়) ; শশ্ব্তক্তি-বিনোদয়া (যাহা 
হইতে নিরন্তর ভক্তিনূখ লাভ হয়) ; লমদয়া (যাহা নদ- 
নামক ভাবযুক্ত) ; মাধুর্যমর্ধাদয়া (যাহা সাধূর্যের 
সীযান্সরূপ) ; অমন্দোদগ়া (অধিক প্রকাশশীল) ; তৰ 
দয়া ভূয়াৎ (তোমার সেই দয়া আমার প্রতি হউক)। 
অনুবাদ হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য ! যাঁর দ্বারা 

অনায়াসে সব দুঃখ দূর হয়, যা অত্যন্ত নির্মল, যার দ্বারা 
আনন্দ বর্ধিত হয়, শাস্তুবিবাদ প্রশমিত হয়, যা ভক্তিরস 
দান করে, যার দ্বারা চিত্তে উন্মাদনা জন্মে, নিরন্তর 
ভক্তিসুখ লাভ হয়, যায় ভাব মন্ততা আনে, সেই 
মাধুৰ্যের সীমাস্বরূপ অধিকতর প্রকাশশীল তোমার সেই 
দয়া আমার প্রতি প্রকাশিত হোক। 

উ্ঠাইয়া মহাপ্রত্‌ কৈল আলিঙ্গন। 

দুই জনে প্রেমাবেশে হইলা অচেতন ॥ ১১৭ 

কথোক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা। 

তৰে মহাপ্ৰভু তারে কহিতে লাগিলা॥ ১১৮ 

তুমি ঘে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল। 

ভাল হইল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥ ১১৯ 
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স্বরূপ কহে গ্রভু মোর ক্ষন অপরাধ। 
তোমা ছাড়ি অনাত্র গেনু করিনু প্রমাদ॥ ১২০ 
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমালেশ। 
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞ্ি গেনু অন্যদেশ ॥ ১২১ 
মঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা। 
কৃপারচ্ছু গলে বান্ধি চরণে আনিলা ॥ ১২২ 
তৰে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন। 
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্ৰেম-আলিঙ্গন॥ ১২৩ 
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্বভৌম। 
সভা-সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥ ১২৪ 
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণ বন্দন। 
পূরী-গৌসাঞি তারে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১২৫ 
মহাপ্রভু দিল তীরে নিভৃতে বাসাঘর। 
জলাদি-পরিচর্ধা লাগি এক বিদ্বর॥ ১২৬ 
আর দিন সার্বভৌমাদি ভক্তগণ-সঙ্গে। 
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ ১২৭ 
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন। 
দণ্ডৱৎ করি কহে বিনয় বচন॥ ১২৮ 
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম। 
পুরী-গৌসাঞির আল্ঞায় আইনু তব স্থান॥ ১২৯ 
সিদ্িপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আলা কৈল মোরে। 
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেবহ তাহারে ॥ ১৩০ 
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া। 
প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া ॥ ১৩১ 
গৌঁসাঞি কহে পুরীশ্বর ৰাংসল্য করি মোরে। 
কৃপা করি মোর ঠাই পাঠাইলা তোমারে ॥ ১৩২ 
এত শুনি সার্বভৌম প্রভুরে পুছিলা। 
পুরী-গৌঁসাঞ্চি শু্র-সেবক কাহেতো রাখিলা। ১৩৩ 
প্রভু কহে_ ঈশ্বর হন পরম স্থতন্ব। 
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদগরতন্ত্র "৷ ১৩৪ 
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে। 
বিদুরের ঘরে কৃ করিলা ভোজনে।। ১৩৫ 


ক বেদপরতন্ত্র _ বেদের অধীন। ঈশ্বর বেদাদির বিচার 
করে কাউকে কৃপা করেন না। 
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নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপার। 
নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥ ১৩৬ 
মর্যাদা হৈতে কোটিসুখ স্নেহ জাচরণে। 
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে।। ১৩৭ 
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন। 
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ-বন্দন॥ ১৩৮ 
প্রভু কহে_ ভট্টাচার্য করহ বিঢার। 
শুরুর কিন্কর হয় মান্য সে আমার |॥ ১৩৯ 
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুযায়খ। 
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ১৪০ 
ভট্টাচার্য কহে_গুরু-আল্ঞা বলবানু। 
শুরু-আজ্ঞা না লত্ঘিবে_ শান্তর পরমাণ ৷৷ ৯৪১ 
তথাহি__রছুবংশে ১৪ সর্গে সীতাবনবাসে 


আজ্ঞা গুরূণাং হাবিচারণীয়া॥ ৪ 


অন্ঘয় _পিতুঃ নিয়োগাৎ (পিতার আদেশে) ; 
অর্গবেপ (পরশুরাম কর্তৃক) ; মাতরি ছবি (মাতার 
শ্রহৃতং (প্রহারের কথা) ; 
শুশ্রুৰান্‌ সঃ (শ্রবণকারী সেইব্যক্তি _ লক্ষ্মণ) ; তৎ 
অগ্রজশাসনং (সেই শ্লীরানচন্দ্রের আদেশ) : গ্রতাগ্রহীৎ 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন) ; হি গুরূপাং আজ্ঞা 
পনের আদেশ) ; অবিচারণীয়া (বিচারের 


উপরে শত্রুর নার) ; 


বিহয়ীভূত হতে পারে না। 
তৰে মহাপ্রভু ভারে কৈল অঙ্গীকার । 


আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥ ১৪২ 


হানা ুয়ায়_উচিত হর না। 
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জননীকে শক্র ন্যায় প্রহার (শিরশ্ছেদন) করেছিলেন 
এ কথা শুনে লক্ষ্মণ জোট শ্রীরামচন্দ্রের (পীতাকে 
নিয়ে গিয়ে ত্যাগ করার) আদেশ পালন 
করেছিলেন, যেহেতু গুরুজনের আদেশ বিচারের 


“প্রভুর প্রিয় ভূতা” করি সডে করে মান। 
সকল বৈষ্ঃবের গোবিন্দ করে সমাধান: ১৪৩ 
ছোট বড় কীরভনীয়া দুই হরিদাস। 
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ৷ ১৪৪ 
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন। 
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥ ১৪৫ 
আর দিন দুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে। 
ব্রলানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥ ১৪৬ 
আজ্ঞা দেহ যদি তারে আনিয়ে এখাই। 
প্রভু কহে_গুরু তেঁহো যাৰ তার ঠাঞ্রি ॥ ১৪৭ 
এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত-সঙ্গে। 
চলি আইলা ব্ৰহ্মানন্দ ভারতীর আগে॥ ১৪৮ 
ব্ৰহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্মাম্বর। 
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর ॥ ১৪৯ 
দেখিয়াও হল কৈল যেন দেখি নাই। 
মুকুনদেরে পুছে_ কোথা ভারতী গৌসাঞি।॥ ১৫০ 
মুকুন্দ কহে_এই আগে দেখ বিদামান। 
প্রতুকহে_তেহৌ নহে, তুমি অগেয়ান ৷ ১৫১ 
অন্যেরে অনা কহ নাহি তোমার জ্ঞান। 
ভারতী-গোঁসাঞ্রিঃ কেনে পরিবেন চাম॥ ১৫২ 
শুনি ব্রদ্মান্দ করে হৃদয়ে বিচারে। 
মোর চর্সান্বর এই না ভায়'ণ ইহীরে॥ ১৫৩ 
ভাল কহে-_ চর্মন্বর দন্ত লাগি পরি। 
চর্ান্বর-পরিধানে সংসার না তরি॥ ১৫৪ 
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ান্বর। 
প্রভু বহির্বল আনাইলা জানিয়া অন্তর॥ ১৫৫ 
চর্ম ছাড়ি ব্ৰহ্মানন্দ পরিল বসন। 
প্রভু আসি কৈল তার চরণ-বন্দন॥ ১৫৬ 
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে। 
পুন না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিতে॥ ১৫৭ 
সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল। 


সমাধান সমন্ত প্রয়োজনীয় কানের দায়িত্ব পালন। 


(শৃযাচর্ান্বর-মৃগচর্মরূপ কাপড় 
গানা ভায়-ডালো লাগেনা। 
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জগনাথ অচল ব্রহ্ম তুমি ত সচল।॥ ১৫৮ 

তুমি গৌরবর্ণ তেহোঁ শ্যামল-বরণ। 

দুই ব্রন্মো কৈল সব জগৎ-তারণ।॥ ১৫৯ 

প্রভু কহে সত্য কহু তোমার আগমনে। 

দুই ব্ৰহ্ম প্রকটিলা শ্ৰীপুরুষোত্তমে। ১৬০ 

ব্ৰহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরত্রহ্ম চল। 

শ্যামব্রন্ম জগয়াথ বসি আছে অচল।॥ ১৬১ 

ভারতী কহে__সার্বভৌম ! মধাছ হইয়া। 

ইহার মহ আমার ন্যায়” বুঝ মন দিয়া॥ ১৬২ 

ব্যাপা-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি। 

জীব ব্যাপা/”, ব্ৰহ্ম ব্যাপক শান্েতে বাখানি॥ ৯৬৩ 

চর্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন। 

দৌহার ব্যাপা-ব্যাপকন্বে এই ত কারণ॥ ১৬৪ 

তথাহি_-মহাতারতে দানধর্মে 
বিষ্ণুসহক্রনামন্তোত্রে (১২৭৭৫) 

সুবৰ্বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্শ্চন্দনা্দী। 

সঙ্গাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরারণঃ॥ ৫ 

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৯ 
প্লোকে অষ্টব। (পৃষ্ঠা ৪৩)] 

এই সৰ নামের ইহ হয় নিজাস্পদ। 

চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর শ্রীভূজে অঙ্গদ॥ ১৬৫ 

ভট্টাচার্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়। 

প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়। ১৬৬ 

গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে সত্য শিষ্য পরাজয়। 

ভারতী কহে এছো নহে, অন্য হেতু হয়। ১৬৭ 
_ভকু্ীকি তুমি বার এ তৌঁমার বতাব। 

কিয় -বিদার। 

গেব্যাপা-ব্যাপকভাবে __ বাপ -- ঘা অন্য বস্তু দ্বাযা 
ব্যাপিত বা আচ্ছাদিত হয় ; অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু । 

ব্যাপক -- যা অনা বস্তুকে ব্যাপিয়া বা আচ্ছাদন করে 
থাকে; অর্থাৎ বৃহৎ বন্ত। 

(গনিজাম্পদ-_নিজস্থান। 

অঙ্গদ _ অহাপ্রভ জগন্নাথের চন্দনলিপ্ত প্রসাদী ডোর 
অঙ্গদের সতো দুই বাহতে ব্যবহার করেন। 
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আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ ১৬৮ 
আজন্ম করিল আমি নিরাকার-ব্যান। 
তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান ৷৷ ১৬৯ 
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে “কৃষ?। 
তোমাকে তদ্রপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥ ১৭০ 
বিন্ধমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার। 
ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার॥ ১৭১ 
তথাহি_ভক্তিরসাযৃতসিন্ধৌ (৩।১।২০) 


উপাসকগণ কর্তৃক) ; উপাস্যাঃ (পূজ্য) ; স্বানন্দ- 
সিংহাসনলব্ধ দীক্ষাঃ (নিজ আনন্দ সিংহাসনে 
আরাধিত) ; বয়ং কেন অপি (আমরা কোনো) ; 
গোপবধূবিটেন শঠেন ( গোপবধু পস্পট শঠ-কর্তৃক) ; 
হঠেন দাসীকৃতাঃ (বলপূর্বক দাসরাপে পরিণত 
হইলাম)। 

অনুবাদ _বিন্বমঙ্গল তার অবস্থার কথা নিজের 
ভাষাতে বণছেন_-অধৈত-পথের উপাসকদের আমরা, 
পূজা ছিলাম, আমরা নিজের আত্মার মধোই 
পরমাত্রাকে অনুভব করে যেন সেই আনন্দের: 
সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছিলাম। কিন্তু গোপবধূ. 
লম্পট কোনো শঠ ভোর করে আমাদের দাসে পরিণত; 


করল। 


প্রভু কহে-_কৃষ্ে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়। 
যাঁহা নের পড়ে তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্কুরয়।। ১৭২ 
ভট্টাচার্য কহে দৌহার সুসত্য বচন। 
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন॥ ১৭৩ 
প্রেম বিনা কভু নহে তার সাক্ষাৎকার। 
ইহার কৃপাতে হয় দর্শন ইহার॥ ১৭৪ 
প্রভু কহে-“বিষ্ণু বিষ্ণু’ কি কহ সার্বভৌম। 
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥ ১৭৫ 
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এত বলি ভারতী লঞা নিজ বাসা আইলা। 
ভারতী-গোঁসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা। ১৭৬ 
রামভদ্রাচার্য আর ভগবান্‌ আচার্য। 
প্রভু পাশে রহিলা দৌছে ছাড়ি অন্য কার্য ৷ ১৭৭ 
কাশীশ্বর-গৌঁসাঞ্রি আইলা আর দিনে। 
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিল নিজস্থানে। ১৭৮ 
প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর দর্শন। 
আগে লোকভীড় সব করে নিবারণ ৷৷ ১৭৯ 


যত নদনদী যেছে সমুদ্রে মিলয়। 
ছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাহা হয়। ১৮০ 
সভে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে। 
প্রভু কৃপা করি সভারে রাখিলা নিজস্থানে ১৮১ 
এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ঞব-মিলন। 
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ|॥ ১৮২ 
শ্রীরূপ-রযুনাথ পদে যার আশা। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্চদাস।॥ ১৮৩ 


ইতি শ্ীচ্তৈনাচরিভামূতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্বহিলনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


অন্বয়_নানাভাবালন্কৃতাঙ্গঃ 
অলংকারে ভূষিত) ; গৌরচন্দরঃ ভক্তৈঃ (গ্রীগৌরচন্দর 
ভজ্তগণের সহিত) ; শ্রীজগন্নাথগেহে (শ্রীজগন্নাথের 
মন্দিরে) ; জত্যুদ্দগুংতাগুবং কুর্বন্‌ (অত্যন্ত উদ্দণ্ড 
তাণ্ডব নৃত্য করিয়া) : সবধায়া বিশ্ব (আপন মাধূ্ষে। 
বিশ্ববাসীকে) ; প্রেমবন্যানিমগ্রং চক্রে (প্রেমবন্যায় 
নিমগ্ন করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ-_গ্রীজগন্সাথদেবের মন্দিরে ভক্তগণের 
সঙ্গে নানাভাবরূপ অলংকারে ভুষিত শ্রীগৌরচন্দ্র অতি 
উদ্দগড তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে আপন মাধুর্যে 
বিশ্ববাসীকে প্রেমবনায় নিমগ্ন করেছিলেন। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিভ্যানন্দ, 
জন্ান্ষিতন্্র জয় গ্লৌরতক্তবৃন্দ॥ ১ 
আর দিন সার্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে। 
অঙয়দান দেহ, তবে করি নিবেদনে।॥ ২. 
প্রভু কহে কহু তুমি, কিছু নাহি ভয়। 
যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়। ৩ 
সার্বভৌম কহে_ এই প্রতাপরুত্র রায়। 
উৎকঠিত হওয়া তোমা মিলিবারে চায়॥ ৪ 
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে “নারায়ণ? 
সার্বভৌমে কহে_-কহ কেন অযোগ্য বচন।। ৫ 
সঙ্গামী বিরক্ত আমার নাজ-দরশন। 
্্ীদরশন সম বিষের ভক্ষণ) ৬ 
তখাহি_শ্রীচেতনাচজ্জোদয নাটকে 
৮ অঙ্কে ২৭ শ্লোক 
নিষশ্বিঞ্চনস্য ভগবনতজনোনুখসা 
পারং পরং জিগমিযোর্ডবসাগরস্য। 


(জ)সংসারত্ালী জন্যাপীর পক্ষে রাজদর্শন ও দর্শন বিজ 
ভক্ষণের ন্যায় অনিষ্টজ্নক। | 


সনদর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ 
হা হন্ত হস্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাু।৷ ২ 
অন্বয় _ভবসাগরস্য (সংসার-সমুদ্রের) $ পরং 
পারং জিগমিষোঃ (পরপারে যাইতে ইচ্ছুক) ; 
নিষ্কিঞ্চনস্য (ভোগবাসনাহীন) ; ডগবনস্তজলোনুখস্য 
(ভগবদ্ভজনে উন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে) ; বিষয়িণাং 
(বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের) ; অথ যোধিতাঞ্চ সন্দর্শনং 
(এবং স্ত্রীলোকদিগের সন্দর্শন) ; হা হন্ত হস্ত (হয় 
হায়) ; বিষভক্ষণতঃ অপি অসাধু (বিষ ভক্ষণ হইভেও 
অমঙ্গল্নক)। 
জনুবাদ_সংসার-সমূদ্রের পরপারে যেতে ইচ্ছুক 
যে ব্যক্তি ভোগবাসনা ছেড়ে ভগবদ্ভ্জনে উন্মুখ 
হয়েছেন, তার পক্ষে, বিষয়াসক্ত লোকের এবং 
স্ত্রীলোকের দর্শন হায় ! হায় ! বিষ ভক্ষণের চেয়েও 
অমঙ্গলঙ্গনক। 
সার্বভৌম কহে_ সত্য তোমার বচন। 
জগন্লাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তন॥ ৭ 
প্রভু কহে, তথাপি রাজা কাল-সর্পাকার। 
কাষ্টনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥ ৮ 
তথাহি-শ্ৰীচৈতন্যচন্দরোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে 
২৮ শ্লোকঃ 
আকারাদপি ভেতবাং ্্ীণাং বিষয়িণামপি। 
বথাহের্মনসঃ ক্ষোভন্তথা তস্মাকৃতেরপি॥ ৩ 
অন্বয-স্তীণাং (রমদীগণের) 7 বিষমিপাং 
(বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগলের) ; আকারাৎ অপি ভেতবাং 
(যৃত্তিকাদি নির্মিত মূর্তি হইতেও তয় জন্মে) ; যথা 
অহেঃ (যেমন সর্প হইতে) ; মনসঃ ক্ষোভঃ (মনের 
ক্ষোভ জন্মে) ; তথা তস্য { তেমনই সেই সর্পের) 3 
আকৃতেঃ অপি (আকৃতি হইতেও)। 
অনুবাদ - স্ত্রীলোক ও বিষরীলোকের মৃত্তিকাদি 
নির্মিত মূর্তি থেকেও (ভজনে উন্মুখ ব্যক্তির) ভর জন্নে। 
যেমন, সাপ থেকে মনের ভয় জন্মে, তেমনি সাপের 
কৃত্রিম আকৃতি থেকেও মনে ভয় অন্বে। 
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এঁছে বাভ পুনরণি মুখে না আনিবে। 
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥ ৯ 
ভয় পাঞা সার্বভৌম নিজ ঘরে গেলা। 
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা ॥ ১০ 
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে! 
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥ ১১ 
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন। 
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥ ১২ 
রায়-সনে প্রভুর দেখি নেহ ব্যবহার। 
সব ভক্তগপ মনে হৈল চমৎকার॥ ৯৩ 
রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কছিল। 
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥ ১৪ 
আমি কহিল আমা হৈতে না হয় বিষয়। 
চৈতনা-চরণে রো যদি আজ্ঞা হয়॥ ১৫ 
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা। 
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ১৬ 
তেমার নাম শুনি হৈল মহা-প্রেমাবেশে। 
মোর হাথে ধরি কহে পিরীতি বিশেষে ॥ ১৭ 
তোমার যে বর্তন তুমি খাহ সে বর্ন) 
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ॥ ১৮ 
আমি ছার যোগ্য নহি তার দরশনে। 
ভারে যেই সেবে তার সফল জ্রীবনে। ১৯ 
পরম কৃপালু তেঁহো প্রজেন্দ্রনন্দন। 
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন॥ ২০ 
যেতাহার প্রেম-আতি”। দেখিল তোমাতে। 
তার এক লেশ শ্রীতি নাহিক আমাতে ৷৷ ২১ 
প্রভু কহেন--তুমি কৃষ্ণ-ভকত প্রধান। 
তোমারে যে শ্রীতি করে সেই ভাগ্যৰান্‌ || ২২. 
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার। 
এই পুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অলীকার॥ ২৩ 
শগজপতি সঙ্গে_ রাজা গ্রুতাপকুপ্রের সঙ্গে। 
শবর্তন__ বেতন। তোবার যে বেতন, তুমি তা ভোগ 
= 


"'প্রেম-আ্তি - প্ৰেমজনিত আর্তি। 


1. তগাহি__সঘুভাগবতামূতে উত্তর খণ্ডে (৬) 
আদিপুরাপবচনম্‌ 
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভভ্তান্ট তে জনাঃ। 
ম্ত্জানাঞ্চ যে তক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ৯ 
অন্বয় _ হে পার্থ (হে অর্জুন !) 5; ঘেমে 
ভক্তজনাঃ (যাহারা আমার ভক্তজন) ; তে চ জনা 
(সে সকল ব্যক্তি) ; মে ভক্তাঃ ন (আমার ভক্ত 
নহেন) ; মে ভক্তস্য যে ভক্তাঃ (আমার ভক্তের যাহারা 
ভক্ত) ; তে মে ভক্ততমাঃ মতাঃ (তাহারাই আনার 
শ্রেষ্ট ভক্ত বলিয়া পরিগণিত)। 
অনুবাদ --শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন _হে অর্জুন ! যারা 
কেবল আমারই ভক্ত, তারা আমার (শ্রেষ্ট) ভক্ত নন ; 
কিন্তু মীরা আমার ভল্তের ভক্ত (যাঁরা আমার ভক্তকে 
ভালোবাসেন), তারাই আনার শ্রেষ্ঠভক্ত। 
তথাহি_শ্ৰীমন্ভাগবতে ১১ স্কং ১৯ অং 
২১২২ শ্লোকঃ 
আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনমূ। 
মস্তক্তপূজাভ্যবিকা সর্বতৃতেষু মন্মতিঃ॥ ৫ 
মদর্থেৰসচেষ্টা চ বচসা মদৃগুণেরণম্‌।। ৬ 
অন্বয়_পরিচর্যায়াং (পরিচর্যার) ; আদরঃ 
(রীতি); সর্বানগৈহ অভিবন্দনং (সর্ব অঙ্গ দিয়া আমাকে 
প্রণাম) ; অভ্যবিকা (আমার পৃজা হহতেও শ্রেষ্ট) ; 
মস্তক্তপূজা (আমার ভক্তের পূজা) ; সর্বভূতেষু 
(সমন্ত প্রাশীতে) ; মন্মতিঃ (আমার অন্তিত্বের 
মনন) ; অদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা (আমার জন্য কামিক 
চেষ্টা) : বচসা চ মদ্প্তণেরণম্‌ (এবং বাক্যদ্ারা আমার 
গুণকীর্তন)। 
অনুবাদ-- শ্ৰীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন আমার 
পরিচর্যায় আদর, সর্বাঙ্গ দিয়ে আমাকে প্রণাম, আমার 
পূজার চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য আমার ভক্তের পূজা, 


_। এবং সকল জীবে আমাকে দর্শন করা, আমার জনা 


সমন্ত কায়িক চেষ্টা (শরীরের কাজ) করা ও আমার 
গুণবীর্ভন করা এ সমন্তহ আনাতে প্রেমভভির 
কারণ। 
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শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত 


তথাহি_পঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ধৃতঃ ৫ 
পল্মপুরাণ-গ্লোকঃ 
আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্‌। 
তস্মাৎ পরতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চনম্‌॥ ৭ 
অবয়-_দেবি (হে দেবি) ; সৰ্বেমাং আরাধনানাং 
(সমন্ত দেবদেবীর আরাধনার মধ্যে) ; বিষ্োঃ 
আরাধনং পরং (বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ) ; তন্মাৎ 
তদীয়ানাং (বিষ্ণুর আরাধনা হইতে বিষ্ণুভক্তগণের) ; 
সমর্চনং পরতরং (আরাধনা অধিকতর শ্রেষ্ট)। 
অনুবাদ--মহাদেব পার্বতীকে বললেন_হে 
দেবি ! সমস্ত দেবদেবীর আরাধনার মধো বিক্ণুর 
আরাধনাই শ্রেষ্ট ; আবার বিষ্ণুর আরাধনা থেকে ভার 
ভন্তগণের আরাধনা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। 
তথাহি_ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকঃ 
দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুষ্ঠবর্তসু। 
মত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ।। ৮ 
অন্বয়__বৈকুণ্ঠবর্থসু সেবা (বৈকুণ্ঠপ্ৰাপ্তির পথ- 
স্বরূপ ভজ্তগণের সেবা) ; অগ্নতপমঃ হি দুরাপা (অল্প 


পুণ্য ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ) ; ঘত্র (যে স্থলে_যে 
পথস্বলপ ভক্তগশের মুখে) ; দেবদেবঃ জনার্দনঃ 
(দেবাদিদেব জনার্দন) ; নিত্যং উপগীয়তে (নিতাই 
উপনীত হন)। 


অনুবাদ _ৈত্রেয়ের প্রতি বিদুর বললেন _যীরা 

নিত্য দেবাদিদের জনার্দনের গুণকীর্ঠন করেন, 
বৈকুঠপ্রাপ্তির পথন্বরূপ সেই ভক্তদের সেবা করা 
অল্পপুণা বাক্তিয পক্ষে দুর্ত। 

পুরী ভারতীগৌসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ। 

চারি গৌঁসাঞ্রির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥। ২৪ 

জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ। 

যথাযোগ্য সব ভক্তে করিলা মিলন॥ ২৫ 

প্রভু কহে--রায় ! দেখিলে কমললোচন৷ 

রায় কহে--এবে যাই পাব দরশন।॥ ২৬ 

প্রভু কহে--রায় তুমি কি কর্ম করিলা। 

ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা।। ২৭ 


একষললোচন_্রাজগল্াথ। 


রায় কছে_চরণ রথ, হৃদয়-সারথি। 
যাহা লঞা যায় তাহা যায় জীব-রথী॥ ২৮ 
আমি কি করিব মন ইহা লঞা আইল। 
ভগমাথ-দরশনে বিচার না কৈল॥ ২৯ 
প্রভু কছে_যাহ শী্র কর দরশন। 
এঁছে ঘর যাই কর কুটুম্-মিলন।॥ ৩০ 
প্রভূ-আজ্া পাঞা রায় চলিলা দর্শনে। 
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্জনে॥ ৩১ 
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্বভৌমে বোলাইলা। 
সার্বভৌমে নমন্তরি উাহারে পুছিলা॥ ৩২. 
মোর লাগি প্রভূ-পদে কৈলে নিবেদন। 
সার্বভৌম কহে-কৈল অনেক যতন॥ ৩৩ 
তোমার লাগি প্রভুপদে কৈল নিবেদন। 
তথাপি না করে তেঁহো রাজ-দরশন।। ৩৪ 
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন। 
কিরূপে কহিয়ে আর তোমার বচন।। ৩৫ 
শুনিঞা রাজার মনে দুঃখ উপজিল। 
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল। ৩৬ 
পাপী নীচ উদ্ধারিতে ভার অবতার। 
শুনি জগাই-মাধাই তেহোঁ করিলা উদ্ধার ৩৭ 
“প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগৎ উদ্ধান।” 
৮৮: 
তথাহি-_গ্রীচেতনাচন্দরোদয়নাটকে ৮ম 
স্কন্ধে ৩৪ প্লোকঃ 
অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্‌ 
সবীক্ষতে হস্ত তথাপি নো মাম্‌। 
মদেকবর্জং কৃপয়িব্যতীতি 
নিণীয় কিং সোহবততার দেবঃ | ৯ 
অন্বয় -সঃ (তিনি _ শ্ীচৈতনা) ; অদৰ্শনীয়ান্‌ 
(দর্শনের অযোগা) ; নীচজাতীন্‌ অপি বীক্ষতে 
(নীচ্জাতীয় লোকদিগকেও দর্শন দেন) ; হস্ত (হায়!) ; 
তথাপি মাং নো (তথাপি আমাকে দর্শন দেন না) ; 
মদেকবর্জং কৃপগিধ্যতি (একমাত্র আমাকে বর্জন 
করিয়া অপর সকলকে কৃপা করিবেন) ; ইতি নি্ীয়ি 


মধ্যলীলা (একাদশ পরিচ্ছেদ) 
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কিম্‌ (ইহা স্থির করিয়াই কি) ; সঃ দেবঃ অবততার 
(সেই শ্্রীচৈতনাদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন) ? 


অনুবাদ_রাজা প্রতাপরদ্র বললেন_সেই 


শ্রীচেন্যদেব দর্শনের অযোগ্য যারা তাদেরও দর্শন 
দিয়েছেন ; হায়! তবু আমাকে দর্শন দেন না৷ একমাত্র 
আমাকে বর্জন করে অপর সকলকে কৃপা করবেন_এটা 
স্থির করেই কি তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন? 
তার প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন। 
মোর প্রতিজ্ঞা-াহা বিনা ছাড়িৰ জীবন॥ ৩৯ 
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃগাধন। 
কিবা রাজা কিবা দেহ সৰ অকারণ ৪০ 
এত শুনি ভট্টাচার্য হইলা চিন্তিত। 
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্িত॥ ৪১ 
ভট্টাচার্য কহে-দেব ! না কর বিষাদ। 
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশা গ্রসাদ॥ ৪২ 
ভেঁহো প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাড়তর। 
অবশা করিবেন কৃপা তোমার উপর। ৪৩ 
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়। 
এই উপায় কর- প্রভু দেখিবে যাহায়। ৪৪ 
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞ্া। 
রথ আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা। ৪৫ 
প্রেমাৰেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ। 
সেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশা॥ ৪৬ 
কৃষ্ণ-রাসপঞ্ধাধা্লীপ। করিতে পঠন। 
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ।॥ ৪৭ 
বাহাজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি। 
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণৰ জানি ৪৮ 
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম-শুণ। 
প্রভু-আগে কহি প্রভুর ফিরাইয়াছে মন॥ ৪৯ 
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল। 
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল॥ ৫০ 
ক্লানযাত্রা কৰে হবে-_ পুছিল ভট্টেরে। 


কিকৃষ্ণ-রাসপ্দাধ্যারী __শ্রীভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের 
দলীল সহ্য পাচটি অধায়। 


ভট্ট কহে _তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥ ৫১ 
স্রানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ। 
ঈশ্বরের অনবসরে€। পাইল মহাদুখ | ৫২ 
গোগীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইয়া। 
আলালনাথে খেলা প্রভু সভারে ছাড়িয়া ।। ৫৩ 
পাচ্ছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে। 
“গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে’ কৈল নিবেদনে ৷ ৫৪ 
সার্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা। 
“প্রভু আইলা’ _ রাজার ঠাঞি কহিলেন গিঞা॥ ৫৫ 
হেনকালে আইলা স্বাহা গোপীনাখাচার্য। 
বাজারে আশীর্বাদ করি কহে গুন ডট্টাচার্ম। ৫৬ 
গৌড় হৈতে বৈষ্ণৰ আসিয়াছে দুই শত। 
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত॥ ৫৭ 
নরেন্দ্র” আসিয়া সভে হৈলা বিদ্যমান। 
ভা-সভার চাহি বাসা-প্রসাদ-সমাধান॥ ৫৮ 
রাজা কছে_ পড়িছাকে আজ্ঞা করিব। 
বাসা-আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব॥ ৫৯ 
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে। 
ভট্টাচার্য ! একে-একে দেখাহু আমাতে॥ ৬০ 
ভট্ট কহে_ অষ্টালিকা কর আরোহণ। 
গোপীনাথ চিনে সভাকে করাবে দর্শন।॥ ৬১ 
আমি কাহো নাহি চিনি চিনিতে মন হয়। 
গোপীনাথাচার্য সভাকে করাবে পরিচয় ৬২. 
এত কহি তিন জন") অষ্টালী চড়িলা। 
হেনকালে বৈষ্যবগণ নিকটে আইলা ॥ ৬৩ 
দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ দুইজন। 
মালা-প্রসাদ লঞ্া যায় যাহা বৈষ্ণবগণ ৷ ৬৪ 
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দৌহারে। 
রাজা কছে_ এই কোন্‌ চিনাহ আমারে ॥ ৬৫ 
(অনবসবে _ স্মানযাত্রার চুদ পরত গ্রীজগলাথ- 
দেবের অঙগরাগ হয় বলে এই সময় অপর কেউ তীর দর্শন পায় 
না বলে এই সময়কে অনবসর বলে। 
(গানরেন্্রেনরেন্দ্র সরোবরের ভীরে। 
তিন জন_ সার্বভৌম, গোপীনাথ ও রাজা। 
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ভট্টাচার্য কহে_এই স্বরূপ দামোদর। 
মহাপ্রভুর ইহ হয় দ্বিতীয় কলেবর॥ ৬৬ 
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য ইহী দৌহা দিয়া। 
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিঞ্া॥ ৬৭ 
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল। 
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয়মালা তারে দিল॥ ৬৮ 
তৰে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্যেরে। 
তারে না চিনেন আচার্য পুছিলা দামোদরে। ৬৯ 
দামোদর কহেন_ইহার গোবিন্দ নাম। 
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি শুপবান্॥ ৭০ 
প্রভুর সেবা করিতে ইহারেপুরী আল্াদিল। 
অতএব প্রভু ইহাকে নিকটে রাখিল॥ ৭১ 
রাজা কহে_ধারে মালা দিলা দুইজন। 
আচার্য তেজ এই বড় মহান্ত কোন্‌॥ ৭২ 
আচার্য কহে ইহার নাম অস্থৈত-আাচার্য। 
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্বশিরোধার্য॥ ৭৩ 
শ্রীবাস পণ্ডিত ইহে পণ্ডিত বক্রেশ্বর। 
বিদ্যানিধি আচার্য ইহোঁ পঞ্জিত গদাধর ৷ ৭৪ 
আাচার্য-রত্ন ইহ আচার্য পুরন্দর। 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহৌ পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ৭৫ 
এই মুরারি সপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ। 
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবনপাবন॥ ৭৬ 
এই হরিডট্ট এই শ্লীনৃসিংহানন্দ। 
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ॥ ৭৭ 
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ। 
ভিন-ভাই কীর্তনে করে প্রভুর সন্তোষ {৮ 
শী ্লাঘব-পণ্ডিত এই  আতা্ষ-ন্দন। 
শ্রীমান্‌ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ ৭৯ 
শুক্রা্ধন এই, এই শ্রীধর বিজয়। 
বল্পভ সেন এই পুরুষোত্রম সঞ্জয় ৮০ 
কুলীন-গ্রামবাণী এই সতারাজ খান্‌। 
রামানন্দ-আদি এই দেখ বিদামান॥ ৮১ 
মুকুন্দ দাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। 


খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥ ৮২ 


কতেক কহিৰ এই দেখ যত জন। 
শ্রীচেতনাগণ সব চৈতনা-জীৰন॥ ৮৩ 
রাজা কহে-- দেখি আমার হৈল চমংকার। 
বৈষ্ণবের ওঁছে তেজ নাহি দেখি আর॥ ৮৪ 
কোটী-সূর্য-সম সভার উজ্জ্বল বরণ। 
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ভন॥ ৮৫ 
এছে প্রেম ঁছে নৃত্য এছে হরিধবনি। 
কাহা নাহি দেখি এছে কীহা নাহি শুনি॥ ৮৬ 
ভট্টাচার্য কহে_ তোমার সুসত্য বচন। 
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সঙ্তীর্ভন॥ ৮৭ 
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম প্রচারণ। 
কলিকালের ধর্ম “কৃষ্ঃনাম-সন্ীর্তন”॥ ৮৮ 
সন্ধীর্তন-যজ্ঞে তারে করে আরাধন। 
সেইত সুমেধা আর কলিহতজন।॥( ৮৯ 
কৃষ্ণবৰ্ণ ত্রিমাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গানপার্যদম্‌। 
যন্জৈঃ সংকীরতন প্রায়র্যজন্তি হি সুমেধসঃ। ১০ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১ 
গ্লোকে দ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩)] 

রাজা কহে_শাস্নপ্রমাণে চৈতন্য হয় “কৃ? 
তব কেনে পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ॥ ৯০ 
ভট্ট কহে_তার কৃপালেশ হয় ধাঁরে। 
সেই নে টীহারে ‘কৃষ্ণ করি লৈতে পারে॥ ৯১ 
ডর কৃপা নাহি যারে, পণ্ডিত নহে কেনে। 
দেখিলে শুনিলে ভারে ঈশ্বর না মানে॥ ৯২ 
তথাহি--শ্ৰীমত্াগবতে (১০।১৪।২৯) শ্লোকঃ 
তথাপি তে দেব পদানুজদ্বয়- 

শ্রনাদলেশানুগৃহীত এব হি। 
জানাতি ভত্বং তগবন্সহিয়ো 

ন চানা একোহপি চিরং বিচিন্বমূ!। ১১ 
[আর ও অনুবাদ মধালীলায যষ্ঠ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় 

গ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২১৫)] 
রাজা কহে_সভে জগন্নাথ না দেখিঞা। 
গিীসুমেধা-সুৰুদ্ধি। 
কলিহতজন--কলির কবলগত মানুষ। 


মধালীলা (একাদশ পরিচ্ছেদ) 


চৈতন্যের বাসার আগে চলিলা বাঞা॥ ৯৩ 
ভট্ট কহে-- এই স্বাভাবিক গ্রেমরীত। 
মহাপ্ৰভু মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত চিত॥ 
আগে তীরে মিলি সডে উরে আগে লঞ্চা। 
তার সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবে আসিয়া॥ 
রাজা কহে--ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ। 
মহাপ্রসাদ লএখ সঙ্গে জন পাঁচ-সাত।॥ 
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন। 
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥ 
ভট্ট কহে_ভক্তগণ আইলা জানিএা 
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাহ লঞ্াা॥ ৯৮ 
তাহা না করিয়া কেনে খান অন্-পান॥ ৯৯ 
ভট্ট কহে--তুমি কহ সেই বিধি-ধর্ম। 
এই রাগমার্গে আছে সূন্ম ধর্ম-মর্মা। ১০০ 
ঈশ্বরের পরোক্ষ-আজ্ঞা ক্ৌর-উপোষণ। 
প্রভুর সাক্ষাৎ-আজ্জা_ প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ১০১ 
উহা উপবাস-_যাঙা নাহি মহাগ্রসাদ। 
প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদত্যাগ হয় অপরাধ॥ ৯০২ 
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন। 
এত লাভ ছাড়ি কোন করে উপোষণ। ১০৩ 
পূর্বে প্রস্থ প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল। 
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অর খাইল॥ ১০৪ 
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ। 
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদ-লোকধর্ম॥ ১০৫ 
তথাহি_শ্ৰীমন্তাগবতে পর্ণ স্তং ২৯ অং ৪৬ শ্লোকঃ 
যদা মমনুগুত্াতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। 
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষঠিতন্‌॥ ১২ 
অন্বয়_আত্মভাবিতঃ (মনে চিন্তিত) ; [সন] 
হইয়া) ; ভগবান যদা যং অনুগৃত্লাতি (ভগবান যখন 
নীহাকে অনুগ্রহ করেন) ; সঃ লোকে বেদে চ (তিনি 
তখন লোকধর্মে এবং বেদধর্মে) ; পরিনিষ্টিতাং মতিং 
জাতি (নিষ্ঠাপরাপ্ত বুদ্ধিকে যাগ করেন) 
*)ক্ষোর-উপোষণ__অন্তকযুগুন ও উপবাস। 


৯৪ 


৯৫ 


৯৬ 


৯৭ 
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অনুবাদ--নারদ প্রচীনবর্হি রাজাকে বললেন - 
শ্রীভগবান যখন যাকে আত্মভাবে অনুগ্রহ করেন, তখন 
তিনি লোবধর্ম ও বেদধর্মে আসক্ত বুদ্ধিকে ত্যাগ 
করেন। 
তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা। 
কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র দৌহে বোলাইলা॥ ১০৬ 
প্রতাপরুদ্্ আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে। 
প্রভু-স্থানে আসিয়াছে যত ডক্তগণে॥ ১০৭ 
সভারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্থচ্ছন্দে প্রসাদ। 
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ+৯৮ 
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দৌহে সাবধান হৈয়া। 
আজ্ঞা নহে তৰু করিহ ইঙ্গিত বুৰিয়া।। ১০৯ 
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে। 
সার্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে।৷ ১১০. 
গোগীনাখাচার্ধ ভট্টাচার্য সার্বভৌম। 
দুরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ঃব-মিলন।॥ ১১১ 
সিংহহ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈফবগণ। 
কাশীমিশ্র গৃহপথে করিলা গমন।। ১৯২ 
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে। 
নৈঝৰ মিলিলা আসি পথে মহারজে।। ১১৩ 
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন। 
আচার্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১১৪ 
প্রেমানন্দে হৈলা দৌহে পরম অঙ্থির। 
সময় দেখিয়া প্রভু হেলা কিছু ধীর ১১৫ 
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন। 
প্রত্যেকে করিল প্রভু গ্রেম-আলিঙ্গন॥ ১১৬ 
একে একে সব ভক্তে কৈল সম্ভাষণ। 
সভা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমনা। ১১৭ 
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান। 
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহা হৈল পরিমাণ।॥ ১১৮ 
আপন নিকটে প্রভ্‌ সভারে বসাইল। 
আনে শ্ৰীহন্তে সভায় মালাচন্দন দিল ১১৯ 
ভট্টাচার্য আচার্য আইলা প্রভু-দ্থানে। 
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্রী্ীচৈতনাচরিতামূত 


যথাযোগ্য মিলন করিল সভা-সনে॥ ১২০ 
অদ্দৈতেরে প্রভু কহে বিনয় বচনে। 
আজি আমি পূর্ণ হৈলাঙ তোমার আগমনে ৷ ১২১ 
অদ্বৈত কহেন ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়। 
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্র্যময় ৷ ১২২ 
তথাপি ভক্তের সঙ্গে তার হয় সুখোল্লাস। 
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলান। ১২৩ 
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া। 
তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া॥ ১২৪ 
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে। 
ডাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে ১২৫ 
বামু কহে--মুবুন্দ আদৌ পাইল তেমা সঙ্। 
তোমার চরণ প্রাপ্তি সেই পুনর্জগ্ম = ১৯৬ 
হোট হওঞা নুবুল্দ এবে হৈলা মোর জোট 
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্বগুণশ্রেষ্ঠ॥ ১২৭ 
পুন প্রভু কহে --আমি তোমার নিমিত্তে। 
দুই পুস্তক") আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥ ১২৮ 
স্বরূপের ঠা আছে_লহ লেখাইয়া। 
ৰাসুদেৰ আনন্দিত পুন্তক পাইয়া॥ ১২৯ 
প্রত্যেকে সকল বৈষচ্ লিখিরা লইল। 
ক্ৰমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল॥ ১৩০ 
শ্লীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহা প্রীত। 
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্য ক্রীত। ১৩১ 
শ্ৰীৰাস কহেন--কেনে কহ বিপরীত। 
কৃপামূলো ঢারি ভাই হই তোমার ক্রীত ৷ ১৩২ 
শঙ্করে'*' দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে। 
সগৌরব শ্রীতি আমার তোমার উপরে॥ ১৩৩ 
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর। 
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥ ১৩৪ 


দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে। 


কাআাদৌ_-আগে। 

পুনর্জর--পুনরায় জন্ম অর্থাৎ ভাগবত জন্ম। 
অই পুল্তক--ক্চকৰ্ণামৃত ও ব্ৰক্মমংহিতা। 
(গান্ধর_-দামোদরের ছোট ভাই। 


( 
( 
(তুমি) ; লক্ধঃ তসি (প্রাপ্ত হইয়াছ) ; ভগৰন্‌ (হে 
ভগবান) ; ত্বয়া অপি ইদানীং (তোমার দ্বারাও 
এক্ষণে) ; দয়ায়াঃ অনুস্তমং (দয়ার সর্বোভ্তম) ; ইদং 
প্রাপ্তং লৱ্ং (এই পাত্র লব্ধ হইল)। 


(িদশনে_দন্তে। 


এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥ ১৩৫ 
শিবানন্দে কহে প্রভু তোমার আমাতে। 
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে॥ ৯৩৬ 
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। 
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে, শ্লোক পঢ়িয়া ১৩৭ 
'তথাহি_ শ্রীচৈতন্যচদ্রোদয়নাটকে ৮মে অক্ষে 
৫৭ প্লোকঃ 
নিমজ্জতোহলন্ত! ভবার্ণবান্ত- 
শ্চিরায় মে কুলমিবাসি লক্ধঃ। 
ত্বয়াপি লন্ধং ভগবয্নিদানী- 
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥ ১৩ 
অন্থয়-অনন্ত (হে অনপ্ত !) ; চিরায় তবা্বান্তঃ 
(বহুকাল যাবৎ সংসার-সমুদ্রের মধ্যে) ; নিমজ্জিতঃ 
পতিত) ; মে কৃলং ইব (আমার তটসদৃশ) ; [ত্বং] 


অনুবাদ _হে অনন্ত ! বহুকাল ধরে আমি এই 


সংসাররূপ সমুদ্রে ডুবে আছি ; সংসার সমুদ্রে ডুবে 
যেতে যেতে কৃল রূপে তোমাকে পেয়েছি। হে 
ভগবান ! তুমিও এখন দয়ার সর্বোভ্তম পাত্ররূপে 
আমাকে গেয়েছ। 


প্রথমে মুরারি গুপ্ত প্রুরে না মিলিয়া। 
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্চবৎ হৈয়া॥ ১৩৮ 
মুরারি না দেখি প্রভু করে আন্বেষণ। 
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন। ১৩৯ 
তৃণ ছুই গুচ্ছ মুরারি দশনে'"! ধরিয়া। 
মহাপ্রভুর আগে গেলা দীন হীন হএা॥ ১৪০ 
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে। 
পাছে পাহে ভাগে মুরারি, লাগিলা বলিতে ৷ ১৪১ 
মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর। 
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপকলেবর॥ ১৪২ 
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প্রভু কহে_মুরারি ! কর দৈন্য সংবরণ। 
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ৷ ৯৪৩ 
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন। 
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জন।॥ ১৪৪ 
আচার্যরত্ব বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর। 
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য পুরন্দর। ১৪৫ 
প্রত্যেকে সভার প্রভু করি শুপগান। 
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সন্মান ॥ ১৪৬ 
সভারে সন্মানি প্রভুর হইল উল্লাস। 
হরিদান না দেখিয়া কহে কাহা হরিদাস ৷ ১৪৭ 
দুরে হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া। 
রাজপথ প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা | ১৪৮ 
মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা। 
রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা॥ ১৪৯ 
ভক্তসব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে। 
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে॥ ১৫০ 
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার। 
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার ॥ ১৫১ 
নিতৃতে টোটা ম্যে ঘদি স্থান খানিক পাঙ। 
স্বাহা পড়ি রহ একা কাল গোয়াঙ॥ ১৫২ 
জ্রগল্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়। 
তাহা পড়ি রহৌ-_মোর এই বাঞ্ছা হয়॥ ১৫৩ 
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল। 
আনি মহাগ্রভু মনে সুখ বড় পাইল ॥ ১৫৪ 
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন। 
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন॥ ১৫৫ 
সর্ব বেষ্ণবেরে দেখি সূখী বড় হৈলা। 
যথাযোগ্য সভা-সনে আনন্দে মিলিলা ৷ ১৫৬ 
প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদন। 
আজ্ঞা দেহ বৈধবের করি সমাধান॥ ১৫৭ 
সভার করিয়াছি বাসা গৃহ সংস্থান। 


টোটা_ উদ্যান, বাগান। 
কাল গোয়াক্ট _কাল যাপন করি, সময় কাটাই। 


মহাপ্রসাদানন সভার করি সমাধান॥ ১৫৮ 


প্রভু কহে_ গোপীনাথ ! যাহ সভা লঞ্া। 
ছা খাঁহা কহে উাহা বাসা দেহ বাএগা॥ ১৫৯ 
মহাগ্রসাদাম দেহ বাণীলাথ স্থানে। 
সর্ব বৈষ্ণবের ইহোঁ করিবে সমাধানে ॥ ১৬০ 
আমার নিকটে এই পুজ্পের উদ্যানে। 
একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে॥ ১৬১ 
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন। 
নিভৃতে বসিয়া তীহা করিব স্মরণ। ১৬২ 
মিশ্র কছে_সব তোমার মাগ কি কারণে। 
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থানে।॥ ১৬৩ 
আমি দুই হই তোমার দাস-আজ্ঞাকারী। 
যেই চাহি সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি॥ ১৬৪ 
এত কহি দুই জন বিদায় করিলা। 
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিলা॥ ১৬৫ 
গোপীনাথ দেখাইল সব বাসা ঘর। 
বণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিন্তর॥ ১৬৬ 
বাণীনাথ আইলা অন পিঠা পানা লৈয়া। 
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিরা॥ ১৬৭ 
মহাপ্রভু কহে _শুন সব বৈষঃবগণ। 
নিজ নিজ বাসা সভে করহ গমন।। ১৬৮ 
সমুদ্র-্ান করি কর চূড়া-দরশন। 
তৰে এথা আসি আজি করিবে ভোজন॥ ১৬৯ 
প্রভু নমন্করি সভে বাসাতে চলিলা। 
গোগীনাখাচার্য সভায় বাসা স্থান দিলা॥ ১৭০ 
তবে প্রভু আইলা হরিদাস মিলনে 
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সংকীর্ভনে॥ ১৭১ 
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ড হৈয়া। 
প্রভু আলিঙ্গন কৈল ভারে উঠাইয়া॥ ১৭২ 
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে। 
প্রতুপ্ডণে ভৃত্য বিকল গ্রতু তৃত্যগুণে ৷৷ ১৭৩ 
হরিদাস কহে প্রভু ! না ছুঁইহ মোরে। 
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥ ১৭৪ 
প্রভু কহে_তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। 
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে।॥ ১৭৫ 
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ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান। 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান। ১৭৬ 
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। 
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন। ১৭৭ 
তথাহি-শ্ৰীমন্ভাগবতে ৩ স্বং 
৩৩ অং ৭ প্লোকঃ 
অহো বত ! শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ 
যজ্জিহ্থাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌। 
তেগুস্তপন্তে জুহুবুঃ সনুরার্ধা 
ব্ৰহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ১৪ 
অন্বয় -অহোবত (অহো কী আশ্চর্য !) ; যু 
জিদ (হার জিহ্থার অগ্রভাগে) ; তুজাম্‌ লাম বর্ততে 
(তোমার নাম বর্তমান থাকে); অতঃ (সেই হেতু) ; 
[সঃ] (সেই) ; শ্বপচঃ গরীয়ান্‌ (চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ) ; 
যে তে নাম গুণন্তি (বাহারা তোমার নাম কীর্তন 
করেন); তে আর্মাঃ (তাহারা সদাগানসম্পন্ন); [তে] 
(তেহাক্লা); তপঃ তেপুঃ (তপস্যা করিয়াছেন) ; জুছবুঃ 
(হোম করিয়াছেন) ; সনু (তীর্ঘস্লান করিয়াছেন) ; 
রন অনুচুঃ (বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন)। 
অনুবাদ-দেবহুতি শ্রীকপিলদেবকে বলেছিলেন _ 
সবার ছিহাগ্রে তোমার নাম, তিনি চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ বা 
পৃজ্য। যাঁরা তোমার নাম-কীর্তন করে থাকেন, তারাই 
সদাচারসম্পন, তারাহ তপস্যা করেছেন, হোম 
করেছেন, তীর্থদান করেছেন এবং তারাই বেদ অধ্যয়ন 
করেছেন। 
এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে। 
অভি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসঙ্থানে।। ১৭৮ 
এই স্থানে রহ, কর নাম সংকীর্ভন। 
প্রতিদিন আনি আমি করিব মিলনা। ১৭৯ 
মন্দিরের চক্র দেখি করিহু প্রথাম। 
এই ঠাঞ্জি তোমার-আসিবে প্রসাদায়।। ১৮০ 
নিত্যানন্দ জঙ্গদানন্দ দামোদর মুকুন্দ। 
হরিদাসে মিলি সভে পাইল আনন্দ। ১৮১ 
সমুদ্র-সনান করি প্রভু আইলা নিজহ্থানে। 


ডদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে। ১৮২ 


আসি জগদাথের কৈলা চূড়া দরশন। 
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন॥ ১৮৩ 
সভারে বসাইল প্রভু যোগাক্রম করি৭)। 
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥ ১৮৪ 
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাথে। 

দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন একেক পাতে॥ ১৮৫ 
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন। 
উৰ্ধ্বহন্তে বসিয়া রহিল ভক্তগণ॥ ১৮৬ 
স্বরূপ গৌঁসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন। 

তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন।॥ ১৮৭ 
তোমার সঙ্গে সন্যাসী রহে যতজন। 
গোপীনাথাচার্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥ ১৮৮ 
আচার্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদাম লঞা। 
পুরী-ভারতী আছে অপেক্ষা বরিয়া। ১৮৯ 
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি। 
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি।। ১৯০ 
তবে প্রত প্রসাদাল গোবিন্দ-হাতে দিল। 

যব করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইল।॥ ১৯১ 
আপনে বসিলা সৰ সন্যাসী লৈয়া। 
পরিবেশন করে আচার্য হরষিত হঞা।। ১৯২ 
স্বরূপ গোসাঞি দামোদর জগদানন্দ। 
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিনজন।॥ ১৯৩ 
নানা পিঠা-পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া। 
মধ্যে “হরি কহে উচ্চ করিয়া। ১৯৪ 
ভোজন সমাপ্তি হৈল কৈল আচমন। 
মডারে পরাইল প্রভু মালা-চন্দন॥ ১৯৫ 
বিশ্রাম করিতে সভে নিজ বাসা গেলা। 
সন্ধ্যাকালে পুনঃ আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ১৯৬ 
হেনকালে রামানন্দ আইলা পরতু-সানে। 
প্রভু মিলাইল তারে সব বৈষ্ণৰ সনে। ১৯৭ 
সভা লঞা গেলা প্রভু জগয়াথালয়। | 
কীর্তন আরম্ভ তাহা কৈলা মহা ১৯৪ দু 


'কিযোগাক্রম করি-_যাঁকে যেখানে বসানো উচিত, তা 


(সেখানে বসালেন। 
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সন্ধাধূপ দেখি আরম্ভিলা সংকীর্ভন। 
পড়িছা আনি দিলেন সভায় মাল্য-চন্দন ॥ ১৯৯ 
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সংকীর্ভন। 
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥ ২০০ 
অষ্ট মৃদদ বাজে বত্রিশ করতাল। 
হরিধবনি করে বৈষ্যব কহে ‘ডাল ভাল’ ॥ ২০১ 
কীর্ভনের মহামজল ধবনি যে উঠিল। 
চতুর্দশ লোক ভরি ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদিল॥ ২০২ 
পুরুবোত্তমবাসী লোক আইলা দেখিবারে। 
কীর্তন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমৎকারে॥ ২০৩ 
তৰে প্ৰভু জগন্নাথের মন্দির বেঢ়িয়া। 
প্রদক্ষিণ করি বুলে"! নর্তন করিয়া॥ ২০৪ 
আগে পাছে গান করে চারি সন্্রদায়। 
আছাড়ের কালে? ধরে নিত্যানন্দ রায় ২০৫ 
অশ্রু পুলক কল্প প্রন্ধেদ হুঙ্কার। 
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥ ২০৬ 
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে। 
চারিদিকের লোক সৰ করয়ে সিনানে। ২০৭ 
বেয়া নৃত্য"! মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ। 
মন্দিরের গাছে রহি করেন কীর্তন॥ ২০৮ 
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচচন্বরে গায়। 
অধ্যে তাগ্ডৰ-নৃতা করে গৌররায়।॥ ২০৯ 
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা। 
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিদা ৷৷ ২১০ 
আ্ৈত-আচার্ধয নাচে এক নম্প্রদায়। 
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়॥ ২১১ 
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেস্থর। 
শ্রীৰাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর।! ২১২ 


কিৰুল্লে-ভ্ৰমণ করেন। 
"আছাড়ের কালে--ভূমিপতন সময়ে। 
“"! বেড়া নৃত্ম- মন্দিরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য। 


মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন। 
তাহা এক এশর্য তার হৈল প্রকটন॥ ১১৩ 
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যত জন। 
ভে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন॥ ২১৪ 
চারি-জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ 
সেই অভিলাষে করে এশ্বর্ প্রকাশ॥ ২১৫ 
দর্শনে আবেশ তার দেখিমাত্র জানে 
কেমতে চৌদিগে দেখে ইহা নাহি জানে॥ ২১৬ 
পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধাস্থানে। 
টৌদিগের সখা কহে চাহে আমা পানে॥ ২১৭ 
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্গিধানে। 
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ২১৮ 
মহা-নৃত্য মহা-প্রেম মহা-সঙ্গীর্তন। 
দেখি প্রেমালন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥ ২১৯ 
গজপতি রাজা শুনি কীর্তন মহত্বে। 
অট্টালি চড়িয়া দেখে স্বগণ-সহিতে॥ ২২০ 
সনীর্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার। 
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল অপার।। ২২১ 
কীর্তন সমাপি প্রভু দেখি পৃষ্পাঞ্লি। 
সর্ব বৈফব লঞ্ গ্রভু আইলা বাসা চলি। ২২২ 
গড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর। 
সভারে বঁটিযাণ। অহা দিলেন ঈশ্বর|| ২২৩ 
সভারে বিদায় দিল করিতে শয়ন। 
এই মত লীলা করে শটীর নন্দন॥ ২২৪ 
যাবৎ আছিলা সভে মহাপ্রভুর সঙ্গে। 
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ভন রঙ্গে॥ ২২৫ 
এই মত কহিল প্রভুর কীর্তন-বিলাস। 
যেন ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস॥ ২২৬ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২২৭ 


বাটিয়া_কণটন বা ভাগ করে। 


ইতি শ্ৰীচৈতনাচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেঢ়াসন্ধীরতন বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


শ্রীগম্িচামন্দিরমা্বৃন্দেঃ 
সন্মার্ডয়িন্‌ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ। 


কৃষ্ণোপৰেশৌপয়িকং চকার॥ ১ 
অন্বম-সঃ গৌরঃ (সেই গৌরচদ্র) ; 
আত্মবৃন্দৈঃ (নিজ ভক্তগণের সহিত) ; শ্রীগুণ্ডিচা- 
মন্দিরং (শ্রীগুণ্ডিচামন্দির) ; সম্মার্জয়ন্‌ (সম্মার্জিত 
করিয়া) ; ক্ষালনতঃ (এবং প্রক্ষালিত করিয়া) : 
স্বচিত্তবৎ (নিজের চিত্তের ন্যায়) ; শীতলং উজ্জ্বলংচ 
(শীতল এবং উজ্জ্বল) ; [কৃত্বা] (করিয়া) ; 
কৃষ্ণোপৰেশৌপয়িকং চকার  (শ্রীকের_ 
শ্রীজগযাথদেবের উপবেশনের উপযুক্তকরিয়াছিলেন)। , 
অনুবাদ_ সেই শ্রীগৌরসুস্দর নিজ তক্তগণের 
সঙ্গে শ্রীগুপডিচামনদির পরিস্কার করে যৌত করে নিজের 
চিত্তের ন্যায় শীতল ও উচ্ছল করে শ্রী্গনাণদেবের 
উপবেশনের উপযুক্ত করেছিলেন। 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষচৈভনা। 
জয় জয় নিত্যানন্দ ! জয়ান্বৈত ধন্য ১ 
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ। 
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন।॥ ২ 
পূর্বে দক্ষিণ হৈতে যৰে প্ৰভু আইলা। 
তারে মিলিতে গজপতি উৎকন্ঠিত হৈলা॥ ৩ 
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্বভৌম ঠাঞি। 
প্রভু-আজা হয় যদি দেখিবারে যাই॥ ৪ 
ভট্টাচার্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল। 
পুনরপি রাজা তীরে পত্রী পাঠাইল॥ ৫ 
প্রভুর নিকট আছে যত ভক্তগণ। 
মোর লাগি ভা-সভারে করিহ নিবেদন॥ ৬ 
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়। 
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়॥ ৭ 
তা-সভার প্রসাদে মিলৌ শ্রীপ্রভুর পায়। 


প্রভ-কৃপাবিনা মোরে রাজ্যে নাহি ডায়॥* ৮ 
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি। 
রাজা হাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী॥ ৯ 
ভট্টাচার্য পত্রী দেখি চিন্তিত হৈয়া। 
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পরী লৈয়া॥ ১০ 
সভারে মিলিয়া কহিলা রাজ-বিবরণ। 
পাছে সেই পত্রী সভারে করাইল দর্শন॥ ১১ 
পত্রী দেখি সভার মনে হইল বিন্ময়। 
শ্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয়॥ ১২ 
সভে কছে-_ প্রভু তারে কভু না মিলিবে। 
আমি সব কহি মৰে দুঃখ সে মানিৰে। ১৩ 
সার্বভৌম কহে-সভে চল একবার। 
মিলিতে না কহিয়া কহিব রাজ-বাবহার॥ ১৪ 
এত বলি সভে গেলা মহাপ্রভূ-ছ্থানে। 
কহিতে উন্মুখ সভে না কহে বচনে॥ ১৫ 
প্রভু কহে কি কহিতে সভার আগমন। 
দেখি যে কহিতে চাহ, না কহ কি কারথ॥ ১৬ 
নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে। 

না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে॥ ১৭ 
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে। 
তোমা না মিলিলে রাজা চাহি যোগী হৈতে॥ ১৮ 
যদ্যপি শুনিঞা প্রভুর কোমল হৈল মন। 
তথাপি বাহিরে কহে নিঠুর বচন॥ ১৯ 
তোমা সভার ইচ্ছা এই _-আমাসভা লঞ্া। 
রাজাকে মিলহ ইহো কটক যাইঞ্া। ২০ 
পরমার্থ যাউক লোকে করিবে নিন্দন। 
লোক রহ, দামোদর করিবে ভর্ঘসন।॥ ২১ 
তোমা সভার আজায় আমি না মিলি রাজারে। 
দামোদর কহে যদি _ভবে মিলি তারে॥ ২২ 
দামোদর কহে-তুমি স্বতন্ন ঈশ্বর। 
অমিল মিলব। 

নাহি ভায়_-ভালো লাগে না। 


মখালীলা (ছাদশ পরিচ্ছেদ) 
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কর্তব্যার্তবা সব তোমার গোচর॥ ২৩ 
আমি কোন ক্ষুদ্জীব তোমারে বিধি দিব। 
আপনি মিলিবে তারে তাহা যে দেখিব॥ ২৪ 
রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি ন্নেহবশা। 
উার ল্েহে করাবে ভারে তোমার পরশ॥ ২৫ 
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-্বতন্। 
তথপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র ₹॥ ২৬ 
নিত্যানন্দ কহে _এঁছে হয় কোন জন। 
যে তোমারে কহে _কর রাজারে মিলন॥ ২৭ 
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়। 
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে হাড়য়॥ ২৮ 
যাজ্জিক-্রান্দণী হয় তাহাতে প্রমাণ। 
কৃষ্ণ-লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ॥খ) ২৯ 
তৈছে যুক্তি করি, যদি কর অবধান। 
তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ॥ ৩০ 
এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি। 
তাহা পাঞ্া প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি। ৩৯ 
প্রভু কহে_তুমি সব পরম বিদ্বান 
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান।। ৩২. 
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি গোবিন্দের পাশ। 
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্বাস॥ ৩৩ 
সেই বহ্্বাস সার্বভৌম-পাশ দিল। 
সার্বভৌম সেই বস্তু রাজারে পাঠাইল॥ ৩৪ 
বস্তু পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন। 
প্রডুূপ করি করে বস্ত্রের পূজন। ৩৫ 

(আগ্রে-পরতন্্ প্রেমের পশীভূত। 

(খকোনো একদিন নিদাকালে শ্রীকৃষ্ণ সঙাদের সঙ্গে 
গোসরণ করার সময় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। যাজ্িক- 
ব্রাহ্মণেরা তাদের ক্ষুধার কথা শুনেও অয় দিলেন না ; কিন্তু 
তাদের পরীগণ সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে চর্ব, চুয্য, লেহ্য, 
পেয় এই চাররকম ভক্ষ্য দ্রব্য অতি যর ও আন্তরিকতার 
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
তার সামী আসতে না দেওয়ায় তিনি শ্রীকৃষেঞ্র সঙ্গে মিলন- 
ব্যাকুলতায় তার স্বামীর সামনেই দেহত্যাগ করলেন। 


নিয়ে এলেন। কিন্তু একজন ব্রাহ্মীকে | 


রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা। 
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা। ৩৬ 
তবে রাজা সন্তোযে তাহারে আজ্ঞা দিলা। 
আপন মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা॥ ৩৭ 
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে। 
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাহারে ॥ ৩৮ 
একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা। 
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা॥ ৩৯ 
প্রতু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার। 
প্রসঙ্গ পাইঞা এঁছে কহে বারবার ॥ ৪০ 
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ। 
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন ৷ ৪১ 
উত্কষ্ঠাতে প্রতাগরুদ্র নারে রহিবারে। 
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥ ৪২ 
রামানন্দ প্রভু-পদে কৈল নিবেদন। 
একবার প্রতাপরদ্ধে দেখাহ চরণ ॥ ৪৩ 
প্রভু কহে_রামানন্দ ! কহ বিচারিয়া। 
'রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্যাসী হইয়া? ॥ ৪৪ 
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ। 
পরলোক রহ লোকে করে উপহাস ৷ ৪৫ 
রামানন্দ কছে_তুমি ঈশ্বর স্বতন্র। 
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র। ৪৬ 
প্রভু কহে, আমি মনুষ্য, আশ্রমে সঙ্গাসী। 
কায়মনোবাকো ব্যবহারে ভয় বাসি॥ ৪৭ 
সম্যাসীর অল্প ছিত্র সর্বলোকে গায়। 
শুক্রবস্তরে মসীবিদ্দুং। যৈছে না লুকায়॥ ৪৮ 
রায় কহে কত পাণীর করিয়া অব্যাহতি: 
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি। ৪৯ 
প্রভু কহে-পূর্ণ যৈছে দুঞ্ধের কলস। 
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ৫০ 
যদ্যপি প্রতাপরদ্র সর্বগুণবানু। 
তাহারে মলিন কৈল এক “রাজা” নাম॥ ৫১ 
'দ্রবায়__গলায়, বিগলিত করে। 
।খমসীবিশু_ কালির বিন্দুপরিমাণ দাগ। 
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শ্রীগীচেতন্যচরিতামৃত 


তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়। 
তৰে আমি মিলাহ মোরে তাহার তনয় ৫২ 
“আত্মা বৈ জায়তে পুত্ৰঃ’ এই শান্ুবাগী। 
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি) ৫৩ 
তৰে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা। 
প্রভুর আজ্ঞায় ভার পূত্র লঞা আহিলা॥ ৫৪ 
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল-বরণ। 
কৈশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন॥ ৫৫ 
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আডরণ। 
কৃষ্ণ-স্মরণের তেহোঁ হৈলা উদ্দীপন" ॥ ৫৬ 
তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হেলা। 
প্রেমাবেশে তারে নিলি কহিতে লাগিলা॥ ৫৭ 
এই মহাভাগৰত যাহার দর্শনে। 
ভ্রজেন্দ্রনন্দদ স্মৃতি হয় সর্বজনে॥ ৫৮ 
কৃতাৰ্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে! 
এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে॥ ৫৯ 
প্রভৃম্পর্শে রাজপূত্রের হৈল প্রেমাবেশ। 
স্বেদ কল্প অশ্রু ন্তন্ত যতেক বিশেষ॥ ৬০ 
কষ কৃষ্ণ’ কহে নাচে করয়ে রোদন। 
তীর ভাণা দেখি ক্লাঘা€। করে ভক্তগণ॥ ৬১ 
তবে মহাপ্রতু ভারে ধৈর্য ক্রাইল। 
নিত্য আসি আমার মিলিহ? এই আজ্ঞা দিল॥ ৬২ 
বিদায় লইয়া রায় আইলা রাজপুত্র লঞা। 
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা”) দেখিয়া॥ ৬৩ 
পুজে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা। 
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥ ৬৪ 
সেই হৈতে ভাগাবানূ রাজার নন্দন। 
প্রভুর ভক্তগণ মধো হৈলা একজন॥ ৬৫ 
গই মহাঃ _ভক্তগণ-সঙ্গে। 
(অর্থাৎ জীব-আয্মা নিজেই পত্ররাপে জন্মগ্রহণ করে। 
দীপন _ যা কোনো বন্ধুর স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়, 
তকে উদ্দীপন বলে। 
দি ্াঘা-তাশহসা। 
)চে্টা__বানহার, প্রেমের বিকারাদি। 


নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্ভন রঙ্গে ৬৬ 
আচার্ধাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ। 
তাহা তাহা ভিক্ষা করে লঞ্া ডক্তগণ। ৬৭ 
এইমত নানা-রঙ্গে দিনকথো গেল। 
জগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥ ৬৮ 
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া। 
পড়িছা-পাত্র সার্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥ ৬৯ 
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল। 
গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনসেবা মাগি নিল ॥% ৭০ 
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার। 
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্তবা আমার॥ ৭৯ 
বিশেষ রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে। 
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥ ৭২. 
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জন। 
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন॥ ৭৩ 
কিন্তু ঘট-সন্মার্জন বহুত চাহিয়ে। 
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে ৭৪ 
ভবে একশত ঘট শত সম্মার্জলী?)। 
নূতন প্রভুর আগে দিল পড়িছা আনি॥ ৭৫ 
আরদিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ। 
শ্রীহস্তে সভার সঙ্গে লেপিল চন্দন॥ ৭৬ 
শ্রীহস্তে সভারে দিল এক এক নার্জনী। 
সব গণ লঞ্গা প্রভু চলিলা আপনি॥ ৭৭. 
গুণডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জন। 
প্রথমে মার্জনী লঞ্া করিল শোধন॥ ৭৮ 
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জিল। 
সিংহাসন মার্জি চারি ভিত সে শোধিল॥ ৭৯ 
ভিতর মন্দির কৈল মার্জন-শোধন। 
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্ৰীজগমোহন'" ৷৷ ৮০ 
চার্িপাশে শত ভক্ত সম্মার্জনী-করে। 
আপনে শোধয়ে প্রভু শিখায় সভারে॥ ৮১ 


(গ্রহ ওভিস-মার্জনের কাজ চেয়ে নিষেন। 
(ডসম্মার্জনী_বটা 


'্রীগমোহ্ন_ভিতর মন্দিরের অংশ ; নাটমন্দির। 
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প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম। 
ভক্তগণ “কৃষ্ণ কহে, করে নিজ কাম।॥ ৮২ 
ধুলিধুসর তনু দেখিতে শোভন। 
কাহো-কাহো অশ্রহ্জলে করে সন্মর্জন॥ ৮৩ 
ভোগ-মগ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ। 
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥ ৮৪ 
তৃণ ধূলা ঝিকর'ফ সব একত্র করিয়া। 
বহির্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লৈয়া॥ ৮৫ 
এইমত ভক্তগণ করি নিজবাসে। 
তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলে পরম হরিষে। ৮৬ 
প্রভু কহে কে কত করিয়াছে মার্জন। 
তৃণ ধূলি পরিমাণে জানিৰ পরিশ্রাম॥ ৮৭ 
সভার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল। 
সভা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল।। ৮৮ 
এইমত অভান্তর করিল মার্জন। 
পুনঃ সম্ভাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥ ৮৯ 
সূক্ম ধূলি তৃণ কীকর সব কর দুর। 
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর॥ ৯০ 
সব বৈধব লঞা যবে দুইবার শোধিল। 
দেখি মহাপ্রভুর মনে নস্তোব হইল।| ৯৯ 
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি। 
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ৷ ৯২. 
‘জল ভন’ বলি যবে মহাপ্রভু কৈল। 
তৰে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল॥ ৯৩ 
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন। 
উৎর্ব অধো ভিত্তি গৃহসধ্য সিংহাসন॥ ৯৪ 
খাপরা ভরিয়া জল উ্ধ্বে চালাইল। 
সেই জলে উর্কো শোধি ভিত প্রশ্ালিল॥ ৯৫ 
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন। 
্্ীহত্তে করেন সিংহাসনের মার্জন॥ ৯৬ 
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন। 
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির-মার্জন॥ ৯৭ 


(ঝিকর-_সাটিরপত্রভাঙা শোলা। 


কেহ জলঘট দেয় মহাপ্রডুর করে। 
কেহ ছলে জল দেয় চরণ উপরে॥ ৯৮ 
কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান: 
কেহ মাগি লয় কেহ অন্যে করে দান। ৯৯ 
ঘর ধুই প্রগালিকায়€) জল ছাড়ি দিল। 
সেই জলে প্রাণ সব ভরিয়া রহিল॥ ১০০ 
নিজ বন্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সন্মার্জন। 
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মার্জিলেন মিংহাসন॥ ১০১ 
শত ঘট জলে হৈল মন্দির-মার্জন। 
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন! ॥ ১০২ 
নির্মল শীতল স্রিন্ধ করিলা মন্দিরে। 
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥ ১০৩ 
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে। 
ঘাটে হল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥ ১০৪ 
পূর্ণ কুস্ত লঞা আইসে শত ভক্তগণ। 
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শতজন। ১০৫ 
নিত্যানন্দান্ৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী। 
ইহা বিনু আর সব আনে জল ভরি। ১০৬ 
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল। 
শত শত ঘট ডাহা লোকে লঞা আইল।॥ ১০৭ 
জল ভরে ঘর ধোয় করে ‘হরিধ্বনি’। 
কৃষণ-হরিধবনি বিনু আর নাহি শুনি॥ ১০৮ 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহি করে ঘট-সমর্পণ। 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি করে ঘটের শ্রার্থন॥ ১০৯ 
যেই যেই কহে সেই বহে “কৃষ্ণনামে’। 
“কৃষ্ণনাম’ হৈল সঙ্কেত সর্বকামে॥ ১১০ 
প্রেমাবেশে কহে প্রভু “কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ নাম। 
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম॥ ১১১ 
শত হাতে করে যেন ক্ষালন-মার্জন। 
প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ॥ ১১২ 
ভাল কর্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন। 


(গ)পরণালিকায় -নর্দনায়। 


(যেন নিজ মন_-নিজোর মনের মতো নির্মল, শীতল ও 


(খঝাটিনা বোঝা--ঝীট দেওয়া খুলো-কাকরের বোঝা। | লিক 
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মন না মানিলে করে পবিত্র ভত্সন)॥ ১১৩ 
তুমি ভাল করিয়া শিখাহু অনোরে। 

এই মত ভালো কর্ম সেহো যেন করে॥ ১১৪ 
একথা শুনিয়া সভে সম্কুচিত হঞা। 
ভালমতে করে কর্ম সভে মন দিয়া॥ ১১৫ 
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন। 
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥ ১১৬ 
নাটশালা" ধুই খুইল চনত-পরাণ। 
পাকশালা-আদি সব কৈল প্রক্ষালন॥ ১৯৭ 
মন্দিরের চতুর্দিক প্রক্ষালন কৈল। 

সব ভন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল॥ ১১৮ 
হেনকালে এক গৌঁডিয়া সুবুদ্ধি সবল। 
প্রভুর চরণ যুগে দিল ঘট জল। ১১৯ 
সেহ জল লৈয়া আপনে পান কৈল। 
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল॥ ১২০ 
যদ্যপি গৌসাঞি তারে হঞাছে সন্তোম। 
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোম ৷ ১২১ 
স্বরূপ গৌসাঞিরে আনি কহিল তাহারে। 

এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার বাবহারে॥ ১২২. 
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পদ খোয়াইল। 
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল॥ ১২৩ 
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি। 
তোমার গৌড়িযা করে এতেক ফৈজরতি9)0 ১২৪ 
তবে স্বরূপ গৌঁসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া। 

ঢেকা মারি" পুরীর বাহিরে কৈল লৈয়া॥ ১২৫ 
পুন আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়। 
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়॥ ১২৬ 
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা। 
সারি করি দুই পাশে সভা বসাইলা॥ ১২৭ 
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাথে। 
পবিত্র ভর্সন_মিটকথা ও প্রশংসার ছলে তিরস্কার । 
'আনাটশালা__নাটমন্দির। 

(গাফেজ্তি-গোলমাল। 

(খাঁডেকা মারি _ধাকা মেরে। 


তৃণ-কীটা-কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে ৷ ১২৮ 
“কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব। 
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব।? ১২৯ 
এইমত সৰ পুরী করিল শোধন। 
শীভল নির্মল কৈল যেন নিজ মন ১৩০ 
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল। 
নৃতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥ ১৩৯ 
এইমত পুর-দ্বার আগ্রে পথ বত 
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত॥ ১৩২ 
নৃসিংহ-মন্দির ভিতর-বাহির শোধিল। 
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃতা আরভিল॥ ১৩৩ 
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন। 
ম্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ সম॥ ১৩৪ 
স্বেদ কম্প নৈবর্াশ্র পুলক হঙ্কার। 
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অগ্রার॥ ১৩৫ 
চারিদিকে ভন্ত-অঙ্গ কৈল প্রন্মালন। 
শ্রাবণ মাসে মেঘ যেন করে বরিষণ|% ১৩৬ 
মহা-উচ্চ সংকীর্তনে আকাশ ভরিল। 
প্রভুর উদ্দগু-নৃত্যে ভুমিকস্প হৈল। ১৩৭ 
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভায়। 
আনন্দে উদ্দ-নৃত্য করে গৌররায়॥ ১৩৮ 
এইমতে কথোক্ষণ নৃতা করিয়া। 
বিশ্রাম করিল প্রভূ সময় বুবিয়া॥ ১৩৯ 
আচার্য গৌসাঞির পুত্র শ্রীগোপালনাম। 
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান॥ ১৪০ 
গ্রেমাবেশে নৃত্যে তেঁহো হইলা মূর্ঘিতে। 
অচেতন হঞা ভেহো পড়িলা ভূমিতে॥ ১৪১ 
আস্তে আচার্য গৌসাঞি তারে লইলা কোলে। 
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য হইলা বিকলে॥ ১৪২. 
নৃশিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাটি। 
হুঙ্কার শব্দে ব্ৰহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥ ১৪৩ 
অনেক করিল তবু না হয় চেতন। 


এ নহপ্রতুর প্রেমাহ্র প্রবাহিত হয়ে তার অঙ্গ ধৌত করে 
ভক্তদের অঙ্গও যৌত করল। 
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আচার্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ৷ ১৪৪ 
তৰে মহাপ্ৰভু তার বুকে হাত দিল। 
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল।। ১৪৫ 
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন। 
“হরি* বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ॥ ১৪৬ 
এই লীলা বৰ্ণিযাছেন দাস বৃন্দাবন। 
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন॥ ১৪৭ 
তৰে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া। 
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞ্া॥ ১৪৮ 
তীরে উঠি পরি সভে শুল্ক বসন। 
নৃসিংহদেব নমনঙ্করি গেলা উপবন।। ১৪৯ 
উদ্যানে বমিল প্রভু ভক্তগণে লঞ্া। 
তৰে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া।৷ ১৫০ 
কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা দুই জন। 
পঞ্চশত লোক মত করয়ে ভক্ষণ॥ ১৫১ 
তত অন্ন পিঠা পানা সৰ পাঠাইল। 
দেখিয়া শ্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইলা॥ ১৫২ 
পুরী গোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রন্দাননদ। 
অদ্বৈত আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ। ১৫৩ 
আচার্যরত্ব আচার্যনিষি শ্রীবাস গদাধর। 
শক্ষরারণা ন্যায়াচার্য রাঘব বক্রেশ্বর॥ ১৫৪ 
প্রভুর আলা পাঞা বৈসে আপনে দার্বভৌম। 
পিখ্ডোপরি'। বৈসে প্রভু লঞ্া এতজন ॥ ১৫৫ 
তার তলে, তার তলে করি অনুক্রম। 
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ১৫৬ 
হরিদাস ! বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন। 
দুরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥ ১৫৭ 
তক্তসঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার। 
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ১৫৮ 
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্ছারে। 
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিলা তারে॥ ১৫৯ 
স্বরূপ গোসাঞি জগদানন্দ দামোদর। 
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর ॥ ১৬০ 


সশিশ্তোপরি__পিড়ার উপরে। 


পরিবেশন করে ডাহা এই সাতজন। 

মধ্যে মধো হরিধৰনি করে ভক্তগণ।॥ ১৬৯ 

পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূৰ্বে কৈল। 

সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হেল॥ ১৬২. 

বদাপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর। 

সময় বুঝিয়া তবু মন কৈলা ছির॥ ১৬৩ 

প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা-ব্যগনে()। 

পিঠা পানা অমৃত-গুটিকা দেহ ভক্তগণে ॥ ১৬৪ 

সর্বদ্ প্রভু জানেন যারে যেই ভায়। 

তবে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ দ্বারায়। ১৬৫ 

জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে। 

প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচহিতে॥ ১৬৬ 

যদাপিহ দিলে প্রভু ভারে করেন রোষ। 

বলে-ছলে তরু দেন দিলে সে সন্তোষ৷ ১৬৭ 

পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ। 

তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥ ১৬৮ 

না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস। 

ভার আগে কিছু খান মনে এই ত্রাস॥ ১৬৯ 

স্বরূপ গৌঁসাঞ্রি ভাল মিষ্ট প্রসাদ লঞা। 

প্রভুকে নিবেদন করে জাগে দাণ্ডাইয়া। ১৭০ 

এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন। 

দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ॥ ১৭৯ 

এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ। 

তার লেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৭২. 

এইমত দুইজন করে বারবার। 

চিত্র” এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার ॥ ১৭৩ 

সার্বভোমে প্রভু বসাঞাছেন নিজপাশে। 

দুই ভক্তের সেহ দেখি সার্বভৌম হালে॥ ১৭৪ 

সার্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম। 

স্নেহ করি বার বার করান ভোজন॥ ১৭৫ 

গোগীনাথাচার্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি। 

(খে লাফরা-যাঞ্জনে __ নানাবিধ সব্জি দ্বারা প্রস্তুত বান 
বিশেষ। 

(পাটির বিচিত্র, অভুত। 
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সার্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী। ১৭৬ 
কাহা ভ্টাচার্ষের পূর্ব জড় ব্যবহার। 
কাহা এই পরমানন্দ করহ বিচার॥ ১৭৭ 
সার্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি। 
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ সিদ্ধি॥ ১৭৮ 
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়। 
কাকেরে গরত করে এঁছে কোন্‌ হয়।॥ ১৭৯ 
আর্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। 
সেই মুখে এবে সদা কহি ‘কৃষ্ণ হরি? ৷৷ ১৮০ 
কাহা বহি্মুখ তার্কিক শিষাগণ সঙ্গে। 
কাহা এই সাধুসঙ্গ সমুদ্র-তরদ্গে। ১৮১ 
প্রভু কহে পূর্বসিন্ধ কৃষ্ণে তোমার গ্রীতি। 
তোমা সঙ্গে আমা সভার হৈল কৃষ্ণে মতি ১৮২ 
ভক্তমহিমা ৰাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে। 
মহাপ্রভু-সম আর নাহি জ্রিজগতে॥ ১৮৩ 
তবে প্রতু প্রত্যেকে সব ভক্ত-নাম লঞা। 
পিঠা পানা দেওয়াহলা প্রসাদ করিয়া॥ ১৮৪ 
জৱ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি। 
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই॥ ১৮৫ 
অদ্দৈত কহে--অনদৃত সঙ্গে এক পঙ্কতি। 
ভোজন করি, না জানিয়ে হবে কোন্‌ গতি।॥ ১৮৬ 
প্রভু ত সম্যাসী ; উহার নাহি অপচয়। 
অয়দোষে সম্যাসীর দোষ নাহি হয়॥ ১৮৭ 
নালদোষেণ মন্ত্রী”! এই শান্তর প্রমাণ। 
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান॥ ১৮৮ 
জন্ম-কুল-শীলাচার না জানি যাহার। 
তার সঙ্গে এক পঙ্ক্তি বড় অনাচার॥ ১৮৯ 
নিত্যানন্দ কহে -- তুমি অদ্বৈত আচার্য। 
আদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তিকাৰ্য | ১৯০ 
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙগ করে যেই জনে। 
একবন্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে॥ ১৯১ 
হেন তোমার সঙ্গে মোর একজ ভোজন। 
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন॥ ১৯২. 


'আলামদোবেণ মন্তরী_অরদোষে সম্যাপীর দোষ হয় না। 


হেনমতে দুইজনে করে বোলাবুলি। 
ব্যাজন্ুতি করে দৌহে যৈছে গালাগালি॥ ১৯৩ 
তবে প্ৰভু সব বৈফবের নাম লঞা। 
প্রসাদ দেয়ান কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া॥ ১৯৪ 
তোজন করি উঠে সভে হরিধ্বনি করি। 
হরিধ্নি উঠিল সেই স্বর্শমর্ত ভরি॥ ১৯৫ 
তৰে মহাপ্রভু সৰ নিজ-ভক্তগণে। 
সভাকে শ্রীহন্তে দিলা মাল্য-চন্দনে॥ ১৯৬ 
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন। 
গৃহ ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ডোজন। ৯৯৭ 
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল খরিয়া। 
সেই অম কিছু হরিদাসে দিল লঞ়া॥ ১৯৮ 
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল। 
সেই পরসাদাম গোবিন্দ আপনি পাছে পাইল ৷৷ ১৯৯ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা। 
“ধোয়া পাখালা’ নাম কৈলা এই এক লীলা॥ ২০০ 
আর দিন জগয়াথের নেত্রোৎসবা”। নাম। 
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান॥ ২০১ 
পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রতু-অদর্শনে। 
আনন্দিত হৈলা জগনাথ-দরশানে॥ ২০২ 
মহাগ্রভ সুখে লঞা সব ভক্তগণ। 
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমল॥ ২০৩ 
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া। 
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লঞ্া।। ২০৪ 
প্রভ-আগে পুরী ভারতী দৌহার গমন। 
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জল।। ২০৫ 
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ। 
উৎ্কগ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন॥ ২০৬ 
দরশন-লোভে করি মর্ষাদা-লজ্বন। 
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমূখদর্শন॥। ২০৭ 


।নোর্োৎসব-_শনযাপ্ার পর থেকে রথযাত্রার আগের 
দিন পৰ্যন্ত শ্রীজগয়নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায় না ; এই সময় 
অঙ্গরাঙ্গ (নূতন রং দেওয়া) হ্যা। রথযান্ার আগের দিন 
শ্রীবিগ্রহের নেত্র বা চকু দান করা হয় বলে এই দিনকে 
নেত্রোৎসব বলে। 
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তৃষ্ণার্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল। 
গাঢ়াসক্তে'"! পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল ॥ ২০৮ 
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়নযুগল। 
নীলমণি দর্পণ কান্তি গণ্ড ঝলমল ৷ ২০৯ 
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুর 

ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত তরঙ্গ |) ২১০ 
শ্ৰীমুখ সৌন্দর্য মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে। 
কোটি কোটি ডক্তনেত্রভূঙ্গ করে গানে ॥ ২১১ 
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর। 
মুখাস্বজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ৷ ২১২ 
ও গাঢাসন্ছে-_অতরন্তর অনুরাগের সঙ্গে। 
“শৰা্ধুলীর ফুল-_সুন্দর লালবর্ণের ফুল বিশেষ। 
অধর সুরঙ্_শ্রীজগরাখের অধর বানুলী ফুলের চেয়েও 


লাল এবং সুন্দর। 


এইমত মহাপ্রভু লঞ়া ভক্তগণ। 
মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কৈল শ্রীম্খদর্শন॥ ২১৩ 
স্বেদ কল্প অশ্রজল বহে অনুক্ষণ। 
দর্শনের লোভে প্রভু করে সন্বরণ॥ ২৯৪ 
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশল। 
ভোগের সময়ে প্রভু করে সংকীর্ভন॥ ২১৫ 
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা। 
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞ্চা গেলা ॥ ২১৬ 
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া। 
সেবকে লাগায় ভোগ দিগুণ করিয়া॥ ২১৭ 
গুপিচা-মার্জন-লীলা সংক্ষেপে কছিল। 
যাহা দেখি শুনি পাগীর কৃষ্ণভক্তি হৈল॥ ২১৮ 
শ্রীদপ রঘূনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃভ কহে কৃষ্ণদাস।। ২১৯ 


ইতি প্রীচতনাচরিতানূতে মধাধতডে গুঙিচাগৃহমাজরনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্ৰীরখাগ্রে ননর্ত যঃ। 
যেনাসীজ্ঞগতাং চিন্তং জগমাখোহপি বিস্মিতঃ॥ ১ 
অন্বয়-য& শ্ত্রীরথাগ্রে ননর্ত (ঘিনি 
শ্রীজগন্লাথদেবের রথের সম্মুখে নৃত্য করিরাহিলেন) ; 
যেন (ঘে নৃত্য দ্বারা) ; জগতাং চিত্রং (জগতবালী 
আশ্চর্য) : [আসীং] (হইয়াছিল) ; [যেন] (যাহার 
দ্বারা) ; জগয়াথঃ অপি বিস্মিতঃ আসীৎ (শ্রীজগন্নাথও 
বিস্মিত হইয়াহিপেন) ; সঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ (সেই 
শ্রীকৃফচৈতন্য জয়যুক্ত হউন) 
অনুবাদ যিনি শ্রীজগ্লাথদেবের রথের সামনে 
নৃত্য করেছিলেন এবং যাঁর নৃত্যে সকল ভগতবাসী 
এবং স্বয়ং শ্রীগন্লাথদেবও বিস্মিত হয়েছিলেন, সেই 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হোন। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্ৰর জয় গৌরভক্তুবৃন্দ।। ১ 
জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন। 
রূপমাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন।। ২ 
আর দিন নহাগ্রভু হঞা সাবধান। 
রাত্রে উঠি গণসঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নানী॥ ৩ 
পাণ্ডু বিজয়'"! দেখিবারে করিল গমন। 
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন॥ ৪ 
আপনে প্রতাপরুদ্ লঞা পাত্রগণ। 
মহাপ্রভুর গণে করায় ৰিজয়-দৰ্শন'"৷ ৷৷ ৫ 
অদ্বেত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ। 
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন॥ ৬ 
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ'"! যেন মত্ত হাতী। 
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি॥ ৭ 


(জকৃতা-জান-_প্রাতঃকৃতাদি ও প্রাতঃস্গান। 

ও পা-বিজ-্রীজগয়াথদেবকে রখযাত্রার সময় 
শ্রীমন্দির থেকে ধরাধরি করে রণের উপর নিয়ে খাওয়াবে 
পাণ্জুবিজয় বলে। 

(খষব-দরশন__পাডুবিজয নি 

অযিতাগণ-_শ্ীনজগন্নাথের রক্ষক পাণ্ডাগণ। 


কতক দয়িতা করে ফ্রব্ধ-আলম্বন। 
কতক দগ়িতা ধরে শ্রীপল্মচরণ॥ ৮ 
কটিতটে বন্ধ দৃঢ় দুল পট্টডোরিগ৷। 
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥ ৯ 
উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি স্থানে স্থানে। 
এক তুলী হৈতে আর তুলী!) করায় গমনে ॥ ১০ 
প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খগু। 
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচগু॥ ১১ 
বিশ্বন্তর জগমাথ চালাইতে শক্তি কার। 
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার ১২. 
মহাপ্রভু ‘মণিমা’'* বলি করে উচ্চধবনি। 
নানাবাদা-কোলাহল কিছুই না শুনি॥ ১৩ 
তবে প্রতাপরুত্র করে আপনে সেবন। 
ু্দারজমী লঞা করে পথ-সন্মা্জন (৪ 
চন্দন-জলেতে করেন পথ নিষিথ্যনে। 
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ-সিংহাসনে॥ ১৫ 
উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ-সেবন। 
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥ ১৬ 
মহাপ্রভু পাইল দুখ সে-সেবা দেখিতে। 
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-পেবা হইতে॥ ১৭ 
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার। 
নৰ হেমময় রথ সুমেরু-আকার | ১৮ 
শত শত শুল্ক চামর দর্পণ উজ্জবল। 
উপরে পতাকা শত ঢান্দোয়া নির্মল।॥ ১৯ 
ঘাঘর কিছ্িণী বাজে ঘণ্টার ক্কণিত'শ!। 
লানা চিত্র পটনন্ত্রে রথ বিভূষিত॥ ২০ 
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রখের উপর। 
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর॥ ২১ 


পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালশ্মী লৈয়া। 


প্ুভোরি-_-রেশমের দড়ি। 

গিতুলী তুলার গদি বা বাদিশ। 
খমপিমা--সর্বেশ্বর (সম্মানসূচক 'ডড়িয়া ভাষা)। 
(দকৃণিত--শব্দ। 
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ভার সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বিয়া॥ ২২ 
উহার সম্মতি লৈয়া ভক্তে সুখ দিতে। 
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥ ২৩ 
সৃন্ম্ম শ্বেত বালু-পথ পুলিনের সম। 
দুই দিকে টোটা সব খেন বৃন্দাবন ॥ ২৪ 
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন। 
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥ ২৫ 
গৌড়সব রথ টানে করিয়া আনন্দ। 
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ॥ ২৬ 
ক্ষণে হির হৈয়া রহে টানিলে না চলে। 
ঈশবরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে॥ ২৭ 
তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া নিজগণ। 
স্বহস্তে পরাইলা সভারে মাল্যচন্দন। ২৮ 
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ। 
শ্রীহন্তে চন্দন পাঞা বাঢ়িল আনন্দ॥ ২৯ 
অদ্ৈত-আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ। 
শ্ৰীহন্ত-ম্পর্শে দৌহে হইলা আনন্দ॥ ৩০ 
কীর্তনীয়াগণে দিলা মালা-চন্দন। 
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন। ৩১ 
চারি সম্প্রদায় হৈল চবিবশ গায়ন। 
দুই-দুই মার্দঙ্গিক) হৈল অষ্টজন। ৩২ 
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া। 
চারি সম্প্রদায় কৈল গারন বাঁটিরা॥ ৩৩ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেস্মরে। 
চারি জনে আল্লা দিল নৃতা করিৰারে। ৩৪ 
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান। 
আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান ৩৫ 
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ। 
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥ ৩৬ 
অদ্বৈত-আচার্য উহা নৃত্য করিতে দিল। 
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল। ৩৭ 
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্‌, শুভানন্দ। 
শানর্দাদিক--মৃদসবাদক। 

পালি দোহার। 


শ্রীরাম-পঞণ্িত ডাহা নাচে নিত্যানন্দ ৩৮ 
বাসুদেব গোগীনাথ মুরারি যাহা গায়। 
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ৩৯ 
শ্রীকান্ত বল্পভসেন আর দুই জন। 
হরিদাস ঠাকুর স্টাহা করেন নর্তন। ৪০ 
গোবিন্দ-ঘোষ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়। 
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘন যাঁহা গায়। ৪১ 
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর। 
নৃত্য করেন ভাহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥ ৪২ 
কুলীন গ্রামের এক কীর্ডনীয়া-সমাজ। 
উাহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥ ৪৩ 
শাস্তিপুর-আচার্ষের এক সম্প্রদায় 
অচ্যুতানন্দ নামে তাহা আর সব গায়॥ ৪৪. 
খণ্ডের সমস্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন। 
নরহরি নাচে ডাহা শ্রীরঘুলন্দন॥ ৪৫ 
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়। 
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়॥ ৪৬ 
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ-মাদল। 
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল।! ৪৭ 
শ্রীবৈষ্ণৰ ঘটামেঘেগ। হইল বাদল। 
সংকীর্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র-জল।। ৪৮ 
ত্রিভুবন ভরি উঠে সংকীর্তন-ধ্বনি। 
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি। ৪৯ 
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু “হরি হরি’ বলি। 
‘জয় জয় জগমাথ’ কহে হন্ত তুলি॥ ৫০ 
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ। 
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥ ৫১ 
সভে কহে - প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়। 
অন্য ঠি নাহি খায় আমারে দয়ায়॥ ৫২ 
কেহো লখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি। 
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধ ভক্তি॥ ৫৩ 
কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরমিত। 


কীর্ভন দেখেন রথ করিয়া হগিত॥ ৫৪ 


(ঘটামেঘে_ বৈষাবরূপ মেঘে। 
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প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিল্ময়। 
দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময়।| ৫৫ 
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা। 
কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা॥ ৫৬ 
সার্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি। 
আর কেহ নাহি জানে চৈতনোর চুরি॥ ৫৭ 
যারে ভার কৃপা, সেই জানিবারে পারে। 
কৃপা বিনা ব্রচ্মাদিক জানিতে না পারে॥ ৫৮ 
রাজার তুচ্ছসেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন। 
সে-প্রসাদে গাইল এই রহসা-দর্শন॥ ৫৯ 
সাক্ষাতে না দেখা যেন পরোক্ষে এত দয়া। 
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥। ৬০ 
সার্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়। 
রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময়॥ ৬১ 
এই মত লীলা প্রভু করি কথোক্ষণ। 
আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্গ্রণ॥ ৬২ 
কন এক মূর্তি হয় কতু বহুমূরতি 
কার্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥ ৬৩ 
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। 
ইচ্ছা জানি লীলা শক্তি করে সমাধান॥ ৬৪ 
পূর্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃদ্দাবনে। 
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষাণে॥ ৬৫ 
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন। 
শ্রীভাগবত-শান্্র তাহাতে গ্রমাণ॥ ৬৬ 
এই মত মহাপ্রভু করি নৃতারজে। 
ভাগাইল সর্বলোক প্রেমের তরঙ্গে॥ ৬৭ 
এই অত হইল কৃষ্ণের রথ-আরোহণ। 
ভার আগে নাচাইল প্রভু নিজগ্বণ॥ ৬৮ 
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন। 
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ভন॥ ৬৯ 
এইমত কীর্তন প্রভু করিল কথোক্ষণ। 
আপন উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ॥ ৭০ 
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল। 
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল।। ৭১ 
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ। 


হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ৭২ 
উদ্দশু-নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন। 
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নৰ জন॥ ৭৩ 
প্রভুর সঙ্গে গায় ধায় এই দশজন। 
আনন্দে উদণ্ড হই করেন কীর্ভন॥ ৭৪ 
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়। 
আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায়। ৭৫ 
দণ্ডৰৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাথ। 
উধ্্বমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥ ৭৬ 
তথাহি-বিষ্ণুপুরাণে (১1১৯।৬৫) মহাভারতে 
শান্তিপর্বণি (8৭1৯৪) 
নমো ক্রক্মণাদেবায় গোক্রাহ্মণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২. 
অন্বয়_্ন্মপ্যদেবায় (তরন্মজঞগণের পৃজনীয়) ; 
গোত্রাঙ্গগহিতায় (গো এবং ত্রা্মণগণের হিতকারী) ; 
চ জগদ্ধিতায় (এবং জগতের হিতকারী) ; গোবিন্দায় 
কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ (গোপালনকারী কৃষ্ণকে পুনঃপুন 
নমস্কার)। 
অনুবাদ__খিনি বেদজগণের পূজনীয়, যিনি গো- 
ব্রাহ্মণগণের হিতকারী এবং জগতের হিতকারী, যিনি 
গোপালক, সেই কৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি। 
তথাহি--মুকুন্দমালায়াম্‌ (৩) 
পদ্যাবল্যাং (১০৮) 
জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোহসৌ 
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ। 
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙো 
জয়তি জয়তি পৃথীভারনাশো মুকুন্দঃ॥ ৩ 
অন্নয় অসৌ দেবকীনন্দনঃ (এই দেবকী- 
নন্দন) ; দেবঃ জয়তি জয়তি (দেব জয়যুক্ত হউন, 
জয়যুক্ত হউন) ; বৃষ্িবংশপ্রদীপঃ কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি 
(যদুবংশপ্রদীণ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন) ; 
মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গঃ (মেঘৰৎ শীতল ও শামবৰ্ণ 
কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ) ; জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন, 
জয়যুক্ত হউন) ; প্বীভারনাশঃ মুকুন্দঃ (পৃথিবীর 
| ভারনাশকারী মুকুন্দ) ; জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন, 
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জয়যুক্ত হউন) । 
অনুবাদ _এই দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হোন। 
যদুকুল প্রদীপ এই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন। মেঘের মতো 
শীতল-শ্যামবর্ণ কোমলাঙ্গ এই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন। 
পৃথিবীর ডারনাশকারী এই মুকুন্দ জয়যুক্ত হোন। 
তথাহি--শ্ৰীমদ্াগবতে (১০৯০1৪৮) শ্লোক 


যিনি) ; দেৰকীজন্মাৰাদঃ (দেবকী গৰ্ভজাত বলিয়া 


করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ) ; স্তরে রসাল 
শ্রীযুধপত্ম দ্বারা) ; শ্রজপুরবনিতানাং (ব্রজ এবং মথুরার 
বনিতাগণের) ; কামদেবং বর্ষয়ন্‌ জয়তি (পরম প্রেম 


উদ্নীপিত করিয়া সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত রহিয়াছেন)। 
অনুবাদ --যিনি জীবগণের আশ্রয়স্বূপ, দেবকী 
গর্ডজাত বলে খ্যাত, শ্রেষ্ঠ যদুবংশীয়েরা যাঁর সভাসদ 
নিজের বাহুবলে যিনি অধর্মকে দূরীভূত করে স্থাবর- 
জন্দমাদির দুঃখ হরণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ মধুর 
হাসাযুক্ত মুখপন্থ দ্বারা ব্রজগ্োপী ও মধ্রাসুন্দরীদের 
পরমপ্রেম উদ্দীপিত করে সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত 
ভ্রাছেন। 
তথাহি--পদ্যাবল্যাং ৭১ শ্লোকঃ 
নাহং বিপ্লে ন চ নরপতির্াপি বৈশ্যো নশৃত্রো | 
ন চ গৃহপতির্নো বনছ্ছো যতির্বা। 


ামৃতান্ে 
গোঁপীভর্ভুঃ গদকমলযোর্দাসদাসানুদাসঃ॥ ৫ | 
অন্বয় -অহং ন বিপ্রঃ (আনি ব্রাহ্মণ নহি) £ 
ন্রপতিঃ ন চ (ক্ষত্রিয়ও নহি) ; ন অপি বৈশ্যঃ 
শ্যও নহি) ; ন শুন (শৃদ্র নহি) ; অহং ন বৰণী 


(আমি ব্রহ্মচারী নহি) : গৃহপতিঃ ন চ (গৃহস্থও নহি) ; 
নো বনছঃ ন মতিঃ বা (আমি বাণপ্রন্থ বা সর্যাসীও 
নহি) ; কিন্তু প্রোদামিখিলপরমাননদপূর্ণামৃতানের 
(কিন্তু গুর্ণরূপে প্রকাশিত নিখিল পরমানন্দের অমৃত 
সমুদ্র তুল্য) ; গোপীভৰ্তুঃ (গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের) ; 
পদকমলয়োঃ (চরণপনল্মের) ; দাসদাসানুদাসঃ 
(দাসদাসানুদাস হই) 
অনুবাদ _আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষতিয় নই, বৈশা 
নই, শৃদ্ও নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বাগগ্রহ্ী 
নই, সন্যাসীও নই ; কিন্তু পূর্ণরপে প্রকাশিত পরম 
আনন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রতুলা যিনি সেই গোদদীবল্লভ 
শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসের দাসেরও অনুদাস আমি। 
এত পঢ়ি পুনরপি করিলা প্রণাম। 
যোড়হাথে ভক্তগণ বন্দে ভগৰান্।৷ ৭৭ 
উদ্দগু-নৃত্যে প্রস্থ করিয়া হক্কার। 
চক্রভ্রমি'ণ ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার।॥ ৭৮ 
নৃতে প্রভুর বাহা-যীহা পড়ে পদতল। 
সসাগরা মহী শৈল করে টলমল।॥ ৭৯ 
স্তস্ত দ্বেদ পুলকাশ্রচ কল্প বৈবৰ্ণ্য। 
নানাভাবে বিবশতা গর্ব হর্ষ দৈন্য ৮০ 
আছাড় খাইয়া পড়ি ভুমে গড়ি যায়। 
সুবর্ণ-পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥ ৮১ 
নিতানন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া। 
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা। ৮২ 
গ্রভুগাছে বুলে আচার্য করিয্া হঙ্ধার। 
হরিদাস “হরিবোল” বলে বারবার॥ ৮৩ 
লোক নিবারিতে হৈল তিন মগুল। 
প্রথম মগুল নিত্যানন্দ মহালল।॥ ৮৪ 
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ। 
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়-আবরণ। ৮৫ 
(5) ক্রতুনি--চাকার মতো ঘুরিয়া। 
অলাত্ত-আকার_-স্বলম্ত কাঠকে দ্রুতবেগে ঘুরালে তার 
আগ্তন যেষন চক্রাকারে সকল দিকেই দৃষ্ট হয়, তেমনি 
মহাপ্রভুও অতিন্রতবেগে চক্রাকারে ঘুরেছিলেন বলে 
তাকেও যেন একটি সণৃত্ত বলেই মনে হচ্ছিল। 
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বাহিরে প্রতাগরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ। 
মণ্ডলী হইয়া করে লোক-নিবারণ॥ ৮৬ 
হরিদ্দনের জন্ধে হন্তাবলদ্বিয়া। 
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া ॥₹) ৮৭ 
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন। 
রাজার আগে রছি দেখে প্রভুর নর্ভন॥ ৮৮ 
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস। 
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও একগাশ॥ ৮৯ 
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে। 
বারবার ঠেলে তার ক্রোধ হইল মনে।॥ ৯০ 
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ। 
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥ ৯১ 
জুদ্ধ হইয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে। 
আপনে প্রতাগকুত্র নিবারিল তারে। ৯২. 
ভাগাবান্‌ তুমি ইহার হন্ত স্পর্শ পাইলা। 
আমার ভাঙ্গে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥ ৯৩ 
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার। 
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার॥ ৯৪ 
রথ হ্লির করি আগে না করে গমন। 
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃতাদরশান ॥ ৯৫ 
সুভদ্রা-বদরামের হৃদয়ে উল্লাস। 
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমূখে হৈল হাস ৷৷ ৯৬ 
উদ্মগু-নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার। 
অষ্ট-সাত্বিক-ভাৰোদয় হয় সমকাল" ৯৭ 
মাংস-ব্রণসমণ রোম-বৃন্দ পুলকিত। 
শিমূলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ৯৮ 
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। 
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥ ৯৯ 
সর্বাঙ্গে প্রন্থেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গন। 

(হরিচদন-_রাজা প্রতাগরুদের জনৈক পার্যদ। 

হস্তাবলস্বিয়া--হাত রাখিয়া। 

(খাসগ্বকাল--একই সময়ে। 

(গাযাংস-ব্রণসম _ অষ্ট-সাত্িক ভাবের ফলে নহাপ্রভুর 
দেহ কাটাযুক্ত শিমুল বৃক্ষের মতো হয়েছিল। তখন প্রভুর 
লোমকৃপ মাংসের ব্রণের মতো দেখা যেতে লাগল। 


‘জজ গগ জজ গগ’'" গদ্গদ বচন॥ ১০০ 
জলযন্্রঞ)-ধারা যেন বহে অশ্রবজল। 
আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥ ১০১ 
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ 
কভু কান্তি দেখি যেন নঙ্লিকাপু্প-সম॥ ১০২ 
কু স্ব কু প্রভু ভূমিতে পড়য়। 
শুষ্ক কাষ্টসম হস্ত পদ না চলয়॥ ১০৩ 
কভু ভূমি পড়ে কড় হয় শ্বাসহীন। 
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥ ১০৪ 
কচু নেত্র নাসা জল নুখে পড়ে ফেন। 
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিদ্ধে পড়ে যেন॥ ১০৫ 
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান। 
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ভাগাবান্‌॥ ১০৬ 
এইমত তাণ্ডব-নৃতা করি কথোক্ষণ। 
ভাববিশেষে' প্রভুর প্রবেশিল মন॥ ৯০৭ 
তাগুব-নৃতা ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল। 
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিল॥ ১০৮ 
তথাহি__পদম্‌ 
*সাইত পরাণনাথ পাইলু। 
যাহা লাগি মদনদ্হনে ঝুরি গেণু ॥ ভ্রু | ১০৯ 
এই ধুয়া উচ্ন্ধরে গায় দামোদর। 
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥ ৯১০ 
ধীরে ধীরে জগয়াথ করিল গমন। 
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥ ১১১ 
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সভে গায় নাচে। 
কীর্ডনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥ ১১২ 
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়। 


জজ গগ জজ গাগ _ অষট-সান্ধিক ভাবের এক ভাব 


] 
] 
| 


স্বভদ। গ্রেমে প্রভুর স্বরভঙ্গ হওয়ায় ‘জগন্নাথ’ উচ্চারণ | 


করতে না পেরে, কেবল জজ গগ ভজ গগ বলছেন। 


ভাব হয়েছিল, প্রভুর মনে সেই ভাবের উদয় হল। 


সেই প্রাপনখ্রীকৃফকে পেলাম ফর জনা কাষাগ্রিতে 


দগ্ধ হচ্ছিলাম। 


মধ্যলীলা (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ) 


305 


শ্রীহন্তযুগলে করে গীত-অভিনয়।॥ ১১৩ 
গৌর যদি পাছে যায়, শ্যাম হয় ছিরে। 
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ১১৪ 
এইমত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি। 
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ৷! ১১৫ 
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর। 
হন্ত তুলি শ্লোক পঢ়ে করি উচ্চ স্থর।॥ ১১৬ 
তথাহি_কান্যপ্রকাশে (১1৪) সাহিত্য দর্পণে 
(১1১০) পল্াবল্যাং (৩৮৬) 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি ব্রস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 
স্তে চোন্ীলিতমালতীসুরভ্যাঃ প্রোডাঃ কদদবনীলঃ। 
সা চৈবান্মি তথাপি তত্র সুরতবাপারলীলাবিধৌ 
নেবারোধসি বেতগীতরুতলে চেতঃ সমুৎকষ্ঠতে॥ ৬ 
[অন্বয় ও অনুবাদ সধালীলায় প্রথম পরিজ্ছেদের ৬ 
শ্লোকেট্টা |পৃষঠা ১৬৫)] 
এই শ্লোক মহাপ্রড়ু পড়ে বারবার। 
স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না জানে ইহার॥ ১১৭ 
এই শ্লোকেন অর্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। 
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান॥ ১১৮ 
পূর্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোগীগণ। 
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন॥ ১১৯ 
জগয়াথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল। 
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল ৷ ১২০ 
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈলা নিবেদন। 
সেই তুমি সেই আমি সে নব-শঙ্গম ৷ ১২১ 
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। 
বৃন্দাৰনে উদয় করাহ আপন চরণ॥ ১২২ 
ইহা লোকারণ্য হাতি-ঘোড়া রথধ্বনি। 
তাহা পুষ্পারণা ভূঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥ ১২৩ 
ইহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্িয়গণ। 
হাত ঘদি রখেন পশ্চাতে থাকেন, তাহলে রথ আর 
হলে না। মহাপ্রভুই যেন রথসহ জগয়াথকে পিছনের দিকে 
্ষণ করে রাখেন। এতে মহাপ্রভু অর্থাং গৌরসুন্দরের 
শক্তির ৰা মহাবলের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে -- এটাই 
নহাপ্রড়র অপূর্ব মাধুর্য শক্তি। 


তাহা গোপগণ সঙ্গে মুরলী-বদন।॥ ১২৪ 
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আমাদন। 
সেই-সূখ সমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ॥ ১২৫ 
আমা লৈয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে। 

তৰে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে॥ ১২৬ 
ভাগবতে আছে এই রাধিকা বচন। 

পূর্বে তাহা সূত্রমব্যে করিয়াছি বর্ণন॥ ১২৭ 
সেই ভাবাবেশে প্ৰভু পঢ়ে এই শ্লোক। 
শ্লোকের যে অর্থ কেহো নাহি জানে লোক ১২৮ 
স্বরূপ গৌসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার। 
শ্রীরূপ গৌসাঞি কৈল সে অর্থ-প্রচার॥ ১২৯ 
স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন। 
নৃত্মমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন।॥ ১৩০ 
তথাহি-শ্ৰীমন্তাগবতে (১০।৮২।৪৯) শ্লোকে 
আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং 


ভিন এস ৭ 
[অসম ও অনুবাদ মধ্যদীলায প্রথম পরিচ্ছেদের ৮ 
শোকে বা (পৃষ্ঠা ১৬৭)] 
অস্যার্থঃ। যখারাগঃ 
অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন, 
মনে বনে এক করি জানি।'" 
তাহা তোমার পদ্য, করাহ যদি উদয়, 
তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি ॥ ১৩১ 
প্রাণনাথ ! শুন মোর লতা নিবেদন। 
ব্ৰজ আমার সদন, তাহা তোমার সঙ্গম, 
না পাইলে না রহে জীবন ॥ এ ॥ ১৩২. 
মনে বনে এক করি জানি_শ্রীলাধা বলছেন--অন্যের 
পক্ষে হৃদয়ই মন ; কারণ, তারা মনকে হৃদয় থেকে পৃথক 
করতে পারে না। কিন্তু যে বৃন্দাবন আনায় প্রাশবালতের 
ভ্ীডা্কল, যেখানে রসিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে কত 
রসকেলি করেছেন, সেই বৃন্দাবনেই আমার মন এক্ষান্ততাবে 
নিৰিষ্ট। কারণ, আমি বৃন্দাবন থেকে আমার মনকে বিচ্ছিন্ন 
করতে পারি না। 
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পূর্বে উদ্ধৰ-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, 
যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায়। 

তুমিবিদক্ধ” কৃপাময়, জান জামার হৃদয়, 
মোরে এঁছে কহিতে না জুয়ায়॥ ১৩৩ 

চিন্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, 
য় করি নারি কাঢ়িবারে। 

তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার, 
স্থানা্থান না কর বিচারে॥ ১৩৪ 

নহে গোগী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল, 
ধান করি পাইবে সন্তোষ । 

তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কৃটিনাটি”), 

শুনি গোপীর বাড়ে আর রোব ১৩৫ 

দেহন্মৃতি নাহি যার, সংসারকৃপ কীহা তার, 
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার। 

ব্রিহ-সমুদ্রলে, কাম-তিমিঙ্জিলে"! গিলে, 
গোপীগণে লহ তার পার॥ ১৩৬ 

বৃন্দাবন গোবর্ধন, বমুনা-পুলিন বন, 
সেই কুঞ্জ রাসাদিক লীলা। 

সেই ত্রজে ত্রজজজন,  নাতা পিতা বন্ধুগণ, 
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা॥ ১৩৭ 

বিদ্ধ মৃদু সদুগুণ, সুশীল দিন্ধ করুণ, 
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস। 

তবে যে তোমার মন, নাহি স্মারে ব্রজজন, 
সে আমার দৃর্দেব-বিলাস॥() ১৩৮ 

নাগণিআপন দুখ, দেখি ত্রজেশ্বরী'" দুখ, 
শ্রজন্জনের হাদয় বিদ্ে। 

(বিদ্ধ - রসিক ; নৃতাগীতাদি ৬৪ বিদ্যায় নিশুশ। 

(অকটনাটি_কুটিলতা। 

(খ)ভিমিিল __ বৃহৎ তিমিকে পৰ্যন্ত গ্রাশ করতে পারে, 

এমন অতি কীষণকায় এক প্রকার সামুদ্রিক জীব। 
1) দোসাভাস_-দোষের আভাস, যা বাপ্তবিক দোষ নয়, 
অথচ আপাতদৃষ্টিতে দোষ বলে যনে হয়। 
দুর্দৈব বিলাস--দুর্ভাগ্যের খেলা। 
ে্েসথরী_যশোদা। 


কিবা মারব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি, 
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥ ১৩৯ 
তোমার যে অন্য-বেশ, অন্য-সঙ্গ অনা-দেশ, 
ব্রজজনে কভু নাহি ভয়" 
ব্রজভূমি হাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, 
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥ ১৪০ 
তুমি ব্রজের জীবন, হুমি ্রজের প্রাণধন, 
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ। 
কৃপার্ড তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন, 
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ॥ ১৪১ 
পুনর্যখা রাগঃ।_ 
শুনিষ্লা রাধিকাবাণী,  ব্রজপ্রেম মনে আনি, 
ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন। 
ব্রজলোকের প্রেমঙ্জনি, আপনাকে ঝণী মানি, 
করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন।॥ ১৪২ 
প্রাণপ্রিয়ে ! শুন মোর এ সত্য বচন। 
তোমা সভা স্মরণে, বু মুঞিরান্রিদিনে, 
মোর দুঃখ না জানে কোন জন॥ ৯৪৩ 
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ, 
সভে হয় মোর প্রাণসম। 
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, 
তুমি মোর জীবনের ভ্রীবন॥ ১৪৪ 
তোমা সভার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে, 
আমি তোমার অধীন কেবল। 
তোমা সভা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা, 
রাখিয়াছে দুর্দেৰ প্রবল ৷৷ ১৪৫ 
রিয়া প্রিয়সঙ্গ-হীনা, প্রিয় প্রিয়াসল-বিনাঃ 
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ। 
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে, 
এই ভয়ে দৌহে রাখে প্রাণ ৷ ১৪৬ 
সেই সতী প্রেমতী,  প্রেমবান্‌ সেই পতি, 
বিয়োগ যে বাষ্ছেপ্রিয়-হিতে। 


গোনাহ ভায়_-ভালো লাগে না। 


ঘুর রোদন করি। 
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না গণে আপন দুঃখ,  বাচ্ছে প্রিয়জন-সুখ, 
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥ ১৪৭ 
তার শক্ত্যে আসি নিতিনিতি। 

তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিতা যাই যদুপুরী, 
তাহা তুমি মান “আমা স্ফুতি’ ৷ ১৪৮ 

মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে,তোমার যে প্রেমহয়ে, 
সেই প্রেম পরম প্রবল। 

লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে, 
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥*) ১৪৯ 


যাদবের প্রতিপক্ষ! দুষ্ট মত কংস-পক্ষ, 
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়। 


আইলাঙ জানিহ নিশ্চয়৷৷ ১৫০ 
সেই শত্ৰুগণ হৈতে, ভ্রজজনে রাখিতে, 
রহি রাজ্যে উদাপীল হএা। 
যে বানী পুত্ধন, করি বাহ্য আবরণ, 
যদ্গণের সন্তোষ লাগিয়া॥ ১৫১ 
তোমার যে প্রেমগ্ুণে, করে আমা আকর্ষণে, 
আনিৰে আমা দিন-নশ-বিশে। 
পুন আসি বৃন্দাবনে,  ব্রজবধু তোমা-সনে, 
বিলসিব রাত্রি দিবসে ১৫২. 
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ, 
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল। 
সেই শ্লোক শুনি রাখা, খণ্ডিল সকল বাধা, 
কৃষণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল॥ ১৫৩ 
তখাহি_শ্রীমভাগবতে (১০৮২ ৪৫) 
ময়ি ভক্ভিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। 
দিন যদাসীক্মৎনেছো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৮ 
[অন্য ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩ 
হ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫২)! 


এই সৰ অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে। 
রাত্রি-দিন ঘরে বসি করে আম্বাদনে॥ ১৫৪ 
নৃত্তকালে এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া। 
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-বদন চাঞা॥ ১৫৫ ' 
স্বর্ূপ-গৌসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন। 
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়-বাক্য-মন॥ ১৫৬ 
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ। 
আৰবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন।॥ ১৫৭ 
ভাবাবেশে কতু প্রভু ভূমিতে বসিয়া। 
তর্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ ছৈয়া॥ ১৫৮ 
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর। 

ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভুকর॥ ১৫৯ 
প্রভুর ভাবানুরূপ স্রূপের গান। 

যবে যেই রস তাহা করে মূর্তিমান্‌ ৷ ১৬০ 
শ্রীজগন্মাথের দেখি শ্রীমুখ-কমল। 
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল।॥ ১৬১ 
সূর্যের কিরণে মুখ করে বলমল। 

নালা বস্তু অলঙ্কার দিব্য পরিনল॥ ১৬২ 
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ সিন্ধু উথলিল। 
উন্মাদ ঝঞ্জাবাযু তৎক্ষণে উঠিল॥ ১৬৩ 
আনন্দ-উন্জাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ। 
নানাতাব-সৈনো উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥ ১৬৪ 
ভাবোদয় ভাব-শান্তি সদ্ধি-শাবলা। 
সঞ্চারী সান্ধিক ছাদী সভার প্রাবলা/গ॥ ১৬৫ 
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল। 
ভাব-পুষ্পচ্রম তাতে পুষ্পিত সকল॥ ১৬৬ 
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন। 
প্রেমামৃত-বৃষ্টে প্রভু সিঞ্চে সর্বজন।॥ ১৬৭ 
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ। 
যাত্রিক-লোক নীলাচলবাসী যতজন।॥ ১৬৮ 
প্রভুর নৃত্য-প্রেম দেখি হয় চমৎকার। 


অমো-বিষয়ে__আমার বিষয়ে? আমার প্রতি। 
প্রকটেহ প্রকাশাভাকে; সাক্ষাতে 
ভ্রতিপক্ছ__ বিপক্ষ, শরুপক্ষ। 


সভার প্রাবলা-_ সঞ্চারীভাব, সান্বিকভাৰ এবং 
স্থায়ীভাব সকল ভাবই প্রত দেহে অভাধিবন্াপে প্রকটিত 
হল 
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কৃষ্প্রেম উহলিল হৃদয়ে সভার ॥ ১৬৯ 
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল 
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহুল॥ ১৭০ 
অন্যের কা কথা জগন্নাথ হলধরাণ। 
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর ॥ ১৭১ 
কু সুখে নৃত্য-রঙ্গ দেখে রথ রাখি। 
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী॥ ১৭২. 
এইমত প্রভু নৃতা করিতে করিতে 
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ১৭৩ 
সন্তরমে প্রতাপরু্র প্রভুকে ধরিল। 
তাহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হেল॥ ১৭৪ 
রাজা দেখি নহাগ্রভু করেন ধিল্কার। 
ছি ছি বিষয়ি-স্পৰ্শ হইল আমার।॥ ১৭৫ 
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে 
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অনা স্থানে ॥ ১৭৬ 
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন?। 
প্রসন্ন হৈয়াছে তারে মিলিবারে মন॥ ১৭৭ 
তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান। 
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান ॥ ১৭৮ 
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়। 
সার্বভৌম কহে -তুমি না কর সংশয় ॥ ১৭৯ 
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন। 
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজ-গণ ৷ ১৮০ 
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন। 
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলল ॥ ১৮১ 
তবে মহাপ্রভু রথ-প্রদক্ষিণ হৈয়া। 
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥ ১৮২ 
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি। 
ঢৌদিকের লোক উঠে বলি “হরি হরি” ॥ ১৮৩ 
ভবে প্রভু নিজভক্তগণ লঞা সঙ্গে। 
বলভদ্ৰ সুভদ্ৰা আগে নৃত্য করে রঙ্গে॥ ১৮৪ 


জেহলধর-বলরাম। 
(হাতির সেবন-_বাডুদারের কর্য। 


ডাহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা। 
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥ ১৮৫ 
চলিয়া আইলা রথ বলগঞ্ডি-ছানে)। 
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে॥ ১৮৬ 
বামে বিপ্রশাসন'" নারিকেল বন। 
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥ ১৮৭ 
আগে নৃত্য করে গৌর লঞ্া ভ্তগণ। 
রথ রাখি জগনাথ করেন দর্শন॥ ১৮৮ 
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম। 
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে ভাম্বাদন॥ ১৮৯ 
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ। 
নিজ-নিজোভন ভোগ করে সমর্পণ ৷ ১৯০ 
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ। 
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥ ১৯১ 
নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন। 
নিজ নিজ ভোগ ডাহা কৈল সমৰ্পণ ৷ ১৯২ 
আগে পাছে দুই পার্শে পুষ্পোদ্যান-বনে। 
বে খাহা পায় লাগায়) নাহিক নিয়মে॥ ১৯৩ 
ভোগের সময় লোকের মহাভিড় হৈলা। 
নৃতা ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা॥ ১৯৪ 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা। 
পুল্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায়'” রহিলা পড়িয়া ৷ ১৯৫ 
নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহ ঘর্ম ঘন। 
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥ ১৯৬ 
যত ভক্ত কীর্তনীয়া আসিয়া আরামে । 
প্রতি বৃক্ষতলে সভে করিলা বিশ্রামে। ১৯৭ 
এই ত কহিল প্রভুর মহাসংকীর্তন। 
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্তন। ১৯৮ 


(বলগতি-্থানে_জগরাথ মন্দির ও পুত্তিচা মঙ্দিরের 
মধ্যবর্তী স্থানে গললাথদেবের মাসির আলয়ে। 


“খবিপ্রশাসন--একটি নারিকেল বাগানের নাম। 
(লাগায়_ভোগ দেয়। 

গগৃহলিতায়__ঘরের দাওয়ায়। 

(আরামে --পুষ্পোদ্যানে। 


মধ্যলীলা (ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ) 
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রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃতা-বিবরণ। 
চৈতনাষ্টকে রূপ-গৌসাঞি করিয়াছেন বর্ণন॥ ১৯৯ 
তদুক্তঃ শ্ৰীর্নাপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং প্রথমন্তবে 


(পথিমধ্যে) ; 
(জতধিক প্রেমোল্লাসজনিত নর্ভনানন্দবিবশ) $ হব, 
গায়ন্তিঃ (আনন্দের সহিত কীর্তনকারী) ; বৈফযবজনৈঃ 


পরিবৃততনূ (বৈষ্ণবমণ্ডলী ছারা পরিবৃত দেহ) ; সঃ 
চৈতন্যঃ (সেই শ্ত্রীচেতনাদেব) ; পুনরপি কিং মে 
(পুনরায় কি আমার) ; দৃশোঃ পদং যাসাতি 
(নয়নদ্বয়ের গোচরে আসিবেন)। 
অনুবাদ-যিনি রথযাত্রায় জগন্নাথ দেবের সামনে 

পথের মধ্যে প্রেমতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে নৃত্যের আনন্দে 
বিবশ হয়ে পড়তেন, আনন্দের সঙ্গে কীর্তনরত 
বৈষ্ণবমগ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত সেই শ্রীচৈতনাদেব কি 
পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আসবেন? 

ইহা যেই শুনে, সেই গৌরচন্দ্র পায়। 

সুদৃঢ় বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয়া॥ ২০০ 

শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ২০১ 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতায়তে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্তনং নাম ত্রয়োদশঃ পনিচ্ছেদঃ। 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


২ গৌরঃ পশানাতবৃন্দেঃ শ্রীলক্মীবিজয়োৎসবম্‌। 
শ্রন্থা গোগীরসোল্লাসং হুষ্টঃ প্রেম ননর্ত সঃ॥ ১ 
অন্বয়-সঃ গৌর (সেই গৌরচন্দর) ; আত্মবৃদ্দৈঃ 
(ভক্তগণ সঙ্গে) 3 শ্রীলক্মীবিজয়োৎসবং পশ্যন্‌ 
(ঘ্রীলক্ষ্মদৰীর বিজয় উৎসব দর্শন করিয়া) ; 
গোপীরসোল্লাসং (এবং ব্রজগোগীদের রসোল্লাসের 
কথা) ; শ্রন্থা হষ্টঃ [সন্] (শ্রবণ করিয়া আনন্দিত 
হইয়া) ; প্রেয়া ননর্ড (প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ সেই গৌরচন্্র নিজ তক্তগণের সঙ্গে 
লন্্মীদেৰীর বিজরোৎসব দর্শন করে এবং 
ব্রশোপীদের রসোল্লাসের কথা শ্রবণ করে আনন্দিত 
হয়ে প্রেমাবেশে নৃত্য করেছিলেন। 
জয় জয় গৌরচন্দ্র তলা। 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধনা॥ ১ 
জয় জয় শ্রীবাসাদি শৌরভক্তগণ। 
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন॥ ২ 
এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে। 
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে॥ ৩ 
সার্বভোম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ। 
একলা বৈঝববেশে আইলা সেই দেশ।॥ ৪ 
সব ভক্তের আআ লৈল যোড়হাথ হৈয়া। 
প্রড়ুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥ € 
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শায়ন। 
নৃপতি নৈপুণো করে পাদ সন্বাহন॥ ৬ 
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে ভ্তবন। 
“জয়তি তেহধিকং*/) অধ্যায় করেন পঠন ৷ ৪“ 
পাশুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। 
“বোল-বোল+ বুলি উচ্চ বোলে বারবার ॥ ৮ 
তিৰ ৰথামৃতং’ শ্লোক রাজা যে পড়িল। 
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল। ৯ 
তুমি মোরে বহু দিলে অমূলারতন। 
(গতি তেহধিকং - শ্ৰীম্ভাগবতের দশম দ্র (রাস 
ক্চাধারীর) ৩১ শ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। 
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মোর কিছু দিতে নাছি, দিনু আলিদন। ১০ 
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার। 
দুইজনের অঙ্গে কল্প নেত্রে জলধার॥ ১১ 
তথাহি-শ্ৰীমন্াগবতে (১০।৩১।৯) 
তৰ কথামৃতং তণ্তজীবনং 
কবিভিরীড়িতং কল্মাষাপহুম। 
শ্রবপমঙ্গলং শ্রীমদাততং 
ভুৰ গৃণস্তি যে ভূরিদা জলাঃ ॥ ২ 
অন্য _ তণ্তজীবনং (তাপিত জনের জীবন- 
প্রদ) ; করিনি রীড়িতং (বরহ্মা-শিব-সনকাদি আত্মারাম 
কবিগণকর্তৃক প্রশংসিত) ; কল্মযাপহং (পাপনাশন) ; 
শ্রবণমঙ্গলং (শ্রবশনাত্রে মঙ্গলপ্রাদ) ; শ্রীমৎ আততং 
(সর্বোৎকর্ষযুক্ত এবং সর্বব্যাপক) ; তৰ কথামৃতং 
(তোমার কথামৃত) ; [যে জনাঃ] (বাহারা) ; ভুবি 
গ্ণন্তি (জগতে কীর্তন করেন) ; [তো] ভূরিদাঃ 
(তাহারা দাতা শিরোনণি)। 
অনুৰাদ_ গোপীগণ বনলেন-_ হে শ্রীকৃষ্ণ ! 
তোমার যে কথামৃত তাপিতজনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মা- 
শিব-সনকাদি আত্মারাষ কবিগণেরও প্রশংসিত, যা সর্ব 
পাপনাশক ও শ্রবণনাত্রেই নঙ্গলপ্রদ এবং যা সর্ব- 
উৎকর্ষযুক্ত ও সর্বব্যাপক, সেই কথামৃত যারা জগতে 
কীর্তন করেন, তারাই 'ভূরিদা অর্থাৎ দাতা শিরোমণি। 
‘ভূরিদা ভূরিদা’ বলি করে আলিঙ্গন। 
ইহা নাহি জানে-এহ হয় কোন্‌ জন॥ ১২ 
পূর্বলেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল। 
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল। ১৩ 
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। 
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥ ১৪ 
প্রভু কহে_কে তুমি করিলে মোর হিত। 
আচন্বিতে আসি পিয়াও কৃব্তলীলামৃত।॥ ১৫ 
রাজা কহে --আনি তোমার দাসের অনুদাস। 
ভূভোর ভূত্য কর মোরে এই মোর আশ।॥ ১৬ 
তবে মহাপ্রভু ভারে এইর্য দেখাইল। 


সধালীলা (চতুৰ্দশ পরিচ্ছেদ) ঠা 


“কাহা না কহিও ইহা’ নিষেধ করিল ॥ ১৭ 
রাজা” হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ। 
অন্তরে সব জালে প্রভু বাহিরে উদাস॥ ১৮ 
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ। 
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন।। ১৯ 
দণ্ডৰং করি রাজা বাহিরে চলিলা। 
যোড়হাথ করি সব ভক্তেরে বন্দিলা॥ ২০ 
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ। 
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগনন॥ ২১ 
সার্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া। 
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিঞা॥ ২২ 
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত। 
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত ॥* ২৩ 
ছেনা পানা পৈড় আদ্র নারিকেল কীঠাল। 
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল।(২ ২৪ 
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর/। 
বাদাম ছোহরা ভ্রাক্ষা পিণ্ড-খর্জুর। ২৫ 
মনোহরা লাডু আদি শতেক প্রকার। 
অমৃত শুটিকা আদি ক্ষীরপা অপার॥ ২৬ 
অমৃতমণ্ডা ছানাবড়া আর বর্পুর কুলি। 
সরামৃত সরভাজা আর সরগুলী॥ ২৭ 
হরিবললভ সেবতি কপূরমালতী। 
ডালিমা মরিচা নাড়ু নবাত অমৃতি॥ ২৮ 
পন্মটিনি চন্্রকান্তি খাজা খণুসার। 
বিরড়ী কদমা তিলাখাভার প্রকার ॥ ২৯ 
নারদ হোল আশ্রবৃক্ষেন আকার। 
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥ ৩০ 
অবলগনতি ভোগেন প্রসাদ বগগত স্থানে শ্রী্গ্নাখের 
লেগেছে, সেই ভোগের প্রসাদ। 
-ডাল, ভাত, রুটি-তরকারি ছাড়া অনা ঘৃতপক 
ফলমূল নিষ্টাযাদি। 


হে: 


প্র দাড়িন। 


2:11 0 


দধি দুন্ধ দরধি-তক্র"। রসালা শিখরিলী। 
সলবণ মুদ্গান্কর আদা খানি খানি॥ ৩১ 
নেবু কোলি। আদি নানা-প্রকার আচার। 
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক গ্রকার॥ ৩২. 
প্রসাদে পুরিভ হৈল অর্ধ উপবন। 
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন॥ ৩৩ 
এহমত জগন্নাথ করেন ভোজন। 
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥ ৩৪ 
কেয়াপত্রয্রোণী। আইল বোঝা পাঁচ সাত। 
একেক জনে দশদোনা দিল একেক-পাত॥ ৩৫ 
কীর্ডনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌর রায়। 
অ-সভাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়। ৩৬ 
পাতি পাতি” করি ভক্তগণে বসাইলা। 
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা॥ ৩৭ 
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন। 
স্বরূপ গৌসাঞি তবে কৈলা নিবেদন॥ ৩৮ 
আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে। 
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে॥ ৩৯ 
তবে মহাপ্রভু বৈসেন নিজগণ লঞা। 
ভোজন করাইল সভারে আকণ্ঠ পুরিয়া॥ ৪০ 
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন। 
প্রসাদ উবরিল'"! খায় সহস্রেক জন॥ ৪১ 
প্রভূর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে। 
দুঃখিত-কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ ৪২ 
কাঙ্গালের ভোজন-রল দেখে গৌর হনি। 
িরিবোল? বলি তারে উপদেশ করি॥ $৩ 
“হরি হরি’ বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাদিযায়। 


এছন অন্ভুত লীলা করে গৌর রায়॥ ৪৪ 


তজ__খোল। 

(থকোনি_কুল। 

(কেমাপররধোদী_ কেয়াপাতার দোনা বা ঠোস্া। 
নাতি গাতি--পঙজিবা সারি সারি। 
অউবারিল_-উদ্দত হইল, বেশি হইল। 
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ইহা জগন্নাথের রখ-চলন-সময়। 
গৌড়সৰ রথ টানে আগে না চলয়। ৪৫ 
টানিতে না পারি গৌড়সৰ ছাড়ি দিলা। 
পাব্র-মিত্র লৈয়া রাজা বগ্র হৈয়া আইলা ॥ ৪৬ 
মহামল্পগণ লৈয়া রখ চালাইতে। 
আগনে লাগিলা, রথ না গানে টানিতে॥ ৪৭ 
বগ্র হৈয়া রাজা আনি মত্রহস্তিগ্রণ। 
রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন। ৪৮ 
মত্ত হস্তিগণ টানে যার যত বল। 
এক পদ না চলে রথ হইল অচল। ৪৯ 
শুনি মহাপ্রভু জাইল নিজগণ লৈয়া। 
মত্ত্হন্তী রথ টানে দেখে দাপ্তাইয়া॥ ৫০ 
অস্কুশের ঘায়ে হস্তী করে চিৎকার। 
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার॥ ৫১ 
তবে মহাপ্রভু সব হন্টী ঘুচাইল। 
নিজগশে রাখের কাছিং। টানিবারে দিল।॥ ৫২ 
আপনি রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া। 
হড় হড় করি রথ চলিল বাইয়া॥ ৫৩ 
ভজ্রগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র ধায়। 
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না লায়॥ ৫৪. 
মহানন্দে লোক সব করে জয়ধবনি। 
‘জয় জগন্নাথ’ বহি আর নাহি শুনি॥ ৫৫ 
দিমিষেকে রথ গেল গুণ্ডিচার দ্বার 
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার। ৫৬ 
‘জয় গৌরচন্্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।’ 
এই মত কোলাহল লোকে ধনা ধন্য। ৫৭ 
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র সঙ্গে। 
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে।। ৫৮ 
পাঞ্জু-বিজয়'"! তবে কৈল সেৰকগণে। 
জগন্নাথ বসিলা আসি নিজ সিংহাসনে৷ ৫৯ 
সুভদ্ৰা বলদেব সিংহালনেতে আইলা। 
জগন্নাথের নান ভোগ হইতে লাগিলা॥ ৬০ 


অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লঞ্া তক্তগণ। 
আনন্দে আরঞিল প্রন নর্ভন কীর্তন॥ ৬৯ 
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল। 
দেখি সব লোক প্রেম-সমূদ্রে ভাসিল॥ ৬২ 
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেবিল। 
আইটোটা'”) আসি প্রভু বিশ্রাম করিল॥ ৬৩ 
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্ৰণ কৈল। 
মুখামুশ্য নব-জন নব-দিন(। পাইল॥ ৬৪ 
আর ভক্তগণ চাতুর্মাসা যত দিন। 
এক এক দিন করি পড়িল বন্টন॥ ৬৫ 
চারি মাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঢ়ি নিল। 
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল॥ ৬৬ 
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি)। 
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি৷ ৬৭ 
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগমাথ। 
সংকীর্তন-নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ। ৬৮ 
কডু অদ্বৈত নাচে কভু নিত্যানন্দ। 
কু হরিদাস নাচে কড়ু ভচ্যুতানন্দ॥ ৬৯ 
কড় বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে। 
ত্রিসন্ধ্যা-কীর্ভন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে। ৭০ 
“বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ’ এই প্রভুর ভ্ঞান। 
কৃষ্ণের বিরহ ক্ফুর্তি হৈল অবসান॥ ৭১ 
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা” এই হৈল জ্ঞানে। 
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে। ৭২ 
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন লীলা। 
ইন্জ্দায়-সরোবরে করে জলখেলা। ৭৩ 
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া। 
সৰ ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেড়িয়া॥ ৭৪ 
কভু এক মশুল কমু ভনেক মগ্ডলে। 
জলমণ্ডক-বাদ7) বাজায় সভে করতলে ॥ ৭৫ 


শকাহি-দট়ি। 
পানু বিজ _ শ্রীজগমাপণেখকে রথ থেকে উকতিচা- 
মঙ্দিনো নিযে যাওয়া। 
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(সুই তিন মোলি--দুই তিনজন ভক্ত একত্রে মিলিত হয়ে 
একদিন গরতুক্তে নিমন্ত্রণ ফন্মলেন। 

()জলমণুক-বাদা -- জলের উপরে হাতের দ্বারা আঘাত 
করে একরকম বাধ্য কর । 


মধ্যলীলা (চতুৰ্দশ পরিচ্ছেদ) 


দুই দুই জল মেলি করে জল-রণ। 
কেহ হারে জিনে, প্রভু করে দরশন॥ ৭৬ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল ফেলাফেলি। 
আচার্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি।। ৭৭ 
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে। 
গুপ্ত দত্ত”) জলঘুদ্ধ করে দুই জনে ৭৮ 
শ্রীবাস-সহিতে জল খেলে গদাবর। 
রাঘবপতি-সনে খেলো বক্রেশ্বর॥ ৭৯ 
সার্বজৌম-সহ খেলে রামানন্দ রায়। 
গানঠীর্য গেল দৌহার হৈলা শিশুপ্রায়॥ ৮০ 
মহাপ্রভু তাহা দৌহার চাঞ্চল্য দেখিয়া! 
গোগীনাথাচার্যে কিছু কহেন হাসিয়া॥ ৮১ 
পণ্ডিত গল্তীর দৌহে প্রামাণিক জন। 
বাল্য চাঞ্চল্য করে করহ বর্জন |) ৮২ 
গোগীনাথ কহে তোমার কৃপা মহানিক্ধু। 
উছলিত কর যনে তার একবিন্দু)ট৩ 
মেরু-মন্দরপর্বতি ডুবায় ঘথা তথা। 
এই দুই গণ্ডশৈলঠ ইহার কা কথা॥ ৮৪ 
শু্তর্ক-খলি'৭ খাইতে জন্ম গেল যার। 
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার ॥ ৮৫ 
হাসি মহাপ্রভু তবে অঙ্গৈতি আনিল। 
জলের উপরে তারে শেষ) শয্যা কৈল॥ ৮৬ 
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন। 
শেষশামী লীলা গ্রস্ত কৈল প্রকটন। ৮৭ 
শ্রীতদ্ধৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া। 
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাদিয়া॥ ৮৮ 
এই মত জলক্রীড়া করি কথোক্ষণ। 
সপ্ত -দত-_সুরারি গুপ্ত ও বাসুদেব দনত। 
(খশ্রামানণিক জন _ রামানন্দ ও সার্বভৌম পাস্তিত্য ও 
গষ্ঠীর্ঘে অয্যক্ষ বা প্রমাপস্ধানীর। 
করহবর্জ্জন--নিষেধ করো। 
'শগান্কশৈল ক্ষুদ্ৰ পাহাড়। 
"স্তৰক -খলি--ভক্কি বির নীরস তর্ক্ূপ শইল। 
শেষ__অনন্ত। 


আইটোটা আইলা প্রভু লৈএা ভক্তগণ ৷ 
পুরী ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ। 
আচার্ধের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন ॥ 
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল। 
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥ 
অপরাহ্থে আসি কৈল দর্শন-নর্তন। 
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥ 
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর-দর্শন। 
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিলা কথোক্ষণ॥ 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া। 
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লৈয়া॥ 
বৃক্ষবল্লী প্ৰফুল্লিত প্রভুর দর্শনে 
ভূ পিক গায় বহে শীতল পবনে॥ 
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ভন। 
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥ 
এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক গায়। 
পরম আবেশে একা নাচে গৌর রায়॥ 
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে। 
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাহিতে॥ 
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্তনীয়া গায়। 
দিগ্মিদিক্‌ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥ 
এইমত কথোক্ষণ করি বনলীলা। 
নরেন্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা॥ 
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে। 
ভোজন-লীলা কৈল তবে লঞা ডজ্তগণে ৷৷ 
নবদিন গুণ্ডিচাতে রহে জগল্নাথ। 
মহাপ্রভু ছে লীলা করে ভক্ত-সাথ॥ 
“জগন্নাথবল্লভ’ নাম বড় পুষ্পারাম'"। 
নবদিন করে প্রভু তথাই বিশ্রাম। ১০৩ 

হোরা-পঞ্চমীর দিন আইলা জানিয়া। 


গিপুষ্পারাম--পৃষ্প-উদ্মান। 

খহোরা-পথল্মী-রথযাত্রার টিকপরের পঞ্চমী তিথি। এই 
পঞ্চমীতে শ্রীলন্মীদেৰী শ্রীদন্দির থেকে বাইরে গমন করেন 
বলে একে হোরা-পঞ্নী বলে। “হোরা’ অর্থ গমন করা। 
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কাশীমিশ্রে কহে রাজা সত্ব করিয়া॥ ১০৪ 
কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্মীর বিজয়। 
এঁছে উৎসব কর যৈছে কু নাহি হয়॥ ১০৫ 
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার 
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার।॥ ১০৬ 
ঠাকুরের ভাশডারে আর আমার ভাণ্ডারে। 
চিত্র বন আর হত্র কিছ্ধিণী চামরে॥ ১০৭ 
ধ্বজ পতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডনী''। 
নানাবাদা নৃত্য দোলা করহ সাজনী। ১০৮ 
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার। 
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥ ১০৯ 
সেই ত করিহ প্রভু লঞা নিজগণ। 
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন। ১১০ 
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞ্া। 
জগনাথ-দর্শন কৈল সুন্দরাচল€৭ যাঞ্া॥ ১১১ 
নীলাচল আইলা পুনঃ ডক্তগণ-সঙ্গে। 
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরা-পঞ্চমীর রঙ্গে ॥ ১১২ | 
কাশীমিশর প্রভুকে বহু আদর করিয়া। ] 
সগণসহ ভাল হানে বসাইল লৈয়া॥ ৯১৩ | 
রস-বিশেষ? প্রভুর শুনিতে ঘন হৈল। 
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুহিল॥ ১১৪ 
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা বিহার। 
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥ ১১৫ 
তথাপি ৰংসর-মধ্যে হয় একবার। 
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার।॥ ১১৬ 
বৃন্দাবন-সম এই _ উপবনগণ। 
তাহা দেখিবারে উৎকপ্িত হয় মন।| ৯১৭ 
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল। 
সুন্দরাচল যায় প্রড়ু ছাড়ি নীলাচল॥ ১১৮ 


নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচনে'"!॥ ১৩২ 


লক্ষ্মীদেৰী সঙ্গে নাহি লয় কি-কারণে॥ ১১৯ 
স্বরূপ কহে _শুন প্রভু ! কারণ ইহার। 
বৃন্দাবন-ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥ ১২০ 
বৃন্দাবন ক্রীড়ায় কৃষ্ণের সহায় গোলীগণ। 
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥ ১২১ 
প্রভু কহে “যাত্রা ছলে? কৃষ্ণের গমন। 
সুভদ্ৰা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন॥ ১২২ 
গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে। 
নিগৃঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥ ৯২৩ 
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ। 
তবে কেনে লক্ষ্মীদেৰী করে এত রোষ ৷৷ ১২৪ 
স্বরূপ কহে-প্রেমবতীর এইত স্বভাব। 
কান্তের উদাসা লেশে'"। হয় ক্রোধ-ভাব॥ ১২৫ 
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন। 
সুবর্ধের চতুর্দোলে করি আরোহপ॥ ১২৬ 
ছত্র-চামর ধ্বজ পতাকার গণ। 
নানাবাদা আগে নাচে দেবদাশীগণ)॥ ৯২৭ 
তাম্বলসম্পুট বারি ব্জন চামর। 
হাথে যার দাসী শত দিব্য ভূষাম্বর ৪ ১২৮ 
অনেক: এশর্য সঙ্গে বহু পরিবার। 
জুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেৰী আইলা সিংহন্বার॥ ১২৯ 
শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভূতাগণ। 
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন। ১৩০ 
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে। 
চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানা ধনে॥ ১৩১ 
অচেতন রথ তার করেন তাড়নে। 


নানা পুল্্পোদ্যানে হা খেলে রাত্রি-দিনে। লাল কিরে 
জী সহ্। = _ | খাসা লেশে_ সানা উদাসীনতাতেই। 
(চন _ যে স্থানে পুত্িচানন্দির অবস্থিত, তাকে |  “"দেব-দা্ীগণ--প্রীজগয়াথের নর্তকীগণ। 
সদরাচ বলে। তান্লসম্পূট -- পানের কৌটা। ঝারি _ জলপাত্র 


বিশেষ দিবা ভূষাস্বর সুন্দর পোশাকে ভূষিত। 
(জে জঞ্েম চনে কৌতুক বাকো। 


)রস-বিশেষপ্রজ্জরস, যাতে লক্ষ্মীদেবী থেকে 
ব্রজগোপীদেরপ্রাধানা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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লক্মীসঙ্গে দাসীগণের গ্রাগলভয *! দেখিয়া। কর্দোপলে তাড়ে« করে মালায় বন্ধন॥ ১৪৫ 
হাসে মহাপ্রভু সব নিজগণ লঞা॥ ১৩৩ ধীরাধীরা বক্র-বাকো করে উপহাস। 
দামোদর?) কহে এছে মানের গ্রকার। কু স্তুতি কতু নিন্দা কভু বা উ্ধাস॥ ১৪৬ 
ব্রিজগতে কাহা নাহি দেখি শুনি আর॥ ১৩৪ মুগ্ধ মধ্য প্রগল্ভা তিন নায়িকার ভেদ। 
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ। মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্যবিভেদ॥) ১৪৭ 
ভূমে বসি নখে লিখে মলিন-বসন॥ ১৩৫ মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন। 
পূর্বে স্ভভামার শুনি এইবিধ মান। কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন॥ ১৪৮ 
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিধান1॥ ১৩৬ অধ্যা প্রথল্ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ। 
ইহৌখ সর্ব সম্পত্তি নিজ প্রকট করিয়া। তার মধ্যে সভার স্বভাব তিন ভেদ”) ১৪৯ 
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া॥ ১৩৭ কেহ মুখরা কেহ মৃদ্বী কেহ হয় সমা। 
প্রভু কহে, কহ ব্রজের মানের গ্রকার। স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাঢ়ায় রসসীমা।(₹ ১৫০ 


স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার$)॥ ১৩৮ | প্রখর মার্দব সামা স্বভাব নির্দোষ। 
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুডেদ। 22 নত 
সেই ভেদে নানাগ্রকার মানের উদ্ভেদ।। ৯৩৯ 
সম্যক গোগীর মান না যায় কখন। 
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্‌দরশন। ১৪০ 


(আ)তাডে-তাডনা করে! 
পরগনা ঘিনি পূর্ণযৌবনা, মদান্া, অতন্ত 
কান্তকে আয়ভ করতে সমর্থ ধীর বচন ও চেষ্টা অতি 


মানে কেহ হয় “বরা কেহ “অধীর” ভাপ এবং খিনি মালে ভান কিল ভাকেপ্রগূলভা 
এই তিন ভেদ কেহ হয় ধীরাধীরা॥ ১৪১ নায়িকা বলে। (উ.নী:ন.) 
খা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুখান'”। মুগ্ধা-- মুগ্ধা নায়িকা নবীনযৌবনা, ঈনৎ কামবতী, রতি 


নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান॥ ১৪২ | বিষয়ে বামা, সবীগাণের অধীনা, রতি বিষয়ে লঙ্জাশীলা 
অথচ গোপনে যন্বতী, অপরাধী প্রিয়তমেন প্রতি সলক্জদষ্টি 
স্চারিণী, প্রি ও অগ্রির বচনে অশক্তা এবং মান বিষয়ে 


ঘদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন। 
প্রিয় আলিঙ্গিতে টার করে আলিঙ্গন৷ ১৪৩ 
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ। 

কিনা সোল" বাক্যে করে প্রিয় নিরসন॥ ১৪৪ গ্রগল্ভবচনা, যিনি মেহপর্যন্ত সুরতক্ষমা, মানে কখনো 


অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভর্থনন। কর্কশা তিনিই মধ্য নাফিকা। (উনী-ম.) 
নি Fate = চতুরত বা পাণ্ডিত্য। 
'অগ্রাগল্ত্য_-ইদত্য। টিতে জরা রর তো ই, 


।খানামোদব- স্বরূপ দামোদব। an স্বীর-প্রগল্তা, অধীর-প্রগল্ভা ও 
(রসের নিষান_ মধুর রসের আধার। [খীরধীর-প্রগল্ভা। 
Ue সভা স্বভাব তিনজেদ_ গোলাম ডিন প্রকার = 


সমা ওলঘ্বী। 
শি্োদীষান লী লতার পিকে মরে 'শত্যারা সারা 


বিশিষ্ট নদীর মতে অর্থাৎ একই মান গোপীদের ভাবাদিভেদে | (ময্যা) ও মৃদ্ী (মৃদু) এই তিন প্রকার ভেদ 

শতশত ভাবে ৰিকশিত। প্রখরা যিনি সদ্দ্তৰাব্য প্রয়োগ করেন এবং যীর বাকা 
ৰতৃ্থান উঠিয়া অভার্থনা করে। কেউ বণুন করতেপারে না, তাকে প্রখরা বলে। এর কম হলে 
লিবরা সী, সমতা হলে সমা বা মধ্যা। 
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্রীচেত্যচরিতামৃত 


সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ!) ১৫১ 
একথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার। 

কহু কহ দামোদর’ কহে বার বার॥ ১৫২ 
দামোদর কহে-_-কৃষ্ণ রসিক-শেখর। 

রস আস্বাদক, রসময় কলেবর। ১৫৩ 
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন। 

শুদ্ধ প্রেম-রসগুণে গোপিকা প্রবীণ ১৫৪ 
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস'"! দোষ। 
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥ ১৫৫ 

তথাহি-গ্ৰীমত্তাগবতে ১০।৩৩।২৬) 

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ 


অন্বয়-সত্যকামঃ (যিনি সতাকাম) 3. 
অনুরতাবলাগণঃ (অনুরক্তা অবলাগণ) ; আত্মনি 
অবরদদ্ধমীরতঃ সঃ (আপনাতে অবরুদ্ধ সুরত ব্যাপার 
সেই শ্রীকৃষ্ণ) ; শশাঙ্কাংশু বিরাজিতাঃ (সন্দ্রকিরণ 
শোভিতা) ; শরৎকাব্যকথারসাগ্রয়া (শরতকালের 
কাবাকথারসাশ্রয়ভূতা) ; সর্বাঃ নিশাঃ এবং সিষেৰ 
(রাত্রি সকলের এইভাবে সেবা করিয়াছিলেন) 

অনুবাদ যিনি সত্যকাম, অবলা গোগীগণ যাঁর 
প্রতি নিরন্তর অনুরক্ত, যিনি নিজের মনের মধ্যে 
সুরতকেলি ব্যাপার অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন, সেই 
শ্রীকৃষ্-শরৎকালের কাবাকথারস সমৃদ্ধ চন্্রকিরণ 
শোভিতা রাত্রিগ্ুলোকে এইভাবে সেবা অর্থাৎ 
উপভোগ করেছিলেন। 

‘ৰামা’ এক গোপীগণ ‘দক্ষিণা’ একগণ। 
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন॥() ১৫৬ 


শে্রার্য/_প্রথরতা ; পরথরা নায়িকার ভাব। 
মার_ মদত; মী নায়িকার ভাব। 
সামা_সমতা $ সমা ৰা যধ্যা নায়িকার ভাব। 
(গারসাভাস--অনৌচিতািশিষ্ট রস ; রসরূপে আপাতত 
প্রতীয়মান হলেও রসলক্ষণিহীন রসকে রসাভাস বলে। 
“াবামা--যে নারিব নান গ্রহণে সর্বদা উদ্যোগী এবং সেই 


গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধাঠাকুরাণী। 
নির্মল উজ্জলরস প্রেমরত্ব-খনি॥ ১৫৭ 
বয়সে “মধ্ামা* ৭ তেঁহো স্বভাৰেতে ‘সমা’ । 
গাঢ় প্রেমতাবে তেঁহো নিরন্তর “বামা* ৷ ১৫৮ 
বাম্য স্বভাবে উঠে “মান? নিরন্তর 
ভার ৰাম্যে বাড়ে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ৷৷ ১৫৯ 
তথাহি_উজ্দ্বননীলমলৌ শৃঙ্ারভেদকথনে 
৪৩ শ্লোকঃ 
অহেরিব গতিঃ প্রেয়ঃ স্বভাবকুটিলা ডৰেৎ। 
অতো হেতোরহেতোশ্চ যৃনোর্মান উদঞ্চতি॥ ৪ 
[অন্য ও অনুবাদ মধালীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ২৮ 
শোকে দা [পৃষ্ঠা ২৪৩)] 
এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর। 
“কহ কহ’ কহে কতু, বলে দামোদর ॥ ১৬০ 
িধিনড় মহাভাব? সদা রাধার প্রেম। 
বিশুদ্ধ নির্মল যেন দশবাণ হেম ১৬১ 
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচিতে। 
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভুষিতে॥ ১৬২. 
অষ্ট সাত্বিক, হর্যাদি ব্যডিচারী আর। 
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার॥ ১৬৩ 
কিলকিঞ্চিত কুষ্টমিত বিলাস ললিত। 
বিন্বোক মোট্াযিত আর মৌধ্দা, চকিত।৭ ১৬৪ 
মানের শৈথিলো যিনি কোপনা হন, নায়ক যীর মান ভাঙাতে 
অসমর্থ এবং যিনি নায়কের প্রতি প্রায়ই কঠিনার নায় 
প্রতীয়মানা, তাকে বামা বলে। যেমন-শ্রীরাধিকাদি। 
দক্ষিণা যে নায়িকা মান গ্রহণে অসমর্থা, বিনি নায়কের 
প্রতি যুক্তবাদিনী এবং যিনি নায়কের স্তববাকো দ্রুত প্রসনলা | 
হন, তাকে দক্ষিণা বলে। যেমন- শ্রীচন্রালী প্রভৃতি। 
বয়সে মধামা__ কৈশোর মধামা। 
দশবাণ ছেম -- দশবার আত্ডনে পোড়ানো হয়েছে যে 
সোনা, সেই সোনা যেমন বিশুদ্ধ নির্মল, শ্রীরাধার অধিরাড- 
যহাভাবও তেমনি বিশুদ্ধ নির্মল _ তাতে স্বসুখ বাসনার 
লেশমাত্রও নেই। 
গিিভূষণে-অলংকারে। 
()মৌদ্ধা-প্রিয়তযের অগ্রভাগে জাত-বন্তুসস্বন্ধেও 
অজের ন্যায় জিজ্ঞাসাকে মৌক্ধা বলে। 


মধাীলা (চতুৰ্দশ পরিচ্ছেদ) 
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এত ভাব ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ। 
দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখান্ধি তরঙ্গ ॥ ১৬৫ 
কিলকিঞ্চিত ভাৰ ভূমার শুন বিবরণ। 
যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন॥ ১৬৬ 
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন। 
দান ঘটী পথে যবে বর্জেন গমন(শ॥ ১৬৭ 
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে। 
সথী আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥ ১৬৮ 
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্াম। 
প্রথমেই হর্ষ-সঞ্চারী মূল কারণ ৯৬৯ 
তথাহি--উজ্জ্বলনীলমলৌ বিভাবকথনে ৭১ গ্লোকঃ 


সম্রীকরণং (একদ্রীকরপ) ; কিলকিঞ্চিতং উচ্যতে 
(কিলকিঞ্চিত নামে কথিত হয়)। 
অনুবাদ-হর্যবশত গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষং- 

হাসা, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ_এই সাশুটির একই সময়ে 
উদয়কে কিলকিঞ্চিত বলে। 

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়। 

অষ্টভাব সংমিলনে “মহাভাব”(9 হয়। ১৭০ 

গর্ব অন্তিলাৰ ভয় শুদ্ধ রুদিত'"!। 

ক্রোধ অসূয়া সহ আর মন্দ স্মিত॥ ১৭১ 

নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন। 

যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন॥ ১৭৯ 

দি খণ্ড ঘৃভ মধু মরিচ কর্পুর। 

এলাচি মিলনে যৈছে ‘রসালা’ মধুর ১৭৩৭) 
₹ চকিত = প্রিয়তমের অগ্রভাগে ভয়ের অন্থানেও যে 
হুরুভর ভয়, তাকে চকিত বলে। 

সটবর্জেন গমন--্রীরাধার গমন নিষেধ করেন। 

*মহাভাব--এদানে কিলকিঞ্চিত ভাব। 

শক কলদিত কপট ক্ৰন্দন। 

" খশু-_খঁ়, নিষ্টদ্রবাবিশেষ, মিছরি। 


এই ভাৰযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন)। 
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ॥ ১৭৪ 
তথাছি_ উক্জ্বলনীলমণৌ অনুভাব-প্রকরণে 


দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ।। ৬ 

অন্বয় পথি মাধবেন (দানঘট পথে শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক) ; রক্ায়াঃ রাধায়াঃ (অবরুদ্ধা শ্রীরাধার) ; 
অন্তঃস্মেরতরা (অন্তরে আনন্দজনিত মুদুহাসা 
বশত) ; উজ্ছলা (দীত্তিযুক্তা) ; জলকশব্যাকীৰ্ণ 
পডদ্মান্কুরা (অশ্রুকণাযুক্তা চক্ষু) ; কিঞ্চিৎপাটলি- 
তাঞ্চলা (যাহার প্রান্রভাগ কিঞ্চিৎ অকুণবর্ণ 
হইয়াছিল) ; রসিক তোৎসিক্তা (রসিকতায় 
উৎসিক্ত) ; পুরঃ কৃতী (অগ্রে কুঞ্চিত) ; মধুরব্যাডুগ 
= তারোত্তরা (মধুরভাগে বক্র উত্তমতা ধারণপ্রাপ্ত 
তারকাদ্বয়) ; কিলবকিঞ্চিতন্তবকিনী (কিলকিঞ্চিত- 
ভাবরূপ পুষ্পপ্তচ্ছযুক্তা) ; দৃষ্টিঃ বঃ শ্রিয়ং ক্রিয়াং 
(লেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গলবিধান করুক)। 

অনুবাদ --দানঘাটের পথে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পথ 
রোধ করে দীড়ালে, শ্রীরাধার যে দৃষ্টি তার অন্তরের 
আনন্দজনিত ঈঘৎ-হাস্যে উচ্দ্বল হয়েছিল, চোখের 
পলক অশ্রুতে সজল হয়েছিল, চোখের কোণ ঈষৎ 
অরুণবর্ণ ধারণ করেছিল, আবার যে দৃষ্টি রসিকতায় 
আহ্থুত হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের সামনে কুঞ্চিত হয়েছিল, 
যে দৃষ্টির তারকা দুটি মধুরভাবে বক্র হয়ে অতি অপূর্ব 
সৌন্দর্য ধারণ করেছিল, কিলকিঞ্চিত ভাবরূপ 

রসালা _ দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, গোলমরিচ, কপূর ও 
এলাচ মিশ্রিত অতি সুস্বাদু দ্রবাবিশেষ। 

(গ)রৃখাস্য-নয্বন--রাধার আস্য অর্থাৎ দুখ ও চোখ। 
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পুষ্পগুচ্ছযুক্তা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল 
বিধান করুক। 
তথাহি-গোনিন্দদীলাযৃতে ৯ 
বাস্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচল- 
ঘ্েত্রং রসোল্লাসিতং 
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিত- 
জৃগ্মমূদ্যৎস্মিতম্‌। 
কান্তায়াঃকিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ 
বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা- 
দানন্দং তমবাপ কেটিগুণিতং 
যোহতৃম্ন গীর্গোচরঃ ॥ ৭ 
অদ্বয়-অসৌ রাধায়াঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ 
্রীরাধার) ; বাষ্পব্যাকুলিতারুণাপচলচলনেত্রং (যাহা 
অশ্রঝজ্প-পূর্ণ, যাহার প্রান্তভাগ-অরুণবর্ণ এবং 
চঞ্চল, এইরূপ নেত্র) : রসোল্লাসিতং (রসে 
উল্লসিত) ; হেলোল্লাসচলাধ্রং (“হেলা নামক 
ভাবের উল্লাসে চপল অধর); কুটিলিতজযুগ্মাং (কুটিল | 
জধুগলযুক্) ; উদাৎম্মিতং (ঈষৎ হাসোর উদয় 
যুক্ত) ; কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং (কিলকিঞ্চিতভাৰ 
ভূষিত) ; জাননং (সেই আনন) ; বীক্ষ (দর্শন 
করিয়া) ; সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং (সঙ্গন হইতে 
কোটিগুণ) ; ভং আনন্দং অবাপ (মেই আনন্দ 
পাইয়াছিলেন) ; মঃ গীর্গোচরঃ ন অভুৎ ( যে আনন্দ 
বাকোর বিষয়ীভূত হয় নাই)। 
অনুবাদ__যে মুখে গর্বে উল্লসিত মৃদু হাসি, কুটিল 
জমুগল, জেলায় চপল অধর, চোখ অশ্রুলজল, তয়ে 
ব্যাকুল আর লজ্জায় রাঙা-্রীরাধার এরূপ কিলকিঞ্চিত 
ডাব ভূমিত সুন্দর মুখ দেখে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ লাভ 
করেন, তা সঙ্গমের চেয়েও কোটিগুণ বেশি এবং তা 
বাক্যের অগোচর। 
এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন। 
সুখাৰিষ্ট হৈয়৷ স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন। ১৭৫ 
বিলাসাদি ভাৰভূষার কহত লক্ষণ। 
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ১৭৬ 


সর্পে ১৮ স্লোকঃ 
মাকুলিতা - 


তবে তস্বরূপ গোসাঞি কহিতে লাগিলা। 


শুনি প্রভু ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥ ১৭৭ 
রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়। 
তাহা ঘদি আচন্দিতে কৃষ্ণ দর্শন পায়। ১৭৮ 
দেখিতেই নানা ডাব হয় বিলক্ষণ। 
সেই বেলক্ষণ্যের নাম “বিলাস+-ভূষণ॥ ১৭৯ 


তথাহি--উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে ৬৭ স্লোকঃ 


গতিষ্থানাসনাদীনাং সুখনেত্রাদিকর্মণাম। 
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্টাং বিলাস প্রিয়সঙ্গজম্‌ ৷৷ ৮ 
অন্য়_গতিষ্থানাসনাদীনাং (গমন, অবস্থান, 

উপবেশনাদির) ; মুখনেত্রাদিকর্মণাং (মুখনেত্রাদির কর্ম 


সকলের) ; প্রিয়সসজং (প্রিয়নঙ্গজনিত) ; 
তাৎকালিকং (সেই কালের) ; বৈশিষ্টাং বিলাসঃ 
(বৈশিষ্টাই বিলাস)। 


অনুবাদ--চলায় থাকায় বসায় এবং চোখ মুখ 
ইত্যাদিতে প্রিয়মিলনে যে বিশেষ মাধুর্য সাময়িকভাবে 
ফুটে ওঠে, তাকে বিলাস বলে। 
লজ্জা হর্ষ জভিলাম সন্তু বাম্য ভ্যা। 
এই ভাৰ মিলি রাধায় চঞ্চল করয়। ১৮০ 
তথাহি-গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১১ শ্লোকঃ 
পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ হ্গিতকুটিলাস্যা গতিরড়ৎ 
তিরশ্টীনং কৃষ্াহ্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি। 
চলত্তারং স্ফারং নয়নমুগমাতুগ্মিতি সা 
বিলাসাখ্যয্থালন্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে। ৯ 
অন্থয়_পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ (সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণকে 
দর্শন করিয়া) ; অঙাঃ গতিঃ (ইহার_শ্রীরাধার 
গমন) ; সগিতকুটিলা অভূৎ (হুগিত ও কুটিল 
হইয়াছিল) ; শ্রীমুখং অপি তিরশ্টীনং (তাহার মুখও 
বক) ; কৃষ্ান্বরদরবৃতং (এবং লীলবসনে ঈষৎ 
আবৃত) ; [অডুৎ] (হইয়াছিল) ; নয়নযুগং চলন্তারং 
(ভাহার নেত্রন্বয় চল তারকাধুক্ত) ; স্কারং আতুগ্ং 
(বিস্তৃত এবং বক্র) ) [অভ] (হইয়াছিল) ; ইতি সা 
্রিয়মুদে (এইরাপে সেই শ্রীরাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের 
আনন্দ বিধানের জন্য) ; বিলাসাখ্যস্বালন্করণবলিতা 
আসীৎ (বিলাস নানক দ্বীয় অলংকারে ভূষিতা 
হইলেন)। 
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অনুবাদ-_ সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে প্রথমে থেমে 
গেলেন, তারপর কুটিল (বক্র) হলেন, তীর মুখখানি 
আড়াল করে নী বসনে সামান্য ঢেকে দিলেন ; বিশাল 
ও চঞ্চল চোখ দুটিতে ঈষৎ কটাক্ষ ভক্তি করে গ্রীরাধা 
নিজ বিলাস-নামক অলৎকারে সজ্ভিত হয়ে প্রিয়তম 
শ্রীকৃষ্ণকে পরম আনন্দ দান করলেন। 
কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাগাইয়া। 
তিন অঙ্গ ভদ্েঞ্। রহে জা নাচাইয়া। ১৮১ 
মুখে নেত্রে করে নানা ভাবের উদগার। 
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালস্কার*)| ১৮২ 
তথাহি-উজ্ছললীলমনৌ অনুভাবকধনে 


সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্‌ ৷ ১০ 
অন্রয় _ঘত্র অঙ্গানাং (যাহাতে অঙ্গসমূহের) ; 
বিন্যাসভঙ্গিঃ (অবস্থানভঙ্গি) ; জ্রবিলাসমনোহরা 
ভবেৎ (্রবিলাসদারা মনোহরা এবং সুকুমার হয়) ; 
তৎ ললিতং উদাহৃতং (অহা ললিত-নামক ভাব 
বলিয়া কথিত হয়)। 
অনুৰাদ-অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গি যাতে ভ্রাবিলাস 
দ্বারা মনোহর এবং সুকুমার হয়ে ওঠে, তখন তাকে 
নলিত-নামক ভাব বলে। 
ললিত ভূষিত থা যদি দেখে কৃষ্ণ। 
দৌহে দৌহা মিলিবারে হয়েন সতৃষঃ॥ ১৮৩ 
তথাহি_ শ্রাগোবিদ্দলীলামূতে ৯ সর্গে ১৪ শ্লোক 
হিয়া তির্যগ্‌-গ্ৰীবা চরণ-কটিভঙ্গীসুমধুরা 


অন্বয়-হিয়া (লজ্জাবশত) 3 
বলীবা) ; চরণকটিভঙ্গীসুমধূরা (যাহার চরণভঙ্গী ও 


কটিভঙ্গী বড়ই মধুর) ; চলচ্চিন্নীবল্লীদলিতর- 
তিনাথোর্জিতধনুঃ (চঞ্চল প্রালতা ্বারা যিনি কন্দর্পের 
প্রভাবশালী ধনুকেও পরাজিত করিয়াছেন) ; 
প্রিয় প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ (শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেমোল্লাসে উল্লসিতা ললিতা দ্বারা লালিততনু) ; সা 
পরিয়গ্রীতো (সেই শ্রীনাধা প্রিরতম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির 
জন্য) ; উদিতললিতালন্কৃতিযুভা আসীৎ (প্রকাশিত 
ললিত জলংকারে ভূষিতা হইলেন)। 
অনুবাদ-ললিত অলংকারে অলংকৃতা হয়ে 
শ্রীরধা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদান করলেন ; লজ্জায় তার 
গ্রীবা, চরণ ও কটি বঙ্কিম ভঙ্গিতে সুমধুর হয়ে 
উঠল ; ভুরুর কাজলে মদনের ধনুও হার মানল, 
কৃক্ষপ্রেষের উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উঠল তার ললিত 
তনু৷ 
লোডে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ'ণ।। 
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ॥ ১৮৪ 
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন। 
কুষ্টুনিত" নাম এই ভাব-বিভূবণ ৷ ১৮৫ 
তথাহি_ উচ্জলনীলমণৌ অনুভাবকথনে ৭৩ শ্লোক 
সতনাধবাদিগ্রহণে হৃতপ্রীতাবপি স্সমাৎ। 
বহিঃ ক্রোধো বাথিতবং প্রোক্ং কৃট্টমিতং বুধৈঃ॥ ১২ 
অন্নয়-ভ্তনাধরাদিপ্রহণে (নায়িকার স্তন ধৃত হইলে 
ও অধরাদি চুম্বিত হইনে) ; হতগ্রীভৌ অপি (নায়িকার 
হৃদয়ে আনন্দ হইলেও) ; সন্্রমাহ (লঙ্জাবশত) ; 
বাধিতবত (ব্যথিতের ন্যায়) ; বহিঃ ক্রোধঃ (বাহিরের 
ক্রোধ) ; বুধৈঃ কুষ্টৰিতং প্রোক্তম্‌ (পত্ডিতগণ কর্তৃক 
কু্টমিত নামে কথিত হয়)। 
অনুবাদ--(নায়ক যদি নায়িকার) স্তন ধারণ বা 
অধরাদি চুম্বন করেন, তাহলে চিত্তে আনন্দ হওয়া 
নায়কের প্রতি বাইরে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাহলে 
সেই ক্রোধকে পণ্ডিতগণ “কুট্রমিত” বলেন। 


*্ঠতিন অঙ্গ ভঙ্গে_্রীণা (গাড়), চরণ ও কটি (কোমর) 
কেকিয়ে অর্থাৎ ত্ৰিভঙ্গ হয়ে। 
* সলিতালদ্ধার__ললিত নানক ভাবরপ অলংকার। 


1কুকাকর্মণ-_কীচুলিবা্ত্নাবর টানা ; রাধার সঙ্গ 
লোভে শ্রীকৃষ্ণ কাচুলি ধরে টান দেন এবং রাধার মধ্যে 
কুট্রমিত ভাবের উদর হয়। 
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কৃষ্বাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ()। 

অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ ॥ ১৮৬ 

বথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন। 

ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণকে করেন ভসন॥ ১৮৭ 
তথাহি_গোস্বামিপাদোক্তঃ গ্লোকঃ 


ভ্সনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ। 
মাধবস্য কুরুতে করভোরু- 
ৰ্হারি শুঙ্গরুদিতঞ্চ মুখেহপি।। ১৩ 
অন্বয়_করভোরুঃ (হন্তিশুগুতুল্য উরুধুক্তা 
শ্রীরাধা) ; অবিরোধিতবাঞ্চং (কৃষ্ণের ইচ্ছার অবিরোধী 
ভাবে) ; মাধবস্য পাণিনোধং কুরুতে (শ্রীকৃষ্ণের 
তন্তরোধ করেন) ; মধুরস্যিতগর্ডাঃ (অন্তনিহিত ধুর 
হাসাযুক্ত) ; ভর্হসনাশ্চ (তিরস্কার) ; [কুরুতে] 
(করেন) ; নুখেহপি হারি শুষ্ক রোদিতং (মুখেও 
শ্রীকৃষ্ণমনোহারি কপটরোদন) ; [কুরুতো] (করিয়া 
থাকেন) 
অনুবাদ _ হাতির শুঁড়ের মতো উরুযুক্তা শ্রীরাধা 
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অবিরোধীভাবে শ্রীকৃষ্ণের হাতকে 
শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কারও করেন এবং মুখেও শ্রীকৃষ্ণের 
অনোহারযোগ্য কপট-কান্না করতে থাকেন। 
এই মত আর সৰ ভাব বিভৃষণ। 
যাহাতে ভিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন॥ ১৮৮ 
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন। 
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥ ১৮৯ 
শ্রীবাস হাসিয়া কহে শুন দামোদর। 
আমার লক্ষীর দেখ সম্পদ্‌ বিস্তর॥ ১৯০ 
বৃন্দাবন সম্পদ্‌ কেবল ফুল কিসলয়। 
গিরিধাতু শিখিপিষ্ছ গুঞ্জাফলময় |) ১৯১ 
করে পাণিলোধ _ শ্রীরাহা শ্রীকৃষ্ণের হাতকে রোধ 
করেন অর্থাৎ বধাপ্রদান করেন। 
“শোগিরিধাত_ গিরিমাটি। 
শিখিপিঞ্ছ-ময়ু়পুচ্ছ। 
গুঞ্জাফজ-_কুঁচ। 


(গোঅসোয়াথ _অস্ায। অস্থি, দুঃব। 


বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ। 
শুনি লক্ষ্মীদেৰী মনে হেল অসোয়াথ/”॥ ১৯২ 
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেনে খেলা বৃন্দাবন। 
তারে হাস্য করিতে"! লক্ষী করিলা সাজন॥ ১৯৩ 
তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি। 
পত্র-ফুল-ফল লোভে গেলা পৃষ্পবাড়ী* ॥ ১৯৪ 
এই কর্ম করি বহায় বিদ্ধ শিরোনগি)। 
লক্ষ্মীর আগ্রেতে নিজ প্রভু-দেহ আনি॥ ১৯৫ 
এত বলি মহালক্ষীর সব দাসীগণ। 
কাটবন্তরে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন॥ ১৯৬ 
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি। 
ধন দণ্ড লয়) আর করায় মিনতি॥ ১৯৭ 
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন। 
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ॥ ১৯৮ 
সব ভূভাগণ কহে করি জোড়হাত। 
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ৷ ১৯৯ 
তবে লক্ষী শান্ত হঞা যান নিজঘর। 
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্‌ বাকা অগোচর।॥ ২০০ 
দুগ্ধ আউটে দধি মথে"! তোমার গোগীগণে। 
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্ন সিংহাসনে॥ ২০১ 
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস। 
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস।| ২০২ 
প্রভু কহে-শ্রীবাস ! তোমার নারদ স্বভাব। 
অথ ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব॥* ২০৩ 


রে হাস্য করিতে _ শ্রীজগন্াথকে উপহাস করবার 


জন্য 


ও খুশ্ণবাডতী__ফুলের বাগিচায়। 
(বিদ্ধ শিরোমণি_-রসিক চুড়ামণি। 
(খন দণ্ড লয় দণ্ড বা জরিমানা রূপে টাকা-পয়সা 


আদায় করে। 


ছেুদ্ধ আউটে দধি মথে _ দুধ হ্যাল দেয় দধি মদন 


করে। 


(*হাপ্রড়ু বললেন _ শ্রীবাস তোমার নারদন্বভাব 1 


লেশ্ষীনারায়ণের প্রতি নার? বিশেষ গ্রীতিসম্প্ন)। তাই 
এ্র্ব এবং ঈশর-প্রভাবহ তোমার বেশি ভালো লাগে। 
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দামোদর-স্বরূপ ইহো শুদ্ধ ত্রজবাসী। 
এঁশ্ৰ্য না জানে ইহ শুন্ধপ্রেমে ভালি॥ ২০৪ 
স্বরূপ কহেন _শ্রীবাস ! শুন সাবধানে। 
বৃন্দাবন-সম্পদ্‌ তোমার নাহি পড়ে মনে॥ ২০৫ 
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্‌ সিন্ধু 
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ সম্পদ্‌ তার এক বিন্দু॥ ২০৬ 
পরম পুরুষোস্তম স্বয়ং ভগবান্‌ 

কৃষ্ণ খীহা ধনী ভীহা বৃন্মাবল-ধাম॥ ২০৭ 
চিন্তামণিময় ভূমি রতনের ভবন। 
চিন্তামগিগণ দাসী চরণ-ভূষণ। ২০৮ 
কম্বৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন। 
পুম্পফল বিনা কেহো না মাগে অধ্য ধন॥ ২০৯ 
অনন্ত কামধেনু যাহা চরে বনে বনে । 
দুগ্ধমাত্র দেন কেহো না মাথে অনয ধনে॥ ২১০ 
সহজ লোকের কথা যাহা দিব্য গীত। 
সহজগমন করে নৃত্য পরভীত()॥ ২১১ 
সর্বত্র জল খাঁহা অমৃত সমান। 
চিদানন্দ জোতিঃদ্বাদ্য খাঁহা মূর্তিমান্‌॥ ২১২ 
লক্ষ্মী জিনি গুণ মহা লক্ধীর সমাজ। 
কৃষ্ণৰংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী কাজ) ২১৩ 
তথাহি-ত্ৰক্মসংহিতায়াং ৫ অং ৫৬ শ্লোকঃ 
শ্লিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো 
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়নমৃতম্‌ ৷ 
কথা গানং নাটাং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী 
চিদানন্দং জোতিঃ পরমপি তদাসথাদামপি চ॥ ১৪ 


শ'পরতীত-শ্রতীত, বিশ্বান অর্থাৎ ব্রজবাসীদের 
হ্বাত কিক গমনাগমনই নৃত্যের মতো মধুর। 

* বৃনদাবনের প্রতেক গোলীহ লক্ষ্মী অপেক্ষা অনেক 
শি গুণবতী। তাই গুণের দিক দিয়ে দেখতে গেলে 
এক লক্ষ্মী, আর বৃন্দাবনে অনেক লক্ষ্মী। (শ্রীরাধা 
গণের অংশিলী ; জার গোপীগণ হলেন শ্রীরাধার 
বৃহ। সুতরাং গোপীগণ স্বরূপত লক্ষ্মীর অংশিনীরূপ 
হুলপতঃ লক্মী। তাই বৃদ্দাধনের রৰণীসনাজকে 
বলা হয়েছে।) 
শুদদ্ী কাজ-শ্ৰীকৃষ্ণের বাঁশি শ্রিয়সধীর কাজ করো। 


অন্বয়-[বৃন্দাবনে] (বন্দাবনে) ; কান্তাঃ শ্রিয়ঃ 
(কৃষ্ণ কাণ্তাগণ সকলেই লক্ষবীস্বরূপা) ; কান্ত 
পরমপুরুষঃ (কান্ত পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; 
ভ্রমাঃ কল্পতরবঃ (বৃক্ষসমকল কলতরু) ; ভূমিং 
চিন্তামণি-গণমন়ী (ভূমি চিন্তামণিগণমৰী) ; তোয়ং 
অমৃতং (জল অনৃত) ; কথা গানং (স্বাভাবিক ফথা 
গান) ; গমনং অপি লাট্যং (সহজ গমনও নৃত্য) ; 
বংশী প্রিয়সী (শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি প্রিয়সখী) ; চিদানন্দং 
অপি পরং জ্যোতিঃ (চিদানন্দই তথায় পরম জ্যোতি_ 
চন্রসূ্য) ; তৎ অপি আঙ্মাদ্যং (সেই বৃন্দাবন পরম 
| আঙ্বাদা)। 

অনুবাদ _বৃণ্দাবনে কৃষ্কান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী, 
কান্ত পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ 
কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিতে পূর্ণ, জল অমৃত, সহজ 
কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য, বাঁশি প্রিয়স্বী, পরম 


চরণের অলংকার) ; শ্ঙারপুদ্পতরবঃ (তৃষণসাধক 
পুষ্পবৃক্ষগুলিও) ; সুরাগাং তরবঃ (কল্সতরু) ; ননু 
ব্রজধনং চ (ব্রজের ধনও) £ কামধেনুবন্দানি 
(কামধেনুবৃ্দ) ; ইতি সুখসিন্ধুঃ অহো বিভৃতিঃ (এই 
সমস্ত কারণে দুখসনুতুল্য বৃষ্দাবনের বিভূতি- 
আশ্চৰ্য)। 

অনুবাদ-- বৃদ্দাবনে গোগীগ্রণের পায়ের নূপুর 
চিন্তামণি, সাজসজ্জার সাধক পুষ্পবৃক্ষপ্ুলি কল্মতরু, 
ব্রজের সম্পদও কামধেনুগুলি ; কী আশ্চর্য ! এ সমস্ত 
কারণে বৃদ্দাবনের বিভৃতি (মহা্রর্ষ) পরম-সুখের 
সাগর। 
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শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস। 
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস॥ ২৯৪ 
রাখার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল। 
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরস্ভিল॥ ২১৫ 
রসাবেশে প্র নৃত্য স্বরূপের গান। 
‘বোল বোল? বলি প্রভু পাতে নিজ কান॥ ২১৬ 
ত্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল। 
পুরুষোতম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল।॥ ২১৭ 
লক্ষ্মীদেৰী যথাকালে গেলা নিজ ঘর। 
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর ॥ ২১৮ 
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল। 
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল॥ ২১৯ 
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হেলা সেই মূর্তি। 
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন ভ্ুতি॥ ২২০ 
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ। 
নিকটে না আইসে রহে কিছু দুরদেশ।॥ ২২১ 
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্‌ জন। 
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্তন॥ ২২২ 
ভঙ্গী করি স্বরূপ সভার শ্রম জানাইল। 
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহা হৈল। ২২৩ 
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে। 
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যা্িক স্থানে ॥ ২২৪ 
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহ উপহার। 
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার॥ ২২৫ 
সভা লঞ্া নানারজে করিলা ভোজন। 
সন্্যান্নান করি কৈল জগন্নাথ দর্শন॥ ২২৬ 
জথম্াথ দেখি করে নর্ঠন কীর্ডন। 
নৱেম্জে'! জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ।। ২২৭ 
উদ্ানে আসিয়া কৈল বনাভোজনে। 


এইমত ক্রীড়া প্রভু করে অষ্টদিনে॥ ২২৮ 
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয়। 
রথে চড়ি জগমাথ চলে নিজালয়।॥ ২২৯ 
পূর্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ। 
পরম আনন্দে করেন নর্ভন-কীর্তন॥ ২৩০ 
জগন্নাথের পুনঃ পাঞ্জুবিজয় হইল। 
এক গুটি পষ্ট-ডোরী তাহী টুটি গেল৷ ২৩১ 
পাণ্জুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়। 
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায়॥ ২৩২ 
কুলীনগ্রানী রামানন্দ সতারাজ খান। 
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥ ২৩৩ 
এই পট্ট-ডোরীর তুমি হও যজমান')। 
প্রতি বর্ষে আনিবে ভোরী করিয়া নির্মাণ।| ২৩৪ 
এত বলি দিলা তারে ছিঁড়া প্টডোরী। 
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি।। ২৩৫ 
এই পট ভোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান'*!। 
দশমূর্তি ধরি যিহো সেৰে ভগবান্‌॥ ২৩৬ 
ভাগাবান সত্যরাজ, বসু রানানন্ন। 
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ২৩৭ 
প্রতি বর্ষ গুণ্ডিচাতে সব ভক্ত সঙ্গে। 
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥ ২৩৮ 
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে। 
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লৈয়া ভক্তগণে॥ ২৩৯ 
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল। 
ভক্তগণ লঞ্চা বৃন্দাবন কেলি কৈল॥ ২৪০ 
চৈতন্যপ্রতুর লীলা অনন্ত অপার। 
সহত্র বদনে যার নাহি পায় পার॥ ২৪১ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৪২ 


আপুরবোভম গ্রান--পুরী, শ্ৰীক্ষেত্ৰ। 

“গালরেন্টরে-নরেস্দ্র সরোধরে। 

"এক গুট _ এক্সাছি পষ্ট ভোরী পাঞুবিজয়ের কালে 
ছুঁড়ে খেন। 


(গযন্্রমান_ ব্রতী। 
1৭শেষের অধিষ্ঠান অনস্তদেবের অধিটান। 
ধশবুর্ি - ছত্ৰ, অমন, পাদুকা, আসন, শয্যা, গৃহ 
উপাধান (বালিশ), বদন, যজ্গসূত্র ও আরাফ বা নিবাসস্থান- 
এই দশরুপে অনন্ত দের শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। 


ইতি শ্রীচ্তন্যচরিভামুতে মধ্যখণ্ডে হোরাপগগ্রীযাতাদশর্নং নাম চতুদর্শঃ পরিচ্ছেদঃ। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


সার্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্‌ স্বনিন্দকমমোঘকম্‌। 
অঙ্গীকুর্বন্‌ স্কুটাং চড়ে গৌরঃ স্বাং ডক্তবশ্যতাম্‌॥। ১ 
অন্বয়_গৌরঃ (শ্রীগৌরচন্র) ; সার্বভৌমগৃহে 
ভুঞ্জন্‌ (সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে ভোজন করিয়া) ; 
স্বনিন্দকং (নিজের নিন্দাকারী) ; অমোঘকং (অমোঘ 
নামা সার্বভৌমের জামাতাকে) ; অঙ্গীকুর্বন্‌ (অঙ্গীকার 
করিয়া) ; স্বাং ভক্তবশ্যতাং (নিজ ভক্তবশ্যতাকে) ; 
স্ফুটাং চক্রে (স্পষ্টবাপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ-্রীগৌরচন্্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
গৃহে বন ভোজন করছিলেন তখন সার্বভৌমের 
জামাতা অমোঘ তার নিন্দা করেছিলেন। নিজের 
নিশ্দাকারী সেই অমোঘকেও তিনি নিজ ভক্তদের মধো 
অঙ্গীকার করে নিয়ে নিজ ভক্তবশ্যতাকে স্প্টরূপে 
প্রকাশ করেছিলেন। 
জয় জর শ্রীচৈতন্য জয় নিতানন্দ। 
জয়াদেতচন্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ। ১ 
জয় শ্রীচৈতন্যচদিতি শ্রোতাভক্তগণ। 
চৈতনাচরিতামৃত আমীর  প্রাণবন॥ ২ 
এইমত মহাপ্রতু ভক্তগণ সঙ্গে। 
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙে ॥ ৩ 
প্রথমাবসরে'"! . জগগাথ দরশন। 
মৃতাগীত দণ্ডবৎ প্রণাম ভ্রবল॥ ৪ 
উপল) লাগিলে করে বাহিরে বিজয়। 
হরিদাসে মিলি আইসে আপন আলয়।। ৫ 
ঘরে আসি করে প্রভু নাম সংকীর্ভন। 
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন। ৬ 
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন। 
সর্বাজে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন॥ ৭ 
গলে মালা দেয় মাথায় তুলসী মঞ্জরী। 
যোড়হন্তে স্তুতি করে পদে নমন্তরি॥ ৮ 
_ পৃজা-পাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে অছিল। 
শ্পথমাবসরে -মঙ্গল-আরঞ্রিক সময়ে। 
উপল _ ্রনগনাথের গ্রাতঃকালীন ভোগ। 


সেই সব লঞা প্ৰভু আচার্ষে পৃজিল।॥। ৯ 
“যোহসি সোহসি নমোহস্তুতে’ এই মন্ত পড়ে। 
মুখবাদ করি প্রভু হাসে আচার্যেরে॥ ১০ 
এইমত অন্যোনো করেন নমঙ্কার। 
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য করে বার বার॥ ১১ 
আচার্মের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য কথন। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ ১২ 
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন। 
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ১৩ 
একেক দিন একেক ভক্তঘরে মহোৎসব। 
প্রভু সঙ্গে তাহা ভোজন করে ভক্ত সব॥ ১৪ 
কেহো ঘরভাত করে'' কেহো প্রসাদান। 
এই মত বৈষ্ণৰগণ করে নিমন্ত্রণ ১৫ 
চারি মাস রহিলা সভে মহাপ্রভু-সঙ্গে। 
জগন্নাথের নানাঘাত্রা দেখে মহারঙ্গে॥ ১৬ 
এইমভ নানারঙ্গে চাতুর্মাস্য গেলা। 
কৃষ্ণজবাযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা। ১৭ 
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাদিনে নন্দমহোৎসব। 
খোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব॥ ১৮ 
দধি দুগ্ধ ভার সভে নিজক্কন্ধে করি। 
মহোসবের স্থানে আইলা বলি হরিহরি॥ ১৯ 
কানাঞি খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি। 
জগন্নাথ মাহিতি হৈয়াছেন ব্রজেশ্বরী ॥% ২০ 


(দযোহসি সোহসি...._ যে হও সে হও অর্থাৎ 
তুমি যা হও লা কেন, তোমাকে নমস্্ার_ এটি শিবমন্ট্রের 
অংশবিশেষ ; অবৈ আচার্য সদ শিৰ তত্ব বলে প্ৰভু শিবমন্তে 
তার পুজা করলেন। সম্পূর্ণ নটি হল __ 'রাধে কৃষ্ণ রমে 
বিষ্ণো গীতে রাম শিবে শিব। ফাসি সাসি নমো নিতাং যোহসি 
সোহি নমোহস্তুতে * 

ঘর তাত করে __ নিজের ঘরেই অযব্যপ্রনাদি পাক 
করেন। 

শকানাঞি খুঁটিয়া সেঞ্জেছেন পিতা নন্দ মহারাজ ; 
আর জগন্নাথ মাহিতি সেজেছেন মাতা যশোদা। 
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আপনে প্রতাপরদ্্র আর মিশ্র কাশী। 
সার্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী॥ ২১ 
ইহ সভা লৈয়া প্ৰভু করে নৃতার্গ। 
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ ॥ ২২ 
অদ্বৈত কহে-_সত্য কহি না করহ কোগ। 
লগ্ুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ॥ ২৩ 
তবে গুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা। 
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥ ২৪ 
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সন্মুখে দুই পাশে। 
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে॥ ২৫ 
অলাতচক্রের'স) প্রায় লগ্ডড় ফিরায়। 
দেখি সব লোক চিত্তে চমত্কার পায়। ২৬ 
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়। 
কে বুঝিবে ভাঁহা দৌহার গোপতাব গুড় ২৭ 
প্রতাপরুদ্বের আজায় পড়িছা তুলসী। 
জগনাখের প্রসাদ বস্তু এক লঞা আসি॥ ২৮ 
বছমূল্য বন্ প্রভুর মস্তকে বান্ধিল। 
আচার্ধাদি প্রভুর সব গণে পরাইল। ২৯ 
কানাঞি-খুঁটিয়া জগন্নাথ দুইভান। 
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধনা। ৩০ 
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল। 
পিতামাতা-জ্ঞানে দৌহায় নমঙ্কার কৈল॥ ৩১ 
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর। 
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥ ৩২ 
বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে। 
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লঞ্া ভক্তগণে॥ ৩৩ 
হলুমানাবেশে প্রন বৃক্ষশাখা লৈয়া। 
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভািয়া॥ ৩৪ 
'কিহা রেরাবণা ! প্রভু কহে ক্রোধাবেশে। 
জগন্সাতা) হরে পাগী মারিমু সবংশে॥ ৩৫ 
গোঁসাঞির আবেশ দেখি লোকে চনহকার। 
(গ)অলাতচড্র - লন্ত কাঠকে চক্রাকারে দ্রতবেগে 
ঘুরলে যা হয়, তাকে অলাতচক্র বলে। 
(জগমাতা_ দীতানেবী। 


সর্বলোক “জয় জয়’ বোলে বার বার॥ ৩৬ 
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী। 
উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥ ৩৭ 
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া। 
দুই তাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥ ৩৮ 
কিবা যুক্তি কৈল দৌহে কেহ নাহি জানে। 
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥ ৩৯ 
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল। 
“গৌড়দেশে যাহ সভে? বিদায় করিল।॥ ৪৩০ 
সভারে কহিল প্রভু, প্রত্যন্ঘগ) আসিয়া। 
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে ঘিলিয়া।। ৪১ 
আচার্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান। 
আচগালাদি করিহ কৃষ্ণতক্তি দান। ৪২. 
নিভানন্দে আজা দিল--যাহু গৌড়দেশে। 
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ৪৩ 
রামদাস গদাধর আদি কথো জনে। 
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে॥ ৪৪ 
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব। 
অলক্ষিতে বহি তোমার নৃত্য দেখিব॥ ৪৫ 
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন। 
কণ্ঠে ধরি কহে ভারে মধুর বচন॥ ৪৬ 
তোমার গৃহে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব। 
তুমি দেখা পাৰে আর কেহো না দেখিব॥ ৪৭ 
এই বস্তু মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ। 
দণ্ডৰৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ৪৮ 
ভার সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্যাস। 
ধর্ম নহে, কৈল আমি নিজধর্ম নাশ॥ ৪৯ 
তার প্রেমবশ আমি, তার সেবা ধর্ম। 
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের€) কর্ম॥ ৫০ 
বাতুল-বালকের মাতা নাহি লয় দোষ। 
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ৷ ৫১ 
_ কি কার সন্যাসে মোর প্রেম নিজধন। 
(গপ্রতান্দ_ প্রতি বংসর। 
(খবাহুল-_পাগন। 


মধ্যলীলা (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ) 
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যে কালে সন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥ ৫২ 
নীলাচলে আছোঁ মুঞি তাহার আজ্ঞাতে। 
মধ্যে মধ্যে আসিমু তার চরণ দেখিতে ৫৩ 
নিত্য যাই দেখি মুঞ্ি তাহার চরণে। 
স্মডিজানে তেঁহো তাহা সত্য লাহি মানে॥ ৫৪ 
একদিন শাল্যম ব্যঞ্জন পাঁচ সাত। 
শাক মোচাঘণ্ট ভূষ্ট পটোল নিশ্থপাত)॥ ৫৫ 
লে আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার। 
শালগ্রামে সমপ্পিল বছ উপহার ৫৬ 
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ত্রন্দন। 
নিমাঞির প্রিয় মোর এসব ৰ্যঞ্জন৷ ৫৭ 
নিমাঞি নাহিক ঘরে কে করে ভোজন। 
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥ ৫৮ 
শীঘ্র যাই মুগঞি সৰ করিনু ভোজন। 
শৃনযপাএ্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জন।॥ ৫৯ 
কে জন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত। 
হেন বুঝি বালগোগাল খাইল সব ভাত। ৬০ 
কিবা মোর মনঃ কথায় ভ্রম হৈয়া গেল। 
কিবা কোন জন্ত আসি সকল খাইল॥ ৬১ 
কিৰা আমি জমে পাতে ভন না বাড়িল। 
এত চিন্তি গাকপাত্ত যাইয়া দেখিল॥ ৬২. 
অয় ব্যজ্জন-পূর্ণ দেখি সকল ভাজন। 
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন।॥ ৬৩ 
ঈশান”) দবারায় পুনঃ স্বান লেপাইল। 
পুনরূপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল॥ ৬৪ 
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন। 
মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকগা ক্রন্দন ৬৫ 
তার প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে। 
অন্তরে মানয়ে সুখ বাহ নাহি যানে ॥ ৬৬ 
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি। 
তাহাকে পুছিনা উরে করাইহ প্রতীতি॥ ৬৭ 


(ই পেল নি্বপাত-পটোল ভাজা ও নিনপাতা 


লজা। 
'ঈশান-_শমিমাতার গৃহের কত? 


এতেক কহিতে প্রভু বিন্বুল হইলা। 
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য করিলা॥। ৬৮ 
রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস। 
তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি হই তোমার বশ ৷৷ ৬৯ 
ইহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন. সর্বজন। 
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্বোত্রম॥ ৭০ 
আর দ্রব্য বু শুন নারিকেলের কথা। 
পাচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকায় ঘথাতথা॥ ৭১ 
বাড়িতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল। 
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ৭২. 
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ। 
দশক্কোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন।। ৭৩ 
প্রতিদিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া। 
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥ ৭৪ 
ভোগের সময়ে পুনঃ ছোলি শঙ্খ করি। 
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি॥ ৭৫ 
কৃষ্ণে সেই নারিকেল-জল পান করি। 
কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি॥ ৭৬ 
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরবিত। 
ফল ভাজি শস্য কৈল সৎ পাত্রপূরিত॥ ৭৭ 
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান। 
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করেন শূন্য ভাজন।॥| ৭৮ 
কভু শসা খাঞা পুন পাত্র ভরে শাঁসে। 
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিদ্ধু ভাসে ॥ ৭৯ 
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া। 
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া ॥ ৮০ 
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল। 
ফলগাত্র হাতে সেবক ঘারেতে রহিল॥ ৮৯ 
দ্বারের উপর ভিতো তেঁহো হাত দিল। 
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল॥ ৮২ 
পণ্ডিত কহে হারে লোক করে যাতায়াতে। 
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥ ৮৩ 
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা। 
কৃষ্ণযোগা নহে ফল অপবিত্র হৈলা॥ ৮৪ 
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এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লক্ষিয়া। 
এঁছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া॥ ৮৫ 
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল। 
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল॥ ৮৬ 
এইমত কলা আশ্র নার কীঠাল। 
বাহা বীহা দূর গ্রামে শুনে আছে ভাল।॥ ৮৭ 
বহু মূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন। 
পবিত্ৰ সংস্কার করি করে নিবেদন॥ ৮৮ 
এই মত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল। 
এই মতে টিড়া ছুড়ুম সন্দেশ সকল। ৮৯ 
এইমতে পিঠা পানা ক্ষীর ওদন/)। 
পরম পবিত্র সেবা করে সর্বোত্রম॥ ৯০ 
কাসন্দি আচার আদি আনেক প্রকার। 
গন্ধ বস্তু অলঙ্কার সব দ্রব্য সার॥ ৯১ 
অএইমত প্রেমে সেবা করে অনুপম। 
যাহা দেখি সর্বলোকের জুড়ায় নয়ন। ৯২ 
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন। 
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ। ৯৩ 
শিবালন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান। 
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান ৷৷ ৯৪ 
পরদ উদার ইহো যে দিনে যে আইসে। 
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে ॥ ৯৫ 
গৃহ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চযন। 
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয় ॥ ৯৬ 
ইহার ঘরের আয় বায় সব তোমা স্থানে। 
সরখেল'" হএা তুমি করিছ সমাধানে ॥ ৯৭ 
প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণে লঞা। 
গুণ্ডিচায় আসিবে সভায় পালন করিয়া॥ ৯৮ 
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া। 
্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পষ্টভোরী লৈয়া ৷ ৯৯ 
গুণরাজ খান"! কৈল “শ্রীকৃষ্ণনিজয়?। 

‘শাক্নীর ওদন--দুদ্ধ ও অন। 

(শসরখেল--সরকার, তত্বাবধায়ক 

(গেঁভণরাজ্জ খ্যান--এঁর নাম ্রীমালাধর বসু। এঁর এক 

পুত্রের নাম সঙাযবাজ খান, তার পুত্রের নাম রামানন্দ বসু। 


ভাহা একবাক্য তার আছে প্রেমময়॥ ১০০ 
‘নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।* 
এই ৰাক্যে বিকাইনু কার বংশের হাত॥ ১০১ 
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর। 
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহ দূর॥ ১০২ 
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান্‌। 
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥ ১০৩ 
গৃহস্থ ৰিষয়ী আমি কি মোর সাধনে। 
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু ! নিবেদি চরণে ॥ ১০৪ 
প্রভু কহে_কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণৰ-সেবন। 
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন॥ ১০৫ 
সত্যরাজ কহে_বৈধব চিনিৰ কেমনে। 
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥ ১০৬ 
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। 
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥ ১০৭ 
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপক্ষয়। 
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়। ১০৮ 
দীক্ষা পূরন্চর্যা" বিধি অপেক্ষা না করে। 
জি্বাস্পর্শে আচগুাল সভারে উদ্ধারে ॥ ১০৯ 
আনুষঙ্গফলে করে সংসারের ক্ষয়। 
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ৷৷ ১১০ 
তথাহি_পদ্মাবল্যাম্‌ (২৯) 
আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতা- 
মুচ্চাটনং চাংহসা- 
মাচশালমমুকলোকসুলতো 
বশাশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ। 
নো দীক্ষাং নচ সংক্রিয্াং ন চ পুর- 
ক্চর্যাং মনাগীক্ষতে 
মন্ত্রোহয়ং রসনাম্পপৃগেব ফলতি 
শ্ৰীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ২ 
অন্বয় --কৃতচেতসাং আকৃষ্টিঃ (পৃ্যাত্মাদিগের 
আকর্ষণকারী) ; সুমহুতাং (অতি মহৎ) ; অংহসাং 
'ওপুরশ্য_প্ীগুরুদেবের কাছে প্রাপ্ত মন্ত্র সিদ্ধির 
জন্য যে পঞ্চাদ উপাসনা, তাকে পুরশ্চরশ বলে। 
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উচ্চাটনং (পাগসমূহের দূরীকরণশীল) ; আচগ্তালম্‌ 
অমুকলোকানাং সুলভঃ (চগ্ডালাদি সাধারণ লোক 
সকলের অথবা বাক্শক্তিসম্পন্ন জীবগণের সহজ 
প্রাপা) ; চ (এবং) ; মুক্তিশনিয়ঃ বশ্যঃ (মুক্তিকণ 
সম্পদের বশীকারক) ; অয়ং শ্লীকৃষ্ণনামাস়ক 
মন্তরঃ (এই শ্ৰীকৃষ্ণনামাত্মক মতৰ) ; নো দীক্ষাং (না 
দীক্ষাতে) ; ন চ সংক্রিয়াং (না সংৎক্রিয়া বা 
সদাচারকে) ; ন চ পুরশ্চর্যাং (না পুরশ্চরণ ক্রিয়াকে) ; 
মনাক্‌ ঈক্ষতে (অল্পমাত্রও অপেক্ষা করে); [সঃ মন্তরঃ] 
(সেই মনত); রলনাম্পৃক্‌ এব (রসনা স্পর্শমাত্রেই) ; 
ফলতি (ফল প্রদান করে)। 
অনুবাদ-_এই কৃষ্ণনাম কোনোরকম দীক্ষার 

অপেক্ষা করে না, সদাচারের অপেক্ষা করে না, কিংবা 
বিন্দুমাত্র পুরশ্চরণেরও অপেক্ষা করে না ; কেবলমাত্র 
জিতাস্পরশমাত্রেই এই নাম ফল প্রদান করে। এই কৃষ্ণ 
নাম পুণ্যবান লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করে এবং 
অনেক বড় পাপকেও নাশ করে ; এমনকি যে কথা 
বলতে পারে, যে অতি সাধারণ অর্থাং যদি চণ্ডালও হয় 
তবু তার কাছেও এই নাম সুলভ এবং এই নাম মুক্তিরূপ 
সম্পদ দান করে। 

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম। 

সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান। ১১৯ 

খণ্ডের দুকুন্দদাস শ্রীরঘুলন্দন। 

শ্রীরহন্নি এই সুখ্য ভিন জন॥ ১১২ 

মুকুন্দ দাসেরে পুছে শ্রীশচীনদ্দন। 

তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥ ১১৩ 

কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি স্টার তনয়। 

নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়।। ১১৪ 

মুকুন্দ কহে _রঘুনন্দন মোর পিতা হয়। 

আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥ ১১৫ 

আমা সভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে। 

অন্রএরব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥ ১১৬ 

শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়। 

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়। ১১৭ 

ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ। 


ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ॥ ১১৮ 
ভক্তগণে কছে--শুন মুকুন্দের প্রেম। 
নিগৃঢ় নির্মল প্রেম যেন শুদ্ধ হেম।। ১১৯ 
ৰাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা। 
অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম ইহার জানিবেক কেবা ৷ ১২০ 
একদিন শ্রেছ্ছরাজার উচ্চ টুলিতে। 
চিকিৎসার বাত কহে তাহার জঙ্্েতে | ১২১ 
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি:1। 
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥ ১২২ 
ময়ুরপুচ্ে দেখি মুকুন্দ প্রেমাৰিষ্ট হৈলা। 
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥ ১২৩ 
রাজার জ্ঞান_রাজবৈদোর হইল মরণ। 
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন ॥ ১২৪ 
রাজা কহে ব্যথা তুমি পাইলে কোন প্রি 
মুকুন্দ কহে অতি বড় বাথা নাহি পাই॥ ১২৫ 
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি। 
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগ্গী॥ ১২৬ 
মহাৰিদন্ধ"' রাজা সেই সব বাত জানে। 
মুকুন্দেরে হৈল তার মহাসিন্ধ-জ্ঞানে॥ ১২৭ 
রঘুনন্দন-সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে। 
দ্বারে পুরিণী তার বান্ধাঘাট তীরে॥ ১২৮ 
কদঘ্বের বৃক্ষ এক ফুটে বার মাসে। 
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ অবতংসে ৷৷৷ ১২৯ 
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর ৰচন। 
তোমার যে কার্য-ধর্মে ধন উপার্জন॥ ১৩০ 
রঘুনন্দনের কার্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবন। 
কৃষণসেবা বিনা ইহার অন্যত্র নাহি মন ॥ ১৩১ 
নরহরি ! রহ আমার ভক্তগণ সনে। 
_ এই তিন কার্য সদা কর তিন জনে॥ ১৩২ 

োটুঙ্গি-বাযু সেবন করবার জনা উচ্চ মঞ্চবিশেষ। 

বাত-বাকয, কথা। 

গিআড়ানি--বড় পাখা। 

গোন্হাবিদদ্ধ--মহাপণ্ডিত। 

গিকুটে-ফুল ফুটে। 

অনভংদ-_ক্ভূষণ। 
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সার্বভৌম বিদাবাচম্পত্তি দুই ভাই। 
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোঁসাঞ্রি ॥ ১৩৩ 
দারু-জলরূপে' কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি। 
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি॥ ১৩৪ 
দারু-্রক্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম। 
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জলত্রগ্ম সম॥ ১৩৫ 
সার্বভৌম ! কর দারক্রন্দ আরাধন। 
বাচস্পতি ! কর জলরক্ষের সেবন॥ ১৩৬ 
মুরারি গুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন। 
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে শুনে ভক্তগণ ৷৷ ১৩৭ 
পূর্বে আমি ইহারে লোভাইল বারবার। 
পরম মধুর গুপ্ত ‘ব্রজেন্দ্রকুমার’ ॥ ১৩৮ 
স্বয়ং ভগবান্‌ সর্ব-অংশী সর্বাশ্রয়। 
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম সর্ব রসময়॥ ১৩৯ 


বিদ্ধ 

সকল সদৃগুণবৃন্দ রর রত্বাকর॥ ১৪০ 
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস। 
চাতুর্ঘ বৈদগ্ধে করে ধেঁহো লীলা রাস॥ ১৪১ 


আমার গৌরবে কিছু ফিরি শেল মন॥ ১৪৩ 
আমারে কহেন আমি তোমার কিন্কর। 
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ৷ ১৪৪ 


কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ। 
আজি রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ ৷ ১৪৬ 
এইমত সর্বরাত্রি করেন ক্রন্দন। 
মনে স্বাস্থ্য লাহি রাত্রি করে জাগরপ॥ ১৪৭ 
প্রাত্যকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ। 


কাঁদিতে কী্দিতে কিছু কৈল নিবেদন॥ ১৪৮ 


শিদারু-জলরূপে-দারুরপে অর্থৎ দারুত্রহ্ম 


শ্রক্গগনাঘ রূপে এবং জলরূপে অর্থাৎ গঙ্গারূপে। 
(খাপুৰ্বে--শৃহস্থাত্ৰমে থাকাকালে। 


রঘুনাথ পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা। 
কাঢ়িতে না পারৌ মাথা মনে পাঙ ব্যথা॥ ১৪৯ 
শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়। 
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি কৌ উপায়৷ ১৫০ 
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়। 
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়৷৷ ১৫১ 
এত শুনি মনে আমি বড় সুখ পাইল। 
ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈল॥ ১৫২ 
“সাধু সাধু’ গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভন। 
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥ ১৫৩ 
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়। 
প্রভু ছাড়াইলে পদ হাড়ান না যায়॥ ১৫৪ 
এই তোমার ভাৰ নিষ্ঠা জানিবান তরে। 
তোমার আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥ ১৫৫ 
সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরাম কিন্ধর। 
তুমি কেনে ছাড়িবে তার চরণ-কমল॥ ১৫৬ 
সেই মুরারি গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম। 
ইহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন ॥ ১৫৭, 
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন। 
তার গুণ কহে হৈয়া সহ্্র-বদন॥ ১৫৮ 
নিজগুপ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা। 
নিবেদন করে প্রভুর চরণে. ধরিয়া ॥ ৯৫৯ 
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার। 
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥ ১৬০ 
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময়। 
তুমি মন কর যবে অনায়াসে হয়॥ ১৬১ 
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। 
সবভীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥ ১৬১. 
জীবের পাপ লঞা মুঞি করৌ নরকভোগ। 
সকল জীবের প্রভু ঘুচাণ্ড ভবরোগ।॥ ১৬৩ 
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিল। 
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিল॥ ১৬৪ 
তোমার এই চিত্র) নহে তুমি ত প্র্থাদ। 


(চিত্র-বিচিত্র ; অর্থাৎ তোৰার পক্ষে বিচিত্র নয়। 
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তোমর উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রশাদ॥ ১৬৫ 
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে তৃতা। 
ভূভবাঞ্থা পূর্তি বিনু নাহি অন্য কৃতয।৷ ১৬৬ 
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিন্তার। 
বিনা পাপ ভোগে হবে সভার উদ্ধার ॥ ১৬৭ 
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ববল। 
তোমারে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল ॥ ৯৬৮ 
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ঞব। 
বৈধাবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥ ১৬৯ 
তথাহি-্রশ্গসংহিতায়াং ৫ অং ৫৪ শ্লোক 
বন্তিন্গোপনথবেন্্রমহো স্বকর্ম- 
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি। 
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ডক্তিভাজাং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩ 
অন্বয্ন_অহো যঃ (যিনি) ; ইন্্রগোপং দ্র 
গোপনামক রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীটকে) ; অথবা ইন্্ং 
(অগৰা দেবরাজ ইদ্রকে) ; স্বকর্মবন্ধানুরূপফল- 
ভাজনং (নিজ কর্মানুরূপ ফলভোগের পাত্র) ; 
আতনোতি (করিয়া থাকেন) ; কিন্তু চ (কিন্তু যিনি) ; 
ভক্তিভাজাং কর্মাণি (ভক্তগণের সকল কর্মকে) ; 
নির্দহতি (নিঃশেধরূপে দগ্ধ করেন বা বিনাশ করেন) ; 
তং আদিপুরুমং গোবিন্দং অহং ভঙ্গামি (সেই 
আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি)। 
অনুবাদ-বিনিইন্্রগোপ-নামক লাল রঙের ছোট্ট 
কীট থেকে আরম্ত করে দেবরাজ ইন্দ পর্যন্ত সকলকে 


আপন আপন কর্মের অনুরূপ ফল দান করেন, কিন্তু 


খনি ভক্তগণের সকল প্রকার কর্ম নিঃশেষরাণে 
বিনাশ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন 
করি। 
তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মা মোচন। 
সর্বমুক্ত করিতে কৃষেলা নাহি কিছু শ্রম॥ ১৭০ 
এক উড়র বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে। 
কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥ ১৭১ 


উর বৃক্ষ হুর গাছ। 


তার এক ফল পড়ি বদি নষ্ট হয়। 
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয়॥ ১৭২ 
তৈছে এক ব্ৰহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়। 
তৰু জন্তহানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ ১৭৩ 
অনন্ত এশর্য কৃষ্ণের বৈকুষ্ঠাদি ধাম 
তার গড়াই”! কারণান্ধি যার নাম॥ ১৭৪ 
তাতে ভালে মায়া লঞা অনন্ত ব্ৰহ্মাু। 
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাগু | ১৭৫ 
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি। 
ছে এক অণুনাশে'"' কৃষ্ণের নাহি হানি॥ ১৭৬ 
নব ব্ৰহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্রয়। 
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়। ১৭৭ 
কোটি-কানখেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে। 
যড়ৈশ্বৰ্শ-পতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥ ১৭৮ 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (১০1৮৭1১৪) শ্লোকঃ 


ক্রচিদজয়ান্মনা চ চরতোহনুচরেমিগমঃ ৷৷ ৪ 

অন্বয়_অজিত (হে অজিত!) ; জয় জয় (তোমার 
জয় জয়) ; অগজগদোকসাং (স্থাবর জঙ্গম দেহধারী 
জীবের) ; দোষগৃভীতগুাং (আনন্দাদির আবরক- 
গুণবিশিষ্টা) ; অজাং জহি (অবিদ্যাকে বিনাশ কর) ; 
যৎ ত্বং আত্মনা (যেহেতু তুমি স্বরূপ ভুতা চিত্শক্তির 
দ্বারা) ; সমবরুদ্ধসমন্তভগঃ অসি (সমস্ত এশ্বর্যকে 
সম্যকরাপে প্রাপ্ত হইয়াছ) ; অখিলশক্তাববোধক 
(হে জীবগণের অখিল শক্তির প্রকাশক !) ; কচি 
জয়া (কোনো সময়ে মায়ার সহিত) ; চরতঃ 


(খাাড়খাই পরিখা, কোনো বাড়িবা স্থানে চারদিকে 
খালের মতো জলপূর্ণ গর্ভকে গড়খাই বলে। 

(গাবইপূর্ণ ভাষত _ রাই অর্থাৎ সরিষা পূরণ ভাগ ; 
এখানে সমস্ত প্রাকৃত রকষাণ্ড মায়ার বিকার বলে মায়াকে 
রাইপূর্ণ ভাগ বলা হয়েছে। 

(ঘেএক আগু নাশে-একটি রক্াপড নষ্ট হলে। 
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(ভ্রীভাপরায়ণ) ; আত্মবনা চ (এবং স্ব স্বরূপের 
সহিতও) ; [চরতঃ] (বিদ্যমান) ; তে নিগমঃ 
অনুচরেৎ (তোমাকে বেদ প্রতিপাদন করেন)। 
অনুবাদ_হে অজিত! জয়, তোমার জয়! গুণকে 
আশ্রয় করে যে মায়ারূপ অবিদ্যা স্থাবর দেহধারী ও 
জঙ্গঘদেহ্ধারী জীবগণের আনন্দাদির কারণ সেই, 
মায়াকে তুমি নাশ কর ; যেহেতু স্বরূপতৃতা চিৎশক্তির 
দ্বারা তুমি সমস্ত এশ্র্যকে সম্যকরূপে পেয়েছ। হে 
জীবগণের অখিল শক্তির উদ্বোধক ! সৃষ্টি সময়ে তুমি 
যখন মায়ার সঙ্গে খেলা কর এবং স্ব স্বরূপে বিদামান 
থেকে নিজ নিত্যলীলাদি সম্পাদন কর, তথন 
বেদশুলিই তোমার স্বরাপ প্রতিপাদন করেন। 
এইমত সব ভক্তের কহি সে সে গুণ। 
সবারে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন! ১৭৯ 
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ভ্রন্দন। 
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষধ হৈল মল ॥ ১৮০ 
খদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভু পাশে। 
যমেশ্বরে"' প্রভু তার করাইলা আবাসে॥ ১৮১ 
পুরী গোসাঞি জগদাননদ স্বরূপ দামোদর। 
দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীস্বর ॥ ১৮২ 
এইসব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাঢলে। 
জগয়াধ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে॥ ১৮৩ 
একদিন প্রভু পাশে আসি মার্বভৌম। 
যোড়হাত করি বিজ্ধু কৈল নিবেদন॥ ১৮৪ 
এবে সব বৈষ্ণব খৌড়দেশে গেলা। 
এনে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা॥ ১৮৫ 
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি। 
প্রভুকহে_ ধর্ম নহে, করিতে না পারি॥ ১৮৬ 
সার্বস্তৌম কহে ভিক্ষা কর বিশ দিন। 
প্রভু কহে এহো নহে যতি ধর্ম চিহ্ন।। ১৮৭ 
সার্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চদশ। 
প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস।। ১৮৮ 
তবে সার্বভৌম প্রভু চরণে ধরিয়া। 
দশদিন কর’, কহে মিনতি করিয়া ১৮৯ 


জি ঘমেশবরে _যবেস্বরটোটা নামক স্থানে। 


প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চদিন ঘাটাইল। 
পঞ্চদিন তার ভিক্ষা নিয়ম করিল॥ ১৯০ 
তৰে সার্বভৌম করে আর নিবেদন। 
তোমার সঙ্গে সম্যাসী আছে দশজন॥ ১৯১ 
পুরী গৌসাঞির পঞ্চদিন ভিক্ষা মোর ঘরে। 
পূর্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে ॥ ১৯২ 
দামোদরন্বরূপ হয় বান্ধব আমার। 
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর[॥ ১৯৩ 
আর অষ্ট সয়্যাসীর দুই দুই দিবসে। 
একেক দিন একেক জন পূর্ণ হইল মাসে ॥( ১৯৪ 
বহুত সন্াসী যদি আইসে এক ঠাঞি। 
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই। ১৯৫ 
তুমি নিজ ছায়া-সঙ্গে"। আসিবে মোর ঘর। 
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদর ॥ ১৯৬ 
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন। 
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্্রণ॥ ১৯৭ 
সারির মাতা নাম ভট্টাচার্যের গৃহিণী। 
প্রভুর মহাভক্ত ভেঁহো সেহেতে জননী ॥ ১৯৮ 
ঘরে আসি ভট্টাচার্য তারে আজ্ঞা দিল। 
আনন্দে যানির মাতা পাক চড়াইল ৷৷ ১৯৯ 
ভট্টাচার্য-গৃহে সব দ্রবা আছে ভরি। 
যে বা শাক ফলাদিক আনাইল আহরি॥ ২০০ 
আপনে ভট্টাচার্য করে পাকের সর্ব কর্ম। 
যাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাক মর্ম ৷ ২০৯ 
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়। 
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয়॥ ২০২ 


(*)একেশ্বর-একাকী। 

মাসের ত্রিশ দিনের মধ্য মহাপ্রভুর পাঁচ দিন, পুরী 
গোস্বানীর পাচ দিন, আটজন সন্মাসীর দুই দিন করে ষোলো 
দিন -- এই হল ছাব্বিশ দিন : বাকি চারদিনের মধ্যে দুদিন 
একাদশী বাদ ; বাকি দিন স্বরূপ দামোদরের দিম এইভাবে 
একমাস সন্যাসী ভিক্ষা পূর্ণ হবে। 

নিজ ছায়া সঙ্গে-একাকী। 

ষাঠি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কন্যা। 
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আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া। 
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥ ২০৩ 
বাহো এক দার তার প্রভু প্রবেশিতে। 
পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে॥ ২০৪ 
বন্রিশা-কলার এক আঙ্গটিয়া পাত। 
তিন মান তগ্ডুলের তাতে ধরে ভাত ২০৫ 
শীত সুগন্ধি ঘৃতে অন সিক্ত কৈল। 
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ৷ ২০৬ 
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারিমারি। 
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা বাঞ্জন ভরি॥ ২০৭ 
দশপ্রকার শাক নিশ্ব শুকুতার ঝোল। 
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ীঘোল॥ ২০৮ 
দত, দুগ্য-কুম্মাশু, বেসারি, লাফরা। 
মোচাঘণ্ট, মোঢাভাজা, বিৰিধ শাকরা॥ ২০৯ 
বৃদ্ধ কুল্চাণ্ড বড়ীর বাঞ্ভন ভপার। 
কুলবড়ী ফল-মূলে বিবিধ প্রকার॥ ২১০ 
নব নিশ্বপত্র সহ তুষ্ট বার্ভাকী 
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুম্মাণ্ড মানচাকী॥ ২১১ 
ভৃষ্ট মাম মুকগামূপ'" অনৃতে নিন্দয়। 
সধুরায্ন, বড়ান্নাদি অন্ন পাঁচ ছয়। ২১২ 
মুদ্গাবড়া মাসবড়া কলাৰড়া মিষ্ট। 
ক্ষীরপুলি নারিকেপপুলি আর যত পিষ্ট॥ ২১৩ 
কঞ্তিবডা দুঞ্ছচিড়া দুর্ঘলকলকী। 
আরযত পিঠা কৈল কহিতে না শকি*)॥ ২১৪ 
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃংকুণ্ডিকা ভরি। 
চাপাকলা খনদুগ্দধ আন্র তাহা ধরি॥ ২১৫ 

'আবত্রিশাকলা-_খুব বড় পাতাৰিশিষ্ট কলাগাছ। 

আঙ্গটিয়া-__কলাপাতার অখন্ড অগ্রভাগ 
তিন নান তঙ্ুণ _ ১৯২ তোলা অর্থাৎ প্ৰায় 
লাই চাউল। 
'খদুন্তুন্ধি_দুধে পাক করা লাউ। 
গেভৃষ্ট মাম মুদ্গামূপ--ভাজা মাষকলাই, যুগের ডালের 
হল 


পকি_পারি। 


রলালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার। 
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষোর প্রকার ২১৬ 
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য সব করাইল। 
শুভ্র গীঠোপরে শুভ্র বসন পাতিল|॥ ২১৭ 
দুই পাশে সুগ্নন্ধি শীতল জল ঝারি। 
অন্ন ঝাঞ্জনোপরি দেন তুলসী মগ্ডরী॥ ২৯৮ 
অমৃত-গুটিকা পিঠাপানা আনাইল। 
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক ধরিল॥ ২১৯ 
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া। 
একলে আইলা তার হৃদয় জানিয়া॥ ২২০ 
ভট্টাচার্য কৈল তবে পাদ-পরক্ষালন। 
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন ॥ ২২১ 
অনাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া। 
ভট্টাচার্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া। ২২২ 
অলৌকিক এই সব অন্ন বাঞ্জন। 
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হৈল রন্ধন॥ ২২৩ 
শত চুলায় যদি শত জন পাক করে। 
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে॥ ২২৪ 
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি। 
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মপ্তরী॥ ২২৫ 
ভাগ্যবান্‌ তুমি সকল তোমার উদ্যোগ । 
রাধাকৃষে লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ। ২২৬ 
অন্নের সৌরভ বর্ণ পরম মোহন। 
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন। ২২৭ 
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব। 
আমি ভাগাবান্‌ ইহার অবশেষ শাব॥ ২২৮ 
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া। 
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া ॥ ২২৯ 
ভট্টাচার্য কহে প্রভু না কর বিল্সয়। 
যে খাইবে তার শক্তযে ভোগ সিদ্ধ হয়।। ২৩০ 
না মোর উদ্যোগে না গৃহিণী রন্ধনে। 
যার শক্ত্যে ভোগসিদ্ধ সে-ই তাহা জানে॥ ২৩৯ 
এই ত আসনে বসি করহ ভোজন। 
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥ ২৩২ 
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ভট্ট কহে অন্ন গীঠ সমান প্রসাদ। 

অন্ন খাইবে, পীঠে বসিতে কাহা অপরাধ ৷ ২৩৩ 

প্রভু কহে ডাল কহিলে শান্ত আজ্ঞা হয়। 

কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়।॥ ২৩৪ 

তথাহি_শ্রীমভাগবতে (১১৬৪৬) শ্লোকঃ 

ত্বয়োগতুক্তত্রগ্গন্ধবাসোহলষ্কারচিতাঃ। 

উচ্ছিটভোজিনোদাসান্তব মায়াং জয়েম হি॥ ৫ 

অহয-ত্বয়া উপতুক্ত শ্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কার- 
চ্টিতাঃ (তোমা কর্তৃক উপভূক্ত মালা, চন্দনাদি, গন্ধ 
দ্রব্য, বস্তু ও অলংকারাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া) ; 
উচ্ছষ্টভোজিনঃ দাসাঃ (তোমার উচ্ছিষ্টভোগী দাস 
আদরা) 2 তব মায়াং ছি জয়েন (তোমার মায়াকে 
নিশ্চয়ই জয় করিতে সমর্থ হইব)। 
অনুবাদ-উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বললেন-_ তোমার 

উপভুক্ত মালা, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, বস্তু ও জলংকারাদি 
দ্বারা সজ্জিত হরে এবং তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করে 
আমরা তোমার দাস, তোমার মায়াকে নিশ্চয়ই আমরা ৷ 
জয় করতে পারব। 

তথাপি এতেক অন্ন থাওন না যায়। 

ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায়॥ ২৩৫ 

নীলাচলে ভোজন তুনি কর বায়াম বার। 

এক এক ভোগের অমন শত শত ভার॥ ২৩৬ 

হ্বারকাতে ঘোলসহত্র মহিষী মন্দিরে। 

অষ্টাদশ মাতা! আর যাদবের ঘরে ২৩৭ 

ব্ৰজে জোঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ। 

সখীবৃন্দ সভার 'ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন।। ২৩৮ 

গোবর্ধশ-যজে খাইলে অন রাশি রাশি। 

তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাপী॥ ২৩৯ 

তুমিত ঈশ্বর, সুঞি ক্ষুদ্র কোন্‌ ছার। 

এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার (5) ২৪০ 

এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে। 

জগন্নাথ-প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে॥ ২৪১ 


"অষ্টাদশ মাতা--বমুদেবের প্ীগণ দে পর; 
আঠারো জন যা। 


হেনকালে অমোঘ নামে ট্টের জামাতা। 
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠি-কন্যার ভর্তা॥ ২৪২ 
ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে। 
লাঠি হাতে ভট্টাচাৰ্য আছেন দুয়ারে॥ ২৪৩ 
তেঁহো ঘদি প্রসাদ দিতে হৈল আনমন। 
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥ ২৪৪ 
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ-বার জন। 
একেলা সন্যাসী করে এতেক ভোজন।॥ ২৪৫ 
শুনিতেই ভট্টাচার্য উলটি ঢাহিলা। 
ভার অবধান'”) দেখি অমোঘ পলাইলা॥ ২৪৬ 
ভট্টাচার্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইলা। 
পলাইল অমোঘ তার লাগ না পাইলা॥ ২৪৭ 
তারে গালি শাপ দিতে ডট্টাচার্য আইলা। 
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা॥ ২৪৮ 
শুনি যাঠির মাতা বুকে শিরে ঘাত মারে। 
'িতিরাষ্ডি'? হউক" ইহা বোলে বারেবারে॥ ২৪৯ 
দৌহার দুঃখ দেখি প্রভু দৌহে প্রবোধিয়া। 
দৌহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হইয়া॥ ২৫০ 
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখ বাস। 
তুলসী-মঞ্তরী লঙ্গ এলাচি রসবাস ॥ ২৫১ 
সর্বান্দে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন। 
দণ্ডবৎ হৈয়া বলে দৈন্য বচন৷ ২৫২ 
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে। 
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥ ২৫৩ 
প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল। 
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল। ২৫৪ 
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে। 
ভট্টাচার্য ভার ঘরে গেলা ভার সনে॥ ২৫৫ 
প্রভুপদে পড়ি বহু আব্রনিন্দা কৈল। 
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥ ২৫৬ 


(খেমধুকর অর্থাৎ আমর যেমন ফুলের মধ্যে যেটুকু মধু 
পায়, সেটুকুই গ্রহণ করে, তেমনি তুমিও এই অল্প অন্ন গ্রহণ 


॥ 
(অবধান_মনোযোগ। 
শেঁরাস্তি-বিধবা। 


মধ্যলীলা (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ) 
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ঘরে আসি ভট্টাচার্য ষাতির মাতা সনে। 
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে॥ ২৫৭ 
চৈতনা গৌসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে। 
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥ ২৫৮ 
কিবা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন। 
দুই” নহে যোগ্য, দুই শরীর ব্রান্দণ॥ ২৫৯ 
পুন সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব। 
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব॥ ২৬০ 
যাঠিকে কহ-তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত। 
পতিত হইলে ভর্তা অজিতে উচিত॥ ২৬১ 
তথাহি_শ্্রীভগবতে (৭।১১1২৮) গ্লোকঃ 
সন্তুষ্টাহলোলুপা দক্ষা ধর্মজঞা প্রিয়সত্যবাক্‌। 
অপ্রমতা শুচিঃ মি্ধা পতিং স্বপতিতং ভজেৎ॥ ৬ 
অন্বয় _সম্ষ্টা (যথালাডভে সঙ্ষ্টা) ; অলোলুপা 
(লোভহীনা) ; দক্ষা (আলগ্াহীনা) ; ধর্মজা 
(ধর্ম) ; প্রিয়সত্যবাক্‌ (প্রিয়ৰাদিনী ও সত্যবাদিনী) ; 
অপ্রমত্তা (সকল বিষয়ে অবহিতা) ; শুচিঃ নিন্ধা 
(শুচি স্লিন্ধা হইয়া) ; অপতিতং পতিং ভজেৎ 
(অপতিত-সহাপাতকশূন্য বা পুণ্যবান পতিকেই ভজনা 
করিবে)। 
নুবাদ-সারধবীনারী বিষয়ে প্রীনারদ বলেছেন - 
যার অল্পতেই সন্তোষ, যার লোভ নেই, আলস্য নেই, 
বিনি ধৰ্মজ্ঞা, যিনি সতাকথা বলেন, মধুর কথা বলেন, 
যিনি সকল বিষয়ে সতর্কা, স্থির-বুদ্ধিসম্পন্না এবং 
সর্বদা শুচিও সন্ধা তিনি অপতিত (মহাগাতকশূনা) বা 
পুণাবান পতিকেই ভজনা করবেন। 
সেই রাত্রে অমোঘ কহা গলাইয়া খেল। 
প্রাতঃকালে তার বিসৃচিকাঘ ব্যাধি হইল।॥ ২৬৯. 
“অমোঘ মরেন' শুনি কহে ভট্টাচার্য । 
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য॥ ২৬৩ 
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ। 
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বঢন। ২৬৪ 
(দুই আত্মহত্যা ও অমোঘের হত্যা। 
“শৰিসৃচিকা--ওলউঠা। 


তথাহি_নহাভারতে বনপর্বণি ২৪১ অং 
১৫ শ্লোকঃ 
মহতা হি প্রঘড়েন হন্তাশ্বরথপভ্ভিডিঃ। 
অন্মার্ভি্মদনুষ্ঠেয়ং  গন্ধা্বস্তদনুষ্ঠিতম্‌। ৭ 
অন্বয় -হন্তাশ্বরথপত্রিডিঃ (হী, অশ্ব, রথ ও 
পদাতিক দ্বারা) ; হি মহতা প্রযত্নেন (অনেক যত্বে) ; 
অন্মাভিঃ যং অনুষ্ঠেয়ং (আমাদের দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত 
হইতে পারে) ; গন্ধর্বেঃ তৎ অনুষ্টিতং (গন্ধর্বগণ 
কর্তৃক তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে)। 
অনুবাদ_্ভীম যুষিষ্টিকে বললেন হাতি, 
| ঘোড়া, রথ ও পদাতিক দ্বারা অনেক যক্রে (যুদ্ধাদি 
| করে) আমাদের যা করতে হত, গন্র্বগণই তা 
করেছে। 
তথাহি-_ শ্রীমভাগবতে (১০।৪।৪৬) শ্লোকঃ 
আয়ু শ্রিয়ং যো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ। 
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহাদতিক্রমঃ॥ ৮ 
অন্বয়-মহদতিক্রমঃ . (মহত. লোকের 
অবনাননা) ; পুংসঃ ( লোকের) ; আযুঃ শ্রিয়ং যশঃ 
ধর্মং (আয়ু শ্রী যশ ধর্ম) ; লোকান্‌ (পুণাসাধা 
্বর্গাদিলোক) ; আশিমঃ (নিজ বাঞ্ছিত বিষয়) ; এব চ 
সর্বাণি শ্রেয়াংসি হন্তি (এবং সমস্ত মঙ্গলকে বিনষ্ট 
করে)। 
অনুবাদ _ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিংকে বললেন- 
মহৎ ব্যক্তির অবমাননা ৰা অমর্যাদা করে যে লোক তার 
আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, ্র্ণাদিলোক, সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত 
বস্তু এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ বিনষ্ট হয়ে যায়। 
গোগীনাথাচার্য গেলা প্রভুর দর্শনে। 
প্রভু তারে পুহিল ভট্টাচার্য বিবরণে ॥ ২৬৫ 
আচার্য কহে উপবাস কৈল দুই জনে। 
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোগ ছাড়য়ে জীবনে॥ ২৬৬ 
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া। 
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া॥ ২৬৭ 
সহজে নির্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়। 
কৃষ্ণেরে বসিতে এই যোগ্য হান হুয়॥ ২৬৮ 
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শীত্বীচেতনাচরিতামৃত 


মাৎসৰ্ষ”' চণ্ডাল কেন ইহা বসাইলে। 
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥ ২৬৯ 
সার্বভেম-সঙ্গে তোমার কলাম”) হৈল ক্ষয়৷ 
কল্ষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়।৷ ২৭০ 
উঠহ অমোঘ ! তুমি কহ কৃষ্ণনাম। 
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান।। ২৭১ 
শুনি ‘কৃষ্ণ কৃষ বলি অমোঘ উঠিলা। 
প্রেমোস্মাদে মন্ত হঞা নাচিতে লাগিলা ॥ ২৭২ 
কম্পাশ্রঃ পুলক স্বেদ সন্ত স্বরডঙ্গ। 

প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥ ২৭৩ 
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে বিনয়। 
অপরাধ ক্ষম মোর প্র পয্সাশয়।॥ ২৭৪ 
এই ছারমুখে তোমার করিনু নিন্দনে। 

এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ ২৭৫ 
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল। 
হাতে ধরি গোপীনাখাচার্য নিষেধিল॥ ২৭৬ 
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র। 
সার্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর ্েহগাত্র॥ ২৭৭ 
সার্বভৌম গৃহে দাস দাসী যে কুকুর। 
সেহো মোন প্রিয় অন্য জন্য রছ দুর॥ ২৭৮ 
অপরাধ নাহি, তব লহ “কৃ্নাম'। 

এত বলি প্রভু আইলা সার্বভৌম-স্থান॥ ২৭৯ 
প্রভু দেখি সার্বভৌম ধরিলা চরণে। 

প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ ২৮০ 
প্রভু কহে_অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ। 
কেনে উপবাস কর কেনে তারে রোষ॥ ২৮১ 
উঠ জান করি দেখ জগন্নাথ মুখ। 
শীঘ্র আমি ভোজন কর তবে মোর সুখ ॥ ২৮২_ 


তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিয়া। 
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ২৮৩ 
প্রভুপাদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা। 
মরিত অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা॥ ২৮৪ 
প্রভু কহেন অমোধ হয় তোনার বালক। 
বালক দোষ না লয় পিতা যাহাতে পালক।॥ ২৮৫ 
এবে বৈষ্ণৰ হৈল তার গেল অগরাধ। 
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ") ২৮৬ 
ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে। 
স্নান করি তাহা মুঞি আসিছোঁ এখনে।। ২৮৭ 
প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাই রহিবা। 
ঞিহো প্রসাদ পাইলে বার্ডা আমারে কহিবা॥ ২৮৮ 
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর-দর্শনে। 

ভট্ট জান দর্শন করি করিল ভোজনে॥ ২৮৯ 
(সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত। 
প্রেমে মত্ত ৃষ্নাম* লয় মহাশান্ত।॥ ২৯০ 
এছ চিত্রলীলাখ। করে শচীর নন্দন। 

যেই দেখে শুনে তার বিন্ময় হয় মন॥ ২৯৯ 
ঞঁছে ভট্টগৃহে করে ভোজন বিলাস। 

তার মধ্যে নানা চিত্র চরিক প্রকাশ॥ ২৯২ 
সার্বভৌম গৃছে এই ভোজনচরিত। 
সার্বভৌম প্রেমে যাঁহা হইল বিদিত। ২৯৩ 
যাঠির মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ। 
ভক্তসহ্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিল অপরাধ ॥ ২৯৪ 
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন। 
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য-চরণ। ২৯৫ 
শ্রীরূপ রঘূনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৯৬ 


'গমাৎসর্ম পরের গুণে দোারোগ, অনোর প্রতি 
বিদ্বেষতাব। 
খাকল্য_গাপ। 


(খ পরসাদ_অন্ধাহ, কৃপা। 
(খচিত্রলীলা-- বিচিত্ৰ লীলা। 


ইতি শ্রীচেতনাচবিভামতে মধ্যখঞ্ডে সার্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ। 
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শৌডানামং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্‌স্বালোকনামৃতৈঃ। 
ভবাগরিদগ্থজনতাবীরুধঃ  সমজীবয়ৎ॥ ১ 
অন্বয় - গৌরমেঘঃ (শ্রীগৌরচন্দ্ররপ মেঘ) ; 
স্বালোকনামৃতেঃ (নিজ দর্শনরূপ সুধাবারি দ্বারা) ; 
গৌড়ারামং সিঞ্চন্‌ (গৌড়দেশরূপ উদ্যানকে সিঞ্চিত 
করিয়া) ; ডবাগ়ন্দগ্ধজনতাবীর্দঃ (সংসাররূপ অগ্নি 
দ্বারা দন্ধ জীবরূপা লতাকে) ; সমজীবয়ৎ (সপ্ভীবিত 
করিয়াছিলেন) । 
অনুবাদ_মেঘ যেমন উদ্যানে জলবর্ষণ ক'রে দগ্ধ 
লতাকে বাঁচিয়ে তোলে, শ্রীগৌরচন্্ও তেমনি 
গৌড়দেশে নিজের দর্শনরাপ সুধাদ্বারা সংসাররাপ 
অগ্নিতে দ্ধ ভীবসকলাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। 
জয় জয় গ্ৌৌরচন্্র জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্্ৰ জয় শৌরভক্তবৃন্দ॥ ৯ 
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন। 
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন॥ ২ 
সার্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন। 
দৌহাকে কহেন রাজা বিনয় বচন। ৩ 
নীলাদি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে। 
তোমরা করহ বড় ভীহারে রাখিতে॥ ৪ 
তাহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়ও)। 
গোঁসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায়॥ ৫ 
এই ত কহিলা রাজা দুইজন হ্থানে। 
প্রভু বোলাইল রামানন্দ সার্বভৌমে॥ ৬ 
রামানন্দ সার্বভৌম দুই জন সনে। 
যবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥ ৭ 
দৌহে কহে রথযাত্রা কর দরশন। 
কার্তিক আইলে তৰে করিহ গমন॥ ৮ 
কার্তিক আইলে কছে এবে মহা শীত। 
দোলযাত্রা দেখি বাইহু এই ভাল রীত॥ ৯ 
“আজি কালি’ করি উঠায় বিবিধ উপায়। 


মোরে নাহি ভাষ়_ আমার ভালো লাগে না। 


যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়। ১০ 
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ। 
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন॥ ১১ 
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ। 
নীলাচলে চলিতে সভার হৈল মন॥ ১২. 
সভে মিলি খেলা অদ্বৈত আচারের পাশে। 
প্রভু দেখিতে আচার্য চলিলা উল্লাসে ॥ ১৩ 
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে। 
নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে।। ১৪ 
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে। 
নিভ্যানন্দের প্রেম চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ ১৫ 
আচার বিদ্যানিবি শ্রীবাস রামাই। 
বাসুদেব ঘুরারি গোবিন্দ তিন ভাই।॥ ১৬ 
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি'" সাজাইয়া। 
কুলীন-গ্রামবাসী চলে পষ্টডোরী লঞ্া॥ ১৭ 
খণ্ডবাগী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। 
সর্ব ভক্ত চলে তার কে করে গণন॥ ১৮ 
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধানগ। 
সভাকে পালন করি সুখে লএা যান॥ ১৯ 
সভার সর্ব কার্য করেন দেন বাসস্থান। 
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥ ২০ 
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী। 
চলিলা আচার্য-সঙ্গে অদ্যুত-জননী৭)॥ ২৯ 
্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী )। 
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী॥ ২২. 
শিবানন্দের বালক নাম চৈতনাদাস। 
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস।॥ ২৩ 
আচার্য-রত্ন সঙ্গে ভীহার গৃহিলী। 
ফালি পেটিবা, পেটয়া। 
(গাটি সমাধান _সকলের দেয় পথকর মেটান। 
থ)জত-জননী লী ঠাকুরানী। 
িমালিনী__প্রীবাসের গৃছিণী। 
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তাহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥ ২৪ 
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে'”। 
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে॥ ২৫ 
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধানে। 
খঘাটিয়াল'"' গ্রবোধি দেন সভারে বাসন্থানে ৷৷ ২৬ 
ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার সর্বত্র পালনে। 
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥ ২৭ 
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ দর্শন। 
আচার্য করিল তাহা কীর্তন নর্তন॥ ২৮ 
নিতানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে। 
বহুত সন্মান অসি কৈল সেবকগণে॥ ২৯ 
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাই রহিলা। 
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা॥ ৩০ 
ক্ষীর বাঁটি সারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ। 
প্রসাদ পাইয়া সভার বাঢ়িল আনন্দ॥ ৩১ 
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন। 
তাহারে গোপাল খৈছে মাগিল চন্দন॥ ৩৯. 
তার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল। 
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল॥ ৩৩ 
সেই কথা সভার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ। 
শুনিয়া আচার্য -মনে বাঢ়িল আনন্দ॥ ৩৪ 
এইনত, চলি চলি কটক আইলা। 
সাক্ষীগোপাল দেখি দে দিন রহিলা ॥ ৩৫ 
সাঙ্গীগোপালের কথা কহে নিত্যান্দ। 
শুনিঞা বৈফব-মনে বাঢ়িল আনন্দ॥ ৩৬ 
প্রভূকে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠা অন্তরে 
শী করি আইলা শ্রীনীলাচলে॥ ৩৭ 
আঠার নালাকে আইলা গৌসাঞি শুনিয়া। 
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাথে দিযা॥ ৩৮ 
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে গরাইল। 
অদ্বৈত অবধৃত গৌসাঞি বড় মূখ পাইল | ৩৯ 


তঁহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সংকীর্ভন। 


(গীঁভিক্ষা দিতে--ভোজন করাইতে। 
(এদাটিয়াল_পথকর আদায়কারী। 


নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন ॥ ৪০ 
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ। 
আগ-বারটি) পাঠাইল শচীর নন্দন॥ ৪১ 
নরেন্দ্রে আসিয়া রাহা সভারে মিলিলা। 
মহাপ্রভুর দত্ত-মালা সভারে পরাইলা॥ ৪২. 
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায়। 
আপনি আসিয়া প্রভু মিলিলা সভায়॥ ৪৩ 
সভা লৈয়া কেল জগন্নাথ দরশন। 
সব লৈঞা আইলা পুন আপন ভবন।॥| ৪৪ 
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল। 
স্বহস্তে সভারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥ ৪৫ 
পূর্ব বৎসরের যার যেই বাসাহ্থান। 
তাহা সভা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম ৪৬ 
এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস। 
প্রভুর সহিতে করে কীর্তন বিলাস॥ ৪৭ 
পূর্ববৎ রখমাত্রা কাল যবে আইল। 
সভা লঞ্চ গুণ্ডিচা মন্দির গ্রক্ষালিল॥ ৪৮ 
কুলীন-গ্ামীর পট্টডোরী জগন্নাথে দিল। 
পর্বব রথ অগ্রে নর্ভন করিল॥ ৪৯ 
বহ নৃত্য করি পুন চলিলা উদ্যানে। 
বাগী তীরে€) তাহা যাই করিলা বিশ্রামে ॥ ৫০ 
রাটী এক বিপ্র তেঁহো নিত্যানন্দ দাস। 
মহাভাগ্যবান্‌ তেঁহো নাম কৃষ্ণদাস॥ ৫১ 
ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল। 
তার অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল॥ ৫২ 
ৰলগণ্ডি ভোগের!” বনু প্রসাদ আইল। 
সভা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল॥ ৫৩ 
পূর্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন। 
হোরাপঞ্চনী যাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ ৷ ৫৪ 


আচার্য গৌঁসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ। 


(গ)আগু-বাছি--অপ্রসর করে। 

(বাদী স্বীরে--বড় পুকুরের ভীরে। 

(*)ব্লগণ্ডি ভোগের __ রথযাত্রায় বলগঞ্ডি স্থানে রব 
দীড়ালে সেখানে স্রীজগন্নাথের যে ভোগ, তার। 
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তার মধ্যে হৈল যৈছে ঝড় বরিষণ।। ৫৫ 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাম বৃন্দাবন। 
শ্রীবাস প্ৰভূরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ।। ৫৬ 
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রাদ্ধেন মালিনী। 
ভক্তো দাসী অভিমান বাৎসল্যে জননী॥ ৫৭ 
আমর্য-রত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ। 
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ৫৮ 
চাতুর্মাস্য অন্তে পুন নিতানন্দ লঞা। 
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া।। ৫৯ 
আচার্য গৌসাঞিকে প্রভ্‌ কহে ঠারে ঠোরে। 
আচার্য তর্জা" পঢ়ে কেহো বুঝিতে না পারে। ৬০ 
ভার মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন। 
অঙ্গীকার জানি আচার্য করেন নর্তন॥ ৬১ 
কিবা ্রীর্থনা কিবা আজ্ঞা কেহো না বুঝিল। 
আলিজন করি প্রভূ তারে বিদায় দিল॥ ৬২ 
নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ। 
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ" ৬৩ 
প্রতি বর্ষ নীলাচলে তুমি না আলিবা। 
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥ ৬৪ 
তাহা সিদ্ধি করে হেন অনা না দেখিয়ে। 
আমার দুষ্কর কর্ম তোমা হৈতে হয়ে॥ ৬৫ 
নিত্যানন্দ কহে, আমি দেহ তুমি প্রাণ। 
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইভ গ্রমাগ॥ ৬৬ 
ভ্রচিন্ত্য শাঙ্জ্যে কর ভুনি তাহার ঘটন। 
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম॥ ৬৭ 
তারে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙন। 
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ| ৬৮ 
কুলীনগ্রামী পূর্ববৎ কৈল নিবেদন। 
প্রভু ! আজ্ঞা কর আমার কর্তব্য সাধন। ৬৯ 
প্রভু কহে বৈষ্ণবসেৰা, নামসংকীর্তন। 
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচচরণ॥ ৭০ 
ঠেঁহো কহে কে বৈষ্ণৰ কি তার লক্ষণ। 


আতর্জ-_হের়ালি। 
রহ প্রসাদ প্রসন্ন হন, কৃপা কর। 


তবে হাসি কহে প্রভু জানি ভার মণ॥ ৭১ 
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। 
সেই বৈষাব শ্ৰেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে ॥ ৭২. 
বরষান্তরে পুনঃ তারা ছে প্রশ্ন কৈল। 
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল। ৭৩ 
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। 
ভাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্ৰধান৷ ৭৪ 
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষব-লক্ষণ। 
বৈষ্ণব, বৈষবতর আর বৈষ্ণবতম।। ৭৫ 
এইমত সব বৈষ্ণৰ গৌড়ে চলিলা। 
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা॥ ৭৬ 
স্বরূপ সহিতে ভার হয় সখ্য শ্রীতি। 
দুই জনায় কৃষ্ণকথা একক্রই ছ্িতি॥ ৭৭ 
গদাধর পণ্ডিতে তেহো পুনঃ মন্ত্র দিল। 
ওড়নি ষষ্টীর দিনে যাত্রা যে দেখিল॥ ৭৮ 
জগন্নাথ পরেন তথা মাড়ুয়া বসন€।। 
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন।॥ ৭৯ 
সেই রাত্রে জগয়াথ বলাই আসিয়া। 
দুই ভাই চড়ান তারে হাসিয়া হাসিয়া॥ ৮০ 
গাল ফুলিল, আচার্যের অন্তরে উল্লাস। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥ ৮১ 
এইমত ্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ। 
প্রভু-সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন॥ ৮২ 
ভার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ। 
বি্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশ্বেষ॥ ৮৩ 
এইমত মহাপ্রভুর চারি বংসর গেল। 
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥ ৮৪ 
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে। 
রামানন্দ হঠো? প্রভু না পারে চলিতে ৮৫ 


িওড়নি ফষ্টী- অগ্রহায়ণ মাসের শুরু যষ্ঠা ; এই 


দিলে গরাধকে নতুন দীভবস্তু দেওয়া হয়। 


(খমাভুয়া বসন__মাড়সহ নতুন বন 
বিদ্ানিষি_শ্রীগদাধর গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। 
শহঠে_জোর করে। 
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পঞ্চম বৎসরে গড়ের ভক্তগণ আইলা। 
রখ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা।। ৮৬ 
তৰে প্র সার্বভৌম রামানন্দ ছানে। 
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥ ৮৭ 
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন। 
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন || ৮৮ 
অবশ্য চলিব, দৌহে করহ সম্মতি। 
তোমা দৌহা বিনা মোর নাহি অন্যগতি। ৮৯ 
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়*। 
জননী জাহ্ননী এই দুই দয়াময়॥ ৯০ 
শৌড়দেশ দিয়া যাব ভা” সভা দেখিয়া। 
তুমি দৌঁহে আজা দেহ প্রসম হইয়া ॥ ৯১ 
শুনিয়া প্রভুর বাণী দৌঁছে বিচারর। 
প্রভু সনে অতি হঠ কড়ু ভাল লয়॥ ৯২ 
দৌহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা। 
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥ ৯৩ 
আনন্দে মহাপ্রভু বর্শা কৈল সম্ধান। 
বিজয়া দশমী দিনে”) করিলা পয়ান॥ ৯৪ 
জগলাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিলা। 
কড়ার চন্দন ডোর'"! সব অঙ্গে লৈলা॥ ৯৫ 
জগয়াথ আজ্ঞ মাগি প্রভাতে চলিলা। 
উড়িয়া ভক্তগণ পাছে চলিয়া আইলা॥ ৯৬ 
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু ঘড়ে নিবারিলা। 
নিজভক্তগণ সঙ্গে ভবানীপুর" আইলা ৯৭ 
রামানন্দ আইলা পাচ্ছে দোলায় চড়িয়া। 
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিলা পাঠাইয়া ৷৷ ৯৮ 
প্রসাদ ভোজন করি ভাহাই রহিলা। 
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বরে আইলা ॥ ৯৯ 

(সমর _মুধা জা্রম। 

(নিয়া দশমী দিনে--১৪৩৬ শকাব্দের বিদয়াদশরী 

দিনে। 
(গাকড়ার চন্দন ভোর-_গরগনাখের অদের শু গরসাদী 
জন্দন এবং প্টডোরী। 
বানীপুর--পুরীর নিকটবর্তী স্থানবিশেষ। 


কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন। 
স্বপ্েশ্বর বিশ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ ১০০ 
রামানন্দ রায় সব-গণ নিমন্ত্রিল। 
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল।॥ ১০১ 
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিলা বিশ্রাম। 
প্রতাপক্ুদ্র ঠাঞি রায় করিল পয়ান॥ ১০২ 
শুনি আনন্দিত রাজা শী্ম আইলা। 
প্রভু দেখি দগুৰৎ ভূমিতে পড়িলা॥ ১০৩ 
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয়ে বিহুল। 
স্তুতি করে পূলকাঙ্গ পড়ে অশ্রচজলা॥ ১০৪ 
তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুই হৈল মন। 
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন॥ ১০৫ 
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রশাম। 
প্রভুর কৃপা-অশ্রুতে তার দেহ হৈল স্নান।। ১০৬ 
সুস্ব করি রামানন্দ রাজা বসাইল। 
কায়মনোবাকো প্রভু তারে কৃপা কৈল॥ ১০৭ 
এঁছে তাহারে কৃপা কৈল গৌরধাম। 
প্রতাপরুদ্র সংজ্রাতা*'*! যাতে হৈল নাম॥ ১০৮ 
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন। 
রাজারে বিদায় দিল শটীর নন্দন। ১০৯ 
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল। 
নিজরাজো মত বিধ্য়ী ” তাহারে পাঠাইল ৷৷ ১১০ 
নিজ নিজ গ্রামে নূতন আবাস করিবা। 
পাঁচ সাত নব্য গৃহে সামগ্রী ভরবা॥ ১১১ 
আপনি প্রভুকে লঞ্া তাহা উত্তরিবা। 
রাত্রি দিবা বেত্র হন্তে সেবাগ্ন রহিবা॥ ১১২ 
দুই মহাপাত্র-হরিচন্দদ মর্দরাজ। 
তারে আজা দিল রাজা কর সর্ব কাজ।। ১১৩ 
এক নব্য নৌকা অনি রাখ নদীতীরে। 
মহাপ্রভু স্নান করি যাবেন নদী-পারো॥ ১১৪ 
তাহা সত রোপণ কর মহাতীর্থ'* করি। 

(৪ প্রতাপক সংত্রাতা -প্রতাপরুদ্রের রক্ষাকর্া। 

গিবিষী_রাজকর্মচারী। 

(হতভীর্ বৃহৎ ঘাট। 
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নিত্য স্সান করিব তাহা, তাহা যেন মরি॥ ১১৫ 
চতুর্দারে'*' করহ উত্তম নবা বাস। 
রামানন্দ ! যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥ ১১৬ 
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল। 
হস্তী উপর তাহ্ব-গৃহে স্ত্রীগণ চড়াইল ৷ ১১৭, 
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা। 
সন্ধ্যায় চলিলা প্রভু নিজগণ লঞ্া। ১১৮ 
চিত্রোৎপলা নদী আমি ঘাটে কৈল স্নান। 
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম॥ ১১৯ 
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়। 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহে নেত্র অশ্ৰু বরিষয়॥ ১২০ 
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে। 
কৃষ্প্রেমা হয় ধীর দূর দরশনে॥ ১২১ 
নোকাতে চড়িয়া প্রভু নদী হৈল পার। 
জ্যোংস্গাবতী রাত্রে চলি আইল ঢতুর্দ্থার ॥ ১২২ 
রাত্রে তথা রি প্রাতে স্ানকৃত্য কৈল। 
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥ ১২৩ 
রাজার আদায় পড়িছা পাঠায দিনে দিনে। 
বছত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে॥ ১২৪ 
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি। 
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥ ১২৫ 
রামানন্দ, মর্দরাজ, শ্রীহরিচন্দন। 
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন।| ১২৬ 
প্রসঙ্গে পুরী গৌসাঞি স্বরূপ দামোদর। 
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর।। ১২৭ 
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর। 
গোপীলাথাচার্য আর পণ্ডিত দামোদর॥ ১২৮ 
লামাহ নন্দাই আর বহু ভক্ঞগণ। 
প্রধান কহিল সভার কে করে গণন॥ ১২৯ 
গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা। 
“ক্ষের-সঙ্গাস” না ছাড়ি' প্রভু নিবেধিলা॥ ১৩০ 
পণ্ডিত কহে ধীহা তুমি সেই নীলাচল। 


ক্ষেব্র-সঙ্গাস মোর যাউক রসাতল॥ ১৩১ 
প্রভু কহে ইহা কর গোপীনাথ সেবন। 
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদ দর্শন ১৩২ 
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ। 
ইহা রহি সেবা কর আমার সন্ভোষ॥ ১৩৩ 
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর। 
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর॥ ১৩৪ 
আই দেখিতে যাব আমি না যাৰ তোমা লাগি। 
প্রতিজা-সেবা? ভাগ-দোষ তার তামি ভাগী॥ ১৩৫ 
এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক চলিলা। 
কটক আসি প্রভু তারে সঙ্গে আনাইলা ॥ ১৩৬ 
পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়। 
প্রতিষ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়॥ ১৩৭ 
তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ। 
তাহার হাথে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ॥ ১৩৮ 
িতিজঞা-দেবা ছাড়বে? এই তোমার উদ্দেশ। 
সেই সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দূরাদেশ॥ ১৩৯ 
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্থ নিজসুখ। 
তোমার দুই ধর্ম যায় আমার হয় দুখ। ১৪০ 
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল। 
আমার শপথ যদি আর কিছু বোল॥ ১৪৯ 
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা। 
মূৰ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথায় পড়িলা॥ ১৪২ 
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্বভৌমে আছা দিলা। 
ভট্টাচার্য কহে উঠ এছে প্রভুর লীলা॥ ১৪৩ 
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা হাড়িলা। 
ভক্ত-কৃপাবশে ভীম্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥ ১৪৪ 

তথাহি--শ্ৰীমন্ভাগবতে [১।৯।৩৭) 
স্বনিগমমগহায় মংপ্রতিজ্ঞা- 

মৃতমধিকুমবধুতো রথসঃ। 
ধৃতরথচরপোহভাগাম্চলদ্ণড- 

হৃরিরিব হন্তুমিভং গতোভ্তনীয়ত।। ২ 


অচ্তরধার-_টৌদার নামক স্থান। 
খকষেত্র-স্্যাস_শ্রক্ষেত্রে বাসের সংকল্প। 


(গপ্রতিজাসেবা _ দ্ৰীক্ষেত্রে বাস এবং গোপীনাথের 
সেবা। 
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শীনরীচৈতনাচরিতাদৃত 


অয় রহঃ (রথহথিত শ্রীকৃষ্ণ) 7 স্বনিগমং 
(নিজ প্রতিজ্গা) ; অগহায় (পরিত্যাগ করিয়া) ; 
মগগ্রতিজ্ঞাং (আমার প্রতিজ্ঞাকে) ; খতং অধিকর্তৃং 


(সত্য প্রতিপন্ন করিতে) ; অবপ্রুতঃ (সহসা অবতরণ 


পূর্বক) ; ধৃতরথচরণঃ (রখচক্র ধারণপূর্বক) ; ইভং 


হন্ত হরিঃ ইব (হন্তিকে বধ করিবার জন্য সিংহ যেমন 
ধাবিত হয়, তদ্রাপ) ; অভ্যগাৎ (আমার অভিমুখে 


ধাবিত হইয়াছিলেন) ; [তদা] (তৎকালে) ; চলদৃওঃ 


(পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল) 3 গতোত্তরীয়ঃ 


(এবং তাহার অঙ্গ হইতে উত্তরীয় বস্তু স্থলিত 


হইয়াছিল) ; [মুকুন্দঃ মে গতিঃ 'ভৰতু] (সেই মুকুন্দ 


আমার গতি হউক)! 


অনুবাদ -ুধিষ্টিরকে ভীষ্ম বললেন যিনি নিজ 
প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করে আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করবার 


জন্য, সহসা অর্জনের রথ থেকে নেনে সুদর্শনের সতে 


রঘচক্র ধারণ করে, হাতিকে বধ করার জন্য সিংহ 
যেমন ধাবিত হয়, তেদনি আমার দিকে ধাবিত 


হয়েছিলেন ; তখন তার পদভরে পৃথিবী কেঁপে 


উঠেছিল এবং তার অঙ্গ থেকে উত্তরীয় বসন উড়ে 


গিয়েছিল, সেই মুকুন্দ আমার গতি হোন। 
এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া। 
তোমার প্রতিষ্তা রক্ষা কৈল যতন করিয়া ১৪৫ 
এই মত কহি ভারে শ্রবোধ করিলা। 
দুই জনে শোকাকুল নীলাচলে বইলা ॥ ১৪৬ 
প্রভু লাগি ধর্মকর্ম ছাড়ে ভক্তগণ। 
ভক্ত-ধর্ম-হালি প্রভুর না হয় সহন! ১৪৭ 
প্রেমের বিবর্ত' ইহা শুনে যেই জন। 
অচিরে মিলনে তারে চৈভন্য-চরণ ৷! ১৪৮ 
দুই রাজ-পা্র” যেই প্রভুদদ্দে যায়। 
যাজপুর আসি প্রভু ভারে দিলেন বিদায় ॥ ১৪৯ 
প্রভু বিদায় দিল রায় যান ভার সনে। 
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রিদিনে। ৯৫০ 
প্রতি গ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ। 


লব্াগৃহে নানাদ্রব্যে করয়ে সেবন॥ ১৫৯ 
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা, 
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা। ১৫২ 
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন। 
রা কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন । ১৫৩ 
রায়ের বিদায় কথা না যায় কথন। 
কহিতে না পারি এই অহার বর্ণন।॥ ১৫৪ 
তবে ওডুদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা। 
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥ ১৫৫ 
দিন দুই চারি ডেঁহো করিল সেবন! 
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ॥ ১৫৬ 
মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার। 
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥ ১৫৭ 
পিছলদা পর্যন্ত সব তার অধিকার। 
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥ ১৫৮ 
দিন কথো রহ সন্ধি"! করি তার সলে। 
তবে সুখে নৌকাতে করইব গমনে॥ ১৫৯ 
সেই কালে সেই যবনের এক চর। 
উড়িয়া-কটক আইল করি বেশানতর')॥ ১৬০ 
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া। 
হিন্দুচর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া॥ ১৬১ 
এক সন্্াসী আইলা জগন্নাথ হৈতে। 
অনেক দিদধপুরুষ হয় তার সহিতে॥ ১৬২ 
নিরন্তর করে সভে কৃষ্ণ সংকীর্তন। 
সভে হাসে নাচে গায় করয়ে ভ্রন্দন।॥ ১৬৩ 
ক্ষ লক্ষ লোক আসে তাহা দেখিবারে। 
সারে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে।॥ ৯৬৪ 
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়। 
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়৷ ১৬৫ 
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি। 
তাহার স্বভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি।। ১৬৬ 
এত কহি সেই চর “হরি কৃষ্ণ” শায়। 


প্রেমের বিবর্ড- ্রেষের বিশেষ অবস্থা বালক্ষণ। 
দুই রাজ-পাত্র--হরিচন্দন ও নর্দরাজ। 


(শসৃন্ধি_-শক্রুতাত্যাগপূৰ্বক বিলন। 
আবেশান্র_অন্যবেশ ;গুপ্বেশ। 


মধ্যলীলা (ঝোডশ পরিচ্ছেদ) 


কা 


হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়॥ ১৬৭ 
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল। 
আপন বিশ্বাস প্রভু-স্থানে পাঠাইল॥ ১৬৮ 
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল। 
কৃ কৃষ্ণ’ কহি প্রেমে বিল হইল।॥ ১৬৯ 
ধৈর্য ধরি উড়িরাকে কহে নমন্বরি। 
তোমা স্থানে পাঠাইলা ব্রেচ্ছ-অধিকারী ॥ ১৭০ 
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া। 
যবন-অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া॥ ১৭১ 
বহুত উৎকণ্ঠা তার, করিয়াছে বিনয়। 
তোমা সনে সেই সন্ধি নাহি যুদ্ধতয়।। ১৭২ 
শুনি মহাপাত্রণ। কহে হইয়া বিস্ময়। 
মদ্যপ যবনের চিত্তে এছে কে করয়।। ১৭৩ 
আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল। 
দর্শনে শ্রবণে খাঁর জগৎ তারিল। ৯৭৪ 
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন। 
ভাগ্য তার ভাসি করুক প্রভুর দর্শল॥ ১৭৫ 
প্রতীত করিয়ে যদি নিরন্তর হইয়া। 
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া॥। ৯৭৬ 
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল। 
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইজ ১৭৭ 
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে গড়িয়া । 
দণ্ডবং করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া॥ ১৭৮ 
মহাপাত্র জানিল তারে করিয়া সম্মান। 
ঘোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম।॥ ১৭৯ 
‘অধম যবন কুলে কেনে জন্য হৈল। 
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না সৃজিল ॥ ১৮০ 
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সমিধান। 
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাপ॥? ১৮১ 
এত শুনি মহাপাত্ৰ আবিষ্ট হইয়া। 
প্রভুকে করেন স্তি চরণে ধরিয়া॥ ১৮২ 


চাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম শ্রবগে। 


(গাঁিশ্বাস--বিশন্ত র্মচারী। 
মহাপাত্র__রাজ-অধিকারী 
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হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥ ১৮৩ 
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিন্ময়। 
তোমার দর্শন-প্রভাব এই মত হয়॥ ১৮৪ 
তথাহি_ গ্রীমভাগবতে (৩।৩৩।৬) 
ফলামধ্যেশ্রবণানুকীর্ভনাদ্‌ 
যৎগপ্রহ্থণাদ্যৎস্মরণাদপি কুচিৎ। 
শ্বাদোহপি সদাঃ সবনায় কল্পতে 
কৃতঃ পুনন্তে ভগবযু দর্শনাৎ॥ ৩ 
অন্বয়_ ক্ষচিৎ অপি (কোনো সময়েও) ; 
যদামধেরশ্রবপানুকীর্ভনাৎ (বাহার নাম শ্রবণ- 
বীর্তনবশত) ; যত প্রন্থণাৎ (যাহার নমস্কারবশত) ; 
যৎস্মরণাৎ (যাহার স্মরণবশত) ; শ্বাদঃ অশি (কুকুর 
মাৎসভোজীও) ; সদাঃ সবনায় কল্পতে (তৎক্ষণাৎই 
সোমযাগের যোগ্য হয়) : নু ভগবন (হে ভগবন্) ; তে 


দর্শনাৎ কৃতঃ পুনঃ (তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে, 
তাহাতে আবার বন্তবা কী ?) 


অনুবাদ_দেবহুতি কপিলকে বললেন _ “হে 
ভগবন্‌! কখনো তোমার নাম শ্রবণ বা কীর্তন করলে 
কিংবা তোমাকে নমস্কার করলে, কী স্মরণ করলে 
কুকুরনাৎসভোজীও তৎক্ষণাৎ সোমযাগের যোগ্য হয় ; 


সুতরাং তোমার দর্শনে যে লোক পবিত্র হবে, তাতে 


আবার বক্তব্য কী আছে। 
তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি। 
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ কৃষ্ণ হরি’ ॥ ১৮৫ 
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার। 
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার ॥ ১৮৬ 
গো-তব্রাহ্মণ-বৈষ্ণৰ-হিংসা করেছি অপার। 
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার। ১৮৭ 
তৰে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়। 
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়। ১৮৮ 
তাহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার। 
এই বড় আজা-এই বড় উপকার ৷ ১৮৯ 
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া। 
সভার চরণ বন্দি চলে হাট হৈয়া।। ১৯০ 
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি। 
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অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ৷ ১৯১ 
প্রাতঃকালে সেই বু নৌকা সাজাইয়া। 
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া॥ ১৯২. 
মহাপাত্ৰ চলি আইল মহাপ্রভু-সনে। 
প্লে আসি কৈল প্রভুর চরণ-বন্দনে॥ ১৯৩ 
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে একঘর। 
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর॥ ১৯৪ 
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়। 
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায় ১৯৫ 
জলদস্যু ডয়ে সেই যবন চলিল। 
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল॥ ১৯৬ 
মন্ত্েশ্বর দুষ্টনদে পার করাইল। 
পিছলদা পর্যন্ত সেই ববন আইল।৷ ১৯৭ 
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে। 
সেকালে তার প্রেমচেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥ ১৯৮ 
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচেতন্য। 
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধনা। ১৯৯ 
সে নৌকায় চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি। 
নাৰিকেরে পরাইল নিজ কৃপা-শাটী”! ৷ ২০০ 
“প্রভু আইলা’ বলি লোকের হৈল কোলাহল । 
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর হৃল॥ ২০১ 
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা। 
পথে যেতে লোকভিড় কষ্টেসৃষ্টে আইলা ॥ ২০২ 
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস। 
প্রাতে কুমারহট্রে আইলা খা শ্রীনিবাস ৷ ২০৩ 
ডাহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর। 
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশুর॥ ২০৪ 
বাচস্পতি-গৃহেণ প্রভু বেমতেরহিলা। 
লোকভিড ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা ॥ ২০৫ 
মাধবদাস গৃহে তথা শচীর নন্দন। 
খকুপা-শাটী_কৃপারাপ শাড়ি। 
শল্লানিবাস--কুমারহট্ে দ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে। 
(গাবাচন্পতি গৃহে_সার্বজৌম ভট্টাচার্যের ভাই 
বিদযাবাচস্পতির গৃহে। 
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লক্ষ-কোটি-লোক তথা পাইল দর্শন॥ ২০৬ 
সাতদিন রহি তথা লোক নিন্তারিলা। 
সব অপরাধী গণে প্রকারে তারিলা॥ ২০৭ 
শত্তিপূরাার্য-গৃহে যৈছে আহলা। 
শচীমাতা নিলি তার দুঃখ খণ্ডাইলা॥ ২০৮ 
তথা হৈতে প্ৰভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা। 
তবে রামকেলি গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ২০৯ 
তাহা যৈছে রূপ-সনাতনেরে মিলিলা। 
নৃসিংহানন্দ যৈছে পথ সাজাইলা॥ ২১০ 
সূত্রমধ্যে আমি তাহা করিল বর্ণন। 
নাটশালা হৈতে যৈছে ফিরি আগনন।। ২১১ 
নাটশালা হৈতে প্ৰভু পুন ফিরি আইলা। 
লোকভিড় ভয়ে বৃন্দাবন নাহি গেলা ॥ ২১২ 
শান্তিপুরে গুন কৈল দশদিন বাস। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ২১৩ 
অতএব ইহা তার লা কৈল বিস্তার। 
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার॥ ২৯৪ 
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা। 
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ২১৫ 
হিরণ্য গোবর্ধন নাম দুই সহোদর। 
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর। ২১৬ 
নহৈশুৰ্বযুক্ত দৌহে বদানযপর্গণা্। 
বাচার লৎকুলীন খার্মিক অগ্রগণ্য ॥ ২১৭ 
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়!। 
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ ২১৮ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী আরাধ্য দৌহার। 
চক্রবর্তী করে দৌহায় ভ্রাতৃব্াবহার॥ ২১৯ 
মিশর পুরন্দরের পূর্বে করিয়াছেন সেবনে। 
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জলো॥ ২২০ 
সেই গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস। 
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস॥ ২২১ 
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপূর আইলা। 
আদান ব্ৰহ্মণা--দানদীল ও ব্রাহ্মণের প্রতিপালক। 
গোঁ়পজীৰাপ্ায়- আশ্য়তুল্য। 
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তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা। ২২২ 
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈঞা। 

প্রভু পাদ-স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥ ২২৩ 
ভার পিতা সদা করে আচার্য সেবন। 
অতএব আচার্য” তারে হইলা প্রসন্ন॥ ২২৪ 
আচার্-এসাদে পাইলা প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত। 
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥ ২২৫ 
প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল। 
তেঁহো ঘরে আসি হৈলা গ্রেমেতে পাগল ৷ ২২৬ 
বার বার পলায় ঠেঁহো নীলাদ্রি যাহতে। 
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥ ২২৭ 
পঞ্চ পাইক তারে রাখে রাত্রি দিনে। 
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে॥ ২২৮ 
এই একাদশ জন রাখে নিরন্তর। 
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর | ২২৯ 
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা। 
শুনিয়া পিতারে রঘুনাখ নিবেদিলা॥ ২৩০ 
জাজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ। 
অনাথা না রহে মোর শরীরে জীবন) ২৩১ 
শুনি তার পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া। 
পাঠাইলা তারে “শীঘ্র আসিহ' কহিয়া॥ ২৩২ 
সাত দিন শাস্তিপুরে প্রভুললে রহে। 

রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে। ২৩৩ 
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব। 
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥ ২৩৪ 
সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন। 
শিক্ষাূপে কহে ভারে আশ্বাস বচন॥ ২৩৫ 
স্থির হঞ্া ঘরে যাহ, না হও বাতুল। 

ক্রমে ক্ৰমে পায় লোক ভবসিদ্ধু-কুল॥ ২৩৬ 
মর্কট-বৈরাগা?। না কর লোক দেখাইয়া। 
যথাযোগা বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥ ২৩৭ 

(জআগার্য_শ্রীঘসৈত আচার্য। 
(*)বরটি বৈরাগা_ মর্কট অর্থ বানর ; বানরের মতো 

স্তরে ভোগ্বাসনা, বাইরে লোক দেখানো বৈবাগ্য। 


অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার। 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ।। ২৩৮ 
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে। 
তবে তুমি আমা পাশ আসি কোন ছলে ॥ ২৩৯ 
সেকালে সে হল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে। 
কৃষ্ণকৃপা যারে, ভারে কে রাখিতে পারে ॥ ২৪০ 
এত কহি মহাপ্রভু ভারে বিদায় দিল। 
ঘরে আসি তেঁহো প্রতুর শিক্ষা আচরিল ॥ ২৪১ 
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া। 
যথাযোগ্য কার্য করে অনাসক্ত হঞ্চা॥ ২৪২ 
দেখি তার পিতা মাতা বড় সুখ পাইল। 
কাহার আবরণ কিছু শিথিল হইল। ২৪৩ 
ইহা প্রভু একত্র করি সর্ব ভক্তগণ। 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তজন।৷ ২৪৪ 
সভা আলিঙ্গন করি কহেন গৌসাঞি। 
সভে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই॥ ২৪৫ 
সভার সহিত ইহা হইল নিলন। 
এ বর্ষে নীলাদ্রি কেহ না কর গমন।॥ ২৪৬ 
ইহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব। 
সভে আজ্ঞা দেহ তবে নির্বিয়ে আসিব। ২৪৭ 
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল। 
বৃন্দাবন যাইতে তার আচ্ছা মাগি লৈল॥ ২৪৮ 
তবে নবদ্বীপে তারে দিল পাঠাইয়া। 
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া॥ ২৪৯ 
সেই সব লোক পথে করেন সেবন। 
সুখে নীলাচলে আইল শটীর নন্দন॥ ২৫০ 
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল। 
‘মহাপ্রভু আইলা" গ্রামে কোলাহল হৈল॥ ২৫১ 
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিল। 
প্রেম আলিঙ্গন প্রভু সভারে করিল॥ ২৫২. 
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদায় সার্বভৌম। 
বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ ২৫৩ 
গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা। 
সভার আগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা॥ ২৫৪ 
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বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া। 
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া। ২৫৫ 
এত মনে করি কৈল গৌড়েতে গমন। 
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভন্তগ্ণ॥ ২৫৬ 
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে। 
(লোকের সঙ্ঘট্টে পথে না পারি চলিতে ৷ ২৫৭ 
যথা রহি, তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ। 
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ২৫৮ 
কষ্টসৃষ্ট করি গেলাম রামকেলি গ্রাম। 
আমার ঠাই আইলা রূখ-সনাতন নাম॥ ২৫৯ 
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র। 
বাবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥ ২৬০ 
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ। 
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন॥ ২৬১ 
ভার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে। 
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দৌহারে।॥ ২৬২ 
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে। 
চিরে করিবে কৃষ্ণ তোমারে উদ্ধারে॥ ২৬৩ 
এত কহি আমি যবে বিদায় দৌহে দিল। 
গমন-কালে সনাতন প্রহেলী€ কহিল ॥ ২৬৪ 
যার সঙ্গে হর এই লোক লক্ষ কোটা। 
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥ ২৬৫ 
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান। 
খ্রাতে চলি আইলাঙ কানাইর নাটশালা রাম। ২৬৬ 
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল। 
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল॥ ২৬৭ 
ভালত কহিল, মোর এত লোক সঙ্গে। 
লোক দেখি কিনে মোরে “এই এক ঢঙ্গে' ৷ ২৬৮ 
দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জন বৃন্দাবন। 
একাকী যহিব কিবা সঙ্গে একজন। ২৬৯ 
মাধবেদ্র-পুরী তথা গেলা একেশ্বরে। 
দুগ্মদানছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল উারে॥ ২৭০ 


বদিয়ার বাজি) পাতি চলিলাম তথারে। 


শেশ্রহেলী__হোলি। 
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বহসঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে॥ ২৭১ 
বৃন্দাবন যাব কাহা একাকী হইয়া। 
সৈনাসঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজইয়া॥ ২৭২ 
“ধিক্‌ ধিক্‌ আপনাকে” বলি হলাঙ অস্থির 
নিবৃত্ত হইয়া" পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর। ২৭৩ 
ভক্তগণে রাখি আইনু নিজ নিজ স্থানে। 
আমা সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ ছয় জনে ॥ ২৭৪ 
নির্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে। 
সভে মিলি যুক্তি দেহ হৈয়া পরসম্ে) ॥ ২৭৫ 
গদাধরে ছাড়ি গেনু ইহোঁ দুঃখ পাইল। 
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥ ২৭৬ 
তবে গদাধর পঞ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। 
প্রভূপদে ধরি কহে বিনয় করিয়া॥ ২৭৭ 
তুমি খাঁহা খাঁহা রহ তাহা বৃন্দাবন। 
ভাহা যমুনা গঙ্গা তাহা সর্ব ভীর্থগণ॥ ২৭৮ 
তড় বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে)। 
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিতে॥ ২৭৯ 
এই আগে আইলা প্রভু বর্ষা চারি মাস। 
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥ ২৮০ 
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন। 
আপন ইচ্ছায় চল রহ, কে করে বারণ ৷৷ ২৮১ 
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে। 
সভাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে॥ ২৮২ 
সভার ইচ্ছার প্রভু ঢারিমাস রহিলা। 
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা॥ ২৮৩ 
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ। 


ডাহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞ্া ভক্তগণ ৷৷ ২৮৪ 


“াৱাদিয়ার বাদ্ি--বাজীকর যেমন হৈ চৈ করে নিজের 


আগমন প্রচার করে তেননি। 


(নিন হইয়া-ফিরিরা আসিয়া। 
ঘি)পরসমে _প্রসম ৰা খুশি হয়ে। 


(এ লোক পিখাইতে - তীৰ্ণ্শনের আবশ্যকতা 


সবাইকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রভু নিজে আচরণ করেছেন। 
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ডিক্ষাতে পণ্ডিতের সহ প্রভুর আস্বাদন। 1 সহস্র বদনে কহে আপনি জনন্ত। 
মনুম্যের শত্তেযে দুই না যায় বর্ণন॥ ২৮৫ তবু এক দিনের লীলার নাহি পায় অন্ত৷৷ ২৮৭ 
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 


সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায বিস্তার ২৮৬ চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৮৮ 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গৌডগমনবিলাসো নাম যোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


গচ্ছন্‌ বৃন্দাবনং গৌরো 
ব্যাঘ্েভেণখগান্‌ বনে। 
প্রেমোন্মত্তান্‌ সহোযৃত্যান্‌ 
বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ। ১ 


অন্বয় -গৌরঃ (শ্রীশৌরা্গ) ; বৃন্দাবনং গচছন্‌ 
বনে ব্যান্নে 


(বৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে) ; 


ডৈণখগান্‌ (বনমধো ব্যস্ত, হস্তী, হরিণ ও গক্ষী। 


প্রভৃতিকে) ; প্রেমোন্মত্তান্‌ (প্রেমোন্মন্ত) ; সহোমৃত্যান্‌ 
(একসঙ্গে একই সময়ে নৃত্যপরায়ণ) ; কৃষঃজক্লিনঃ 


বিদধে (এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন)। 


অনুবাদ_ গ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাওয়ার পথে 
বনমধ্যে বাঘ, হাতি, হরিণ, পাখি_এদের সবাইকে 
প্রেমে উন্ম্ত করে একসঙ্গে একই সময়ে নৃত্য 


করিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়েছিলেন। 
জনন জয় গৌরচন্র জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্্র জয় গৌরভত্তবৃন্দ॥ ১ 
শরৎকাল'' হইল প্রভু চলিতে হৈল মতি। 
রামানন্দ-স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি॥ ২ 
মোর সহায় কর যদি তুনি দুই জন। 
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃদ্দাবন॥ ৩ 
রাত্রে উঠি বনগথে পলাইয়া-যাব। 
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥ ৪ 
কেহ যদি সঙ্গে মেলে পাছে উঠি ধায়। 
সভাকে রাখিবে, যেন কেহ নাহি যায়। ৫ 
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা না মানিৰা দুঃখ। 
তোমা সভার সুখে পথে হবে মোর সুখ॥ ৬ 
দুই জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ৫ 
যেই ইচ্ছা সেহ করিবা নহ পরতন্ত ৷ ৭ 
কিন্তু আমা দৌহার শুন এক নিবেদন। 
“তোমার সুখে আমার সুখ’ কহিলে এখন॥ ৮ 
আমা সভার মনে তবে বড় সুখ হয়। 


(শরৎকাল-_১৪৩৭ শকান্দের শরৎকাল। 


এক নিবেদন যদি ধর মহাপয॥ ৯ 


উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি। 
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি৷! ১০ 
বনপথে যাইতে নাহি ভোজায়ব্রান্মণ। 
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলু বিপ্র একজন।। ১১ 
প্রড় কহে নিজ সঙ্গে কাহো না লইব। 
একজনে নিলে আনের মনে দুঃখ হব ১২. 
নুতন সঙ্গী হইবেক স্ি্ধণ' যার মন। 
এঁছে যবে পাই তবে লই একজন॥ ১৩ 
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভ্টাচার্য। 
তোমাতে সুসগিদ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু-আর্য॥ ১৪ 
প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে। 
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব তীর্থ করিতে॥ ১৫ 
ইহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভূত্য। 
'ইহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য॥ ১৬ 
ইহা সঙ্গে লহ যদি হয় সভার সুখ। 
বনপথে যাইতে তোমার নহিবে কোন দুঃখ।॥ ১৭ 
এই বিপ্ৰ বহি নিবে বন্থাস্ব-ভাজন(। 
ভট্টাচার্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥ ১৮ 
উহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল। 
বলভদ্র ভট্টাচার্যে সঙ্গে করি নিল॥ ১৯ 
পূর্ববাতে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞ্া। 
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া। ২০ 
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া। 


_ অন্বেষণ কমি ফিরে বকুল হইয়া ২৯ 


'* গহস্ের বাড়ি থেকে তণ্জুলাদি ভিক্ষা করে এনে 


পাক বরে প্রভুকে বাওয়ানোর জন্য এবং জলগাত্রাদি বওয়ার 
জন্য একজন সৎ স্বভাবের ব্রাহ্মণ পাঠানোর অনুরোধ করা 
হ্ল। 


(গা) তেজ্াগ্ যার হাতে পাক করা রাম্নাদি ভোজন 


করা যায়। 


(খালিদ সেহযুক্ত ; কোমল। 
অনানু-অজন-__বনত্র ও জলগার। 
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স্বরূপ গৌসাঞ্রি সভায় কৈল নিবারণ। 
নিবৃত্ত হই রহে সভে জানি প্রভুর মন॥ ২২ 
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা। 
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥ ২৩ 
নির্জন বনে চলেন প্রত কৃষ্ণনাম লঞ্া। 
হন্তী ব্যাগ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥ ২৪ 
পালে পালে ব্যাপ্রহন্টী গণ্ডার শূকরগণ। 
তার মধ্যে আবেশে প্রভূ করেন গমন ॥ ২৫ 
দেখিয়া ভট্টাচার্যের মনে হয় মহাভয়। 
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়॥ ২৬ 
একদিন পথে ব্যা্র করিয়াছে শয়ন। 
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥ ২৭ 
প্রভু কহে “কহ কৃষ্ণ? ব্যান উঠিল। 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহি ব্যাস্ত নাচিতে লাগিল॥ ২৮ 
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীন্নান। 
মন্ত হস্তি-মুখ আইল করিতে জলপান॥ ২৯ 
প্রভ়ুজল-কৃভ”। করে, জাগে হস্তী আইলা। 
‘কৃষ্ণ কহ’ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা। ৩০ 
সেই জল বিন্দু-কণা লাগে যার গায়। 
সেই ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ? কহে প্রেমে নাচে গায়।। ৩১ 
কেহ ভূমি পড়ে কেহ করয়ে চিৎকার। 
দেখি ভট্টাচার্যের মনে হয় চমংকার।। ৩২ 
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্তন। 
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগ্ীগণ॥ ৩৩ 
ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভুসঙ্গে। 
প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পঢ়ে রঙ্গে॥ ৩৪ 
তথাহি_ প্রীমভাগবতে (১০।২১৷১১) 
ধনাঃ স্ম মূঢ়মতয়োহপি হরিণ্য এতা 
যা মন্দনন্দনন্পান্তবিচিত্ৰবেশম্‌। 
আকর্ণা বেণুরণিতং সহকৃষ্ণনারাঃ 
পুজাং দধুৰ্বিরচিতাং প্রপয়াবলোটৈঃ॥ ২ 
কাজন্কৃজঞ_লগানাদি। 
ঘাইলা__মারিলেন বা ছিটাইলেন। 


অন্মম-মৃদ্রমতয়ঃ অপি (বিবেকশূনা মতিও ) ; 
এতাঃ হরিপাঃ (এইসকল হরিলীগণ) ; ধন্যাঃ 
(কৃতাৰ্থ) ; স্ম যাঃ (অহো যাহারা) ; বেপুরপিতং 
আকর্ণা (বেখুনাদ শুনিয়া) 3 
(কৃষ্ণসারগণের সহিত) ; উপাত্তবিচিত্বেশং 
(বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাদি দারা বিচিত্র বেশধারী) ১ 
নন্দনন্দনং (নন্দনন্দনের প্রতি) ; প্রণয়াবলোকৈঃ 
(স্ৰীতিপূৰ্ণদৃষ্টিদ্ধারা) ; বিরচিতাং পৃজাং দধুঃ (বিরচিতা 
পৃজা করিতেছে)। 
অনুবাদ-(বেণুগীত শুলে গোপীদের বাকা)_এই 
| হরিণীগণ বিবেকশৃনামতি হলেও ধন্য ; কারণ, এরা 
বেদুশন্দ শুনে নিজ নিজ পতি কষ্টসারগণের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা -বনমালা, ম্রপুচ্ছ, 
ওুঞ্জাদিদ্বারা রচিত বিচিত্র বেশধারী নন্দনন্দনের পূজা 
করছে; অহো! আমাদের এমন ভাগ্য হল না! 
হেনকালে ব্যাস্ত তথা আইলা পাঁচ সাত। 
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ॥ ৩৫ 
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল। 
বৃন্দাবন গুণবর্ণন শ্লোক পঢ়িল।। ৩৬ 
তথাহি--শ্ৰীমৃত্তাগবতে (১০1১৩।৬০) 
ঘত্র নৈসর্গদুর্বেরাঃ সহাস্‌ নৃমূগাদয়ঃ। 
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্মপাদিকম্‌।। ৩ 
অন্বর _অজিতাবাস্রতরুষ্তর্যনাদিকম্‌ (অজিত 
শ্রীকৃষ্ণের আবামস্থল বলিয়া যে স্থান হইতে ক্রোধ- 
লোভদি পলায়ন করিয়াছে) ; যত্র (যে বৃন্দাবনে) ; 
নৈসগৰদুৰ্বেরাঃ (স্বভাবতই শক্রুভাবাপন) ; নৃমৃগাদয়ঃ 
(মনুষ্য ও সিংহ বা্যাদ্রাদি পশুগণ) ; মিত্রাণি ইৰ 
(মিত্রের ন্যায়) ; সহ আসন্‌ (একই সঙ্গে বাস 
করিয়াছিল)। 
অনুবাদ অজিত শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান বলে যে 
স্থান থেকে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করেছে, সেই 
বৃন্দাবনে স্বভাবতই শত্রভাবাপর মানুষ ও সিংহ- 


_. ব্যপ্রাদ পশুগণ বন্ধুর মতো একইসঙ্গে বাস করেছিল। 


‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ’ করি প্রভু যবে বৈল। 
‘কৃষ্ণ’ কহি ব্যাস মূগ নাচিতে লাগিল॥ ৩৭ 
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নাচে কুন্দে ব্যাগ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে। 
বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখে অপূর্ব রঙে॥ ৩৮ 
ব্যাস্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন। 
সুখে মুখ দিয়া করে অন্যোনো চুম্বন॥ ৩৯ 
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা। 
তা সভাকে তাহা ছাড়ি আগে চলি গেলা॥ ৪০ 
মযুরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া। 
সঙ্গে চলে ‘কৃষ্ণ’ বোলে নাচে মত্ত হঞা।॥ ৪১ 
“িরিবোল" বলি প্রভু করে উচ্চধবনি। 
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥ ৪২ 
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে হত। 
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।৷ ৪৩ 
যেই গ্রাম দিয়া যান খাঁহা করেন ছিতি। 
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি॥ ৪৪ 
কেহো যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণলাম। 
ভার মুখে জান শুনে, তার মুখে আনন)॥ ৪৫ 
সে কৃষ্ণ হরি’ বলি নাচে কান্দে হাসে। 
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্বদেশো॥ ৪৬ 
যদ্যপি প্রভু লোক-সঙ্ঘট্রের ত্রাসে। 
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে।। ৪৭ 
তথাপি তীর দর্শন শ্রবণ প্রভাবে। 
সকল দেশের লোক হইল বৈধ্তবে॥ ৪৮ 
গৌড় বঙ্গ উৎ্কলাদি দক্ষিণ দেশে গিয়া। 
লোকে নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রমিয়া॥ ৪৯ 
মথুরা যাবার ছলে আসি বারিখণ্ড। 
ডিলন" প্রায় লোক উহা পরম পাষণু॥ ৫০ 
লাম প্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার। 
চৈতন্যের গৃঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার॥ ৫১ 
বন দেখি হয় ভ্রম এই বৃন্দাবন। 


শৈল দেখি মনে হয় এই গোবৰ্ধন। ৫২. 


যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী'"। 
ডাহা প্রেমাবেশে নাচে প্ৰভু পড়ে কান্দি॥ ৫৩ 
পথে যাইতে ডট্টাচার্য শাক-মুল-ফল। 
ধাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল॥ ৫৪ 
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ। 
পাচ সাত জন আসি করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৫ 
কেহো অন আনি দেয় ভট্টাচার্য স্থানে। 
কেহো দুগ্ধ দধি, কেহো ঘৃত খণ্ড আনে ॥ ৫৬ 
হা বিশ্র নাহি তাহা শৃত্র মহাজন€)। 
আসি সভে ভষ্াচার্যে করে নিমন্ত্রণ ৫৭ 
ভট্টাচার্য পাক করে বন্য ৰ্যঞ্জন। 
বন্য ৰ্াঞ্তনে প্রভুর আনন্দিত মন॥ ৫৮ 
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি')। 
যাহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি ৷ ৫৯ 
তাহা সেই অয়ন ভট্টাচার্য করেন পাক। 
ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক ॥ ৬০ 
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে। 
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জনে॥ ৬১ 
ভট্টাচার্য সেবা করে সেহে যৈছে দাস। 
তার বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্বাস॥ ৬২ 
নির্বারের উষ্ণোদকে স্নান তিন বার। 
দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে কাষ্ঠ অপার॥ ৬৩ 
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জনে গমন। 
সুখ অনুতবি প্রভু কহেন বচন॥ ৬৪ 
শুন ভট্টাচার্য ! আমি গেলাম বহুদেশ। 
বনপখের সুখের কহা নাহি পাই লেশ॥ ৬৫ 
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বছ কৃপা কৈল। 
ৰনপথে জানি আমায় বড় সুখ দিল॥ ৬৬ 
পূর্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার। 

(গকালিন্দী_যমূনা। 

অশূ্র মহাজন-কৃষ্ভক্ত শৃহ হলেও প্রকৃত 

্রাহ্মপতুল্য, তাই তার অনপ্রহণে দোষ হয় না। 
(অ)সংহতি-_সঞ্চিত করিয়া। 


বধালীলা (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) 
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মাতা-গঙ্গা-ভক্তগণ দেখিব একবার॥ ৬৭ 
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিৰ মিলন। 
ভক্তগণ সঙ্গে লঞ্া যাব বৃন্দাবন ॥ ৬৮ 
এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন। 
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী ছেল মন॥ ৬৯ 
ভক্তগণ লঞ্া তবে চলিলাম রঙ্গে। 
লক্ষকোটী লোক সাহা হৈল আমা সঙ্গে ৷৷ ৭০ 
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা। 
সাহা বিদ্ধ করি বনপথে লঞা আইলা॥ ৭১ 
কৃপার সমুদ্র দীনহীনে দয়াময়। 
কৃষ্ণ-কৃপা বিনে কোন সুখ নাহি হয়। ৭২ 
ভট্টাচার্যে আলিঙ্গিয়া তাহারে কহিল। 
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥ ৭৩ 
ঠেঁহো কহেন তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়। 
অথম জীব মুঞি, মোরে হুইলা সদয়॥ ৭৪ 
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা। 
কৃপা করি মোর হাথে ভিক্ষা যে করিলা॥ ৭৫ 
অধম কাকেরে কৈলা গরন্ড সমান। 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান ॥ ৭৬ 
তথাহি--ভাবাৰ্থদীপিকায়াং ষষ্ঠ ফ্লোকে 
শ্ৰীধৱস্মামিবাকাম্‌ 
মূকং করোতি বাচালং পুং লজ্ঘয়েতে দিরিম্‌। 
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাখ্বমূ। 8 
বন্ধম্ম-যভকৃপা (বাহার কৃপা) ; মৃকং 
(বাক্শক্তিহীন বোৰাকে) ; বাচালং করোতি (বাক্পটু 
করে) ; পঙ্গুং গিরিং লঙ্ঘয়তে (পন্দুকে পর্বত জঙ্ঘন 
করায়) ; তৎ পরামনন্দং (সেই পরমানন্দস্বরূপ) ; 
মাধবং ভহুং বন্দে (মাধবকে আমি বন্দনা করি)। 
অনুৰাদ_যাঁর কৃপা বোবাকে বাকৃপটু করে, 
পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দস্বরূপ 
মাধবকে আমি বন্দনা করি। 
এই মত বলভদ্র করেন ভুবন। 
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥ ৭৭ 
এই মত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী। 


মধ্যাহ্ন সান কৈলা মণিকর্ণিকায়ণ) আাসি॥ ৭৮ 
সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাঙ্সান। 
প্রভু দেখি ডর কিছু হৈল বিন্ময় জ্ঞান॥ ৭৯ 
পূর্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সম্যাস। 
নিশ্চয় করিল, হৈল হৃদয়ে উল্লাস॥ ৮০ 
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন। 
প্রভু ারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ৮১ 
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে। 
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব চরণে।॥ ৮২ 
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা। 
সেবা করি নৃত্য করে বস্তু উড়াইয়া॥ ৮৩ 
প্রভুর চরপোদক সবংশে কৈল পান। 
ভট্টাচার্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান॥ ৮৪ 
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল। 
বলভদ্র ভ্টাচার্ষে পাক করাইল।৷ ৮৫ 
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন। 
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সন্বাহন॥ ৮৬ 
প্রভুর শেষায় মিশ্র সবংশে খাইল। 
“প্রভু অহিলা’ শুনি চন্দ্রশেখর আইল। ৮৭ 
নিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব দাস। 
বৈদ্যজাতি লিখন-বৃত্তি বারাণসী-বাস। ৮৮ 
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন। 
প্রভু উঠি তারে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন॥ ৮৯ 
চন্দ্রশেখর কহে_প্রভু ! বড় কৃপা কৈলা। 
আপনি আসিয়া ডূতো দরশন দিলা॥ ৯০ 
আপন প্রারন্ধে বসি বারাণসী ছানে। 
“মায়া ব্র্দ শব্দ বিনা নাহি শুনি কালে॥ ৯১ 
ষড়দর্শন9 ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা। 
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা॥ ৯২ 
নিরন্তর দৌহে চিন্তি তোমার চরণ। 
(গানিকর্পিকায় _ কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে 
(খাৰডুদর্শন ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতজ্জল, 
পূর্ব-সীমাংসা ও উত্তর-শরীমাংসা বা বেদান্ত। 
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সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন॥ ৯৩ 
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন। 
দিন কথো রহি তার/গ ভৃত্য দুই জন) ৯৪ 
মিশ্র কহে--প্রভু ! বাবৎ কাশীতে রহিবা। 
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা।। ৯৫ 
এই মত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে। 
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে॥ ৯৬ 
মহারষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে। 
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমতকারে॥ ৯৭ 
বিপ্র সন নিমন্তরয়ে প্রভু নাহি মানে। 
প্রভু কছে আজি মোর হয়েছে নিমন্্রণে॥ ৯৮ 
এই মত প্রতিদিন করেন বঞ্চন। 
সম্মাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ৯৯ 
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া। 
বেদান্ত পড়ান বছ শিয্যগণ লৈয়া।॥ ১০০ 
এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার। 
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাহার ॥ ৯০৯ 
এক সন্যাসী আইলা জগমাথ হৈতে। 
ভাহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে॥ ১০২. 
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ। 
আজানুলক্ষিত ভুজ কমল নয়ন॥ ১০৩ 
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব-সন্পক্ষণ। 
সকল দেখিয়ে তাতে জন্তুত কথন।॥ ১০৪ 
ভারে দেখি জ্ঞান হয় _ এই নারায়ণ। 
যেই ভারে দেখে করে কৃষ্ণ সংকীর্ভন॥ ১০৫ 
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে। 
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে ৷৷ ১০৬ 
নিরন্তর ‘কৃষ্ণনাম’ জিহ্বা ভার গায়। 
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায় ১০৭ 
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে জন্দন। 


ক্ষণে হুহুন্ধার করে সিংহের গর্জন॥ ১০৮ 


(গাতার'_ত্রাণ কর ; উদ্ধার কর। 
দুই জন--চন্রশেষর ও তপন মিশ্রকে। 


জগংমঙ্গল তার “কৃষ্ণচৈতন্য* নাম। 
নাম রূপ গুণ ভার সব অনুপাম()॥ ১০৯ 
দেখিয়া সে জানি ভারে ঈশ্বরের রীতি। 
অলৌকিক কথা শুন কে করে প্রভীতি॥ ১১০ 
শুনিঞা প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা। 
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা॥ ১১১ 
শুনিয়াছি গোড়দেশে সন্নাসী ভাবক। 
কেশবভারভী-শিষা লোক-প্রতারক॥!খ ১১২ 
“চৈতন্য” নাম তার ভাবকগণ লৈয়া। 
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥ ১১৩ 
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে। 
এঁছে মোহন-বিদ্যা যে দেখে সে মোহে।। ১১৪ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য পণ্ডিত প্রবল। 
শুনি_চৈতনোর সঙ্গে হইল পাগল॥ ১১৫ 
সম্যাসী নামমাত্র_মহা ইন্্রজালী*)। 
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ৷ ১১৬ 
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তার পাশ। 
উচ্ছৃঘল লোক সঙ্গে দুইলোক নাশ॥ ১১৭ 
এত শুনি নেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল। 
কক কৃ কহি তথা হৈতে উঠি গেল ১১৮ 
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হৈয়াছে তার মন। 
প্রভু আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ ৷ ১১৯ 
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা। 
পুনরগি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥ ১২০ 
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লৈল। 
সেহো তোমার নাম জানে আপনি কহিল॥ ১২১ 
অনুপাম-_অতুননীয়। 
(ভাবক-_ভাবপ্রবণ; যারা সহজেই সামান্য কারণেই 
বিচলিত হয়ে পড়েন। 
লোক-প্রতানক-_লোককে প্রতারিত করে যে। 
(খনা ইন্ভালী মায়াবী ; ভেস্কিওয়ালা। 
গ)তারকালী_ডাবুক স্বভাব ; কালীপুর অর্থাৎ 
বারাণরীতে তার বুজরুকি চলবে না। 


মধাীলা (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) 
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ডোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার। 
“চৈতন্য চৈতন্য’ করি কহে তিনবার॥ ১২২ 
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে। 
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে। ১২৩ 
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি। 
তোমা দেখি মুখ মোর বোলে ‘কৃষ্ণ হরি’ ॥ ১২৪ 
প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী। 
ব্রহ্ম’ “আত্মা” “ চৈতন্য” কহে নিরবধি ॥ ১২৫ 
অতএব ভার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। 
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ-- দুইত সমান। ১২৬ 
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ। 
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দস্বরূপ ক) ১২৭ 
দেহ দেহী নাম নামীর”) কৃষ্ণে নাহি ভেদ। 
জীবের ধর্ম নাম, দেহ, ফরূপ বিডেদ। ১২৮ 
তথাহি_হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ২৬৯ 
অঞ্চমৃতবিষ্ণধৰ্মোততরবচনম্‌ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২ ১০৮) 


পল্মপুরাণবচনম্‌ 
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। 
পূর্ণ? শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিনত্বামামনামিনোঃ॥৷ ৫ 
অন্থয়-নামনানিনোঃ (নাম ও নমীর) ; 
'গিযায়াবাদীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী ; কারণ 
জনা জীব ও বরহ্গাফে অভেদ মনে করে। ভারা বড়ৈশ্র্যপূর্ণ 
সঙচ্চিদানন্দ বিগ লীভগবানকে নিরাকার ও নিঃশক্তিক বলে 
থাকে ; তাছাড়া তারা শ্রীভগবানের বিশ্রহকে সত্ুগুণের 
বিকার বলে দলে করে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবি্রহকে তার প্রাকৃত ও. 


'অভিননস্বাৎ (অভিন্নতাৰশত) ; নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ 
(নাম চিন্তামণিতুল্য শ্রীকৃষ্ণ) ; স এব কৃষ্ণ (সেই 
কৃষ্ণ) ; চৈতন্যরসব্গ্রিহ ( চৈতন্যরসমূর্তি) ; পূর্ণঃ শুদ্ধ 
| নিভু (পূৰ্ণ, মায়াগন্ধশূন্য, নিত্যমুক্ত)। 
অনুবাদ_নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় 
[স্বীকৃষ্ণনাণ শ্ৰীকৃষ্ণ্পেই মতো চৈতন্যরসবিগ্রহ ; দুই, 
চিন্তামণির মতো-সকল অভীষ্ট পূরণকারী দুইই 
সৰ্বশত্তিপূর্ণ, মায়াগন্ধশৃনয, নিতামুক্ত। 
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ-বিলাস। 
প্রাকৃতেন্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ)॥ ১২৯ 
কৃষ্ণনম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। 
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥ ১৩০ 
তথাহি-ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাঙ্গে 
সাধনভক্তিলহর্যাং ১০৯ ক্লোকঃ 
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহামিন্দরিয়ৈঃ। 
সেবোন্ুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেৰ স্কুরতাদঃ॥ ৬ 
অন্বয়-অতঃ (এই হেতু_নাম-নামীতে অভেদ 
বলিয়া) শরীকৃষ্ামাদি [শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, 
গুণ) ; ইন্দরিয়ৈঃ গ্রাহযং ন ডৰেৎ (প্রাকৃত ইন্টরিয-দ্বারা 
গ্রহণযোগ্য হয় না) ; অদঃ (ইহা -শ্রীকৃষ্ণনামাদি) ; 
সেবোনুখে (নামাদি গ্রহণ রূপ সেবার নিমিত্ত উন্মুখ) ; 
জিহবাদৌ (জিহ্াদিতে) ; স্বয়মেব স্ফুরিত (আপনা- 
আপনিই স্ফুরিত হয়)। 
অনুবাদ-- (নাম ও নামী ভেদ না থাকায় 
সঙ্চিদানন্দস্থরাপ) শ্রীকৃষ্ণের নাম, লীলা, রূপ, গুণাদি 
প্রাকৃত ইন্টিয়-দবারা গ্রহণ করা যায় না। ত জিহ্গাদি 
ইন্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি গ্রহণ রূপ সেবার জনা উন্মুখ 


ড় বলে থাকে। কিন্তু কনা, ক্র ও সুয়ংরাপ কৃষ্| হলে তা আগ্হীগণের জিন্কায় আপনা থেকেই ফুটে 


এহ ডিনইছ এক _এতে কোনো ভেদ নেই--এই তিনই চিন্ময় 
এ আনম 

(না ননী _ শ্রীকৃের লান ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-এ 

নেই ; কিন্তু জীবের ক্ষেত্রে একথা খাটে না; 


ও দেহ প্রাকৃত ; কিন্তু জীবের স্বরূপ 


ওঠে। 
ব্ৰহ্মানন্দ হৈতে পূৰ্ণানন্দ লীলারস। 
রহমভ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥ ১৩৯ 


গিবপ্রকাশ -- যাকে অনো প্রকাশ করতে পারে না, 


প্রকৃত, চিয়- জীব সুরাপত ভগবানের চিৎকণ বংশ) | বরং যা নেই নিজেকে প্রকাশ করে। দ্ীকৃষের নাম, রূপ, 


উর স্রূপ হয় নিতা কৃষ্দাস। 


নীলা, শুগাদিও তেমনি স্বপ্রকাশ। 
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তথাহি-শ্ৰীম্ভাগবতে (১২।১২।৩৮) শ্লোক | 
স্বমুখনিভ্তচেতান্তদ্মদস্তান্যভাবোহ- 
পাজিতরচিরলীলাকৃষটসারহনী়ম। | 
ব্যতনুত কৃপয়া যন্তত্বদীপং পুরাণং | 
তমখিলবৃজিলয়ং ব্যাসসূমুং নতোহম্মি।। ৭ 
অন্বয়_স্বসুখলিভৃতচেতাঃ (ব্ৰহ্মানন্দ পরিবৃত্ত 
চিন্ত) তত্াদস্তান্যভাব$ (এবং তাহার জন্য 
অনযক্ঞাবর্জিত) ; অপি (ও) যঃ (যিনি-যে 
শ্ীওকদেব) ; অজিত রুটির লীলাকৃষ্টসারঃ (অজিত | 
শ্রীকৃষ্ণের মনোহর সলায় বুন্ধচিত) ; [সন্য (হইয়া) ; 
কৃপযনা কৈণাপূর্বক) ; তদীয়ং (খ্রীকৃষ্ণৰ্ষিয়ক) ; 
তন্ত্দীপং (তত্ত প্রকাশক প্রদীপের মতো) ; পুরাণং 
ব্যতনূতত (গ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন) ; 
তং অখিলবৃজিনগ্নং (সেই অখিল পাপনাশক) ; 
ব্যাসসৃনুং নতঃ অন্মি (ব্যাসপুত্ৰ শুকদেবকে প্রণাম | 
করি)। 
অনুবাদ-_যাব চিত্ত ব্ৰহ্মানন্দ পরিপূর্ণ ছিল এবং | 
সেজন্য অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মিনি ভার মনকে দূরে 
রাখতে পেরেছিলেন ; তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোহর 
লীলা শুনতে উৎসুক হয়েছিলেন ; তাই কৃপাপূর্বক 
শ্রীকৃষ্ণতবধকাশক শ্রীকৃক্ণব্ষিয়ক শ্্ীদ্ভাগবত 
সাধারণের মধ্যে মিনি প্রগর করেছেন, জগতের | 
পাপনাশক সেই, ঝাসনশন প্রীশুকদের গোস্বামীকে | 
আমি প্রণাম কবি। 
ব্ৰহ্মানন্দ হৈতে পূৰ্ণানন্দ কৃষ্গুণ 
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥ ১৩২. 
তথাহি_ল্ীনজগবতে > বন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ | 
স্লোকে শৌনকদীন্‌ প্রতি সৃতনাকাম্‌ 
আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গুন্থা অপ্যুরুক্রমে। 
কুর্বহাহ্তুকীং ডক্তিমিত্ভ্ুতগ্রণো হরিঃ॥৮ | 
[অন্য ও অনুবাদ মধালীলায় নষ্ট পরিচ্ছেদের ১৫ 
শ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ২২২)] 
ইহো সব রছ কৃষ্ণচরণ সম্বনধে। 
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥ ১৩৩ | 


থাহি-_হরীঘতাগবতে (৩।১৫।৪৩) 


কিঞ্জক্ষমি্রতূলসীমকরন্দবায়ুঃ 
অন্তর্গতঃ স্বৰিবরেণ চকার তেষাং 
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্থোঃ ৷! ৯ 
অন --অরবিন্দনয়নস্য (কমললোচন) ; ভস্য 
(জিহার- গ্রীতগবানের) ; পদারবিন্দ কিএন্কমিশ্র- 
ভুলসীদকরন্দবামুঃ (পদকমলের কেশরের সহিত 
তুলসীর বাজছে বায়ু) ; স্ববিবরেণ (নাসার 
দ্বারা) ; (ভিতরে প্রবেশ করিয়া) ; 
অক্ষরজ্যাং | অপি (বৰহ্দানন্দদেরী সেই 


সনকাদিরও) ; চিত্তভন্বোঃ (চিত ও দেহের) ; 


সংস্কোজং চকার (সম্যক ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল)। 
অনুবাদ--সেই কমললোচন জগবানের 

| পদকমলের রেখুর সঙ্গে মিিত তুলসী সুগন্ধবাহী বায় 
নাসার দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে ব্রন্মানন্দে বিজের 
সেই সনকাদির দেহ-মনে সম্যক ক্ষেভ জন্নিয়েছিল। 
(অর্থাৎ ভাদের দেহে রোমাঞ্চাদি সাত্বিকভাবের এবং 
হর্যাদি সঞারিভাবের উদয় হয়েছিল)। 

অতএব ‘কৃষ্ণনাম’ না আইসে তার মুখে। 

মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহির্মূখে।। ১৩৪ 

ভাৰকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীগুরে। 

গ্রাহক লাহি না বিকায় লএঞ যাৰ ঘরে ১৩৫ 

ভরি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা বাব! 

অজ স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিৰ ৷ ১৩৬ 

এত বলি সেই বিপ্রে আত্বসাথ করি)! 

প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি॥ ১৩৭ 

সেই তিন"! সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল! 

দূরে হৈতে ভিন জলে ঘরে পাঠাইল॥ ১৩৮ 

প্রভুর বিরহে তিনে একজে বসিয়া। 
_ প্রছ-ও গুণগান করে প্রেমে মন্ত হঞা।। ১৩৯ 


আত্মসথ করি নিজ সেবকবপে অদীকার করে। 
সেই তিন--চন্দ্ৰনেখর, তপন মিশ্র এবং মহায়প্ট্রীয 
আনা 
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প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈলা বেশীন্নানগ।। 
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈলা নৃত্য গান।৷ ১৪০ 
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাপ দিয়া। 
আস্তে ৰান্তে ভট্টাচাৰ্য উঠায় ধরিয়া॥| ১৪১ 
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা। 
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।। ১৪২ 
মথুরা চলিতে যীহা প্রেমে রহি যায়। 
কৃষনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় |} 3৪৩ 
পূর্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নি্তারিল। 
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিল ৷ ১৪৪ 
পথে সাহা খীহা হয় ষমুনা-দর্শন। 
তাহা ঝীপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ৷৷ ১৪৫ 
সুরা নিকটে আইলা মথ্রা দেখিয়া। 
দগ্ুব€ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥। ১৪৬ 
মধথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্ততীর্থে স্নান। 
জন্মদ্ছানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম ১৪৭ 
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার 
প্রভুর গ্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥ ১৪৮ 
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া। 
প্রভু সঙ্গে মৃত্য করে প্রেমাৰিষ্ট হৈয়া ৷৷ ১৪৯ 
দৌহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি। 
‘হরি কৃষ্ণ কহ’ দৌহে বোলে বাছ তুলি ॥ ১৫০ 
লোক ‘হরি হরি' বোলে কোলাহল হৈল। 
কেশৰ সেবক প্রভুকে মালা পরাইশ ৷৷ ১৫১ 
প্রভু দেখি লোকে কহে হুইয়া বিস্ময়। 
এ কপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়। ১৫২ 
খীহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া। 
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণ নাম লৈয়া॥ ১৫৩ 
সর্বথা নিশ্চিত ইহো কৃষ্ণ অবতার। 
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥ ১৫৪ 
(গা বেণীস্লান-- ত্রিবেশীতে জান। 


()বিশান্তিতীৰ্ণ = ধৰুনার বিশ্রামদাট ; কংসবধ করে 
এ ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ হিশাম কৰেছিজেন। 


তবে মহাপ্রভু সেই ব্ৰাহ্মণে লইয়া। 
তাহারে পুছিল কিছু নিভৃতে বশিয়া।। ১৫৫ 
আর্য সরল তুমি বৃদ্ধ ত্রান্মণ। 
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্ৰেমধন ৷ ১৫৬ 
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্্রপুরী। 
ভ্রমিতে ভ্ৰমিতে আইলা মথুরা নগ্গরী।| ১৫৭ 
কৃপা করি তেহো মোর নিলয়ে আইলা। 
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা৷ ১৫৮ 
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়। 
অদ্যাপিহু তার সেবা গোবর্ধনে হয়।। ৯৫৯ 
শুনি প্রভু কৈলা তার চরণ বন্দন। 

ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িলা ব্রাহ্দণ॥ ১৬০ 
প্রভু কহে_ তুমি গুরু আমি শিষাপ্রায়। 
গুরু হঞা শিষ্যে নমন্জার না যুয়ায়। ১৬১ 
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা। 
এঁছে বাত কহ কেনে সন্মাসী হইয়া॥ ১৬২ 
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি। 
মাধবেদ্দ্র-পুরীর সন্বন্ধ ধর জানি॥ ৯৬৩ 
কৃষ্ণপ্রেমা তাহা খীহা তাহার সনবনধ। 
উহা বিনা এই প্রেমার কীহা নাহি গন্ধ॥ ১৬৪ 
তবে ভট্টাচাৰ্য তারে সম্বন্ধ কহিল। 
শুনি আনন্দিত বিপ্ৰ নাচিতে লাগিল। ১৬৫ 
তৰে ৰিপ্ৰ প্ৰভু লৈয়া আইল নিজ ঘরে। 
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥ ১৬৬ 
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্যে করাইল রন্ধন। 

তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা বচন।॥ ১৬৭ 
পুরী গৌসাই তোমার ঠাঞি করিয়াছে ভিক্ষা। 
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ এই মোর শিক্ষা॥ ১৬৮ 

তত্রেব (৩1২১) 

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠন্তত্তদেবেতরো জনঃ। 
সৎ প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদনুবর্ততে ৷ ১০ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদ্রে ৫ 


| শ্লোকে দ্য (পৃষ্ঠা ৪০)] 
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যদ্াপি সনেড়িয়া* হয় সেই তক্রাঙ্সণ। 
সনোড়িয়া ঘরে সন্যাসী না করে ভোজন ॥ ১৬৯ 
তথাপি পুরী দেখি ভার বৈষ্ণৰ আচার। 
শিষ্য করি ভার ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥ ১৭০ 
মহাপ্রভু তারে যদি ভিক্ষা মাগিল। 
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল॥ ১৭১ 
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার। 
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার ৷ ১৭২ 
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন। 
সহিতে না পারিব সেই দৃষ্টের বচন॥ ১৭৩ 
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত খষিগণ। 
সৰ একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম॥ ১৭৪ 
ধর্ম-হাপন হেতু সাধু বাবহারণ। 
পুরী গৌসাঞির আচরণ সেই ধর্মসার ৷ ১৭৫ 
তথাহি--মহাডারতে বনপর্বণি (৩।১৩1১১৭) 
তর্কোংপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্ন 
নাসাবৃষি্ঘস্য মতং ন ডিন্নম্‌। 
ধর্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং 
মহাজনো মেন গতঃ স গঙ্থাঃ॥ ১১ 
অন্থয়_তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (তর্ক প্রতিষ্ঠাহীন) ; 
শ্রুতয়ঃ বিভিনাঃ (শুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন) ; জসৌ ধষিঃ 
ন (তিনি থষি নহেন) ; যদ্য মতং ডিন্নং ন (বহার মত 
ভিন্ন নহে); ধৰ্মস্য তত্ব গুহায়াং নিহিতং (ধর্মের তত্ব 
গুহায় অর্থাৎ নিড়তস্থানে নিহিত) ; অহাজনঃ যেন 
গতঃ সঃ পদ্থাঃ (মহাজনব্যক্তি যে পথে গিয়াছেন তাহাই 
পখ)। 
অনুবাদ__তরকদ্বারা তত্তু-নির্ণয় হয় না 3 শ্রুতি 
গুলির গত ভিন্ন ডিল ; ধীর মত ভিন্ন নয়, তিনি খষিই 


(*)ননোডিয়া _ দথুরার এক শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ। 
কালপ্রভাবে এঁরা ক্রিয়াহীন হয়ে অভোজ্মাম হয়ে পড়েন। 
পরে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী পাদের কুপালাতে পুনরায় পৃজ্য 
হয়েছেন। 

(সাধু বাবহার--ভক্তিনার্গের সাধু অর্থাত মাধব 
পুরীর আচরণই অনুসরণ যোরগ্যর কথা বলেছেন নহাপ্রভু। 


| নন (অর্থাৎ এমন কোনো খষি নেই যাঁর মত অনোর 
থেকে ভিন্ন নয়), ধর্মতন্ব অতি নিভৃতস্থানে আছে 
(অর্থাৎ ধর্মতিভ্র অতি দূরধিগম্য) ; অতএব মহাজনগণ 
(সোধুব্যভি) যে পথে গিয়েছেন_ সেই পথই অবলক্ন 


করতে হবে। 
তবে সেই বিপ্ৰ প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। 
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ ১৭৬ 
লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন। 
বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন|| ১৭৭ 
বানু তুলি বোলে প্রভু ‘বোল হরি হুরি!। 
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধবনি করি॥ ১৭৮ 
যমুনার চব্বিশ-যা্টে” গ্রতু কৈল স্লান। 
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় ভীর্থান॥ ১৭৯ 
সু! বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেম্বর। 
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল ।৷'৭ ১৮০ 
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মনে হৈল। 
সেই ত ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গ করি লৈল॥ ১৮১ 
মধুবন, তাল, কুমুদ, বছলা বন গেলা। 
তাহা তাহা ল্লান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা। ১৮২ 
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া। 
প্রভুকে বেয়ে অসি হুদ্ধার করিয়া॥ ১৮৩ 
গাভী দেখি স্তদ্ধ প্রভু প্রেমের তরলে। 
বাৎসলোয গাতী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে ॥ ১৮৪ 
সু হঞ প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডুয়ন। 


(গ)চবিবশ-ঘাট _ চৰিবশতীৰ্থ - অবমুক্ত, বিশ্ৰাষ্ি, 
গুহ্য বা সংসারমোচন, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য, 
বটস্থামী। এব, খখি, মোক্ষ, বোধি, নব, ধারাপতন, 
সংযগ্নন, নাগ, ঘটাভরণ, ব্রগ্ম, সোন, সরস্বতীপতন, চক্র, 
দশাহ্থনেধ, বিঘ-_রাজ ও কোটি। 

গন্য ইজাদি_্ীবিফুনিপ্রহ। 

মহাবিদা--দ্বীমূর্তি। 
‘েরাজীঘটা-গাতীসকল। 
করুন চকে দিজেন। 
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প্রভুসঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥ ১৮৫ 
কষ্টে সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল। 
প্রভ-কণ্ঠব্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল॥ ১৮৬ 
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে। 
ভয় নাহি করে মঙ্গে যায় বাটে বাটে॥ ১৮৭ 
অঙ্গের সৌরভে মৃগ মৃগী শৃঙ্গ উঠে। 
কৃপা করি প্রভু হন্ত দিলা তার পিঠে॥ ১৮৮ 
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়। 
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে ঘায়॥ ১৮৯ 
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ। 
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ॥ ১৯০ 
ফুল-ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভুপায়। 
বন্ধু দেখি বন্ধু মেন ভেট লয়ে ঘায়॥ ১৯১ 
প্রভু দেখি বৃন্দাননের স্থাবর জঙ্গম। 
আনন্দিত -_বন্ধু যেন দেখি বন্ধুগণ॥ ১৯২ 
তা সভার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে। 
সভা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে ৷ ১৯৩ 
প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করেন আলিঙ্গন৷ 
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ৷ ৯৯৪ 
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্ইিরে। 
কৃষ্ঃবোল কৃষ্ণবোল’ বোলে উচ্চেঃস্বরে। ১৯৫ 
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বলি। 
প্রভুর গষ্ঠীর স্বরে যেন প্রতিষবনি॥ ১৯৬ 
মৃগের গলা থরি প্রভু করেন রোদন। 
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন॥ ১৯৭ 
বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন। 
তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ৷ ১৯৮ 
শুক শারিকা প্রভুর হাথে উড়ি পড়ে। 
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের শুণল্লোক পড়ে॥ ১৯৯ 
তথাহি-_্লীগোবিদ্দলীলাসূতে ১৩ সর্গে ২৯ শ্লোকঃ 
সৌন্দর্যং ললনালিধৈর্ঘদলনং 
লীলা রমান্ত্তিনী 
বীর্যং কন্দুকিতাড়িবৰ্যমমলাঃ 


.. শ্ৰাটে-পথে। 


পারে-পরার্থং 
শীলং সর্বজনানুরগ্তনমহো 
যস্যায়মন্মৎ প্রভু- 
িশ্বং বিশ্বজনীনকীর্তিরবতাৎ 
কৃষের জগ্ন্মোহনঃ॥ ১২ 
অদ্বয়--অহো (জহো !); যসা সৌন্দর্যং (বাহার 
সৌন্দর্য) ; ললনালিধৈর্যদলনং (ললনাগনের ধৈর্যকে 
বিদলিত করে) ; লীলা রমান্তত্তিনী (যাহার লীলা 
লল্মীকেও স্তম্ভিত করে) : বীর্যং কন্দুকিতাত্রিবর্যং 
(যাহার ধীর্যবল গিরি-গোবর্ধনকে কন্দুকতুল্য 
করিয়াছে) ; গুণাঃ পারে পরার্ধং অমলাঃ (যাহার 
গুণসমূহ অনন্ত এবং অমল) : শীলং সর্বজনানুরগ্রনং 
(যাহার স্বভাব সকনকে সুখী করে) ; জয়ং অস্মৎ 
প্রভু (সেই আমাদের প্রভু) ; বিশ্বজনীনকীর্তিঃ 
(বিশ্বম্গলসাধক যশঃশালী) ; জগন্মোহনঃ কৃষ্ণঃ 
(ভুবনমোহন শ্ৰীকৃষ্ণ) ; বিশ্বং অবতাৎ (বিশ্বকে রক্ষা 
করুন) 
অনুবাদ_আহা! যাঁর সৌন্দর্য রমপীগণের ধৈর্যকে 
দলন করে, যীর লীলা লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে, যাঁর বল 
পর্বতরাজ গোবর্ষনকেও কন্দুকতুল্য (গেঁডুর মতো) 
করেছে, মীর গুণরাশি অনন্ত ও অমল, যার স্বভাব 
সকলকেই সুখী করে এবং যাঁর কীর্তি বিশ্বজনের 
মঙ্গলকারী, সেই আমাদের প্রভু ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণ 
বিশ্বকে রক্ষা করুন। 
শুক-মুখে শুনি তবে কৃষের বর্ণন। 
শারিকা পঢ়য়ে তবে রাধিকা বর্ণন॥ ২০০ 
্রীগোবিন্দলীলামূতে ১৩ সর্গে ৩০ শ্লোকে 
শুকং প্রতি শারিকাবাকাম্‌ 
শ্ীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা 
সুশীলতা নত, রী। 
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে 
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ৷৷ ১৩ 
অস্বর- শ্রীরাধিকাযাঃ গ্রিয়তা সুরাপতাঃ (্রীরাধার 
প্রেম, সৌন্দর্য) ; সুশীলভা (সৎস্থভাব) ; 
নর্ঠনগানচাতুরী (নৃতাগীতনৈপুণ্য) ; গুণালিসল্পৎ 


শুণাং। 


356 শী্রীচৈতনাচরিতামৃত 


কবিতা চ (ুণরাশিরাপ সম্পদ এবং পাণ্ডিতা) ; 
(জগল্মনোমোহন 
শ্রীকৃষ্ণের চিন্তকে মোহিত করিয়া) ; রাজতে (বিরাজ 
করিতেছেন)। 
অনুবাদ _হে শুক ! আমাদের শ্রীরাধার প্রেম, 
সৌন্দর্য, সংস্বভাব, নৃত্যগীতনৈপুণ্য, গুণরাশি এবং 
মোহিত করেছে। 
পুনঃ শুক কহে _কৃষ্ণ মদনমোহন। 
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন॥ ২০১ 


তথাহি-শ্ৰীগোবিন্দদীলামৃতে গ্রচকারস্য 


শ্লোকদবয়ম্‌ 
বংগীধারী জগমারীচিভহারী স শারিকে। 
বিহারী গোপনারীভি্ীয়ান্মদনমোহনঃ।। ১৪ 
অন্বয় শারিকে (হে শারিকে) ; বংশীধারী 
(বংশীধারী) ; জগনারী চিত্তহারী (জগতের রমণীগণের 
চিন্তহারী) ; গোপনারীভিঃ বিহারী (গোপনারীগণের 
সহিত বিহারকারী) ; সঃ মদনমোহনঃ জীয়াৎ ( সেই 
অদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন)। 
অনুবাদ--হে শারিকে ! জগতের রমণীগণের 
চিন্তহরণকারী, বংশীধারী, গোপনারীগণের সঙ্গে 
বিহবরকানী সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক। 
পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস। 
এত শুনি প্রভুর হৈল বিষ্ময-প্রেমোল্লাস। ২০২ 
তথাহি_অব্রৈব (৮1৩২) 
রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহন$। 
অনাথা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ংমদনমোহিতঃ ৷৷ ১৫ 
অন্বয়_ শ্ৰীকৃষ্ণঃ (শ্ৰীকৃষ্ণ) : যদা রাধাসঙ্গে ভাতি 
(যখন শ্রীরাধার সঙ্গে বিরাজ করেন) ; তদা 
মদনমোহলঃ (তখনই তিনি মদনমোহন) ; অনাথা 
(জন্য সময়ে) ; বিশ্বগোহঃ অপি (বিশ্বমোহন 
হইলেও) ; স্বয়ং মদনমোহিতঃ (নিজেই নদনকর্তৃক 
মোহিত হয়েন)। 
অনুবাদ _প্রীকৃষ্ত যখন শ্রীরাধার সঙ্গে থাকেন, 
তখনই তিনি মদনমোহন ; কিন্ত শ্রীরাধা সঙ্গে না 


থাকলে বিশ্বকে মোহিত করলেও শ্রীকৃষ্ণ মদনের দারা 
নিজেই মোহিত হয়ে পড়েন। 


শুক শারী উড়ি পুন গেল বৃক্ষডালে। 
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতৃহলে॥ ২০৩ 
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ-স্মৃতি হেলা। 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥ ২০৪ 
প্রভুকে মৃষ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ। 
ভট্টাচার্য সঙ্গে করে প্রতু-সন্তর্পণ।() ২০৫ 
আস্তে ব্যন্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস। 
জলসেক করে অঙ্গে বন্তের বাতাস॥ ২০৬ 
প্রভু-কর্ণে “কৃষ্ণনাম+ কহে উচ্চ করি। 
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি॥ ২০৭ 
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল। 
ভট্টাচার্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল॥ ২০৮ 
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন। 
‘ৰোল বোল” করি উঠি করেন নর্তন॥ ২০৯ 
ভট্টাচার্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়। 
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়॥ ২১০ 
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত। 
প্রভু-রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত॥ ২১১ 
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন। 
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হৈল শতগুণ।॥ ২১২ 
সহত্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা দর্শনে। 
লক্ষগুণ প্রেম বাঢ়ে ভ্রমে যবে বনে॥ ২১৩ 
অনাদেশে প্রেম উছলে “বৃদ্দাবন+ নামে। 
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এৰে সেই বৃন্দাবনে॥ ২১৪ 
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে। 
স্লান-ভিক্ষাদি নির্বাহ করেন অভ্যাসে॥ ২১৫ 
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন। 


একত্র লিখিল, সর্বত্র না যায় বর্দনা॥ ২১৬ 


1» সেতক্ঙ্ধণ_সেই সনোড়িয়া মধুরার ব্রাহ্মাণ। 
সন্তর্পপ-__সেবা-শুশ্াযা। 
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‘বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর ঘতেক বিকার। যার যত শক্তি তত পাথারে ৯ সীতারে॥ ২১৯ 
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥ ২১৭ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
তৰু লিখিবারে নারে তার এক কণ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।৷ ২২০ 
উদ্দেশে করিতে করি দিগ-দরশন। ২১৮ | নি 
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে। EE 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যে শ্রীবন্দাবনগমনং নাম সপদশঃ পরিস্ে 


চি ছিরচরামন্দয়ন্‌ স্বাবলোকনৈঃ। 
আত্বানধ তদালোকাদ্‌ গৌরাঙঃ পরিতোহভ্রমং ॥ ১ 
অন্বয় _শৌরাঙ্ঃ (প্রীগৌরাজ) ; স্বাবলৌকনৈঃ 
সী দর্শনদানে) ; বৃন্দাবনে (শ্রীৰন্দাবনে) ;ছিরচরান্‌ 
নন্দয়ন্‌ (স্থাবরজঙ্গমাদিকে আনন্দিত করিয়া) ; 
তদালোকাৎ চ (এবং তাহাদের দর্শনে) ; আত্মানং 
(নিজেকে); আনন্দয়ন্‌ (আনন্দিত করিয়া) ; পরিতঃ 
অন্রমৎ (ইতস্তত ভ্রমণ করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ _শ্রীগগীরাদ্দদের নিজেকে দর্শন দিয়ে 
এবং নিজেও স্থাবর জঙ্গনাদির দর্শনে আনন্দিত হয়ে 
ইতত্তত ভ্রমণ করেছিলেন। 
জয় জয় গৌরচন্জ জয় নিত্যানব্দ। 
জয়াদতচন্্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১ 
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। 
আরিট গ্রামে) আলি বাহ্য হৈল আচৰ্বিতে ৷ ২ 
আরিটে রাধাকুগু-বা্া পুছে লোকস্থানে। 
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ত্রাহ্মণ না জানে॥ ৩ 
তীর্থ মুপ্ত'! জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ডগবান্‌। 
দুই ধানাক্ষেত্ৰে অল্প জলে কৈল স্নান৷ 8 
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিন্ময় হৈল মন। 
প্রেমে প্রড় করে রাধাকুণ্ডের ভ্তবনা। ৫ 
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী। 
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসীণ!॥ ৬ 
তথ্রাহি_লঘুভাগবতামৃতে উত্তাধপ্ডে 
৪৫ অক্ষধৃতপদ্মপুরাণ-শ্লোকঃ 
যা রাধা প্রিয়া বিযেদন্তস্যাঃ কুগুং প্রিয়ং তথা। 
সর্বগোশীষু দৈবৈকা বিক্োরভান্বন্ভা॥ ২ 
[অনয ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪০ 
(জ্ঃআরিট প্রাম-রাধাকুপ্ডের নিকট আরিটগ্রাম। 
এবানে শ্রীকৃষ্ণ বষরূগী অরিষ্টাসূরকে বধ করেছিলেন। 
(ধীর লুপ্ত -রাধাকুণ্ডের তীর্থের চিহু নাই। 
সরসী_-সরোবর ; কুণ্ড। 
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শ্লোকে ডষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭১)] 

যেই কুণ্ডে নিতা কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে। 
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে॥ ৭ 
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্লান। 
তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥ ৮ 
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা-মধুরিমা। 
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥ ৯ 
তথাহি_শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৭ সর্গে ১০২ ক্লোকে 


কেনাস্ত বণাঃ ক্ষিতৌ। ৩ 

অনয়স্বৈঃ অজ্ভুতৈঃ গুণৈঃ (স্বীয় অভ্ভুত 
গুদ্বারা) ; তদীয়সরসী (তাহার সরদী_ শ্রীরাধা- 
কুণ্ড) ; শ্রীরাধা ইৰ (শ্রীরাধারই ন্যায়) ; হরেঃ প্রেষ্ঠা 
(শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়) ; শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (ব্রজের 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ মাধব) ; অনিশং যস্যাং (প্রতাহ যাহাতে) ; তয়া 
প্ৰীত্যা (তাহার প্রীতিতে) ; ক্রীড়তি (ক্রীড়া করেন); 
যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ (যাহাতে একবার ন্নানকারী 
বান্তি) ; বত অস্মিন্‌ (এই শ্ৰীকৃষ্ণে) ; রাধিকা ইব প্রেম 
লভতে (শ্রীরাধিকার মতো প্রেমলাভ করেন) ; তন্যাঃ 
মহিমা তথা মধুরিমা (তাহার মহিমা এবং মাধুর্য) ৰৈ 
ক্ষিতৌ (জগতে); কেন বর্ণাঃ অন্তু ( কেবর্ণনা করিতে 
পারে)? 

অনুবাদ _ নিজের অসাধারণ গুণের দ্বারা 
্্ররাধাবুণড শ্রীরাধার মতোই শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয় ; 
ব্রজের পূর্ণচন্্র মাধব প্রিয়তমা শ্রীরাধার সঙ্গে এই কুণ্ডে 
প্রেমতরে নিত্য ক্রীড়া করেন ; এই কুণ্ডে যিনি একবার 


মধ্যলীলা (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ) 359 


মাত্র গান করেন, তিনিই শ্রীরাধার মতে শ্রীকৃষ্ণের 

পরম প্রেম লাভ করেন। অতএব শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা 

ও মাধুর্য জগতে কে বর্ণনা করতে পারে? 
এই নত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। 
তীরে নৃত্য করে কুগুলীলা সমঙ্রিয়া॥ ১০ 
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল। 
ভট্টাচার্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল॥ ১৯. 
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃ-সরোবর"। 
আহী গোবর্ধন দেখি হইল বিহ্ল। ১২ 
গোবর্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত। 
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্নত্ত॥ ১৩ 
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্ষন গ্রাম। 
হরিদেবণ দেখি ঠাঁহা করিলা প্রণাম। ১৪ 
মথুরা-পদ্বের পশ্চিমদলে বার বাস। 
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ।॥ ১৫ 
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হৈয়া। 
লোক সৰ দেখিতে আইসে আশ্চর্য শুনিয়া॥ ১৬ 
প্রভুর প্রেমসৌনদর্য দেখি লোকে চমৎকার । 
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর বরিল সংকার।॥ ৯৭ 
ভট্টাচাৰ্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাইঞা কৈল। 
ব্রহ্মকুণ্ডে সান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল। ১৮ 
সে রায়ে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে। 
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥ ১৯ 
গোবর্ষন উপরে আমি কু না চড়িব। 
গোপাল রায়ের দরশন কেমনে পহিব॥ ২০ 
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা। 
জানিঞা গোপাল কিছু ভঙ্গী'” উঠাইলা || ২১ 
তথাহি- প্রীচেঙলাগরিতামৃতে গ্স্থকারস্য বাবাম্‌ 
অনাুরক্ষবে শৈলং স্বন্মৈ ভক্তাভিমানিনে। 
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় সমদর্শয়ৎ।। ৪ 

অন্বয়_কৃষ্ণঃ (শ্ৰীকৃষ্ণ) ; গিরেঃ অবরুহ্য 


(গোবর্ধন পর্বত হইতে অবরোহণ করিয়া) ; শৈলং 
অনারুরুক্ষবে (পর্বতে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক) ; 
স্বল্মৈ (আপন স্বরূপ) ; ভক্তাভিমানিনে (ভক্ত 
অভিমানী) ; গৌরায় সমদর্শয়ৎ (শ্রীগৌরচন্রকে দর্শন 
দিয়াছেন)। 
অনুবাদ--গ্ৰীগৌৱাঙ্গদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয়েও 
নিজেকে শ্রীকৃষ্ণভক্ত বলে মনে করতেন, তাই তিনি 
গিরি গোবর্ধনে আরোহণ করতে চাইলেন না ; 
তাই শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত থেকে নেমে এসে 
অয়কূট নাম গ্রামে গোপালের হিতি। 
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ২২. 
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল। 
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল" ॥ ২৩ 
আজি রাত্রে পলাহ গ্রামে না রহ একজন। 
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল ঘবন।॥ ২৪ 
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল। 
প্রথমে গোপাল লঞ্চা গীঠুলী গ্রামে থুইল ॥ ২৫ 
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন। 
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্বজন।॥ ২৬ 
রে শ্েচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে। 
মন্দির ছাড়ি কুঞ্চে রহে কিবা গ্রামান্তরে ॥ ২৭ 
প্রাতঃকালে প্রভু মানস-গঙ্গায় করি স্নান। 
গোবর্ষন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥ ২৮ 
গোবর্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা। 
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পঢ়িয়া ৷ ২৯ 
তথাহি__শরীমত্তাগবতে (১০।২১।১৮) শ্লোকঃ 
হন্তায়মদ্রিরবলা 
যদ্‌ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ। 
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তযোর্যৎ 
পানীয়সূযৰসকন্দর-কন্দমূলৈঃ ৷৷ ৫ 


অন্বয় _ হন্ত অবলাঃ (হে সখিগণ !) ; অয়ং 


গ্রাম মারিতে তুডুকধারী সাজিল _ গ্রাম লুঠ করতে 
যবনযোদ্ধা প্রস্তুত হয়েছে। 


360 শ্রীশ্ীচৈতন্যচরিতামৃত 


অদ্িঃ (এই গোবর্ষন) ; হরিদাসবর্ম্যঃ (হরিদাসগণের | 


মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ; যৎ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ( যেহেতু 
রামকৃষ্ণের চরণম্পর্শে প্রমোদিত হইয়া); 
পানীয়সুঘবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়, শোভন তৃণ, 
কন্দর, কন্দ ও মূল দ্বারা) ; সহগোগণয়োঃ (গো ও 
গোপগণের সহিত) ; তয়োঃ মানং তনোতি (তাহাদের 
পুজাকে বিস্তার করিতেছে)। 
অনুবাদ হে সখিগণ ! কৃ্ণভক্তদের মধ্যে এই 
গোবর্মন পর্বতই শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কারণ বলরাম ও শ্রীকৃষ্্র 
চরণল্পর্শের আনন্দ সে পেয়েছে, তাছাড়া পানীয় জল, 
কোমল তৃণ, ফলমূল ও গুহা দিয়ে সে গাভী ও 
গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণবলরামের সেবা করেছে। 
গোবিন্দকুণ্াদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান। 
হাই শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলিগ্রান ৷৷ ৩০ 
সেই প্রানে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন। 
প্রেমাৰেশে প্রভু করে কীর্তন নর্ভন॥ ৩১ 
গোপালের সৌন্দর্য দেখি প্রভুর আবেশ। 
এই শ্লোক পঢ়ি নাচে হৈল দিন শেম॥ ৩২ 
তথাহি_শুক্তিরসামূতসিদ্ষী দক্ষিপরিভাগে 
(বিভাবলহর্ষাৎ (২১1২৬) শ্লোক 
বামন্তামরসাক্ষস্য ভুজদগুঃ স পাতুঃ বঃ। 
ক্রীড়াকন্দুকতরাং যেন লীতো গোবর্ষনো গিরিঃ॥ ৬ 
অন্নস_ঘেন ভুজদখেন (যে ডুজদণ্ড দ্বারা) ; 
গোনর্ধনঃ গিরিঃ (গোবর্ধন পর্বত) ; ক্রীড়াকন্দুকতাং 
নীভঃ (জ্রীড়াকন্দুকতা প্রাপ্ত হইয়াছিল) ; তামরসাক্ষস্য 
(কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের) ; সঃ বামঃ ভুজদগুঃ (সেই বাম 
বাছুর) ; বঃ পাছু ( তোমাদিগকে রক্ষা করুন)। 
অনুবাদ_কদশনয়ন শ্রীকৃষ্ণের বামবাহ_যা 
গোৱৰ্মন পর্বভকে ক্রীড়া-কন্দুকের (খেলার লাটিমের) 
মতে৷ অনায়াসে উদে ধারণ করেছিল, সেই বামবাু 
তোমাদের রক্ষা করুক। 
এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা। 
চনুর্ঘ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা॥ ৩৩ 
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি। 
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে “হরি হরি” ॥ ৩৪ 


গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে। 
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালো॥ ৩৫ 
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব। 
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব॥ ৩৬ 
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চঢ়ে গোবর্ষনে। 
কোন ছলে গোপাল আসি উতর”) আপনে॥ ৩৭ 
কতু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে। 
সেই ভক্ত তাহা আমি দেখয়ে তাহারে॥ ৩৮ 
পর্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন। 
এইরূপে ভা-সভারে দিয়াছেন দর্শন॥ ৩৯ 
বৃদ্ধকালে রূপ গৌসাঞি না পারে যাইতে। 
বাঞ্ছা হেল গোপালের সৌন্দর্য দেখিতে॥ ৪০ 
ভ্রেচ্ছ়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে। 
এক মাস রহিল বিউলেশ্বর) ঘরে ৪৯ 
তবে রূপ গৌসাঞি সব নিজগণ লঞা। 
এক মাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা॥ ৪২ 
সঙ্গে গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। 
রঘুনাথ ভট্ট গৌঁসাঞ্চি আর লোকনাথ॥ ৪৩ 
ভূগ্র্ড গোসাঞি আর শ্রীভীব গৌঁসাঞি। 
শ্রীঘাদৰ ভাচার্য আর গোবিন্দ গৌঁসাঞ্রি॥ ৪৪ 
শ্রী্দব দাস আর মাধব দুই জন। 
শ্ৰীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ॥ ৪৫ 
গোবিন্দ ভক্ত আর বাণী কৃষদাস। 
পুশুরীকাক্ষ ঈশান আর লঘু হরিদাস॥ ৪৬ 
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে। 
শ্ৰীগোপাল দরশন কৈল বনু রঙ্গে॥ ৪৭ 
একমাস রহি গোপাল গেলা নিজ স্থানে। 
শ্রীরূপ গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥ ৪৮ 
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপার আখ্যানে। 
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে॥ ৪৯ 
প্রডুর-গমনদ্রীতি পূর্বে যে লিখিল। 
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥ ৫০ 
উভলে__নেমে আসেন। 


খবিঠনেশ্বর_বলভ ভঠের পুত্র। 


মধ্যলীলা (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ) 
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উাহা লীলাহছলী দেখি গেলা ননীম্বর। 
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিশ্বল॥ ৫১ 
গাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া। 
লোকেরে পুছিল পর্বত উপরে যাইয়া ॥ ৫২. 
কিছু দেব-মূর্তি হয় পর্বত উপরে ? 
লোক কহে মূর্তি হয় গোফার ভিতরে। ৫৩ 
দুই দিকে মাতা পিতা" পুষ্ট কলেবর। 
মধো এক শিশু হয় ত্ৰিভঙ্গ সুন্দর॥ ৫৪ 
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া। 
তিন মুক্তি দেখিলা সেই গোফা উ্াড়িয়া)॥ ৫৫ 
ভ্রজেন্্ ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন। 
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্বা্গ স্পর্শন॥ ৫৬ 
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা। 
তীহা হৈতে মহাপ্ৰভু খদির-বন আইলা || ৫৭ 
লীলাঙ্থল দেখি উাহা গেলা শেষশায়ী। 
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গৌঁদাগ্রিং॥ ৫৮ 
তথাহি_ শ্রীমন্ভাগবতে (১০।৩১1১৯) শ্লোকঃ 


কৃর্ণাদিভির্জমতি ঘীর্ভবদায়ূযাং নঃ। ৭ 


[য় ও অনুবাদ আদিলীলয় চতুর্থ গরিচ্ছেদের ২৬ 
প্লোকে দাবা (পৃষ্ঠা ৬৭)] 
তবে খেলাীর্ঘ দেখি ভান্তীর বন আইলা। 
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥ ৫৯ 
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লৌহবন। 
মহান গিয়া জন্যন্থান দরশন 11) ৬০ 
বমলার্জ্ন ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্বল। 
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥ ৬১ 
আাতা পিতা--যশোদা-নন্দ। 
“ানুঘাডিয়া দরজা খুলিয়া। 
গাল্লীৰন-বেলবন। লৌহবন--লৌহজ্জক্ববন। 
মহাবন-_গোকুল। এই গোকুলেই যশোদা-নন্দদ 


শিবের জন হয়েছিল। 


গোকুল দেখিয়া আইলা মণুরা নগরে। 
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে॥ ৬২ 
লোকের সংঘট দেখি মথুরা ছাড়িয়া। 
একান্তে অক্রুরতীর্ঘে রহিল আসিয়া॥ ৬৩ 
আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন। 
কালিয়-্দে গান কৈল আর প্রন্দনগ1॥ ৬৪ 
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থে আইলা। 
রাসম্থলী দেখি প্রেমে মূৰ্ছিত হইলা॥ ৬৫ 
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়। 
হানে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায় ৬৬ 
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা। 
সন্ধ্যাকালে অক্কুরে আসি ভিক্ষা নির্বাহিলা॥ ৬৭ 
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে নগান। 
তেঁডুলী-তলাতে আলি করিল বিশ্রাম॥ ৬৮ 
কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন। 
তার তলে গিডি বাঁধা পরম চিকণ ৬৯ 
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর। 
বৃন্দাবন-শোভা দেখে বমুনার নীর॥ ৭০ 
তেঁতুল-তলে বসি করে নামসংকীর্তন। 
মধ্যাহ্ত করি আসি করে অক্ুরে ভোজন।। ৭১ 
অন্রুরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে। 
(লোকভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্তন করিতে ৭২. 
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে। 
নামপংকীর্ভন করে মধ্যাহ্ন পর্যন্তে॥ ৭৩ 
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন। 
সভারে উপদেশ করে “নামসংকীতর্ন”।| ৭৪ 
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম। 
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যনুনাপারে গ্রাম।| ৭৫ 
কেশি স্নান করি সেই কালিদহে মাইতে। 
আমলি তলায়! গৌঁসাই দেখে আহম্বিতে॥ ৭৬ 
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার। 
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার ৭৭ 
(্রহথদন__যদুনাক একটি ঘাট। 
(এআমলি তলায়_তেতুল তলায়। 
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প্রভু কহে_কে তুমি, কীহা তোমার ঘর। 
কৃষ্ণদাস কহে--মুঞি গৃহন্ধ গামর।॥ ৭৮ 
রাজপুত জাতি মুণি পারে মোর ঘর। 
মোর ইচ্ছা হয়-হঙ বৈফব-কিন্কর॥ ৭৯ 
কিন্তু আজি এক মুঞি স্থপন দেখিনু। 
সেই স্বপ্ন পরতেখ'। তোমা আসি পাইনু॥ ৮০ 
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি। 
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বোলে হরি। ৮১ 
প্রভুসঙ্গে যধ্যাহ্ছে অক্রুরতীর্থ আইলা। 
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা॥ ৮২ 
প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলগাত্র লঞ্চা। 
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ-্থী-পুত্র ছাড়িয়া। ৮৩ 
‘বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।? 
যাহা তাহা লোক লব কহিতে লাগিল॥ ৮৪ 
একদিন মথুরায় লোক শ্রাতঃকালে। 
বৃন্দাবন হৈতে আসে করি কোলাহলে। ৮৫ 
প্রভু দেখি করে লোক চরণ বন্দন। 
প্রভু কহে_কীহা হৈতে কৈলে আগমন ৮৬ 
(লোক কহে_বৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে। 
কালিয় শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ব ত্বলে।॥ ৮৭ 
সান্মাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়। 
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয়॥ ৮৮ 
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন। 
সতে আসি কহে ‘কৃষ্ণ পাইল দৰ্শন’ ৷৷ ৮৯ 
প্রভু আগে লোক কহে _ শ্ৰীকৃষ্ণ দেখিল। 
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল।। ৯০ 
মহাগ্রডু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন। 
নিজাজ্ঞানে'"! সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যলুম ৷৷ ৯১ 
ভট্টাচার্য তবে কহে প্রড়র চরণে। 
(জোগ্রতের প্রত্যক্ষ ; সাক্ষাতে। 


(নিজাজানে-_নিঙ্ের অস্তানবশত : বম রুই যে; 


আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ-দরশনে।। 
তবে ভারে কহেন প্রভু চাপড় মারিয়া। 
মূর্খের বাকো মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া॥ 
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে। 
নিজ ভ্ৰমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥ 
ৰাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া। 
কৃষ্ণ দর্শন করিহ কালি-রাত্রে যাইঞা।। 
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইলা। 
‘কৃষ্ণ দেখি আইলা ? প্রভু ঠাহারে পুছিলা॥ 
লোক কহে --রার্রে কৈবর্ত নৌকাতে চড়িয়া 
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি'" জ্বালিয়া।। 
দুর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম। 
কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্তন॥ 
নোকাতে কালিয়-জ্ঞান দীপে রত্ব-জ্ঞানে। 
জালিয়াকে মৃঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে॥ ৯৯ 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়। 
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয়॥ ১০০ 
কিন্তু কাহো কৃষ্ণ দেখে কীছো ভ্রমে মানে। 

ছাগু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥ ৯০১ 
প্রভু কহে-কীহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন। 

লোক কহে_সম্যাদী ভুমি জঙ্গম নারায়ণ ১০২ 
বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ অবতার। 

তোমা দেখি সর্বলোক হইল নিস্তার ১০৩ 
প্রভ্‌ কহে ‘বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও। 
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কডু না করিও ॥ ১০৪ 
সন্যাসী চিৎকুণ, জীৰ কিরণকণ সম। 
মড়ৈশ্বৰ্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সৃর্যোপম॥ ১০৫ 
জীব আর ঈশ্বর তত্ত্ব কু নহে সম। 
জ্ধলদগি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ ১০৬ 


(দা দেউটি-এশাল। 


৯৮ 


খোাপু পুরুষ _ শাখাপল্সবশূন্য বৃক্ষ অর্থাৎ 
যুড়োগাছকে যেমন মানুষ বলে ভ্রম হয়, তেমনি জালিয়াত 
ক্ষজ্ঞান। 

শন্ধলদগ্নি রাশি--ছবলন্ত অগ্নি রাশি। 


শ্রীকৃষ্ণ ভা না জেনে সত্য-কৃষ্ণকে ছেড়ে কালিদহে মশাল 
বেলে দীবরদের মাছ ধরতে দেখে মর্খলোক দুর থেকে 
নৌকাকে কালিয়নাগ, মশালকে তার ফণার ঘণি এবং 
নরকে কৃষ্ণ বলে মনে করত। 


মধ্ালীলা (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি__ভাবার্গদীপিকাধৃতৎ বিষ্ণু- 
স্থামিবচনং (১1৭1৬) 
হ্রাদিলা সংবিদাশ্লি্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। 
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্রেশনিকরাকরঃ॥ ৮ 
অন্বয় সঙ্চিদানন্দঃ (সচ্চিদানন্দ) ; ঈশ্বরঃ 
দিনা (ভগবান হ্রাদিনী শভিদারা) : সংবিদা আশ্লিষ্টঃ 
(এবং সংবিং-শিদ্বারা সংযুক্ত) ; সংর্লেশ- 
নিকরাকরঃ (দুঃখসমূহের নিবাস) জীবঃ 
স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ (জীব নিজ মায়াদ্ধারা আবৃত) । 
অনুবাদ-সচ্চিদানন্দস্বক্ূপ ঈশ্বর হ্রাদিনী ও 
সংবিৎ শক্তিদ্ছারা আলিঙ্গিত ; আর জীব নিজ মায়া বা 
অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়ে বহুবিধ দুঃখের আলয় হয়ে 
আছে। 
যেই মূঢ় কহে__ জীব ঈশ্বরের সম। 
সেইত পাষন্তী হয় দণ্ডে তারে যম॥ ১০৭ 
তথাহি_হরিভত্তিবিলাসে ১।৭৩ 
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্াদিদৈবতৈঃ। 
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাম্ী ডৰেদ্ব্রুবম্‌।৷ ৯ 
অন্বয়-যঃ তুঃ (যে ব্যড়ি) ; ব্ৰহ্মরুদ্রাদিদেবতৈঃ 
(ব্হ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত) ; নারায়ণং দেবং 
সমত্বেন এব বীক্ষেত (নারায়ণদেবকে সমানরূপেই 
দেখে) ; সংগ্রুবং পাযন্তী ভবে ( সে বাক্তি নিশ্চিতই 
পামন্তী হয়)। 
অনুবাদ_যে বাকতি্র্গা ও ক্রপ্রাদি দেবতাগ্ণের 
সঙ্গে শ্ৰীনারায়ণদেরকে সমান দেখে, সে ব্যক্তি 
নিশ্চিতই পাষন্তী হয়। 
লোক কহে তোমাতে কভু নহে জীবমতি। 
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥ ১০৮ 
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দনন্দন। 
দেহকান্তি পীতান্বর কৈল আচ্ছাদন ॥ ১০৯ 
মৃগমদ বসন্তে বান্ধি কভু না লুকায়। 
ঈশ্বরস্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়।॥ ১১০ 
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধিঅগোচর। 
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল।॥ ১১১ 
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ আর চণ্ডাল যবন। 


যেই তোমার একবার পায় দরশন।॥ ১১২ 
কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উত্মত। 
আচার্য হইল সেই তারিল জগৎ॥ ১১৩ 
দর্শনের আহক কার্য যে তোমার নাম শুনে। 
সেহ কৃষ্প্রেমে মত্ত-তারেপ ভ্রিভুবনে॥ ১১৪ 
তোমার নাম শুনি হয় শ্রপচ পাবনণ)। 
অলৌকিক শক্তি তোমার নাযায় কখন। ১১৫ 
তথাহি_ শ্রীনর্ভাগবতে (৩৩1৭৬) প্লোকঃ 


শ্লোকে দ্রষটা (পৃষ্ঠা ৩৪১)] 
এই ত মহিমা তোমার তটহু লক্ষণ। 
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রন্দন॥ ১১৬ 
সেই সবে লোকে প্রভু প্রসাদ করিল। 
প্রেমনামে মন্ত লোক নিজযরে গেল॥ ১১৭ 
এইমভ কতদিন অক্রুরে রহিলা। 
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ৷ ১১৮ 
মাধব-পুরীর শিষ্য সেহত ব্রাহ্মণ। 
খুরাতে ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ ১১৯ 
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন। 
ভট্টাচার্য সানে আসি করে নিমন্্রণ।| ১২০ 
একদিন দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ 
ভট্টাচার্য একমাত্র করেন গ্রহণ॥ ১২১ 
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে। 
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতো॥ ১২২ 
কানাকুজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ত্রাহ্মণ। 
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ১২৩ 
প্রাতঃকালে অক্তুরে আসি রন্ধন করিয়া। 
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥ ১২৪ 


কিতারে- নিন্তার করে, উদ্ধার করে। 


(খ)সুপচ পাবন-কুকুরভোজী নীচজাতি বিশেষ 
ব্যক্তিও পবিত্র হয়। 


364 


রশ্লীচেতনচরিতামূত 


একদিন অন্রুর ঘাটের উপরে। 
বসি মহাগ্রভু কিছু করেন বিচারে॥ ১২৫ 
এই ঘাটে অক্তুর বৈকুণ্ঠ দেখিল। 
ব্ৰজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥ ১২৬ 
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে। 
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে ॥ ১২৭ 
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার'*) করিল। 
ভট্টাচার্য শীস্র আসি প্রভু উঠাইল॥ ১২৮ 
তবে ভট্টাচার্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া। 
যুক্তি করিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥ ১২৯ 
আজি আমি আছিলাম উঠাইলু প্রভুরে। 
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি কে উঠাবে তালে ॥ ১৩০ 
লোকের সংঘ আর নিমন্তরণের জণ্ডাল। 
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল।। ১৩১ 
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রসুরে কাঢ়িয়ে। 
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে॥ ১৩৯ 
বিপ্ৰ কহে প্রয়াগে প্রতুরে লয়ে যাই। 
গঙ্গাতীর পথে যাই ভবে সুখ পাই।॥ ১৩৩ 
সোরাক্ষেত্রেখ। আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান । 
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ ৷ ১৩৪ 
মাঘমাস লাগিল"! এবে যদি মাইয়ে? 
মকরে প্রয়াগ স্থান কথো দিনে পাইয়ে ॥ ১৩৫ 
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন 
"কন পঁচলি'” প্রম্নাগেঃ করিহ সুচন॥ ৯৩৬ 
গঙগাতীর-গথের সুখ জানহিহ তারে। 
ভ্টাচার্ঘ আসি তবে কহিল প্রডুরে॥ ১৩৭ 
সহিতে না গারি আমি লোকের গড়বড়ি)। 
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি॥ ১৩৮ 
প্রাতঃকালে অহিদে লোক তোমারে না পায় 
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়॥ ১৩৯ 
গোফুকার  চিৎকার। 
(শা সোরাক্ষেত্রে -বৃন্দাবনের পূর্বে বাদাও জেলায় 
(গলাগিল_-আর হইল। 
(মকর পঁচসি--মাী পূর্ণিমা বা মাঘী পৌর্ণমাসী। 
িগতবড়ি_ ভিড়, গণ্ডগোল। 


তবে সুখ হয়_যদি গঙ্গাপথে যাই। 
এৰে যদি যাই, পরয়াগে মকর স্নান পাই ৷ ১৪০ 
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি। 
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি॥ ১৪৯ 
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন। 
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন। ১৪২ 
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন। 
এই ঝণ আমি নারিব করিতে শোধন॥ ১৪৩ 
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেইত করিব। 
যাহা লঞ্া যাহ তুমি তাহাই যাইব।॥ ১৪৪ 
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্সান কৈল। 
বৃন্দাবন ছাড়িব* জানি প্রেমাবেশ হৈল ৷ ১৪৫ 
বৰাহ বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন। 
ভট্টাচার্য কহে চল যাই মহাবন॥ ১৪৬ 
এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া। 
পার করি ভন্টাচার্য চলিল লইয়া।॥ ১৪৭ 
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ। 
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন। ১৪৮ 
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সভা লএা। 
বসিলা সভার পথশ্রান্তি দেখিয়া || ১৪৯ 
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ। 
তাহা দেখি মহাপ্রভু উল্লাসিত মন॥ ১৫০ 
আচখ্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল। 
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥ ১৫১ 
অচেতন হএ প্রভু ভূমিতে পড়িল। 
মুখে ফেনা পড়ে নামায় শ্বাসরুদ্ধ হইল || ১৫২ 
হেনকালে উাহা আনোয়ার" দশ আইলা। 
ন্েচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥ ১৫৩ 
প্রভুকে দেখিয়া ব্রেছে করয়ে বিচার। 
এই মতিপাশ ছিল সুবৰ্ণ অপার ১৫৪ 
এই ঢারি বাটোয়ার*৷ ধুতুরা খাওয়াইয়া। 
মারি ডারিয়াছে ঘতির সব ধন লৈয়া।। ১৫৫ 
তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বাদ্ধিলা। 


িআসোয়ার-_অস্থানোহী। 
(অবাটোয়ার_দস্যু। 
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কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কীপিতে লাগিলা ৷৷ ১৫৬ 
কৃষ্দাস রাজপুত নির্ভয় বড়। 
সেই বিপ্র নিৰ্ভয় মুখে বড় দড়॥ ১৫৭ 
বিপ্র কহে পাঠান! তোমার পাৎশার দোহাই। 
চল তুমি আমি সিকদার"! পাশ যাই॥ ১৫৮ 
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ত্রান্মণ। 
পাৎশার আগে আছে মোর শতজন।॥ ১৫৯ 
এই যতি ব্যাধিতে কু হয়ে ত সুদ্ছিত। 
অবহি"। চেতন পাব হইব সংবিত॥ ১৬০ 
ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাখহ সভারে। 
ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ সভারে॥ ১৬১ 
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা সাধু দুই জন। 
গৌড়িয়া ঠগ এই কাপে দুই জন॥ ১৬২ 
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে। 
শতেক তুরুকী" আছে দুই শত কামানে।। ১৬৩ 
এখনি আসিবে সবে আমি বদি ফুকারি। 
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সভা মারি॥ ১৬৪ 
গোঁড়িনা বাটপাড় নহে, ভুমি বাটপাড়। 
তীর্ঘবাসী লুট আর চাহ মারিবার”॥ ১৬৫ 
শুনিয়া গাঠান-মনে সঙ্কোচ হইল। 
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল। ১৬৬ 
হুদার করিয়া উঠে বোলে “হরি হরি?। 
প্রেমাবেশে নৃত্য করে উধ্ববাছ করি॥ ১৬৭. 
গ্রেমাৰেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার। 
য্লেছ্ছের হৃদয়ে যেল লাগে শেল ধার।। ৯৬৮ 
ভয় পাঞা ন্রেচ্ছ ছাড়ি দিল চারিজন। 
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন॥ ১৬৯ 
ভট্টাচার্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল। 
ত্রেছেগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হইল॥ ১৭০ 
জ্লেচ্গণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ। 
প্রভু আগে কহে, এই ঠগ্‌ চারিজন। ১৭১ 
এই চারি মিলি তোমায় যুতুরা খওযাইয়া। 


তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া ॥ ১৭২ 
প্রভু কহেন_ঠগ্‌ নহে মোর সঙ্গী জন। 
ভিক্ষুক সয্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥ ১৭৩ 
মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন। 

এই চারি দয়া করি করেন গালন॥ ১৭৪ 
সেই ল্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গষ্টীর। 

কাল বন্ধু পরে সেই লোকে কহে পীর! ॥ ১৭৫ 
চিত্ত আর্ড হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া। 
“নি্বিশেষ ত্র স্থাপে শান্ত উঠাইয়া॥ ১৭৬ 
অদ্বয়বাদ”ণ। সেই করিল স্থাপন। 
তারই শান্তর যুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥ ১৭৭ 
যেই যেই কহে প্রভু সকলই খণ্ডিল। 
উত্তর না আইসে মুখে মহান্ত্ধ হৈল।। ১৭৮ 
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থাপি নির্বিশেষ। 

তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥ ১৭৯ 
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশবর। 
সবৈধবর্যপূর্ণ তেহো শ্যাম-কলেবর।॥ ১৮০ 
সচ্চিদানন্দ দেহ পূৰ্ণব্ৰহ্ম রূপ। 
সর্বাস্না সর্বজ্ঞ নিত্য সর্বাদি স্বরূপ॥ ১৮১ 
সৃষ্টি ছিতি প্রলয় তাহা হৈতে হয়। 

স্থুল সক্ষম জগতের তেঁহো লমাশ্রয়॥ ১৮২ 
সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য কারণের কারণ। 

উর ভক্তে হয় জীবের সংসার ভারণ॥ ১৮৩ 
তীর সেবা বিনে জীবের নাযায় সংসার। 
তাহার চরণে শ্রীতি পুরুষার্থ সার।১৮৪ 
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ। রথ 
পূৰ্ণানন্দ প্রাপ্তি তার চরণ সেবনা॥ ১৮৫ 
কর্ম জান যোগ আগে করিয়া স্থাপন। 

সব খণ্ডি স্থাপে শেষে ঈশ্বর সেবন॥ ১৮৬ 
তোমার পণ্ডিত-সভের নাহি শাস্তুজ্ান। 
পূর্ব-পর-বিধি মধ্যে পর বলবান্‌॥ ১৮৭ 
নিজ শান্ত দেখ তুমি বিচার করিয়া। 


(আিনিকদার-_গরজারক্ষক বাজকর্ষচারী বিশেষ। 
(অবহি__এখনই ; সঙ্গিত-_জরান। 
(কী তক) মুসলমান সৈন্য। 


(দলীর-__সিদ্ধপুরুষ। 
নিবিশেদ্র্গ-_নিঃশক্তিক, নির্ণ, নিরাকার বরহ্ম। 
€অহয়বাদ-_জীবে ও ঈশ্বরে অভেদবাদ। 
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কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া॥ ১৮৮ 
ম্লেছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়। 
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহো লইতে না পারয় ৷ ১৮৯ 
নিরবিশেষ গৌসাঞি লঞা করেন ন্াখ্যান। 
সাকার গৌঁসাঞি সেবয কারো নাহি জ্ঞান॥ ১৯০ 
সেইত গৌঁসাঞ্চি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। 
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর। ১৯১ 
অনেক দেখিলু ুঞি মেচ্ছ শান্ত হৈতে। 
সাধ্য-সাধন বস্তু নারি নির্ধারিতে॥ ১৯২ 
তোমা দেখি জিহবা মোর বলে কৃষ্ণনাম। 
“আমি বড় জ্ঞানী’ এই গেল অভিমান॥ ১৯৩ 
কৃপা করি বোল নোরে সাধ্য সাধনে। 
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥ ১৯৪ 
প্রভু কহে, উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে। 
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে ॥ ১৯৫ 
কৃষ্ণ কছ কৃষ্ণ কহ’ কৈল উপদেশ। 
সাডে ‘কৃষ্ণ’ কহে সভার হৈল গ্রেমাবেশ॥ ১৯৬ 
‘রামদাস’ বলি প্রভু ভার কৈল নাম। 
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান ॥ ১৯৭ 
অল্প বয়স তাহার রাজার কুমার। 
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥ ১৯৮ 
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়। 
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥ ১৯৯ 
অ-সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা। 
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥ ২০০ 
“পাঠান বৈষ্ণৰ’ বলি হৈল তার খ্যাতি। 
সর্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ঠি ২০১ 
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগৰত 
সর্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ব ॥ ২০২ 
ওছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধনা॥ ২০৩ 
সোরাক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গালান। 
গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগে প্রয়াপ॥ ২০৪ 


সেই বিশ্রে কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা। 
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা॥ ২০৫ 
প্ৰয়াগ পর্যন্ত দৌহে তোমা সঙ্গে যাব। 
তোমার চরণ সঙ্গ পুন কাহা পাব॥ ২০৬ 
ল্েছদেশে কেহো কাহা করয়ে উৎপাত। 
ভট্টাচার্ পণ্ডিত কহিতে না জানেন ৰাত।৷ ২০৭ 
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা। 
সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা | ২০৮ 
যেই যেই জন প্রভুর পায় দরশন। 
সেই প্রেমে মত্ত, করে কৃষ্ণ সংকীর্ভন॥ ২০৯ 
তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে জান্। 
এই মত বৈষল কৈল সব দেশ গ্রাম ॥ ২১০ 
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল। 
সেইমত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইল ৷৷ ২১১ 
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা। 
দশদিন প্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা॥ ২১২ 
বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র আনন্ত । 
সহন্রবদন যার নাহি পায় অন্ত৷৷ ২১৩ 
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হএা। 
দিগ্দরশন কৈল সূত্র করিয়া॥ ২১৪ 
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রী্তি। 
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥ ২১৫ 
আদ্যোপান্ত চৈতনালীলা অলৌকিক জ্ঞান। 
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥ ২১৬ 
যেই তর্ক করে ইহা সেই ঘুর্থরাজ()। 
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ২১৭ 
চৈতনাচরিত এই অমৃতের সিন্ধু। 
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু॥ ২১৮ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতনাচরিতামৃূত কহে কৃষ্ণদাস। ২১৯ 


(খঃআন্-অন্যজন। 


রব সর্ে রাজা ১ বড় র্ণ। 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতায়তে মধাখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শনবিলাসো নানঃ আষ্টাপ্শঃ পরিচ্ছেদঃ। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবাাং 
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমূংকঃ। 
সঞ্চার্য রূপে বাতনোৎ পুনঃ সঃ 
প্রভুৰ্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্‌। ১ 
অন্বয় --প্রাক্‌ বিষৌ (সৃষ্টির প্রারন্তে বিধাতার 
মধ্যে) ; লোকসৃষ্টিং ইৰ (লোকসৃষ্টির ন্যায়) ; সঃ 
প্ৰভুঃ ( সেই শ্রীচৈতন্য) ; উৎকঃ (উৎকণ্ঠিত হইয়া) : 
রূপে নিজশক্তিং সঞ্চার (শ্রীরাপগোস্থাধীতে নিজ শক্তি 
সঞ্চারিত করিয়া) ; কালেন লুপ্তাং (কালপ্রভাবে 
বিলুপ্তা) ; বৃন্দাবমীযাং রসকেলিবার্তাং (শ্রীবৃন্দাবনের 
রসলীলার কথা) ; পুনঃ ব্যতনোৎ (পুনরায় বিস্তার 
করিয়াছিলেন) 
অনুবাদ_ঈশ্বার যেমন সৃষ্টির প্রার্তে ব্রহ্মা বা 
বিধাতার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করে লোকসৃষ্টি বিস্তার 
করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও উৎকঠিত হয়ে 
শ্রীরূপগোস্বামীতে শক্তিসঞ্চার করে কালপ্রভাবে বিলুপ্ত 
বৃদ্দাবনের রাসলীলার কথা পুনরায় সর্বত্র বিস্তার 


গ্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে।| ২ 
দুই ডাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল। 
বছ ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল। ৩ 
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরষ্চরপ€। 
অচিরাতে পাইবারে চৈতনাচরণ। ৪ 
শ্রীরূপ গৌসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া। 
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞ্া॥ ৫ 
্রান্মণ-বৈষ্বে দিল তার অর্ধ ধনে। 
এক টোৌগঠিখ৷ ধন দিল কুটুন্-তরণে॥ ৬ 
শপুরচরণ -- ইষটমন্্ের সিদ্ধির জনয সর্বপ্রথমে যে 
অনুষ্ঠান প্রয়োজন। 
এক টৌহি_এক চতুর্থাংশ । 


দণ্ড-বন্ধ'" লাগি টৌঠি সঞ্চয় করিল। 
ভাল ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিল।। ৭ 
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে। 
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি-ঘরে॥ ৮ 
শ্রীর্ূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি গমন। 
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।। ৯ 
রূপ গৌসাঞি নীলাচলে পাঠাইল দুই জন। 
“প্রভু যবে বৃন্দাবনে করেন গমন।॥ ১০ 
শী্র আসি মোরে উার দিবে সনাচার। 
শুনিএা তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥+ ১১ 
এথা সনাতন গৌঁসাঞি ভাবে মনে মন। 
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥ ১২ 
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়। 
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥ ১৩ 
অঙ্বাহ্থ্যের ছন্স") করি রহে নিজ ঘরে। 
রাজকার্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥ ১৪ 
লেভ'ণ৷ কায়ন্থগণ রাজকার্য করে। 
আপনি স্বগ্‌হে করে শাস্ত্রের বিচারে॥ ১৫ 
ভট্টাচার্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা। 
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥ ১৬ 
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন। 
আচন্ধিতে গোসাঞি সভাতে কৈল আগমন।॥ ১৭ 
পাতশা দেখিয়া সভে সন্তরমে উঠিলা। 
স্মে আসন দিয়া রাজা বনাইলা॥ ১৮ 
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল। 
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ সে দেখিল ১৯ 
আমার ঘে কিছু কার্য সব তোমা লঞ্া। 
কার্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥ ২০ 


(োদগ্ড-বন্ধ-শান্তি থেকে পরিত্রাণ লাত। 

শ্বাসের হল অসুস্থঅর ছল। 

ও)লেভ_ন্যারসংগতভাবে ফাল করে এমন 
রাজকর্মচারী কায়ঙ্ছগণ। 
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মোর যত কাল কাম সব কৈলে নাশ। 

কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥ ২১ 
সনাতন কহে, নহে আমা হৈতে কাম। 
আর এক জন দিয়া কর সমাধান। ২২ 
তৰে ক্ৰুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর-বার। 
তোমার বড় তাই’ করে দন্যু-ব্যবহার।। ২৩ 
জীব বহু মারি সব বাকলা কৈল খাস। 
এথা তুমি কৈলে মোর সব কার্য নাম্শ॥€) ২৪ 
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর। 
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল। ২৫ 
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা। 
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা। ২৬ 
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে”)। 
সনাত্রনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥ ২৭ 
তেঁহো কহেমাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতেগা। 
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥ ২৮ 
তৰে তারে ৰান্ধি রাখি করিলা গমন। 
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ৷ ২৯ 
তবে সেই দুই চর শ্রীরূপ ঠাই আইলা। 
‘বৃন্দাবল চলিলা প্রভু’ আসিয়া কহিলা॥ ৩০ 
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি। 
বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচেতন্য গোৌসাঞি।। ৩১ 
আমি দুইভাই চলিলাম উাহারে মিলিতে। 
দুম ঘৈছে তৈছে খুঁটি আইস ঠাহা হৈতে ৷৷ ৩২. 

ফাবড় ভাই-সলাতন গোস্বামীর বড় ভাই 

স্রীরঘুনন্দন। ইনি মুরশিদ জেলার মাড়গানে পৈত্রিক গৃহে 


বান ক্রতেন। রঘুনদ্দন অত্যন্ত দুচেতা "ও স্বাধীন প্রকৃতির | 


লোক ছিলেন। তিনি অনেকবার বাদশাহের শাসন অমানা 
করেছেন বলে বোধহয় গৌড়েশ্বর হসেনসাহ ডাকে দস্যুর 
সাঙ্গে তুলনা করেছেন। 

প্রকার প্রতি উৎসীড়ন করে বাকলা পরগণা নিজের 
অধিকারে নিয়েছে। 

(গউটিয়া মারিতেউিয্যাদেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ৷ 

(খাদেষতায় দুঃখ দিতে--যবনরাজ উড়িয্যা ভয় করতে 
গিয়ে অত্যাচার করলে দেবতাশণ দুঃখ পাবেন। 


দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে। 
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে॥ ৩৩ 
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন। 
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥ ৩৪ 
অনুপম মল্লিক ভার নাম শ্রীবল্লড। 
রূপ গৌঁসাঞির ছোট ভাই পরমবৈষ্ণৰ ৷ ৩৫ 
উারে লঞ্চা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা। 
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হেলা॥ ৩৬ 
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দর্শনে। 
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥ ৩৭ 
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহোনাচেগায়। 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি কেহো গড়াগড়ি যায়॥ ৩৮ 
গঙ্গা-যমুনা প্ৰয়াগ নারিল ডুবাইতে। 
প্রভু ডুবাইলে কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥ ৩৯ 
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জনে। 
প্রচুর আবেশ হৈল মাধৰ দৰ্শনে॥ ৪০ 
প্রেমাবেশে নাচে গ্রভু হরিধ্বনি করি। 
উরধববাছ করি বোলে “বোল হরি হরি’ ॥ ৪১ 
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার। 
প্রয়াগে প্রতুর লীলা নারি বর্ণিবার॥ ৪২ 
সেই বিপ্ৰ নিমন্ত্ৰিমা নিল নিজালয়। ৪৩ 
বিগ্র-গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বনিলা। 
শ্রীরূপ বল্পভ দৌহে আসিয়া মিলিলা।। ৪৪8 
দুই গুচ্ছ তৃণ দৌহে দশনে ধরিয়া। 
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ৪৫ 
নানা শ্লোক পঢ়ি উঠে-পড়ে বারবার। 
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দৌহার॥ ৪৬ 
শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন। 
‘উঠ উঠ রূপ £ আইস’ বলিলা বচন। ৪৭ 
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন। 
বিষয়কূপ হইতে কাড়িল তোমা দুইজন॥ ৪৮ 


(গদশনে ধরিয়া-_দত্তে ধারণ ; দন্তে তৃণ ধারণ 


দৈন্যসূচক ব্যবহার। 
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তথাহি_হুরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১) স্বপ্রেমসম্পংসুধযাসৃতেহং 
ন  মেহভক্তশ্চতুর্বেদী স্ৰীকৃষ্ণচৈতনামমূং প্রপদো।। ৪ 
মন্তক্তঃ স্থপচঃ প্রিয়ঃ। অন্বয়-দয়ালূঃ যঃ (দয়ালু যিনি-যে 

তন্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্য ধ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) ; অভানমন্তং (অজ্ঞাননত্ত) ; ভুবনং 


স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্‌॥ ২  (জগদ্বাপীকে) ; স্ব প্রেমসম্পৎসুধয়া (নিজ প্রেমরূপ 
অন্বয় _অভক্তঃ চতুর্বেদী (আমাতে ভক্তিহীন সম্পদ সুধাদ্বারা) ; উল্লাঘয়ন্‌ (সংসার-ব্যাধি 
চতুর্বেদ পাঠক ব্রাঙ্গণও) ; মে ন প্রিয়ঃ (আমার প্রিয় হইতে মুক্তি দিয়া) ; অপি (ও) ; প্রমত্তং অকরোং 
নহে); মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয় (আমার ভক্ত চণ্ডালও (প্রেমোগ্মন্ত করিয়াছেন) ; অনুং অদ্ুতেহং (সেই 
আমার প্রিয়) ; তশ্মৈ দেয়ং (তাহাকে দান করিবে) ; | অদ্ভূত লীলাকারী) ; শ্রীকৃষ্ণচৈতনাং প্রপদ্যে 
ততঃগ্রাহ্যং (তাহা হইতেই ্ৰহলীয় বন্ধ গ্ৰহণ করিবে) ; | (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আশ্রয় করি)। 
যথাহি অহং (যেমন আমি); সচ পৃজ্যঃ (তেমনি সেই অনুবাদ--পরম দরাবশত যিনি অজ্ঞানমত্ত 
চপ্তালও পূজনীয়)। জগদ্ৰাসীকে নিজ প্রেমস্পত্তিরূপ অমৃতদ্ারা সংসার 
অনুৰাদ-- চতুৰ্বেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ যদি ব্যাধি থেকে মুক্ত করে তাদের প্রেমে উন্মত্ত করেছেন, 
ভক্তিহীন হয়, তবে সে আমার প্রিয় নয়। আমার ভক্ত সেই অভূত লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর 
যদি চণ্ডালও হয়, তবে সেহ আমার প্রিয়। তাকে দান শরণাগন হলাম। 


করবে এবং তীর কাছ থেকেই দান গ্রহণ করবে। আনি তবে মহাপ্রভু ভারে নিকটে বসাইলা। 
যেমন পুজনীয়_সেও তেমনি পৃজনীয়। সনাতনের বার্তা কহ, তাহারে পুছিলা॥ ৫১ 
এই শ্লোক পঢ়ি দৌহারে কৈল আলিঙ্গন। শ্রীরূপ কহেন তেঁহো বন্দী হয় রাজঘরে। 


কৃপাতে দৌহার মাথায় ধরিল চরণ ৷ ৪৯ 
প্রভুকৃপা পাঞা দৌহে দুই হাত খুড়ি। 
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি। ৫০ 
তথাহি_ শ্রীরাগগোস্থামি-বাকাম্‌ 
নমো মহাবদান্যার কৃষপ্রেমপ্রদায় তে। 
কঝ্গায় কৃষ্ণচৈতন্যনায়ে গৌরত্বিবে ন’ 
অন্বয় --মহাবদান্যায় (মহানদাতা) : কৃষ্ণপ্ৰেম- 


‘তুমি যদি উদ্ধার’ তবে হইবে উদ্ধারে । ৫২ 
প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন। 
অচিরাতে আমা সভে হইবে মিলন॥ ৫৩ 
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা। 
রূপ গৌসাঞি সে দিবস তথাই রহিলা॥ ৫৪ 
ভট্টাচার্য দুই ভাইর নিমন্ত্রণ কৈল। 
প্রভুর শেষ প্রসাদ-পাত্র দুই ভাই পাইল ॥ ৫৫ 


ত্ৰিবেণী উপরে প্রভুর বাসাঘর ছ্ান। 
দুই ভাই বাসা কেল প্রভু-সম্নিধান॥ ৫৬ 


প্রদায় (কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা) ; কৃষ্ণচৈতন্যনামে(খ্ৰীকৃষ্ণ 
চৈতন্য নামক) ; গৌরত্বিযে কৃষ্ণায় (গৌরকান্ি | 


কক); তে নমঃ নমঃ ( তোমাকে বারবার নমঞ্চার)। সেকালে বঙ্লভ ভট্ট রহে আড়ৈল গ্রামে। 
অনুবাদ_কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী পরমকরুণাময় “মহাপ্রভু আইলা’ শুনি আইল ভার হানে॥ ৫৭ 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য নামক গৌরকান্তি কৃষ্ণ তোমাকে বারবার. তেঁহো দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু কৈলা আলিজন। 
প্রণাম। দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কথোক্ষণ॥ ৫৮ 
তথাহি-_শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১ সর্গে কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উলিল। 
২ প্লোকে প্রন্থকারবাক্যম্‌ ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সহরণ কৈল॥ ৫৯ 
যোহজ্ঞানম্তং ভূবনং দয়ালু- অন্তরে গর গর প্রেম নহে সহরণ। 
রল্লাঘরনপ্যকরোৎ প্রমত্তম। দেখি চমতকার হৈল বল্লভ ভট্টের মন॥ ৬০ 
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তবে ভট্ট মহাগ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল। 
মহাপ্রভু দুই ভাই ডাঁহারে মিলাইল॥ ৬১ 
দূর হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া। 
ভট্ে দণ্ডৰৎ কৈল অতি দীন হৈয়া॥ ৬২ 
ভট্ট মিলিবারে যায় দৌহে পলায় দুরে। 
“অস্পৃশ্য পানর মুক্তি না ছুঁইহ মোরে।? ৬৩ 
ভদট্টের বিশ্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন। 
ভট্রেরে কহিলা প্রভু তার বিবরণ॥ ৬৪ 
চ্ছহা নাস্পর্শিও ইঁহো জাতি অতি হীন। 
বৈদিক যাজ্জিক তুমি কুলীন প্রবীণ ৷” ৬৫ 
দোহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি। 
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি॥ ৬৬ 
দৌহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ভন। 

এ দুই অধম নহে হয় সর্বোস্তনা। ৬৭ 
তথাহি- গ্রীমাগবতে (৩1৩৩1) শ্লোকে 
কপিজদেবং প্রতি দেবহৃতিবাকাম্‌ 

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ 
যজ্জিত্বাগ্রে ৰর্ডতে নাম ভুভম্। 
তেপুস্তপন্তে জুহুবুঃ সন্ুরার্থা 
প্রন্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥৫ 
[য় ও অনুবাদ মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদের ১৪ 
শ্লোফে দবা (পৃষ্ঠা ২৯০)] 
শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা। 
প্রেমাৰিষ্ট হঞা শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ৬৮ 


দ্বাদশং শ্লোকঃ 
শুচিঃ  সন্ক্তিদীপ্তায়ি 
1 
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো 


ন বেদালোহপি নাস্তিকঃ॥ ৬ 
অন্ধর-__সদ্তজিদীপ্তাগিদগ্ধ-ুর্ভাতি-কল্মাষঃ 
(যাহার নীচকুলে জন্মহেত পাগসমূহ সদ্ভক্তি বা উত্তরা 
ভ্তিরূপ ভ্বলপ্ত অগ্নিতে দক্ষ হইয়াছে এতাদৃশ) ; শুচিঃ 
(পবিত্র) ; স্বপাকঃ অপি (চপ্ডালও) ; বুধৈঃ 


(পণ্ডিতগণ কর্তৃক) ; শ্লাঘ্যঃ (প্রশৎসনীয়-বরণীয়) ; 
নান্তিকঃ বেদাঢাঃ অপি (নাস্তিক_ ভন্তিহীন বেদঞ্জ 
হইলেও) ; ন (নহে--গূজনীয় নহে)। 
অনুবাদ--যে চণ্ডাল হয়েও সদাচারী উত্তমা ভক্তি 
বা অনন্যা ভক্তির স্বলন্ত অগ্সিতে যার নীচকুলে 
জশ্মহেতু পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়েছে, সে চণ্ডাল হলেও 
পত্তিতগগের বরণীয়। অথচ সর্ব-বেদজ্ঞ হয়েও 
ভগবদ্তক্তিহীন হলে তিনি আদরণীয় বা পূজনীয় নন। 
তথাহি_হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে 
একাদশঃ শ্লোকঃ 
1 ভর্গবন্তকিহীনস্য জাতিঃ শান্ত্রং জপন্তপঃ। 
অশ্রাণসোৰ দেহস্য নণ্ডনং লোকরঞ্জনম্‌ ৷ ৭ 
ন্বয়_ভগবস্তক্তিহীনস্য জাতিঃ (ভগবানে ধীহার 
ভক্তি নাই, এমন ত্রান্গণাদি উত্তম জাতি) ; শাস্রং 
(বেদাদি-শান্তর অধ্যয়ন) ; জপঃ তপঃ (মন্ত্রদিজাপ 
তপস্যা) ; অপ্রাণস্য দেহসা মণ্ডনং ইব লোকরগ্রানম্‌ 
(প্রাণহীন দেহের ভূষণের ন্যায় লোকরপ্তন মাত্র)। 
অনুবাদ _ভগবানে ভক্তিহীন জনের ব্রাহ্মণাদি 
'উত্তমজাতি, বেদাদিশান্্পাঠ, মন্ত্রজপ, তপস্যা এসবই, 
মৃতদেহের অলংকারের মতো লোকরপঞ্জন মাত্র অর্থাৎ 
মৃতদেহ অলংকার দিয়ে সাজানোর মতোই নিরর্ঘক। 
প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তিসার। 
| লৌন্দর্যাদি দেখি ভট্টের হেল চমৎকার॥ ৬৯ 
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চট়াইয়া। 
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া ৭০ 
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল। 
প্রোবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহৃল॥ ৭১ 
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাপ। 
প্রভু দেখি সভার মনে হৈল ভয় কীপ॥ ৭২ 
আন্তে ব্যান্তে সভে ধরি প্রভুরে উঠাইলা। 
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥ ৭৩ 
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল। 
ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল।। ৭৪ 
খদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য হৈল মন। 
দুর্বার উত্তট প্রেম নহে সন্বরণ॥ ৭৫ 


মধ্যলীলা (উনবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য হৈল। 
আড়ৈলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল॥ ৭৬ 
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া। 
নিজ গৃহে আনিলা প্রড়কে সঙ্গেতেলইয়া ॥ ৭৭ 
আনন্দিত হএগ ভট্ট দিল দিব্যাসন। 
আপনি করিল প্রভুর পাদ প্রক্ষালন॥ ৭৮ 
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল। 
নূতন কৌগীন বহির্বাস পরাইল॥ ৭৯ 
গন্ধ পুজ্প ধূপ দীপে মহাপুজা কৈল। 
ভট্টাচার্যে মানা করি পাক করাইল॥ ৮০ 
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সঙ্গেহ ঘতনে। 
রূপ গোসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে॥ ৮১ 
ভট্টাচার্য শ্রীরূপে দেয়াইলা অবশেষ। 
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥ ৮২ 
মুখবাস'” দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন। 
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন || ৮৩ 
প্র পাঠাইল তারে করিতে ভোজনে। 
ডোজল করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ৮৪. 
হেনকাজে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়। 
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষঃবমহাশয়। ৮৫ 
আসি তেহো কেল প্রভুর চরণ-বন্দন। 
‘কৃষ্ণে মতি রহ" বোলে প্রভুর বচন।। ৮৬ 
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন। 
প্রভু ভারে কৈল, কহ কৃষ্ণের বর্ণন।। ৮৭ 
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পডঢ়িল। 
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল।। ৮৮ 
তথাহ্বিপদ্যাবল্যাম্‌ (১২৭) 


শ্রুতিমপরে 

ভারতমন্যে ভজন্ত ভৰতীতাঃ। 
অহমিহ নন্দনং বন্দে 

ষস্যালিন্দে পরং ব্রক্ম॥ ৮ 


অন্বয়-_-ভবভীতাঃ (সংসার ভয় কাতর) ; অপরে 
শসুখবাস _ এলাচাদি যুখশুক্ধি। 
তি।তিরোহিতা-_ ব্রিহত দেশীয় ; মৈথিল। 


শ্রুতিং (কেহ শ্রুতিকে) ; ইতরে স্মৃতিং (অন্য কেহ 
স্মৃতিকে) ; অন্যে ভারতং ভজন্ত (কেহবা মহাভারতকে 
ভজন করুক) ; অহং ইহ (আমি এই ভবভয় হরণে) : 
নন্দং বন্দে (নন্দকে প্রণাম করি) ; যস্য অলিন্দে পরং 
ব্রহ্ম (বাহার অঙ্গনে পরম ব্রহ্ম বিরাজিত)। 
অনুধাদ-_সংসার ভয়ে ভীত হয়ে কেউ শ্রুতিকে, 
কেউ স্মৃতিকে, কেউ বা মহাভারতকে ভজনা করে 
চলেন। এই ভবভয়হরণে আমি কিন্বু সেই শ্রীনন্দ 
মহারাজকে বন্দনা করি, যাঁর আঙিনায় পরব্রলধ 
বিরাজিত। 
রঘুপতি উপাধ্যায় নমন্ধার কৈল। 
“আগে কহ’ প্রভুবাক্যে উপাধ্যায় কহিল॥ ৮৯ 
তথাহি__পদ্যাবল্যাম (৯৯) 
কং প্রতি কথরিতুমীশে সম্প্রতি 
কো বা প্রতীতিমায়াতু। 
গোপতিতনয়াকুপ্জে 
গোপবধূটী-বিটং ব্ৰহ্ম ॥ ৯ 
অন্বয় _কং প্রতি (কাহার নিকটে) ; কথরিতুং 
ঈশে (বলিতে সমর্থ হইব) ; সম্প্রতি কো বা প্রতীতিং 
আয্লাতু (এক্ষণে কেই বা বিশ্বাস করিবে ?) ; 


গোগতিজনয়াকুঞ্জে (যমুনাতীরস্ছ কু্জমধ্যে) 
গোগবধূটাবিট ব্ৰহ্ম ( গোপবধূগলের উপপতি পররক্ষ 
বিরাজিত)। 


অনুবাদ--কার কাছে বা একথা বলব, কে-ইবা 
আমার কথা বিশ্বাস করবে যে যমুনার তীরে নিকুর্ভবনে 
অন্সবয়ঙ্কা গোপবধ্‌ সঙ্গে স্বয়ং ভগবান বিহার করছেন। 
প্রভু কহে ‘কহ’, তেঁহো পঢ়ে কৃষণলীলা। 
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ মন আলুইলা'”! ৷৷ ৯০ 
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকারা 
“মনুষ্য নহে ইহো কৃষ্ণ’ করিল নির্ধার॥। ৯১ 
প্রভু কহে, উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কা'য়। 
শ্যামমেব পরং রূপং? কহে উপাধ্যায়॥ ৯২ 


'শআালুইলা--অবশের মতো হল। 
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শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কা’য়”। 

“পুরী মধুপুরী বরা*"! কহে উপাধ্যায়॥ ৯৩ 

বাল্য গৌগণ্ড কৈশোর? শ্রেষ্ঠ মায় কা’য়। 

নিয়, কৈশোরকং ধোয়ং? কহে উপধায়॥ ৯৪ 

রসগণ মধ্যে ভুমি শ্রেষ্ঠ মান কা’য়। 

“আদ্য এব পরো রসঃ? (কহে উপাধ্যায় ৷ ৯৫ 

প্রভু কহে ভাল তত্ব শিখাইলা মোরে। 

এত বলি শ্লোক পড়ে গদগদ স্বরে॥ ৯৬ 

তথাহি_ পদ্যাবল্যাং (৮৩) 
শ্যামমের পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। 
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদা এব পরো রসহ॥ ১০ 
অন্থপ_শ্যামং এব পরং রূপং (শ্যামরপই 
শ্রেষ্ট); পুরী মধুপুরী বরা (ধামের মধ্যে মথুরাপূরীহ 
শ্রেষ্ঠ) ; ৰয়ঃ কৈশোরকং ধোয়ং (কৈশোর বয়সই ধোয় 
অর্থাৎ আরাধ্য) ; আদাঃ রসঃ এব পর। (আদি অর্থাৎ 
মধুর রসই গ্রে) । 
অনুবাদ _স্রীকঝের নানারূপের মধ্যে শ্যামরূপই 

শ্রেষ্ঠ, নানা খামের নধ্যে অঞ্ধধানই শ্রেষ্ঠধাম, নানান 
বয়সের মধ্যে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ বয়স এবং নানান রসের 
মধ্যে শৃঙ্গার অর্থাৎ মধুর রসই শ্রেষ্ঠ রস। 

প্রেমাবেশে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। 

প্রেমে মত্ত হা তেঁহো করেন নর্তন॥ ৯৭ 

দেখি বল্পভ ভট্ট মনে চমতকার হৈল। 

দুই পুত্র আনি প্রস্ুর চরণে পড়িল। ৯৮ 

প্রত দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল। 

প্রভুর দর্শনে সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল।। ৯৯ 


(কয় _ কাহাকে। শ্যামমের পরং রূপং _ অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরাপকেই শ্রেষ্ঠ মানি। 

(খাপুরী মধুপুরী বরা _ পুরীর মধ্যে মধুপুরী অর্থাৎ 
মঘুরামগ্ডলের মধ্যে বৃন্দাবনকে শ্রেষ্ঠ বলে মানি। 

(বাল, গৌগণ্ড ও কৈশোর-_এই ডিন বয়সের মধ্যে 
কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ। 

)আদ্য এব পরো রসঃ --আদিরস অর্থাৎ মযুর রসই 
শ্রেষ্ঠমস। 


ভ্রাহ্মণ সকলে করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ। 
বল্লভ ভট্ট তা-সভারে করেন নিবারণ। ১০০ 
প্রেমোন্যাদে পড়ে গৌসাঞি মধ্য যমুনাতে। 
প্রয়াগে চালাব ইহা না দিব রহিতে॥ ১০১ 
যার ইচ্ছা প্রয়াগে যাই কর নিমন্ত্রণ 
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন।॥ ১০২ 
গঙ্গাপথে মহাপ্রভূকে নৌকায় বসাইয়া। 
্রয়াগে আইলা ভট্ট গৌসাঞি লইয়া। ১০৩ 
লোক ডিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা। 
রূপ গৌসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া।। ১০৪ 
কৃষ্ণতত্ব ভক্তিতত্ব রসতত্ব প্রান্ত। 
সৰ শিখাইল প্রভু ভগবত-নিদ্দান্ত। ১০৫ 
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল। ১০৬ 
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা। 
সর্ব তত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিলা॥ ১০৭ 
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল। 
প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল॥ ১০৮ 
শিবানন্দ সেনের পুত্র কৰি কর্ণপূর। 
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ১০৯ 
তথাহি-_শ্রীচেতনাচন্দ্োদয়নাটকে ৯ অন্ধে 


স্তব্রেব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ ১১ 
অন্বয_কালেন (কালপ্রভাবে) ; বৃন্দাবনকেলি- 


বার্তা (বন্দাবনের কৃষ্ণলীলা কথা) ; লুপ্তা (বিলুপ্ত 
অপ্রচলিত) ; ইতি তাং (এজন্য তহাকে_সেই 
লীলাকথাকে) ; বিশিষাখ্যাপযিতুং (বিশেষ করিয়া 
জগতে প্রকাশ করিবার নিমিভ) ; দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতনাদেব) ; তট্সৈব রূপং চ সনাতনং চ ( সেই বিষয়ে 
শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে) ; কৃপামৃতেন (কৃপারপ 
| অমৃতদ্ারা) ; অভিষিষেচ (অভিষিক্ত করিয়াহিলেন)। 


গধালীলা (উনবিংশ পরিচ্ছেদ) 


অনুবাদ-_কালপ্রভাবে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা কণা 
বিলুপ্ত হলে আবার তা বিশেষ করে জগতে 
প্রকাশ করার জন্য শ্রীচৈতন্যদের শ্লীৰপ ও 
শ্রীসনাতন গোস্বামীকে কৃপারূপ অমৃত্দ্বারা অভিবিক্ত 
করেছিলেন। 
তথাহি_-তীত্রেব ৯ অক্ষে ৪২ শ্লোকে 
যঃ গ্রাগেৰ শ্রিয়গুণগণৈর্গাযবন্ধোহপি মুক্তো 
গেহাধ্যাসাদ্র ইব পরো মূর্ত এবাপামূর্ঠঃ। 
প্রেমালাপৈর্দৃ়তরপরিষনঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে 
তং শ্ৰীরূপং সমমনুপমে নানুভগ্রাহ দেবঃ।। ১২ 
অন্বয় যঃ (যিনি _সে শ্রীরপ) ; প্রাক এব 
(পূর্বেই সংসারাশ্রমে থাকিয়াই) ; প্রিয়নুণগণৈঃ (প্রিয় 
শ্লীচৈতনোর গুণের দ্বারা) ; গাঢবন্ধ অপি (সুদুরূপে 
বন্ধ হইয়াও) ; গেহাধ্যাসাৎ মুক্তঃ (গৃহাসক্তি হইতে 
মুক্ত) ; [যন্মিন্‌] (হাতে হে শ্ৰীরূপ) ; অনর্তঃ এব 
অপি (স্বরূপে অনূর্ভ হুইয়াও) ; পরঃ রসঃ মূর্তঃ 
(শরেঠরস “শৃঙ্গাররস মূর্ত) ; [বহুৰ] (হইয়াছিল) ; 
অনুপমেন সমং (অনুপনের সহিত) ; তং শ্রীরূপং 
(সেই শ্রীরূপকে) ; দেবঃ (শ্রীচৈতনাদেব) ; 
প্রেমালাপৈঃ (প্রেমালাপ ছারা) ; দৃঢ়তরপরিষঙ্গরলৈঃ 
(দৃঢ়তর আলিঙ্গন রঙ্গে) ; প্রয়াগে অনুজগ্রাহ (প্রয়াগে 
অনুস্রহ করিয়াছিশেন)। 
অনুবাদ যিনি আগে থেকেই অর্থাৎ সংসার- 
আশ্রমে থেকেই শ্রীচৈতনোর গুণে বাঁধা পড়েছিলেন 
বলে সংসারে বাঁধা পড়েননি, শৃঙ্গার রস রাগহীন 
হয়েও যাঁর মধ্যে রপলাভ করেছিল (অর্থাৎ শরীর 
গোস্বামীর বর্ণনায় শৃঙ্গাররস যেন একেবারে মূর্তিধারণ 
করেছিল), সেই শ্রীরূপগোস্থামীকে ও সেই সঙ্গে 
অনুপমকে (প্রীবল্পভ) শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে প্রেমালাপ 
ও দৃঢ় আলিঙ্গনের আনন্দ দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলেন। 
তথাহি__তত্রৈব ৯ অঙ্কে ৪৩ শ্লোকে 
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অন্বয়-প্রিয়ন্বরূপে (স্বরাপ গোস্বামী বাহার 


| প্রিয়) ; দয়িতস্বরূপে (যিনি প্রভুর দয়িতের স্বরূপ- 


তুল্য) ; স্বরূপে (যিনি প্রভুর সহিত অভিন্নরূপ) ; 
সহজাডিরূপে (যিনি স্বভাবতই সুন্দর) ; নিজানুরূপে 
(প্রেনপ্রারে যিনি প্রভুর সদৃশ) ; একরূপে (বাহার রূপ 
প্রভুর রূপের তুল্য) ; স্ববিলাসরূপে (যিনি শ্রীকৃষ্ণের 
বিল্গাসতন্ব নিরূপণ করেন) ; রূপে ( সেই শ্রীরূপ 
গোস্বামীতে) ; প্রভুঃ প্রেম ততান (শ্রীমন্‌ নহাপ্রভু প্রেম 
বিতরণ করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ স্বরূপ গোস্থাযী যার প্রিযপাত্র (অথবা 
ঘিনি প্রভুর প্রিয়ের স্বরূপতুলা), যিনি প্রভুর দয়িতের 
স্বরূপতুল্য অর্থাৎ অভিন্ন, যিনি স্বভাবতই সুষ্দর, 
প্রেম প্রচারে যিনি প্রভুর সমান, যার রূপ প্রভুর রূপেরই 
অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে একাত্ম সেই শ্রীরপগোস্থামীতে 
প্রীমন্মহ্বাপ্রভু প্রেম বিতরণ করেছিলেন। 
এইমত কর্ণপূর লিখে ছানে স্থানে। 
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে॥ ১১০ 
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র। 
রূপ সনাতন সভার কৃপা গৌরবপাত্র।॥ ৯১৯ 
কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন। 
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥ ১১২ 
“কহ --তাহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন। 
কৈছে রহে বৈরাগ্য, কৈছে বা ভোজন॥ ১১৩ 
কৈছে অষ্টপ্ৰহর করেন শ্রীকৃষঃ-ভজন।* 
তৰে প্ৰশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ।৷ ১১৪ 
অনিকেতন/গ। দৌহে রহে, যত বৃক্ষগণ। 
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥ ১১৫ 
বিপ্র-গৃহে হুল ভিক্ষা, কাহা মাধুকরী 
শুষ্ক রুটী চানা চাবায় ভোগ পরিহরি॥ ১১৬ 
'শ)অনিকেতন--নির্দিষ্ট বাসন্থানহীন। 
(মাধুকরী _ মধুকর বা ভরের বৃত্তি। এমর যেমন 
পুষ্পকে লীড়ন না করে বিভিন্ন পুষ্প থেকে বিন্দু বিন্দু মধু 
সংগ্রহ করে, তেমনি বৈরাদীও গৃহছকে পীড়ন না করে সন্তুষ্ট 
চিত্তে দ্য গ্রহণ করেন ; এই বৃত্তিকে বলে মাধুকরী । 
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করোয়া মাত্র হাথে কাথা ছিড়া বহির্বাস। 
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ভন উল্লাস॥ ১১৭ 
অষ্ট প্রহর কৃষণ-ভজন চারিদ্ড শয়নে। 
নাম-সংকর্তনে সেহো নহে কোন দিনে॥ ১১৮ 
কমু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন। 
চৈতন্য-কথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥ ১১৯ 
এই কথা শুনি মহান্তের মহানুখ হয়। 
চৈতনোর কৃপা খাঁহা ডাহা কি বিস্ময়॥ ১২০ 
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে। 
রসামৃতসিদ্ধ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে॥ ১২১ 
তথাহি-_ ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ পূর্ববিভাগে 
ভক্তিসামানালহর্যাং ২ শ্লোকে 
হৃদি যন্য শ্রেরণয়া প্রবর্তিতোহহং 
বরাকরূপোহপি। 
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে 
চৈতনাদেবস্য ॥ ৯৪ 
অল্নয় -বরাকরূপঃ অপি (ক্ষুদ্ররূপ হইয়াও) ; 
অহং (আমি-শ্ৰীরূপ) ; হৃদি ঘর প্রেরণয়া (হৃদয়ে যে 
শ্রীচেতনোর প্রেরণায়) ; প্রবর্তিতঃ (গ্রস্থ প্রণয়নে 
প্রবর্তিত হইয়াছি) ; তস্য হযে ঢৈতনাদেবম্য (সেই 
হরি শ্রীচৈতনাদেবের) ; শদকমলং বন্দে (চরণ- 
কমলকে বন্দনা করি)। 
অনুবাদ _আমি অতি ক্ষুদ্র হয়েও হৃদয়ে যার 
প্রেরণা পেয়ে গ্র্জ রচনায় (ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু নামক 
এর) প্রবৃত্ত হয়েছি, মেই হরি শ্রাচৈতন্যদেবের 
চরণকমলকে আমি বন্দনা করি। 
এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া। 
শ্ৰীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্ারিয়া॥ ১২২ 
প্রভু কহে শুন রূপ ! ভক্তিরসের লক্ষণ। 
সুত্রলূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥ ১২৩ 
পারাবার শূন্য গষ্ঠীর ভক্তিরসসিঞ্ধু। 
তোমা চাখাইতে ভার কহি এক বিন্দু॥ ১২৪ 
এইত ব্ৰহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীৰগণ। 
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে কররে আরমণ॥ ১২৫ 
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কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি। 
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥ ১২৬ 
তথাহি-শ্রুতিব্যাখ্যা-ধৃতঃ শ্লোক 
(ভাঃ ১০।৮৭1৩০) 
কেশাগ্রশতভাগস্য 
শতাংশএসদৃশাস্মকঃ। 
জীবঃ সুক্ষস্বরূপোহয়ং 
সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।৷ ১৫ 
অন্বয় _অয্পং জীবঃ (এই জীব) ; কেশাগ্র 
শতভাগস্য চ (কেশাগ্রের শত ভাগের) ; শতাংসস- 
দৃশাত্বকঃ (শতাংশতুলা) ; সুক্ষম্বরূপঃ (সৃদ্মন্বরাপ 
বিশিষ্ট) ; সংখ্যাতীত হি চিৎকণঃ (অসংখ্য 
চিৎকনিকাতুলা)। 
অনুবাদ__একটি চুলের আগাকে একশ ভাগ করে 
তার এক ভাগকে আবার একশ ভাগ করলে যে অতি 
ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায় তা-ই জীবের স্বরূপ ; যা 
চৈতন্যস্বরূপের কণাতুল্য এবং সংখ্যায় অনন্ত। 
তথাহি_ ং চিত্ৰদীপে (৮১) 
বালাগ্র-শতভাগস্য 
শতধা কল্পিতস্য চ। 
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় 
ইতি চাহ পরা ্রতিঃ॥ ৯৬ 
অ্বয়_স জীবঃ (সেই জীব) ; বালাগ্র 
শতভাগস্য চ (কেশাগ্রের শত ভাগের) ; শতখা 
কল্পিতসা ভাগঃ (শতাংশের একভাগ) ; বিজয় 
(জানিবে) ; ইতি চ পরা শ্রুতিঃ আহ (ইহাই পরাশ্রুতি 
বলেন)। 
অনুবাদ_একটি চুলের আগাকে শত ভাগ করে 
তার এক ভাগকে আবার শত ভাগ করলে যে একটি 
আগ পাওয়া যায়, জীব তারই মতো ক্ষুদ্র-পরাশ্রুতি এ 
কথা বলেন। 
তথাহিত্রীমভাগবতে (১১।১৬1১১) শ্লোকঃ 
সৃক্মাণামপাহং জীবঃ॥ ১৭ 
অন্বয়_অহং (আমি) ; সুক্সাপাং অপি (সুক্মবস্থ 
সমূহের নয্যেও) ; জীবঃ (জীব) 


মধালীলা (উনবিংশ পরিচ্ছেদ) 


375 


অনুবাদ_শ্লীভগবান বলছেন --সূন্মবস্ত-সমূহের 
মধ্যে আমি জীব। 
তথাছি-শ্ৰীমষ্ভাগবতে (১০1৮৭1৩০) 
অপরিষিতা প্রলানতনুভূভো যদি সর্বগতা- 
ন্তর্হি ন শাদ্যতেতি নিয়মো পরব ! নেতরথা। 
অজনি চ যন্ময়ং তদৰিমুচা নিয়ন ডবেৎ 
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥ ১৮ 
অন্বয় _ঞ্রব (হে নিত্য) ; অপরিমিতাঃ ্রুবাঃ 
(অসংখ্য এবং নিত্য) ; তনুভূতাঃ (জীবগন) ; যদি 
সর্বগতাঃ (যদি সর্বগত বা ব্যাপক হয়) ; তি (তাহা 
হইলে) ; শাস্যতা (ঈশ্বরের শাসনাধীনত্ব) ; ইতি 


নিয়মঃ ন (এই নিয়ম থাকে না) ; ইতরথা ন (অন্যথায় 


জীব যদি সর্বগত না হয়, তাহা হইলে শস্য তার অধীন 
হয়না) ; চ যন্ময়ং অজনি (অধিকন্ত যাহার বিকাররূপে 
জীব উৎপন হয়) ; তৎ অবিমুচ্য (তাহা কাৱণস্ব হেতু 
পরিত্যাগ না করিয়া) ; নিয়ন ভবেৎ (নিয়ামক হর) ; 
সমং অনুজানতাং (যাহারা জীবকে তোমার সমান 
বলিয়া জানেবা মনে করে, তাহাদের) ; যৎ মতং (এই 
যে মত) ; তৎ মতনুষ্টতয়া অমতং (তাহা শাস্তুব্রিদ্ধ 
বলিয়া দোষমু)। 
অনুবাদ শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন হে 

নিত্য! জীবগণ যদি ঈশ্বরের মতেই অপরিমিত, নিত্য 
এবং সর্ববাপক হয়, তাহলে তারা আর ঈশ্বরের 
'শাননাধীন নয়, একথা ঠিক। কিন্তু অনারাপ হলে অর্থাৎ 
শ্ৰীবব্যাপক পা হরে সৃশ্ম হলে জীব ঈশ্বরের শাসনাধীন, 
এই নিয়মের ব্যাঘাত হয় না ; অধিকন্তু যার বিকাররূপে 
জীব বা কাৰ্য জন্মায়, কারণত্ব ত্যাগ না করেও তা সেই 
ভীবের বা কার্যের নিয্নামক হয় ; (সুতরাং ঈশ্বর থেকে 
ভীবের উৎপত্তি বলে ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব নিয়মের 
অধ্বীন)। যারা জীবকে তোমার সমান বলে জানে বা 
মনে করে তাদের এই যে মত তা শান্তুবিরুদ্ধ বলে 
দোষযুক্ত। 

ভার মধ্যে হথাবর জঙ্গম দুই ভেদ। 

জঙ্গমে তির্ধক জলস্কলচর বিভেদ।॥ ১২৭ 

তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর। 
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তার মধো ত্রেচ্ছ গুলিন্দ বৌদ্ধ শবর।॥ ১২৮ 
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে। 
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে॥ ১২৯ 
ধর্মাচারিগণ মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ। 
কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ১৩০ 
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত 
কোটি মুক্ত মাধো দুর্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত॥ ১৩১ 
কৃষ্ণ-ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। 
ভূঞ্জি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত ১৩২ 
তথাহি-শ্ৰীমতাগবতে (৬।১৪ ৫) প্লোকঃ 
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। 
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিদপি মহামুনে ৷৷ ১৯ 
অন্বয় -মহামুনে (হে মহামুনে 1) ; মুক্তানাং 
(জীবন্মুক্তগণের) ; সিদ্ধানাং (সিদ্ধিপ্রাপ্তপ) ; অপি 
কোটিযু (কোটি জন মধেো) ; অপি প্রশান্তাত্মা 
(ও প্রশান্তচিত্ত) ; নারায়ণপরায়ণঃ (নারায়ণ 
সেবাপরায়ণ) ; সুদুর্লভঃ (সুদুর্লভ)। 
অনুৰাদ--শ্ৰীশুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ মহারাজ 
বললেন--“হে মহামুনি ! যারা ভবন ও সিদ্ধপুরুষ, 
কোটি কোটি সেইসব জীবনুক্ত বা সিদ্ধ ব্যক্তি থেকেও 
নারায়ণের সেবাপরায়ণ একজন ভক্ত মুদুর্লভ।' 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগাবান্‌ জীব। 
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদ!" পায় তক্তিলতা বীজ॥ ১৩৩ 
মালী হএ করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রবণ-কীর্ঠন জলে করয়ে সেচন॥ ১৩৪ 
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি যায়। 
(ফা) ভক্তি _ পরকালের সবর্গাদি ভোগ বা ইহকালের 
সুখভোগ 
খে) গুরু কৃষঃ প্রসাদে--গু্ুকৃপায় বা কৃষ্ণকৃপায়। 
(গবিরজা-_কারণসমুদ্র $ 
ব্ৰহ্মলোক--বিরজা ও পরব্যোমের মধ্যবর্তা জ্যোতির্ময় 
ধানকে ব্রন্মালোক বা সিদ্ধলোক বলে। 
পরব্যোম_ ব্রক্ছলোক ও কৃষ্টলোকের মধাবর্তী 
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তৰে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। 
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ১৩৬ 
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। 
ইহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল॥ ১৩৭ 
যদি বৈধব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। 
উলাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা) ১৩৮ 
ভাতে মালী ঘড় করি করে আবরণ। 
অপরাধ হস্তী! যৈছে না হয় উদ্পাম॥ ১৩৯ 
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা। 
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা”) ১৪০ 
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি। জীব-হিংসন। 
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥ ১৪১ 
সেক জল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়। 
ন্তন্ধ হঞা মূলশাখা বাঢ়িতে না পায়॥ ১৪২ 
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন। 
তবে সুলশাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন॥ ১৪৩ 
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্থাদয়। 
লতা অবলম্ি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥ ১৪৪ 
তাহা দেই কর্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। 
সুখে প্রেমফল-রন করে আত্বাদন॥ ১৪৫ 
এইত পরম ফল-পরম-পুরুযার্থ। 
যার আগে ডৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ*।॥ ১৪৬ 
জগবদ্ধাম। বৈকুণ্ঠ, শিখলোক প্ৰভৃতি সকল ডগবদ্ধাম এই 
পয়ব্যোমে অবস্থিত। এই পরবোমের অধিপতি হলেন 
নারারণ। 
কো ৰেফ্ণৰ অপরাধ-_ছয প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ আছে 
যথা _ বৈষাবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদর 
করা, ক্রোধ ঝা কিংবা বৈশ্ঞবকে দেখে হরণ প্রকাশ লা বদযা। 
হাতী মাতা_ খাতা অর্থাৎ মত্ত হন্টী ৷ বৈষ্ণন অপরাধকে 
মন্ত তাতীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
(শঅপরাব হষী--অশনাধন্রাপ হাতি যেন নাজ নেয়। 
(গ)ভক্তি-মুক্তি-বাসনারূপ পরগাছা ভক্তিকে পুষ্ট হতে 
দেয়না। 
খকুটিনাটি__সকল বিষয়েই কু্ত্ক ; কুটিলতা। 
(আনি পুরুযার্ণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ । 
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তথাহি_ললিতমাধবে (৫1৬) 

খদ্ধা দিষ্িরজবিজয়িতা সতাধর্মা সমাধি- 

্রধানন্দো গুরুরণি চমৎকারয়াতোব তাবৎ। 

যাবৎ প্রেয়াং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাম্‌ 

গন্ধোহপান্তঃকরণসরণীপাছতাং ন প্রয়াতি॥ ২০ 

অন্বয়_মধুরিপূবশীকার সিন্ধৌষধীনাং 
(শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণে সিদ্ধৌষধিতুলয) ; প্রেয়াং গন্ধ 
অপি (প্রেমের লেশমাত্রও) ; যাবৎ (যে পর্যন্ত) ; 
অন্তঃকরণ সরণী পাঙ্কতাং (চিন্রপথের পথিক) ; ন 
প্রয্নাতি (প্রাপ্ত না হয়) ; তাবৎ এৰ খ্বন্ধা ( সে পর্যন্তই 
সমৃদ্ধিশালিনী) ; সিদ্ধিরজবিজয়িতা (অণিমাদি সিদ্ধি 
সমূহের উৎকৃষ্টতা) ; সতাধর্মা (সত্য ধর্ম হইতে জাত) ; 
সমাধিঃ (চিন্তের একাগ্রতা) ; প্ুরুরপি অ্রক্মানন্দঃ 
চমৎকারয়তি (মহা ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ 
চমৎকারিতা সম্পাদন করে)। 
অনুবাদ-- শ্রীকৃষ্ণের বণীকরণ বিষয়ে অব্যর্থ 

ওযষধিশ্বরাশ গ্রেমভক্তি সামান্য মাত্র যে পর্যন্ত হৃদয়ে 
উদিত না হয়, সে পর্যন্তই সমৃদ্ধিশালিনী অণিমাদি 
সিদ্ধিসমূহের উৎকৃষ্টতা, সতাধর্মজাত অর্থাৎ সত্য, 
শৌচ, দান ও তপস্যাদি থেকে উৎপন্ন সেই যোগজনিত 
সমাধি এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত মহানন্দ ও 
চমৎকারিতা সম্পাদন করতে পারে। 

শদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন। 

অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥ ১৪৭ 

জন্য বাছা অন্য পুজা ছাড়ি ভানকর্ম। 

আনুকূল্য সর্বেন্দিয়ে কৃষ্ণানুশীলন 11 ১৪৮ 

এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়। 

পঞ্চরাত্রে'" ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ৷৷ ১৪৯ 


অন্বাস্থা-শ্ীকৃ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য বাসনা। 

অন্য গুজা-_ শ্রী ব্যতীত অন্য দেবতাদির পৃজা। 

ছাড়ি জ্ানকর্ম_ নির্িশেষ ত্রদ্মানুসন্ধান এবং স্বর্ণাদি 
সুখভোগের জন্য কর্ম করা। 

আনুকৃলো _ সমস্ত ইন্ডিয় দ্বায়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির 
অনুকূলভাবে সেব-অনুশীলন। 

ছালঞ্চরাত্তি--নারদ-পঞ্চরাওর নামক প্র 


মধালীলা (উনবিংশ পরিচ্ছেদ) 


তথাহি-_ভক্তিরসামৃতসিদ্দীপূর্ববিভাগে ডক্তি- 
সামানালহ্যাং (১।১1১০) নারদ্ঞ্চরাজবচনম্‌ 
সর্বোপাধিবিনির্ম্মুকতং তৎপরত্বেন নির্মলম্‌। 
স্ৃমীকেণ হৃমীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।। ২১ 
অন্তয়_হ্তষীকেণ (ইন্দিয়দারা) ; সর্বোপাধি- 
বিনির্মুক্তং (সর্বপ্রকার উপাধিশূনা) ; তৎগরত্বেন 
(একনিষ্ঠতার সঙ্গে) ; নির্মলং (নির্মল) ; হৃযীকেশ- 
লেবনং হেরিয়েস্বর শ্রীকৃষেণ্র সেবাকে) 7 ভক্তি 
উচ্যতে (ভক্তি বলে)। 
অনুবাদ_একনিষ্ঠতার সঙ্গে সমন্ত ইন্ডিয়ের দ্বারা 
ইন্তিয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা যা সমন্ত বাসনা থেকে 
মুক্ত ও নির্মল, সেই সেবাকে ভক্তি বলে। 
তথাহি_ শ্রীমভাগবতে তৃতীয়্বঙ্দে 
টনত্রিংশাধ্যায়ে (১১-১৪) 
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। 
মনোগতিরবিটিছমা যথা গঙ্গান্তোহন্ধুনৌ ৷ ২২. 
লক্ষণং ভক্তিযোগল৷ নির্ভণসা ছাদাহৃতম্‌। 
ভহৈতুকাব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ৷ ২৩ 
সালোক্য স্টি-সামীপ্াসারূপৈকত্বমপ্যৃত। 
দীয়মানং ন গৃতুস্তি বিনা মৎসেবনংজনাঃ ৷৷ ২৪ 
[অয ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৪- 
এ স্লোকে দবা (পৃষ্ঠা ৭০)] 
তথাহি_তত্ৰৈব দ্বাদশগ্লোকে দেবহৃতিং 
প্রতি কপিলদেববাকাম্‌ 
স এব ভক্তিযোগাখ্া আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। 
যেনাত্তিরজ্্য ত্রিুণাং মভাবায়োপপদাতে॥ ২৫ 
অন্বয় -যেন (যাহার ছারা) ; অিগুণাং 
(ত্রিগ্ুণান্মিকা মায়াকে) ; জত্ত্রিজ্য (অতিক্রম 
করিয়া) : মন্াবায় উপপদ্যতে (আমার গ্রেম লাভের 
যোগা হয়) ; সঃ এব (তাহাই) ; আত্তিকঃ 
ভক্তিযযাগাখ্যঃ উদাহ্দতঃ (আতিক ভক্তিযোগ নামে 
কথিত হয়)। 
অনুৰাদ--দেবহুতিকে কণিলদেব বললেন_. 


আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলে। 

ভক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। 

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ ১৫০ 

তথাহি-_ভক্তিরসামূতসিহপূ্ববিজগে 
দ্বিতীয়লহ্যাম্‌ (১৫) 

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা ঘাবৎ পিশাচী হৃদি বরডতে। 

তাবস্তুক্তিসূখস্যাত্র কথমত্যুদয়ো ভবেৎ॥ ২৬ 

অয _ততিমুিষপৃা পিশাচী (ভুভি-বু্ি- 
বাসনারূপা গিশচী) ; যাৰৎ হৃদি বর্ভতে (যে পর্যন্ত 
হৃদয়ে বাস করে) ; তাবৎ অত্র (সেই পর্যন্ত হৃদয়ে) ; 
ভক্তিসুখসা (ভক্তিসুখের) ; কথং অস্াদয়ঃ ভবেৎ 
(কীরাপে আবির্ভাব হইতে পারে) ? 

অনুবাদ-যে পর্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি বাসনারূপা 

পিশচি হৃদয়ে বস করে, সে পর্যন্ত কীভাবে ভক্তিসুখের 
আবির্ভাব হবে ? 

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। 

রভি গাঢ় হেলে তার “প্রেম” নাম কয়। ১৫১ 

প্রেসবৃদ্ধি ক্রমে নাম_লেহ মান প্রণয় 

রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব'৭ হয়॥ ১৫২ 

যৈছে বীজ, ইচ্ষুরস, গুড়, খণ্ডসার। 
শর্করা-সিতা-মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর।1গ) ১৫৩ 


(গাসাধনভক্তি হল শ্রবণ-বীর্ভনাদি, এর দ্বারা চিত্ত 
শুদ্ধ হলে প্রেম জাত্বপ্রকাশ করে থাকে ; এই আত্বপ্রবাশের 
প্রথম অবস্থাই রতি বা ভাব। রতির গাঢ় অবস্থার নাম প্রেম। 

"রগ অনুরাগ ভাব নহাভাব -- প্রণয়ের উৎকর্বশত 
প্রীকৃষ্ণলাতের সম্ভাবনায় যখন অতি দুঃখও চিত্তমধ্যে সুখ 
বলে অনুভূত হয়, তন ওই প্রণয়কে রাগ বলে। 

যে ৰাগ নূতন নৃতন হয়ে গাড়তাবশত গ্রিঘকে নব নব 
করে, কিংবা প্রিয়তম সর্বদা অনুভূত হলেও লবনবায়মানরাপে 
অনুভব করায়, তাকে অনুরাগ বলে। 

অনুরাগ যদি যাবৎ-আশ্রয়বৃত্তি (নিন্দ আশ্রয়ের 
পরাকাষ্া প্রাণ) হয়ে স্বসংবেদা (অনুভবযোগায) দশাকে প্রাপ্ত 
হয়ে যি সুদীপ্ত সাত্মিকাদি দ্বারা প্রকাশমান হয়, তবে সেই 
অনুরাগে ভাব বলে। 


মা! যার দ্বারা ত্রিণাত্মক মায়াকে অতিক্রম করে 
সাধক) তগবানে প্রেমলাভের যোখা হয় _তাকেই 


ভাবের চরম সীমার নাব মহাভাব। 


বীগ- ইকষুৰীভ। 
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শ্ীন্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত 


এই সব কৃষ্ণভক্তি রসের স্থায়ী ভাব। 
ছথায়ী ভাবে মিলে বদি বিভাব অনুভাব॥) ১৫৪ 
সাত্বিক বাভিচারী ভাবের মিলনে। 
কৃষ্ণ-ভক্তিরস হয় অমৃত আম্বাদনে॥ ১৫৫ 
যৈছে দি সিতা ঘৃত মরীচ কপূরি। 
মিলনে “রসালা” হয় অমৃত মধুর।৷ ১৫৬ 
ভক্তভেদে'"৷ রতিভেদ পঞ্চ পরকার। 
শান্তরতি দাসারতি সখারতি আর॥ ১৫৭ 
বাৎসলারতি মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ 
রতিভেদে কৃষ্ভক্তি-রস পঞ্চ ভেদ॥ ৯৫৮ 
শান্ত দাস্য সখা বাৎসলা মধুররস নাম। 
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রথান। ১৫৯ 
হাস্যন্তৃত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীডংস-ভয়। 
পক্চৰিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়। ১৬০ 
যণ্ডসার _ গুড় বাজ দিয়ে যে খণ্ড তৈরি হয়, তাকে 
খুলা বলে। 
সিতা_ সাদা চিনি। 
খা ছামীভাব __ হস প্রকৃতি অবিরদ্ধ এবং ক্রোধাদি 
বিরন্ধ ভাবরাশিকে বণীভূত করে যে তাৰ মহারাজের ল্যায় 
বিরাজ করে, তাকে স্থায়ীভাব বলে। 
বিভার-_যাতে এবং যা বান্না রজাদি-তাবের আস্বাদন 
করা যায়, তাকে বিডাব বলে। বিভাব দুপ্রকার _আলন্বন ও 
উদ্দীপন। আলন্থন আবার দুপ্রকার _ বিষয়ালহ্ছন ও 
'আশ্রযাশহন। শ্্ীকষই ভক্তির বিষয়, এজনা শ্রীকৃষ্ণকে বলে 
বিষযাপথন এবং শ্রীকুষের ভক্তগণ আগ্য়ালদ্বন। 
অনুভব -- নে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা চিত্তের ভাব বাইরে 
প্রকাশ গায়, তাদের অনুভাব বলে। নৃত্য, গীত, ভূমিতে 
গড়াগি, টিতযাম, গাজনোটন (গা নোড়ারুডি), হুঙ্কার, 
জু (হাই), দীর্ঘস্াস, 'লোকাণেক্ষাত্যাগ, লালাজাব, 
অষ্টহাস, ঘূর্ণ ও হিক্কা প্রভৃতি অনুভব দ্বারাই চিনের সমন্ত 
ভাবরাশি বাইরে প্রকাশ পায়। 
বাজিচারী ডাব যে সবল ভাব বিশেষরূপে 
স্বায়ীভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাকে বাভিচারী ডাব বা 
সন্ধার ভাব বলে। 
(খ)তক্ততেদে_ শান্ত, দাসা, সা, বাংসলা ও মধুর 
এই পাঁচ জাবের ভক্তের পীচরকম রতি। 


1 পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত মনে। 


সপ্ত গৌণ আগন্তক€। পাইয়ে কারণে॥ ১৬১ 
শাস্তভক্ত নব-যোগেন্্র সনকাদি আর। 
দাস্যভাব ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার ॥ ১৬২ 
সখ্য ভক্তি শ্ৰীদামাদি, পুরে ভীনার্জুন। 
বাৎসল্য ভক্ত পিতা মাতা যত গুরুজন॥ ১৬৩ 
মধুররস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোগীগণ। 
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥ ১৬৪ 
পুন কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার। 
ওঁশ্র্য-জ্ঞন-মিশ্রা, কেবলা" ভেদ আর ৷ ১৬৫ 
গোকুলে কেবলারতি এশুর্য-জ্ঞান-হীন। 
পুরী) বৈকুণ্ঠাদ্যে এশ্বর্য-প্রবীণ ৷৷ ১৬৬ 
এঁশ্বর্য জান প্রাধান্যে সন্ধুচিত গ্রীতি। 
দেখিলে না মানে এশ্র্য কেবলার রীতি ৷ ১৬৭ 
শান্ত দাসা রসে এশ্র্য কাহাও উদ্দীপন। 
বাৎসল্য সখ্য মধুরে ত করে সন্কোচন ৷” ১৬৮ 


সপ্ত গৌণ আগান্ধক সাতটি সৌণভক্তিরস। শান্তাদি 
পঁচটি মুখ। ভক্তিরস আর হাস্যাদি সাতটি দ্ৌণভক্তিরস ; এই 
ব্রারোটি ভক্তিবসের আশ্রম শাপ্তাদি পঞ্চবিধ ভভ। 

নব যোগে্ছ- কবি, হৰি, অভীক্ষ, প্ৰবুদ্ধ, 
পিরনায়ন, আবির্হোঁত্র, দ্রবিড, চমশ ও করভাজন_এই নয় 
জনকে নবযোগোদ্র বলে। এঁরা শান্তরসের তক্ত। 

সনকাদি _ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার - 
এই চারজন ব্রহ্মার মালসপুত্র। 

(সশ্যভক __ব্রজলীলায় প্ৰীদাম, সুবল, মধুমঙ্গলাদি 
শুদ্ধ মাধূ্যময় সব্যতত্ত আর দ্বারকালীলায় ভীম, অর্জুনাদি 
খশ্বযমিশ্রিত সখ্য ভন্ত। 

থেকেবলা যে রতিতে কোনো প্রকার ও্মর্যজ্ঞনের 
গন্ধ নেই, যা শুদ্ধ মাধৰ্যময়ী, তার নাম কেবলা রতি। গোকুল 
অর্থাৎ ব্ৰজে এই রতি বিদ্যমান। 

'আপুরীদয়_মথুরা ও দারকায়। 

কোনো কোনো স্থানে শস্তরস বা দাস্যরসের ভক্ত 
| বছি্রীকৃষের উ্র্য দেখেন, তবে তাতে ত্রীকৃষ্ণ্র প্রতি তার 
ভাব উদ্দীপন হয় ; কিন্তু ওশ্বৰ্য দেখলে সখ্য, বাংসলা বা মধুর 
রসের ভক্তের প্রীতি সঙ্কুচিত হযে যায়। 
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বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল। 
এশবর্য জ্ঞানে দৌহার মনে ভয় হৈল।। ১৬৯ 
তথাহি-শ্রীমস্ভাগবতে (১৪1৪ ম।৫৯) শ্লোকঃ 
দেবকী বসুদেবস্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ। 
কৃতসংবন্দনৌ পুরী সম্থজাতেন শঙ্ষিতৌ॥ ২৭ 
অন্বয়-দেবকী বসুদেবস্চ (দেবকী এবং 
বসুদেব) ; কৃভসংবন্দনৌ (প্রণিপাতকারী) ; পুত্রৌ 
(পুত্ৰদুয়_শ্ৰীকৃষ্ণবনদেবকে) $ জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায় 
(জশদীশ্বর জানিয়া) ; শঙ্দিতৌ (ভীত হইয়া) ; ন 
সন্বজাতে (আলিঙ্গন করেন নাই)। 
অনুবাদ -দেবকী এবং বসুদেব দুই শরীক 
বলরামকে জগদীশ্বর বলে জানতে পেরেছিলেন ; তাই 
তারা বন্দনা করলেও শক্ষিত হয়ে তাদেরকে আলিঙ্গন 
করতে পারলেন না। 
কৃষে বিশ্বরাপ দেখি অর্জনের হৈল ভয়। 
সখ্যভাৰে ধাৰ্য" ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥ ৯৭০ 
তথাহি  স্ৰীভগবদণীতায়াম্‌ একাদশাধ্যায়ে 
একচত্ারিংশদ্থাচ্রারিংশৌ শ্নোকৌ 
সথেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং 
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাগি॥ ২৮ 
বচ্চাবহাসার্থমসকৃতোহসি 
বিহার-শয্যাসন-ভোজনেমু। 
একোহথবাপাড্ুত তৎসনক্ষং 
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রনেয়ম্‌ ৷ ২৯ 
অন্বয় তৰ মহিমানং (তোমার মহিমা _ এই 
বিশ্বরূপ মহিমা) ; অজানতা-গ্রমাদাৎ (জানিতাম না 
বলিয়া প্রমাদবশত) :; প্রণয়েন বা অপি (অথবা 
্রণরবশত ও) ; সখা ইতি মত্বা (তুমি আমার সখা ইহা 
মনে করিয়া) ; হে কৃষ্ণ হে খাদব হে সখে ইতি ময়া 
প্রসভং যৎ উজ্তং (হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইতাদি 
রূপে তিরস্কারের সঙ্গে যাহা বলিয়াছি) ; বিহার- 


কাধার্টা_-ধৃ্টতা। 


শষ্যাসন-ভোজনেমু (বিহার, শয়ন, উপবেশন, 
ভোজনাদি সময়ে); একঃ অথবা তত্সমক্ষং (একাকি 
অথবা অন্য সখাদির সাক্ষাতে) ; অবহানার্থং 
(পরিহাসচ্ছলে) ; যু অসৎকৃতঃ অসি ( যে অনাদূত 
হইয়াছ) ; তৎ অহং (অহা আমি) ; অপ্রমেং ত্বাং 
(অচিন্ত্য প্রভাবসস্পন্ন তোমাকে) ; ক্ষাময়ে (ক্ষমা 
করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি) । 
অনুবাদ--তোমার এই মহিমা (বিশ্বরূপ মহিমা) 
না জেনে প্রমাদবশত অথবা প্রণয়বশত সখাবোধে 
প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের ভাবেহে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে 
প্রভৃতি যে সকল সম্বোধন করেছি, বিহার, শয়ন, 
উপবেশন, ভোজনাদির সময় একাকি অথবা অন্য 
সখাদির সামনে থে কিছু অনাদর করেছি, অচিন্ত্য 
প্রভাবসম্পন্ তোমাকে তা ক্ষমা করার জলা প্রার্থনা 
করাছি। 
কৃষ্ণ যদি কুক্মিণীরে কৈল পরিহাস। 
“কৃষ্ণ ছাড়বেন? জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রস॥ ১৭১ 
তথাহি-শ্ৰীম্াগৰতে (১০৬০২৪) শ্লোকঃ 
তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে- 
হ্তাৎ শ্থম্বলয়তো ব্যজনং এপাত। 
দেহশ্চ বিরবধিয়ঃ সহলৈব মুহ্যন্‌ 
রন্েব বাতবিহতা প্রবিকীর্য কেশান্‌॥ ৩০ 
অন্বয় সুদুঃখ-ভয়-শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ (অতান্ত 
দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি) ; তস্যাঃ (তাহার- 
রুক্মিণীর) ; শ্লখদ্ধলয়তঃ হস্তাৎ (শিথিল কন্ধণ হস্ত 
| হইতে) ; বাজনং পপাত (ব্যজন পড়িয়া গেল) ; 
ক্ক্রিবধিয়ঃ (হতজ্ঞান) ; [তসাঃ রুদ্মিণ্যাঃ] (সেই 
রুক্সিণীর) ; দেহঃ চ সহসা এব মুহান্‌ (দেহও 
অৎক্রণাৎই মোহপ্রাপ্ত হইয়া) ; কেশান্‌ প্রবিকীর্য 
(আলুথালু কেশে)  বাতবিহতা রন্তা ইন (বাযুতাড়িতা 
কদলীবৃক্ের ন্যায়) ; পপাত (ভূপতিত হইল) 
অনুবাদ _অতান্ত দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি 
রুক্মিণীর হাতের বালা শিথিল হয়ে গেল এবং তার 
হাত থেকে চামর মাটিতে পড়ে গেল। বোধশক্তি 
অবশ হওয়ায় দেহও হঠাৎ মূৰ্ছিত হয়ে আলুঘালু চুলে 
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শীরীচেতনাচরিতামত 


ঝড়ের আধাতে কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে 
পড়ল। 
কেবলার শুদ্ধপ্রেমা এরম না জানে। 
এশ্র্য দেখিলেও নিজসম্বন্ধ সে মানে |) ১৭২ 
তথাহি-খ্ৰীমতাগবতে (১০।৮1৪৫) শ্লোক 
অয্যা চোপনিষস্তিশ্চ 
সাংখ্যঘোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। 
উপগীয়মালমাহান্ত্যং 
হরিং সামনাতাত্মজমূ॥ ৩১ 
অন্ম_ জয়া (বেদত্রয়ের কর্মকাণ্ডে ইন্দ্রাদি 
দেবতারূপে) ; উপনিষ্তিঃ (বেদের জ্ঞানকাণ্ডেঁ| 
্রহ্মারাপে) ; সাংখ্যযোগৈঃ (সাংখে। এবং যোগে | 


হরিং (যাহার মাহাত্মা গীত হয়, সেই হরিকে) ; সা 
(যশোদা) ; আত্মজং অমনাত (রী গর্ভজ পুত্র মনে | 
করিতেন)! 
অনুবাদ _বেদ, উপনিষদ, সাংখী, যোগ ও 
সাক্কতশানগুলিতে যীর মাহাত্ম্য গীত হয়, সেই হরিকে 
যশোদা আপন পুত্র বলে মনে করতেন। 
(নারদ-পপ্চুরাত্রাদি-শাস্ত্রকে সাহত-শান্ত্র বলে।) 
তথাহি_শ্রীাগবতে (১০1৯।১৪) শ্লোকঃ 
তং মত্বাধ্যাজমব্যক্তং 


॥ 
গোপিকোলুখলে দায়া 
ববন্ধ প্রাকতং যথা॥ ৩২ 

অন্বয়_গোপিকা (যশোদা) ; অব্যক্তং 
(অবান্ড); অর্তালিঙ্গং (নরমেহ্ধারী) ) অধোক্ষজং তং 
(অধোক্ষল তাহাকে _ সেই কৃষ্ণকে) ; আত্মজং মত্বা 
(স্বীয় গর্ভজাত পুত্র মনে করিয়া) ; প্রাকৃতং যথা 
(প্রাকৃত বালকে ন্যায়) ; দায়া উদৃখলে ববন্ধ (রজব 
দারা উদ্খলে বীধিয়াছিলেন)। 


শি মাধুর্যনয় ভডগণ দ্রীকৃষের উর দেখলেও 
তা শ্রীকষের এশ্র্য বলে মনে বরেন না ; বরং তারা পুত্র, 
সখা, প্রাণবা্নভ বলেই ভাবেন। 


ব্যাখ্যা _যাকে চক্ষু কর্ণ ইতাদির দ্বারা জানা যায় 
না, ইন্দিয়ের জ্ঞান যাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না, 
নরদেহধারী ভগবান সেই শ্রীকৃষ্ণকে আপন পুত্র মনে 


অন্বয় _ ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ (ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ) ; 
পরাজিতঃ সন্‌ ( খেলায় পরাজিত হইয়া) )শ্রীদামানাং 
(শ্রীদামকে) ; ভদ্রসেনঃ চ বৃষভ২ (এবং ভদ্রসেন 
বৃষভকে) ; প্রলম্ব রোহিণীসুতং (প্রশ্ন রোহিগীসুত 
বলদেবকে) ; উবাহ্‌(ক্দ্ধে বহন বরিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ-__খেলায় পরাজিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষডকে এবং প্রলন্ব বলদেবকে 
কাধে বহন করেছিলেন। 
তথাহি-শ্ৰীমত্তাগবতে (১০।৩০।৩৮-৩৯) 
পূ্বা্ধ শ্লোকঃ 
ততো গত্বা বনোদ্দেশং 
দৃপ্তা কেশবমত্ৰৰীৎ। 
ন পারয়েহহং চলিতুং 
নয় মাং যত্ৰ তে মনঃ।। 
এৰমুক্তঃ শ্ৰিয়ামাহ 
স্ধ আরুহাতামিতি॥ ৩৪ 
ভন্বয়-ততঃ বনোদ্দেশং গত্বা (তারপর 
বনগ্রদেশে গমন করিয়া) ; দৃপ্তা (গর্বিতা রাধিকা) ; 
কেশবং তত্রেৰীৎ (কেশবকে বলিলেন) ; অহং চলিতুং 
ন পারয়ে (আমি চলিতে পারি না) ; যত্র তে মনঃ মাং 
নয় (যেখানে তোমার ইচ্ছা আমাকে লইয়া যাও) ; 
এবং উক্তঃ (এইরূপ কথিত হইয়া) ; জ্ধ আরুহ্যতাং 
(আঘার স্কন্ধে আরোহণ কর) ; ইতি প্রিয়াং আহ (ইহা 
প্রিয়াকে বলিলেন)। 
অনুবাদ_এই রকম অভিমানের পর শ্রীরাধা 
হ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বনপ্রদেশে গিয়ে গর্বিতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে 
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বললেন_-আমি আর চলতে পারি না। যেখানে তোমার 

ইচ্ছা আমাকে সেখানে নিয়ে চল, প্রিয়ার এই কথায় 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন--তবে তুমি আমার কাধে চড় 
তথাহি-_তত্রেব (১০।৩১।১৬) শ্লোকঃ 


তাঃ 
কিতব ! যোষিতঃ কন্তাজেম্িশি ॥ ৩৫ 

অন্বয়-অচযুত (হে অচ্যুত !) ; গতিবিদঃ 
(গতিবিৎ) ; তব উদ্‌গীতমোহিতাঃ (তোমার উচ্চ 
বেণুগীতে মোহিতা) ; বয়ং (আমরা) ; পতিসুতাদ্য়- 
স্রাতৃবান্ধবান্‌ (পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবাদিকে) ; 
অতিবিলঙ্ঘা (অবহেলা করিয়া) ; তে অন্তি আগতাঃ 
(তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি) ; কিতব (শঠ!) ; 
নিশি কঃ যোষিতঃ তাজেৎ (রাত্রিতে কোন্‌ বাক্তি 
স্থীলোককে পরিত্যাগ করে)? 

অনুবাদ _হে অচ্যুত ! আমাদের আসার কারণ 


তুমি ভালো করেই জ্বান। আমরা তোমার বেনুগীতে | 


মোহিত হয়ে পতি, পুত্ৰ, জাতি, ভাই, বন্ধু সবাইকে 
উপেক্ষা করে তোমার কাছেই এসেছি। হে শঠ ! 
রান্রিকালে কোন্‌ বাক্তি স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করে? 
শান্তরসে রূপ বৃদ্ধো*। কৃষৈক-নিষ্ঠতা। 
“শমো মনিষঠতা বুদ্ধেঃ’ ইতি শ্রীমুখ-গাথা॥ ১৭৩ 
তথাই__ভক্তিনসামৃতসিদ্ধৌ পশ্চিমবিভাগে 
শান্ততক্তিরসলহর্যাম্‌ (৩1১২২) 


শীভগবানের বাক্য) ; এতাং শান্তরতিং বিনা (এইরূপ 


পান্বরপ বুদ্ধে-_শ্রীকৃষ। পররক্ষ, গরমাত্থা এইরকম 
বৃদ্ধিতে যে কৃষ্ণনিষ্ঠা, তাই শাসতাসের স্বমাপ। চতুর্ূজনারারণ 
শন্তরসে উপাসা। 


শান্তরতি ব্যতীত) ; বুদ্ধেঃ তন্নষ্ঠা দুর্ঘটা (বুদ্ধির 
ভগবন্নিষ্ঠা অসম্ভব)। 
অনুবাদ বুদ্ধির আমাতে নিষ্ঠাকে শম বলে 
এটাই ্রীভগবানের বাকা। অতএব শান্তরতি না জগ্নালে 
বুদ্ধির ভগবসিষঠা অর্থাৎ ভগবানে স্থির মতি অসম্ভব। 
তথাহি-ভাঃ (১১।১৯।৩৬) 
শমো মমিষ্টতা বুদ্ধের্ম ইল্দিমসংবমই। 
তিতিক্ষা দুঃখসন্মর্ষো জিহ্বোপহজয়ো ধৃতিঃ।। ৩৭. 
অন্বয়_বুদ্ধেঃ ম্লষ্ঠতা (বুদ্ধির আমাতে 
নিষ্ঠতাই) ; শমঃ (শম) ; ইন্দিয়সংখমঃ দমঃ (ইন্দিয় 
সংযমই দম) ; দুঃখসম্মর্যঃ (দুঃখসহনই) ; তিতিক্ষা 
(তিতিক্ষা) ; জিন্বোপস্থয়ঃ ধৃতিঃ (জিহবা ও উপস্থের 
জয়ই ধৃতি)। 
অনুবাদ-উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান বললেন- 
আমাতে বুদ্ধিবৃদ্তির নিষ্ঠার নাম শম, ইন্দ্িয়সংযঘের 
নাম দম, দুঃখ-সহিষ্ণতার নাম তিতিক্ষা, জিহা ও 
জণনোন্্িয়ের সংযনকে ধৃতি বলে। 
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য মানি। 
অতএব শান্ত, “কৃষ্ণভক্' এক জানি॥ ১৭৪ 
স্বৰ্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত ‘নরক’ করি মানে। 
কৃষনিষাঠ তৃষ্ণত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥" ১৭৫ 
তথাহি-_শ্রীমভাগবতে (৬।১৭।২৮) শ্লোক 


[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদের ২৬ 
শ্লোকে ভষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৭০)] 
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে 
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে'"। ১৭৬ 
শান্তের স্বভাৰ'"' কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন। 
শান্তরসের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকামনা হাড়া অন্য কোনো 
কানন| করেন না, শান্তভন্তের দুটি গুণ হল কুষানিষ্ঠা ও 
কৃষ্ণবিনা অন্য তৃষ্ণা ত্যাগ 
গডূতগণে--বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে। 
িশান্ছের স্বভাব-কৃষ্ণ আমারই, এই জ্ঞান 
শান্তভক্তের নেই। শান্তভক্রের কেবলমাত্র কৃষ্ণের স্বরূপ- 
জ্ঞান হয়, কিন্তু তার সেবাকার্য নেই। 
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পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥ ১৭৭ 
কেবল দ্বরূপ-জ্ঞান হয় শান্তরসে। 
পূ্ৈশব্ প্রভুজান অধিক হয় দাসো (ক) ১৭৮ 
ঈশ্বরজ্ঞান সনম গৌরব প্রচুর। 
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥ ১৭৯ 
শান্তের গুণ দাসো আছে অধিক সেবন। 
অতএব দাসারসের হয় দুই গুণ॥ ১৮০ 
শান্তের গুণ দাসোর সেবন সখ্য দুই হয়। 
দাসো সন্ত্রম গৌরব সেবা সধ্যে বিশ্বামময়॥ ১৮১ 
কান্ধে চড়ে কান্ধে চঢায় করে ক্রীড়ারণ। 
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবনা॥ ১৮২ 
বিশ্রন্ত-প্রধাম সখ্য গৌরব-সন্ত্রম-হীন। 
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন॥() ১৮৩ 
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জান। 
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবানূ॥ ১৮৪ 
বাৎসলো শান্তের গুণ, দাসোর সেবন। 
সেই সেই সেবনের ইহা নাম ‘পালন’ ৷৷ ৯৮৫ 
সথ্যের গুণ অসঞ্চোচ, অগৌরৰ সার। 
মমতা আধিকে তাড়ন ভন ব্যবহার | ১৮৬ 
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষে পালা-্ঞান। 
চারি রসের প্রশে বাৎসল্য অমৃত সমান।৷ ১৮৭, 
সে অমৃতানন্দে ভক্তসছ ডুবেন আপনে। 
কৃষ্ণ ডক্তৰশ’ গুণ কাহে এশবৰযজ্ঞানিগণে॥ ১৮৮ 
তন্বাধি-হ্রনিভক্তিনিলাসস৷ ১৬ বিলাসে 


স্বঘোষং নিমজ্জন্তনাখ্যাপয়ন্তম্‌। 
তদীয়েশিতজেষু ভক্তৈর্ভিতত্বং 
পুনঃ প্রেমতনত্াং শতানৃত্তি বন্দে॥ ৩৯ 
দাস পান্ডের কৃষণনিষ্ঠতা তো আছেই, উপরন্ত 
আছে প্রানে সেবা। 
(খিশুন্ত-প্রধান -বিশ্বাসপ্রধান ; স্যভাবে বিশ্র্তময় 


অন্বয় _ ইতি ঈদৃক্‌ স্বলীলাভিঃ (এবংবিম স্বীয় 
লীলাদ্বারা) ; স্বঘোষং (আপন প্রজবাসী সকলকে) 5 
আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং (আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জনকারী) ; 
ত্বদীয়েশিতজ্ঞেষু (নিজ ওশ্র্যপরায়ণ জ্ঞানিগণকে) ; 
ভক্তৈঃ ভিতত্থং (ভত্তশণ-কৰ্তৃক নিজ পরাভূততা) ; 
আখাপরন্তং (খ্যাপনকারী) ; ত্বাং প্রেমতঃ (সেই 
তোমাকে প্রেমবশত) ; শতাবৃত্তি পুনঃ বন্দে (শত শত 
বার পুনঃপুন বন্দনা করি) । 
অনুবাদ_ তুমি এবংবিধ (দামোদর লীলা ও 
অন্যান্য বাল্য লীলাদি) লীলাদ্বারা আপন ব্রজবাসী 
সকলকে আনন্দ সরোবরে ডুবিয়ে রেখেছ এবং যারা 
(তোমায় ঈশ্বর বলে জানে ও উপাসনা করে তাদেরও 
দেখিয়েছ যে তুমি কতখানি ভক্তের অধীন ! ভক্তাধীন 
সেই তোমাকে প্রেমবশত আমি শত শতবার বন্দনা 
করি। 
মধুর রসে কৃক্ণনিষ্টা সেবা অতিশয়। 
সখ্যের অসম্বোচ লালন মমতাধিক হয়॥ ১৮৯ 
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। 
অতএব মধুর রসে”! হয় পঞ্চ গুণ॥ ১৯০. 
আকাশাদির শুণ যেন পর পর ভূতে। 
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃ্থিবীতে॥ ১৯১ 
এই মত মধুরে সব ভাব-লমাহার। 
অতএব স্বাদাধিকো করে চমৎকার॥ ১৯২ 
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্দরশনখ। 
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥ ১৯৩ 
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে। 
কৃক্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে ১৯৪ 
এত বলি প্ৰভু তারে কৈল আলিঙ্গন৷ 
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥ ১৯৫ 
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন। 
(মধুর রচস- শাল্তের নিষ্ঠা, দাসোর সেবা, সখোর 
অসংকোচ, বাৎসল্যের লালন-পালন ; অধিকন্তু 


'মমতাধিক্যবশত নিজাঙগ দ্বারা সেবা মধুর রসেস এই পীচটি 
স্্ণ। 
(খ)দিগ্দ্রশন--সংক্ষিপ্ত বা সূত্রাকায়ের বর্শন। 


ভাব অর্থাৎ সর্বপ্রকার সংকোচন ভাব এবং পরস্পর সমান 
জনই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। 
চিন_চিহ। 
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তবে ভার পদে রূপ কৈল নিবেদন॥ ১৯৬ 
আজ্ঞা হয় আই্সৌ মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে। 
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে॥ ১৯৭ 
প্রভু কহে তোমার কর্তব্য আমার বচন। 
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন॥ ১৯৮ 
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া। 
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ॥ ১৯৯ 
তারে জালিদ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা। 
মূ্ছিত হইয়া তেঁহো তাহাঞি পড়িলা॥ ২০০ 
দাক্ষিণাত্য বিশ্র তারে ঘরে লৈয়া গেলা। 
তৰে দুই ভাই৷ বৃন্দাবনেতে চলিলা॥ ২০১ 
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী। 
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি। ২০২ 
রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখেপ্রভু আইলা ঘরে। 
শ্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাছিরে ॥ ২০৩ 
আাচদ্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা। 
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা। ২০৪ 
তপন মিশ্র গুনি আসি প্রভুরে মিলিলা। 
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা॥ ২০৫ 
নিজঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। 


_ ভট্টাচাৰ্থে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল। ২০৬ 


শাহ ভাই-শ্রীরাপ ও স্্রীঅনুপম। 


ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায়ে ধরি। 
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি॥ ২০৭ 
ঘাব তোমার হয় কাশীপুরে ছ্ছিতি। 
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি॥ ২০৮ 
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব। 
সন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহো না করিৰ॥ ২০৯ 
এত জানি তার ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার: 
বাসা দিষ্ঠাশ! কৈল চন্দ্রশেখরের ঘর॥ ২১০ 
মহারষ্ট্ীয় বিপ্র আসি তাহারে মিলিলা। 
প্রভু ভারে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা॥ ২১১ 
মিহাপ্রত আইলা’ শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন'"। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন॥ ২১২ 
শ্রী উপরে প্রভুর যৈছে কৃপা হৈল। 
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল॥ ২১৩ 
শ্রদ্ধা করি এই কথা যেই জন শুনে। 
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে॥ ২১৪ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১৫ 


বাসা নিষ্ঠা _ বাসার স্থিতি। প্রভু চন্দ্রশেখরের 
বাড়িতে খাকতেন, আর তপন নিশ্রের বাড়িতে আহার 
করতেন। 

শিট শিষ্ট জন ধৰ্মভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ । 


স্তি শ্রীচৈতনাচনিতাযৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম উনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ। 
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অন্বয় _যৎ প্রসাদাৎ (যাহার অনুগ্রহে) ; লীচঃ 
ডগি (নীচ ব্যক্তিও) ; ভক্তিশাস্্রপবর্তকঃ স্যাৎ 
(ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্তক হইয়া থাকে) ; অনন্তাস্ুতৈশ্বর্যং 
(অনন্ত ও অদভুত এশ্বৰ্যশালী) ; [তং] (সেই) ; 
শ্রীচৈতন্যসহাপ্রভুং বন্দে (শ্রীচৈতন্য মহাপ্ৰভুকে বন্দনা 
করি)। 

অনুবাদ _যার কৃপায় নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশান্ত্রের 
প্রবর্তক হয়ে থাকে, অনন্ত ও অদভুত এশবর্যশালী সেই 
মীচৈতন্যমহাপ্ডুকে বন্দনা করি। 

জয় জয় শীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ। ১ 
এথা গৌড়ে আছে সনাতন বন্দিশালে। 
শ্রীরূপ গৌঁসাঞির পত্রী আইল হেনকালে॥ ২ 
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা। 
মৰন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা॥ ৩ 
তুমি এক জিন্দাগীর" মহাভাগ্যবান্‌। 
কেতাৰ কোরাণ শাসনে তোমার জ্ঞান৷ ৪ 
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ খন দিয়া। 
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গৌঁসাঞা। ৫ 
পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার। 
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার। ৬ 
পাঁচ সহত্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার। 

পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার ৭ 
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়। 
তোমারে ছাড়িয়ে কিন্তু করি রাজভয়।। ৮ 
সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়। 
দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটি আইসয়”)॥ ৯ 

আিজিন্ালীর-_জীবিত দীর বা সিদ্ধ মহাপুরুষ। 

(ও) লেউটি আইসব-_কিলে আসে। 


তাহাকে কহিও সেই বাহাকৃত্যে গেল। 
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাপ দিল। ১০ 
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল। 
দীডুকা'"! সহিত ডুবি কাহা বছি গেল। ১১ 
কিছু ভয় নাহি আমি এ দেশে না রব। 
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইৰ। ১২ 
তথাপি যবনমন প্রসদ না দেখিল। 
সাতহাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥ ১৩ 
লোভ হইল যবনের মূদ্রা দেখিয়া। 
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দীঁচুকা কাটিয়া॥। ১৪ 
গড়িদবার'"' পথ ছাড়িল নারে তাহা যাইতে। 
রাত্রিদিনে চলি আইল পাতড়া পর্বতে॥ ১৫ 
তথায় এক ভূমিক" হয় তার ঠাঞি গেলা। 
“পর্বত পার কর আমা’ মিনতি করিলা॥ ১৬ 
সেই ভুঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা'ণ। 
ভূঞা কানে কহে সেই জানি এক কথা।॥ ১৭ 
ইহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়। 
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়। ১৮ 
রাজে পর্বত পার করিব নিজলোক দিয়া। 
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥ ১৯ 
এত বলি ভঙ্গ দিল করিয়া সম্মান। 
সনাতন আসি তবে কৈল নদী -স্নান৷৷ ২০ 
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে। 
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে॥ ২১ 
এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল। 

_ এড চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল ২২. 
(খে দীডুকা_ হাতের বেডি বা শঙ্খল। 
(ঘ)ডিছ্ধার _ গড়ের বা পরিখার স্থার, সেখানে 

রাজপুহরী থাকায় ধরা পড়ার ভয়ে সনাতন সে পথে না গিয়ে 

অপ্রসিন্ধ পথে পাতড়া-নামক পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। 
(গুডূমিক-ভূমির মালিক বা জমিদার। 
“গহৃতগণিতা _ যে ব্যক্তি হাত দেখে ভাগ্য গণনা! 
করে। 
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তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রবা আছয়। 
ঈশান কহে মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়।। ২৩ 
শুনি সনাতন ভারে করিল ভর্হগন। 
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম॥ ২৪ 
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া। 
ভূঞা কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া॥ ২৫ 
এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার। 
ইহা লঞ ধর্ম দেখি কর মোরে পার॥ ২৬ 
রাজকল্দী আমি গড়িঘার যাইতে না পারি। 
পুণ্য হবে, পর্বত আমা দেহ পার করি৷ ২৭ 
ভূঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে। 
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে ॥ ২৮ 
তোমা মারি মোহরই আজি লৈতাম রাত্রে। 
ভালই হৈল কহিলা তুমি, ছুটি পাপ হৈতে॥ ২৯ 
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব। 
পুণ্য লাগি পর্বত তোমা পার করি দিব।॥ ৩০ 
গৌঁসাঞি বহে কেহো দ্রবালইবে আমা মারি। 
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥ ৩১ 
তবে গোসাঞি সঙ্গে $ঁঞা চারি পাইক দিল। 
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্বত পার কৈল॥ ৩২ 
পার হঞ্া| গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে। 
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে। ৩৩ 
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবাশেষ। 
গৌসাঞি কহে মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥ ৩৪ 
তারে বিদায় দিয়া গৌদাঞি চলিলা একলা। 
হাতে করোয়া'” হিঁড়া কথা নির্ভয় হইলা॥ ৩৫ 
চলি চলি গৌসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে। 
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে ॥ ৩৬ 
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম। 
গৌসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম।। ৩৭. 
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে টার সনে। 
ঘোড়া মূল্য লঞ্া পাঠায় পাংশার ভানে॥ ৩৮ 
টুর উপর বলি সেই গৌঁসাঞ্চিকে দেখিল। 


রাত্রে একজন সঙ্গে গৌদাঞি পাশ আইল॥ ৩৯ 
দুই জন মিলি তথা ইষ্ট-গোষ্ঠী কৈল। 
ছুটিবার বাত গোসাঞি সকলই কহিল। ৪০ 
তেঁহো কহে দিন দুই রহ এই স্থানে। 
ভন্ব কর, ছাড় এই মলিন বসনে॥ ৪১ 
পগৌঁসাঞি কহে একক্ষণ ইহা না রহিব। 
গঙ্গা পার করি দেহ এখনি চলিব। ৪২ 
যত্ন করি তেহো এক ভোটকন্ধল'”। দিল। 
গঙ্গা পার করি দিল গৌসাঞি চলিল॥ ৪৩ 
তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কথো দিনে। 
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে ॥ ৪৪ 
চন্দ্রশেখর ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা। 
মহাপ্রভু জানি চন্রশেখরে কছিলা॥ ৪৫ 
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ টাহারে। 
চন্দ্রশেখর দেখে বৈধঃব নাহিক দুয়ারে। ৪৬ 
"দ্বারেতে ৰৈষ্ণৰ নাহি’ প্ৰভুরে কহিল। 
“কেহ হয় ?? করি প্রভু ঠাহারে পুছিল॥ ৪৭ 
তেঁহো কহে এক দরবেশ'*। আছে দ্বারে। 
তারে আন,’ প্রভুবাক্যে কহিল তাহারে | ৪৮ 
প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ। 
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ৪৯ 
তাহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞ্া আইলা। 
তারে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হেলা ॥ ৫০ 
প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন। 
“নোরে না ছুঁইহঃ কহে গদগদ বচন।॥ ৫৯ 
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার। 
দেখি চন্রশেখরের হৈল চমৎকার ৫২ 
তবে প্রভু তারে হাথ ধরি লঞ্চা গেলা। 
গিণ্ডার উপরে আপন পাশে বনাইলা॥ ৫৩ 
শ্রীহন্তে করেন উাঁর অঙ্গ-সম্মার্জন। 
তেহো কহে_ মোরে প্রভু! না কর স্পর্শন॥। ৫৪ 
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। 


(ৰাকুরোয়া -জনপারবিশেষ। 
খাঁঢ়ুঙ্ি উচ্চস্থানবিশেষ। 


৭) ভোটকম্বল ভোট দেশীয় বন্বুল। 
()দুরবেশ--বুসলমান ফকির। 
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ভক্তিবলে পার তুমি ব্রন্মাণ্ড শোধিতে॥ ৫৫ 

তথাহি__প্রীমভাগবতে (৯।১৩1১০) প্লোকঃ 

ভবদধিধা ভাগবতান্রীভূতাঃ স্বমং প্রভো। 

তীর্থীকুর্বান্ত তীর্থানি স্বান্তঃছেন গদাড়তা।॥ ২ 

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায প্রথম পরিচ্ছেদের ৩১ 
লোকে হয (পৃষ্ঠা ১৭)] 

তথাহি--হরিভক্তিবিলাসসা ১০ বিলাসে ৯১ 


মন্তজঃ শ্বপচঃ প্রিযঃ। 
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং 
সচ পৃজ্যো যথ হাহম্‌॥ ৩ 
[অন্য ও অনুবাদ মধালীলায় উনবিংশ পরিচ্ছেদের ২] 
শ্লোকে জটবয পৃষ্টা ৩৬৯)] 
তখাহি_ শ্রীমনভাগবতে (৭৯1১০) শ্লোক 
বিপ্রাধিষতূযুতাদরবিন্দনাভ- 
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌। 
মন্যে fe 
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভুরিমানঃ ॥ ৪ 
অন্ব্ন-অরবিন্দনাভ -পাদারবিদ্দবিমুখাৎ 
(অরবিষ্দ-নাড শ্রীকৃষ্ণের পদকমল হইতে বিমুখ) 5! 
দ্বিযডু গপমুতাৎ (দ্বাদশগুণযুক্ত) ; বিপ্লাৎ (ব্ৰাহ্মণ 
হইতে) ; তদর্পিতমনোনচনেহিভার্থপ্রাণং (যিনি 
শ্রীকৃষ্ণচরণে  মন-প্রাণ-বাকা-চেষ্টা-অর্থ অর্পণ 
করিয়াছেন, এইরূপ) ; শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে (চপ্ডালকে 
শ্রেষ্ঠ মনে বরি) ; [যতঃ] ( যেহেতু) ; সঃ কুলং 
পুনাতি (তিনি কুলকে পবিত্র করেন); তু ভূরিমানঃ ন 
(কিন্তু অতিশয় গর্ববুক্ত সেই ব্রাহ্মণ পাবেন না)। 
শ্রীকৃফণচরণে ভক্তিহীন দাদশগুণযুক্তব্রান্মণ অপেক্ষা 
শ্রীকৃষ্ণযরণে মন, বাকা, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ সমর্গণকারী | 
চণ্ডালকেই আশি শ্রেষ্ঠ মনে করি ; যেহেতু সেহ চণ্ডালই 
বংশকে পবিত্র করে, কিন্তু অতিশয় গর্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ 
তা পারেন না। 
তোমা দেখি ভোমা্পর্শি গাই তোমার গুণ। 


সর্বেদ্দিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ॥ ৫৬ 
তথাহি_হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ 
অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি 


সুদুৰ্লভা ভাগবতা হি লোকে॥ ৫ 
অন্বয়--স্বাদৃশদৰ্শনং হি (তোমার মতো লোকের 
দ্শনিই) ; অক্ষোঃ ফলং (চুর ফল) ; ত্বাদ্শগাত্রসঙ্গঃ 
(তোমার মতো লোকের দেহের স্পর্শ); তন্বাঃ ফলং 
(দেহের ফল) ; স্বাদৃশকীর্ভনং হি (তোমার মতো 
লোকের গুণাদিকীর্ডনই) ; জিম্াফলং (জিহার ফল) ; 
হি লোকে ( যেহেতু লোকমধ্যে) ; ভাগবত্াঃসুদুর্ভাঃ 
(ভগবানের ভক্ত তত্ন্ত দর্লভ)। 
অনুবাদ_পৃথিবী প্রছ্থাদকে বললেন-হে 
প্রন্থাদ ! তোমার মতো লোককে (ভক্তকে) দেখেই 
চোখ সার্থক হয়, তোমার মতো ভক্তের দেহের স্পর্শে, 
দেহ সার্থক হয়, তোমার মতো ভক্তের গুণাদি কীর্তনই 
জিনকার সার্থকতা ; যেহেতু জগতে ভগবানের ভক্ত 
অত্যন্ত দুর্পড। 
এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন। 
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন॥ ৫৭ 
মহানৌরব্। হৈতে তোমা করিল উদ্ধার? 
কৃপার সমুদ্র কৃ গন্ঠীর অপার॥ ৫৮ 
সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি। 
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥ ৫৯ 
‘কেমনে ছুটিলা ?” বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল। 
আদ্যোপান্ত সব কথা তেহো শুনাইল॥ ৬০ 
প্র কহে তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা। 
কপ অনুপম দৌহে বৃন্দাবন গেলা ৬১ 
তপন মিশ্রেরে আর চন্রশেখরেরে। 
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দৌহারে৷ ৬২ 
তগন মিশ্র তবে তারে কৈল আলিঙ্গন। 
_ প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন।॥ ৬৩ 
শবন্যুরৌরব- রৌরব এক রকম নরক ; সংসার 
যন্তরণাকে খহারৌরবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
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চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া। 
এই বেশ দূর কর, যাহ ইহা লঞ্া॥ ৬৪ 
ভদ্র করাইয়া তারে গঙ্গাস্নান করাইল। 
শেখর আনিঞা তারে নূতন বস্তু দিল॥॥ ৬৫ 
সেই বস্তু সনাতন না কৈল অঙ্গীকার। 
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৬৬ 
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে। 
সনাতন লঞা গেলা তপন মিশ্র ঘরে ॥ ৬৭ 
পাদপপরক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা। 
মনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিলা ॥ ৬৮ 
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে। 
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তারে দিব পাছে। ৬৯ 
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল। 
মিশ্র, প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল॥ ৭০ 
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বদন। 
বন্ধে মাহি নিল তেঁহো কৈল নিবেদন॥ ৭৯ 
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন। 
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন॥ ৭২ 
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল। 
তেঁহো দুই বহির্বাস কৌগীন করিল॥ ৭৩ 
মহানাষ্ত্রী দ্বিজে ্রভু নিলাইলা লনাতনে। 
সেই নিপ্র তারে কৈল মহা নিমন্ত্রণে॥ ৭৪ 
সনাতন ! তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে। 
তাবু আমার ঘরে ভিক্ষ। যে করিবে॥ ৭৫ 
সনাতন কহে --আমি মাধুকরী করিব। 
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা নিব॥ ৭৬ 
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ৷ 
ভোট-কঙ্কল পানে প্রভু চাহে বারেবার|। ৭৭. 
সনাতন জানিল- এই প্রভুরে না ভায়। 
ভোট ভাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥ ৭৮ 
এত চিতি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে। 
এক গৌড়িয়া কাহা পুঞগ দিয়াছে শুকাইিতে॥ ৭৯ 
তারে কহে আরে ভাই ! কর উপকারে । 
এই ভোট লঞ্া এই কাছা দেহ মোরে। ৮০ 


সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক"! হঞা। 
বহু মূলা ভোট কেনে দিবে কাহ্ছা লঞা॥ ৮১ 
তেহো কহে হাস্য নহে কহি সতযবাণী। 
ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কাঙ্া খানি॥ ৮২ 
এত বলি কাছা লৈল ভোট তারে দিয়া। 
গৌঁসাঞ্জির ঠাঞ্রিং আইলা কাঙ্ছা গলে দিয়া। ৮৩ 
প্রচু কহে তোমার ভোট-কন্ধবল কোথা গেল। 
প্রভুপদে সব কথা গোঁসাঞ্রি কহিল॥ ৮৪ 
প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার। 
বিষয়ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ ৮৫ 
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ। 
রোগ খণ্ডি সনদৈদা না রাখে শেষ রোগ॥ ৮৬ 
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস। 
ধর্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥ ৮৭ 
গোসাঞি কহে যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ্গ। 
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ।॥ ৮৮ 
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তারে কৃপা কৈল। 
তার কৃপায় প্রশ্ন করিতে তার শক্তি হৈল। ৮৯ 
পূর্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল। 
তার শক্ত্যে রামানন্দ ভারে উত্তর দিল॥ ৯০ 
ইহা প্রভুর শাক্তো প্রশ্ন করে সনাতন। 
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ব নিরূপণ ৷ ৯৯ 


অন্থয়_সঃ ঈশঃ (সেইঈশ্বর_শ্রীক-চৈতলা); 


৷ কৃপয়া সনাতনায় (কৃপা করিয়া সনাতনকে) ; 


ং (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, 
মাধুর্য, এশ্র্য ও ভক্তিরসের আশ্রয় স্বরূপ) ; তত্তং 
উপদিদেশ (তত উপদেশ করিয়াছিলেন) । 
অনুবাদ --সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতনা কৃপা করে 
শ্রীপাদ সনাতলকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য, এশ্র্য ও 
ভক্তিরস এ সমস্ত বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ করেছিলেন। 
িগ্রামাশিক__গণানানা ব্যক্তি। 
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তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া। 
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞ্গা॥ ৯২. 
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম। 
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম।' ৯৩ 
আপনার হিতাছিত কিছুই না জানি। 
গ্রম্য-বাবহারোগ। পণ্ডিত তাই সত্য মানি ৷৷ ৯৪ 
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। 
আপন কৃপাতে কহ ‘কর্তব্য আমার। ৯৫ 
কে জামি, কেনে আমারে জারে তাপত্রয। 
ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়’ ৷৷ ৯৬ 
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি। 
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥ ৯৭ 
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়। 
সব তত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয় ৷ ৯৮ 
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ভাব। 
জানি দার্চা লাগি"! পুছে সাধুর স্বভাব॥ ৯৯ 
তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে 
সাধনভক্কিযহর্ধাং ৪৭ আল্গে 
সন্ধর্মস্যাববোধায় যেমাং নির্বন্ধিনী মতিঃ। 
অটিরাদেব সর্বার্থ; সিখ্যত্যোমভীগ্সিতঃ॥ ৭ 
অনবস্ন_সন্ধর্সসয (ভাগবতদর্মের নিগৃঢ তত্ত্বের) ; 
অববোধায় (জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) ; যেষাং মতিঃ 
নির্ব্ধিনী (বাহাদের বুদ্ধি আগ্রহণীল) ; তেষাং 
অভীন্দিতঃ (তাহাদের লাঞ্চিত) ; সর্বার্থঃ (সকল 
বিষয়) ; অচিরাৎ এব সিদ্ধতি (অবিলস্বেই সিদ্ধ 
হয়)। 
(গ্রাম ব্যবহারে বৈষমিক ব্যাপারে। 
জানে তাগত্রয়ন-আধ্যাত্তিক, আধিভৌতিক ৬ 
আধিদেৰিক_ এই তিন রকম তাপ জর্জরিত করে কেন ? 
শারীরিক ও মানসিক (ফামক্রোধাদি) তাগকে 
আধ্যাপ্তিক তাপ বলে। মনুষ, পণ, পাখি, পিশাচাদি ও 
লরীসৃপা্দি থেকে যে ভাপ বা দু তাকে আধিভৌতিক তাপ 
বলে। আর শীত-উষ্য, ঝড়-বৃষ্ি, ভূমিকম্প, অগ্নি, বন্ধ, 
দুর্ঘটনা ইতাদি থেকে হওয়া দুঃখকে আধিদৈৰিক তাপ 
বলে। 
(গাঁদা লাগি--দৃড়তার জন্য। 


শ্ৰীশ্রীচৈভনাচরিভামৃত 


অনুবাদ--ভাগবত ধর্মের নিগৃঢ় তত্ব জানবার জনা 
যাদের মতি অতিশয় আগ্রহশীল, তাদের বাঞ্ছিত সকল 
বিষয়ই অবিলম্বে সিদ্ধ হয়। 
যোগ্গাগাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে। 
ক্রমে সব তত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥ ১০০ 
1 জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
| কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ ১০১ 
সূর্ধাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জালাচয়। 
স্বাভাবিক-কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ১০২ 
তথাহি--বিষ্ণুপুরাণে (১২২ ৫৪) 
একদেশছ্থিতস্যাত্ের্জ্যোৎয়া বিস্তারিণী যথা। 
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিন্তথেদমখিলং জগৎ॥ ৮ 
অন _একদেশছ্িতসা (একস্থানে অবস্থিত) ; 
| অগ্নেঃ জ্যোৎস্না যথা (অগ্নির কিরণ যেমন) ; বিস্তারিণী 
(সর্বদিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে) ; তথা পরস্য ব্রন্মণঃ 
শক্তিঃ (সেইরূপ পরররহ্ধের শক্তি) ; ইদং অখিলং 
জগৎ (এই সমগ্ৰ জগৎ)। 
অনুবাদ _এক জায়গায় অবস্থিত আগুনের 
আলো যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি পরত্রহ্ম 
ভগবানের শক্তিও সমগ্র জগতের সর্বত্র ছড়ানো। 
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিপতি। 
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥ ১০৩ 
তথাহি_তত্রৈব ধুতো বিষ্ণুপুরাণস্য ৬ অংশে 
৭ম অধ্যায়ে ৬১ শ্লোক 
বিশ্ুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা কেরলাখ্যা তথাপরা। 
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞাল্য তৃতীয়া শক্তিরিব্যতে ৷ ৯ 
[অন শু অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের সপ্তম 
শোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)] 
তথাহি-শ্রীভগবদ্গীতরয়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চমন্লোকঃ 
অপরেয়নিতন্তন্যা 


[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ 
প্লোকেজটব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)] 


মধালীলা (বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিু্খ। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ ১০৪ 
কড় স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। 
দশ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।|। ১০৫ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে ১১1২।৩৭ প্লোকঃ 
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা- 
দীশাদপেতসা বিপর্যয়োহম্মৃতিঃ। 
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং 
ভক্তৈকয়েশং  গুরুদেবতাত্বা॥ ১১ 
অন্বয় ঈশাৎ অপেতদ্য (ভগবদ্বিমুখের) ; 
তন্মায়য়া (ভগবানের মায়ার প্রভাবে) 3 অস্মৃতিঃ 
(স্বরূপের বিন্মরণ জয়ে) ; ততঃ বিপর্যয়ঃ (তাহা 
হইতে বিপরীত বুদ্ধি) ; ততঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ 
(আহা হইতে অন্য বিষয়ে দৃঢ় ঘনোযোগ্রবশত) ; ভয়ং 
স্যাৎ (সংসারভর জন্মে) ; অতঃ বুধঃ (সেইজন্য 
পশ্ডিতগণ) ; গুরুদেবতাত্মা (গুরুই দেবতা _-এইরাপ 
মনে করিয়া) ; একয়া ভক্ত্যা (অব্যভিচারিণী ভক্তি 
দ্বারা) ; ঈশং তং আভজডেৎ (সেই ভগবানকে 
সম্যকরূপে ভজনা করেন)। 
অনুবাদ --ভগবদ্বিমুখ বাক্তি ভগবানের মায়ার 
প্রভাবে নিন্দের স্বরূপ ভুলে যায় এবং দেহে 


আত্মাভিমান জন্মে। ফলে ভগবান ছাড়া অনাবস্তুতে 
অভিলাষ জন্মে, তা থেকেই জন্মে সংসার ভয় বা 
ত্রিতাপ স্বালা। অতএব জ্ঞানীব্যক্তি গুরতে দেবতা বুদ্ধি 
ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন করে অব্যভিচারিলী ভক্তি সহকারে 
পরমেশ্বরের ভজন করেন। 
সাধু-শাস্্-কৃপায়” যদি কৃষ্ধোনুখ হয়। 
সেই জীব নিন্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ ১০৬ 
তথাহি-শ্রীভগবদ্ণীতায়াহ সম্তমাধ্যায়ে 
চতুরশয্লোক 
দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মানেৰ যে প্রপদা্ে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১২ 
অন্বয় _মম এষা দৈবী গুণময়ী (আমার এই 
অলৌকিক, অত্যভূতা ত্রিগুণস্মিকা) ; মায়া দুরত্যয়া হি 
(যায়া দুরতিক্রমণীয়া নিশ্চিত) ; যে মাম্‌ এব প্রপদ্যন্তে 
(যাহারা আমাতেই শরণাপন্ন হন) ; তে এতাং মায়াং 
তরন্তি (তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে 
পারেন)। 
অনুবাদ _ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন _আমার এই 
অলৌকিক ও অতি-অন্ত্তা গুণম়ী মায়া অতিক্রম করা 
বড়ই কিন ; যাঁরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ 
| শরণাপ হয়, কেবল তারাই এই মায়ার কবল থেকে 


(গো)জনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্ধ৪ সকল সময়ই 
তীর শ্রীকৃঙ্ধের নিতাদাস। জীব হল শ্রীবৃষ্ণের শক্তি ; এই 
জীবশন্ডি হল শ্রীকৃষ্ণ অটস্বা শক্তি, এই শক্তি চিং 
জা শব্দের অর্থ মধ্যবর্তিনী। দ্রীকৃষ্ণের প্রধান তিন শক্তি -| 
চিত, জীবলক্তি আর মায়াশক্তির মধ্যে দ্রীবশক্তি বা তথা 
শক্তি অপর দুই শঙির অধানর্জী স্থানে রয়েছে। এরমধো 
মায়াশক্তি (বহিরসা) হল আড়। কিন্তু জীবশত্ভি চিদ্রাপা 
হওয়ায় মায়াশক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ আবার চিচ্ছক্কি বা স্বরূপ শক্তি 
(অন্তর) পরম শ্রেষ্ঠা কারণ, স্বরূপ শক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে 
নিত্য অবস্থান করে, জীবশক্জি শ্রীকৃষ্ণের স্থন্দূপে দাকে না। 
অর্থাৎ ভীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলে এবং শক্তি ও শক্তিমানের 
মধ্যে ভেদাভেদ সঙ্বন্ধ বলে, জীবকে শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদ । 
প্রকাশ বলা হয়েছে। সুতরাং নিত্যদাস জীবের শ্রীকৃষণসেবাই 
স্বরাপানুবর্ধী কর্ব্য। জীব সেই কর্তবা ভুলে যাওয়ায় মায়ার 
লসস্ব করে এবং ত্রিতাপ স্বালা ভোগ করে। 


উদ্ধার হতে পারে। 
মায়ামুদ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। 
জীবের কৃপায়" কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ ১০৭. 
শান্তর গুরু আত্মারূপে আপনা জানান। 
‘কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা’ জীবের হয় জ্ঞান।৷' ১০৮ 
বেদশান্্ কহে--সম্বন্ধ অভিধেয প্রয়োজন। 
কৃষ্ণ প্রাপা সম্বন্ধ, ভক্তি-প্রাপ্ত্যের সাধন॥ ১০৯ 


নাসা কৃপায়-সাধুর বায ও শাস্ত্র কৃপার। 
‘গান্ীবের বৃপায়-__ভীবের প্রতি কৃপাবশত। 

।খপরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ শানররাপে, গুরুপে এবং 
| প্রমায্থারূপে জীবের হারে নিজ তন্তু প্রকাশ করেন, তখন 
| দ্বীব বুঝতে পারে যে, গ্ীকৃষাই জীবের উদ্ধারকর্তা, জীব 
। শ্ৰীকৃষের দাস। 
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অভিধেয়-নাম-ভক্তি!, প্রেম প্রযোজন। 
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন।॥ ১১০ 
কৃষঃমাধূর্ম সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ। 
কৃষ্ঃসেবা করে আর কৃষ্ণরস আস্বাদন॥ ১১১ 
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে। 
সর্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে॥ ১১২ 
তুমি কেন দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন। 
তোহে না কহিল অন্যত্ৰ ছাড়িল জীবন॥ ১১৩ 
সর্বজ্জের বাকো করে ধনের উদ্দেশে। 
ছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ঃ-উপদেশো॥ ১১৪ 
সর্বজ্ঞের বাক্যে-মূল ধন অনুবন্ধ)। 
সর্বশান্তে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সন্বন্ধ।। ১১৫ 
‘বাপের ধন আছে! জ্ঞানে ধন নাহি পায়। 
তবে সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তের উপায়॥ ১১৬ 
এই স্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে। 
ভীমরুল বরুলী"? উঠিবে ধন না পাইবে॥ ১১৭ 
পশ্চিমে খুদিবে তাহা বক্ষ” এক হয়। 
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়া॥ ১১৮ 
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজাগরে'*!। 
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সভারে॥ ১১৯ 
পূর্বাদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে। 
ধানের জাড়িণ) পড়িবে তোমার হাতেতে।। ১২০ 


)আভিধেয-নাম ভক্তি অভিধেয়ের লাম অর্থাৎ 
জীবের কর্ডবোর নামই তক্তি। শ্রীকুষ্ণসেবা প্রাপ্তির জনা 
জীবের কর্তন্য হল ভক্তির সাধন। 

(খভনুনন্ধ_-সন্বন্ধ, পাপাৰস্তু। সৰ্বজ্ের বাকে বন, 
যেমন পাপাবন্থ, তেমনি শান্তরবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাং 
শ্রীকৃ্চসেবাই গন্ধ বাপ্রাপানন্ত 

(গরম - দোলা (বর্গের সাধন) 

(খক্ষ_উপদেবতাবিশেষ (জ্ানমার্গের সাধন) 

(একৃফ-অজ্াগর-কৃষ্কবর্ণের. অলগর সাগ। 
(মোগমার্গের সাহন)। 

ধনের জাড়ি-_ধনের জালা বাগান্র। (ভক্তিমার্গের 
সাধন) 


ওহে শান কহেন কর্ম জ্ঞান যোগ তাজি। 
ভক্ত কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্তে ভারে ভজি||ঘ) ১২৯ 
তথাহি-_শ্রীমত্তাগবতে (১১।১৪।২০) গ্লোকঃ 
ন সাধয়তি মাং যোগো 
নসাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগগো 
যথা ভ্তিরমোর্জিতা॥ ১৩ 
[অন্নয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের 
পঞ্চম স্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৫২)] 
তথাহি-শ্রীদন্তাগবতে একাদশ স্তদ্ধে চতুর্দশায্যায়ে 
একবিংশঃ শ্লোকঃ 
ভজ্ঞ্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ 
শ্রদ্ধয়াহস্মা প্রিয়ঃ সতাম্‌। 
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নি্ঠা 
শ্বপাকানপি সন্তৰাৎ॥ ১৪ 
অন্বয় _সতাং আত্তা প্রিয়ঃ অহং (সাধুদিগের 
আত্মা এবং প্রিয় আমি) ; শ্রদ্ধয়া একয়া ভজ্ঞ্য গ্রাহাঃ 
(শ্রদ্ধার সহিত এবনাত্র ভক্তির ছারা বশীভূত হই) ; 
মন্নিষ্ঠা ভক্তিঃ (আমাতে নিষ্ঠাগ্রাপ্ত ভক্তি); শ্বপাকান্‌ 
অপি (চগ্ডালদিগকেও) ; সন্তবাৎ পুনাতি (জন্মদোয 


| হইতে পবিত্ৰ করে)। 


অনুবাদ -প্রীকৃষ উদ্ধবকে বললেন-__সাধুগণের 
আত্মা এবং প্রিয় আমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত 
ভত্তিদ্বারাই বশীভূত হই। আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ভক্তি 
চণ্ডানদেরও জগ্মদোষ থেকে মুক্ত করে পবিত্র করে। 
অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। 
“অভিধেয়ে’ বলি তারে সর্বশান্ে গায় ॥ ১২২ 
ধন পাইলে যৈছে সুখোগ ফল পায়। 
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি গলায় ॥ ১২৩ 
তৈছে ভক্তিফল কৃক্ণপ্ৰেন উপজায়। 
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥ ১২৪ 


উপরোক্ত উদাহরশে বলা হল দক্ষিণ, পশ্চিম ও 
উত্তর দিক আগ করে পূর্ব দিকে খনন করলে ধন মিলবে। 
শাস্তুও বলছেন-কর্ম, জ্ঞান ও যোগ ভাগ করে ভক্তির সাধন 
করলেই সহজে শ্রীকৃষ্সেবা পাওয়া যাবে। 


মধালীলা (বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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'দারিদ্রানাশ ভব-ক্ষয়’ প্রেমের কল নয়। 

‘ভোগ প্রেমসুখ’ মুখ্য প্রয়োজন হয়|) ১২৫ 

বেদশান্্ে কহে__সনথদ্, ভভিধ্য, প্রয়োজন 

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাষন। ১২৬ 

বেদাদি সকল শান্তে কৃষ্ণ নুখ্য সম্বদ্ধ। 

তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ।৷ ৯২৭ 

তথাহিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 

বাভিচারিলহর্যাং (81৭৩) 
হরিভক্তিবিলাসে (১।৬৮) 

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত- 


ও আগসশান্ত্ৰসনূহ) ; চরাচরস্য জগতঃ (চরাচর 
জগতের) ; ব্যামোহায় (অজ্ঞানতা বৃদ্ধির জন্য) ; 
ক্ষল্লাৰমি তাং তাং দেবতাং এবহি (কল্পকাল পর্যন্ত সেই 
সেই দেবতাবেই) ; গরমিকাং জয়ন্ত (শ্রেষ্ট বলিয়া 
জল্পনা করুক) ; পুনঃ সমন্তাগম ব্যাপারেষু (আবার 
কিন্তু সমস্ত আগনের ব্যাপারসমূহ) ; বিবেচনব্যতিকরং 
নীতেমু (বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিলে) ; সিদ্ধান্তে 
(সিদ্ধান্ত অনুসারে) ; একঃ এব ভগবান্‌ বিষ্ণুঃ 
নিশ্চীয়তে (একনাত্র ভগবান বিশ্ুই নিশ্চিত হয়েন)। 
সমর্থ নয়, তারা এক এক পুরাণ ও আগম (তন্ত্র) শানে 
অিদািদ্রানশ ধলপ্রাপ্তির দুখ ফল নয় -- ধনলাতের 
মুখ্য ফল ভোগ, সুধভোগ। তেমনি ভব ক্ষয় বা সংসারের 
দুঃশমোচন শ্রেমলাভের মুখ্য ফল নয়-__আনুযাদিক ফলমাত্র। 
প্রেমলাভের নুখ্য ফল হল গ্রেমসুখ অর্থাৎ প্রেমময় সেবাদ্ধারা 
শ্ৰীকৃষণ্মাবুর্য্রে আশ্থাদদ-সুখ। তাই জীবের পক্ষে প্রেমই মুখ্য 


প্রয়োজন। 


| এক এক দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। 


কল্সালোক পর্যন্ত অর্থাৎ জগতের শেষদিন পর্যন্ত সেই 
সেই দেবতার শ্রেষ্ঠত্বের জল্পনা চলতে থাকুক--তা 


৷ আসলে চরাচর জগতের সবাইকে মোহিত করবার বা 


ভুলিয়ে রাখবার জনাই ৷ কিন্ত সমস্ত আগমাদি শান্ত্েটি 
প্রভৃতি বৃত্তি ছারা সম্যক বিচার করলে যে সিদ্ধান্তে 
সৌঁহনো যাবে, সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই এক 
ভগবান বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়ে থাকেন। 
গৌণ মুখ্য বৃত্তি, কি অন্য ব্যতিরেকে 
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল বহয়ে কৃষ্ণকে ৷! ১২৮ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১১।২১।৪২-৪৩) শ্লোকঃ 
কিং বিধত্তে কিমাচট্টে 
কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। 
ইভস্যা হৃদয়ং লোকে 
নান্যো মদ্‌ বেদ কল্চন॥ ১৬ 
মাং বিধত্তেহভিধত্তে মাং 
বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্‌॥ ১৭ 
অন্বয়_কিং বিধত্তে (কী বিধান করিয়া ?) ; কিং 
আচট্টে (কী প্রকাশ করিয়া ? ) ; কিং অনুদ্য বিকল্পয়েহু 
(যাহাকে অবলম্বনপূর্বক তর্ক-বিতর্ক করিয়া) ; ইতি 
স্যাঃ হৃদয়ং (এ সমস্ত বিষয়ে বৃহতী নামক বেদের 
ছন্দ বিশেষের তাৎপর্য ) ; মৎ (আমা হইতে) ; অনা 
কশ্চন ন বেদ (অপর কেহ জানে না) ; মাং বিধন্তে 
(আমাকে বিধান করে) ; মাং অভিধত্তে (আমাকে 
প্রকাশ করে) ; অহং হি বিকল্প (আমিই তর্কাবিতর্ক 
করিয়া) ; অপোহাতে (নির্ণীত হই)। 


(এদ্ৌণবৃত্তি-তৎগপৰ্যবৃত্তি ; মুখ্যবৃত্তি-অভিধাবৃত্তি, 
সাক্ষাত্রাপে বেদ বলছেন--ৌশবৃত্তি ও নুখ্যবত্তিতে শ্ৰীকৃষ্ণই 
প্রাগ্যবন্তু। 

অন্বয় বিধিবাকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাংভাবে 
আদেশই হল অন্গয়-বিধান। বাতিরেক-_ নিযেধবাক্য অর্থাৎ 
শ্রীকষ্ণের ভজন না করাটা নিষেধ করছেন। 

প্রতিজ্ঞা _ সন্বফ্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বন্তু বা প্রাপ্যবস্ত, 
ফলে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল শ্রীকৃষ্ণ। 
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শ্রীকৃষ্ণ বলছেন _বেবের কর্মকাণ্ডে কী বিধান করা 
হয়েছে, দেবতাকাণ্ডে কী প্রকাশ করা হয়েছে, 
জ্ঞান কাণ্ডে কী নিয়ে তর্ক করা হয়েছে_এই সবের 
তৎগর্য আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রকৃত 
প্রস্তাবে বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরপে আমিই বিহিত 
হয়েছি, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রে আমিই প্রকাশিত হয়েছি 
এবং জ্ঞানকাণ্ডে তর্ক-বিতর্ক ছারা আর্মিই নিগীতি 
হয়েছি। 
কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈডব অপার -)। 
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর। ৯২৯ 
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাগ্ুগণ শক্তিকাৰ্য হয়। 
স্বরূপশক্তি, শক্তিকার্যের, কৃষ্ণ সমাশ্রয়॥) ১৩০ 
তথাহি_প্রীন্ভাগবতসা (১০।১।১) ক্লোকে 


ভ্ীধরস্থামিবচনন্‌ 
দশমে দশমং লক্ষ্যমান্িতাশ্রয়ৰিগ্রহম্‌ ৷ 
শ্রীকৃষ্ঞখাং পরং ধাম জগন্ধাম নমামি তম্॥ ১৮ 


[অশ্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৬ | 


শোকে তন (পৃষ্ঠা ৩৩)] 
কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। 
অদ্রয়-ড্ঞানতত্ত প্রজে ব্রজেন্দ্রন্দল।। ১৩১ 
সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর-শেখর। 
চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর॥ ১৩২ 
তথাহি-হ্মাসংহিতায়াৎ (৫। ১) শ্লোকঃ 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদিগ্োবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌ ১৯ 
[অথ ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৭ 
ক্লোকে অষ্টা (পৃষ্ঠা ৩৬)] 
স্বয়ং স্তখবান্‌ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম। 
সৰ্বেশ্ব্য পূর্ণ ধার গোলোক নিত্য ধাম।। ১৩৩ 
তথাহি_শ্ৰীম্ভাগবতে (১৷৩।২৮) শ্লোকঃ 
এতে চাংশকলাঃ গুংসঃ কৃষ্ণন্ত ভগৰান্‌স্বরম্‌। 
(ক) ৰেডব অপাৱ--এধ্ৰ্য অসীম। 
'দ্্রীকের স্বরূপ, দ্রীকৃষের শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের 
শির কার্য সবকিছুরই একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ 
শ্ৰীকৃষ্ণই আশ্রয়তন্ত। 


ইন্্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২০ 
| [অন্বয় ও অনুবাদ অদিলীনায় দ্বিত্বীয় পরিচ্ছেদের ১৩ 
শোকে দর (পৃষ্ঠা ৩০)] 
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। 
ব্ৰহ্ম আত্মা ভগবান্‌ জিবিধ প্রকাশে॥ ১৩৪ 
তথাহি_ শ্রীমভাগবতে (১২1১১) ক্লোকঃ 
1 বদন্তি তত্তত্বিদত্তত্তং যজ্জ্ঞানমদ্ৰয়ম্‌। 
| ব্রদ্দেতি পরমাতেতি ভগবানিতি শব্দাতে॥ ২১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪ 
শ্লোকে ্ষ্টবা (পৃষ্ঠা)] 
ব্ৰহ্ম-অঙ্গকান্তি তীর নির্বিশেব প্রকাশে। 
সূৰ্য যেন চর্সচক্ষে জ্যোতির্য ভাসে ॥গ৷ ১৩৫ 
তথাহি_ন্দসংহিতায়াৎ ৫ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকঃ 
বসা প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি- 
(কোটিবশেষবসুধাদিবিভতিভিত্ম্‌ ! 
অর্ধ নিষ্কলমনভ্তমশেষভূতং 
গোবিন্দমাদিপুরুবং তমহং ভজামি॥ ২২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৫ 
পোকে জবা (পৃষ্ঠা)] 
পরমায়া বেঁছো, ঠেহো কৃষ্ণের এক অংশ। 
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ॥) ১৩৬ 
তথাহি-শ্রীমাগবতে (১০1১৪1৫৫) শ্লোকঃ 
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্ব- 
মাত্মানমখিলাত্মনাম্‌। 
জগদ্ধিতায় সোহপ্ত্র 
দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ২৩ 
অন্বয়--ভ্বং এনং কৃষ্ণং (তুমি এই কৃষ্ণকে) ; 
অখিলাত্মনাং আল্মানং অবেহি (অখিল আত্মার আত্মা 
বলিয়া জানিবে) ; সঃ অপি জগদ্ধিতায় ( সেই শ্রীকৃষ্ণ 


"প্রন হলেন শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ প্রকাশ, নির্বিশেষ 
স্বরূপ ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিতুলা অর্থাৎ অঙ্গের জোতি। 
(ঘ)যোগিগণের ধোয় পরমান্তা যং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
অংশঘাত্র। 
সর্ব-অবতংস- সরবরষ্ঠ। 


ধানীজা (বিংশ পরিচ্ছেদ) 


393 


জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত) ; অত্র মায়য়া দেহী ইৰ 
আভাতি (এই জগতে যোগমায়ার সাহায্যে দেহধারীর 
নায় প্রকাশ পাইতেছেন)। 

অনুবাদ - শ্ৰীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে 
বললেন তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত আস্থার আত্মা বলে 
জানবে। সেই শ্রীকৃষ্ণ জগতের মঙ্গলের জন্য 
যোগামায়ার সাহাযো এই জগতে এখন সাধারণ মানুষের 
মতো প্রকাশিত হয়েছেন। 

তথাহি-_শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (১০।৪১) শ্লোক 


মেকাংশেন দিতো জগৎ॥ ১৪ 
[অন্ধ ও অনুবাদ আদিলীলায় দিতীয় পরিচ্ছেদের ৭ 
শোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ২৬)] 

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ। 

একই বিগ্রহ তার অনন্ত স্বরূপ ১৩৭ 
স্বরংরূগ, তদেকান্মরূপ, আবেশ লাম। 
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্ ৷ ৯৩৮ 
স্বয়ংলপে স্বরংপ্রকাশ, দুইরূপে স্ফৃতি'"। 


শ্বয়ংরূপ এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি। ১৩৯ 


আন্ত তভিসথাযা। 

একই বিগ্রহ-_ ভগবান প্রীকৃঝের স্বয়ং রূপ একটিই 
সেটি হব-গোপবেশ বেবুকর, নবকিশোর, নটবর, 
অ্বয়জ্জানত্, এজেস্্লন্দন। 
(খাব কূপ-অদ্য়জ্ঞানতত্ বজেন্দনন্দনই স্বয়ং-কূপ। 

তদ্দেকায়রূণ- স্বয়ং কপের সঙ্গে যে কূপের স্বরূপত 
কোনো জেদ নেই, কিন্ত আকার, বেশ এবং চরিত্রাদিতে কিছু 
পার্থক্য আছে, তাকে তদেকায়ুরূ বলে। 

আবেশ ভগবানের নিজ জ্ঞান ও শক্তি প্রড়জি 
অংশদ্ারা যে সকল মহততন জীব আবিষ্ট হন, তাদের আবেশ- 
অবতার বলে। 

প্রথমেই তিনরাগে _ স্বয়ংরূপ, তদ্েকাত্মূপ ও. 
আবেশ--এহ তিনরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন। 

খনুইরপে স্ফৃর্ভি_ বরং রূপ দুইরাপে ক্ফর্তি বা 
আবিৰ্ভাৱ প্রাপ্ত হন। সেই দুই রূপের এক বাপ হচ্ছেন 


প্রাভৰ, নৈভবন্দপে দবিবিধ প্রকাশে। 
এক বগু বহুরূপ যৈছে হেল রাসে॥ ১৪০ 
মহিষী-বিবাহে হৈলা মূৰ্তি বহুবিধ। 
ভব প্রকাশ’ এই শান্তর পরসিদ্॥ ১৪১ 
সৌ্াদি'। প্রায় সেই কায়ব্যুহ নয়। 
কায়ব্যুহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়।॥ ১৪২ 
| তথাহি-শ্ৰীম্ভাগবতে (১০।৬৯।২) শ্লোকঃ 
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্‌। 
গৃহেষু দ্াষ্টসাহমং স্্িয় এক উদাবহত॥ ২৫ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৩২. 
শোকে ভব (শৃষ্ঠা ১৮)] 
সেই ৰপু, সেই আকৃতি পৃণক্‌ যদি ডাসে। 
ভাবাবেশ ভেদে নাম * বৈভব প্রকাশে” ১) ১৪৩ 
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্তিভেদ। 
আকার, বর্ণ, অন্তরভেদে লাম বিডেদ। ১৪৪ 


স্বয়ংরূপ এবং অনারূপ হচ্ছেন প্রকাশরূপ। স্বয়ংরূপ একটিই 
- ব্রজেন্রন্দন শরীক 

প্রকাশ খাবার দু-প্রকার _গ্রাতব-প্রকাশ ও বৈভব- 
প্রকাশ। 

একই, দেহ যদি সর্বতোভানে সমান বহু মেহয়াগে 

বির্ভূত হয়, তবে প্রত্যেক দেহকে মূলদেহের প্রাভব-প্রকাশ 

বলে। যেমন রাসলীলায় এক শ্রীকৃষ্ণ বহু হয়েছিলেন। আবার 
মহিযীকে যোলো হাজার দেহ প্রকাশ করে, একই সময়ে 
বিবাহ করেছিলেন। এইরকম প্রকাশকে গ্রাভব-প্রকাশ বলে। 
এই প্রাভব-প্রকাশকেই 'ুখ্যপ্রকাশ' বলা হয়। 

খি/সৌতর্ধাদি_সৌভরীপ্রনু খণিগণ। সৌভরী যোগ 
বিবাহ করেছিলেন, এই পঞ্চাশটি দেহ সৌভরীর কায়ৰ্যহ। 
। কি রক রাস বা দার যে বহু রূপ প্রকট করেছিলেন, 
তা সৌভ্রীর কায়ন্যহের মতো নয়। শ্রীকষেরর বছ রূপ দেখে 
নারদ বিস্মিত হরেছিলেন। 

ছে বৈভৰ প্ৰকাশ _ সং রূপের দেহে যদি অনারাপ 
অঙ্গ সন্নিবেশ (চতুর্ভুজ্াদি) জথবা অনারাপ বর্ণ (শ্নেতাদি), 
ভাব ও আবেশ ভেদে প্রকাশ পায়, তাহলো তাকে বৈভব- 
প্রকাশ বলে। শ্রীবলরাম হলৈন শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ। 
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্রীশ্রীচেতনাচরিতানুত 


তথাহি- শ্রীমনভাগবতে (১০৪০৭) শ্লোক 
অন্যে চ সংস্কৃতাস্মানো 
বিধিনাভিহিতেন তে। 
মজন্তি ত্বনয়ান্্াং বৈ 
বহুমূর্তোকমূৰ্তিকম্‌ ৷ ২৬ 
অন্তয়-অন্যে চ (সাংখ্য-যোগ-বেদমার্শা- 
বলস্নিগণ ব্যতীতও অন্যেরা-শৈব-বৈষ্ণবাৰ্গ- 
বলন্বিরা) ; সংস্তাস্থানঃ (দীক্ষাদি গ্রহণে বিশুদ্ধ চিন্ত 
হইয়া) ; ত্বন্ময়াঃ (ইকান্তিকভাৰে তোমাকে চিন্তা 
করিয়া) ; তে অভিহিতেন (তোমা কর্তৃক উপদিষ্ট) ; 
বিধিনা (বিধি অনুসারে) ; বহুমূর্ভোকমূর্ডিকং (বছ 
স্বরাপে অভিব্যক্ত হইয়াও স্বরূপত একই মূর্তিবিশিষ্ট) ; 
ত্বাং যজন্তি (তোমাকে উপাসনা করিয়া থাকে) । 


অনুবাদ_শ্রীঅত্ুর শ্রীকৃষ্ণকে বললেন 


সাংখ্যযোগ বেমমার্গাবলন্বী ছাড়াও শৈব-বৈষ্ণৰ- 
মর্গাবলী অনা ব্যক্তিগণ দীক্মণদি গ্রহণ করে বিশুদ্ধ 
চিত্ত হয়ে একাস্তিক্‌ডাবে তোমাকে চিন্ত করে তোমারই 
উপদেশ বিধি অনুসারে বছরূপ হয়েও স্মরূপত একরূপ 
যে তৃমি, সেই তোমাকে উপাসনা করে থাকেন। 
বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের--শ্রীবলরাম। 
নৰ্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান।॥ ১৪৫ 
নৈভব প্রকাশ যৈছে--দেবকী-তনুজ। 
দিডুজন্বলপ, কড়ু হয় চতুর্ভুজ॥ ১৪৬ 
খে কালে দ্বিডুজ--নাম “প্রাডবপ্রকাশ’। 
চতুৰ্ভুজ হেলে নাম “বৈভব বিলাস’ | ১৪৭ 
স্বরংবাপে গোপৰেশ গোপ অভিমান। 
বাসূদেবের কষতরিয়বেশ-_£জামি ক্ষত্রিয়' জান॥ ১৪৮ 
লৌন্দৰ্, এর মাধু, বৈদন্ধা"!, বিলাস। 
ভ্রজেন্্নন্দনে ইহা অধিক উল্লাস॥ ১৪৯ 
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ । 

শির স্বরূপে স্বয়ং রূপের সঙ্গে এককপ আকারই 
থাকে, এজন্য দ্বিভুজন্বরূপ ্রাভবপ্রকাশ। আর চতর্ডুজরূপে 
দিডুজ সবয্ংরূপ থেকে আকার বা অঙ্গ সমিবেশের পার্থকা 
থাকে বলে চতুরভরূপ বৈতব-বিলাস। 

(শােদে্দ্য-শিল্পাদি চোষট়ি বিদ্যায় নিপুণতা। 


সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজায় লোভ।॥ ১৫০ 
তখাহি_ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্ছে উনবিংশঃ প্রোকঃ 
উদ্দীর্ণানভুতমাধুরীপরিমল- 


অন্বয় -সখে (হে সখে !) ; হস্ত অসৌ চারণঃ 
(অহো এই নন্দনন্দদ বেশধারী নট) ; 
৷ উদ্গীরণস্কুতমাধুরী পরিমলস্য (অভূত মাধ্্যপরিমল 
প্রকাশক) ; আভীরলীললা ( গোপলীলাকারী) ; মে 
দ্বৈতং সমীক্ষয়ন্‌ (আমার দিতীয়রূপ প্রদর্শন করাইয়া) ; 
মুহুঃ চিন্রীয়তে (পুনঃপুন চমৎকৃত করিতেছে) ; 
সা স্বরপতাং প্রেক্্য (যে নটের আমার সদৃশ মূর্তি 
দেখিয়া) ; কেলিকুতুহলোভ্তরলিতং (কেলিকৌতূহলে 
অতিশয় উদ্বেলিত ) ; মামকং চেতঃ (আমার চিত্ত); 
ব্রজবধূসারপ্যং (রজবধূ শীরাধার সারাপা) ; অন্বিছতি 
(ইচ্ছা করিতেছে); [ইতি] (হহা) ; সত্যং (সভা) 

অনুবাদ --মধুরায গন্ধর্ব-নৃত্যকালে গোপবেশ- 
উদ্ধবকে বললেন _হে সখে ! অহো ! নন্দ-নন্দন- 
বেশধারী এই নটের দ্বারা আমার অভ্ভুত মাধুর্যের সুগন্ধ 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং গোপলীলাকারী আমার 
দ্বিতীয়রূপ (কৃত্রিমরূপ) ধরে এমন অভিনয় করছে যে 
বারবার আমাকে চমৎকৃত করে দিচ্ছে। এই নটের 
আমারই মতো মূর্তি দেখে মন আমার ক্রীড়া কৌতুকে 
অতিশয় উদ্বেলিত হয়ে ব্রজবযূ শ্রীরাধার রূপ ধারণ 
করবার জন্য ইচ্ছা করছে_এ আমি সত্য বলছি, সখা। 

মথুরায় যৈছে গন্ধৰ্ব নৃত্য দরশনে। 
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে॥ ১৫১ 
তথাহি-_ললিতমাধবে ৮ অঙ্কে ৩২ শ্লোক 


অপরিকলিতপূর্বঃ বশ্চমৎকারকারী 


মন্যলীলা [বিংশ পরিচ্ছেদ) 


স্ফরতি মন গরীয়ানেষ মাধূর্যপুরঃ। 
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুন্ধচেতাঃ 
সরভসমুপভোক্ধং কাময়ে রাধিকেব॥ ২৮ 
[জন্বয় ও অনুবাদ অদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২০ 
শ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ৬৪)] 
সেই বু * ভিম্লাভাষে কিছু ভিন্নাকার। 
ভাৰাৰেশাকৃতি-ভেদে ‘তদেকায়রূপ’নামতার ॥ ১৫২ 
তদেকাত্ব-রূপের ‘বিলাস’ “স্বাংশ' দুই ভেদ। 
ৰিলাস-স্বাংশের ভেদ--বিবিধ বিভেদ ॥ ১৫৩ 
প্রাভব বৈভব ভেদে ‘বিলাস’ দ্বিধাকার। 
বিলাদের বিলাস-ভেদে অনন্ত প্রকার। ১৫৪ 
প্রাব-নিলাস- বাসুদেব,  সমর্ণ। 
দায়, অনিরুদ্ধ_মুখ্য চারিজন। ১৫৫ 
ব্রজে গোপভাব রামের _পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন। 
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে ‘বিলাস’ তার নাম" ১৫৬ 
বৈভব-প্রকাশে আর শ্রাতব-বিলাসে। 
এক সূর্ভে বলদেৰ ভাবভেদে ভাসে ॥ ১৫৭ 
আদি চুমা?) ইহার কেহ নাহি সম। 
অনন্ত চতুরবাহগণের প্রাকাটা-কারণ॥ ১৫৮ 
কৃষ্ণের এই ঢারি প্রাভব-বিলাস। 
দারকা-মখুরাপুরে নিত্য ইহার বাস॥ ১৫৯ 
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ভি”। পরকাশ। 
অন্্রজেদে লাম-ভেদ বৈভব-বিলাস॥ ১৬০ 


কি) সোই বপু- স্বয়ংয্যপেযে দেহ। 

খাতুজের বলরাম এবং দ্বারকার বলরামের মধ্যে 
পার্গকা ; উভয়ধাণে একই দেহ হলেও ব্রজে গোপভাব ও 
গোপবেশ আম স্বারক্ায ক্ষতরিরভাব ও ক্রত্রিয়বেশ। 

বলদেন যখন রজের ভাবে ও ব্রজের বেশে থাকেন, 
তবন তিনি বৈশব-প্রকাশ, আর বন্ধন ছারকার ভাবে ও 
বারকার বেশে থাকেন তখন তিনি গ্রাভব-বিলাস। 

গ)আদি চতুর্াহ-বাসুদের, সন্তর্যণ, রর ও অনিরুদ্ধ 
- এই চার মূর্তি প্রথম চতুব্যহ। মথুরা ও দ্বারকা এই চতুর্বাহের 
নিভধাম। 


বির মুর্ভি__বাসুদেষ, সন্তর্যণ, পদত , অনিরুদ্ধ, 


পুনঃ কৃষ্ণ চতুৰ্ব্যহ লঞা পূৰ্বক্পে। 
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণ রূপে ১৬১ 
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্বাহ পরকাশে। 
আবরণ-রূপে চারিদিকে যার বাসে॥ ১৬২ 
চারি জনে পুনঃ পৃথক্‌ তিন তিন শৃত্তি। 
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসে পূর্তি) ১৬৩ 
চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ সব 
বাসুদেব মূর্তিও, কেশব, নারায়ণ, সাধব॥ ৯৬৪ 
সনধ্ষণ মূর্তি-গোৰিন্দ, বিষ, ্রীমহসূদন। 
এ অনা গোবিন্দ, নহে ব্রজেন্্রন্দন।॥ ১৬৫ 
রদ মূর্তি তরিবিক্রম, বামন, শ্রীধর। 
অনিরুদ্ধ মূর্ি-হৃধীকেশ পদ্মনাভ দামোদর॥ ১৬৬ 
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন। 
মার্গশীর্ষে। কেশব, পৌষে নারায়ণ। ১৬৭ 
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে। 
চেত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে॥ ১৬৮ 
জ্যৈষ্ঠ ভরিবিক্রম, আষাছে বামন দেবেশ। 
শ্রাবণে শ্রীধর, ভান্রে দেব হৃমীকেশ।। ১৬৯ 
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কাতিকে দামোদর। 
িধানমোদর" অনা ব্রজেন-কোডর।(1১৭০ 


কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসুদন, ত্রিবিজ্ম, 
বাদন, শ্্রীধর, হষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, অধোক্ষজ, 
পুরুযোভন, উপে্দ, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দন, হরি ও কৃষ্ণ। 

(এজরিজনের __ বাসুদেবাদি ডারিজনের প্রতোকেরই 
আবার তিন তিনটি করে বিলাসমূর্তি আছেন, তারা সকলেই 
চতুৰ্ভুজ অন্তরদি-াযণের প্রকার ভেদে ভাদের লামতেদ আছে। 

পূর্তি-পূরণ। 

(বামুদেৰ মূৰ্তি - কেশব, নারায়ণ ও মাধব _ এই 
তিনজন বাসুদেবের বিলাস। 

(খীনাগদীর্মে-অগ্রহারণে ; কেশৰ অগ্রহায়লের 
দেবতা। 

(কার্তিকের দেবতা যে দামোদর, তিনি বরজেন্নপ্দন 
দামোদর নন। ব্রজ্েনরনস্দন-দামোদর দ্রীয়াধার প্রাণবল্লভ বলে 
তাকে “রাধা-দাঘোদর? বলে। 
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দ্বাদশ তিলকমনতরনাম। ভাচমনে। 
এই দ্বাদশ নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থানে ১৭১ 
এই চারি জনের বিলাস অষ্ট জন। 
ভী'সভার নাম কহি শুন সনাতন॥ ১৭২ 
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দন। 
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্ --অষ্ট জন। ১৭৩ 
বাসুদেবের বিলাস _অধোকষজ, পূরুষোত্তম। 
স্র্ষণের বিলাস-_উপেন্দ্, অচ্যুত দুই জন॥ ১৭৪ 
প্রদ্যুয্নের বিলাস_নৃসিংহ, জনার্দন। 
অনিরুব্ধের বিলাস-হরি, কৃষ্ণ দুই জন। ১৭৫ 
এই চব্বিশ মৃত প্রাভব-বিলাস প্রধান। 
অস্তুধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥ ১৭৬ 
ইহার মো যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ। 
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব বিভেদ ॥ ১৭৭ 
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন। 
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় আকারে দিলক্ষণ॥ ১৭৮ 
কৃষের প্রাভববিলাস -বাসুদেবাদি চারিজন । 
সেই চারিজনার বিলাস বিংশতি গণন॥ ১৭৯ 
ইহা সভার পৃথক্‌ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমবামে। 
পূর্বাদি অষ্টদিৰে ডিন তিন ক্ৰমে। ১৮০ 
মদাপি পরন্যোমে সভার নিতাধাম। 
তথাপি ব্ৰহ্মাণ্ড কারো কাহা সরিধান") ৷ ১৮১ 
পরব্যোম মধ্য নারায়ণের নিত ছিডি'। 
পরব্যোম উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি। ১৮২. 
এক কৃঞ্চলোক হয় ত্ৰিবিধ প্রকার। 


শিদ্বাদগশ তিনবমন্ নার _ শরীরের ছাদশ জানে | 


তিলক স্পর্শ করে কেশবাদি নূর্তির ধ্যান করতে হয়-_ললাটে 
কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কষ্ঠকূপে গোবিন্দ, 
দক্ষিণ কৃক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাছতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্তনে 
তরিনিক্রম, বাম কুক্ষিতে বামন, বাম ৰাতে শ্রীধর, বামস্কন্ধে 
হয়ীকেশ, পৃষ্ঠে পপ্পনাভ এবং কটিতে দামোদর। 

খবরনিধান-স্থান। 

“গনিতযস্থিতি - নারায়ণ নিভাই পরব্যোনে থাকেন, 
বর্ধাণ্ডে তার আবির্ভাব হয় লা। 


গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাথ্য আর॥ ১৮৩ 
মথুরাতে কেশবের নিতা সঙ্নিধান। 
নীলাচলে পুরুযোভ্তম জগন্নাথ নাম॥ ১৮৪ 
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন। 
আনন্দারণো-বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দন॥ ১৮৫ 
বিষ্ণুকাস্ধীতে-বিষ্ণু, হরি রহে-মায়াপুরেখ। 
এছে আর নানা মূর্তি ব্ৰহ্মাণ্ড ভিতরে ১৮৬ 
এইমত ব্রন্মাণ্ড মধ্যে সভার প্রকাশ। 
সন্তধীগে নবধণ্ডে করেন বিলাস।(/১৮৭ 
সর্বত্র প্রকাশ তীর ভক্তে সুখ দিতে। 
জগতের অধর্ম নাশি ধর্ম হ্াপিতে॥ ১৮৮ 
ইহার মধ্যে কারো অবতারে গণন। 
যৈছে বিষ্ণু, ত্ৰিবিক্ৰম, নৃসিংহ, বামন॥ ১৮৯ 
অন্ত্ধৃতি-ভেদ নাম ভেদের কারণ। 
চক্রাদি ধারণভেদ শুন সনাতন॥ ১৯০ 
দক্ষিণাখো হন্ত হৈতে বামাখো পৰ্যন্ত৷ 
চক্রাদি অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত ১৯১ 
সিদ্ধান্তসংহিঅ'৷ করে চব্বিশ মূর্তি গণন। 
তার মতে আগে করি চক্রাদি ধারণ ১৯২ 
বাসুদেব_ গদা শখ চক্র পদ্ম কর। 
সক্র্ব-গদা শঙ্খ পদ্ম চক্র ধর॥ ১৯৩ 
পদ্য শঙ্খ চক্র গদা পন্ম ধর। 
অনিরুদ্ধ_চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর।। ১৯৪ 
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অন্্রধর। 
শ্রীকেশব_ পদ্ম শত্খ চক্র গদা কর॥ ১৯৫ 
নারায়ণ_ শঙ্খ পদ্ম গদা চক্র ধর। 
শ্রীমাধব_ গদা চক্র শত্খ পদ্ম কর।। ১৯৬ 


(খাায়াপুরে হরি্যারে। 

িসপ্তবীপে জু পরক্ষ, শাল্মলী, ভৌত, কুশ, শাক 
ও পুষ্থর। 

নবধণ্ড __ ভারতবর্ষ, ভদ্রাহ্থবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, উত্তর 
কুরুবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রমাযকবর্ম, হিরগ্ময়বর্ম, হরিবর্ষ এবং 
কিংুরুষবর্য। 

ডে িমান্পংহিতা_একটিগরছের নাম। 
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শ্রীগোবিদ্দ_ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ ধর। 
বিষুমুর্তি _শহ্খ গদা পদ্ম চক্র কর॥ ১৯৭ 
মধুলুদন-_ চক্র শঙ্ গদা পদ্ম ধর। 
তরিবিক্রম_পন্ন গদা চক্ৰ শঙ্খ কর। ১৯৮ 
শ্রীবামন_শত্খ চক্র গদা পদ্ম ধর। 
শ্রীধর-পন্ম চক্র গদা শঙ্খ কর। ১৯৯ 
হৃমীকেশ--গদা চক্র পদ্ম শত্খ ধর। 
পন্মনা- শঙ্খ পল্স চক্ৰ গদা কর॥ ২০০ 
দামোদর _ পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ ধর। 
পুরুষোত্তম- চক্র পদ্ম শঙ্খ গদা কর। ২৩১ 
অচ্যুত-গদা পদ্ম চক্র শঙ্খ ধর। 
নৃসিংহ_ চক্র পন্ম গদা শঙ কর॥ ২০২ 
জনাৰ্দন পদ্ম চক্র শঙ্খ গদা ধর। 
শ্রীহরি-শত্খ চক্র পদ্ম গদা কর॥ ২০৩ 
শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র ধর। 
অধোক্ষজ--পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র কর।॥ ২০৪ 
শ্রীউপেন্র- শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম ধর। 
এই চব্বিশ মূর্তি শঙ্খ চক্রাদিক কর।। ২০৫ 
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে*' কহে যোল জন। 
তার মতে কহি এবে চক্রাদি খারণ॥ ২০৬ 
কেশব ভেদ পদ্ধ শঙ্খ গদা চক্র ধর। 
মাধবভেদ চক্র গদা পত্র শঙ্খ কর॥ ২০৭ 
নারায়ণডেদ নানা ভেদ অস্ত্র ধর। 
ইত্যাদিক ডেদ এইসব অন্ত্রকর॥ ২০৮ 
প্বয়ং তগবান্ঠ আর “লীলা-গুরুবোস্তম+। 
এই দুই লাম ধরে ক্রজেন্্রন্দন॥ ২০৯ 
পুরীর আবরণ রূপে পুরীর নব দিশে। 
নবব্যুহ রূপে নব মূর্তি পরকাশো) ২১০ 
তথাহি--লঘুভজগবতামৃতে পূর্বধন্ডে (৫৷১৭৫) 
চদ্বারো বাসুদেবাদ্যা 

(হানীর্ষপরাত্র_কোনো গ্রহের নাম। 

ওপুরীর-_মনুযাদির। 


নারায়ণনৃসিংহকৌ। 
হয়গ্রীৰো মহাক্ৰোড়ো 
ব্ৰহ্মা চেতি নবোদিতাঃ॥ ২৯ 
অন্বয়-বাসুদেবাদ্যাঃ চন্বারঃ (বাসূদেবাদি- 
বাসুদের, স্কর্ঘণ, প্রদ্যুয্ ও অনিরুদ্ধ-__এই চারিজন) ; 
নারায়ণ নৃসিংহকৌ (নারায়ণ ও নসিংহদেব_ এই, 
দুইজন) ; হয়গ্রীরো মহাক্রোডঃ ব্ৰহ্মা চ (হয়্রীব, বরাহ 
এবং শ্্মা হরি) ; ইতি নব উদদিতাঃ (এই নবব্যুহ 
কথিত হয়)। 
অনুবাদ--বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুয্র, অনিরুদ্ধ, 

নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা (হরি) - 
এই নয় মূর্তিকে নবব্যুহ বলে। 

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ। 

স্বাংশেরগ! ভেদ এবে শুন সনাতন॥ ২১১ 

সন্ধর্মণ-মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার। 

পুরুষাবতার সন্ধ্ষণ, লীলা অবতার আর॥ ২১২ 

অবতার হয় কৃষ্ণের বড়ুবিধ প্রকার। 

পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥ ২১৩ 

গুণাবতার আর  মন্তন্তরাবতার। 

যুগাবতার আর শজ্ঞাবেশাৰতার॥ ২১৪ 


বালা গৌগণ্ড হয নিগ্রহের!) ধর্ম। 
এতরূপে লীলা করে ব্রজেন্্নন্দন॥ ২১৫ 
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন। 
শাখা-চ্্রন্যায়। করি দিগ্দরশন॥ ২১৬ 
তত্রৈব- শ্রীম্াগবতে ১।৩।২৬ ক্লোকঃ 
অবতারা হাসংখোয়া 
হরেঃ সন্বনিধের্ধিজাঃ। 
শাহ্বাশ-স্থাংশ দুগ্রকার ; পুরুষাবতার ও 
পীলাবতার। সংকর্ষণাদি পুরুনাবতার এবং মংসকুর্মাদি 
নীলাবতার। 
ঘ)বিগ্হের --স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দেহের। 
(এ শাধাচ্ন্যার - শাখাপল্পবের ভিতর দিয়ে একই 
চদ্ে যেমন অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে দৃশামান হয়, তেমনি 


ননদিশে __ নয় দিকে ; পূৰ্বাদি চারিদিক, অগ্নাদি এক কৃষ্ণই অনন্তলীলা নিমিত্ত অনন্ত অবতার রে প্রকাশ 


সনিকোণ এবং উধধ্ব_এই নয় দিক। 


| খানা 


২9৪ 


্রী্ীচৈতনাচরিভানৃত 


যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ 
সরসঃ স্যুঃ সহজ্রশঃ।৷ ৩০ 
অন _ছিজাঃ (হে দ্বিজগণ 1) ; অনিদাসিনঃ ; 
সরসঃ (উপক্ষ্মাশ্ন্য সরোবর হইতে) ; যথা সহশ্রশঃ | 
কৃল্যাঃ (যেমন সহস্র সহজ ক্ষুত্র ্বলধারা) ; [তথা] 
হি (সেইরূপই) ; সত্নিধেঃ হরেঃ (সত্তুনিধি হরি 
হইতে) ; অসংখোয়াঃ অবতারঃ স্যুঃ (অসংখ্য 
অবতার প্রকাশ প্রাপ্ত হন)। 
অনুৰাদ--শ্ৰীমৃত মুনি শৌনকাদিকে বললেন-হে 
দ্বিজগণ ! অক্ষয় সরোবর থেকে যেমন হাজার হাজার 
ক্ষুদ্ৰ জলধারার উদ্ভৱ হয়, তেমনি সন্তনিধি হরি থেকেও 
অসংখ্য অবতারের প্রকাশ হয়। 
প্রথন করেন কৃষ্ণ পূরুাবতার''। 
সেইত পুরুষ হয় গ্রিবিধ প্রকার॥ ২১৭ 
তথাহি-লঘুভাগবতানৃতে পূর্ববণ্ডে (২1৯) 
বিষোত তরীণি জপাণি পুরুষাখ্যানাথো নিদুঃ। 
এবন্তু মহতঃ শর্ট দ্বিতীয়ং ত্বশুসংচ্িতম্‌। 
ভৃতীয়ং সর্বভৃতঙ্বং অনি জ্ঞাত্বা বিমূচাতে॥ ৩৯ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্হেদের ১০ 
শ্লোকের্টবা (পৃষ্ঠা ৮১)] 
অনন্ত শক্তিমধ্যে কৃষ্ণের ভিন শক্তি প্রধান। 
ইচ্ছোশডি, স্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম৷৷ ২১৮ 
ইন্ছাসকতি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সরবকর্তা। 
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥ ২১৯ 
হাচ্ছা জ্ঞান-ড্রিয়া বিনা না হয় সৃজন। 
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥ ২২০ 
নিত -প্রধান সন্র্মদ বলরাম। 
প্রাৃভাপরাকৃত সৃষ্টি) করেন নির্মাণ॥ ২২৯ 
= We ৯ মিনি পরমেশ্বরের অংশ্রূপ, মিনি 
প্রকৃতি লখদি শুপাবলীন বত হয়ে সেই প্রকৃতির প্রতি 
দ্বীক্ষণ, নিয়মন ও প্রবর্তনাদি করেন এবং যাঁর থেকে নানা 
অবতারের আবির্ভাব হয়, ডাকে পুরুষ বলে। শ্রীকৃষ্ণের 
সর্বপ্রথম অবতার হলেন পুরুষ। 
প্রভাত সৃষ্টি _প্রাকৃত সৃষ্টি হল অনন্ত কোটি 
মাধিক ব্ৰহ্ধানু। অপ্রাকৃত সৃষ্টি হল গোলোক বৈকৃষ্ঠাদ টয় 


অহঙ্কারের অধিষ্টাতা'" কৃষ্ণের ইচ্ছায়। 
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বাযায় ২৯২. 
যদাপি অসৃজ্য"! নিতা চিছক্তি-বিলাস। 
তথাপি সন্কৰ্যণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥ ২২৩ 
তথাহি-ব্ৰহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ 
সহত্রপত্রং কমলং গোকুলাখাং যহৎপদমূ। 
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্‌।। ৩২. 
অন্বয় সহশরপত্রং কমলং (সহ্দল পন্মের 
আকৃতিবিশিষ্ট) ; গোকুলাখাঃ ( গোকুল নামক) ; 
[যৎ] (যে) ; মহৎপদং (মহৎ ভগগ্ধাম) ; [বত] 
(যে) ; তথকর্ণিকারং (সেই পদ্ষের মধ্যভাগ) ; তদ্ধাম 
(শ্রীকুষের ধাম) ; তৎ অনস্তাংশসম্ভবমূ (তাহা অনন্ত 


বাহার অংশ, সেই শ্রীসংকর্ষণ হইতে প্রকাশ 
গাইয়াছে)। 
অনুবাদ_সহন্রপল পের আকৃতিবিশিষ্ট গোকুল 


নামক যে মহা ভগবদ্ধাম এবং সেই পদ্দোর মধ্যস্থূল- 
সদৃশ যে শ্রীকৃষ্ণের ধাম, তা অনন্ত যাঁর অংশ _সেই 
। সংকর্ষণ থেকে প্রকাশ পেয়েছে 

মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ। 
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ ॥ ২২৪ 
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে। 
তাহাতে সন্ধর্ণ করে শক্তি আধানে॥ ২২৫ 
ঈশ্বরের শল্তেণ সৃষ্টি করয়ে শ্রকৃতি। 

| লৌহ দেন অগ্নি শক্ত হয় দাহশক্তি॥ ২২৬ 
তথাহি- শ্রীমভ্তাগবতে (১০।৪৬।৩১) শ্লোকঃ 
এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী 


জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাশৌ॥ ৩৩ 
অন্বয়_-রামঃ মুকুন্দঃ চ (বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ) ; 


(ি)অহংকারেৰ অধিষ্ঠাতা_ সংকর্মণঃ 
গ/অসুজা_ সির অযোগ্য, যা নতুন করে সৃষ্টি করা 
যায় না, যেহেতু তা নিত। 


বধালীগ। (বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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এতৌ হি (এই দুই জনই) : বিশ্ব চ বীজযোনী 
(বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ) ; পুরুনঃ প্রধানং চ| 
(পুরুষ এবং প্রকৃতি) 5 ) ; পুরাণে ইস (অনাদি দিদ্ধ এই | 
দুইজন) ; ভূতেযু অননীয় (ভূতসমূহের মধ্যে অনুপ্রবেশ | 
করিয়া) ; বিলক্ষণস্য (নানাভেদ বি £ জানস্য। 
ঈশাতে (জীবের নিয়ন হয়েল)। | 
অনুবাদ_ উদ্ধৰ নন্দ মহারাজকে বললেন! 
বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজনই বিশ্বের উপাদান ও 
নিমিত্ত কারণ-পুরুষ ও প্রকৃতি। অনাদিসিদ্ধ এই দুইজন 
(অন্তৰ্যামীরূপে) সমস্ত বিশ্বে বা জীবে অনুপ্রবেশ করে | 
নানাভেদ বিশিষ্ট জীবের নিয়ন্তা হন। 
সৃষ্টিহেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে। 
সেই ঈশ্বর মূর্তি ‘জবতার*'" নাম ধরে॥ ২২৭ 
মায়াতীত পরন্যোমে সভার অবস্থান। 
বিশ্বে অবতরি ধরে ‘অবতার’ নাম। ২৯৮ 
মায়া অবলোকিতে হয় শ্রীসন্র্যণ। 
পুরুমরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ২২৯ 
তথাহি-শ্তরীমভাগবতে (১।৩।১) শ্লোকঃ 
জগৃহে পৌরন্ষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ। 
সন্ভৃতং যোড়শকলনাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।। ৩৪ 
[অন্ধ ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের 
১৩ শোকে দ্রটটব৷ (পৃষ্ঠা ৮১)] 
তথাহি- শ্রীমঙ্ভাগবতে (২।৬।৪১) শ্লোকঃ 
আদ্যোহবতারঃ পুরুষ্ঃ পরস্য 
কালঃ স্বভাব; সদসন্মনশ্চ। 
দ্রব্াং বিকারো গুণ ইন্জিয়াণি 
বিরাট রা সামু চরিফু ভুয়ঃ॥ ৩৫ 
(জসবভার _ সৃষ্টি সাদি বিশ্বের কার্ষের জনা, সাং 
কপাদি, স্বয়ং অর্থবা অন্য কোনো স্বরূপে, নৃতনের মতো 
আগতে আবির্ভূত হলে, ওই আবির্ভূত স্বরাপাকে অবতার 
হল 
(শাসৃষ্ট-শক্তি সঞ্চার করবার উদ্দেশো মায়া বা 
তির প্রতি দৃষ্টি দানের জন্য শ্রীসংকর্মণ সর্ধপ্রথমে 
সরণার্ণবশাযী পুরুমরূপে অবতীর্ণ হন। ইনিই প্রথম অবতার 
এবং সমস্ত জবতারের বীজ ; ইনিই প্রথম পুরুষ । 


[অর্থ ও অনুবাদ সাদিনীলায় পদ্ম পরিচ্ছেদের ১২ 
শ্লোকে ভ্টব (পৃষ্ঠা ৮১)] 
সেই পুরুষ বিরজাতে) করিল শয়ন। 
কারণান্িশারী নাম জগৎ-কারণ। ২৩০ 
কারণান্ি-পারে হয় মায়ার নিত্য ছিতি। 
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ২৩১ 
তথাহি_ শ্রীমন্ভাগবতে (২।৯।১০) শ্লোক 
শ্রবর্তীতে যত্র রজন্তমস্তয়োঃ 
সত্ব মিশ্রং ন চ কালবিক্ৰুমঃ। 
ন যত্ৰ মায়া কিমুতাপরে হরে- 
বনুক্রতা যত্র সুরাসুনারিতাঃ। ৩৬ 
অন্বয়-যত্র (যেখানে_যে বৈকুষ্টে) ; রজঃ তমঃ 
তয়োঃ মিশ্রং (রঙ্ো, তমো ও রজো-তমো গুণের 


সহচর) ; সন্ধং (প্রাকৃত সববগ্ুণ) ; কালবিক্রমঃ চ 
(এবং কালের প্রভাবও) ; ম প্রবর্ততে (বর্তমান 


নাই) ; যত্ৰ মায়া ন ( যেস্থালে মায়াই নাহ) ; কিমুত 
অপরে (মায়ার কার্য রাগলোভাদির কখা আয় কী 
বলিব) ; যত্ৰ সুরাসুরাচিতঃ (যেখানে দেবদানব 
পুজিত) ; হরেঃ অনুব্রতাঃ (শ্রীহরির পার্যদগণ) ; [সন্তি] 
(আছেন)। 

অনুবাদ-শ্রীনারদের প্রতি ব্রহ্মা বললেন- 
যে বৈকুণ্ঠে রজোগুণ নেই, তমোগুণ নেই, রজো- 
তমো মিশ্রিত প্রাকৃত সত্বপ্ুণ নেই এবং কালের 
প্রভাবও নেই_বেখানে মায়াই নেই, মায়াজনিত 
রাগলোভাদির কথা আর কী বলব ? সেই বৈকুষ্ঠধামে 
দেবতা ও.অসুরদের দ্বারা পুজিত হয়ে আছেন শ্রীহরির 
পার্ষদগণ। 

যে দুই বৃভি--মায়া আর প্রধান?। 
“মায়া নিমিত হেত ৰিশ্বের ‘প্রধান’ উপদান।/ ২৩২ 

অবিরজাতে_ কারণ সনুল্রে। 

অবিরজ্ঞার একদিকে চিন্ধয় খাম, আর এক দিকে 
মায়িক ব্রহ্মা নায়িক পরন্মাণডের দিকেই প্রকৃতির বা মাযার 
নিত্য অবস্থান। 

মায়ার দুটি বৃত্তি-জীবমায়া ও গুগমায়া ; এখানে 
মায়া বলাতে জীবমায়া এব প্রধান বলতে স্তণমায়ার কথা বলা 
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্রীচেচ্যচরিতামৃত 


সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধাশ। | 
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্াধান॥ ২৩৩ 
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন। 

জীবরূপ নীজ তাতে কৈল সমর্পণ! ২৩৪ 
তথাহি_ শ্রীমন্তাগবতে (৩1২৬।১৯) শ্লোকঃ 


দৈৰাৎ ক্ষুভিতধৰ্মিণ্যাং 

স্বস্যাং ঘোনৌ পরঃ পুনান্‌। 
আধত বীর্ষং সাহসূত 

মহস্তত্বং হিরগ্রয়মৃ।। ৩৭ 


অন্বয় দৈবাৎ (কালবশে) ; ক্ষুভিতধৰ্মিণাং 
(সন্তাদি গুণ বাহার ক্ষুভিত হইয়াছে, সেই) ; স্বস্যাং 
শোনো (স্বীয় প্রকৃতিতে) ; পরঃ পুমান্‌ (পরমপুরুষ) ; 
বীর্ষং আধত্ত (জীবশক্তি স্থাপন করেন) ; সা (সেই! 
প্রকৃতি) ; হিরঞ্জয়ং (প্রকাশবলুল) ; মহত্তত্বং অমৃত 
(বহন্তত্তুকে প্রসব করেন)। 

অনুবাদ _কালবশে প্রকৃতির সত্াদি গুণ ক্ষুতিত 
(অশান্ত) হলে পরমপুক্ষ সেই প্রকৃতিতে আপন 
জীবশক্তি ছ্াপন করেন ; তখল সেই প্রকৃতি প্রকাশশীল 
মহৎ্-তত্বকে গ্রসব করেল। 

তথাহি_ শ্রীমভাগবতে (৩11২৬) শ্লোক 

কালবৃত্যা হু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। | 
পুরুযেণাত্মভুতেন বীর্ষমাধত্ত বীর্যবান্‌ ৷ ৩৮ 

অন্তয়-কাজ্সবৃত্যা (কালশভি দ্বারা) ; পুণমযাং 
(গ্ুণময়ী--ক্ষুতিতঞ্ুণা) ; মায়ায়ং (কৃতিতে) ; তু 
হবীধবান্‌ অধোক্ষজঃ (সেই মহাশক্তিশার্লী ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণ) ; আত্মভূতেন (দ্বীয় অংশসৃত) ; পুরুষেণ | 
দীর্ঘ; ডাধত (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে জীবরূাপ 
বীর্য স্থাপন করেন) । 

অনুবাদ-কালশক্তি প্রভাবে প্রকৃতির গুণ ক্ষুভিত 
হরেছে। জীবমায়া হণ জগতের গৌশ নিমিত্ত কারণ এবং 
পুপমায়া হল গৌণ উপাদান কারণ। 

প্রকৃতিতে জীবরূপ দীর্য সঞ্চা করার সময়ে পুরুষ 
প্রকৃতিকে সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ করেন না ; নিজের অঙ্গ 
বিশেষের ছোতিঃ বা আভাস দ্বারা মাত্র স্পর্শ করেন। এই 
জ্যোতি স্পর্শেইি (ৃষ্টি ছারা) প্রকৃতি ক্ষন হয়। 


হলে মহাশক্তিশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশভূত 
(প্রকৃতির অধিষ্টাতা) পুরুষের দ্বারা সেই প্রকৃতিতে 


| জ্ীবরূপ বীর্য স্থাপন করেন। 


তবে মহত্ত্ব হৈতে ত্ৰিবিধ অহঙ্কার 
যাহা হৈতে দেবতেন্দিযন ভূতের প্রচার ২৩৫ 
সর্ব তত্ব মিলি সৃজিল ব্রঙ্গাণ্ডের গণ। 
অনন্ত প্রক্ষা্ড তার নাহিক গণন।' ২৩৬ 
এহো মহত্রষটা পুরুষ _“মহাবিকু নাম। 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড মার লোমকুপে ধাম॥ ২৩৭ 
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়। 
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মা বাহিরায়॥ ২৩৮ 
পুনরপি নিশ্বাস-সহ বয় অভান্তর। 
অনন্ত এশ্বর্য ভার _সব মায়াপার!গ)। ২৩৯ 
তথাহি_প্স্াসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোক 
যসোকনিশ্বসিতকালমথাবলন্ধয 
জীবন্তি লোমবিলজা জশদণ্ডনাথাঃ। 
বিষ্ণু্মহান্‌ স ইহ যস্য কলাবিশেষো 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩৯ 
[অদ্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের 
শ্লোক ঘটক (পৃষ্ঠা ৮০)] 
সমস্ত ব্ৰন্মাগুগণের ইঁহো অন্তর্যামী। 
কারণারিশারী সব জগতের স্বামী॥ ২৪০ 
এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তন্ব। 
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ব॥ ২৪৯ 
(সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মা সৃজিয়া। 
একৈক ব্ৰহ্মাণ্ড প্ৰবেশিলা বহুমূৰ্তি হৈয়া ৷ ২৪২ 
_ প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার। 
পুরুষটি দ্বার প্রকৃতিতে শক্তি সন্ধার করার প্রকৃতি 
ক্ষুতিত হয় ; প্রকৃতির প্রথম সেই বিকারকে মহত্ত্ব বলে। এই 
মহতন্র থেকে সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক __ এই ব্রিবিধ 
অহংকার জগ সান্িক্ক অহংকার থেকে অন্তঃক্রণ ও 
জানেন, রাজসিক অহংকার থেকে হন্দিযগণ এবং 
আমসিক অহংকার থেকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ-এই 
পঞ্চ ই্দিয়াদির বিষয় ও পচ মহাভূতের জন্ম হয়। 
(গাযায়াপার--মায়ান্তীত ; অপ্রাকৃত। 
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রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ২৪৩ 
নিজাঙ্গ স্বেদ্জলে ব্র্াণার্য ভরিল। 
সেই জলে শেষশথ্যায় শয়ন করিল॥ ২৪৪ 
তার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম। 
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম' ৷ ২৪৫ 
সেই পন্মনালে হইল চৌদ্দ ভুবন। 
তেঁহো ব্ৰহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥ ২৪৬ 
বিকুরূপ হঞা করেন জঙ্বৎ পালনে। 
গুণাতীত বিষু-স্পর্শ নাহি মায়াসনে ॥ ২৪৭ 
রুছরূপ ধরি করে জগৎ সংহার। 
মৃষ্িছিতি প্রলয় ইচ্ছায় খীহার ৷ ২৪৮ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভার গুণ অবতার। 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার ॥ ২৪৯ 
হিরপাণর্ড'৭ -ভনতর্যামী, গর্ভোদকশায়ী। 
সহতরশীর্সাদি করি বেদে যারে গাই॥ ২৫০ 
এইভ দ্বিতীয় পুরুষ ব্ৰহ্মাণ্ড ঈশ্বর। 
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপর॥ ২৫১ 
তৃতীয় পুরুষ বিকু, গুণ অবতার। 
দুই অবতার) ভিতর গণনা তাহার।॥ ২৫২. 
বিরাট বাতি জীবের তেঁহো অন্তর্যামী। 
ফীরোদকশাযী তেঁহো পালনকর্তা স্বামী।1) ২৫৩ 
পুরুষাবতারের এই কৈল নিরূপণ। 
লীলাৰতারের এবে শুন সনাতন॥ ২৫৪ 


দন্-সনম_জন্থান। 

(হিরশাগর্ভ-্র্া। হিরণাগর্ভ অন্র্যযী অরথাতব্ঙ্গার 
অর দিতীয় পর গর্ভোদকশারী। এই নিভীম পুরু নিজ 
অংশেত্রশ্বা, বিষ্ণু ও শিব হয়েবর্মাণডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় 
করেন বলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। 

(গচ অবতার _ পুরযাসতার ও শুণাবতার। 

তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশাযী (বিরাট কূপে কল্পনা করা 
হয়) বাষ্ট জীবের অন্তরা । পৃথিবীর অন শ্রীরোদ সমুদ্রে 
এর ধান, ইনি পরমায্ামাপে প্রত্যেক শ্ীবের মধ্যেও আছেন, 
ভাবার জগতের পালনকর্তা রূপে এক স্বরূপে ক্ষীরোদ 
সনুদ্বেও আছেন। 


লীলাবভার কৃষ্ণের নাহিক গণন। 
প্রধান করিয়া কহি দিখ্দরশন ॥ ২৫৫ 
মৎস্য কৃর্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন। 
বরাহাদি লেখা যার না যায় গণন।॥ ২৫৬ 
তথাহি-শ্রীমপ্তাগবতে (১০২৪০) প্লোকঃ 
মৎসাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস- 
রাজনা-বিপ্র-বিবৃধেু-কৃভাবতারঃ। 
ত্বং পাসি নন্তরিভুবনঞ্ তথাধুনেশ 
ভারং ভুবো হর যদৃত্তম বন্দনং তে।॥। ৪০ 
অশ্বয়-ঈশ (হে ঈশ 1) ; মৎস্যাস্ব-কচ্ছপ- 
নৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেযু (মৎস্য, 
অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, শ্রীরাম 
পরশুরাম ও বামন প্রমুখতে) ; কৃতাবতারঃ (আবির্ভূত 
হইয়া); ত্বং নঃ (তুমি শ্ৰীকৃষ্ণ আমাদিগকে) ; ত্রিভুবনং 
ন পাসি (এবং ত্রিভুননকেও পালন কর) ; তথা অধুনা 


(সেইরূপ এখন) : ভুবঃ ভারং হর (পৃথিবীর ভার হরণ 
কর) ; যদুত্তম তে বন্দনং ( হে যদুক্তম, তোমাকে বন্দনা 
করি)। 
অনুবাদ দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে বললেন 
হেঈশ্বর! মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, 
রামচন্দ্র, পরশুরাম এবং বামন প্রনুখরাপে আবির্ভূত 
হয়ে যেন আমাদেরকে এবং ত্রিভুবনকেও পালন 
করেছ, তেমনি এখন এই পৃথিবীর ভার হরণ কর অর্থাৎ 
অসুরগণকে সংহার করে পৃর্থিবীকে রক্ষা কর। হে 
যদুশেষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ! তোমাকে আমরা বন্দনা করি। 
লীলাবতারের কৈল দিগ্দরশান। 
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ। ২৫৭ 
্রশ্মা বিষ্ণু শিব_তিন গুণ অবতার। 
ব্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্টযাদি ব্যবহার॥ ২৫৮ 
ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম। 
রাজোগুনে বিভাবিত করি তার মন॥ ২৫৯ 
গর্ভোদকশায়ী দ্বারে শক্তি সঞ্চারি। 
বাসটি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি) ২৬০ 
| সৃষ্টিকৰ্তা দু'রকম--জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। 
| এখানে জীবক্টি ব্ৰহ্মায় কথা বলা হয়েহে। যিনি ভক্তির 


Ap 


্রশ্রীচৈতনাচরিতামুত 


* তথাহি-ব্ৰহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকঃ 
ভাস্বান্‌ যথাশ্মসকলেমু নিজেযু তেজঃ 

স্নীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র। 

ব্রহ্মা য এব জগদগুবিধানকর্তা 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৪৯ 

অন্বয় ভাস্বান্‌ যথা (সূর্য যেমন) ; নিজেষু 
অশ্মসকলেমু (নিজস্ব মণি অর্থাৎ সূৰ্যকান্তমণিসমূহে) ; 
স্বীয়ং কিয়ৎ তেজঃ প্রকটরতি (নিজের কিঞ্চিৎ জ্যোতি 
বিকিরণ করে) ; তদ্বদত্র অপি যঃ এব ব্রহ্মা (সেইরূপ 
যে কৃষ্ণ জীববিশেষে শক্তি সঞ্চার পূর্বক তাহাকে ব্রহ্মা 
করিনা) ; জগদগু ৰিধানকর্তা (ব্যট্টি-সৃষ্টিকর্তা) ; 
[ভবতি] (হয়েন) ; তং আদিপুরুষং গোনিন্দং (সেই 
জাদিপুরুষ গোবিন্দকে) ; অহং ভজামি (আমি ভজন 
করি)। 
কিছু তেজ প্রকাশ করে, তেমনি হিনিব্রঙ্া হয়ে (শ্রীকৃষ্ণ 
ভ্রীববিশেয়ে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করে তাকে ব্রহ্মা 
করেন) বাষ্টি-সৃষ্টিকর্ঠা হয়ে থাকেন, সেই আদিপুরুষ 
গোবিন্দকে আমি ভজন করি। 

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীৰ নাহি পায়। 
আপনে ঈশ্বর তবে অংশেত্রক্মা হয়॥৭) ২৬৯ 
তথাহি-শ্রীমন্তাগবতে (১০।৬৮৩৭) শ্লোকঃ 
মসাম্ত্ি পক্মজরজোহখিললোকপালৈ- 
সৌল্যুমৈরৃতমুগাসিততীখতীরঘমূ। 
্র্মা ভবোহহমপি যস্য কলাঃ কলামাঃ 
্রীন্ষোদ্হেম চিরমস্য নৃপাসনং রূ॥ ৪২ 
নঙ্গে ফোনো পুগাকর্ম করেছেন, সেই ভক্তিমিশ্রকৃত পুণ্য 
জীবের চিন্তকে শ্রীভগবান রজোগ্তণে বিভাবিত করে এবং 
খর্ডোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ দাবা শক্তি সঞ্চার করিয়ে ডাফেই 
ব্রক্মা বেন। এইভাবে যে দ্ীব এমা হন, তাকে জীবকোটি 
ব্রহ্মা বলে। 

(কবে কল্পে সৃষ্টিশক্তি সথগারিত করার জন্য যোগ্য জীব 
গাওয়া যায না, সেই কল্পে ভগবান নিজেই ব্ৰহ্মা হয়ে বাষ্টি- 
জীবের সৃষ্টি করেন। ভগবানের অংশ এই শ্র্গাকে ঈশ্মমন- 
কোটি ব্ৰহ্মা বলে। 


[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২০ 
শ্লোক ছষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮৪)] 
নিজাংশ কলায়'" কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি। 
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুত্ররূপ ধরি। ২৬২ 
মায়া-সঙ্গে বিকারি রুদ্ধ ডিন্নাডিমরূর্প "'। 
জীবতত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ । ২৬৩ 
দুগ্ধ যেন অন্রযোগে দধিরূপ ধরে। 
দগধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥ ২৬৪ 
তথাহি- বর্মসংহিতায়াং ৬ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকঃ 
ক্ষীরং যথা দধি-বিকারবিশেষযোগাৎ 
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগন্তি হেতোঃ। 
যঃ শল্তুভামপি তথা সমুপৈতি কাৰ্যাৎ 
গোবিন্দমাদিপূরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৩ 
অন্বয়-ক্ষীরং বথা (দ্ধ যেমন) ; বিকার 
বিশেষযোগাৎ (বিকারবিশেষ অর্থাৎ অল্পযোগে) ; দখি 
সঞ্জায়তে (দিতে রূপান্তরিত হয়) ; তু হেতোঃ ততঃ 
(কিন্ত কারণরাগ সেই দুদ্ধ হইতে) ; পৃথক্‌ন অন্তি (দধি 
ভিন্ন নহে) ; তথা যঃ কার্াৎ (সেইরূপ যিনি 
কার্যানুরোধে -সৃষ্টিসংহার কার্যের নিমি) ; শল্তুতাং 
অপি সমুপৈতি (শিবন্ও প্ৰাপ্ত হন); তং আদি পুরুষং 
গোবিন্দং অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দক 
আমি ভজন করি)। 
অনুবাদ-_দুধ অন্যোগে দইতে রূপান্তরিত হয় ; 
দুধ হল দই-এর হেতু বা কারণ। কারণরাপ সেই দুধ 
থেকে দহ আলাদা নয়, প্রকৃতপক্ষে দুধ আর দই এবই। 
তেমনি সংহারাদি কাজের জন্য যিনি শিব প্রাপ্ত 
হয়েছেন, সেই জাদিপুরুষ গোবিদ্দকে আমি ভজনা 
করি। 
(খানিছাংশ কলায়-_ দ্বিতীয় পুরুষের অংশরূপে। 
(গ)ভিন্াভিযনরূপ-শরীকৃষ্ণ থেকে শিবের ভেদ আছে, 
অতেদও আছে। শিব শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা ; সুতরাং অংশ ও 
অংশীর স্বরাপত ভেদ না থাকায়, কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের 


স্বরপত ভেদ নেই। কিন্তু মায়াকে অঙ্গীকার করে শিব বিকারী 
হয়েছেন, বিশ কৃষ্ণ বিবনরহীন। এখানে শিব ও কৃষ্ণের ভেদ 


| আছে। তবে জীবতন্ব ও শিবতন্ত কখনো এক নয়। 


মধ্যলীলা (বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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শিব মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ। 
মায়াতীত গুণাতীত কৃষ্ণ পরমেশ। ২৬৫ 
তথাহি-_্ীমভাগবতে (১০1৮৮1৩) শ্লোক 
শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ব্রিলিঙগো ৬৭সংবৃতঃ। 
বৈকারিকন্তৈজসশ্চ তামসম্চেভাহং ত্রিধা।। ৪8 
অন্বয় _শিবঃ শশ্ব (শিব সর্বদা) ; শক্তিমুতঃ 
ত্রিলিঙ্গঃ (শক্তিযুক্ত এবং গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত) ; 
গুপসংবৃতঃ (ওই গুপত্রয় প্রকট হইলে তাহাদের দ্বারা 
সংবৃত) ; বৈকারিকঃ তৈজসঃ তামসঃ চ (সাত্বিক, 
রাজসিক এবং তামসিক) ; ইতি ত্রিধা অহং (এই 
তিনপ্রকার অহংকার)। 
অনুবাদ শিব সর্বদাই শক্তিফুক্ত এবং গুণত্রয়ের 
উগাধিযুক্ত। যেহেতু সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
_ এই তিনপ্রকার অহংকার ; এই ভ্রিবিধ অহ্ংকারেরই 
'অধিষ্ঠাতা রূপে শিবও ত্রিলিঙ্গ অর্থাৎ তিন শুণনিশিষ্ট। 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (১০।৮৮। ৫) শ্লোক: 
হরি নি$ঃ সাক্ষাৎ পুরুষ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
সসর্বদৃডপ্রষ্টা তং ভজন নির্ভণো ডবেৎ॥ 5৫ 
অন্বয়-হরিঃ হি নির্ণণঃ (গ্রীহরি নিশ্চিত প্রকৃতির 
পুগস্পর্শশূনা) ; প্রকৃতেঃ পর (প্রকৃতির-মায়ার 
অতীত) ; সাক্ষাৎ পূরুষঃ (সাক্ষাৎ ঈশ্বর) ; সর্বদূক্‌ 
(নর্বপ্্টা) ; উপভ্ষ্টা (সৰ্বসাক্ষী) ; তং ভজন্‌ (তাহাকে 
ভজন করিলে) ; নির্ভণঃ ভবেৎ (নির্ভপ-গুণাতীত 
হর)। 
অনুবাদ -শ্রীহরি নির্ধণ অর্থাৎ সত্ব, রঙ্গঃ ও 
তমঃ গুণের অতীত ; তিনি মায়াতীত, সাক্ষাৎ-ঈশ্বর, 
সর্দষ্টা ও সরবসাক্ষী। সুতরাং তার ভজন করলে সন্ত, 
রজঃ। তমঃ এই তিন গুণের প্রভাবকে জয় করা যায়। 
পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ুরূপে অবতার। 
সন্তগণ-দুষ্টা, তাতে গুণ-মায়া পার ॥ ২৬৬ 
স্বরূপ-এশ্বর্শপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়। 
শ্রীকষে যে নিজাংশ স্তর মৃত্তি ধারণ করে 
সন্বগুপের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে জগৎ-পালন করেন, তিনিই বিষ্ণু; 
কন তিনি সন্গুণকে স্পর্শ করেন না। এইজন্য তিনি 
হুণাতীত ও মায়াতীত। 


“কৃষ্ণ অংশী, তিহো অংশ’, বেদে হেন গায়॥ ২৬৭ 
তথাহি- ব্রঙ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকঃ 


দীগাচিরেব হি দশান্তরনভ্যুপেত্য 
দীপায়তে  বিৰ্তহেতুসমানধৰ্মা। 
যস্তাদূগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৬ 
অন্বয়-দীপা্চিঃ দীপশিধা) : দশান্তরং 
অভ্যুপেত্য (অন্য সলিত প্রাপ্ত হইয়া) ; বিবৃত 
হেতুসমানধর্মা (মূলদীপের সমানধর্ম প্রকাশ করিয়া) ; 


| দীপায়তে (অপর একটি দীপ হয়) ; তাদৃক্‌ এব হি 
(প্রকৃতপক্ষে সেইরাপেই) ; যঃ বিষ্ণুতয়া নিভাতি (যিনি 
বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন) ; তং আদিপুরক্ষং 
গোবিন্দং অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে 
আমি ভজনা বরি)। 
অনুবাদ _একটি দীপশিখা থেকে অন্য দীপের 
সলিতা স্থালিয়ে নিলে, যেমন মূল দীপের মতোই 
উজ্বল হয়ে আর একটি দীপ হয়, তেমনি বিষ্ণু জূপেই, 
বিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি 
ব্ৰহ্ম, শিব, আজ্ঞাকারী ভক্ু অবতার। 
গালনার্থে বিষ্ণু-কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ৷৷ ২৬৮ 
তথাহি__শ্ীম্ভাগবতে (২।৬।৩১) স্লোকঃ 
সৃজামি তমিষুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ। 
বিশ্বং পুরুরূপেণ পরিপাতি ত্রিশকতিবৃক্॥ ৪৭ 
অহ্য়-অহং তল্িযুক্তঃ (আমি ব্ৰহ্মা তাহার অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া) : সৃজামি (বিশ্বের সৃষ্টি 
করি) ; হরঃ তহ্বশঃ হরতি (শিবও তাহারই বশীভূত 
হইয়া জগতের সংহার করেন) ; ত্রিশক্তিধৃক্‌ 
(তিনশক্তি ধারণকারী) ; [সঃ] (তিনি-সেই 
ভগবান) ; পুরুষরূপেণ বিশ্বং পরিপাতি (বিষ্ণুরাপে 
বিশ্বের প্রতিপালন করেন) । 
অনুবাদ-ত্ৰহ্মা নারদকে বললেন তার দ্বারা 
অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিযুক্ত হয়েই 
আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, শিবও তার অধীন হয়েই 
| বিশ্বের সংহার করেন এবং সৃষ্টি-হিতি-সংহ্যরযুক্ত 


404 শরশ্রীচেতন্যচরিতানৃত 


তরিশক্তিশালী শ্রীকফই বিসুরাপে বিশ্বের পালন, 


করেন। 
মন্তন্তরাবতার এবে শুন সনাতন। 
অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ॥ ২৬৯ 
্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্তন্তর। 
চৌদ্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর। ২৭০ 
এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারিশত বিশ। 
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহ্র চল্লিশ॥ ২৭১ 
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রন্মার। 
পঞ্চলক্ষ চল্লিশ হাজার মনন্তরাবতার || ২৭২. 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এছে করহ গণন। 
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন॥ ২৭৩ 
মহাবিফ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্যন্ত 
এক ময়ন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ।। ২৭৪ 
সবাযনুবে ‘যজ্ঞ, স্বারোটিষে ‘বিভু’ নাম। 
উ্তমে 'সিভাসেন”, তামসে ‘হরি’ অভিধান ২৭৫ 
নৈবতে "বব চাষে ‘অছিত’, দৈবাতে ‘বিমন’ । 
সাবর্ে ‘সার্বৌম’, দক্ষসাবর্ণে খত? গণন।॥ ২৭৬ 
ত্ৰহ্দবৰ্ণে “বিশুবৃলো?। “ধস মসবর্ণে। 
রুসবর্ণে সূধাম', বোধের দেবসাবর্ণে॥ ২৭৭ 
ইপ্রসাবর্ণে “বৃহদ্ানু’ অভিধান। 
এই চৌদ্দ মঘন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম॥ ২৭৮ 
যুগাবতার কহি এবে শুন সনাতন। 
সতা, জেতা, স্বাগর, কলিযুগের গণন॥ ২৭৯ 
শুরু, রক্ত, কৃ, গীত ক্রমে চারি বর্ণ। 
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম ॥ ২৮০ 
তথাহি-্রীমপ্তাগবতে [১০1৮1১৬) শ্লোকঃ 
আসন বৰ্ণস্থয়ো হাসা গৃরুতোহমুযুগং তনুঃ। 
শুক্লো রভন্রথা গীত ইদানীং কৃষততাং গতঃ॥ ৪৮ 


অবয়_ কৃতে শুরু£: (সভাঘুগে শ্বেতবর্ণ) ; 
চতুর্বাছঃ জটিলঃ (চতুরভজ জটাধারী) ; বন্ধলান্বরঃ 
(বঞ্চল পরিধানকারী) ; কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্‌ (কৃষ্ণ- 
সার মৃগচর্ম, উপবীত ও অক্ষমালা) ; দণ্ডকমণ্ডলু বিভ্রৎ 
[এবং দণ্ড ও কমগ্লু ধারণকারী) ; ত্রেতায়াং (ত্রেতা- 
যুগে) ; অসৌ রক্তবর্ণঃ (ইনি রক্তবর্ণ) ; চতুর্বাস্থঃ 
ব্রিমেখলঃ (চতুৰ্ভুজ, ত্রিমেখলাধারী) ; হিরণ্যকেশঃ 
(গিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত) ; অ্রয্যাত্থা ( বেদনয় দেহ) 5 
শ্রকক্রবাদ্যুপলক্ষণঃ (অরক্‌-শ্রবাদি চিহ্ছে চিহিত)। 
অনুবাদ_সতাযুগে ভগবান যখন্‌ অবতীর্ণ হন, 
তখন তার বর্ণ সাদা, চার হাত, মাথায় জটা, প্রণে 
গাছের ছাল, আর তিনি ধারণ করেন কৃষ্ণসার হরিণের 
চামড়া, পৈতা, রুত্রাক্ষের মালা, দণ্ড ও কমণ্ডলু অর্থাৎ 
ব্রহ্মচারী বেশ। যখন ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হন, তখন 
তার বর্ণ লাল, হাত চারটি, চুল পিঙ্গলবর্ণ, কোমরে 
তিনটি মেখলা অর্থাৎ বেষ্টনী, দেহ তার বেদময় এবং 
অক্‌ অর্থাৎ মালা এবং ক্রব অর্থাৎ যজ্ঞের হাতাও 
চিহ্রূপে তিনি ধারণ করেছেন। 
সভযুগে” ধর্ম ধ্যান করায় শুরুমৃততি ধরি। 
কর্দমকে বর দিলা ঘেঁহো কৃপা করি॥ ২৮১ 
কৃষ্ণধ্যান করে লোক ‘জ্ঞান অধিকারী’। 
ত্রেতায় ধর্ম যজ্ঞ করায় রক্ত বর্ণ ধরি॥ ২৮২ 
কৃষ্ণপদার্চন হয় ছাপরের ধর্ম। 
কৃষ্ণবৰ্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চন কর্ম॥ ২৮৩ 
তথাহি--শ্ৰীমত্তাগবতে (১১1৫।২৭) প্লোকঃ 
বাপরে ভগবান্‌ শ্যামঃ গীতবাসা নিজায়ুধঃ। 
শ্ৰীৰৎসাদিডিরক্ৈন্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৫১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৮ 
লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২)] 


[অয় ও অনুবাদ আদিপীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের 
গ্লোকে টব (পৃষ্ঠা ৪২)] 

কৃতে অর্ণ্তু্বাহর্জটিলো বন্ধলাম্বরঃ। 

কৃষ্ধাজিনোপবীতাক্ষান্‌ বিভ্ৰদণ্ডকমণুলু।৷ ৪৯ 

ব্রেতায়াংরক্তবর্ণোহসৌ চতুবাহন্্মেখলঃ। 

হিরণ্যকেশ্য্যাত্মা সক্ক্ষবাদ্যুপলক্ষমণঃ।৷ ৫০ 


৭ 


‘ক্)সতাযুগের ধর্ম ধ্যান। এই যুগে করদ্মমুনির তলায় 
তুষ্ট হয়ে ভগবান শুক্রমৃত্িতে তাকে দর্শন দিয়ে বরদান করে 
বললেন--স্বায়ভুৰ মনু নিজ কন্যা দেবহুতিকে তোমায় 
সম্প্রদান করবেন। এই দেবসুতির গর্ভে তোমার নয় কন্যা 
জঙ্মাবে এবং আমিও তোমার পুত্র (কপিল) রূপে অবতীর্ণ 
হয়ে সাংখাদর্সন প্রচার করব। 


মধালীলা (বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি- ভ্ত্রীমভাগৰতে (১১৫২৯) প্লোকঃ 
নমস্তে বাসূদেবায় নমঃ সন্র্ষণায় চ। 
প্রদুয়ায়ানিরুদ্ধায় তৃভযং ভগবতে নমঃ ॥ ৫২. 
অন্বয়-_বাসদেবায় তে নমঃ (ভগবান বাসুদেবকে 
নমস্কার) ; সন্ধর্ঘণায় চ নমঃ (এবং সংকর্ষণকে 
নমস্কার) ; ভগবতে প্রদ্যুয়ায় অনিরুদ্ধায় তুঁভাং নমঃ 
(ভগবান প্রদ্ায় ও অনিরুদ্ধ উভয়কে নমস্কার)। 
অনুবাদ-ভগবান বাসুদেবকে নমঙ্কার, 
সংকর্ষণকে নমস্কার, ভগবান প্রদ্ুম ও অনিরুদ্ধকে 
নমস্বার। 
এই মন্ত্রে ্বাগরে করে কৃষ্র্চন। 
কৃষ্ণনাম-সংকীর্ভন_ কলিঘুগের ধর্ম ॥ ২৮৪ 
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল গ্রবর্তন। 
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগগণ॥ ২৮৫ 
ধর্ম প্রবর্তন করে ব্রজেন্জনন্দন। 
প্রেমে গায় নাচে লোকে করে সংকীর্ভন॥ ২৮৬ 
তথাহি- শ্রীম্াগবতে (১১।৫1৩২) শ্লোক? 
কৃষবরণং ত্বিযাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্ান্্পার্যম্‌। 
বৈঃ সংকীর্তপ্রানৈর্বজন্তি ছি সুমেধসঃ|| ৫৩ 
[ছয় ও অনুবাদ আদিলীলাম তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৯ 
প্লোকে রব (পৃষ্ঠা ৪৩)] 
আর তিন যুগে ধানাদিতে যেই ফল হয়। 
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥ ২৮৭ 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (১২।৩।৫১, ৫২) শ্লোক 
কলের্দোষনিধে রান্দ- 
রস্তি হ্যেকো মহান্‌ গুণঃ। 
কীর্ভনাদেব কৃষ্ণস্য 
মুক্তবন্ধঃ পরং ত্রজেৎ॥ ৫৪ 
কৃতে যন্ধ্যায়তো বিষ্ণু 
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। 
ঘাগরে পরিচর্যায়াং 
কলৌ তন্করিকীর্তনাৎ॥ ৫৫ 


অন্বয়-রাজন্‌ (হে মহারাজ পরীক্ষিত) ; 


দোষনিধেঃ (বহদোষের আকর) ; কলেঃ একঃ মহান্‌ 
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গুণঃ অস্ি (কলির একটি মহাগুণ আছে) ; কৃষ্ণস্য 
কীর্তনাৎ এব (শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন হইতেই) ; [জীবঃ] 
(জীব) ; মুক্তবন্ধঃ (মায়াবনধন হইতে যুক্ত হইয়া) ; 
পরং ব্রজেৎ (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে 
পারে) ; কৃতে বিষ্ণুং (সতাবুগে বিষ্ণুকে) ; ধ্যায়তঃ যত, 
(ধ্যান করিয়া যাহা পাওয়া যায়) ; ত্রেতায়াং মখৈঃ 
(ত্রেতয় হজ্ঞস্থারা) ; যজতঃ (বিষ্ণুর যজন করিয়া যাহা 
পাওয়া যায়) ; দ্বাপরে পরিচর্ায়াং (দ্বাপরে পরিচর্যা বা 
অর্চন করিয়া যাহা পাওয়া যায়) ; কলৌ হরিকীর্তনাৎ, 


| তৎ (কলিযুগে শ্্রীহরিকীর্তন হইতেই তাহা পাওয়া 


যায়)। 

অনুবাদ-ত্রীশুকদেব পরীঞ্চিৎ নহারাজকে 
বললেন -_রাজন্‌ ! কলিযুগের অশেষ দোষ থাকলেও, 
তার একটি মহাগুণ আছে ; কলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনেই জীব মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমপুরুষ 
শ্ৰীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারে। সত্যবুগে বিষ্ণুর ধ্যান 
করে, ব্রেতাযুগে যাগযজ্স করে এবং দ্বাপর যুগে 
পরিচর্যা বা অর্চনা করে যা পাওয়া যেত, কলিযুগে 


শ্রীকষ্ককীর্ভন করেই তা পাওয়া যায়। 


তথাহি-_হরিভক্তিবিলাসে (১১৯৩৯) 
ধ্যাযন্‌ কৃতে যজন্‌যজৈন্তেভায়াং াপরেহ্চান্‌। 
যদাগোতি তদাপ্রোতি কলৌ সন্তীত্য কেশৰম্‌ ৷৷ ৫৬ 

অন্বয়--কৃতে ধ্যায়ন্‌ (সত্যযুগে ধ্যান করিয়া) ; 

ত্রেতায়াং যজঞৈ ঘজন্‌ (ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজ্জান 
করিয়া) ; দ্বাপরে অর্চয়ন্‌ (দ্বাপরযুগে অর্চনা করিয়া) ; 
যং আপ্নোতি (যাহা জীব পায়) ; কলৌ (কলিযুগে) ; 
কেশবম্‌ কীর্তয়ন্‌ তৎ আগ্পোতি (কেশব_শ্ৰীকৃষ্ণকে 
কীর্তন করিয়াই তাহা পাইয়া থাকে)। 
অনুবাদ --সতাযুগে ধান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং 

দ্বাপরে অর্টন করে যা পাওয়া যায়, কলিতে কেশবের 
(শ্রীকৃষ্ণ) কীৰ্তন করলেই তা পাওয়া যায়। 

পূর্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ। 

অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন॥ ২৮৮ 

চারি যুগের অবতারের এইত গণন। 

শুনি ভঙ্গি করি তারে পুছে সনাতন।॥ ২৮৯ 
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রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্ে বৃহস্পতি। 
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসদ্ধোচ-মতি॥ ২৯০ 
অতিক্ষদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার। 
কেমনে জানিব কলিতে কোন্‌ অবতার ৷ ২৯১ 
প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারে জানি। 
কলি-অবতার তৈছে শান্্রবাকো মানি৷ ২৯২ 
সর্বজ্ঞ মুনির বাকা শাস্ত্র গরমাগ। 
আমা সভা জীবের হয় শান্তার জ্ঞান৷ ২৯৩ 
অবতার নাহি কহে ‘জামি অবতারঃ। 
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥ ২৯৪ 
তথাহি_ ্রীমভাগবতে (১১1৫।৩৬) শ্লোক 
কলিং সভাজ্যন্ধার্যা গুণজ্বাঃ সারভাগিনঃ। 
যন্তরসংকীর্ঠনেনৈৰ সৰ স্বাৰ্থোহপিলজতে ৷৷ ৫৭ 
অআন্নয়_-ওুণন্তাঃ সারভাগিনঃ আর্যাঃ (গুণজ্ঞ 
সারমাত্রগ্রাহী আর্যগণ--পণ্ডিতগণ) ; কলিং সভাজয়ন্তি 
(ফলিযুগকে সম্মান করেন) ; নর সন্ধীর্তনেন এব (যে 
কলিযুগে সংকীর্তন দ্বারাই) : সর্বস্বার্থঃ অপি লভাতে 
(সমন্ত গুরুযার্থও লাভ করা যায়)। 
অনুবাদ-হেবাজন্‌! গুপজ, সারগ্রাহী পণ্ডিতেরা 
বলিযুগকে সম্মান করেন, আদর করেন ; কারণ এই 
কলিযুগে কেবল সংকীর্তন করেই সমস্ত পুরুষার্থ লাভ 
করাযায়। 
তথাহি-শ্রীমতাগবতে (১০।১০।৩৪) ক্লোকঃ 
ঘসাবতারা জ্ঞায়প্তে শরীরিধশরীরিণঃ। 
তৈ্রৈরতুল্যাতিশয়ৈীৰ্যৈৰদেহিদ্ধসসতৈঃ ৷৷ ৫৮ 
অন্বয়_তৈঃ তৈঃ (যে সমস্ত) ; অতুল্যাতিশয়ৈঃ 
(যাহার সমান অথবা অধিকও নাই) ; দেহিষু (এবং 
দেইীদিগের মধ্যে) ; অসঙ্গতেঃ (যাহা অসম্ভব) ; বীর্ষেঃ 
শরীরিযু (বীর্যদ্ধারা দেহীদিগের মধ্যে) ; অশরীরিণঃ 
(অশ্রাকৃত শরীরধারী) ; যসা (যে ভগবানের) ; 
অনতরানাঃ (অবতারসমূহ) ; জ্ঞায়ন্তে (জানা যাম)। 
অনুবাদ-_যমগার্জুনশ্রীকৃষ্ণকে ব্ললেন-_যার 
সমান বা অধিকও নেষ্ট এবং দেহ্যারীদের মধ্যে যা 
একান্ত দুর্লভ অর্থাৎ দেহধারী জীবদের মধ্যে থেকেও 
যাঁর শরীর অগ্রাকৃত, বীর্ঘবান ও পরাক্রমশালী ; 
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তোমার যাঁরা অবতার তাঁদের চেনা যায় এই দেখে- 
সাধারণ জীবের মধ্যে যা অসম্ভব, সেই অসম্ভব ক্ষমত 
তাদেরও মধ্যে থাকে। 
স্বরূপ লক্ষণ আর তটছ লক্ষণ। 
এই দুই লক্ষণের বস্তু জানে মুনিগণ।| ২৯৫ 
আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ। 
কার্য দ্বারায় জ্ঞান এই তটহ লক্ষণ ২৯৬ 
ভাগবতারন্তে বাস মঙ্গলাচরণে। 
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥ ২৯৭ 
তথাহি-শ্রীনস্ঞাগবতে (১1১।১-২) ক্লোকঃ 
জ্রস্মাদ্যম্য যতোহ্বয়াদিতরত্চার্থেমভিজঃ স্বরাট 
ভেনেত্র্ম হাদা য আদিকবয়ে মূহান্তি যংসূরয়ঃ। 
তেছোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যর ত্রিদর্গোহমৃষা 
ধয়া স্বেন সদা নিরম্তকৃহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৫৯ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫১ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৫)] 
এই শ্লোকে “পর+-শন্দে কৃষ্ণ নিরূপণ । 
‘সত্য’ শব্দে কহে তীর স্বরূপ লক্ষণ ২৯৮ 
বিশ্বষ্টাদি কৈল, বেদ ব্ৰহ্মাকে পঢ়াইল। 
অর্থাডিজ্ঞতা স্বরূপশক্তো মায়া দূর কৈল ৷৷ ২৯৯ 
এই সব কার্য তার তটন্ব লক্ষণ। 
অন্য অবতার এঁছে জানে মুনিগণ॥ ৩০০ 
অবতারকালে হয় জগতে গোচর। 
এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর ॥ ৩০১ 
সনাতন কহে-- যাতে ঈশ্বর লক্ষণ। 
পীতবৰ্ণ, কার্য প্রেমদান সংকীর্তন॥ ৩০২ 
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়। 
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥ ৩০৩ 
প্রভু কছে_ চতুরালী ছাড় সনাতন। 
শক্যাবেশাবতারের শুন বিবরপ॥ ৩০৪ 
শত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন। 
দিগ্দরশনে কহি মুখ্য মুখ্য জন॥ ৩০৫ 
শক্তযাবেশ দুইরূপ গৌণ মৃখ্য দেখি। 
সাক্গাংশক্ো ‘অবতার’, আভামে “বিভৃতি' লিখি॥ ৩০৬ 
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সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম। 
জীবরপ ব্রন্ধার “আবেশাৰতার’ নাম॥ ৩০৭ 
বৈকুণ্ঠে শেষ-ধরা ধরয়ে অনন্ত। 
এই নুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত৷৷ ৩০৮ 
সনকাদো জানশক্তি, নারদে ভক্তি শক্তি। 
রক্ষায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শভি॥ ৩০৯ 
শেষে স্ব-সেবন শক্তি, পৃথুতে পালন। 
গরশুরামে দুষ্টনাশক বীর্যসঞ্চারণ॥ ৩১০ 
তথাহি--লঘুভাগবতামৃতে পূর্বদণ্ডে (১1১৮) 
জ্ঞানশ্্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনহ। 

ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ ৬০ 
অয়য়-জনার্দনঃ (জনাৰ্দন শ্রীকৃষ্ণ) 
জ্ঞানশক্তাদিকলয়া (জ্ঞানশজ্ঞাদির অংশদ্ধারা) ; যন্ত্র 
আবিষ্টঃ (যে মহস্তম জীবে আবিষ্ট হন) ; তে মহত্তমা 
জীবাঃ এব (নেই সমস্ত মহত্তম জীবসকলই) ; 

আৰেশাঃ নিগন্যন্তে (আবেশাবতার কথিত হন) | 
অনুবাদ__জনার্দন শীকৃষ্ণ জ্বানশক্ত্যাদির অংশ 
দ্বারা যে সব জীবে আবিষ্ট হন, সেই কল নহভন 
জ্ীবকে আবেশ-অবতার বলে। 
বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে । 
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্ভিভাবাবেশে ॥ ৩১১ 
তথাহি__্রীভগবদ্ধীতায়াং (১০। ৪১) শ্লোকঃ 
যদ্যদ্‌ বিভুতিমৎ সন্তু ্রীমদূর্জিতমেব বা। 
তন্ধদেবাবগাচে ত্বং মম তেল্পোহংশসন্তবন্‌॥। ৬১ 
অন্বয় বিভূতিমৎ (এ্ব্যুক্ত) ; শ্ৰীমৎ 
(সম্পত্িযুক্) ; উর্জিতং এব বা (অথবা 
বলপ্রতাপাদিযূক্ঞ) ; যত যৎ সত্বং ( যেয়েবস্তু আছে); 
ভহ তৎ এব স্বং (তংসমন্ত বস্তুই তুমি) ; মম 
তেজোহংশসন্ভবং (আমার শক্তির অংশসন্ভুত) ; 
অব্গাচ্ছ (জানিবে)। 
অনুবাদ--শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন-হে অর্জুন! 
এই সংসারে শশ্বর্যযুক্ত, জম্পত্তিযুক্ত অথবা বল 


প্রতাগাদিঘুক্ত যে সব বস্তুম্সাছে, সে সবকে তুমি আমার 
শক্তির অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। 
এইত কহিল শঙ্তাবেশ-অবতার। 
বাল্য পৌগণ্ড ধর্মের শুনহ বিচার॥ ৩১২. 
কিশোর-শেখর ধর্মী"! ব্রজেন্দরন্দন। 
প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন॥ ৩১৩ 
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে। 
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে॥ ৩১৪ 
তথাহি--শ্ৰীভগবদ্গীতায়াং (১০। ৪৯) শ্লোক; 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্মেকাংশেন ছ্িতো জগৎ ৬২ 
[অশ্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৭ 
ক্লোকে দ্রটব্য (পৃষ্ঠা ২৬)] 
ভথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 
বিভাবলহ্য্যাং (১1২৭) 
বয়সো বিৰিধত্বেহগি সৰ্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। 
ধর্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলানবান্‌॥ ৬৩ 
অন্যয়- বয়সঃ ৰিবিষত্বে অপি (ৰয়সের বিভিন্নতা 
থাকিলেও) ; সর্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ (সর্বভক্তিরসের 
আশ্রয়) ; নিতালীলাবিলাসবান্‌ ধর্মী (নিত্য 
লীলাবিলাসবিশিষ্ট সর্বপ্ুণান্িত) ; কিশোরঃ এব অত্র 
(কিশোর বয়সই এ সন্বন্কে বর্ণিত হয়)। 
অনুবাদ--কৌমার, গৌগপ্ড, কৈশোর ইত্যাদি 
বয়সের নানা ভেদ থাকলেও সমন্ত ভক্তি-রসের 
আশ্রয়, সমস্ত গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ কিশোররাপেই 
বৃন্দাবনে নিজ-নৃতন লীলায় বিভোর থাকেন। 
পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে। 
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥ ৩১৫ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন। 
কোন লীলা কোন ব্হ্মাণ্ডে হয় প্রকটন।। ৩১৬ 
এইমত সৰ লীলা যেন গঙ্গাগার। 
সে সে লীলা প্রকট করে ত্রজেন্দরকুমার ৷ ৩১৭ 


(শেষে ন্-সেবন শডি -- শেষে ভগবানকে সেবা 
করার শক্তি । 
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্র্রীচেতনাচরিতামূত 


ক্রমে বালা পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি। 
রাম আদি লীলা করে কৈশোরে নিতিতি॥ ৩১৮ 
নিত্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশান্ত্রে কয়। 
বুঝিতে না পারি লীলা কেমতে নিত্য হয়।। ৩১৯ 
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি ভবে লোক জানে। 
কৃষ্ণলীলা নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র'* প্রমাণে॥ ৩২০ 
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য যেন ভ্রমে রাত্রিদিনে। 
সপ্ত্বীপান্থুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥ ৩২১ 
রাত্রি দিনে যাটিদণ্ড হয় পরিমাণ। 
তিন সহজ ছয় শত পল তার মান॥ ৩২২ 
সূর্যোদয় হৈতে যাটি পল ক্রমোদয়। 
সেই “একদণ্ু”, অষ্ট দণ্ডে প্রহর? হয়।॥ ৩২৩ 
এক দুই তিন ঢারি প্রহরে অন্ত হয়। 
চারি গ্রহর রার্রি গেলে পুন সর্যোদয়॥ ৩২৪ 
গ্রছে কৃষ্ণলীলামগুল টৌদ্দ মহন্তরে *'। 
্রশ্মাুরগুল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে।। ৩২৫ 
সওয়া শত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ। 
উহ যৈচে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥ ৩২৬ 
অলাতচক্রল সেই লীলাচক্র ফিরে। 
শব লীলা ব্ৰহ্মাণ্ড ক্রমে উদয় করে! ৩২৭ 
জন্ম বাল্য পৌগশু কৈশোর প্রকাশ। 
পূতনা-বধাদি করি মৌমলান্ত বিলার্স'গ! ৷ ৩২৮ 
কোন ত্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান। 
ভাতে “নিত্যলীলা’ কহে আগম পুরাণ ৷ ৩২৯ 
গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণসম। 
কৃষ্কেচ্গায় ব্হ্মাণুগণে তাহার সংক্রমণ! ৩৩০ 
অতএব গোলোক ছ্ছানে নিত্য বিহার। 
(আজোতিশন্চ_ শূর্যাদি গ্রহগণ এবং অশ্নিনাদি 
লকষত্রগণ যে চকে অবস্থান করে, তাকে দ্রোতিসচর বলে। 
(এতো মরে রদমার একদিনে। 
'এশ্রীকুষ্ষের প্রথন লীলা দন্দালয়ে পৃতলাবধ, আর 
সর্বশেষ লীপা হল ছারকায় মৌধললীলা 
'স্্ীক্* গোলোক ছেড়ে কোনো রঙ্গাণ্ডে আসেন 
না, তিনি নিত্য গোলোবেই, আছেন। 
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্ৰহ্মাগুগণে ক্রমে ক্রমে প্রাকট্য তাহার ॥ ৩৩১ 
এজে কৃষ্ণ সর্বেশ্ব্ব প্রকাশে পূর্ণতন। 
পুরীদ্ধয়ে পরবোমে পূর্ণতর পূর্ণ ॥ ৩৩২ 
তথাহি_ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 
বিভাবনহর্য্যাং (১_-১১৮।১১৯।১২০) শ্লোকাঃ 
হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা। 
শ্রে্টমধযাদিভিঃ শবৈর্নাটো যঃ পরিপঠাতে॥ ৬৪ 
প্রকাশিতখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ। 
অসৰ্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্পোহুয়দর্শকঃ।। ৬৫ 
কৃষ্ণসা পূর্ণতমতা ব্যজাভুদ্গোকুলানতরে। 
পূর্ণতা পূর্ণভরতা দারকামথুরাদিষু॥ ৬৬ 
অবয়_যঃ হরি (যে শ্রীহরি) ; নাটো শ্রেষ্ঠ 
মধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ (নাটাশানে শ্রেষ্ঠ মধ্য আদি শব্দ 
দ্বারা) ; পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ব্রিধা পরিকীতিতঃ 
(পূর্ণতিষ, পূর্ণতর, পূর্ণ এই তিনরাপে পরিকীর্তিত 
হন) ; বুধৈঃ (প্ডিতগণ কর্তৃক) ; প্রকাশিতাখিলগুপ$ 
পূর্ণতদঃ ( যে স্বরূপে সমন্তগুণ প্রকাশিত, সেই স্বরূপ 
পূর্ণতম বলিয়া) ; অসর্ববপ্তকঃ পূর্ণতিরঃ (যাহাতে 
সকল গুণের প্রকাশ নাই, তাহা পূর্ণতর বলিয়া) ; 
অজ্রদর্শকঃ পূর্ণঃ স্মৃতঃ (পূর্ণতরের নান গুণবিশিষ্ট 
যাহা, তাহা পূর্ণ বলিয়া কথিত হন); কৃষ্ণসা পূর্ণতমতা 
গোকুলাসরে ্রীকৃষের পূর্ণতনতা বৃন্দাবনে) পূর্ণতা 
পূর্ণতরতা শারকামখুরাদিদু (পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা দ্বারকা 
ও মথুরাদিতে) ; বাক্তা অন (অভিব্যক্ত হইয়াছে)। 
অনুবাদ__নাটাশাস্তে শ্রেষ্ঠ মধ্য আদি ভেদে শ্রীকৃষ্ণ 
- পূর্ণভম, পূর্ণতর ও পূর্ণ_এই তিনরকম বলে কর্তিত 
হয়েছেন। পণ্ডিতগণ বলেন_শ্রীকষ্ণ যেখানে তার 
সমন্ত গুণকে প্রকাশ করেছেন, সেখানে তিনি পূর্ণতম ; 
যেখানে তার চেয়ে অক্সগুগের প্রকাশ করেছেনঃ 
সেখানে তিনি পূর্ণতর এবং যেখানে অর চেয়েও 


(শ্লাকৃষ্ণের এশ্র্ব-মারূ্যাদি বৃদ্দারনে পৃর্ণতমরূপে, 
মথুরায় পূর্ণতরকূপে এবং দ্বারকায় ও পরব্যোমে পূর্ণরূপে 
প্রকাশিত হয়েছে। 
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অল্পগুণ প্রকাশ করেছেন, সেখানে তিনি পূর্ণ। এইভাবে সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার। 
শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং | অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৩৩৪ 
দ্বারকাদিতে (দ্বারকা ও পরব্যোমে) পূর্ণরূপে প্রকাশিত | অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন। 
হয়েছেন। শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্দরশন।৷ ৩৩৫ 
এক কৃষ্ণণ! ব্রজে_ পূর্ণতম ভগবান্‌। ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্‌। 
আর সব স্বরূপ পর্ণতর পূর্ণ-নাম॥ ৩৩৩ জলা যা 
জর একলরহ অ ভন ঘুনাথ পদে যার আশ। 
উল ই প্র পানি | টৈিতামৃড কহে কৃকণদাস।৷ ৩৩৭ 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সহ্বক্ধতত্বনিরূপপে শ্রীভগবৎ-হ্বরূপডেদেবিচারো নাম বিংশ পরিচ্ছেদঃ। 


একবিংশ 


অগতোকগতিং নত্বা হীনার্খাধিকসাধকম্‌। 
শ্রীচৈতন্যং লিখান্যসয মাধুরষৈশবর্বশীকরমূ॥ ১ 
অন্রয়-অগত্যেকগতিং (অগতির একমাত্র 
গতি) : হীনার্থাধিকসাধকং (হীনজনের অধিক 
সিদ্ধিপ্রদাভা) ; শ্রীচৈতনযং নত্বা (দ্ৰীচৈত্ন্যদেবকে 
প্রণাম করিয়া) ; অস্য (হ্হার_ শ্রীকৃষ্ণের) ; 
মাধূর্যেশ্ব্যশীকরং (মাধুর্য ও উকর্যের কণামাত্র) ; 
লিখামি (লিখিতেছি)। 
অনুবাদ -অগতির একমাত্র গতি, পতিত জনের 
প্রতি অতধিক দয়ালু প্রীচৈতনাদেবকে প্রণাম করে তার 
(শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) উর্ব ও মাধুর্যের | 
বলামাত্র লিখছি? 
জয় জয় শ্রীচেতন্য জয় হিত্যানন্দ। 
জয়াদ্ৈতচন্্ৰ জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১ 
সর্ব ক্বরূখের ধাম পরকোম ধামে। 
পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ সব নাহিক গণনে॥ ২ 
শত সহন্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন। 
এক এক বৈকুষ্ঠের বিস্তার বর্ণন॥ ৩ 
সব বৈক্ষু্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়। 
পারিষদ খড়েশর্য পূর্ণ অব হয়॥ ৪ 
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক-এক দেশে খার। 
নেই পরব্যোমের কে করু বিস্তার।। ৫ 
অনন্তবৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার “দলশ্রেণী?(৭। 
সর্বোপরি কৃষ্ণলোক “কর্ণিকার” গণি॥ ৬ 
ওইমত ঘড়সবর্য হান, অবতার। 
ব্ৰহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্‌ ছার॥ ৭ 
ভথাহি-শ্রীমভাগবতে (১০।১৪।২১) শ্লোকঃ 
কো বেত্তি ভূমনূ ডগবন্‌ পরান্মন্‌ 
যোগেশ্বরোতীবতন্ত্রিলোব্যাম্‌। 
'কোদলশ্রেবী__ অনন্ত: বৈকুণ্্যয পরব্যোম 
কৃষ্ণলোক-_এত্র মিলিত আকার একটি পদ্মের্ মতো 7. 
কৃষ্ণলোক এই পন্যের মধাস্থানীয় এবং পরবোমন্থ বৈকুণ্ঠ 
সমূহ তার দলশ্রেশী। 


ও 
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ক্কা বা কথং বা কতি ৰা কদেতি 
বিভ্ারয়ন্‌ জীড়সি ঘোগযায়াম্‌ ৷ ২ 
অন্ধয়_ভূমন্‌ ( হে বিশ্বব্যাপক!) ; ভগবন্‌ (হে 
বড়েছ্যূর্ণ ভগবান) ; পরাস্মন্‌ ( হে সর্যন্তর্যামী) ; 
যোগেশ্বর ( হে যোগেশ্বর !) ; অহো (কী আশ্চর্য !) ; 
যোগমায়াং বিস্তারয়ন্‌ ( যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া) ; 
| [যদা] (যখন) ; ক্রীয়সি (ভুমি তীড়া কর) ) [তদা] 
(তন) : ভৰতঃ উত্তীঃ { তোমার লীলা সকল) : কক 
কথং বা কতি বা কদা { কোথায়, কীরাপ, কতসংখ্যক, 
কখন সম্পাদিত হইতেছে) ; ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি 
(ত্ৰিভুৱন মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি জানে) । 
অনুবাদ_ব্ৰহ্মা শ্ৰীকৃষ্ণকে বললেন হে 
বিশ্বব্যাপক, হে ফড়শৰ্যমন্ন তগবান ! হে সর্বা্তর্ধামী ! 
হে যোগেশ্বর ! কী আশ্চর্য ! যোগনায়াকে বিস্তার করে 
যখন ভুমি ক্রীড়া কব, তথন তোমার লীলা কোথায়, 
| কীরাগে, কত সংখায় এবং কথন যে সম্পাদিত 
হচ্ছে_ তা ত্রিভুবনমধ্যে কোন্‌ বাক্তি জানতে পারে? 
এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত। 
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত॥ ৮ 
ভখাহি--শ্ৰীসন্তাগবতে (১০।১৪৷৭) শ্লোকঃ 
গুণাত্মনন্তেহপি গুণান্‌ ৰিমাতুং 
হিতাবতীৰ্ণদ্য ক ঈশিরেহসা। 
কালেন মৈর্বা বিমিতঃ সুকল্লৈ- 
ভঁপাংসৰঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ৷ ৩ 
অন্বয্ন-অসা হিতাবতীর্ণস্য (এই বিশ্বের কল্যাণের 
নিমিত্ত অবতীর্ণ) : গুণায়নঃ (সকল গুণের আকর) ; 
তে গুণান্‌ বিমাতুং (তোমার গুণগণকে গণনা 
করিতে) ১ কে বা ঈশিরে (কাহারাই ব্য সমর্থ 
হর ?) ১ সুকপ্পৈঃ যৈঃ (যে সকল সুশিগুণ বাক্তির 
দ্বারা) ; কালেন (যথাসময়ে) ; ভুপাংসবঃ (পৃথিবীর 
প্রম্নাণুসহৃহ) ; যে মিহিকাঃ (আকাশে শিশির- 
৷ কণাগুলি) ; দুভাসঃ (কিরণকণাসমূহ) : বিমিতাঃ 
(গণিত হইতে পারে)! 
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অনুৰাদ-ত্ৰহ্মা শ্ৰীকৃষ্ণকে বললেন _-এই বিশ্বের 
কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ সকল গুণের আকর যে তুমি, 
সেই তোমার গুদসমূহকে কে-ই বা গণনা করতে 
পারে ? অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, যারা যথাসময়ে 
বহুচ্ষ্টোয় পৃথিবীর পরমাণুকণা, আকাশের শিশিরকণা 
এবং কিরণকণাসমূহ বা তারাগুলি গণনা (্ৰহ্মাণ্ডসমূহ) ; সহ বাসা (একইসঙ্গে কালচক্রের 
তারাও পারেন না। দ্বারা) ; খে রজাংসি ইব (আকাশে রজঃ কপার 
ভ্রহ্মাদিক রহ, অনন্ত সহত্র বদন। ন্যায়) ; বান্তি হি (পরিভ্রমণ করিতেছে) 3 ভবনিধনাঃ 
নিরন্তর গায়, গুণের অন্ত নাহি পান॥ ৯  শ্রুতয়ঃ (তোমাতেই পর্যবসিত হয় তেমন শ্রুতি- 
তথাহি--শ্ৰীমদ্ভাগবতে (২1৭1৪২) শ্লোকঃ সকল) ; অতলিরসনেন (যাহা তৎ-পদার্থ নহে, তাহা 


অন্বয়-ননু (হে ভগবান) ; দ্যগভয়ঙ এব, 
(স্র্গাদির অধিপতি শ্রীরহ্মাদিও) ; তে অন্তং ন যযুঃ 
(তোমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্ত পান না); ত্বং অপি 
অনন্ততয়া (তুমিও অন্তহীন বলিয়া) ; ঘদনতরা সাবরণাঃ 
(যে তোমার মধ্য সপ্তআবরণযুক্ত) ; অগুনিচয়াঃ 


নন্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োহগ্রজান্তে নিরসন পূর্বক); স্বয়ি ( তোমাকে বিষযীভূত করিয়াই) ; 
মারাবলল্য পুরুষসা কুতোহবরা যে। ফলন (সফজতা- সার্থকতা লাভ করে)। 
গায়ন্‌ গুণান্‌ দশশতানন আদিদেবঃ অনুবাদ--শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে শ্রচতিগণ 


শেষোহধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্‌॥ ৪ বললেন হে ভগবান ! স্ব্গাদির অধিপতি অকমাদি 
টি মী রা দেবগণও তোমার অন্ত পান লা ; এমনকি নিজে অনন্ত 
নারদের অগ্রজ এই সন্ত সনকাদি মুনিগণ) ; অহং বলে তুমি নিজেও নিজের অন্ত পাও না। আকাশে যেমন 
অপি (আামি-্রদাও) ; পুরুষন্য মায়াবলন্য (ভগবান উরে নাও ভে তদ দক শর 
প্ীকফের মায়াবলের) ; অন্তং ন বিদামি (অন্ত জানি আবরণে ঢাকা ব্রশাওভুলি একইসদে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
না); যে অবরাঃ কু: (যাহারা অন্য তাহাদের কথা | তাই শ্রুতিগণ শেষ পর্যন্ত তোমাতেই এসে পর্যবসিত 
আর কী বলা যাইবে) 7 দশশতাননঃ আদিদেবঃ শেষঃ | হয়? সমস্ত বিষয় নিরসন বা খুন করে তোমাকে 
(সহল্রবদন আদিদের অনন্ত) ; অস্য গুণান্‌ গায়ন বিষ্ীডূত করেই সফলতা লাভ করে থাকে। 
(হার --দরীকৃষ্ণের গুণগান করিয়া) ; অধুনা অপি | লোহো রহ, ত্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার। 
পারং ন সমরস্যতি (এখনও শেষকরিতেপারেননাই)। | উীর চরিত্র নিচারেতে মন না পায় পার॥ ১৯ 
অনুবাদ -প্্া বললেন _হে নারদ ! তোমার |  প্রীকৃতাগ্রাকৃত-সৃষ্টি কৈল একক্ষণে। 
অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মামারলের | অনন্ত বৈকৃগঠাজা্?। স্ব স্ব নাথ সনে॥ ১২ 
অন্ত পাননি ; এমনকি আমিও পাইনি ; অন্যের কথা| এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত। 
আর কী বলব ? সহস্রবদন অনপ্তদেব তার গুণকীর্তন | যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধৃত(॥ ১৩ 


করেও এখনও শেষ করতে পাবেননি। “কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ”"_ শুকদেব বাণী। 
সেহো রহ, সর্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ। ১2 ১৪ 
নিজপ্রণের অন্ত না পায়, হয়ে ত সতৃষ্॥ ১০ বাগত সিকে সাত রা 
তথাহি_শ্ৰীমঙাগবতে (১০।৮৭।৪৯) শ্লোক: অনন্ত কেটিত্ৰহ্মাণড ও অনন্ত কোটি বৈকু্ঠ। 
সপত আঁ তে ন শািদদভজা | __ অবধূত _ উদাসীন যোদীবিশেষ ; এখানে অর্থ 
ত্বমপি যদন্তরাগুনিচয়া ননু সাবরণাঃ। | বিক্ষিপ্ত বা পতিত অর্থাৎ পগল। 
খইব রজাংসি বান্তি বসা সহ যত স্রুতয়- গাকৃক্বৎলৈরসংখয ত্যৈঃ--কৃষের অসংখ্য গোবত্স 


যি হি ফলন্ত্যতহিরসনেন ভবম্নিধনাঃ।। ৫ | (বাছুর) দারা। 
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শীন্রীচৈতনাচরিতামৃত 


এক এক গোপ কনে যে বৎসচারণ। 
কোটি অর্বুদ পদ্ম শঙ্ঘা তাহার গণন।॥ ১৫ 
বেত্র ৰেণুদল শৃঙ্গ"! বস্ত্ৰ অলঙ্গার। 
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার॥ ১৬ 
নভে হৈলা চতুৰ্ঠুজ বৈকুণ্ঠের পতি। 
পৃথক পৃথক ব্ৰহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তৃতি।৷ ১৭ 
এক বৃষ্ণদেহ হইতে সভার প্রকাশে। 
ক্ষণেকে সভার সেই শরীরে প্রবেশে॥ ১৮ 
ইহা দেখি ব্ৰহ্মা হৈলা মোহিত বিন্মিত। 
স্তুতি করি এই পাহে করিলা নিশ্চিত॥ ১৯ 
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানো। 
সে জানুক কায়মনে, মুগ্রিঃ এই মালো॥ ২০ 
এই ভোসার অনন্থ বৈভৰামৃত-সিন্ধু। 
মোর বাত্মনোগম্য নহে এক বিন্দু॥ ২১ 
তথাহি--শ্ৰীমন্ভাগবতে (১০1১৪৩৮) শ্লোক? 
জানন্ত এব জানন্ত 
কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো। 
মনসো বপুষো বাচো 
বৈভবং তব গোচরঃ।। ৬ 
ভন্বয-প্রভো (হে প্রভো 1) ; জানন্তঃ এব 
(আমরা ভগবদ্‌ তত্ব জানি_এরূপ অভিমানী যাহারা, 
তাহরাহ) ; জানন্ত (জানুক) ; বহুতনাকিং (বেশি কথা 
বলিয়া কী হইবে) ; তব বৈভবং (তোমার মহিমা); মে 
মনসঃ (আমার মনের) ; বশুষঃ বাচঃ ন গোচরঃ 
(দেহের বাক্যের বিষন্ন নহে)। 
অনুবাদ --ব্রহ্মা শ্রীকৃষণকে বলেছিলেন যারা 
বলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানি, তারা জানুক। 
বেশি কথা বলে কী হবে? হে প্রভু! দেহ, মন, বাক্য 
দিয়েও আমি তোমার মহিমা জানতে পারিনি। 
কৃষ্ণের মহিমা রহ, কেবা তার জ্ঞাতা। 
বৃন্দাবন স্থানের দেখ আশ্চর্য বিভূতা()॥ ২২ 
মোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে পরকাশে। 


(কিশঙ্গ--শিঙ্গা, মহিষের শিং-এ প্রস্তুত 
আবভুতা -সৰ্বব্যাপকহ। 


| তার এক দেশে বৈকুষ্ঠাজাগুগণ ভাসে”)॥ ২৩ * 
অপার এশর্য কৃষ্ণের নাহিক গণন। 

| শাখাচ্ন্ ন্যায় করি দিগ্দরশন।॥ ২৪ 
ওুশর্য কহিতে স্কুরিল কৃষ্ণের উম সাগর। 
মনেন্ডরিয় ডুবিল প্রভুর, হইলা ফফর।। ২৫ 
ভাগবতের এই শ্লোক পঢ়িলা আপনে। 

অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে। ২৬ 
তথাহি--শ্ৰীম্ভাগবতে (৩।২।২১) শ্লোকঃ 
স্বয়ং স্সাম্যাতিশয়নাধীশঃ 


অন্থয়_-স্বয়ং তু (স্বয়ং ভগবান) ; 
(অসমোর্য বাহার সবান কেহ নাই, অধিকও নাই) ; 
অ্রসীশঃ (খ্রিলোক বা ত্রিপুলণদির ঈশ্বর) ; 
| স্বারাজ্যল্ম্যাপ্তসমন্তকামঃ (পরমানন্দস্থরূপ সম্পত্তি 
দ্বারা সমস্ত কাম্যবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন যিনি) ; বলিং 
(পুজাদ্রবা) ; হরডিঃ (সমর্পণকারী) ; চিরলোকপালৈঃ 
| (ব্ৰহ্মাদি চিরকালীন লোকগালগণ কর্তৃক) ; 
কিরীটকোটাডিত পাদগীঠঃ (কোটি কোটি 
পিরোনুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা পুজিত পাদগীঃ যাহার) ; 
[তসা কৈন্কর্যং অন্মাং অতান্তং বিষ্লাপয়তি] 
(উদ্রসেনাদির নিকটে তাহার [শ্রীকৃষ্ণের] অধীন, 
০৮০৪৬ 

অনুবাদ_বিদুরের নিকট উদ্ধব বলেছিলেন-ঘিনি 
[fee ভগবান, যার সমান বা অধিক কেউ নেই, 
বিনি ভ্রিলোকের (অথবা তিনগুশের বা তিন পুরুষের) 
অধীশ্বর পরমানন্দস্থরূপ সম্পদ থাকাতে যার সবকিছুই 
পাওয়া হয়ে গেছে, যার পাদপীঠে মাথার মুকুটের 
অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়ে ব্রহ্মা প্রমুখ চিরকালীন 
লোকগালেরা পূজা করে এসেছেন [সেই শ্রীকৃষ্ণ যে 
উদ্রসেনের অনুবর্তী অর্থাৎ অধীন হয়ে চলবেন-_ এটা 
আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ।] 


খেভাদে_ প্রকাশে 


মধ্যলীলা (একবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
ততে বড়, ভার সম কেহো নাহি আন। ২৭ 
তথাহি-ব্ৰহ্মসংহিতায়াং (৫1১) শ্লোকঃ 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্বিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদির্োবিন্দঃ সর্বকারণকারণমূ ৮ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৭ 
কোক ত্য (পৃষ্ঠা ৩৬)] 
্র্ধা বিষু হর এই সৃষ্টাদি-ঈশ্বর। 
তিনে আল্লাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অগীস্বর।॥ ২৮ 
তথাহি- শ্রীমন্তাগবতে (২।৬।৩১) শ্লোক 
সৃজামি তমিযুক্তোহহং 
হরো হরতি তহশঃ। 
বিশ্বং পুরুষরাপেণ 
পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্‌ ৷ ৯ 
[অন্ধ ও অনুবাদ মধ্যলীজায় বিংশ পরিচ্ছেদের 
৪৭ য্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪০৩)] 
এ সামানা ‘ধীশ্বরের অর্থ শুন আর। 
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার॥ ২৯ 
মহাবিষ্ণু পদ্দনাভ ক্ষীরোদক-ম্বামী। 
এই তিন-ভুল সুক্স সর্ব অন্তর্যামী॥ ৩০ 
এই তিল সর্বাপ্রয় জগৎ-ঈশ্বর। 
এহো সৰ কলা-অংশ, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥ ৩৯ 
তথাহি-ত্ৰহ্মসংহিতায়াং (৫18৪) শ্লোকঃ 
যসোকনিশ্বসিতকালমথাবলস্থ্য 
জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ। 
বিষুর্মছান্‌ স ইহ বলা কলাবিশেযো 
গোবিন্দনাদিপুরুষং তমহং ভজামি।॥ ১০ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৮ 
ক্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮০)] 
এহো অর্থ মধ্যন্‌, আর অর্থ শুন সার। 
ভিন আাবামন্থান কৃষ্ণের শান্তর খ্যাতি যার। ৩২ 
শ্রীকৃষ্ণ তিন লোকের অধীশ্বর বলে তিনি তরাধীশ। 


এই তিনলোকের মধ্যে প্রথম শ্রীকৃষ্চলোক, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ 
মাতাপিতা-কান্তাদি অন্তরঙ্গ পরিকরদের সঙ্গে দেবী 


অন্থঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন। 
খাহা নিত্যক্ছিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ॥ ৩৩ 
মধুৈশ্বর্য মাধুর্য কৃপাদি ভাণ্ডার। 
যোগমায়া"! দাসী ঝাঁহা রাসাদি লীলা সার ॥ ৩৪ 


তথাহি-গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ 
করুণানিকুরদ্বকোমলে 
মধুরৈশবর্মবিশেষশালিনী। 
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে 
ন হিচিন্তা-কণিকাত্যুদেতি নঃ॥ ১১ 
অন্বয়_করুণানিকুরহ্বকোনলে (করুণাসমূহে 


কোমল) 7 সধুনৈশূ্ বিশেষশালিনি (মাধুৰ্য ও 
শশ্্ষশালী) ; ব্রজরাজনন্দনে জয়তি (রজরাজনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইলে) ; হি নঃ চিন্তাকণিকা (আমাদের 
চিন্তার লেশমাত্রও) ; ন অত্যুদেতি (উপস্থিত হয় না)। 
অনুবাদ _খিনি নিন্দ করুণারাশির দ্বারা কোমল, 
মাধূর্য ও এর্ব বিশেষযুক্ত, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
জয়যুক্ত হলে আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকে না। 
তার তলে পরব্যোম_ বিষ্ণুলোক নাম। 
নারায়ণ আদি অনন্ত-স্বরূপের ধাম।॥ ৩৫ 
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়েশ্বর্য ভাণ্ডার। 
অনন্ত-স্বরূপ হা করেন বিহার॥ ৩৬ 
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহা ভাণ্ডার কোঠরী। 
পারিষদগণ ষড়েশবর্ষে আছে ভরি॥ ৩৭ 
তথাহি-্রশ্গসংহিতায়াং (218৩) শ্লোকঃ 
গোলোকনায়ি নিজধায়ি তলে চ তস্য 
দেবীমহেশহরিধামনু তেষু তেযু। 


যোগমায়ার সাহাযো নানাবিধ লীলারস আস্বাদন করছেন - 
এটি শ্রীকৃষ্ণেত্ণ অস্তঃপুর-এটাই গোলোক বৃন্দাবন 
অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম বাসসথান। দ্বিতীয়স্থান _ পরব্যোম বা 
বিষ্ণুলোক ; এই ধামে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপের অবস্থিতি- 
এটি শ্্রীরুকের মধ্যম আবাস, এখানে এশ্বর্যের প্রাধানা। 
তৃতীয় স্থান--দেৰীধাম বা সা়িক ্রন্মাণড--এখানে শ্রীকৃষ্ণের 
বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার অবস্থান এটি শ্রীকৃষ্ণের বাহ্য 
আৰাসস্কল--প্ৰাকৃত জীব এহস্ানের অধিবাসী । 
(যোগমায়া --শ্রীকৃষ্েদ্ন অন্তরা চিুকতি। 


এ+ 


শ্রীন্ীচৈতন্যচনিতামৃত 


তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ১২ 


অন্বয় _ গোলোকনায়ি নিজ ধায়ি (গোলোক । 


নামক নিজধানে) ; তসা তলে চ (এবং তাহার লীচে) ; 
তেষু তেমু দেনীমহেশরিধামসূ (সেই সেই দেবীধাম, 
মহেশধাম এবং হরিধামে) ; তে তে প্রভাবনিচয়াঃ 
(সেহ সেই প্রভাবসমূহ) ; যেন বিহিতাঃ (যাঁহায় দারা 
বিহিত হইয়াছে) ; তং আদিপুরুঘং (সেই আদি 
পুরুষ) ; গোবিন্দং অহং ভজামি ( গোবিন্দকে আমি 
ভজন করি) । 
২৮ অনুবাদ- ব্রহ্মা বললেন--শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম 
গোলোকে (অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে) এবং সেই 
গোলোকের নীচে আছে তিনটি খাম__ দেরীধাম, 
মহেশধাম এবং হরিধাম। এইসব ধামে যিনি 
যথাযোগ্যভাবে নিজ প্রভাব বিস্তার করেছেন, সেই 
আদিপুরুষ গোবিন্দকে আনি ভজনা করি। 
তথাহি-লঘুভাগবতামৃতে (৫1২৪৭।২৪৮) 
পর্াপুধাণবচনে__ 
প্রধানপরমব্যোমো- 
রন্ররে বিরজা নদী। 
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈ- 
ডোয়ৈঃ প্রজাবিতা শুভা।॥ ১৩ 
তন্যাঃ পারে পরব্যোম 
্রিপান্ততং সনাতনম্‌। 
অমৃতং শাশ্বতং নিতা- 
অনন্তং পরমং পদম্‌॥ ১৪ 
অন্বয়-বেদাদবেদজনিতেঃ (ব্দোদ- 
প্রীভঙ্গবানের অঙ্গ নিঃসৃত ঘর্ম হইতে জাত) ; তোয়ৈঃ 
(জলরাশির দ্বারা) ; প্র্াৰিতা শুভা বিরজা নদী 
(প্রবাহিতা পবিত্ৰা বিরজানদী-_কারণার্ণব) ; প্রধান- 
পরবোয়োঃ অন্তরে [হ্নিতা] (প্রধান এবং পরব্যোমের 
মধ্যে অবস্থিতা) ; তস্যাঃ পায়ে (সেই বিরজার 
তীরে); ব্রিপাদভূতং (ত্রিপাদ বিভৃতিযুক্ত) ; সনাতনং 
অমৃত (সনাতন ততি-মধুর) ; শাশ্বত (নবায়মান) : 
নিতাং (অনাদিকাল হইতে অবস্থিত) ; অনন্তং পরমং 


পদং পরব্যোম (অনন্ত পরমনঞ্ছান পরব্যোম)। 
অনুবাদ _প্রধান (প্রকৃতি) ও পরব্যোমের মধ্যে 
বিরজা নামে নদী আছে_ এই পবিত্র নদী বেদাঙ্গ_ 
প্রীভগবানের শরীরের ঘাম থেকে উৎপন্ন হয়ে সকলের 
মঙ্গল সাধন করে বয়ে চলেছে। সেই বিরজার তীরে 
ব্রিপাদ বিভৃতিযুক্ত সনাতন, অতি মধুর, শাশ্বত, 
অনাদিকাল থেকে বর্তমান, অনন্ত পরমধায পরব্যোন 
বিরাজিত। 
তার তলে বাহ্যাবাস বিরভার পার। 
অনন্ত ব্রন্মাও্ড যাহা কোঠরী অপার ৷ ৩৮ 
“দেৰীধাম’ নাম তার, ভীব যার বাসী। 
জগল্লন্ধী'"! রাখি, সাহা রহে মায়াদাসী॥ ৩৯ 
এই তিন ধামের হয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর। 
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর॥ ৪০ 
চিচ্ছক্তি বিভূতিধাম “শ্রিশাদৈশ্বৰ্" নাম। 
মায়িক বিভূতি “একপাদ' অভিধান। ৪১ 
তথাহি_লঘুভা তে পূর্বখণ্ডে (৫২৮৬) 
ত্রিপদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ 
ব্রিপান্তুতং হি তৎপদম্‌। 
বিভূতির্মায়িকী সর্বা 
প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥ ১৫ 
জন্বন-ব্রিপাদ্বিভূতের ধামত্থাৎ (ত্রিপাদ এশ্বর্যের 
ধাম বলিয়া) ; তৎপদং (সেই ধাম --পরব্যোম) ১ 
ত্রিপাস্তূতং হি (ক্রিপাদভূত) ; যতঃ সর্বা মায়িকী 
৬১ বিভূতিঃ 
(উ্ধর্য); পাদাত্মিকা (একপাদমাত্র) ; প্রোক্তা (কথিত 
ত্য়)। 
অনুবাদ _ত্রিপাদ ওশ্র্যের ধাম বলে সেই ধাম 
অর্থাৎ পরঝোম ত্রিপাদভূত 3 যেহেতু সমস্ত মার়িক 
্ধর্থকে একপাদ (চারভাগের এক ভাগ) বলে। (এই 
মারিক উ্র্য পরব্যোসাদি ভগবদ্ধামে নেই বলেই 
ভগবদ্ধাসকে ত্রিপাদ বিভূতি বলে)। 


কজগযল্মী__মায়ারাপ জগৎ সম্পন্ত। 
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ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাকা-অগোচর 
একপাদ বিডূতির শুনহ বিস্তা্ন॥ ৪২ 
অনন্ত ব্রন্মা্ডের যত ব্রন্দা-রুত্রগণ।- 
পচিরলোকপাল” শব্দে তাহার গণন।॥ ৪৩ 
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে। 
্রঙ্গা আইলা, স্বারপাল জানাইল কৃষ্েরে॥ ৪$ 
কৃষ্ণ বোলেন কোন্ত্রক্মা কি নাম তাহার। 
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছিল আরবার॥ ৪৫ 
বিশ্মিত হইয়া ব্ৰহ্মা দ্বানীকে কহিলা। 
কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্মখ আইলা॥ ৪৬ 
কৃষ্ণে জানাইয়া দবারী ব্রহ্মা লঞা গেলা। 
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ হৈলা। ৪৭ 
কৃষ্ণ মানা পুজা করি তারে প্রশ্ব কেল। 
কি লাগি তোমার হঁহা আগমন হৈল॥ ৪৮ 
দ্যা কহে, তাহা পাছে করিব নিবেদন। 
এক সংশয় মনে তাহা করহ ছেদন। ৪৯ 
“কোন্‌ব্ৰহ্মা’ পৃছিলে তুমি কোন্‌ ভভিগ্রায়ে। 
আমা বহি জগতে আর কোন্‌ ব্রহ্মা হয়ে॥ ৫০ 
শুনি হাপি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে। 
অসংখ্য ব্রদ্ধার গণ আইল তঙক্ষণে॥ ৫১ 
শত বিশ সহশ্রাযুত লক্ষ বদল। 
কোটাৰ্বুদ মুখ কারো নাহিক গণন॥ ৫২. 
কুল্লগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন। 
ইন্্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন॥ ৫৩ 
দেখি চতুর্মুখ ব্রহ্মা ফ্ীপর হইলা। 
হস্তিগণ মধ্যে যেন শশক রছিলা॥ ৫৪ 
আসি লব ব্রন্মা কৃষ্ণপাদগীঠ আগে। 
দগ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদ-গীঠে লাগে।। ৫৫ 
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লখিতে কেহো নারে। 
যত ব্ৰহ্মা তত মূৰ্তি একই শরীরে॥ ৫৬ 
পাদপীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধবনি। 
পাদপীঠকে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি। ৫৭ 
ঘোড়হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করেন স্তবন। 
বড় কৃপা কৈলে প্ৰভু ! দেখাইলে চরণ ৫৮ 
ভাগ্য আমার বোলাইলা ‘দাস’ অঙ্গীকরি। 


কোন্‌ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি॥ ৫৯ 
কৃষ্ণ কহে তোমা সভা দেখিতে ইচ্ছা হৈল। 
তাহা লাগি একত্র সভারে বোলাইল॥ ৬০ 
সুখী হও সভে, কিছু নাহি দৈত্যভয় ? 
ভারা কহে তোমার প্রসাদে সর্বত্র জয়॥ ৬১ 
সম্প্রতি যেবা হৈত পৃথিবীতে ভার। 
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার॥ ৬২ 
দ্বারকাদি বিভু তার এইত প্রমাণ। 
“আমারি ব্রদ্াণ্ডে কৃষ্ণ’ সভার হৈল জ্ঞান ॥ ৬৩ 
কৃষ্ণসহ ছবারকা বৈভব অনুভব হৈল। 
একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল॥ ৬৪ 
তবে কৃষ্ণ সর্ব ্রঙ্মাগণে বিদায় দিলা। 
দণ্ডৰৎ হঞা সভে নিজ ঘরে গেলা॥ ৬৫ 
দেখি চতুর ব্রহ্মার হৈল চমৎকার। 
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমন্কার॥ ৬৬ 
ব্ৰহ্মা বোলে পূর্বে আমি যে নিশ্চয় কৈল। 
তাহার উদাহরণ আমি আজি সে দেখিল॥ ৬৭ 
তথাহি_ শ্রীদভাগবতে (১০।১৪।৩৮) শ্লোক 
জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুভ্যান মে প্রভো। 
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ১৬ 
[অন্বয় এ অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে 
টব (পৃষ্ঠা ৪১২)] 
কৃষ্ণ কহে এই ব্ৰহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কেটি যোজন। 
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন॥ ৬৮ 
কোন ব্ৰহ্মাণ্ড শত কোটি, কোন লক্ষ কোটি। 
কোন নিযুত কোটি, কোন কোটি কোটি ৷ ৬৯ 
্হ্মাগানুূপ ক্রক্গার শরীর বদন। 
এইব্ূপে পালি আমি ব্রন্মাণ্ডের গণ ৭০ 
“এক পাদ বিভূতি’ ইহার নাহি পরিমাগ। 
ত্রিগাদ বিভূতি-পরব্যোমের কে করে পরিমাণ॥ ৭১ 
তথাহি__লঘুভাগবতামূতে পূর্বধণ্ডে 
পদ্মপুরাণবচনম্‌ (৫1২৪৮) 
তসাঃ পারে পরন্যোম ক্রিপান্ভুতং সনাতনসূ। 
অমৃতং শাশ্মতং নিতামনন্তং পরমং পদমূ॥ ১৭ 


als 


রপ্ীচেলাচরিতাদূত 


[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ১৪ 
শ্লোকে ভ্টবা (পৃষ্ঠা ৪১৪)] 
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়। 
কৃষ্ণের বিভূতি-ন্বরূপ জানন না যায়॥ ৭২. 
“ত্রাধীশ্র* শব্দের অর্থ গৃঢ় আরো হয়। 
এত্রি* শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কহর।॥ ৭৩ 
গোলোকাখা-গোকুল') মথুরা দ্বারাব্তী। 
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিতাহ্িতি॥ ৭৪ 
অন্তর পূর্ণেশ্বর্য পূর্ণ তিন ধাম। 
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান! ৭৫ 
পূর্ব উক্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের বত দিকৃপাল। 
অনন্ত “বৈকুষ্ঠাবরণ””। চির-লোকগাল॥ ৭৬ 
তা সভার মুকুট কৃষ্ণ পাদগীঠ আগে। 
দণ্ডবং-কালে উার মণি পীঠে লাখে॥ ৭৭ 
মণিপীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝানঝনি। 
শীষের স্তুতি করে মুকুট হেন অনুমানি॥ ৭৮ 
নিজ চিচ্েক্তে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান। 
চিচ্ছক্তি সম্পত্যের “ঘড়েশ্র্য” নাম।॥ ৭৯ 
সেই 'স্বারাজালক্মী”" করে নিত্য পূর্ণকাম। 
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্‌। ৮০ 
কৃষ্ণের এশ্র্য অপার অমৃতের দিদ্ধ। 
অবগাহিতে নারিল, তার ছুঁহল এক বিন্দু।। ৮১ 
এরখর্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ুর্তি হৈল। 
মাধূর্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল॥ ৮২ 
তথাহি_ শ্রীমভাগবতে ৩।২।১২ স্লোকঃ 
যনসর্তযলীলৌপযলিকং স্বযোগ- 
মামাবলং দর্শর়তা গৃহীতম্‌। 
(কগোঝোকাধা-গোকুণ-গোকুলের.. প্রকাশই 
গোলোক ; এজন্য খোলোকাখ্য -গোকুল বলা হয়েছে। 
গোকুল (বৃষ্মাবন) মথুরা ও দ্বারকা--এই তিনলোকে কুফর 
নিআক্কিতি। 
খিবৈকষ্ঠাররপ--পরব্যোমের বা মহাবৈকৃ্ঠের সাতটি 


আবরণ ও ুযনান্তরটি আবরণ-দেবতা। 


(গাশ্মারাজ্যলশ্রী _ মীকৃষ্ণের যড়েগর্বজপ স্থারাজ্য- | 


ৰিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগৰ্দ্ধেঃ 
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্‌ ১৮ 
অগ্বয়-স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা (স্বীয় 
যোগমায়ার শক্তি দেখাইতে উৎসুক) ; মর্তালীলৌ- 
পয়িকং (মর্ভলীলার উপযোগী] ; স্বসা চ বিস্মাপনং 
| (এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিন্মম়জনক) ; সৌডগর্দোঃ 
পরং পদং (সৌভাগ্যলক্ীর পরাকাষ্ঠা) ; ভূষণ- 
ভুষণাঙগং (ভূষণেরও ভূবণস্থরপ অঙ্গবিশিষ্ট) ; যৎ 
[রূপং] (যেরাপ) ; গৃহীতং (প্রকট করিয়াছেন)। 
অনুবাদ _ উদ্ধব বিদুরকে বললেন _ শ্রীকৃষ্ণ 
আপন যোগমায়ার শক্তি দেখাবার জন্য সর্তলীলার 
উপযোগী রূপ গ্রহণ করলেন। সে রূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 
বিস্মিত হলেন ; সে রূপ পরম সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা, 
অলংকারেরও অলংকার _যা তার অঙ্গে শোভা পেয়ে 
পরম মনোহর হয়ে উঠেছে। 


নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ৮৩ 
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন; 
যে কূপের এককণ»  ডুবায় সব ত্রিভুবন, 
সৰ্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ।।গ্রু ॥ ৮৪ 
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে। 
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গুঢ়ধন, 
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ৷৷ ৮৫ 
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্চের হয় চমৎকার, 
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। 
স্বিসৌভাগ্য’ যার নাম, সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম, 
এইরূপ তার নিতাধাম ৷৷ ৮৬ 
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্ৰিভঙ্গ, 
তার উপর ভ্রাধনু-নর্ভন। 
তেরছ-নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান, 


মধ্যলীলা (একবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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বিন্ধে রাধা-গোগীগণের মন 1 ৮৭ 
কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা সে স্বরূপগণ, 


স্বয়ং নব কন্দৰ্প, 
রাস করে লঞ্া গোপীগণ ৮৯ 
নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে, 
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার। 
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥ ৯০ 
মুক্তাহার বকগীতি, উন্ুধন্‌ পিছু”) তথি, 
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার। 
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শসা উপর, 
বরিষনে লীলামৃতধার ৷ ৯১ 
মাধুর্য ভগবত্তা সার,  ত্রজে কৈল পরচার, 
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন। 
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ ৷ ৯২ 
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পঢ়ে প্রেমাবেশে, 
প্রেমে সনাতনের হাথে ধরি। 
গোলীন্ঞাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন, 
ভাবাবেশে মথুরানাগরী ৷৷ ৯৩ 
তথাহি-শ্ৰীম্াগবতে (১০।৪৪।১৪) শ্লোক 
গোপান্থপঃ কিমচরন্‌ যদমুষ্য রূপং 
U 


[গ্তিভঙ্গ_্রীকর কটা, রী ও চরণ এই তিন 
অঙ্গে সামান্য বক্রুকরে দীড়ান বলে তিনি ত্রিভঙ্গ। 
তেরছ-নেত্রান্ত বাণ আড় নয়নের কটাক্ষ। 


দৃগ্ভিঃ পিবন্তানুসবাভিনবং দুরাপ- 
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥ ১৯ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিনীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৪ 


শ্লোকে ব্য (পৃষ্ঠা ৬৫)] 


য্থারাগঃ 
অরুণ্যামৃতগারাবার, তরঙ্গ লাবপাসার, 
তাতে সে আবর্ত ভাবোদ্গাম। 
বংশীধ্বনি চক্রবাত", নারীর মন তৃণপাত, 
তাহা ডুবায় না হয় উদণম॥ ৯৪ 
সখি হে! কোন্‌ তপ কৈল গোপীগণ ? 
কৃষ্ণরূপ মাধুরী,  পিবি পিবি নেত্র ভরি, 
শ্রাধ্য করে জন্ম তনু মন।। এর ॥ ৯৫% 
ঘেমাধূরী উধর্ব আন,  নাহিযার সমান, 
পরব্যোমে স্বরূপের গণে। 
ঘেঁহো সব অবতানী/, পরব্যোমে অধিকারী, 
এ মাধূর্য নাহি নারায়ণে ৷ ৯৬ 
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা, 
পত্ব্রভাগণের উপাসা। 
তেঁহো যে মাধুর্য লোভে, ছাড়িসব কামভোগে, 
ব্রতকরি করিল তপস্যা ॥ ৯৭ 
সেই ত নাধ্র্যসার, অন্যে সিদ্ধি নাহি তার", 


চক্রবাত _ প্রীকুষের বংশীধবনি চক্রাকার বায়ু বা 


দুর্বার মতো ; তাতে তৃণখণ্ড পড়নে যে অবস্থা, নারীর 
মনও তেমনি। 


(গিৰি পিৰি-পান করে করে ; 

াধ্য_ প্রশৎসনীয়। 

(ওঃযেহো সব অবতানী _ ঘিনি সকল অবত্যারের মূল 
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ধামের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ভি 
শ্রীনারায়ণ। 

(নো সিদ্ধি নাহি তার - শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যই সকল 
আাধুর্যের সার । দরীকৃষ্ণ বাতিরেকে তার অন্তরে, এমনকি 
ছ্ানারায়ণাদিতেও তা সিন্ধ হয় না ; তাই দ্রীকৃষ্ণমাধূর্য 


পপর কামদেব বা মানের পাঁচটি শর অননাসিঙ্। শ্রীকৃষ্ণের অনানা স্বরূপে যে সৌর াূরমদি 


সম্মোহন, মাদন, শোষণ, তাপন ও জন্তন। 
েপিষ-মযুরপচ্ছ 


দেখা যায় তা তাদের স্ব্ংসিদ্ধ সৌনদ্-মধূ্য নয়, শ্রীকৃষ্ণ 
থেকেই ওরা ওই সৌন্দর্য-মার্ূর্ধাদি লাভ করেছেন। 


ীপ্ীচৈতন্যচরিতানত 


as 
তেহো মাধ্র্যাদি গুণখনি। নিত্যোৎসবং ন ততৃপূর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো 
আর সব প্রকাশে, ভার দত্ত গুণ ভাসে, নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেস্চ। ২০ 
খীঁহা বত প্রকাশে কার্য জানি ৯৮ অস্বয়-নার্যঃ নরাঃ চ (নারীগণ এবং নরগণ) ; 
গোপীভাৰদৰ্পণ, নৰ নৰ ক্ষণে ক্ষণ, | মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-ভ্রাজৎ-কগোল-সুভগং (মকর- 
তার আগে কৃষেন মাধূর্য। কুগুল সুশোভিত কর্ণ ও উজ্ছল গণ্ডে দীপ্তিযুক্) ; 


দৌহে করে হুড়াহুড়ি, বাঢ়ে মুখ নাহি মুড়ি, 
নব নব দৌহার প্রাচুর্য" ৯৯ 

কর্ম জপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি তপধ্যান, 
ইহা হৈতে মাধুৰ্য দূৰ্ণত। 

কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে, 
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ ১০০ 


সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ওমর মাধুর্যময়, 
দিব্য গুণগণ রত্বালয়। 
আনের বৈতব সত্তা, কৃষ্ণদ্ত ভগৰত্তা, 


কৃষ্ণ সৰ্ব-অংশী সর্বশ্রয় ৷ ১০১ 
শ্ৰী, লজ্জা, দয়া, কীৰ্তি, ধৈর্য, বৈশারদী মতি, 
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত। 
সুশীল, মৃদু, বদান্য কৃষ্ণসম নাহি অন্য, 
করে কৃষ্ণ জগতের হিত ॥ ১০২ 
কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ নিন্দণ, 
ব্রজে বিধি নিন্দে খোপীগণ। 
দেই সৰ শ্লোক পঢ়ি, | মহাপ্রচু অৰ্থ করি, 
সুখে মাধুৰ্য করে আস্বাদন ॥% ১০৩ 
তখাহ্ি_শ্রীমন্ভাগবতে (৯1২৪৬৫) ক্লোকঃ 
যসাননং মকরকুগুলচারুকর্ণ- 
ল্রাজৎকপোলসূভগং  সবিলাসহাসম্‌। 
ঝিগোগিগণের প্রেমরাপ আয়নার স্বচ্ছতা, নির্মলতা 
ও মধুরতা পূর্ণ হলেও শ্রীকৃষ্ণনাধূর্যকে নবনবায়মান বরে 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়তে থাকে। আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যও ক্রমবর্ধমান 
_ কেউই হার মানতে চায় না। 
খ)বৈশাললী মতি-মিপুণা বুদ্ধি। 
বদান্য--দাতা। 
নিনিষ_ চকু পলক। 
ব্ৰজে বিধি নিন্দে গোপিগণ --ব্রজে গোপিগপচক্ষুর 
পলক সৃষ্টির জন্য বিধাতাকে নিন্দা করেছেন। 


সুবিলাসহাসং (ব্লাসময় হাস্যমণ্ডিত) ; নিত্যোৎসবং 
যস্য আননং (নিতয-উৎসবময় যাহার মুখমণ্ডল) ; 
দৃশিভিঃ পিবন্তাঃ (দৃষ্টিদারা পান করিয়া) ; মুদিতাঃ ন 
ততৃপুঃ (আনন্দিত হইয়াও তৃপ্ত হন নাই) ; নিমেঃ চ 
কুপিতাঃ (এবং নিমেব-নির্মাতা-নিমির প্রতি রুষ্ট 
হইয়াছিলেন)। 
অনুবাদ-সকর কুগুলে সুশোভিত কান ও গালদুটি 
উজ্জ্বল হয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। বিলাসময় হাসি 
যাতে বিরাজিত এবং নিত্য উৎসবময়- শ্রীকৃষ্ণের সেই 
বদন দৃষ্টি দিয়ে পান করে (প্রীরাধিকাদি) নারীগণ এবং 
(সুবলাদি) নরগণ আনন্দিত হয়েও তৃপ্তিলাভ করতে 
পারেননি 3 বরং নিমেষ সৃষ্টিকারী নিমির (বিধাতা) 
প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন। 
তগাহি_তব্রৈব (১০৩১১৫) শ্লোকঃ 
অটতি যন্তৰানহ্ছি কাননং 
ক্রটিযুঁ্ণায়তে ত্বামপশ্যতাম্‌। 
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে 
জড় উদীক্ষতাং পন্মকৃদ্‌ দৃশাম্‌॥ ২৯ 
[অন্বয় ও অনুবাণ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২১ 
ঝোকে জবা (পৃষ্ঠা ৬৪)] 
যথারাগ₹_ 
কামগায়তর মন্ত্ররূপ, হয় কৃষণ্বরূপ, 
সার্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়। 
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, 
শ্রিজগৎ করিল কামময় ৷ ১০৪ 
(ধ)কামগায়ন্রী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ; কামগাযনরীতে সাড়ে 
চব্বিশটি অক্ষর ; প্রত্যেক অক্ষরই এক একটি চন্ব্বযাপ ; 
শ্রীকৃষের দেহে এই চন্দ্র উদয়ের ফলে তিনি ত্রিজগতের 
কামনার বন্ধু হন। 


মধালীলা (একবিংশ পরিচ্ছেদ) 


419 


সখি হে! কৃষ্নুখ দিজবাজ-রাজ)। 
কৃষ্ণবপু নিংহালনে, বগি রাজ্য শাসনে, 
করি সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ।।প্রচ ॥ ১০৫ 
দুই গণ্ড সুচি, জিনি মণিদণ, 
সেই দুই পূরণচন্দ্র জানি। 
সেহো এক পূর্ণচন্্র মানি।। ১০৬ 
কর নখ চাদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট, 
তার গীত মুরলীর তান। 
পদনখচন্্রগণ, তলে করে নর্ভন, 
নুপুরের ধ্বনি যার গান ১০৭ 
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল, 
বিলাসী রাজা সতত নাচায়। 
ধনু নাসা-বাণ, বনু্ভণ দুই কান, 
নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায় ১০৮ 
এই চাদের বড় নাট, পসারি চাদের হাট, 
ৰিনি মুলে বিলার নিজামৃত। 
কাহো স্মিত জ্যোৎসামৃতে, কাহাকে অথরামূতে, 
সৰ লোকে করে আপ্যামিত ৷৷ ১০৯ 
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূৰ্ণন, 
মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন। 
লাবণা-কেলি সণ, জন-নেত্র-রসায়ন, 
সুখময় গোবিন্দ-বদন॥1/৯১০ 
যার পুশ্য-শুঞ্জ ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে, 
দুই অক্ষ কি করিবে পানে? 
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্যলোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ, 
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥ ১১১ 
না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি, 
__ তাহে দিল নিমিষ আচ্ছাদন। 
ক্রু নিজরাজ-নাজ - শ্রীকৃষ্ণের দেহে সাড়ে 
হব্বিশ চন্দ্র মধো মুখনণ্ডলই হল শ্রেষ্ঠ ; (দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ 
এখানে শর অর্গাৎ মুখমণ্ডল) ৷ গালদুটি তার দুই পূর্ণ চন্দ্র 
লট বা কপালটি অরধচ্্ সদৃশ। 
খাণ্ৰীকৃষ্ণের চোখনুটি তার নন্্রী। যে চোখ মদন-নদে 
হুল হচ্ছে, যার দিকেই দৃষ্টি দেন, সে-ই কৃপালাভ করে। 


বিধি জড় তপোধন, রমশূনা তার মন, 
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ৷ ১১২ 
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন, 
বিধি হঞা হেন অবিচার ? 
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে, 
তবে জানি যোগা সৃষ্টি তার ॥ ১১৩ 
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য-সিন্ধ, মুখ সুমধ্র-ইনদু, 
অতি মধুরন্মিত সুকিরণে। 
এতিনে লাগিল মন, লোভে করে জাস্বাদন, 
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালনে ৷৷ 1১১৪ 
তথাহি- কর্ণামৃতে দ্রিনবতিতমশ্লোকে বিন্বমঙ্গলবাকাম্‌ 
মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো- 
মরধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। 
অধূগন্ধি মৃদুশ্মিতমেতদহো 
মধুরং মধুরং মধূরং মধুরম্‌ || ২২ 
অন্বয়_অসা বিভোঃ (এই বিভু --শ্ৰীকৃষ্ণের) ; 
বপু মধুরং মধুরং (দেহ মধুর, অতি সুমধুর) ; ৰদনং 
মধুরং মধুরং (বদন মধুর, মধুর, অভিতর সুমধুর) ; 
অহো (অহো !) : মধুগন্ধি এতৎ মৃদুন্মিতং (মধুগন্ধি 
এই মন্দহাসি) ; নধুরং মধুরং নধুরং নধুরম (মধুর, 
মধুর, মধুর, সুমধুর) । 
অনুৰাদ--অহো ! এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি 
মধুর, অতি সুমধুর, তার বদন মধুর, মধুর, অতিতর 
সুমধুর ; তার মুগন্ধি মন্দহালি তার চেয়েও মধুর, 
মুমধুর--মধুরতম। 


যথারাগঃ_ 


সনাতন ! কৃষ্ণমাধূৰ্য অমৃতের সিন্ধ। 
নোর মন সামিপাতিগ, সব পিতে করে মতি, 


তিনে লগিন মন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের মধু, 


মুখের মধ্য ও নন্দহাস্যের নাধুর্য- এই তিন মাধুর্য আস্বাদন 


করার জন্য মন লুরূ হয়ে উঠল। 
স্বহস্ত চালনে _ নিজের হাত চালনা করতে করতে বা 
হাতের ভঙ্গি ছারা অভিনয় করতে করতে। 
িসানসিগাতি_বাযু, পিত্ত ও কফ_এই তিনের একত্রে 
প্রকোপকে সামিপাতি রোগ বলে। এই রোগের লক্ষণ প্রবল 
গিগাসা। 


420 ীদ্রীচেতনাচরিতম্ত 
দুর্দেব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ৷ গরু ॥ ১১৫ | নবী” বায় পতি আগে, গৃহকর্ম করায় ভাগে, 


কৃষ্ণাঙ্গ লাবপাপূর। মধুর হৈতে সুমধুর, বলে ধরি আনে কৃ্ণস্থানে। 
তাতে যেই মুখ-সুধাকর। লোক-ধর্মলজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়, 
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, এছে নাচায় সব নারীগণে ৷ ১২১ 
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর ৷৷ ১১৬ কানের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা সফরে, 
মুর হৈতে সুমধুর, _ তাহা হৈতে সুমধুর, অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে। 
তাহা হৈতে অতি সুমধুর আন বথা নাশুনে কান, আসবুলিতে বোলায় আন, 


আপনার এক কণে,  ব্যাপে সব ত্রিডুবনে, 
দশ দিকে বহে যার পূর॥ ১১৭ || 

স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, গৈশে অধর মধুরে, 
সেই মধু মতায় ত্রিতুৰনে। 

বংশী ছিদ্ আকাশে, তার গুণ শব্দে গৈশে, 
ধ্বনিরাপে পাঞা পরিণামে) ১১৮ 

সেধবনি টৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়, 


এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥ ১২২ 
পুনঃ কহে বাহাজ্ঞানে, আন কহিতে কি আনে, 
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে। 
মোর চিত্তল্রম করি, নিজৈশ্বৰ্য মাধুরী, 
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥ ১২৩ 
আমি ত বাউল), আন কহিতে ডান কহি। 


জগতের বালে পৈশে কানে। | কৃষ্ণের মাধূ্যামৃত শ্রোতে যাই বহি॥ ১২৪ 
সভা মাতোয়াল করি, ৰলাৎকারে আনে ধরি, তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে। 

বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥"১১৯ সনে ধৈর্য করি পুন সনাতনে কহে॥ ১২৫ 
খবনি বড় উদ্ধত, পতিল্নতার জঙ্গে তত, কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে। 

পত্তি-কোল হৈতে কাঢ়ি আনে। ইহা যেই শুনে দেই ভাসে প্রেমসূখে॥ ১২৬ 


বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
তার আগে কেবা গোগীগণে ? ১২০. | চেতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদস॥ ১২৭ 


ইতি গ্রীচৈডলাচনিতামৃতে মধ্যঘণ্ডে সন্বন্ধতত্ুবিচারে শ্রীকৃফৈজশ্বর্ মাধুর্য-বর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ। 


কেইুম্জাদ লাবপ্যপুর _ শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গ লাবগোর (অভ ভেদি_ ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠে যায়, সে 
মমু্রতুলা। সময় জোর করে সে ধ্বনি জগস্থাদীয় কানে প্রবেশ করে। 
(খত বিণ সুকণূরে -স্মিত কিরণরূপ পুর্ন বলাৎকারে আনে ধরি--জোর করে ধরে আনে অর্থাৎ 
অর্থাৎ মুখচন্দ্ের কিয়ণ উত্তম কপরতুলা। শ্ৰীকৃষ্ণে বংশীধ্নলি শুনে তারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে না এসে: 
বংশী ছিদ্র আকাশে- শ্রীকৃষের বাঁশিতে যে খাকতে পারে না। 
হিন আছে, সেই ছবির খা স্থানকে আকাশ বলা  গিনীরী-- কোমরের বনতুুছি। 
হয়েছে। গে বাউল__বাতুল ; পাগদ। 


শা পরিচ্ছেদ 


বন্দেশ্্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্‌। 
কলাবপ্যতিগৃঢেয়ং ভক্তির্ষেন প্রকাশিতা॥ ৯ 
অন্বয়_যেন (যাহা কর্তৃক) ; অতিগৃঢ়া অপি 
(অন্ত গোপনীয় অতি গৃঢও) ; ইয়ং ভক্তিঃ (এই 
ভক্তি) ; কলো প্রকাশিতা (কলিকালে প্রকাশিত 
হইয়াছে) ; তং করুণার্ণবং (সেই দয়ার সাগর) ; 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেৰং বন্দে (প্রীকৃষঃসৈতনাদেবকে আমি 
বন্দনা করি)। 
অনুবাদ_অতান্ত গোপনীয় অর্থাৎ অতি নিগৃঢ় 
হলেও এই ভক্তি কলিকালে যিনি প্রকাশ করেছেন, 
দয়ার সাগর সেই শ্লীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা 
করি। 
জয় জয় শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য নিআনন্দ। 
জয়াদ্বৈতচদ্ৰ জয় গৌরভজ্বৃন্দ॥ ৯ 
এই তো কহিল সম্বন্ধ তত্বের বিচার। 
বেদশান্নে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার॥ ২ 
এবে কহি শুন অভিখেয়ের লক্ষণ। 
যাহা হৈতে পহি কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্ৰেমধন। ৩ 
‘কৃষ্ভক্তি' অভিধেয় সর্বশান্ত্রে কয়। 
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥ ৪ 


স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী। 
পুরাণাদ্যা যে বা 

সহজনিবহান্তে তদনুগা 
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং 

মুরহর ভবানেব শরণম্‌॥ ২ 

অশ্নয়-মাতা শ্রুতি (নতৃত্বরপা শ্রুতি বা 

উপনিষদ) ; পৃষ্টা (জিজ্ঞাসিত হইলে) ; 
তবদারাধনবিধিং (তোমার- শ্রীভগবানের আরাধনা 
বিধি) ; দিশতি (উপদেশ করেন) ; মাহুঃ মথা বাণী 


(মাতার যের'প কথা) ; ভগিনী স্মৃতিঃ অপি তথা বক্তি 
(ভগিনীস্বরুপা স্মৃতিশান্তুও সেইরূপই বলেন) ; 
পুরাণাদ্যাঃ যে সহজনিবহাঃ (পুরাণশাস্্রাদির্গ যে 
সকল সহোদরগণ) ; তে তদনুগাঃ (তাহারা ও মাতা 
আদির অনুগামী) ; মুরহর (হে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ) ; অতঃ 
ভবান্‌ এব শরণং [noe SE 
[এতৎ] (ইহা) ; সত্যং জ্ঞাতং (সত্য জানা গেল)। 
অনুবাদ-_মাতৃত্বরূপা শ্রুতি বা বেদ-উপনিষদকে 
জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তোমাকে আরাধনা করার 
উপদেশ দেন। ভগিনী স্বরূপা স্মৃতিশান্তরও মায়ের মত 
একই কথা বলেন। পূরাণাদি সহোদরগণ তারাও মাতা 
ও ভগিনীর অনুগত । অতএব হে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ ! তুমিই 
আমাদের একমাত্র আশ্রয় -এই সারসত্য জেনেছি। 
অন্বয় জ্ঞানতত্ত কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্‌। 
স্বরূপ-শক্তিরূপে তার হয় অবস্থান ৫ 
স্বাংশ বিভিন্নাংশ-রূপে হইয়া বিস্তার। 
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্ৰহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥ ৬ 
স্বাংশ বিস্তার-চুর্ব্যহ অবতারগণ। 
বিভিন্নাংশ--জীব তার শক্তিতে গদন॥ "৭ 
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার। 
এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য নংসার॥ ৮ 
নিতানুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। 
কৃষ্ণ-পারিমদ” নাম ভূপ্জে সেবাসুখ।॥। ৯ 
নিতবন্ধ_কৃষ্ণ হৈতে নিতা বহিমর্খ। 
নিত্য সংসারী ভূঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥ ১০ 
সেই দোবে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে। 
আধাস্মিকাদি তাগত্রয( জারি ভারে মারে। ১৯ 


(জচকুর্কুহ অবতারগণ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রায়, 
অনিরুদ্ধ এবং মংস্যাদি অবতারগণ-এরা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ। 

বিভিল্নাংশ জীব জীব হল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ বা 
তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি। 

(াতাগত্রয়-আধ্যান্ধিক, 
আধিভৌতিক - এই ভ্রিতাপ দ্বালা। 


আধিদেবিক ও 
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্রী্বীচেতনাচরিতামৃত 


কাম ক্রোধের দাস হএগ তার লাখি খায়। 
শ্রমিতে শ্রমিতেক্ট যদি সাধূ-বৈদ্য পায়॥ ১২ 
ভার উপদেশ মন্ত্রে পিশাটী পালায়। 
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥ ১৩ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।২।৬) 
কামাদীনাং কতি ন কতিষা 
পালিতা দুর্নিদেশা- 
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা 
নভ্রপা নোপশান্তিঃ। 
উৎস্জোতানথ যদুপতে 
সাম্প্রতং লরবুদ্ধি 
স্্রামায়াতঃ শরণমভযং 
সাং নিযুক্ক্ষাত্মদাস্যে।৷ ৩ 
অন্য কামাদীনাং কতি (কামাদির কত কত 
প্রকার) ; দুর্নিদেশা (অন্যায় আদেশ) ; কতিখা ন 
পালিভাঃ (কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি) ; মরি 
তেষাং ন করুণা (আদার প্রতি তাহাদের দয়া হইল 
মা) ; নত্রপা (তাহাদের সেজ্রনা লজ্জাও হইল না) ; 
টপশান্তিঃ ন জাতা (উপশান্তি হইল লা) ; অথ যদুপতে 
(অনন্তর হে যদুনাথ) ; সাম্্রতং লব্ধবুদ্ধিঃ ( 
জ্ঞাললাভ করিয়াছি) ; এতান্‌ উৎসৃজ্য (এই সমন্তকে 
ত্যাগ করিয়া) ; অভয়ং শরণং (অভয় আগয়স্থরাপ) ; 
ত্বাং আয়াতিঃ (তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি) ; মাং 
আত্মদাস্যে নিযুজ্ষ (আমাকে তোমার নিজ দাসত্বে 
নিযুক্ত কর)। 
অনুবাদ_কাম-ক্রোধাদির কত না দুষ্ট আদেশ 
কতজানেই না গালন করেছি, তবু আমার প্রতি তাদের 
দয়া হল না। তারা লঙ্জিতও হল না, তাদের দাসত্ব 
থেকে আমাকে নিষ্কৃতিও দিল না। হেযদুপতি ! তোমার 
কৃপায় এখন আমার জ্ঞান লাভ হয়েছে, আমি তাদের 
ত্যাগ করে অভয় আশ়্বরূপ তোমাকে পেয়েছি 
এখন আমাকে তোমার নিজ দাস করে নাও। 
কৃষ্ণভক্তি হয়-অভিফেযপ্রধান। 


আিল্রমিতে ভরমিতে - অৰ্থাৎ কোনো এক জনে 


ভক্তিমুখনিরীক্ষক'" কর্ম যোগ জ্ঞান॥ ১৪ 
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। 
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ ১৫ 
তথাহি-_শ্রীমভাগবতে (১1।১২) শ্লোকঃ 
নৈন্র্মমপাচ্যুতভাববর্জিতিং 
ন শোভতে ভ্ানমলং নিরঞ্জনম্‌। 
কৃতঃ পুনঃ শশ্মদভদ্রশীশ্বনে 
নচার্শিতং কর্ম যদপাকারণম্‌॥। ৪ 
অবয়_নিরজনং (নিরুপাধি) ; লৈষর্যং অপি 
(র্মবিষয়কও) ; জ্ঞানং (জ্ঞানমার্গের সাধন) ; 
অচ্যুতভাববর্জিতং (হরিভক্তিহীন হইলে) ; অলং ন 
শোভতে (সম্যকরূপে শোভা পায় না) ; [তদা] 
(তখন) ; শশ্বৎ অভ্দ্রং যৎ কর্ম (সৰ্বদা অশুভ যে 
কর্ম) ; মৎ চ অকারণং কর্ম (এবং যে অকাম্য কর্ম) ; 
অপি (ও) ; ঈশ্বরে ন অর্পিতং (শ্রীতগবানে অর্পিত না 
হইলে) ; কৃতঃ পুনঃ (কীরূপেই বা আবার) ; 
[শোভতে] (শোভা পায়)। 
অনুবাদ-নিরুপাধি (ইহকাল ও পরকালের 
সুখবাসনাহীন) ব্রদ্দবিষয়ক জ্ঞানমার্গের সাধন 


সম্প্রতি | হরিভ্তিহীন হলে ফলদায়ক হয় না। ফলের আশার যে 


সকল কর্ম করা হয় অর্থাৎ কাম্য কর্ম --যা দুঃখদায়ক 
এবং যেনিষ্কাম কর্ম _তাও প্রীভগবানে অর্পিত না হলে 
যে ফলদায়ক হবে না-_এ আর বলার কী আছে? 
তথাহি_তত্রেব (২1৪1১৭) শ্লোকঃ 
তপদ্ধিনো দানপরা যশস্থিনো 
মনস্বিলো মন্তরবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। 
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পনং 
তম্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ) ৫ 
অন্যয়-তপস্বিনঃ (জ্ঞানিগণ) ; দানপরাঃ 
(দানশীল কর্মিগণ) ; যশস্থিনঃ (যশস্বিগণ--অশ্থমেধাদি 
যজ্ঞকর্তাগণ) ; মনন্বিনঃ (যোগিগণ) ; মন্্রবিদঃ 
খিতৃস্তিনুখনিনীক্ষক ভক্তির মুখের দিকে (কাতর 
দৃষ্টিতে) চেয়ে থাকে যে অর্থাৎ ভক্তির অত্ীন হল কর্ম, যোগ» 
| জ্ঞান ; ভক্তি বাতীত এরা নিজ নিজ খল দান করতেও সমর্থ 
| নয়। 


মধালীলা (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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(আগমবেভাগণ) ; সুমঙ্গলাঃ (সদাচার পরায়ণগণ) ; 
দর্পণং বিনা (যাহাতে অর্পণ না করিলে); ক্ষেমং ন 
বিন্দন্তি (মঙ্গল লাড করিতে পারেন না) ; তন্মৈ 
সুভদশ্রবলে (সেই সুমঙ্গল বশঙ্ী) ; [ডগবতে] 
(ভগবানকে) ; নমঃ নমঃ (নমস্কার, নমন্তার)। 
অনুবাদ -ব্ৰহ্মা গ্রীকৃষ্ণকে বললেন _তপস্থিগণ 
অর্থাৎ জ্ঞানিগণ, দানশীল কর্মিগণ, যশস্বিগণ, 
যোগিগণ, মন্ত্রবিদগণ (আগমবেত্তাগপ) এবং 
সদাচরিগণ_যে ভগবানে আত্মসমর্পণ না করে 
মঙ্গললাভ করতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল যশস্থী 
শ্রীভগবানকে বারবার নমস্কার করি। 
(কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। 
কৃষ্ষোনুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥ ১৬ 
তখাহি_উত্রেব (১০।১৪1৪) ্লোকঃ 
শ্ৰেয়ঃস্ুতিং ভক্ভিমুদসা তে বিভো 
করিশান্তি যে কেবলবোধলন্বয়ে। 
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিব্যতে 
নানাদ্‌ যথা ভুলতৃযাবঘাতিনাম্‌।। ৬ 
অবয়_বিভো (হে বিভু 1) 3 শ্ৰেয়ঃ্ঞুতিং 
(মঙ্গললাভের উপাযন্থরূপ) ; তে ভক্তিং উদস্য 
(তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া) ; যে 
কেবলবোধলক্ধয়ে (যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের 
নিমিত্ত) ; ক্লিল্যন্তি (পরিশ্রম করেন) ; ভুলতুষাৰ- 
ঘাতিনাং (অন্তঃসারশূনা স্থুল তুষ হইতে চাউল বাহির 
করিবার জন্য আঘাতকারীর) ; যথা (ন্যায়) ; তেষাং 
ক্লেশলঃ এব (তাহাদের র্লেশই) ; শিষ্যতে (অবশিষ্ট 
থাকে) ; ন অনাৎ (অন্য কিছু থাকে না)। 
অনুবাদ --ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্যকে বললেন ছে বিড় ! 
তোমাতে ভক্তিই কেবল মঙ্গললাভের উপায়। সেই 
ভক্তিকে পরিত্যাগ করে যারা শুধু জ্ানলাভের জন্য কষ্ট 
করে, তাদের ভাগে। কেবল পরিশ্রমই জোটে। ফাপা 
তৃষকে আঘাত করে বারা চাল পেতে চায়, তাদের বার্থ 
শ্রমের মতোই এদের শ্রম। 


কুষ্ণনিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি গেল। 


সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ ১৭ 
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। 
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ১৮ 
চারি বরণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে। 
্বধর্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে |) ১৯ 
তথাহি- শ্রীমদ্ভগবন্ীতায়াং (৭1১৪) শ্লোকঃ 
দৈৱী হোষা গুণমৰী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্ৰপদ্যন্তে মায়ানেতাং তরন্তি তে॥ ৭ 
[অশ্নয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ১২ 
ক্লোকে ভষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮৯) ] 
তথাহি- শ্ৰীমভাগবতে (১১1৫1২) শ্লোকঃ 
মুখবাহুরুপাদেভাঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। 
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈবিপ্রাদয়ঃ পৃথকৃ।। ৮ 
অন্বয়-গুণৈঃ পৃথক্‌ (গুণদ্বারা পৃথক) : বিপ্রাদয়ঃ 
(ব্রাহ্মণাদি_ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র এই) ; চত্ববারঃ 
বর্ণাঃ (চারিটি বর্ণ) ; পুরুষস্য (শ্রীভগবানের) ; 
মুখবাহ্রুপাদেভ্যঃ (যথাক্রমে হুখ, বাহ, উর এবং 
পাদ হইতে) ; আশ্রমৈঃ (আশ্রমসমূহের-ত্রক্মচর্য, 
গার্হস্থ্য, বাণগ্রহ ও সন্নাস_এই চারিটি আশ্রমের) ; 
সহ জজিরে (সহিত জন্বিয়াছে)। 
অনুবাদ_সন্থাদি গুণের পার্থক্য অনুসারেই 
শ্রীভগবানের মুখ, বাছ, উরু এবং পদ খেকে ব্রাহ্মণাদি 
চার বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র) এবং র্মচর্ধাদি 
(বলদ, গার, বাণগ্রস্থ ও সন্যাস) চার আশ্রমের 
উৎপত্তি হয়েছে। 
তথাহি--৩ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দরবাব্যম্‌ 
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্‌। 
ন ভজন্তযবজানন্ত স্থানাদ্‌ ল্টাঃ পতন্যাধঃ॥ ৯ 
অন্বয় _এষাং য (ইহাদের মধ্যে যাহারা) ; 
সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবং (সাক্ষাৎ নিজ পিতা) ; ঈশ্থরং 


জেরা, কিয়, বৈশ্য, শর _এই চারিবর্ণ এবং 
ব্ৰহ্ম, গহনা, বাপপর ও সম্যাস__ এই চারি আশ্রমে থেকে 
যদি শ্রীকৃষ্ণ ভন না করে তবে জীব মায়াবন্নান থেকে মুক্ত 
হতে পারে না ; বরং রৌরব নামক নরকে পড়ে মজতে 
থাকে। অতএব ভত্তিহ অভিযেয়। 


424 


্রীত্ীচৈতনাচরিতামূত 


পুরুষং (ঈশ্বর পরমপুরুঘকে) ; ন ভজস্তি (ভজন করে 
না) ; অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে) ; [তে] (তাহারা) ; 
স্থানাৎ ভষ্টাঃ অধঃ পতন্তি (স্ব স্ব বৰ্ণ ও আশ্রম হইতে 
নিয়লে-পতিত হয়)। 
অনুবাদ-_এদের মধ্যে যারা সাক্ষাৎ জনক 
পরমপুরুষ ঈশ্বরকে ভজনা করে না, বরং অবজ্ঞা করে, 
তারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম থেকে ব্চ্যুত ও 
অধঃপতিত হয়। 
জ্ঞানী জীবস্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। 
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ ২০ 
তথাহি-প্ৰীম্ভাগৰতে (১০।২।৩২) শ্লোকঃ 
যেহনোহ্রবি্দাক্ষ বিমুক্তমানিন- 
্ঘান্তভাবাদবিশুদধবুদ্ধয়ঃ। 
আর্য কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ 
পতস্ত্যধোহনাদৃতযুস্মদণ্যুত্নঃ।। ১০ 
অদ্নয়-অরনিন্দাক্ষ (হে পদ্মপলাশলোচন) ; দি 
অন্তভাবাৎ (তোমাতে ডড্তিহীনতাবশত) 
অবিশুদ্ধবুদ্ধযঃ (অবিশুদ্ধবুদ্ধ) ; অন্যে যে 
বিমুক্তমানিনঃ (অন্য যাহারা নিজদিগকে বিরুক্ত বলিয়া 
মনে করে); কৃচ্ছেণ (অভিকষ্টে) ; পরং পদং আরুহ্য 
(পরমপদ আরোহণ করিয়া) ; অনাদৃতযুচ্মদত্যয়ঃ 
(তোমার চন্ণের অনাদর করাম) ; ততঃ অবঃ পতন্তি 
(সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হয়)। 
অনুবাদ_দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন_হে 
পল্মপলাশলোচন ! যায়া তোমার প্রতি বিমুখ, তোমাতে 
ভক্তিহীনতাবশত তাদের বুদ্ধি অশুদ্ধ থাকে ; অথচ 
তায়া নিজেদেরকে মুক্ত বলে অহংকার করে। অনেক 
কষ্টে (কঠোর তপসাদি দ্বারা) পরম পদ (সংকুলাদি) 
পেয়েও তোমার চরণের অনাদর করার ফলে সেই স্থান 
থেকে তারা অধঃপতিত হয়। 
কৃ পূর্ধ সম মায়া হয় অন্দকার। 
যাহা কৃষ্ণ ডাহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ ২১ 
তথাহি_্রীমভাগবতে (২।৫।১৩) শ্লোকঃ 
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়া। 


'বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুৰ্ধিয়ঃ॥ ১১ 
অম্বয্_যস্য ঈক্ষাপথে (যাহার দৃষ্টিপথে) স্থাতুং 
(অবস্থান করিতে) ; বিলজ্জমানয়া অনুয়া (লক্জিতা 
ওই মায়া দ্বারা) ; বিমোহিতাঃ (বিমুগ্ধ হইয়া) ; দুর্ঘিয়ঃ 
(ন্দবুদ্ধি লোকগণ) ; মমাহমিতি (আমি-আমার 
এইরূপ) ; বিকথন্তে (শ্লাঘা করে)। 
অনুবাদ-- ব্ৰহ্মা নারদকে বললেন_যে মায়া 
ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকতে লজ্জা পায় _সেই মায়ায় 
মোহিত হয়ে মন্দবুদ্ধি লোকেরা *আমি' ও ‘আমার’ 
বলে অহংকার করে থাকে। 
কৃষ্ণ ! তোমার হঙ! ঘদি বোলে একবার। 
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥ ২২ 
তথাহি-হরিভক্তিবিলাসসয ১১ বিলাসে 
৩৯৭ অষ্বৃতরামায়ণ বচনম্‌ 
সকৃদেৰ প্রপনো যন্তৰাস্মীতি চ যাচতে। 
অভয়ং সর্বদা তন্মৈদদামোতদ্‌ ব্রতং মম॥ ১২ 
অন্বর-_বঃ প্রপন্নঃ (যে ব্যক্তি শরপাগত হইয়া) ; 


: | তৰ অশ্মি (হে ভগবান! তোমার হই) ; ইতি চ সকৃৎ 


এব যাচতে (ইহাও একবার মাত্র প্রার্থনা করে) ; তম্মৈ 
সর্বদা অভয়ং দদামি (তাহাকে সর্বদা অভয় দান করি) ; 
এতহ মম ব্রতম্‌ (ইহা আমার ব্রত)। 
অনুবাদ _যে ব্যক্তি শরণাগত হয়ে একবার মাত্র 
বলে _ “হে কৃষ্ণ, আমি তোমারই’, তাহলে তাকে 
আমি আভয়দান করি, এই আমার ব্রত। 
ডুজি-মুক্তি-সিদ্ধিকানী সুবুদ্ধি যদি হয়। 
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ২৩ 
তথাহি_শ্রীমভাগৰতে (২৩1১০) গ্লোকঃ 
অবামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
ভীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পূরুষং পরমূ॥। ১৩ 
আস্বয়-_অকামঃ (কামনাশূন্য ভক্ত) ; সর্বকামঃ 
(ধনাদি বিষয়ের কামনাকারী ব্যক্তি) ; মোক্ষকামঃ বা 
(অথবা মোক্ষকামী) ; উদারথীঃ (সুবুদ্ধি হইলে) ; 
ভীরেণ ভক্তিযোগেন (ওুকান্তিক ভক্তিযোগের 
সহিত) ; পরং পুরুষং বজেত (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে 
ভজনা করে) । 


অধালীলা (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ) 


অনুবাদ--শ্ৰীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে 
বললেন_কামনাশূন্য ভক্ত, ধনাদি কাননাকারী কর্মী 
অথবা মোক্ষকামী জ্ঞানী যিনিই হোন না কেন, তিনি 
তিনি পরমপুরুষ শ্রীকষ্ণকে ভজনা করবেন। 
অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। 
না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥ ২৪ 
কৃষ্ণ কহে_ “আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ। 
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ ২৫ 
আমি বিজ্ঞ এই মৃর্ে বিষয় কেনে দিব। 
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥+ ২৬ 
তথাহি-শ্রীষভাগবতে (৫1১৯।২৭) শ্লোকঃ 


মিচ্ছাপিধানং সিজার ১৪ 

অন্বয়-অর্থিত (প্রার্থিত হইয়া) ; নৃণাং অর্থিতং 
(মন্যাগলের প্রার্থিত বস্তু) ; দিশতি ডি ; 
অত্যম্‌ (হহা সত্যই) ; [তথাপি] ন এব অর্থদঃ (তথাপি 
তিনি পরমার্থপ্রদ হয়েন না) ; যৎ (যেহেতু) ; যতঃ 
পুনরর্থিতা (যাহার পরেও পুনরায় সেই ব্যক্তি 
প্রার্থনাকারী হইয়া থাকে) ; অনিচ্ছাতাং [অপি] 
(কামলাহীন হইলেও) ; ভুজতাং (তলনাকারীর) ; 
ইচ্ছাপিধানং (সর্ব কামনার আচ্ছাদক) 3 
নিজপাদপল্লবং (আপন চরণপল্পব) ; স্বয়ং বিধত্তে 
(ভগবান স্বয়ং দান করিয়া থাকেন) 

অনুবাদ--শ্ৰীকৃষ্ণকে জক্ষ্য করে দেবগণ বললেন 
যারা ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তাদের তিনি 
পরমবস্তু দান করেন না। কারণ তাদের প্রার্থনা বা 
কামনার শেষ নেই। ভক্ত শ্রীভগবানের কাছে কিছুই চান 
না, তথাপি তিনি নিজে থেকেই তাকে নিজ চরণপন্নব 
দান করেন। ভগবানের চরণগল্পব ভক্তের অনা সব 
কামনাকে ঢেকে দেয় অর্থাৎ ভগবানের চরণপল্পব 
পেলে ভক্তের আর কোনো কামনা থাকে না। 


কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে। 
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ ২৭ 
তথাহি__হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ অধ্যায়ে 


স্বামিন্‌ ! কুলার আাউি1৫ 
অন্থয-অহং  হ্থানাভিলাধী (আমি 
রাজদিংহাসনের অভিলাধী হইয়া) ; তপসি স্থিতঃ 
(তপস্যা করিয়া) ; কাচং বিচিন্বন্‌ (কাচ অনুসন্ধান 
করিতে করিতে) ; দিব্যরকনং ইব (দিবারজ্রের ন্যায়) ; 
দেবমুনীন্দরুহ্যং (দেবমুনিগণের অপ্রাপ্য) ; ত্বাং 
প্রাপ্তবান্‌ (তোমাকে পাইয়াছি) ; স্বামিন্‌ (হেপ্রভো!); 
কৃতার্থঃ অস্মি (আমি কৃতার্থ হইয়াছি) ; বরং ন যাচে 
(বর প্রার্থনা করি না)। 
অনুবাদ-_ঞ্রুব ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে বললেন 
হে প্ৰভো! কাচ খুঁজতে খুঁজতে লোকে যেমন দিব্যরত্্ 
পায়, আমিও তেসনি পিতৃসিংহাসন লাভ করার জন্য 
তপস্যা করতে করতে তোমার শ্রীচরণ পেয়েছি _যা 
দেৱতা ও মুনিগণের পক্ষেও দুর্লভ। হে প্রভু ! এতেই 
আমি কৃতাৰ্থ হয়েছি, আমার অন্য কোনো বরের আর 
প্রয়োজন নেই। 
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। 
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে ভীরে॥ ২৮ 
তথাহি- শ্রীনভাগবতে (১০।৩৮1৫) শ্লোকঃ 
মৈৰং মমাধমপ্যাপি সাদেবাছ্যুদর্শনমূ। 
হ্লিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিত্রতি কশ্চন॥ ১৬ 
অন্বয় _মবং ন (না, এইরূপ নহে) ; অধমস্য 
অপি মম (আমার নায় অধমেরও) ; অচযুতদর্শনং স্যাৎ 
এৰ (ভগবান ভ্চ্যুত্বের দর্শন হইতে পারে) 7 [যতঃ] 
(যেহেছে) ; কালনদা হ্িয়মাণঃ (কাল প্রবাহে প্রবাহিত 
হইয়া) ; কশ্চনঃ কচিৎ তরতি (কেহ কেহ কখনো 
কখনো উদ্ধারলভ করিয়া থাকে)। 


অনুবাদ-_অতু্ বললেন--না, তা নয়। আমার 
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মতো অধমেরও জচ্যুত বা কৃষ্ণদর্শন হতে পারে। 
কারণ, কালনটীতে ভেসে যেতে যেতেও কেউ কেউ 
কখনো কখনো উীরকে গেয়ে যায় অর্থাৎ সংসার 
থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে। 
কোন ভাগ্য কারো সংসার ক্ষয়োনুখ হয়। 
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ ২৯ 
তথাহি-শ্রীমতাগবতে (১০।৫১।৫৪) শ্লোকঃ 
ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ 
জনস্য তহাচ্যাত সংসমাগমঃ। 
সৎসন্দমো ঘর্থি তদৈব সদ্গাতৌ 
পরাবরেশে স্বযি জায়তে রতিঃ। ১৭ 
অন্বয্প_অচ্যত (হে অত !) ; ভরমতঃ জনসা 
(নালা যোনিতে জমণ করিতে করিতে) ; যদা 
[ভীবসা] ভবাপবর্গঃ ভবেৎ (যখন জীবের 
সংসারবন্ধন মোচন হয়) ; তর্হি সংসমাগমঃ (তধন 
সাধ্সঙ্গ লাত হয়) ; যার্থ সংসঙ্গমঃ (যখন সাধুসঙ্গ লাভ 
হয়) ; তদা এব সদ্গতৌ (তখনই সাধুদিগের একমাত্র 
গতি) ; পরানরেশে (আত্রহ্ম ভ্তম্ব পর্যন্ত সকলের 
অধীশ্বর) তুমি রতিঃ জায়তে ( তোমাতে রতি বা ভক্তি 
জনমে)। 
আনুবাদ-শ্রীকুষ্ণবে লক্ষ্য করে মুচুকুন্দ বলেছেন 
হে অচ্যুত ! সংসারে নানা যোনিতে জরশ্ম নিতে নিতে 
যখন জীবেন সংসার-বন্ধন অর্থাৎ মায়া থেকে মুক্তি 
পাবার সময হয়, তখনই, তার সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সেই 
সাধুসঙ্গের ফলে তার অন্তরে ভক্তি জন্মে_সেই 
সাধুগণের একমাত্র গতি এবং সকলের অধীশ্বর হলে 
তুমি। 
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগাবানে। 
গুরু অন্ত্যামী রূপে *! শিখায় আপনে ॥ ৩০ 
তথাহি__প্রীনভাগবতে (১১।২৯।৬) ক্লোকঃ 
নৈৰোপৰ্যন্াপচিতিং কৰয়ন্তৰেশ 
্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমূদঃ স্মরন্তঃ। 
(গুরু অন্তর্ামীরূপে --অর্থাৎ শ্রী গুরু এবং 
অন্তৰ্যামী (পরমান্মা) রূপে স্বয়ং শিক্ষা দেন। 


যোহন্তর্বাহন্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব- 
মাচাৰ্যচৈত্তাৰপুষা স্বগতিং ব্যনজ্তি। ১৮ 
[অশ্নয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিঞ্ছেদের ১৯ 
শ্লোকে র্ব্য (পৃষ্ঠা ১১)] 
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভকেন শ্রদ্ধা যদি হয়। 
ডক্তিফল “প্রেম? হয়, সংসার যায় ক্ষয় ৩১ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১১1২০।৮) গ্লোকঃ 
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদো 
- জাতশ্রদন্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নির্বিধো নাতিলক্তো 
ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ ৷৷ ১৯ 
অনবয়_ যঃ পুমান্‌ (যে বাক্তি) ; যদৃচ্ছয়া 
(কোনগওভাগো) ; মঞ্কথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ (আমার 
কথাদিতে শ্ৰদ্ধাযুক্ত হন) ; তুন নির্বিনঃ (কিন্তু সংসারে 
অত্তান্ত বিরন্তও নহেন) ; ন অভিসন্তঃ (অতীব 
আসন্ত নহেন) ; অস্য ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ (তাহার 
| ভক্তিযোগ যশগ্ৰদ হইয়া থাকে)। 
অনুবাদ-শ্ৰীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন-_হেউদ্ধব ! 
ভাগ্যক্রমে আমার কথা ও কীর্তনাদিতে যে বাক্তির শ্রদ্ধা 
জন্মে এবং যিনি সংসারে একেবারে বিরক্তও নন, 
আবার খুব আসক্তও নন, তিনি বদি ভক্তি দিয়ে 
আমাকে পেতে চান, তবে তার সেই ভক্তিযোগ ফলপ্রদ 
হয়ে থাকে অর্থাৎ সেই ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম দান করে থাকে। 
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ‘ভক্তি’ নয়। 
কৃষ্ণভক্তি দূরে রছ সংসার নহে ক্ষয়া। ৩২. 
তথাহি- শ্ীমভাগবতে (৫1১৯।১২) শ্লোকঃ 


বিনা মহৎপাদরজোহ ॥ ২০ 
অন্নয়_রহৃগণ (হে রহ্গণ !) ; মহৎপাদ- 


___| রাজোভিযেকং বিনা (মহৎ ভক্তের পাদরজঃ দ্বারা 


অভডিৰিক্ত লা হইলে) ; ন তপসা (তপস্যা দ্বারাও নয়) ; 
| ন চ ইজায়া ( বৈদিক কৰ্ম দারাও নয়) 5 নির্বপণাৎ 
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(অনাদি দান দ্বারা) ; গৃহাৎ (গৃহনিমিত্ত পরোপকার  তথাহি_ প্রীমভাগবতে (১।১৮।১৩) শ্লোকঃ 
দ্বারা) ; ন বা ছন্দসা (বেদাভ্যাস হারাও না); ন এব  তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্‌। 
জলাগ্নিমূৰ্মেঃ (জল, অগ্নি বা সূর্যের উপাসনার দ্বাবাও ৷ ভগবংসঙ্গিসঙ্গস্য মত্যানাং কিমুতানিষঃ।। ২২. 
নয়); এতৎ যাতি (ইহাকে _এই তত্জ্ঞানকে প্রাপ্ত অশ্বয়-ডগবং-সঙ্গিসঙ্গদা (ভগবদ্‌-ভক্ত- 
হয়)। সঙ্গের) ; লবেণ অগি (অতি অল্পকালের সঙ্গেও) ; 

অনুবাদ শ্রীভৱত  বললেন_হে মহারাজ গং তুলয়াম (স্ব্গকে তুলনা করি না) ; অপুনর্ডৰং 
রহুগণ ! মহৎ ব্যক্তির (অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের) চরশাহ্রয় ন তুলয়াম (মুক্তিকেও তুলনা করি না) ; মর্্যানাং 
বিনা বা কৃপাব্যতীত তপস্যা, বৈদিক কৰ্ম, অনাদিদান, আশিষঃ কিমুত (মানুষের রাজ্যধনাদি আশীর্বাদের কথা 
গৃহাদি নির্মাণের জন্য পরোপকার, বেদাভ্যাস, অথবা আরকীবলব]। 


অনুবাদ-_লৌনকাদির প্রতি শ্রীসুত বললেন 
জল, অগ্নি বা সূর্যের উপাসনা-এ সমন্ত দ্বারাও ভগবদ্‌- বৃ নার রত রর 


জনাত রা সাথে স্বর্গকে তুলনা করি না, মোক্ষ বা মুক্তিকেও 
তথাহি_তত্রৈব (৭৫৩২) শ্লোকঃ তুলনা করি না। অতএব এ সংসারের রাজ্যধনাদি সুখ 
নৈষাং নতিন্তাবদুরুক্রমান্ঘিং আশীর্বাদ ভক্তসঙ্গ-সুখের কাছে যে তুচ্ছ_এ কথা আর 
স্পৃশতনর্থাপগমো  খদর্থঃ। কী বলব। 
মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং কৃষ্ণ কৃপালু অর্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া। 


নিষ্চিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ২১ জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া৷৷ ৩৪ 
অন্যয়_ঘাব নিষ্তিঞ্চনানাং (যে পর্যন্ত তথাহি--শ্ৰীভগবদ্‌গীতাযাং (১৮৬৪) শ্লোকঃ 
বিষয়াভিমানশূনা) ; মহীয়সাং (মহৎ ভক্তের) ; | সর্বগুহাতমং ভূয়ঃ 


পাদরজোহ্ভিবেকং ন বৃদীত (চরণ-রজোদারা শৃণু মে পরমং বচঃ। 
অভিষেক বরণ না বরে) ; তাবৎ এষাং মতিঃ (তে. ই্টোহসি মে দৃঢ়মিতি 
পর্যন্ত ইহাদের মতি) ; উরুক্রমাল্ঘিং (ভগবদ্‌- ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ৷৷ ২৩ 


চরণকে) ; ন স্পৃশতি (স্পর্শ করিতে পারে না) ;  অহ্বয় -সর্বপ্ুহাতমং (সর্বাপেক্ষা গোপনীয়) ; 
মদর্থঃ অনর্থাপগমঃ (যে মতির উদ্দেশ্য অনর্থ- তৃয়ঃ (পুনরায়) ; পরমং মে বচঃ শৃণু (আমার সর্বোত্তম 
দিবি)। কথা শ্রবণ কর) ; মে দৃঢ়ং ইষ্ট অসি (আমার অতান্ত 
অনুবাদ- ্রহাদ তার গুরপুত্রকে বললেন _ঘে। | প্রিয় হও) ; ইতি ততঃ ( সেইজন্য) ; তে হিতং বক্্ামি 
পর্যন্ত বিষয়তোগশুনা মহৎ ভক্তের ধূলিদবারা অভিষেক (তোমার হিত বলিতেছি)। 
না হয়, সেপর্যন্তসাধারণ লোকের মতি ভগবদ্‌-চরণকে অনুবাদ--দরীকৃষ্ণ অর্জনে & লেন-দামার 
স্পর্শ করতে পারে না অর্থাৎ কৃষ্ণ পাদপপ্নে তাদের সা সত শি অ 
মতি হয়া না-শ্ৰীকৃষ্ণ-পাদপদ্থো মতি জন্মালেই কমি দোলা হম হি জঁ 


- তোমার কল্যাণের জনাই বলছি। 
সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হ্য়। তত্রৈব ১৮ অং ৬৫ শ্লোক 
“সাধুসঙ্গ সাংসদ" সর্বশান্তে ক্যা। মন্মনা ভৰ মন্তক্ো 
লবমাত্র*! সাধুনঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥ ৩৩ মদ্যাজী মাং নমনুরু। 


(নবযাত্র_অতিঅল্প সময়ে জন্যও। মামেবৈষাসি সত্যং তে 
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শ্রীশীচৈতন্যচরিতামৃত 


প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥ ২৪ 
অন্বয়_অন্মানাঃ ভৰ (আমাতে মন অর্গণ করো) ; 
মন্তক্তঃ ভব (আমার ভক্ত হও) ; মদ্যাজী ভব (আমার 
অর্চনা করো) ; মাং নমন্ভুরু (আমাকে নমস্কার করো); 
মাম্‌ এব এযাসি (আমাকেই পাইবে) ; মে পরিয়ঃ অসি 
(আমার প্রিয় হও) ; তে সত্যং প্রতিজানে (তোমাকে 
সতত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি)। 
অনুবাদ_-আমাতে মন অর্পণ করো, আমার ভক্ত 
হও, আমার পুজা করো, আমাকেই নমস্কার করো ; 
তুমি আমার প্রিয় হও--আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, 
তুমি আমাকেই পাবে। 
পূর্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম কর্ম যোগ জ্ঞান। 
সব সাখি শেখে এই আজ্ঞা বলবানু।। ৩৫ 
এই আজ্মাবলে যদি ভক্তের শ্রদ্ধা হয়। 
সর্বকর্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥ ৩৬ 
তথাছি_শ্রীমভাগবতে (১১।২০1৯) শ্লোকঃ 
তাবৎ কর্মাণি কুৰী ন নির্বিদ্যেত যাবতা। 
মত্কথাশ্রবগাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন জায়তে॥ ২৫ 
[অসম ও অনুবাদ মধালীলায় নবম পরিচ্ছেদের ২৩ 
ধোকে দ্য (পৃষ্ঠা ২৯৯)] 
শ্রদ্ধা’ শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। 
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়। ৩৭ 
তখাহ- শ্রীমন্তাগবতে (81৩১1১৪) শ্লোকঃ 


| 


তথ্ৈৰ সৰ্াৰ্হণমচুতেজ্যা ৷ ২৬ 

'অল্পঘ_তরোঃ সুলনিষেচনেন (বৃক্ষের মূলদেশে 
জলসেচনের দ্বারা) ; যথা (যেরপ) ; তত্র 
ভুজোপশাখাঃ তৃপান্তি (সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, 
উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত হয়) ; প্রাণোপহারাৎ চ (এবং 
প্রাণের উপহার অর্থাৎ আহারের দ্বারা) ; যথা 
উনদ্রিয়াগাঃ (যেমন ই্রিয়সূহের) ; [তৃপ্তিঃ] (তৃপ্তি 
হয়) ; তথা এব অদ্যুতেজযা (সেইরাপই অচ্যতের 
আরাধনাই) ; সর্বাহ্থণং (সকল দেবতার পূজা)। 


'অনুবাদ_ধেশন গাছের গোড়ায় জলসেচন 
করলে তার কাণ্ড, ডালপালা সবই তৃপ্ত (পুষ্ট) হয়, 
যেমন প্রাণরক্ষার জন্য আহার করলে সমস্ত 
ইন্িযগুলিও তৃপ্ত হয়--তেমনিশ্রীকৃষ্ণ্র পূজা করলেই 
সকল দেবতার পূজা হয়ে থাকে। 

শ্রদ্ধাবান্‌ জন হয় ডক্ত্যে অধিকারী। 

উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা জনুসারী॥ ৩৮ 

শনযুভ্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। 

‘উত্তম অধিকারী’ সেই তারয়ে সংসার॥ ৩৯ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববঞ্চে 

দ্বিতীয় লাম (১।২।১১) 

শাস্ত্রে যু চ নিপুণঃ সর্বধা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 

শ্রৌছশ্রন্মোহধিকারী স ভক্তাবুত্তমোমতঃ ॥ ২৭ 

অন্বয়_যঃ শাস্ত্রে (যিনি শাস্ুজ্ানে) ; যুক্ত চ 
(এবং শাস্তু অনুগত যুক্তিতে) ; নিপুণঃ (দক্ষ) ; সৰ্বথা 
দৃঢ়নিশ্চয় (সর্বপ্রকারে সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ) ; 
শ্রৌডশ্রদ্ষঃ (এবং যাহার শ্রদ্ধা অতান্ত গাঢ়) ; ভক্ত 
(ভক্তিবিষয়) ; সঃ উত্তমঃ অধিকারী মতঃ (তিনি উত্তম 
অধিকারী কথিত হন)। 

অনুবাদ--যিনি শান্রজ্ঞনে এবং শান্্ু-অনুগত 
যুক্তিতে দক্ষ অর্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য এবং 
প্রীতির বিষয়-_-এরকম সিদ্ধান্তে যিনি নিঃসন্দেহ, এবং 
যার শ্রদ্ধাও ততান্ত গাড়, ভক্তিধর্মের আচরণকারীদের 
মধ্যে তাকে উত্তম অধিকারী বলা হয়। 

শান্যুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাৰান্‌। 

িধ্যম অধিকারী’ সেই মহাভাগ্যবান্‌ ৷ ৪০ 
তথাহি--তত্ৰৈৰ (১৷২।১২) 

যঃ শান্াদিনিপুণঃ শ্ৰন্ধাৰান্‌ স তু মধামঃ॥ ২৮ 

অন্বয়_খঃ শাস্তাদিযু (যিনি শান্তজ্ঞানে ও 
যুক্তিতে) ; অনিপুণঃ (অভিজ্ঞ নহেন) ; তু শ্ৰদ্ধাবান 
(বিন্শরদ্ধাবান) ; সঃ মধ্যমঃ [তিনি মধ্যম অধিকারী)। 

অনুবাদ--যিনি শানত্ঞানে ও শান্্সস্মত যুক্তিতে 
অভিজ্ঞ নন, অথচ যিনি গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি 
ভক্তিবিষয়ে মধ্যম অধিকারী। 

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে “কনিষ্ঠ জন'। 


মধালীলা (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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ক্রমে ক্রমে তেহো ভক্ত হইবে উত্তম॥ ৪১ 
তথাহি_তত্ৰৈব (১1২।১৩) 
যো ভবে কোমলম্রদ্ধঃ। 
স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥ ২৯ 
অন্বয় -যঃ কোনলশ্রন্ধঃ (যিনি তেনন শ্রদ্ধাশীল 
নহেন) ; সঃ কনিষ্ঠঃ নিগদ্যতে (তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী 
কথিত হন)। 
অনুবাদ যাঁর শ্রদ্ধা খুব দৃঢ় নয় অর্থাৎ যার শ্রদ্ধা 
অধিকারী। 
রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত তরতম। 
একাদশত্তন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ৪২ 
তথাহি_শ্রীমভাগবতে (৯০।২।৪৫-৪৭) শ্লোকঃ 
সর্বভূতেসু যঃ পশ্যেদ্‌ ভগৰভাবমায়নঃ। 
ভুতানি ভগবত্যাত্বন্যেম ভাগবতোত্তমঃ॥ ৩০ 
[অয় ও অনুবাদ মধাঙ্গীলায় অষ্টম গরিচ্ছেদের ৫২ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৬)] 
ঈশ্বরে তদদীনেষু বালিশেমু দ্বিষৎসু চ। 
গ্রেমমৈয়ীকৃপোগেক্ষা যঃ করোতি স মধামঃ॥ ৩১ 
অন্বয় যঃ ঈশ্বরে (যিনি ঈশ্বরে) ; তদধীনেষু 
(ঈশ্বরের অধীন অর্থাৎ ঈশ্বরের ভক্ত) ; বালিশেষু 
(অজ্ঞজনে) ; দিমৎসু (ভগবদ্‌ বহরখজনে); প্রেম- 
মৈন্তী-কৃপোপেক্ষা করোতি (যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, 
কগাও উপেক্ষা করেন) £ সঃ মধ্যমঃ (তিনি মধ্যম 
ভক্ত) 
অনুবাদ_ধিনি ঈশ্বরে প্রেস নিবেদন করেন, 
ঈশ্বর-তন্তকে বন্ধুরূপে দেখেন, অজ্ঞজনকে কৃপা 
করেন এবং ভগবদ্‌-বহির্মুখীকে উপেক্ষা করেন-তিনি 
মধ্যম ভক্ত। 
অর্চাযনামেৰ হরমে পৃজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। 
নতন্তজেমু চান্যষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ৩২ 
অন্নম়_যঃ শরদ্ধয়া অচায়াং এব (যিনি শ্রদ্ধার 
সহিত গ্রতিমাতেই) ; হরয়ে পূজাং ঈহতে (ঘ্রীহরিকে 


(তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ ভক্ত কথিত হন) । 
অনুবাদ--যিনি বিষ্ণু-প্রতিমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা 
করেন কিন্তু বিষ্ণুভক্ত বা অন্যকে পূজা করেন না বা 
শ্রীতি দেখান না, তিনি প্রাকৃত (কনিষ্ঠ) বা সাধারণ 
ভক্ত। 
সর্ব মহাগুণগণ  বৈষ্ঞব-শরীরে। 
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ) সকল সঞ্চারে॥ ৪৩ 
তথাহি_ শ্রীমডাগবতে (৫1১৮1১২) শ্লোক? 
যন্যান্তি ভতির্গবস্তাকিঞ্চলা 
সর্বৈ্পৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। 
হরাবভক্তস্য কতো মহদ্গণা 
মনোরথেনাসতি ধাৰতো বহিঃ ॥ ৩৩ 
[অন্ব ও অনুবাদ আদিলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫ 
শ্লোকে প্রটনা (পৃষ্ঠা ১১০)] 
এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ। 
সব কহা না যায় করি দিগ্দরশন॥ 8৪ 
কৃপালু, অকৃতড্রোহ, সতাসার, সম। 
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥ ৪৫ 
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। 
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিত-যড়্গুণ | ৪৬ 
মিতভূক্‌, অপ্রমন্ত, মানদ, অমানী। 
গন্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥ ৪৭ 
তথাহি_্রীমভাগবতে (৩1২৫1২১) শ্লোকঃ 
ভিতিকষবঃ কারুদিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্‌। 


'আকৃষণভক্তে কৃষ্ণের শপ- শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের 
মধ্যে চৌহটিটি প্রধান। এই ৬৪টি গুলের সবগুলি কৃষ্ণভক্তে 
সঞ্চারিত হয় না। ভক্রিরসামৃতসিন্ধু মতে ৬৪ গুণের মধ্যে 
মাত্র ২৯টি গুণ কৃষ্ণডক্তে লক্ষ্য করা যায়। গেঞ্চলি হল _ 
সতারাকা, প্রিয়, বাবদূক (মধুর বাক্প্রয়োগে পটু), 
সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভাবিতঃ বিদ্ধ, চতুর, দক্ষ, 
কতজ্ঞ, সূদৃত্রত, দেশকাল সুপাত্রজজ, শান্তচক্ষু, শুচি, বশী 
(জিতেন্িয়), ছিব, দান্ত, ক্ষমাশীল, গ্তীর, ধৃতিমান, সম, 
বদানা (দাতা), ধার্মিক, শ্র (অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ), করুণ, 


পূজা করেন) ; ভক্তেমু অন্যেমু চ ন (ভক্তের এবং | মানামানকৃৎ (গুরুত্রাহ্মাে শ্রন্মা), দক্ষিণ (সংস্থভাবস্তণে 
অন্যের পুজা করেন না) ; সঃ প্রাকৃতঃ ভক্তঃ স্মৃতঃ | কোমল চরিত্র), বিনয়ী এবং ত্রীমান (জজ্জাযুক্ত)। 


430 


্রাপ্রীচৈতনঃচরিতামৃত 


অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূমণাঃ।॥ ৩৪ 
অন্বয়_সাধৰঃ (সাধুগণ) 3. তিতিক্ষবঃ 
(ক্ষমাশীল) ; কারুণিকা (দয়ালু) ; সর্বদেহিনাং সুহৃদঃ 
(প্রণীমাত্রের বন্ধু) ; অজাতশত্রবঃ (যাহার কোনো 
শক্ত নাই) ; শান্তাঃ (শান্ত) ; সাধুভূষণাঃ (সাধুদিগের 
সম্মানকর্তা)। 
অনুবাদ যাঁরা ক্ষমাশীল, দয়ালু, সমন্ত প্রাণীর 
বন্ধু, শত্রহীন, শান্ত এবং সাধুদের সম্মান করেন_ 
তারাই প্রকৃত সাধু। 
তথাহি_তন্রৈব (৫11২) শ্লোকঃ 


বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।। ৩৫ 
অন্বয়_মহৎলেবাং (মহদ্‌ ব্যক্তিদের অর্থাৎ 
ভগবন্তকগণের সেবাকে) ; ৰিমুক্তেঃ দ্বাং আহঃ 
(মাযাবঙ্বন হইতে মুক্তির দ্বার বলে) ; যোষিতাং 
সঙ্গিসঙ্গং (স্্রীলোকগণের সঙ্গীর সঙ্গকে) { তমোদ্ধারং 
[আথঃ] (মাখাবঙ্থানের দ্বার বলে) ; যে লমচিত্তাঃ 
(যাহারা সমদর্শী) ; প্শান্তাঃ (কামনাশূন্য) ; বিমনাৰ 
(জোধহীন) ; সুহ্ৃদঃ (সকলের বন্ধু) ; সাধবঃ 
(সদাচারপরায়ণ) ; তে মহান্তঃ (তাহারা মহদ্ব্যক্ষি_ 
ভগবদ্ভক্ত)। 
অনুবাদ--(খষভদের তার পুত্রদের বললেন)- 
মহদ্‌ ব্যক্তিদের অর্শাৎ ভগবন্তক্তদের সেবাকেই নুক্তির 
দ্বার (ভগবৎ প্রাপ্তি) বলে ; আর স্ত্রীলোকের সঙ্গ যে 
করে, তার সঙ্গকে সংসারের বা মায়াবদ্ধনের দ্বার 
বলে। যারা সমদর্দী, কামনাশূন্য, ক্রোধহীন, সকলের 
বন্ধু এবং সদাচারপরায়ণ-_ তারাই মহান অর্থাৎ 
ভগবদ্ভন্ত। 
কৃষণভক্তি জন্মমূল হয় লাধুসব। 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেহো পুনঃ মুখ্য অঙগণ ॥ ৪৮ 


জনস্য তহ্যুঁযত সতসনাগমঃ। 
সংৎসঙ্গমো যর্হি তদৈৰ সদ্গাতৌ 
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।। ৩৬ 
[অন্বয ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৭ 
শ্লোকে ড্টবয (পৃষ্ঠা ৪২৬)] 
তখাহি_উত্রেব (১১।২।৩০) শ্লোকঃ 
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং 


সতসঙ্গঃ সেবধিনণাম্‌।৷ ৩৭ 
অন্বয়_ অতঃ অনঘাঃ (অতএব হে নিষ্পাপ 
খামিগণ) ; ভৰতঃ আতান্তিকং (আপনাদের নিকট 
সর্বশ্রেষ্ঠ) ; ক্ষেমং পৃচ্ছামঃ (কল্যাণ জিজ্ঞাস করি) ; 
অস্মিন সংসারে (এই সংসারে) ; ক্ষণার্থঃ অপি 
সংসঙ্গঃ (ক্ষণার্ধকালও সাধুসঙ্গ) ; নৃণাং সেবধিঃ 
(মনুয্যগণের পক্ষে সর্বাভীষ্টপ্রদ)। 
অনুৰাদ--নিমি মহারাজ নবযোগেন্্রকে বললেন- 
অতএব হে নিষ্পাপ থযিগণ ! আপনাদের নিকট 
জিজ্ঞাসা করি_পরম কল্যাণ কীসে হয়। যেহেতু এই 
সংসারে ক্ষণকালের জনও সাযুসঙ্গ মানুষদের সকল 
অভীষ্ট প্রদান করে। 
তথাহি_তীত্রেব (৩1২৫।২৫) প্লোকঃ 
সতাং প্রসঙ্গাসম বীর্যসংবিদো 


শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।। ৩৮ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিগীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৯ 
ক্লোকে সষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৬)] 
অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈফাৰ আচার'"। 


'জদুখ্যমঙ্গ _সাধনের প্রধান অঙ্গ। 
ে্্ীলোকের সঙ্গ যে করে তার সঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্ত 


তথাহি__প্রীমভাগবতে ১০1৫১।৫২ শ্লোকঃ 
ভবাপবর্গো ন্ৰমতো যদা ভবেদ্‌- 


(কৃষ্ণ-অভজ্ত) অর্থাৎ কৃষ্-নহি লোকের সঙ্গ “অসৎলঙ্গ' 
| বলে ত্যা্গ করা বৈষ্ববের আচার। 


মধালীলা (প্বাবিংশ পরিচ্ছেদ) 


প্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্কাভন্ড আর।। ৪৯ 
তথাহি_শ্রীমভাগবতে (৩1৩১।৩৫) প্লোকঃ 
ন তথাস্য ভবেন্মোহো 
বন্ধসচানযপ্রসঙ্গতঃ। 
যোষিৎসঙ্গাদ্‌ যথা গুংসো 
যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৩৯ 
অন্বয়-যোষিৎসঙ্গাৎ (স্ত্রীলোকের সাহচর্য 
হইতে); যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (এবং ট্রালোকের সঙ্গীর 
সঙ্গ হইতে যেরূপ) ; পুংসঃ মোহঃ ভবেং (লোকের 
মোহ হয়) ; বন্ধঃ চ [ভৰেৎ] (এবং বন্ধন 
হয়) ; অন্যপ্রসঙ্গতঃ (অন্য লোকের সঙ্গ হইতে) ; 
অস্য তথা ন (লোকের সেইরূপ মোহ ও বন্ধন হয় 
না)। 
অনুবাদ _ স্ত্রীলোকের সঙ্গ এবং ্ট্রীলোকের 
সঙ্গীর সঙ্গ থেকে পুরুষের যেমন মোহ ও সংসারবন্ধন 
হয়, অন্য লোকের সঙ্গ থেকে তেমন মোহ ও বন্ধন হয় 
না। 


তথাহি-শ্রীনভাগবত্ধে (৩1৩১1৩৩-৩৪) ক্লোকঃ 
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং 
বুদ্ধিঃ শ্রীইীর্ণিশঃ ক্ষমা। 
শমো দমো ভগান্চেতি 
যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়মূ॥। ৪০ 
অন্থর -যৎসঙ্গাৎ (যাহাদের সঙ্গের প্রভাবে) ; 
সতাং শৌচং দয়া সৌনং বুদ্ধিঃ হ্রীঃ শ্রীঃ যশঃ ক্ষমা শমঃ 


দমঃ ভগঃ (সত্য, পবিত্রতা, দয়া, মৌন, সদবুদ্ধি, 
লঞ্জা, সৌন্দর্য, যশ, ক্ষমা, বাহোস্্িয় সংযম, মনের 
নি্রহ, উন্নতি); সংক্ষয়ং যাতি (সন্যকরাপে ক্ষযপ্রাপ্ত 
হ্য়) । 

অনুবাদ __ কপিলদেব দেবহৃতিকে বললেন 
সত্য, পৰিএতা, দয়া, মৌন, সদবুদ্ধি, লজ্জা, সৌন্দর্য, 
যশ, ক্ষমা, ইন্ডিয়ের ও মনের সংযন এবং পর্ব ৰা 
উন্নতি--এ সমন্তই অসংসঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। 


যোষিংক্রীড়ামূগেষু চা। ৪১ 
অন্বয় _তেযু অশান্তেযু (সেই সমস্ত চঞ্চল 
চি) $ মূঢেযু (দূর) ;  শোচেযু (শোচনীয় 
অবস্থাপন্ন) ; তির (দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট) 
যোষিৎ-ক্রীডামৃগেষ চ (এবং ্ত্ীলোবের ভীড় 
তুলা) ; অসাধুষু সঙ্গং ন কৃর্যাৎ (অসাধুর সঙ্গ করিবে 
না)। 
অনুবাদ-যারা চপলমতি, মূর্খ, শোচনীয় দশাগ্রন্ত, 
দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং স্ত্রীলোকের হাতের পুতুল- 
সেসব অসাধুদের সঙ্গ করবে না। 
তথাহি--হরিভক্তিৰিলাসস্য (১০।২২৪) অঙ্কধৃত 
কাত্যায়নসংহিতাবচনম্‌ 
বরং হুতবহস্বালাপঞ্জরান্তর্বাবস্থিতিঃ। 
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্‌ ৷ ৪২ 
অন্বয়-হতবহজ্বালাপঞ্জরান্তঃ (অগ্নিশিখাময় 
পিপ্তরমধ্যে) ; ব্যবস্থিতিঃ বরং (অবস্থান শ্রেষ্ঠ) ; 
শৌরচিন্তাবিমুখজন-সংবাসবৈশসং ন (শ্রীকৃষ্ণ 
বিদুখজনের সঙ্গে সহ্বাসরূপ লীড়া শ্রেয় নহে)। 
অনুবাদ-_আগুনের শিখাময় পিঞ্জরের মধ্যে বাস 
করা বরং ভালো ; তবুও কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ ব্যক্তির সঙ্গে 
বসবাস করা ভালো নয়। 
তথাহি__গোস্কামিপাদোভৎ ক্লোকপাদম্‌ 
মা ড্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্‌ কচিদপি। 
ভঙবন্তক্তিহীনান্‌ মনুষ্যান্॥ ৪৩ 
অন্য _তগবদূভজিহীলান্‌ (ভগবদ্ভভভিহীন) ; 
ক্ষীণপুণ্যান্‌ মনুফ্যন্‌ (ক্কীণপুণ্য অসাধু লোকদিগকে) ; 
রুচিদপি মা দরাক্ষীঃ (কখনো দর্শন করিবে না)। 
অনুবাদ--ভগবদ্ভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য অসাধু 
লোকদের কখনো দেখবে না। 
এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম ধর্ম। 
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষক শরণ॥ ৫০ 


তথাহি- শ্রীমাভোগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে 
৬৬ শ্লোকঃ 
সর্বধর্মান্‌ পরিভাজা 
মামেকং শরণং ব্রজ। 
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অহং ত্বাং সর্বপাপেজো 
মোক্ষয়িষ্যামি না শুচঃ।৷ ৪৪ 
[অন্ধ ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৭ 
শ্লোকে দরপ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৩৭)] 
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য। 
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥ ৫১ 
তথাহি_ শ্রীম্ভাগবতে (১০।৮৮।২৬) শ্লোকঃ 
কঃ পঞ্চিতন্তুদপরং শরণং সমীয়াদ- 
ভত্তপ্রিয়াদূতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ। 
সর্বান্‌ দদাতি সুহদদো ভজতোহভিকামা- 
নাত্মানমপ্যচয়াপচয়ৌ ন যসা।॥ ৪৫ 
অন্বয়_কঃ পণ্ডিতঃ (কোনো পণ্ডিত বান্তি) ; 
ভক্রপ্ৰিয়াৎ (ভক্তবৎসল) 3 খতগিরঃ (সত্যবাক্) ১ 
সুহ্ৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ (হিতকারী কৃতজ্ঞ) ; ত্বৎ অপরং 
শরপং গচ্ছেছ (তোমা হইতে অন্য কাহারও শরণ গ্রহণ 
করে) ; যস্য উপচয়াপচয়ৌ ন ( যে তোমার হাসবৃদ্ধি 
নাই); [যঃ] (যে তুমি) ; ভজতঃ সূহাদঃ (ভজনকারী 
সুহৃদকে) ; সর্বান অডিকামান্‌ (সমস্ত অভিলবিত 
বস্তু) : আত্মানং অপি দদাতি (এমনকি নিজেকে পর্যন্ত 
দান করো)। 
অনুবাদ-_অকুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন-নিনি 
ভজনকারী সুহৃদকে সমস্ত অডিলমিত বস্তু দান করেন, 
এমনকি নিজেকে পর্য্ দান করে থাকেন, যার ক্ষয় 
নেই, বৃদ্ধি নেই _ সেই ভক্তৰৎসল, সতাবাক্‌, 
হিতকারী এবং কৃতজ্ঞ তোমাকে হেড়ে কোন্‌ পণ্ডিত 
ব্যক্তি অন্য কারও নরণাপর হবে? 
বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষঃগুণ-জ্ঞান। 
অন্য তাজি ভজে তাতে _উদ্ধব প্রমাণ ৫২ 
তথাহি-শ্ৰীমদভাগযাতে (৩1২1২৩) শ্লোকঃ 
অহে| ! বকী যং স্তনকালকুটং 
জিাংসয়াপারয়দপাসাধবী। 
লেভে গতিং খাল্রাচিতাং ততোহনাং 
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ৪৬ 
অন্বয় _অহো (অহো! কী আশ্চৰ্য !) ; অদাধবী 
নৰকী (দৃষ্টা খুতনা) ; জিঘাংসয়া (প্রাশবিনাশের 


হচ্ছায়) ; যহ স্তনকালকুটং (যাঁহাকে যে ্ৰীকৃষ্ণকে 
স্তনলিপ্ত কালকৃট-ীব্র বিষ) ; অপয়ায়ৎ অপি (পান 
করইয়াও) ; ধাক্রমচিভাং গতিং লেভে (ধাত্রীর 
উপযুক্তা গতি লাভ করিয়াছে) ; ততঃ অন্যং কং বা 


"| দয়ালুং (তাহ্য ব্যতীত অনা কোন্‌ দয়ালুরই বা) ; শরণং 


ব্রজেম (শরণ গ্রহণ করিব) ? 
অনুবাদ-বিদুরের নিকট উদ্ধব বললেন_অহো ! 
কী আশ্চর্য! প্রাণনাশের ইচ্ছায় যে দুষ্টা পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে 
কালকুট বিষ মাখানো স্তন্য পান করিয়েছিল, সেও 
ধাত্রীর যোগ্য (জননীর যোগ্য) গতি লাভ করেছে; 
সেই শ্ৰীকৃষ্ণ ছাড়া এমন আর কে আছে যে, তার ভজন 
করব? 
শরণাগত অকিঞথ্চনের একই লক্ষণ। 
তার মধো প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ৫৩ 
তথাহি__হুরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে 
৪১৭ অন্গধৃতৎ বৈষ্ণবতন্তৰম 


অম্থয়_আনুকুলাস্য সন্ধল্পঃ (ভজনের অনুকূল 
বিষয়ের কর্তবারূপে নিয়মগ্রহণ) ; প্রাতিকৃলাস্য বর্জনম্‌ 
(ডজনের প্রতিকূল বিষয় বর্জন) ; রক্ষিষাতি (গ্রীকৃষ্ণ 
| আমাকে রক্ষা করিবেন) ; ইতি বিশ্বাসঃ (এইরূপ 
| বিশ্বাস) ; তথা গোথৃত্বে (এবং রক্ষাকর্তারূপে) ; 
বরণং (বরণ) ; আস্তনিক্ষেপকার্পণ্যে (আত্মসমর্পণ 
এবং ভগবন্‌ ! রক্ষা করো রক্ষা করো এইরূপ আর্তি) ; 
[ইতি] (এই) ; ষড়ুবিধা শরণাগতিঃ (ছযপ্রকার 
শরণাগতের লক্ষণ) ; 

অনুবাদ_ভগবদ্ভজনের ভঙ্গনের অনুকূল 
বিষয়ের কর্তব্যরাণে নিয়প্রহণ এবং তার প্রতিকূল 
বিষয়ের বর্জন, ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন এরূপ 
দৃ বিশ্বাস, বক্ষাকর্তারূপে তাকে বরণ করা, শ্রীকৃষ্ণে 
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আত্মসনর্পণ এবং রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীকৃষণ্চরণে | তার ফলে সেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ 
আর্তি জানানো --এই ছয়গ্রকার শরণাগতের লক্ষদ। | সংসারমুক্ত হয়ে আমার এশ্বর্য ভোগের যোগ্য হয়। 


তথাহি-_তীত্রেব ৪১৮ অন্ববৃতবৈষ্ধবতন্্‌ এবে সাধন ভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন। 
তবাল্মীতি বদন্‌ বাচা যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্ৰেম মহাধন॥ ৫৫ 
তখৈব মনসা বিদন্‌। তথাহি__শক্তিরসামূতসিক্ঠৌ পূর্ববিভাগে 
তৎস্থানমাশ্রিতন্তস্বা দবিভীয়লহ্মাৎ দ্বিতীয়শ্লোকঃ 
মোদতে শরণাগতঃ ৪৮ | কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য- 
অন্বয়-তব অস্মি ইতি বাচা বদন্‌ (হে ভগবন্‌ ! ভাবা সা সাধনাভিধা। 
আমি তোমারহ-_এইরূপ বাকা বলিয়া) ; মনসা তথা নিত্াসিন্ধস্য ভাবস্য 
এব বিদন্‌ (মনের দ্বারাও সেইরূপই জানিয়া) ; তথ্বা প্রাকটাং হৃদি সাধ্যতা॥ ৫০ 


(দেহের দ্বারা) ; তৎস্থানং আশ্রিত (ভগবানের! অন্বয় সা (সেই উত্তমা ভক্তি) ; কৃতিসাধ্যা 
লীলাঙ্ছানাদি আশয় করিয়া] ; শরগাগতঃ মোদতে | (ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধনীয় হইলে) ; চ সাধাভাবা (এবং 


(শরণাগত বাক্তি আনন্দানুভব করে)। প্রেমই যদি তাহার সাধ্য হয়, তাহা হইলে) ; সাধনাডিধা 
অনুবাদ হে ভগবন্‌ ! ‘আনি তোখারই _দুখে | [সাৎ] (সাধনভক্তি নামে অভিহিতা হয়) ; 
একথা বলে, মনেও সেকথা জেনে এবং ভগবানের | নিভাসিদ্ধস্য ভাবস্য (নিত্যসিদ্ধ ডাবের) ; হৃদি 
লীলাঙ্থানাদি আশ্রয় করে কায়মনোবাক্যে তারই শরণ | (হৃদয়ে): প্রাকট্যং সাধতা (প্রাকটাই সাধ্যতা)। 
নিয়ে ভক্ত আনপ্দ অনুভব করে। অনুবাদ _সেই উত্তমা ভক্তি যদি চোখ-কান- 
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসনর্পণ। জিহাদি ইদ্িয় দ্বারা সাধিত হয় এবং তার সাধ্য বা 


কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ৷৷ ৫৪ | লক্ষ যদি হয় প্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ, তাহলেই 
তথাহি-শ্ৰীমন্ভাগবতে (১১1২৯।৩৪) শ্লোকঃ | তাকে সাধনভক্তি বলে। সাধ্যতা--কৃষপ্রেম নিভাসিদ্ধ, 


মর্তে॥ ঘদা তাক্তসমন্তকর্মা সেই নিও সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেনের হায় প্রকাশ বা আবির্ভাবই 
নিবেদিতাত্রা বিচিকীর্ষিতো মে। হল সাধ্যতা ; এরই নাম কৃষ্ণপ্রেমের সাধ্যতা। 
তদামৃতত্ং প্রতিপদ্যমানো শ্রবণাদি ক্রিয়া তার “স্বরূপ-লক্ষণ’। 


ময়াহত্রভুয়ায় চ কল্ভতে বৈ॥ ৪৯ ‘তটঙ্থ লক্ষণে’ উপজায় প্রেমধন ৭ ৫৬ 
অন্বয়-মর্তাঃ যদা (মানুষ যখন) ; তাক্তসমন্তর্মা। নিতাসিন্ধ কৃষণপ্রেম ‘সাধ্য’ কতু নয়। 
(অন্য সমন্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া) ; মে নিবেদিতাঝা ; শ্রৰণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥% ৫৭ 
(আমাতে আত্মসমর্পণ করে) ; তদা (তখন); [অসৌ] | এই ত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার। 
(ইস যে বিটি (আমর বিশেষ বি. (রাবি সনি? 
করার জন্য অভিলযিত) ; [ভবতি] (হয়) ; [ততক্ষ] | এট হল সাধনভির সাপ লু, সাধনভাকতির 
(তাহার কলে) ; অন্তত্থং অতিপদামানঃ (অমৃত অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তে ক্রম জেগে উঠে, ভাই 
প্রাপ্ত হইয়া)? ময়ারভূয়ায় চ কল্সতে (আমার সমান | সাধনভক্তির তই লক্ষণ হল কুষ্ণপ্রেম। 
এধ্র্যতোগের যোগ্য হয)। (শাঅনাদিকাল থেকেই কৃষ্ণপ্রেম গোলোকে বিদামান_ 
অনুবাদ--উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন--মানুষ যখন | তাই তা নিলি, শ্রবপ-কীর্নাদি ভক্ি-অলের অনুষ্ঠান 
অন্য সমস্ত কর্ম আগ করে আমাতে আত্মসমর্পণ করে, | করতে করতে চিন্ত বিশুদ্ধ হলে, নিতাসিদ্ধ বৃষ্ণপ্রেমের 
তখন তার জন! আমার বিশেষ কিছু করার ইচ্ছা হয় ; | আবির্ভাব হয়। 
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এক বৈষী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আরা। ৫৮ 
রাগহীন-জন'”! ভজে শান্তর আজায়। 
“বৈষীভক্তি’ বলি তারে সর্বশান্তরে গায়।॥ ৫৯ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (২।১1৫) শ্লোকঃ 
তক্মা্ভারত সর্বাস্া 
ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
শ্রোতব্যঃ কীরতিতবান্চ 
স্মর্তব্যশ্চেচছতাভয়ম্‌ ৷ € ১ 
অন্ব-তস্মাৎ (এইজনা) ; ভারত (হে ভরত- 
বংশোব!) ; অভয়ং ইচ্ছতা (মোক্ষ ইচ্ছুক) ; সরবাস্া ৷ 
ভগবান্‌ হরিঃ ঈশ্বরঃ (সকলের আত্মা ভগবান হরি 
ঈশ্বর); শ্রোতব্যঃ (শ্রবণীয়) ; কীর্তিতৰ্যঃ চস্মর্তবাওচ 
(কীর্তলীয় এবং স্মরলীয়)। 
অনুবাদ-শীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে 
বললেন _হে ভরতবংশোস্ভব পরীক্ষিত ! (গৃহাসক্ত 
বাক্তিগণের মায়াবন্ধন ক্র দৃঢ় হয় বলে তাদের মধ্যে) 
হে ব্যক্তি মোক্ষ অর্থাৎ মায়াবন্ষন থেকে মুক্ত হতে 
ইচ্ছুক, সর্বান্মা ভগবান ঈশ্বর শ্রীহ্রির গুণ-লীলাদির 
শ্রবণ-কীর্তন এবং স্মারণই তার একমাত্র কর্তব্য। 
তত্রৈৰ_-১১ স্কন্ধ ৫ অং ২1৩ শ্লোকৌ 
মুখবাডুরুপাদেতাঃ 
পূরুষস্যাশ্রামৈঃ সহ। 
চত্বারো জজ্িরে বর্ণা 
ডণৈৰ্বিশ্রাদয়ঃ পৃথকৃ॥ ৫২ | 
য এবাং পুরুষং সাক্ষা- 
দাজ্প্রভৰমীশ্বরম্‌। 
ন ভজ্ঞন্তাৰজানন্তি 
স্থানাদ্‌ ভুষ্টাঃ পতন্তাবঃ ৷৷ ৫৩ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ৮ ও ৯ 
শ্লোকে দষ্টব্য (পষ্ঠা ৪২৩)] 
তব্রৈব_ভক্তিবসামৃতসিন্ধৌ পূৰ্ববিভাগে সাধন- 
ক্ভিলহ্বাং ১1৯1৫ অন্কধৃতপদ্মাপুরাণম্‌ 
স্মর্তবাঃ সততং বিষ্ণু- 
ৰিন্মৰ্ডৰ্যো ন জাডুচিৎ। 
শ)রাগহীন-জন--শ্রীকুষ্ণের অনুরাগবিহীন ব্যক্তি। 


সৰ্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু 
রেতয়োরেব কিন্করাঃ।৷ ৫৪ 
অন্বয় --বিষ্ণুঃ সততং স্মর্তবাঃ (বিষ্ণু সৰ্বদাই 
স্মরণীয়) ; জাডুচিৎ ন বিন্মর্ডৰ্যঃ (কখনই বিস্মরলীয় 
নহেন) ; সৰ্বে বিষিনিষেধাঃ (সমস্ত বিধিনিষেধ) ; 
এতয়োঃ এব বিক্ষরাঃ স্যুঃ (এই দুইয়েরই অহ্বীন হয়)। 
অনুবাদ বিষ্ণুকে সর্বদাই স্মরণ করা কর্তব্য, 
কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও নিষেধ 
আছে, সে সমস্তই এই দুই বিধিনিষেধের অগ্রীন। 
বিবিধান্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার। 
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনা সার॥ ৬০ 
গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন। 
সন্ধনশিক্ষা, পুচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন॥) ৬৯ 
কৃমষশ্রীতে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণতীৰ্থে বাস। 
যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহণ), একাদক্ডাপবাস॥ ৬২ 
খাত্রাশ্বখ€), গো, বিশ্র, বৈকব-পুজন। 
সেবানামাপরাধাদি বিদুরে বর্জনা॥ ৬৩ 
শিপুচ্ছা_জিজ্ঞসা। 
সধুযার্গানুগমল = সাধুসহাডনগণের আচরিত পথ 
অনুসরণ করা। 
যাবৎ নির্বাহ-প্রতি্হ -যে পরিমিত দ্রবো জীবিকা 
নির্বাহ হয়, সেই পরিবিত দ্রব্য শহণ। 
দাধাত্যশ্ব্-ধারী অর্থাৎ আমলকী ও অশ্থাবৃক্ষ। 
'সেবানামাপবাধাদি--সেবাপরাধ ও লামাপরাধ। 
আগসম-শাস্তরে ৩২ প্রকার সেবাগরাধের উল্লেখ আহে 
(১) যানে আরোহণ করে অথবা পাদুকা পায়ে 
প্রীমন্দিরে গমন (২) ভগবদ্‌ যাত্রা উৎসবাদির সেবা না করা 
অর্থাৎ তাতে যোগ না দেওয়া (৩) শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে 
প্রান না কমা (৪) উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবদ্বপ্দনাদি 
(2) একহন্তে প্রণাম (৬) ভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ অর্থাৎ 
শ্রীব্িহকে শিষ্ট দেখিয়ে প্রদক্ষিণ করা (৭) শ্রীবিগ্রহের 
সামনে পাদ-প্রসারল (৮) শ্রীব্য্িহের সামনে হাতদ্ারা হাঁটু 
দুটি বেঁধে বসা বা পর্য্ব্ধন (৯) শ্রীবিগ্রহের সামনে 
শয়ন (১০) শ্রীবিগ্রহের সামনে ভোজন (১১) শ্রীবিশ্রহের 
সামনে মিথ্যাকথা বলা (১২) উচ্চনরে কথা বলা (১৩) 
পরস্পর কথোপকথন (১৪) রোদন করা (১৫) কলহ 
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(১৬) শ্রবগ্রহের সামনে কার প্রতি অনুগহ বা (১৭) নিগরহ | 
(১৮) কার প্রতি নিষ্ঠুর বাকাপ্রয়োগ (১৯) কুল গায়ে দিয়ে 
বির কাজ করা (২০) প্রীবিফের সামনে পরনিন্দ (২১) | 
পরের স্ত্রতি (২২) অশ্লীল কথা বলা (২৩) অধোবারু 
পরিত্যাগ (২৪) সামর্ণা থাকা সত্তেও নুখা উপচায না দিয়ে 
গৌণ উপগরে পৃজাদি করা (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ 
(২৬) যে কালে যে ফলাদি জয়ে, সেই কালে শ্রীভগবানকে ৷ 
তা না দেওয়া (২৭) আনীত ভ্ৰবোর অগ্রভাগ অনাকে দিয়ে 
অবশিষ্টাংশ ভগবানের জন্য বাঞ্জনাদিতে ব্যবহার (২৮) 
শ্ীবিগ্রহকে পিছনে রেখে বসা (২৯) শ্রীমূর্তির সামনে 
মাকে প্রণাম করা (৩০) গুরুদেব কোনো প্রশ্ন করলে চুপ 
করেথাকা (৩১) নিজের প্রশংসা করা (০২) দেবতা-নিন্দা। 

এছাড়া বরাহপুরাশে আরও কতকগুলি সেবা- 
অপরাধের উল্লেখ আছে _(১) রাজ-অন্ন ভক্ষণ (২) 
অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্তি স্পর্শ (৩) অনিয়মে শ্রীবি্রহের নিকট 
গমন (৪) বাদ ব্যতীত মন্দিরের গার উদ্ঘাটন (৫) কুকুরাদি 
দ্বারা দূষিত ভক্ষাবস্থর সংগ্রহ (৬) পুজ্াকালে মৌনভঙ্গ (৭) 
পুজাকালে মলমৃত্রাদি ত্যাগের জনা গমন (৮) অবৈধ পুষ্পে 
পৃজন (৯) গন্ধমাল্যাদি না দিয়ে আগে মুপদান (১০) 
দন্তধাবন না করে (১১) স্্ীন্তোগের গর শুচি না হয়ে (১২) 
জনা তরী স্পর্শ করে (১৩) দীপ স্পর্শ করে (১৪) শব 
স্পর্ণ করে (১৫) রক্তবর্ণ, অধৌত, পরের ও মলিন বন্ন 
পরিধান করে (১৬) মৃত দর্শন করে (১৭) অপানবায়ু ত্যাগ 
করে (১৮) ক্রুদ্ধ হয়ে (১৯) শ্মশানে গমন করে (২০) 
ডুজ্ঞায়ের পরিপাক না হতে (২১) কস্ত অর্থাৎ গাঁজা খেয়ে 
(২২) পিন্যাক অর্থাৎ আফিং বেয়ে (২৩) তৈল মর্দন করে 
দ্রীহির স্পর্শ ও সেবা করা অপরাধ। 

অনান্রও কতকগুলি সেবাপরাধের উল্লেখ আছে। 
যেমন (১) ভগবংশাযন্্রর অনাদর করে অন্য শান্তর প্রবর্তন 
(২) ্ীন্িব সামনে তান্ুলাচ্বণ (৬) এবগু গরসথপুষ্পনধারা 
অর্চন (৪) আসুরকালে পূজা (৫) কাঠের আসনে বা মাটিতে 
বাসে গুজা (৬) স্নান যরাবায় সময় বাম হাতে শ্রীমূর্তির স্পর্শ 
(৭) শুকনো বা যাচিত পুদ্পদ্থায়া অরচন (৮) পূজাকালেখু ধু 
ফেলা (৯) গুজাবিষয়ে বা পূজাকানে গর্বকরা (১০) উত্পু্ড 
ধারণের স্থানে বক্রভাবে তিলক ধারণ (১১) পা না ধুয়ে 
প্রামশ্দিরে গমন (১২) অবৈষঃব-পক বন্থুর নিবেদন (১৩) 
অবৈষ্ঞবের সামনে পূজা (১৪) নবস্পৃষ্ট জলা ্লান 
করানো (১৫) ঘর্মা কলেবর হয়ে পুজা করা (১৬) 


'অবৈষ্ঞব-সঙ্গ বহুশিষ্য না করিব। 
বহুগ্নন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব ॥$) ৬৪ 
হানি লাভ সম, শোকাদির বশ না হইব। 
অন্য দেব অন্য শান নিন্দা না করিব ॥ ৬৫ 
বিষ্ণু-বৈষ্ণৰ-নিন্দা, ্ৰাম্যৰাৰ্ডা না শুনিব। 
প্রাণিমারে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥ ৬৬ 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। 
পরিচর্যা, দাস্য, সখা, আত্মনিবেদন॥ ৬৭ 
অগ্ৰে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎ নতি। 
অত্যুখান, অনুক্রজা, ভীর্থ-গৃহে গতি॥ ৬৮ 
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জগ, সংকীর্ডন। 
ধূপ মালা গন্ধ মহাপ্রসাদ ডোজন॥ ৬৯ 
আরাব্রিক'"-মহোৎসব, শ্রীমূতি-দর্শন। 


নির্মল্যলর্মন ও তগবানের নাম নিয়ে শপথাদি করা এছাড়াও 
আরও অনেক অপরাধ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে। 

নামাপরাধদশ প্রকার ; যথা (১) সাধুনিন্দা (২) বিষ্ণু 
থেকে শিবের গুণনামাদিকে ভিন্ন করে মানা (৩) গুরুতে 
অবজ্ঞা (৪) বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা (৫) 
হরিনাম -মাহ্াস্মো অর্থবাদ-দনন (৬) প্রকারান্তরে হরিনামের 
অর্থকল্পনা (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি (৮) অন্য 
শুভ ত্রিয্নাদির সঙ্গে নামের তুলনা করা (৯) শ্র্ধাহীন ব্যক্তিকে 
নামোপদেশ এবং (১০) নাম-মাহাত্মা শুনেও নামে অশ্দ্ধা। 

এই সেবাপরাধ ও নামাপনাধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। 

কাপরহ-_ভভিবিরোৰ গ্রহ 

কলাভ্ঞাস_-৬৪ কলা শিক্ষা _যাতে ভগবদ্সন্রন্ধ 

নেই-তা বর্জনীয়। 

বিপত্তি _ শ্রীকফচরণে নিজের মনোগতভাব 
নিবেদন করা। 

অত্াখান -ভগবন্দৰ্শনে গাত্রোথান করে করজোড়ে 
শ্ৰীমূর্তির গতি শ্রদ্ধাভক্তি দেখানো। 

অনুর্রজ্ঞা -পরীমর্তি কোনো স্থানে যাত্রা করছেন 
দেখলে, তার পশ্চা্গমন করা। 

(পরিজ প্রদক্ষিণ, দ্ৰীভগবানের মূর্তিকে ডইনে 
প্রদক্ষিণ করা বিধেয়। 

(আ)আারাত্্িক-_আরতি। 
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শ্ী্রীচৈতলাচরিতামৃত 


নিজগ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন॥ ৭০ 
তদীয_হুলসী, নৈষাব, মুনা, ভাগবত। 
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।॥ ৭১ 
কৃষ্কার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকপাবলোকন। 
জন্মদিনাদি মহোৎসব লএগ ভক্তগণ॥ ৭২ 
সৰ্বথা শরণাপত্তি কার্ডিকাদি প্রত। 
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব ৭৩ 
“সাধুসঙ্গ, নামকীর্ভন, ভাগবত শ্রবণ। 
মথুরাবাস, শ্রীঘূর্তির শ্রদ্ধায় লেবন॥+ ৭৪ 
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।। ৭৫ 
তথাহি_-ভক্তিরসামৃত্সসিদ্দৌ (১1২।৪৩) 
শ্রদ্ধাবিশেষতঃ গ্রীতিঃ শীমর্চে্ব্িসেবনে। 
শ্ৰীমস্তাগবতাৰ্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ৫৫ 
স্বজাতীয়াশয়ে সিদ্ধে সাষৌ সঙ্গ স্বতো বরে। 
নামসংকীর্তনং শ্ৰীমন্মখুরামগুলে ছিতিঃ॥ ৫৬ 
অন্বয়-শ্রন্মানিশেষতঃ (প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত) ; 
শ্রীমূর্তেঃ অঙ্্রিসেবনে প্ৰীতিঃ (শ্ৰীমূৰ্তির চরণসেবায় 
স্রীতি) ; নামসন্ধীর্ভনং (নামসংকীর্তন) ; শ্রীমন্মথুরা- 
নণুলে স্থিতিঃ (শ্রীত্রজ্ধামে বাস) ; স্বজাতীয়াশায়ে 
(নিচের সমান অন্তঃকরণবিশিষ্ট) ; সন্ধে 
(কিদ্ধস্থবভাৰ) ; স্বতঃ বরে (নিঙ্গের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) ; 
সাষৌ সঙ্গঃ (সাধুর সঙ্গ) ; রসিকৈঃ সহ (রসিক 
ভক্তের সহ্ছিত) ; শ্রীমদূভাগবতার্থানাং আহ্মাদঃ 
(দ্রীমদ্ভাগবতের অর্থের আন্বাদন)। 
অনুবাদ_বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীমূর্তির গ্রীতিগূর্ণ 
চরণসেবা, লামসংকীর্তন ও শ্রীবন্দাবনে বাস করবে। 
সমভাবাপন্ন ও নিজ থেকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সহ্ধদয়, 
সদাচারী ও শান্ত--এইপ ি্ধস্বভাব সাধুর সঙ্গ করবে 
এবং রসিক ভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্মার্থ 
আস্বাদন করবে। 
তখাহি__তন্রৈব (১1২।৯১০) 
দুরমহাডুতৰীৰ্বেহন্মিন্‌ 


)বুথুরা--মথুরা শব্দে ত্রজমণ্ডলবেই ুবায়। 


শ্রদ্ধা দূরেহস্তু পঞ্চকে। 
যত স্বল্লোহপি সম্বন্ধঃ 
সন্ধিয়াং ভাবজন্মনে ৷ ৫৭ 
অন্বয় দরহানতবীর্ষে (দুর্জেয় এবং অদভুত 
প্রভাবশালী) ; অস্মিন্‌ পঞ্চকে (এই পাঁচটি ভঞ্জনাদ্গে) ; 
শ্রদ্ধা দূরে অন্তু (শ্রদ্ধা দূরে থাকুক) ; তর স্বল্পঃ অপি 
| (যাহাতে অতি অল্পও) ; সম্বন্ধঃ সন্ধিয়াং (সম্বন্ধ 
| নিরপরাধ চিত্ত ব্যক্তিদের) ; ভাবজন্মনে (ভাবের- 
| কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়)। 
অনুবাদ--(সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, 
| মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ভির সেবন) এই পাঁচটি 
ভজনাঙ্গ অত্যন্ত দুর্জয় ও আশ্চর্য প্রভাবশালী। শ্রদ্ধা 
দূরে থাকুক, এদের সঙ্গে অতি অল্লমাত্র সম্বন্ধ 
থাকলেও নিরপরাধ ব্যক্তিদের চিত্তে অচিরাৎ ভাবের 
(কৃষ্ণপ্রেমের) উদয় হয়ে থাকে। 
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। 
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তর্গ। ৭৬ 
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ডক্তগণ। 
অন্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন। ৭৭ 
তথাহি__পদ্যাবল॥ং (৫৩) 


শ্রীবিষণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভব- 


কৃষ্ণপ্তিরেষাং পরা ॥ ৫৮ 
জন্বয়-_শ্রীবিষ্টোঃ শ্রবণে (শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ- 
গুণ-লীলাদি শ্ৰবণে) ; পরীক্ষিৎ (মহারাজ পরীক্ষিৎ) ; 
কীর্তনে বৈয়াসকিঃ (কীর্ডনে ব্যাসনশ্দন শ্রীশুকদেব) ; 
স্মরণে গ্রত্াদঃ (স্মরণে প্রহ্থদ) ; তদজ্বিভজনে লক্ষ্মীঃ 
(তাহার চরণসেবায় লক্ষ্মী) ; পৃজনে পৃথুঃ (পূজায় 
মহারাজ পৃথু) ; অভিবন্দনে অক্তুরঃ (বন্দনে অক্রুর) ; 


মধ্যলীলা (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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দাস্যে কপিপতিঃ (দস্যে হনুমান) ; সখ্য অর্জুন। 
(সখ্য অর্জুন) ; সর্বস্থাঞ্ধনিবেদনে বলিঃ (সর্বস্থের 
সহিত আত্মনিবেদনে দৈতারাজ বলি) ; অড়ুৎ (কৃতার্থ 
হইয়াহিলেন) ; এষাং পরা (ইহাদের সর্বোত্তম) ; 
কৃষ্ণাপ্তিঃ অভৰৎ (কৃষ্ণগ্ৰাপ্তি হইয়াছিল)। 
অনুবাদ--শ্ৰীবিষ্ণুর নামঞুণলীলাদির শ্রবণে রাজা 
দাস্যে হনুমান, সব্যে অর্জুন এবং সর্বতোভাবে 
আত্মনিবেদনে বনিরাজা-_ভগবৎপ্রেম লাভ করে 
শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। 
তথাহি_ শ্রীমন্তাগবতে (৯৷৪।১৮-২০) 
স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো- 
বর্চাংসি বৈকুষ্ঠসুণানুবর্ণনে। 
কৌ 


্রীমতুলসা রসনাং তদর্িতে॥ ৬০ 

গাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসণে 

শিরো হৃষীকেশগদাভিবন্দনে। 

কামঞ্চ দাসো ন তু কামকামায়া 
যথোল্তমস্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৬৯ 
অস্বয়-নঃ (ভিনি_অন্বরীষ নহারাজ) 
কৃষ্ণপনারবিন্দয়োঃ মনঃ (শ্রীকৃষের পাদপদ্মদ্য়ে 
মনকে)  বৈকুষ্ঠগুান্বর্ণনে বচাংসি (কষ্ণগুণানু- 
বর্ণনে বাকাসমূহকে) ; হরেঃ মন্দির মার্জনাদিষু করৌ 
(প্রীহরির শ্্রীমপ্দির মার্জনাদিতে হহ্তদ্য়কে) ; অচ্যুত 
সকখোদয়ে শ্রম্তিং (অচ্যুত ভগবানের পবিত্র কথায় 
কর্ণকে) ; সুকুন্দলিদ্গালয়দর্শনে দৃশৌ (্রীনুকুন্দের 
বিগ্রহ ও অন্দিরাদি দর্শনে চ্ক্ষু্য়কে) ; তদ্‌ডৃতয- 
গারস্পর্শে অঙ্গসঙ্গং (ভগবন্তক্তের গাত্রস্পর্শে 
অঙ্গসঙ্গকে) ; শ্রীমতবলস্যাঃ তৎপাদসরোজসৌরভে 
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স্রাপং (শ্রীতুলসীর শ্রীকৃষেণ্র পাদপদ্মের স্পর্শজনিত 
সৌরভ নাসিকাকে) ; তদর্পিতে রসনাং (শ্রীতগবানে 
নিবেদিত অন্লাদিতে দ্রিহাকে) হরেঃ 
ক্ষেত্রপদানুসর্পণে পাদ (ত্রীতগবানের খানাদিতে 
গমনে পদদয়কে) ; হৃমীকেশপদাভিৰন্দনে শিরঃ 
(হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দনে মন্তককে) ; দাস্যে 
চ (এবং শ্রীভগবানের দাসত্ব) ; ন তু কাম কামায়া 
(কিন্তু বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে নহে) ; কামং 
চকার (মাল্য, চন্দনাদি উপভোগ্য বস্তুর ভোগকে 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন) ; যথা (যাহাতে) ; উত্তমঃ 
শ্লোকজনাশ্রয়া (ডগবত্তক্তের আশ্রয়] ; রতিঃ (রতি) ; 
[ভবেৎ] (জন্মতে পারে)। 
অনুবাদ-_অন্বরীয মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে 
মনকে নিবিষ্ট রেখেছিলেন। তিনি কৃষ্ণ গুণবর্ণনায় 
বাকাসমূহকে, শ্রীকৃষ্ণের মন্দির মার্জনায় হাতদুটিকে, 
শ্রীকৃষ্ণের পনিত্রকখায় কানকে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ও 
মন্দিরাদি দর্শনে চোখকে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্বো তুলসীর 
স্পর্শজনিত সৌরতে নাসিকাকে, শ্রীভগবানে নিবেদিত 
অনাদি গ্রহণে জিহাকে, শ্রীভগবানের ধামে গমন করার 
জন্য পা দুটিকে, হাষীবেশ শ্রীকৃষ্ণের চরণ বশ্দনার 
জন্য মাথাকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেবা অর্থাৎ 
শ্রীভগবানের দাসহ্েই ছিল তার অনুরাগ, কিন্তু 
বিষয়ভোগের উদ্দেশ তিনি কখনো মালা-চ্দনাদি 
গ্রহণ করেননি ; উত্তম ভক্তের শ্রীভগবানের চরণে যে 
ভক্তি থাকে, সেই ভক্তি পাওয়ার জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণ: 


} | প্রসাদ জ্ঞানে মালা-চন্দনাদি গ্রহণ করেছিলেন __ 


ভাবে তার কাম অর্থাৎ ভোগবাসনাও শ্রীভগবানের 
দাসেই নিয়োজিত হয়েছিল। 
কামত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি। 
দেব-খষি পিত্ৰাদিকের কভু নহে খণী॥ ৭৮ 
তথাহি_শ্রীমভাগবতে (১১1৫1৪১) শ্লোক: 
দেবর্ষতৃতাপ্তন্ণাং পিডৃণাং 
ন ht চ রাজন্‌। 
সর্বানসনা যঃ শরণং শরণ্যং 
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ম ৷ ৬২. 
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অন্ধর_রাজন্‌ (হে রাজন্‌ !) ; যঃ কর্তমূ ( যে 
ব্যক্তি কৃতকর্ম) ; পরিহৃত্য (পরিত্যাগ করিয়া) ; 
শরণ্যং যুকুন্দং সর্বাত্মনা শরণং গতঃ (সর্বভাবে 
একমাত্র শরণ মুকুন্দকে আশ্রয় করিয়াছে) ; অয়ং (সেই 
বডি); দেবর্থভ্তাপ্তন্ণাং পিতৃণাং ( দেবতা, খষি, 
ভূত ও পোষ্য লোকদিগের এবং পিতৃলোকেরও) ; ন 
কিন্করঃনচ খনণী (ধণীও নহে, ভৃত্যও নহে)। 
অনুবাদ_শ্রীকরভাজন নিনি মহারাজকে বললেন 
_হেরাজন্‌! যে ব্যক্তি কৃতকর্ম বা বিধিধর্ম (কামাকর্ম বা 
বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী ধর্ম) পরিত্যাগ করে 
সর্বতোভাবে শরণাগতপাপক শ্রীক্ঃকে একনাত্র 
আশ্রয় করেছেন, তিনি আর দেবতা, খষি, প্রাণিগণ, 
পোষ্যকুটুঙ্গাদি বা পিতৃপুরুখগণের কাছে গণী থাকেন 
নাঃ এমনকি তিনি তাদের কারও ভূতাও নন। 
বিবিধর্ম ছাড়ি ভজে কৃষেন্র চরণ। 
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ ৭৯ 
অজ্ঞানেও যদি হয় পাগ উপস্থিত। 
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত | ৮০ 
তথাহি--শীম্ভাগবতে (১১1৫1৪২) শ্লোকঃ 
স্বপাদমূলং অজতঃ প্রিয়সা 
অজনাভাবসা হরিঃ পরেশঃ। 
বিকর্ম যচ্চোংপতিতং কৃথঞ্চিৎ 
খুনোতি সর্বং হৃদি লমিবিষ্টঃ॥ ৬৩ 
আনথয-_ভাক্তান্যতাবসা (অন্য ভাব পরিআগ | 
করিয়া) ; নপাদমূলং ভজতঃ (শ্রীকৃষেচ্র ্রীচরণ 
ভজনাকাৰী) ; ্রিয়সা (প্রিমভক্তের) ; যৎ চ কথঞ্চিৎ 
িকর্ম (যাহা কিছু নিষিদ্ধ কৰ্ম) ; উৎপতিতং (উপস্থিত 
হয়) হাদি সমিবিষ্টঃ (হৃদয়ে প্ৰবিষ্ট) ; পরেশঠ হরির 
(পরমেশ্বর শ্রীহরি) : সর্বং ধুনোতি (সমস্ত নিন: 


কক্সেন)। 


যিনি অন্য সকলের ভজনা বা অন্যভাব ত্যাগ করে 
একমাত্র প্রীকফেরই চরণ ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণের 
সেই প্রিয়ভক্ত যদি কোনো নিষিদ্ধ কর্মও করে ফেলে, 


তহুলেও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তার হৃদয় থেকে সমন্ত পাপ 
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বিনষ্ট করে দেন। 
জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কড়ু নহে ভঙ্গ। 
যম-নিয়মাদি"! বুলে কৃবঃতক্ত সঙ্গ॥ ৮১ 
তথাহি_তত্ৰৈব (১১ ।২০৷৩১) 
তম্মান্ত্কক্তিযুক্তস্য 
যোগিনো বৈ মাত্মনঃ। 
ন জ্ঞানং ন চ ৰৈরাগ্যং 
প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ ৬৪ 
অন্বর_তন্মাৎ (সেই হেতু); মদাত্মনং (আমাতে 
অর্পিত চিত্ত) ; মন্তক্তিযুক্তস্য (আমাতে ভক্তিযুক্ত) ; 
যোগিনঃ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং (যোগীর জ্ঞান লা 
এবং নৈরাগাও না) ; প্রায়ঃ শ্রেয়ং ভবেৎ (প্রায়ই 
মঙ্গলব্জনক হয়)। 
অনুবাদ-_প্রীকৃ্ণ উদ্দবকে বললেন হে উদ্ধৰ ! 
যিনি আমাতে চিন্ত সমর্পণ করেছেন এবং যিনি আমাতে 
ভক্তিযুক্ত -এমন যোগীর (ভক্তিখোগীর) পক্ষে জান ও 
হৈল্লাগ্য প্রায়শই কল্যাণজনক হয় না। 
তথাহি-তক্তিরসানৃত্সিঙ্গৌ (১1২।১২৮) 
এতে ন হ্যন্তুতা ব্যাধ ! 
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ। 
হরিভক্তৌ প্রশৃভা যে 
ন তে সঃ গরতাপিনঃ॥ ৬৫ 
অন্বয়_ব্যাধ | হেব্যাধ!) ১ তব এতে (তোষার 


এইসকল) ; অহিংসাদয়ঃ গুণাঃ (অহিংসাদি 
| সকল); ন হি অসথৃতাঃ (আশ্চৰ্য নহে) ; [যঃ] 
(যেহেতু) ; বে হরিভক্তৌ প্রবৃত্তাঃ (বীহারা 


হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন) ; তে পরতাপিনঃ ন সঃ 
(তাহারা পরদীড়ক হন না)। 

অনুবাদ _ শ্রীনারদ শিষ্য ব্যাধকে বললেন -হে 
ব্যাধ। তোমার এই অহিংসাদি গুণগুলি কিছুই আশ্চর্যের 


“শাযম-নিয়মাদি-যম-নিয়মাদি যোগমা্গের সাধনা 
কৃষ্ণভক্তকে এগুলি আলাদাভাবে অনুষ্ঠান করতে হয় না। 
ভক্কি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গেই এসবের সাধনের ফল এসে 


| উপন্ধিত হয়। 


মধালীলা (ঘাবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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নয়। কারণ, যারা শ্রীহরিতে ভক্তিমান হয়েছেন, তারা 
কখনো অন্যকে দুঃখ দিতে পারেন না অর্থাৎ পরপীড়ক 
হননা। 
বৈধীতক্তি সাধনের কৈল বিবরণ। 
'রাগানুগা” ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন।॥ ৮২ 
রাগাস্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবামী জনে। 
ভার অনুগত ভক্তি “রাগানুগাঠ নামে॥ ৮৩ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১1২।১৩১) 
ইন্টে স্বারসিকী রাগঃ 
পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। 
তনময়ী যা ভবেড্তিঃ 
সাত্র রাগাস্মিকোদিতা।। ৬৬ 
অন্বয়-ইষ্টে স্বারসিকী (অভীষ্ট বস্তুতে 
স্থাডাবিকী) ; পরমাবিষ্টতা রাগঃ ভবেৎ (অত্যন্ত 
আবিষ্টতাই রাগ হয়) ; তন্মযী যা তক্তিঃ ভবেৎ (সেই 
রাগমরী যে ভক্তি হয়) ; সা অত্র রাগাস্ধিকা উদিতা 
(তাহাই এস্থলে রাগাস্মিকা নামে অভিহিত হয়)। 
অনুবাদ-অতীষ্ট বস্তুতে স্থাভাবিকী একটা 
প্রেমী তৃষ্ণা থাকে, তার কলে ইষ্ট বস্তুতে একটা 
অত্যান্ত আবেশ জন্মে থাকে। যে গ্রেমমরী তৃষ্ণা থেকে 
এই অতান্ত আবিষ্টতা জন্মায়, সেই প্রেমী তৃষ্ণার নাম 
রাগ, এই রাশাময়ী ভক্তির নাম রাগাস্থিক ভক্তি। 
ইষ্টে গাড়তৃষ্ণা ‘রাগ’ স্বরূপ-লক্ষণ। 
ইন্টে আবিষ্টতা এই তটটঙ্ব-লক্ষণ ৷ ৮৪ 
রাগময়ী ভক্তির হয় ‘রাগাত্মিকা’*! নাম। 
তাহা শুনি লুর্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্‌॥ ৮৫ 
লোভে ব্রজবাসীভাবে করে অনুগতি। 
শান্তযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥ ৮৬ 
তথাহি__ভক্তিরসামৃতসিদ্দ (১।২।১৩১) 


জনা প্রেমনয়ী তৃষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
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যাসা রাখানুগোচতে॥ ৬৭ 
অহয়-ব্রজবাসিজলাদিধু (ব্রজবাসিগণে) 7 
অভিব্যক্তং বিরাজন্তীং (সুস্পষ্টভাবে বিরাজিত) ; 
রাগাত্ধিকাং অনুসৃতা (রাগাত্মিকাডক্তির অনুগতা) ; যা 
(যে ভক্তি) ; সা রাগানুগা উচ্যতে (রাগানুগা বলিয়া 
কথিত হয়)। 
অনুবাদ-ত্রজবাসিগণে যা সুস্পষ্টভাবে 
প্রকাশিত, সেই রাগাস্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকে 
রাগনুগা বলে। 
তথাহি--তত্তৈব (১ ৷২ ১৪৮) 


অশ্বয়_-তত্তুদ্ভাাদিমাধূর্যে (ব্রজবাসিগণের দাস্য 
সথ্যাদি ভাবমারূ্য) ; শ্রুতে (শুনিয়া) ; অত্র ধীঃ (এই 
ভাবমাধুর্ববষয়ে বুদ্ধি) ; ন শান্্ং ন যুক্তিং চ (না 
শাস্তুকে, না যুক্তিকে) ; ঘৎ অপেন্ষতে ( যে অপেক্ষা 
করে) ; তৎ লোভোংপত্রিলক্ষণম্‌ (তাহাই লোভের 
অর্থাৎ রাগের উৎপত্তির লক্ষণ)। 

অনুবাদ_ ব্রজবাসিগণের দাসা-সধ্যাদি ভাব- 


| মাধুৰ্যের কথা শুনলেই সেই ভাবমাধূর্যের প্রতি লোকের 


বুদ্ধি এতই উন্মী হয় যে, তখন আর শাস্ত্র বা যুক্তির 
অপেক্ষা রাখে না ; এটাই লোভের বা রাগের উৎপত্তির 
লক্ষণ অর্থাৎ তখনই লোকের রাগানুগা ভক্তির উদয় 
হয়েছে বুঝতে হবে। 
বাহ্য’ ‘অন্তর’ ইহার দুইত সাধল। 
বাহ্য -সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ডন॥ ৮৭ 
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। 
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ ৮৮ 
তথাহি_তব্রৈব (১।২।১৫১) 
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রছি। 
তন্তাবলিন্সু না কার্য ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ৬৯ 
অন্থয়_তঙ্তাবলিন্সুনা (বরজ্জবাসিজনের ভাব- 


440. 


শ্রীন্ীচৈতন্যচরিতামৃত 


লুক) ; অন্রহি (রাগানুগা ভক্তিসাধনে) ; সাধকরূপেন 
(যথাবস্থিত দেহছারা) ; সিদ্ধরূপেণ চ (এবং 
অন্তশ্চি্িত সিদ্ধ দেহবারা) ; ব্রজলোকানুসারতঃ 
(ব্রজলোকের অনুগত হইয়া) ; সেবা কার্যা 
(শ্রীকফসেবা করণীয়া)। 
অনুবাদ_প্রজবাসীদের ভাবে যাঁরা লুন্ধ হতে চায় 
তারা রাগানুগা ভক্তিসাধনে সাধকরূপে (যখাবহিত 
দেহদ্বারা) এবং সিদ্ধরূপে (অন্তশ্চিন্তিত দেহ বা মনে 
মনে সিদ্ধদেহদারা) প্রজবাসীজনের অনুগত হয়ে 
(অর্থাৎ নন্দ-যশোদা, গ্রীদানাদি, শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয়পরিকরবর্গের ভাবের অনুগত হয়ে) শ্রীকৃষণসেবায় 
গ্রবৃত হববেন। 
নিজাভী্-কৃষষপ্রেষ্ পাছে ত লাখিয়া। 
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞয ৷ ৮৯ 
তথখাহি_তত্েব (১২১৫০) 
কং স্মরন জনঞ্চাস্য গ্রেষ্ঠং নিজননীহিতমূ। 
তন্তুৎকথারতশ্চোসৌ কুর্মাঘাসং ্রজে সদা। ৭০ 
অন _মসৌ (ইনি-_রাগানুগাভক্তির সাধক) ; 
কৃষ্ণং স্মরন (শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া) ; 
নিজসনীহিতং (নিজাভীষ্ট) ; অগা প্রেষঠং জণং চ 
(দ্রীকৃষ্ের প্রিয়তম এবং পরিকরকেও) ; [স্মরণ] 
(স্মরণ করিয়া) ; তত্তুংকথারতঃ চ (কৃষ্ণের সেই সেই 
মীলাকথায় রত হইরা) ; সদা ব্রজে বাসং কুর্ঘাৎ (সর্বদা 
ব্ৰজে বাস করিবে)। 
অনুবাদ-_রাগানুগা ভক্তি তকত-্রীকৃষঃকে স্মরণ 
করে এবং ডর প্রিয়তম পরিকরবর্গের মধ্যে যিনি 
নিঞেব অভীষ্ট, তাকে স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই 
লীলাকথায় এও হয়ে (সমর্থ হলে যথাবস্থিত দেহে আর 
অসমর্থ হলে অন্তশ্টিত্তিতদেহে অর্থাৎ মানসে) সর্বদাই 
ত্রদে বাস করবে। 
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। 


ফানিজাতীষ্ট-কৃষ্ণপ্েষ্ট নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণ, ভার 
শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দ্রীকৃষ্ণের অতান্ত প্রিয় যিনি, তার অনুগত হয়ে 
অন্তৰ্মনা হয়ে নিরন্তর সেবা ব্মবে। 
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রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন॥ ৯০ 
তথাহি--শ্ৰীমঙ্ভাগবতে (৩।২৫1৩৮) শ্লোকঃ 
ন কর্হিচিন্মংপরাঃ শান্তরূপে 
নক্ক্ষান্তি নো সেহনিমিমো লেড়ি হেতিঃ। 
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ 
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্‌॥। ৭১ 
অন্বয__অহং যেষাং প্রিয়ঃ (আমি _শ্রীতগবান 
কপিলনেব যাহাদের প্রিয়) ; আত্মা সুতঃ সখা গুরু 
সুনধদঃ (আস্থা, পুত্ৰ, সখা, গুরু, বন্ধু) ; ইষ্টং দৈবং চ 
(এবং অতীষ্টদেব) ; [তো] (সে সমন্ত) ; মৎপরা 
(আমাপরায়ণ --আমার ধামগত আমার ভক্তগণ) ১ 
শান্তরূপে কহিচিৎ ( বৈকুণ্ঠে কখনো) ; ন নক 
(ভোগবিহীন হয় না) মে অনিমিষঃ হেতিঃ (আমার 
কালচক্র) ; ন লেটি (গ্রাস করে না)। 
অনুবাদ _ কপিলদেব বলেছেন _ হে জননী ! 
আমি যাদের পতি, পুত্র, আত্মা, সখা, গুরু, বন্ধু এবং 
অীষ্টদেব, সেই আমার নিত্যধাম বৈকুষ্ঠবাসী একান্ত 
ভক্তগণের ভোগ্যবন্ত কখনো নষ্ট হয় না অর্থাৎ তারা 
কখনো আনন্দহীন হয়ে থাকে না এবং আমার 
কালচক্রও তাদের কখনো গ্রাস করে না। 
তথাহি_ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১২১৬২) 
পতিপুত্রসুহ্মদূভাতৃপিতৃবন্িত্রবন্ধরিম্‌। 
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তান্তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ | ৭২ 
অন্থয়-সদোদ্যুক্তাঃ যে (সর্বদা উৎসাহযুক্ত হইয়া 
যাহারা) 3 পতি-পুত্র-সুহৃদ্‌-জ্াতৃ-গিতৃবৎ, (পতি- 
পুত্র-সুহবদ, ভ্রাতা বা পিতার ন্যায় মনে 
করিয়া) : মিত্রবৎ (কিংবা মিত্রের ন্যায় মনে করিয়া) ; 
হিং ধ্যায়ন্তি (শ্রীহরিকে ধ্যান করেন); তেভাঃ অপি 
নমঃ নমঃ (ভ্াহাদিগকেও নমস্কার, নমঙ্কার)। 
অনুৰাদ-খাঁরা সর্বদা উৎসাহযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে 
পতি, পুত্র, সুহৃদ, ভাতা, পিতা বা মিত্রের মতো 
মনে করে ধ্যান বা চিন্তা করেন, তাদের বার বার প্রণাম 
করি। 
এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি। 
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে গ্রীতি॥ ৯১ 
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প্রীতাঙ্কুরে *' রতি, ভাব, হয় দুই নাম। এই ত কহিল “অভিধেয়* বিৰরণ॥ ৯৩ 
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্‌॥ ৯২ অভিধের সাধনভক্তি শুনে যেই জন। 
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের শ্রেন-সেবন। অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৯৪ 


তি্লতন্ধুরে--- _শ্রীতির আঙুর) প্রেমবিকাশের | শীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
সর্বপ্রথম অবহা। প্রীতাুরের দুটি নাম-রতি ও ভাব। চৈতনাচরিতামৃত কহে বৃঝ্দাস॥ ৯৫ 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতাৃতে মধ্যখণ্ডে অভিযের-ভকিিততব-বিচারোনাস দ্াবিংশঃ পরিচ্ছেদ 


ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 


চিরাদদত্তং নিজগুগ্বিত্তং 
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ। 

আপামরং যো বিততার গৌরঃ 

কৃষ্ণে জনেভ্যন্তমহং প্রপদ্যে। ১ 
অন্বন্ন-অত্যুদারে যঃ গৌরঃকৃষ্ণঃ (পরমদয়াল যে 
গৌরাঙ্গ রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ) ; চিরাৎ অদত্তং (বহুকাল বা 
চিরকাল যাবৎ যাহা দেওয়া হয় নাই); নিজগুপ্তবিত্তং 
(স্বীয় গোপনীয় সম্পদ) ; স্বপ্রেম-নামামৃতং (নিজ 
প্রেমযুক্ত নামরূপ অমৃত) ; আপামরং জনেভাঃ 
বিততার (অতি নীচ পর্যন্ত জনগণকে বিতরণ 
করিয়াছেন) ; অহং তং প্রপদ্ (আমি তাহাকে 

শ্রীকৃষ্ণচৈতনোর শরণ গ্রহণ করি)। 

অনুবাদ _যা ৰহু বহুকাল যাবৎ বিতরিত হয়নি 
নিজ প্রেমযুক্ত নামরাপ অমৃততুল্য সেই গোপন সম্পদ 
যিনি আঙুল সকলকে বিলিয়েছেন, আমি সেই, 
পরমদয়াল শৌরাঙ্গ-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ 


এবে শুন ভক্তিফল প্রেম “প্রয়োজন? । 
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান॥ ২ 
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান। 
কৃষ্ণতক্তি-রসের এই “হায়িভাব? নাম॥ ৩ 
তথাহি-ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১1৩।১) 
শুন্ধসত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্যাংশুসাম্যভাক্‌। 
ভাব উচাতে॥ ২ 
অন্বয়_শুদ্ধসত্ববিশেষান্থা  (শুদ্ধসত্ববিশেষ 
স্বরূপ) ; প্রেমসূর্যাংশুনাম্যভাক্‌ (প্রেমরূপ সূর্যের 
কিরণতুল্য) ; রুচিভিঃ (রুচিদ্বারা) ; চিতমাসৃণযকৃৎ 
(চিত্তের স্িপ্ধতাজনক) ; অসৌ ভাব উচ্যতে (এই যে 
ভক্তি-ভাব বা রতি বলিয়া কথিত হয়)। 
অনুবাদ--শুদ্ধসত্তের বৃত্তিস্বরূপ যে স্রাদিনী বা 


ডগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বারা যা চিত্তকে স্সি্ধ ও 
উজ্জ্বল করে তোলে। 
এই দুই ভাবের" স্বরূপ-তটহ-লক্ষণ। 
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন।॥ ৪ 
তথাহি--তত্ৰৈব (১1৪1১) 
সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। 
ভাবঃ স এব সান্াত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদাতে॥ ৩ 
অন্বয় সঃ ডাৰঃ এব (সেই ভাবই) ; সাজ্রাস্মা 
(গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া) ; সম্যক্‌ মমৃণিতশ্বা্তঃ 
(সম্যক্রগে চিন্তকে আর্ছ করিলে) ; মমন্বা- 
তিলয়াদ্ধিতঃ (এবং শ্রীকৃষ্খে অতিশয় মমতাযুক্ত 
হইলে) ; বুধৈঃ প্রেমা নিগদাতে (পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রেম 
বলিয়া কথিত হয়)। 
অনুবাদ--সেই ভাব অতান্ত গাড়তাপ্রাপ্ত হয়ে যখন 
সমাকরাপে চিন্তকে সরস করে এবং শ্রীকৃষেঃ অতিশয় 
মমতাযুক্ত হয়, তখন তাকে প্রেম বলে। 
তথাহি--হরিতক্িবিলাসসো একাদশ বিলাসে 
দ্যশীত্যধিকত্রিশততমান্ববৃত 
নারদপঞ্চরাত্রবচনম্‌ 
অনন্যমমতা বিষ্টৌ মমতা প্ৰেমসঙ্গতা। 
ভক্তিরিত্যুচ্যতেভীস্ম-প্রহ্নাদোদ্ধবনারদৈঃ।॥ ৪ 
অধ্বয় -বিফৌ প্রেমসঙগতা (শ্ৰীকৃষ্ণে প্রেমরসে 
পরিধুত) ; অননামসতা (অনা বিষয়ে মমন্ববর্জিত 
হইলে) ; ভীষ্ম প্রG্লাদোদ্ধবনারদৈঃ (ভীম, প্রসাদ, 
উদ্ধব ও নারদ কর্তৃক); ডক্তিঃ ইতি উচ্যতে (প্রেমভক্তি 
বলিয়া কথিত হয়)। 
অনুবাদ_যে মমতা অন্য বিষয়ে মমন্বশৃন্য 
এবং যে মমতা প্রেমরসে পরিপ্ত_ভীষ্ম, প্রহ্নাদ, নারদ 
এবং উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণ সেই মমতাকেই প্রেমভক্তি 
বলেন। 


এই দুই ভাবের --'শুদ্ধসন্তবিশেষাত্মা এ হল 


'আনন্দদারজিনী শক্তি তার সার হল ভাব-যা প্রেমাদ্ুরের  'আবের বা রতির স্বরাপ-লক্ষণ ; এবং “চিত্মাসৃণ্যকৃৎ' -এ 


স্বরূপ। এ যেন প্রেমরাপ সূর্যের কিরণতুল্য রুচি অর্থাৎ 


হল রতির তটঙ লক্ষণ। 
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কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়।। ৫ 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ভন। 
সাধনভক্ত্যে হয় সৰ্বানর্থ-নিবর্তন॥। ৬ 
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্ে নিষ্ঠা হয়। 
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবগাদ্যে কুচি উপজয়। ৭ 
রুচি হৈতে ভক্ত হয় আসক্তি প্রচুর। 
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণেপ্ৰীত্যঙ্কুর।। ৮ 
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম’ নাম। 
সেই প্রেম প্রয়োজন_-সর্বানন্দ ধাম॥ ৯ 
তথাই--ডভিরসামৃতসিদ্ষৌ (১181১১) 


উদয়ে এটাই ক্রম বা প্রগালী। 


তখাহি-_ শ্রীমভাগবতে (৩।২৫।২৫) 
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো 
বস্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কখাঃ। 
তজ্জোষপাদাশ্বপনরগবর্থানি 
শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৭ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৯ 
প্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৬)] 
বাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়। 
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্বশান্ত্রে কয় ১০ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১৷৩।১১) 


আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু- ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং 

সঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া। বিরক্তির্মানশৃন্যতা। 
ততোহনৰ্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ, আশাবন্ধঃ সমুত্কষ্ঠা 

ততো নিষ্ঠা রুচিন্ততঃ॥ ৫ নামগানে সদা রুচিঃ॥ ৮ 
অথাসভ্তিস্ততো ভাব- আসজিল্ঞদ্গুণাখ্যানে 

স্কতঃ প্রেমাভাদক্চতি। শ্রীতিস্তৰসতিস্থলে। 
সাধকানাময়ং শ্রেয় ইভাদয়োহনুভাবাঃ স্যু 

্রাদর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ৬ ভাতভাবান্ধুরে জনে ॥ ৯ 


অয় _আদৌ শ্রদ্ধা (প্রথমে শ্রদ্ধা _শান্ত্বাক্ে 
বিশ্বাস)? ততঃ সাধুসঙ্গঃ (তাহার পরে সাধুসঙ্গ) ; অথ  (অব্যর্থকালতা) ; বিরক্তিঃ (বিরাগ) ; মানশূন্যভা 
ভজনক্রিয়া (তংপরে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান) : ততঃ (মানশ্নাতা) ; আশাবদ্ধঃ (আশাবন্ধ) ; সমূত্বষ্ঠা 
অনৰ্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ (তাহার পর অনর্থ নিবৃত্তি-সকল (সমূৎকষ্ঠা) ; নামগানে সদারুচিঃ (সর্বদা নামকীর্তনে 
প্রকার বিশ্ন নাশ হয়) ; ততঃ নিষ্ঠা (তাহার পরে নিষ্ঠা); রুটি) ; তদ্‌গুণাখ্যানে আসভ্তিঃ (ভগবদ্গুণ বর্ণলে 
ততঃ রুচি (নিষ্ঠার পরে রুচি) ; অথ আসক্তি (রুচির আসক্তি) ; তদ্বসভিষ্থলে প্রীতিঃ (তীর্ণস্থানাদিতে 
পরে আসভ্তি) ; ততঃ ভান (আসক্তির পরে ভাব__ গ্লীতি) ; ইতি আদয়ঃ অনুভাবাঃ (এই সমন্ত অনুভাব) ; 
কৃষ্পরতি) ; ততঃ প্রেমা অদ্াদঞ্চতি (ভাব বা রতি | জাতভাবাঙ্করে জনে স্যুঃ (জাতরতিভক্তে জান্নয়া 
হতেই প্রেম উদিত হয়) ; প্রেযনঃ পরাদুর্ভাবে (প্রেমের : থাকে)। 
উদয়ে) ; সাধকানাং অয়ং ক্রমঃ ডবেৎ (সাষকদিগের অনুবাদ -_ধাঁদের চিন্তে প্রেমান্ুর জগ্মেছে, সেই 
এইরূপই ক্রম হয়)। সমস্ত ভক্তে ক্ষোভশূন্যতা, অবার্থকালতা, বিরাগ, 

অনুবাদ- প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপরে সাধুসঙ্গ, | মানশৃন্যতা, কৃষ্ণ পাবার আশা, কৃষ্ণকে পাবার জনা 
তারপর ভ্জনক্রিয়া, তারপর অনর্থ নিবৃত্তি, তারপর | উৎকণ্ঠা, কৃষ্ণের নামগানে সদারুচি, কৃষ্ণের রাপগুণাদি 
নষ্টা, তারপর রুচি, তারপর আসক্তি, তারপর ভাব বর্ণনে আসক্তি, কৃষ্ণের বসতিস্থানে (তীর্থক্ষেত্রে) 
এবহ তারপর প্রেমের উদয় হয়। সাধবগশের প্রেমের প্রীতি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। 
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শ্ৰীনীচৈতন্যচরিতাঘৃত 


এই নৰ শ্ৰীতাঙ্তুর যার চিত্তে হয়। 
্রাকৃত ক্ষোভে) তার ক্ষোভ নাহি হয়। ১১ 
তথাহি- শ্রীমন্তাগরতে (১।১৯।১৫) শ্লোকঃ 
তং মোপযাতং প্রতিবন্ত বিপ্রা 
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিভমীশে। 
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কৃহকন্ক্ষকো বা 
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ। ১০ 
অন্থয়_বিপ্রাঃ (হে বিপ্রগণ !) ; দেবী গঙ্গা চ 
(এবং দেবী গঙ্গা) ; ঈশে ধৃতচিত্রং (পরমেশ্বর শ্ৰীকৃষ্ণে 
অর্গিত চিত্ত) ; উপঘাতং মা প্রতিযন্ত (শরণাগত 
আমাকে অঙ্গীকার করুন) ; ঘিঞ্ঞোপসৃঃ কুহকঃ 
(দ্িজপ্রেরিত মায়া) ; তক্ষকঃ বা অলং দশতু (অথবা 
ক্ষকই দংশন করুক) ; বিষ্ণুগাথাঃ গারত (কৃষ্ণকথা 
গান করুন)। 
অনুবাদ_হারাজ এরীক্ষিৎ বললেন_হে 
বিগ্রগণ ! আমি আপনাদের এবং দেবী গঙ্গার 
শরণাগত ; পরনেশ্বর শ্রীকৃষেঃ আনার চিন্ত অর্পণ 
করেছি, শরণাগত আমাকে আপনারা অঙ্গীকার করুন। 
ব্রাহ্মণের প্রেরিত বস্তুটি মায়াই হোক বা তক্ষকই হোক-_ 
সে আমাকে দংশন করুক। আপনারা কৃষ্ণগাথা গান 
করন। 
তথাহি-ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১৩1১২) 
বাগৃভিস্তবন্তো মনসা স্মরন্ত- 
থা নমন্তোহপানিশং ন তৃপ্তাঃ। 
ভক্তাঃ অবম়েত্রজলাঃ সমগ্র- 
মায়ুর্হরেরের সমর্পয়ন্তি॥ ১১ 
অন্বয়_অনিশং বাগুজিঃ স্তবপ্তঃ (নিরপ্তর বাকা 
দ্বারা স্তব করিয়া) ; মনসা ল্মরন্তঃ (মনের দ্বারা স্মরণ 
করিয়া) ; তথা নমন্তঃ অপি ( দেহের দ্বারা নমস্কার 
করিয়।ও) ; ন তৃপ্তাঃ (তৃপ্ত না হইয়া) ; শ্বসেত্রজলাঃ 
ভক্তা? (অশ্ুপূর্ণলোচনে ভক্তগণ) ; সমগ্রং আয়ুঃ 
(সমস্ত প্রমায়ু) ; হরেঃ এব সমর্প্যন্তি (প্রীহরির সেবায় 
প্রাকৃত ক্ষোভ _ বৈষয়িক বা সাংসারিক দুঃখ- 
কষ্টদি। 


সমর্পণ করিয়া থাকেন)। 
অনুবাদ__নিরন্তর বাকাদ্ধারা স্তব, মনের দ্বারা 

স্মরণ এবং দেহের দ্বারা প্রণাম করেও পরিতৃপ্ত না হয়ে 
ভক্তগণ চোখের জলে অভিষিক্ত হয়ে সন্ত পরমায়ু- 
ষ্কাল অর্থাৎ সারাজীবন শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিজেদের সমর্পণ 
করেন। 

কৃষ্ণের সন্ধদ্ধ বিনা কাল নাহি যায়। 

ভুক্তি সিন্ধি ইন্রিযার্থ তারে নাহি ভায় ৷ ১২. 

তথাহি-শ্রীমভাগবতে (৫1১৪1৪৩) ক্লোকঃ 


মহারাজ উত্তমস্নোক শ্রীকৃষ্ণে শালসাবৃক্ত হইয়া) ; যুবা 
এৰ (যুবা হইয়াও) ; দুস্তাজান্‌ (দুন্তাজ্য) ; হৃদিস্পৃশঃ 
(মনোজ্ছ) ; দারসুতান্‌ (পুত্রকে) ; সুহদ্রাজাং চ 
(এবং সুহৃদ ও রাজাকেও) ; মলবৎ জহো (মলের 
ন্যায় অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ_মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব 
বললেন_ভরতমহারাজ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণকে 
পাবার আশায় যৌবনকালেই দৃন্তাজ্ মনোহর স্ত্রী 
পুত্রকে এবং সুহৃদ ও রাজ্যকেও মলবৎ ত্যাগ 
করেছিলেন। 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১৩1১৫) 
হরৌ রতিং বহনেযো নরেন্্াণাং শিখামনিঃ। 
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥ ১৩ 
অন্বয়-নকেক্রাণাং  শিখানণিঃ (নৃপকুল 
চূড়ামণি) ; এষঃ (এই ভরত) ; হরৌ রতিং বহন্‌ 
(শ্রীহরিতে রতি ধারণ করিয়া) ; অরিপুরে 
(শত্রুর গৃহে) ; ভিক্কাং অটন্‌ (ভিক্ষার নিমিত্ত গমন 


(খ)ভুক্তি --স্্গাদি ভোগ ; সিদ্ধি অপি, লঘিমা 
প্রভৃতি অলৌকিক ক্ষমতার যোগসিদ্ধি : ইন্দিয়ার্থ বৈষয়িক 
| মুথ 5 নাহি ভায় ভালো লাগে না। 


মধ্যলীলা (ত্য়োবিংশ পরিচ্ছেদ) 


করিয়া) ; স্বপাকং অপি বন্দতে (চণ্ডালকেও বন্দনা 
করেন)। 
অনুবাদ-শৃপকুল চুড়ামণি মহারাজ ভরত ভগবান 
দ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরাগী হয়ে ভিক্ষার জন্য শত্রশুহেও 
গমন করতেন এবং চণ্ডালাদি নীচজাতিকেও প্রণাম 
করতেন। 
সৰ্বোত্তম আপনাকে “হীন” করি মানে। 
‘কৃষ্ণ কৃপা করিবেন’ দৃঢ় করি জানে। ১৩ 
তথাহি_ভড়িরসামূতসিক্ধৌ (১1৩১৬) 
ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা 
যোগ্োহ্থ বা বৈধবো 
জ্ঞানং বা শুভকর্ম বা কিয়দহো 
সজ্জাতিরপান্তি বা। 
হীনার্থাধিকসাধকে ্ুয়ি তথা- 
প্যচ্ছেদামূলা সতী 
হে গোপীজনবল্পভ ! ব্াথয়তে 
হা হা মদাশৈব মাম্‌।৷ ১৪ 
অন্বর- প্রেমা( প্লেন); শ্রবণাদি-ভক্তিঃ অপি বা 
(অথবা শ্রবণাদি সাধনভক্তিও) ; অথবা বৈষ্ণৰঃ 
যোগঃ (অথবা বৈষ্ণবযোগ) ; বা জ্ঞানং (অথবা 
জ্ঞান) ; বা কি শুভকর্ম (অথবা কিছু শুভকর্ম। ; 
অহো বা লজ্জাতিঃ অপি ন অন্তি (কিংবা উত্তম ভাতিও 
নাই) ; তথাপি (তথাপি) ; হে গোপীজনবল্পভ (হে 
গোগীজনবন্সভ শ্রীকৃষ্ণ !) ; হীনার্থাধিক-সাধকে (হীন 
অডিলামও অধিকবাগে পূরণ করিতে উৎসুক) ; তরি 
মদাশা (তোমাতে আমার আশা) ; অচ্ছেদামূলা সতী 
(অচ্ছেদাসুল হইয়া) ; মাং বাথয়তে (আমাকে ব্যথিত 
করিতেছে)। 
অনুবাদ-_-আমার গ্রেনভক্তি নেই; প্রেমের কারণ 
যে শ্রবণাদি সাধনডক্তি, তাও আমার নেই ; বৈষ্ণব 
যোগের লাধনও আমি করিনি ; এবং জ্ঞান বা কোনো 
শুভকর্মের অনুষ্ঠটানও আমি করিনি। বেশি আর কী 
বলব, সাধনের মূলে যে উচ্চ জাতি, তাও আমার নেই। 
তথাগি হে গোপীজনবঈভ শ্ৰীকৃষ্ণ, হীন আশা 
অধিকরূপে পূরণে উৎসুক তোমাতে, আমার আশা 
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আজও সমূলে নষ্ট হয়নি ; সেই আশাই আমাকে ব্যথিত 
করছে। 

তথাহি- শ্রীকৃষাকর্ণামুতে ৩২ শ্লোকঃ 
স্বচ্ছৈশবং ডু 
মচ্চাপলঞ্চ তৰ বা ম ৰাধিগম্যমূ। 
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসী 
মুগ্ধং মুখাস্থুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্‌ ৷৷ ১৫ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নবম 
গ্লোকে দুষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৮২)] 


সধু্কষ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান। 
নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম॥ ১৪ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসি্ধৌ পূর্ববিভাগে 
রতিভক্তিলহ্য্যাং (১1৩।১৬) 
রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দি- 
দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ। 
তৰ মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি 
নামাবলীং  বালা॥ ১৬ 
অন্ষয়-গোবিন্দ (হে গোবিন্দ !) $ রোদনৰিন্দু- 
অক্রন্দসান্দিদৃগিন্দীবরা (অশ্রুবিন্দুরূপ সুধাবর্যা নয়ন 
কমলা) ; মধ্রস্বরকণ্ঠী-বালা (মধুরস্বরক্ঠী 
চন্্রাবলী) ; অদ্য তব নামাবলীং গায়তি (আজ তোমার 
নামসমূহ কীর্তন করিতেছে)। 
অনুবাদ _হে গোবিন্দ ! মধুরস্থরকষ্টী চন্দরাবলী 
আজ তোমার নামসমূহ কীর্ডন করছেন, তাঁর 
নয়নকমল থেকে অশ্রুবিন্দুরূপ মকরন্দ (সুধা) ঝরে 
পড়ছে। 
তথাহি-্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৯২ শ্লোকঃ 
মধুরং মধুরং বপুরসা বিভো- 
ণুরং মধুরং বদনং মধুরম। 
সধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো, 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥। ১৭ 
[জয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদের 
২২ প্রোকে সরষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪১৯)] 
কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্বদা আসক্তি। 
কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্বদা বসতি॥ ১৫ 


446. চা বত 
তথাহি_ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে জাতানুরাগো ক্রুতচিত্ত উচ্চেঃ। 
সাধনভক্তিলহ্য্যাং (1৯1৬৫) শ্লোকঃ হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়- 
কদাহং যমুনাতীরে তুন্মাদবঙ্ৃত্ৃতি লোকবাহাঃ।॥ ২০ 
নামানি তব কীর্তয়ন্‌। [অয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৪ 
উদ্বাষ্পঃ পুশুরীকাক্ষ- শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১)] 
রচযিষ্যামি তাণ্ডবম্‌। ১৮ প্রেম ক্রমে ৰাঢ়ে হয়_ল্লেহ, মান, প্রণয় ৷ 


অয্বয় _পুগুরীকাক্ষ (হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ !) ; 
তব নামানি কীর্তয়ন্‌ ( তোমার নামসমূহ কীর্তন করিতে 
করিতে) ; উদ্বা্পঃ (গলদশ্রু হইয়া) ; অহং কদা 
যনুনাতীরে (আমি কখন যনুনাতীরে) ; তাগুৰং 
রচমিম্মামি (তাণ্ডব নৃত্য করিব)। 
অনুবাদ _হে কমললোচন শ্ৰীকৃষ্ণ ! কবে আমি 
যমুনাত্তীরে সজলনয়নে তোমার নামগান কীর্তন করতে 
করতে নৃত্য করব। 
কৃষ্ণে রতির চিহ্র এই কৈল বিবরণ। 
কৃষণগ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন।॥ ১৬ 
যার চিত্তে কৃঞ্চপ্রেমা করয়ে উদয়। 
ভার বাকা ক্রিয়া মুদ্রা" বিজ্ঞে না বুঝয়॥ ১৭ 
তথাহি-ভক্কিরসামৃতসিদ্দী পূর্ববিভাগে 
প্রেমভক্তিলহর্য্যাং (১1৪১২) শ্লোকঃ 
খনাস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোশ্মীলতি চেতসি। 
অন্তৰ্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা। ১৯ 
অন্বম-_আয়ং নবপ্রেমা (এই নৃতন প্রেম) ; ধন্যস্য 
(লৌভাগাশালী) ; যস্য চেতসি উন্নীলতি (যাহার চিত্তে 
উদিত হয়) ; অস্য মুদ্ৰা (তাহার কার্যকৌশল) ; 
ভন্তৰ্বাণীভিঃ অপি (পস্ডিতগণ কর্তৃকও) ; সু সুদুর্গনা 
(সম্যকরূপে দুর্বোধ্য)। 
অনুবাদ--খার চিত্তে এই নূতন প্রেম উদিত হয়, 
তিনি না, সৌভাগ্যশালী, শাস্ত্র পণ্ডিতেরাও তার 
চলন-বলনের তাৎপর্য বুঝতে পারেন না। 
তথাহি_গ্রীমন্ভাগবতে ১১1২।৪০ শ্লোকঃ 
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীত্যা 


(কিমান _ কার্মকলাপ ও আচরণ এবং কার্য- 
কৌশল বা চেষ্টা। 


রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাৰ হয়॥ ১৮ 
বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ড সার। 
শর্করা সিতা মিহরি শুদ্ধ মিছরি আর॥ ১৯ 
ইহা বৈছে জ্রনে নির্মল, ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ। 
রতি গ্রেমাদিতে তৈছে বাঢ়য়ে আহ্াদ॥ ২০ 
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার। 
শান্ত, দাস্য, সখা, বাৎসল্য, মধুর রতি আর॥ ২১ 
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস। 
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ॥ ২২ 
প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামন্্রী মিলনে। 
কৃষ্ণভক্তিরসম্বরূপ পায় পরিণামে ॥ ২৩ 
বিভাব, অনুভব, সাত্বিক, ব্যভিচারী। 
স্থায়ী ভাব ‘রস’ হয় মিলে এই চারি॥ ২৪ 
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে। 
রসালাখ্য রস হয় অপূর্বান্থাদনে ॥ ২৫ 
দ্বিৰিখ বিভাব_আলম্বন উদ্দীপন। 
বংশীস্বরাদি ‘উদ্দীপন’, কৃষ্ণাদি ‘আলম্বন’ ॥ ২৬ 
“অনুভাব’ স্মিত, নৃতা-গীতাদি উদ্তাস্বর। 
্স্তাদি সাত্বিক অনুভাৰের ভিতর॥ ২৭ 
নির্বেদ হর্যাদি তেত্রিশ “ব্যভিচারী’। 
সৰ মিলি রস হয় চমৎকারকারী॥ ২৮ 
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য। 
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সভাতে প্রাবল্য॥ ২৯ 
শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্যন্ত হয়। 
দাসারতি রাগ পর্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়য়॥ ৩০ 
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা। 
সুবলাদোর ভাব পর্যন্ত প্রেমের মহিমা॥ ৩১ 


মধ্যলীলা (ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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শান্তাদি রসের ‘যোগ’ গবিয়োগ” দুই ভেদ। 
সথা বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ॥ ৩২. 
রড়-অধিরূঢ-ভাব কেবল মধুরে)। 
মহিধীগণের “ড় “ধিক গোপিকা-? 
অধিরুড় মহাভাব--দুই ত প্রকার। 
সম্ভোগে “মাদন' বিরহে ‘মোহন’ নাম তার") ৩৪ 
মাদনের চুন্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ। 
উদ্ঘূৰ্ণা চিতরজন্প মোহনের দুই ডেদ। ৩৫ 
চিত্রজল্প, দশ অঙ্গ-প্রজ্লাদি নাম। 
যোগ-বিয়োগ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনকে যোগ 
বলে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাড করার পরে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ 
হলে, সেই বিচ্ছেদকে বিয়োগ বনে। 
কেবল মধুরে--মধুরা রতি তিন প্রকার সারণী, 
সমজ্রসা ও সনর্ণা। কুজাতে লাধারণী রতি, শ্রীকৃষ্ণ্রে 
মহিহীগণে সমঞ্রদা রতি ও ব্রজদুন্দরীগণে সমর্থা রতি 
বিদামান। 
(পি মহাভাৰ দু-পরকার-_যোদন ও সাদন ; 
যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের 
দেহে সাত্তবিকতবাদি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে মোদন 
বলে। মোদনের দুটি লক্ষণ -{ ১) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে 
শ্রীরাদিকাদির চিত্তে যখন মোদনাক্ষা মহাভাবের উদয় হয়, 
তখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তে তো ক্ষোভ জন্যেই, অধিকন্ শ্রীকৃষ্ণ 
মহিহী আদি কাল্তাগশের চিত্তেও হ্ষেমভের উদয় হয়। (২) 
সত্যভামা চন্রাবলী আদিকে আগ বরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট 
থাকতে উৎসুক দন। 
মোহন-বিরহ অবস্থাতে এই মোদনকে মোহন বলে। 
এই সময় সাত্বিক ভাৰগুলি সূন্দীপ্ত হয়ে উঠে। কেবলমাত্ৰ 
শ্ীাধিকা তেই এই মোদন ভাব প্রকাশ পায়। 
চিত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কোনো সুহৃদের সঙ্গে 
দেখা হলে গুড় রোযবশত যে ভাবঘয় বাক্যাবলী তা-ই 
চিতষ্ক। এতে অসংখ্য আববৈচিত্রী ও শনির্বচনীয় 
চমৎকারিতা থাকে। এর উপসংহারে বহুতর ভাবসূচক ও তীর 
ডংকন্ঠা দেখা যায়। 
চিত্রজজের দশটি অঙ্গ _প্রজ্প, পরিজন, বিজন, 
উজ্জ, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আভল্প, প্রতিজল্ 
৪ সুন্গপ। ভমরগীতায় এই দশটি অঙ্গের বিবরণ দেওয়া 
ম্রাছে। 


॥৩৩ 


ভ্রমরগীতা')-দশস্পোক তাহার প্রমাণ ৩৬ 
উদ্ঘূ্ণা-বিবশচেষ্টা-দিব্যোগ্মাদ নাম। 
বিরহে কৃষণ্ফুর্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান।। ৩৭ 
সম্ভোগ, বিপ্রলন্ত, দ্বিবিধ শৃঙ্গার। 
‘সন্ভোগ’ অনন্ত ভঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥ ৩৮ 
বিগ্রলম্ত চতুর্বিধ-পূর্বরাগ, মান। 
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্য আখ্যান ॥₹ ৩৯ 
রাধিকাদে “পূর্বরাগ’ প্রসিদ্ধ ‘প্রবাস’ মানে। 
প্রেমবৈচিত্ত শ্রীদশনে মহিষীগণে॥ ৪০ 
তথাহি--শ্ৰীমত্তাগবতে (১০।৯০ 1১৫) শ্লোকঃ 
কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে 
স্বপিতি জগতি রাত্রযামীশ্বরো গুপতবোধঃ। 
বয়মিব সখি কচ্চিদ্‌ গাঢ়নির্বিদ্ধচেতা 
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥ ২১ 


(এ ভরমরদীতা-শ্রীমভাগরতের ১০ম স্বন্বো ৪৭ 
অধায়ের ১২-২১ স্লোকগুলিকে ভ্রমরগীতা বলে। 

(চিসপ্তোগ-আনুকৃল্যময় দৰ্শনাদি নিযেবপ দারা নায়ক- 
নায়িকার উল্লাসবর্ণনকারী ভাবকে সম্ভোগ বলে। 

বিপ্রলন্ভ--প্রথম মিলনের পূর্বে অযুক্ত অবস্থায়, কিংবা 
মিলনের পরে নায়ক-নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায়, 
পরস্পরের অভীষ্ট অপরাপ্তিতে প্রবল উৎকন্ঠাবশত যে ভাব 
প্রকাশ পায়, তাকে বিরক্ত বলে। 

পুর্ব _নামক-নাযিকার মিলনের পূর্বে দর্শন বা 
শ্রবণাছি নিত পরস্পরের প্রতি যে রতি জন্মে, সেই রতি 
বিজবাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে আস্বাদনীয় হলে, তাকে পূর্বরগ 
বলে। প্চ্ছল নীলমণি’তে প্রীরপগোষথামী পূ্বরা্গের 
সংজ্ঞা দিয়েছেন _“রতির্ঘা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিভা। 
যতি প্রা পূর্বাগঃ স উচতে ॥” 

মান_ পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকা একস্থানে 
বিদ্যমান থাকলেও তাদের পরস্পর আলিঙ্গন বা দর্শনাদির 
বিরোধী যে ভাব, তাকে মান বলে। 

প্রবাস_দিলনের পর্ন নায়ক-নায়িকার দেশান্তযাদি গমন 
জনিত যে বাবধান, তাকে প্রবাস বলে। 

প্রেমবৈচিন্ প্রেবের উচৎকর্মতাবশত প্রিযতনেনন 
নিকটে থেকেও ভার সঙ্গে বিচ্ছেদের ভয়ে যে জীড়র 
অনুভব, তার নাম প্রেমবৈচিন্ত। 
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অন্বয়-কুররি (হেকুররি!) : ঈশ্বরঃ (দ্বারকানাথ | [অয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১৩ 
শরীক) ; জগতি গুপ্তবোধঃ (জগতে গুপ্তভাবে) ; | ক্লোকে ডষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫৯)] 
রাজ্রাং স্বিতি (রাত্রিকালে ঘুমাইতেছেন) ; ত্বং | অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্রি প্রধান। 
স্বীতনিদ্রা বিলপসি (তুমি নিদ্রাহীন হইয়া বিলাপ | এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তপ্রাণ।॥ ৪২ 
করিতেছ) ; ন শেষে (শয়ন করিতেছনা) ; সখি ( হে।  তথাহি_ভক্তিরসামৃতসিস্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 


সখি) ; বয়ম ইব (আমাদেরই ন্যায়) ; কচ্চিৎ (কখনো | বিভাবলহ্ব্যাং (২।১।১১) শ্লোকঃ 
কী) ; নলিননয়ন হাসোদারলীলেক্ষিতেন (কমলনয়ন অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ 
শ্রীকৃষ্ণের হাসাযুক্ত উদার লীলাকটাক্ষ দারা) ; সর্বসল্লক্ষণান্ধিতঃ। 
গাচনিবিদ্ধচেতাঃ (গাড়ভাবে বিদ্ধচিন্ত হইয়াছে)? রুচিরন্তেজসা যুক্তো 
অনুবাদ_ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জলকেলি করতে বলীয়ান্‌ বয়সান্বিতঃ॥ ২৪ 
করতে তদ্গতচিন্া হয়ে গ্রেমবিবশতা হেতু কুররিকে : বিবিধাভুতভাষাবিৎ 
লক্ষ্য করে মহিষীগণ বলছেন “হে কুররি ! আমাদের সত্যবাকাঃ প্রিয়ংবদঃ। 
পতি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ট জগতের কোনো নির্জনস্থানে ৷ বাবদুকঃ সুপাথিত্যো 
গ্প্তভাবে নিদ্রা যাচ্ছেন ; আর তুমি নিদ্রাহীন হয়ে বুদ্ধিমান্‌ প্রতিভান্বিতঃ॥ ২৫ 
বিলাপ করহ_-শয়ন করছ না। হে সখি ! আমাদের বিদক্ধশ্ততুরো দক্ষঃ 
মতো তোমারও অন কী কখনো কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের তজ্ঞঃ  সুদৃঢ্ৰতঃ। 
সহাস সুন্দর, উদার লীলায়িত বাঁকা চাউনি দ্বারা তর 
জোরে বিরযেছের শান্চক্ষুঃ শুচির্শী॥ ২৬ 
এজেত্রনপদন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি। শী 
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাগী॥ ৪৯ চল বনি 
তথাহি_ভক্তিরসামৃতসিক্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বািক:স্র 
বিভাবলহর্যাং ২1১1৭ শ্লোকঃ | ৪১৫ 
নায়কানাং শিরোরতবং কফ ভগবান্‌স্বয়ম্‌। ক্ষিণো বিন হান না 


যত্ৰ নিভতয়া সৰ্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥ ২২ 
অয্বয় স্বয়ং ভগবান্‌ (স্বয়ং ভগবান) ; কৃষ্ণ তু 
প্রৌকৃষ্ণই) ; নায়কানাং শিরোরত্বং (নায়কদিগের | সী ততসুহৎ প্রেম- 


শিরোরনরতুল) ; যন্ত সর্বে মহাগুধাঃ (হাতে সমন্ত | বশ্যঃ সৰ্বন্তভক্করঃ। ২৮ 
মহাপুণরালি) ; নিতাতয়া বিরাজন্তে (নিত্যরাপে : প্রতাগী কীর্তিমান্‌ রক্ত- 
বিরাজিত আছে)। লোকঃ সাবুসমাশ্রয়ঃ। 
অনুবাদ-য়ং ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই নায়কদের মধ্যে! নারীগণমনোহারী 
শিরোরত্র তুলা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ; যেহেতু তার মধ্োই , সর্বারাধাঃ সমৃদ্ধিনান্॥ ২৯ 
সমস্ত মহত, গুপরাশি নিত্যরপে বিরাজিত। | ৰরীয়ান্‌ ঈশ্বরশ্চেতি 
তথাহি_গৌতমীয়তন্তরে চে 3 
দেবী কৃষ্ণময়ী প্ৰোক্তা রাধিকা পরদেবতা। 1 সমুদ্রা ইব পঞ্চাশ 


সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ২৩ ৷ দুর্বিগাহা হরেরমী॥ ৩০ 


মধালীলা (ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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অন্থয়- শ্লোকগুলির অশ্বয় সহজ বলে লিখিত হল 
লা। 

অনুবাদ এই নায়ক শ্ৰীকৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ 
অর্থাৎ ভার অঙ্গসমৃহ অতন্ত ররনীয় ; (২) সমস্ত 
সদূলক্ষণযুক্ত (শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক সদ্লক্ষণ দুপ্রকার 
গুণোথ ও অঙ্কোখ। তার মধো রক্ততা এবং তুঙ্গতাদি 
গুণযোগে গুণোথ সল্লক্ষণ হয়। তারমধো নেতা, 
পদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ট, জিহ্থা ও নখ -এই 
সাত স্থানে রক্তিমা ; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি 
এবং বদন _এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা (উচ্চতা) ; কটি, 
নলাট এবং বক্ষঃস্থল --এই তিন স্থানে বিশালতা। 
গ্রীবা, জক্ঘা এবং মেহন (পুরুষাঙ্গ) _এই তিন স্থানে 
খর্বতা। নাতি, স্বর ও বুদ্ধি-এই তিন স্থানে গভীবতা। 
নাসা, ভু, নেত্র, হনু ( চোয়াল) এবং জানু এই পাচ 
স্বানেদীর্ঘত। ত্বক, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুজিপর্ব_ 
এই পাঁচ স্থানে সূক্মতা। এইরূপ গুণোখ সন্লক্ষণ বত্রিশ 
প্রকার ; এসব মহাপুরুষের লক্ষণ। আর করতলাদিতে 
রেখাদয় চক্রাদি চিহকে তঙ্ষোশ সঙ্পক্ষণ বলে। 
তারমধ্যে করতলে চক্র-কমলাদি এবং পদতলে অর্ধ- 
চজ্জাদি চিহ। শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণে অর্ধচন্্র, কলস, 
তিকোণ, ইন্দ্ৰধনু, অন্থর, গোম্পদ, মৎসা এবং শত্খ 
এই অষ্টচি্ন ; এবং দক্ষিণচরণে ধ্বজ, পদ্ম, বঞ্র, 
অদ্ধুশ, যব, স্বন্তিক, উত্বরেখা, অষ্টকোণ, জন্ুফল, 
চক্র এবং ছত্র_ এই এগারোটি চিহ্ন। (৩) সুন্দর (৪) 
তেজন্বী (৫) বলবান (৬) নবকিশোর (৭) বিবিধ 
ভাষাবিদ (৮) সতারাক্‌ (৯) প্রিয়ংবদ (১০) বাবদূক 
ধার বাক্য ক্রুতিপ্রিয় ও রসময় (১১) সুপণ্ডিত (১২) 
বুদ্ধিমান (১৩) প্রতিভাবান (১৪) বিদ্ধ (১৫) চতুর 
(১৬) দক্ষ (১৭) কৃতজ্ঞ (১৮) সুদৃত্ৰত (১৯) 
দেশবালসুগাত্রজ (২০) শাল্ঙ্ঞানী (২১) সদাচারী 
(২২) জিতেন্তিয় (২৩) শান্ত (২৪) দন্ত (২৫) 
ক্ষমাগীল (২৬) গপ্তীর (২৭) ধৃত্িমান (২৮) সম 
রাগদ্বেষশূন্য (২৯) বদানা_দানশীল (৩০) ধার্মিক 


দক্ষিণ_সুস্থভাববশত কোমল-চরিত (৩৫) বিনয়ী 
(৩৬) হ্রীমান_ জজ্জাশীল (৩৭) শরণাগতপালক 
(৩৮) সুখী (৩৯) ভক্ত-সুহৃদ (৪০) প্রেমবশ্য (৪১) 
সর্বহিতকারী (৪২) প্রতাগী (৪৩) কীর্তিমান (৪৪) 
রক্তলোক সকলের অনুরাগের পাত্র (৪৫) সাধুদের 
আশ্রয় (৪৬) নারীগণ মনোহারী (৪৭) সর্বারাধা 
(৯৮) সমুদ্ধিমান (৪৯) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং (৫০) ঈশ্বর। 
শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি গুণের কথা বলা হল। সমুদ্র 
যেমন অগীম, শ্রীকৃষ্ণের এই পণ্শটি গুনের 
প্রত্যেকটিও তেমনি অসীম ; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই এই 
সমস্ত গুণ পূর্ণতমরূপে অভিবাক্ত। 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 
বিভাবলহর্য্যাং ১১২।১২ শ্লোক 
জীবেছেতে বসন্তোংগি বিদদুবিনদুতয়ারচিৎ। 
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পূরুষোত্তমে॥ ৩১ 
অন্বয় _ এতে জীবেষু (এইসকল ভীবগণের 
মধ্যে) ; কচিৎ, বসন্তঃ অপি (কাহারও মধ্যে 
থাকিলেও) ; বিন্দুবিন্দুতয়া (অতি অল্প পরিমাণেই 
আছে) ; তত্র পুরুষোত্তমে এব (সেই পুরুষোভ্তম 
শ্রীকফষেই) ; পরিপূর্ণতয়া ভান্তি (পরিপূর্ণরূপে 
প্রকাশিত)। 
অনুবাদ (এই সমগ্ত গুণ সাধারণ জীবে সম্ভব 
নয়), যাঁরা ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত, সেই সমস্ত 
জীবগণের মধো কথনো কখনো কোনো কোনো গুণ 
দেখা যায় ; কিন্তু তাও সম্পূর্ণরূপে নয় অতি অল্প 
পরিমানেহ। একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকষ্চেহে এই সমস্ত 
গুন পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে খাকে। 
তথাহি_তন্রৈব (২1১১৪) 
অথ পঞ্চগুণা যেস্ম- 
রংশেন গিরিশাদিষু। 


৩৯) ত্বীর (৩২) করুণ (৩৩) মানাানকৃৎ (৩৪) 


শ্রীশ্রীচৈতনাচরিতামৃত 


ত্রিজগন্মানসাকর্ষি- 
যুরলী-কল-কুজিতঃ॥ ৩৬ 
অসমানোরধ্বরূপশ্রী- 


এবং গুপাশচহুর্ভেদা- 
ক্তুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ | ৩৮ 

অন্বর-স্লোকগুলির অদ্বয় সহজ বলে লিখিত হল 
না। 

অনুসাদ_-সদাস্বরূপ সম্প্রাপ্ত (যিনি সর্বদা নিজের 
স্বম্ূপে থাকেন অর্থাৎ মায়াকার্ের বশীভূত নন), 
সর্বজ্ঞ, নিতান্তন, সঙ্চিদানন্দঘন এবং সর্বসিদ্ধি 
নিষেবিত (সমস্ত সিদ্ধি ধার সেবা করে) এই পাঁচটি 
গু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতমরূপে বিদামান। 

শ্রীকৃষ্ণের যে পীচটি গুণ স্রীনারায়ণাদিতে আছে, 
সেগুলি হল-_-অবিচিন্্য-অহাশক্তি (তার শক্তি মহান ও 
চিন্তার অতীত), তার দেহে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড, সকল 
'অনতারের মূল তিনি, হুতারিগতিদায়ন (অর্থাৎ নিহত 
শত্রুদের পরমগতি দান করেন) এবং তিনি আত্মানন্দে 


বিভোর সাধুদেরও চিত্তকে আকর্ষণ করেন। তবে এই 
পাঁচটি গুণ শ্রীকৃষেই অতি অভ্তরূপে বর্তমান। 
শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ, অদভূত বিস্ময়জ্জনক গুণ 
চারটি ; সেগুলি হল তার __লীলামাধূ্, প্রেমমাধুর্য, 
বেণুমাধুর্য ও রূপমারর্য ; অর্থাৎ তার লীলাতরঙ্গের সমুদ্র 
সবচেয়ে সুন্দর, তিনি অনুপম-মধুর প্রেমদ্বারা 
প্রিয়জনকে ভূষিত করেন, মুরলীর মধুর কলকৃজনে 
তিনি খ্রিজগতের মনকে আকৃষ্ট করেন এবং তার সমান 
রূপ বা বেশি রূপ আর কারুর নেই, সেই রাপমাধর্যের 
চমৎকারিত্বে চরাচর মুগ্ধ। 
লীলায়, প্রেমে, প্রিয়তায় এবং বেণু ও রূশের 
মাধূর্ষে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ চারপ্রকার। এইভাবে 
চররকম ভেদে টোধাট গুণের উল্লেখ করা হল। 
অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ প্রধান। , 
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগ্রবান॥ ৪৩ 
তথাহি--উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে 
নবোদয়ঃ শ্লোকাঃ 


গোকুল-প্রেমবসতি- 
র্জগৎ-শ্ৰেণী-লসদ্যশা ৷ ৪২. 
গুবর্পিত গুরুল্পেহা 


মধ্যলীলা (ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ) 


এএ। 


সী-প্রণয়িতা-বশা। 
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমূখ্যা 
সন্ভতাশ্রবকেশবা॥ ৪৩ 
বছনা কিং গুণান্তস্যা 
সংখ্যাতীতা হরেরিব॥ 88 
অন্বয় -স্লোকগুলির অয় সহজ বলে লিখিত হল 
না। 
অনুবাদ-_ এই বৃদ্দাবনেশ্বরী গ্রীনাধার অসংখ্য 

অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠ গুণরাশির মধ্যে পঁচিশটি গুণ হল_(১) 
মধুরা (২) নবীনা কিশোরী (৩) চলাপাঙ্গা (চোখের 
চাউনি বাকা ও চপল) (৪) উজ্জলম্মিতা (৫) 
চারুসৌভাগ্যরেখাচ্যা (করতল ও পদতলের রেখাগুলি 
সৌভাগ্যসূচক)। শ্ীরাধার বামচরাণে যব, চক্র, চর 
রেখাযুক্তা কুসুমমন্লিকা, কমল, ধ্বজ, উধ্বরেধা, 
অঙ্কুশ_এই সাতটি চিহ্ন। আর দক্ষিণচরণে শঙ্খ, বেদী, 
কুগুল, পর্বত, মৎস্য, রথ, শক্তি ও গদা_এই আটটি 
চিহ্ছ। বামহস্তে-খরমায়ু রেখা, মধারেখা, পাঁচ আঙুলের 
অগ্রভাগে চক্রাকার চি; হস্তী, অশ্ব, বৃষ, আদুশ, 
ব্যজন, বিন্ববৃক্ষ, যূপ, বাপ, শাবল, মানা_ এই 
আঠারোটি চিহ্ছ। আর দক্ষিণ হস্তে _পরমায়ু আদি 
তিনটি রেখা, পাঁচ আঙুলের অগ্রভাগে পাঁচটি শঙ্থ, 
চামর, অন্ধুশ, প্রাসাদ, দুন্দুভি, বক্স, শকটদবয়, ধনু, 
খড়গ, ডূঙ্গার এই সতেরোটি চিহ্ন। দুই হাতে ও দুই 
পায়ে মোট গঞ্চাশটি চিহ্ন। (৬) গন্ধোন্মাদিত-মাধবা 
(যার গাত্রগন্ধের মাধুর্যে মাধব উদ্মত্ত হয়ে উঠেন (৭) 
সঙ্গীত প্রসরাভিজ্ঞা (৮) রমাবাক্‌ (যাঁর বাক্য অত্যন্ত 
রদণীয়) (৯) নর্মপ্ডিতা (প্িহাসগর্ত মুর বাকো 
নিপুণা) (১০) বিনীতা (১১) করুণাপূর্ণা (১২) বিদন্ধা 
(১৩) গাটবাদ্ধিতা (চাতুৰ্মশালিনী) (১৪) লজ্জাশীলা 
(১৫) সুমর্যাদা (১৬) দৈর্যশলিনী (১৭) 
গভীর্ষশানিনী (১৮) সুবিলাদা (১৯) নহাভাব- 
পরমোহকর্ম-তর্মিণী (২০) গোকুল প্রেমবসতি (২১) 
জগচ্ছেণীলসদ্য়শা (ঘর যশে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে 
রয়েছে (২২) গরবর্িত গুরুল্লেহা (গুরুজনের অতিশয় 
জেহের পাত্রী) (২৩) স্ীগ্রণয়াধীনা (২৪) 


কৃষ্বপ্রিয়াবলীদুখ্যা এবং (২৫) সন্ততাশ্রব কেশবা 
(কেশব শ্ৰীকৃষ্ণ সর্বদাই যাঁর বানের অমীন)। 
অধিক বলে কী লাভ! শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরাধার 
গুণগুলিও অনন্ত। 
নায়ক নায়িকা দুই রসের “আলম্বন?। 
সেই দুই শ্রেষ্ঠ-রাধা ব্রজেন্্ন্দন॥ 8৪ 
এই মত দাস্যে দান, সখ্যে সথাগণ। 
বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রয়ালম্বন॥ 8৫ 
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ। 
যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ॥ ৪৬ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে 
[বিভাবলতর্ধাৎ (২।১1৪) শ্লোকঃ 
ভক্তিনি্ধূত-দোষাণাং প্রসয়োজ্বলচেতসাম্‌। 
শ্রীভাগবতরজানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণামূ॥ ৪৫ 
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তি-সুতশ্রিয়াম্‌। 
প্রেমান্তরদডুতানি  কৃত্যানোবানুতিষ্ঠতাম্‌ ৷ ৪৬ 
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা। 
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা ত রস্যতাম্‌ ৷৷ ৪৭. 
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদোর্গতৈরনুভবাধবনি । 
প্রৌঢ়ানন্দচমংকারকাষ্ঠামাপদ্যতেপরাম্‌।। ৪৮ 
অন্বয়-ভক্তিনির্বৃতদোষাণাং (ভক্তিদ্বারা ধীহ্যদের 
ভুক্তিমুক্তি বাসনাদিরাগ দোমসমূহ দূরীভূত হইয়াছে) ; 
প্রসম়োজ্জলচেতসাং (সুতরাং ধাহাদের চিত্ত প্রসম 
এবং তজ্জনয ভ্ঞানসমুজ্ছল) ; শ্রীভাগবতরক্তানাং 
(ধীহারা শ্রীভাগবতে অনুরজ্ত) ; রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং 
(রসজ্ঞ ভক্তসঙ্গে যাহাদের আনন্দ হয়) ; জীবনী- 
ভূতগোৰিন্দ-পাদভক্তি-সৃখশ্ৰিয়াং  (ঘ্ৰীগোবিন্দের 
পাদপদ্ধো ভক্তিসুখ-সম্পদই যীহাদের প্রাণস্থরূপ) ; 
প্রেমান্তরদতৃতানি কৃত্যানি এব অনুষ্ঠিত (প্রেমের 
অন্তরঙ্গ সাধনানুষ্ঠানে রত) ; ভক্তানাং হৃদি র্াজন্তী 
(সেইসমন্ত ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমানা) ; 
সংস্কারযুগলোজ্জলা (প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার 
যুগলদ্ারা উচ্ছবলা) ; আনন্দরূপা এব রতিঃ 
(আনন্দস্বরূপাই কৃষ্ণরতি) ; 
(অনুভব-পথে উপস্থিত) ; 


452 


রী্রীচেতনাচনিতামূত 


(শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদি ছারা) ; বসাতাং নীরমানাতু 
(আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া) ; পরাং প্রোঢানন্দ- 
চমৎকারকাষ্ঠাং আপদ্যতে (স্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারিতার 
পরাকষ্ঠ প্রাপ্ত হয়)। 
থেকে (ভুক্তি-মুক্তি বাসনাদিরূপ) দোষ দূরীভূত 
হয়েছে, তাদের চিত্ত প্রসন্ন এবং উচ্ছল হয়েছে। তারা 
শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিক-ভক্তের সঙ্গলাভেই তারা 
অন্ত আনন্দ অনুভব কৰেন। শ্রীগোবিন্দের পাদপন্মে 
ভক্তিমুখ-সম্পদই তদের প্রাণস্বরূপ এবং তারা 
প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন-অনুষ্ঠানেই রত থাকেন ; 
এইসমন্ত ভল্রদের জনাজবান্তরের ও বর্তমান 
ভ্রীৰনের উজ্জ্বল অনুভূতিগুলি (প্রাক্তন ও আধুনিক 
সংক্কারগুলি) সংস্কাররূপে বিরাজিত থাকে। এই, 
ষংস্কারকেই রতি বলে। এই আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণরতি 
অনুভব পথে উপস্থিত হয়ে শ্লীকৃষণদি-বিভাবাদি ছারা 
আস্বাদাতা প্রাপ্ত হয় এবং গৌড়ানন্দ চমতকারিতার 
পরাকাষ্ঠা লাভ করে থাকে। (অর্থাৎ রতির স্বরূপ বে 
আনন্দ, তা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের 
যোগে রসে পরিণত হয়। ভক্তি বিভাব শ্রীকৃষাদি, 
সঞ্চারী ভাব গর্ব, হর্ষ প্রভৃতি। ভক্তদের অনুভব-পথে 
এসব এসে গেলেই রতি স্থারীভাব আনন্দঘন রসে 
পরিণত হয়। আনন্দ চমৎকারিতার চরম গীমা বসেই 
পাওয়া যায়)। 

এই রস আত্বাদ নাহি অভক্তের গণে। 

কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥ ৪৭ 

(২৫1৭৮) শ্লোকঃ 
সর্বগৈব দুরহোহয়মভকতৈর্ভগব্রসঃ। 
তৎপাদাঘুজ-সর্ববৈর্ভক্তৈরেবানুরসাতে॥ ৪৯ 
অন্বয়_অয়ং ভগবদ্রসঃ (এই ভগবদ্‌ 

ভভিরস) ; অভজ্তৈঃ সর্বথা এব দুরূহঃ (অভজ্ঞগণ 
কর্তৃক সর্বপ্রকারেই দুষ্প্রাপ্য) ; তৎপাদাহ্জ সর্বস্বেঃ 


এই (শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে সর্বস্থ সমর্পিত ভক্তগণ 
কর্তকই) ; ভক্তিঃ অনুরস্যতে (ভক্তিরস নিরন্তর 
আস্থাদিত হয়)। 
অনুবাদ_এই ভক্তিরস অভন্তদের পক্ষে 
সর্ধপ্রকারেই দুষ্প্রাপ্য ; কিন্তু যাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের 
চরণকমলই সর্বস্ব, কেবল তারাই এই ভক্তিরস নিরন্তর 
আস্থাদন করেন। 
সংক্ষেপে কহিল এই ‘প্রয়োজন’ বিবরণ। 
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই কৃষ্ণ গ্রেমধন।॥| ৪৮, 
পূর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে। 
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে॥ ৪৯ 
ভুমিহ করিহ ভক্তিরগের বিচার। 
অথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ ৫০ 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার। 
ভভ্তিম্মৃতি-শান্র” করি করিহ প্রচার ॥ ৫১ 
যুক্তবৈরাগ্া-ছ্বিতি"/ সব শিখাইল। 
শুদ্ধ নৈরাগ্য জান সব নিষেধিল॥ ৫২ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১২১২৫) 
অনাসক্তসা বিষয়ান্‌ যথার্হমুপযুপ্ততঃ। 
নির্বদঃ কৃষ্ণস্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচাতে ৷৷ ৫০ 
অন্থয়_যথার্থং (যথাযোগ্যভাৰে) ; বিষয়ান্‌ ৷ 
উপযুঞ্ঠতঃ (বিষয়ভোগকারী) ; অনাসক্তস্য [ড্তন্য] 
(বিষয়ে আসক্তিহীন ভক্তের) ; [যৎ] (যে); বৈরাগ্যং 
(বৈরাগা) ; [তৎ] (তাহা) ; যুক্তং উচাতে 
(যুক্তবৈরাগ্য কথিত হয়) ; [ততঃ] ( সেইরূপ বৈরাগা 
হইতেই) ; কৃষ্ণসন্বন্ধে নির্বন্ঃ (শ্ৰীকৃষ্ণ সপ্মস্বো আগ্রহ 
জন্ে)। 
অনুবাদ _বিষয়ে আসক্তিহীন হয়ে যথাযোগ্য- 
ভাবে যিনি বিষয় উপভোগ করেন, তার বৈরাগ্যকে 
যুক্তবৈরাগ্য বলে ; এই যুক্তবৈরাগ্য থেকেই 


(ঝভভিস্মৃতি-া্্রীহরিভন্ত বিলাসাদি গ্রছ। 

(ওযুভবৈরাগা-স্থিতি __ ভক্তির উপযোগী বৈরগ্য 
অর্থাৎ ভতিবিকশের পক্ষে অনুকূল অবস্থানই যে শ্রেয়া 
শিল্ষা দেওয়া হল। 
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শ্ৰীকৃষ্ণসন্বন্ধে আগ্রহ জন্বো। 
তথাহি-শ্ৰীমদ্ডাগ্বদ্গীতায়াম্‌ (১২।১৩-২০) 
অথেষ্টা সর্বভৃতানাং 
মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মমো নিরহম্কারঃ 
সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ৫১ 
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী 
যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
রো মন্তক্তঃ সমে প্রিয়ঃ।॥ ৫২ 
যন্মায্নোদ্বিতে লোকো 
লোকায়োদ্বিজতে চ ঘঃ। 
হ্ধামর্যভয়োদ্ধেগৈ- 
ুঁক্তো বঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ৫৩ 
অনপেক্ষঃ শচির্দক্ষ 
উদাসীনো গতব্যথঃ। 
সর্বারভুপরিত্যাগী 
যো মে ভক্তঃস মে শ্রিয়ঃ॥ ৫৪ 
যো ন হষ্যতি ন দ্বেষ্টি 
ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভান্তভপনিত্যাগী 
ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ।| ৫৫ 
সমঃ শত চ মিত্রেচ 
তথা  মালাপমানয়োঃ। 
শীতোষঃসূখদুঃখেষু 
সমঃ  সঙ্গব্বিভিতিঃ। ৫৬ 
ভুলানিনদান্তুতিমৌলী 
সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত? স্থিরমতি- 
ঁক্তিমান্‌ মে গ্রিয়ো নরঃ।। ৫৭ 
যেতুধর্মামৃতমিদং 
যথোক্তং  পর্ধুপাসতে। 
শ্রদ্দধানা মৎপরনা 


ভজ্তান্তেহ্তীব নে শ্রিম্াঃ।৷ ৫৮ 


অন্বয়_শ্লোকগ্ুলির অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল 
না। 

অনুৰাদ--অৰ্জুনকে লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন - 
যিনি কাউকেও দ্বেষ করেন না, যিনি সকলের প্রতি 
নিত্রভাবাপন্ন ও দয়াবান ; যিনি দেহাদিতে মমতাশনা ও 
নিরহংকার, যিনি সুখেদুঃখে সমভাবাপন্ন, সদাসপ্্ট, 


| যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগযুক্ত, জিভেজয়, দৃঢ়বিশ্বাসী 


এবং যার মন ও বুদ্ধি আমাতেই অর্পিত, সেহ ভন্ডই 
আমার শরিয়। 

যিনি কোনো প্রাণীকে উদ্বেগ দেন না এবং 
নিজেও কোনো প্রাণী থেকে উত্যক্ত হন না, এবং যিনি 
হর্ষ, অমর্ব, তয় ও উদ্বেগ থেকে যুক্ত, তিনিই আঘার 
প্রিয়। 

যিনি কোনো কিছুরই অপেক্ষা করেন না, শুচি, 
দক্ষ, উদাসীন অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য, যিনি কারও দ্বারা 
কিছুতেই মনঃপীড়া অনুভব করেন না এবং ফল কামনা 
করে যিনি কোনো কর্ম আরম্ভ করেন না, সেই ভক্তই 
আমার প্রিয়। 

ঘিনি গ্রিয়বস্তু পেয়েও হাষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু 
পেলেও রুষ্ট হন না, প্রিয়বস্তু ন্ট হয়ে গেলে যিনি শোক 
করেন নাবা প্রিয়বস্ত পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন 
না এবং ধিনি কর্মের শুভাশুভ ফলাকাজ্রন তআআগ 
করেছেন, তিনি আমার প্রিয়। 

যাঁর কাছে শত্রু বা মিত্র, মান বা অপমান, দীতবা 
উষ্ণ, সুখ বা দুঃখ, নিশ্দা বা স্ততি--সবই সমান, ঘিনি 
আসজ্তিহীন, যিনি মৌনী, অল্পতেই সন্তুষ্ট, যর নির্দিষ্ট 
বাসস্থান নেই এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি, সেই ভক্তিমান 
ব্যক্তিই আমার প্রিয়। 

যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে এই 
অমৃততুল্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সব ভক্তগণ 
আমার অত্যন্ত প্রিয়। 

তথাহি_ শ্রীমভাগবতে ২২৫ ল্লোকঃ 

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং 
নৈৰাজ্ঘিপাঃ পরভূতঃ সরিতোহপ্যশুষান্‌। 
রুদ্ধ গুহাঃ কিমজিতোহ্বতি লোপসনান্‌ 
কল্মান্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্‌ ৷ ৫৯ 
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শ্রীশ্রীচৈতনাচরিতামৃত 


অন্বয় _পথি চীরাণি (পথিমধ্যে জীর্ণ বন্ড 
সকল) ; কিং ন সন্তি (কি নাই?) ; পরভূতঃ অস্মবিপাঃ 
(পরপোষক বৃক্ষসমূহ) ; ভিক্ষাং ন দিশন্তি এব 
(ভিক্ষারাপে ফলাদিবা বঞ্চলাদিকিদানই করে না?) ; 
সরিতঃ অপি অনশুব্যন্‌ (নদী সকলও কি শুষ্ক 
হইয়াছে 1) ; গুহাঃ কুদ্ধাঃ (পর্বতের গুহাসকল কি 
রুদ্ধ হইয়াছে) ; অজিতঃ অপি উপসয়ান্‌ (শ্রীতগবানও 
শরণাগতজনকে) ; কিং ন অবতি (কি রক্ষা করেন 
না?) ; কবরঃ ধনদুর্মদান্ধান্‌ (সাধুসকল ধশমদে মত্ত 
অঙ্বাগণকে) ; কল্মাৎ ভন্তি ( কেন সেবা করেন ?)। 

অনুবাদ- পরীক্ষিত মহারাজের নিকট শ্রীশ্কদেব 
ব্ললেন_পথে কি ছেঁড়া বন্তুণণ্ড (কজ্জানিবারণ 
উপযোগী) পড়ে নেই ? পর-প্রতিপালক বৃক্ষসকল 


পথিককে কি আর ফলাদি দান করে না? নদীগুলিও কি. 


শুকিয়ে গিয়েছে ? পর্বতের গুহাগুলিও কি বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে ? শ্রীভগবানও কি শরণাগতকে রক্ষা করেন 
না? তবে কেন সাধুঘণ ধনমদে মত্ত লোকদের সেবা 
করেন? 
তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল। 
ভাগবত সিদ্ধান্ত গৃঢ় সকল কহিল॥ ৫৩ 
হরিবংশে বহিয়াছে গোলোকের ছিতি। 
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্ৰীকৃষ্ণকে স্তুতি ৷" ৫৪ 
মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্ধান। 
কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা) ৫৫ 


(আহরিবৎশ নামক গ্রে উল্লেখ আছে থে, গোবৰ্ষন- 
ধারণ লীলার পরে ইন্র এসে শ্রীকৃষোর সৃতি করেন, ওই 
স্ততিতে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যসথিতির বর্ণনা আছে। 

খসৌফল-লীলা-শ্রীদ্ভাগবতের ১১শ স্বন্ধের ১ম 
ও ৩০শ অধ্যায়ে, বিষুপুরাণের ৫1৩৭ অধ্যায়ে এবং 
মহাভারতের মৌধনপর্বে মৌষললীলার বর্ণনা আছে। এই 
লীলা যদুকুল ধ্বংস ও শীকৃষ্ণের অন্তর্ধান রহসা বর্ণিত 
আছে। অর্থাৎ ম্রীকৃষ্ণ সশরীরে স্বীয় ধামে প্রবেশ করেছেন। 
বলা যায়, মৌমললীলা ও তৎসংক্রান্ত সমন্ত ব্যাপারই 
মায়াময়, অবান্তব। 


মহিধীহরণ আদি সব  মায়াময়। 
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়। ৫৬ 
ভবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া। 
নিবেদন কৈল দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞ্া।৷ ৫৭ 
নীচজাতি লীচসেবী মুঞি সুপামর। 
সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ব্রহ্মার অগোচর। ৫৮ 
মোর মন তুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃত-সিদ্ধু। 
মোর মন ছুইতে নারে ইহার একবিন্দু॥ ৫৯ 
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন। 
বর দেহ মোর মাখে ধরিয়া চরণ। ৬০ 
মি যে শিক্ষাইনু’ তোরে স্ফুরুক সকল। 
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥ ৬৯ 
তবে মহাপ্রভু তার শিরে খরি করে। 
বর দিল_ “এই সব স্ফুরুক তোমারে’ ৷ ৬২ 
সংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ। 
বিস্তারি কহা না যায় প্রভুর প্রসাদ ॥ ৬৩ 
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন। 
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্প্রেমধন॥ ৬৪ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে বৃষ্ণদাস॥ ৬৫ 
কেশাবতার - বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে, 
ভগবান প্রীহরি আপনার স্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবৰ্ণ দুটি কেশ নিজ 
মন্তুক খেকে উৎপাটিত করে বললেন--আমার এই কেশদ্বয 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। এর 
মধ্যে শ্বেতকেশের অবতার শ্রীবলরাম এবং কৃষ্ণকেশের 
অবতার শ্রীকৃষ্ণ। মীরা কৃষ্ণ-বলরামকে ক্ষীরোদশায়ীর 
কেশের অবতার বলেন, তারা মনে করেন কৃষ্ট-বলরাম 
হচ্ছেন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মন্তকের চুলেরই 'অবতার। 
কিন্তু এই অর্থ প্রকৃত নয়, কেশ অর্থে তেজ বা শক্তি। 
র্বসবতারেন বুল শ্রীকৃষ্ণ সয়; ভঙ্গবান। তিনি বা ভার 
অংশস্থরাপ শ্রীবলরাম কখনো কারও কেশের অবতার হতে 
পারেন না। 
'গপ্রুর প্রসাদ- প্রীচেতনা প্রভুর কৃপা। জগতের প্রতি 
কৃপা করে মহাপ্রভু গ্রীগাদ সনাতনকে উপলক্ষ্য করে এইসব 
তত্াদি প্রকাশ করেছেন। 


ইতি ভ্রীচ্তন্যরিতামূতে মধ্যথণ্ডে প্রয়োজন-গ্রেম-বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ গরিচ্ছেদঃ। 


চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ 


আয়ারামেতি পদ্যার্ক- 

সার্থাংশূন্‌ যঃ প্রকাশয়ন্‌। 
জগত্তমো জহারাব্যাৎ 

স  চেতন্যোদয়াচলঃ।৷ ১ 


অন্য়_যঃ আত্মারামেতি (যিনি আত্মারামাঃ _. 


এই) ; পদ্যার্কস্য (প্লোকরাপ সূর্যের) ; অর্থাংশূন্‌ 
প্রকাশয়ন্‌ (অর্থরূপ কিরণ প্রকাশ করিয়া) ; জগত্তমঃ 
জহার (জগতের অজ্ঞানান্ধকার হরণ করিয়াছেন) ; সঃ 
চৈতন্যোদয়াচলঃ অব্যাৎ (সেই শ্রীচৈতন্যরূপ উদয়- 
পর্বত রক্ষা করুন)। 

অনুবাদ _িনি 'আত্মারামাঃ ইত্যাদি শ্লোকরূপ 
সূর্যের অর্থরূপ কিরণ প্রকাশ করে জগতের অজ্ঞানরপ 
অন্ধকার হরণ করেছেন, সেই গ্রীচৈতন্যরূপ উদয়- 
পর্বত আমাদের রক্ষা করুন। 

জয় জয় শ্রীচৈন্য জয় নিতযনন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্্ৰর জয় গৌরভক্বৃন্দ॥ ১ 
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া। 

পুনরপি কহে৷ কিছু বিনতি করিয়া ২ 

পূর্বে শুনিয়াছি ভুমি সার্বভৌমস্থানে। 

এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়া ব্যাখ্যানে। ৩ 

তথাহি_শ্রীমাঙ্গবতে (১1৭1১০) শ্লোকঃ 


নগর 

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ট পরিচ্ছেদের ১৫ 
প্লোকে দটবা (পৃষ্ঠা ২২২)] 

আশ্চর্য শুনিঞা মোর উৎকগ্ঠিত মন। 
কৃপা করি কহ বদি জুড়ায় শ্রবণ॥ ৪ 
প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে। 
সার্বভৌম বাতুল তাহা সত্য করি মানে॥ ৫ 
কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে। 
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে॥ ৬ 


সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে()। 
তোমার সভার সঙ্গ-বলে যে কিছু প্রকাশে ॥ ৭ 
| একাদশ পদ৷ এই শ্লোক সুনির্মল। 
পৃথক নানা অর্থ পদে করে ঝালমল॥ ৮ 
তাত্মা-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি। 
বুদ্ধি, স্বভাব-এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥ ৯ 
তথাহি_নিশ্বপ্রকাশে 


প্রযত্রে চ 
অন্বয়-শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না। 
অনুবাদ _দেহ, মন, রম” ভাব, হৃত, বুদ্ধি 

এবং প্রযন্্ আত্মা শব্দের এই সাতটি অর্থ। 

এই সাতে রমে যেই, সেই ভাত্মারামগণ। 

আত্মারামগণের আগে করিব গণন। ৯০ 

মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন। 

পৃথক পৃথক অর্থ পাছে করাৰ মিলন॥ ৯৯ 

“মুনি” শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী। 

তন্বী, ব্রতী, যতি আর খাষি, মুনি॥ ১২ 

নর শব্দে কহে--অবিদ্যা গ্রথিহীন। 

বিবিধ নিষেধ বেদশান্ জ্ঞানাদি-বিহীন॥ ১৩ 

মূর্খ, নীচ, ন্লেছ আদি শানুরিত্রগণ। 

ধনসঞ্ঘনী, নিরঘহিগ, আর যে নির্ধন॥ ১৪ 


নাহি ভাসে প্রকাশ পায় না। 

(একাদশ পদ _ আত্মারাম প্লোকে মোট এগারোটি 
পদ আছে, প্রত্যেক পদের নানারকম অর্থ আছে, প্রত্যেক 
অর্থ সুস্পষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ (১) আস্মারামাঃ (২) চ (৩) 
মুনয়ঃ (৪) নিঘাঃ (৫) অপি (৬) উরে (৭) কন 
(৮) অহৈতুকীং (৯) ভক্তিং (১০) ইতবস্ভুতগুণং এবং 
(১১) হরিঃ-এই একাদশ পদ। 

(খনিৰ্গ্_-শাস্ুজ্ঞান না থাকায় শান্্রীয বিধি-নিযেধের 
পালন যারা করেন না। শান্জ্ান না থাকায় দৃর্খ, নীচ, 


খনসঞ্চয়ী, নির্যন, শলে্ছ আদিকে নিরছ বলে। 


456 


পরীসৈলাচরিতামৃত 


তথাহি-বিশ্বপরকাশে 
নির্‌ নিশচয়েনিজ্রমার্থে 
নির্‌ নির্মাণনিষেধয়োঃ। 
গ্রন্থো ধনেহ্থ সন্দর্ভে 
বর্ণসংগ্রথনেহপি চ॥৪ 
অদ্বয়_ শ্লোকের অহুয় সহজ বলে লিখিত হল 


। না। 


অনুবাদ-নিশ্চ, নিষ্তুন, নির্মাণ এবং নিষেধ _. 
এই সমস্ত অর্থে নির্‌ (নিঃ) শব্দের প্রয়োগ হয়। ধন, 
সন্দর্ভ  বর্ণবিন্যাস বিশেষ _এই সমস্ত অর্থে গ্রন্থ 
শব্দের প্রয়োগ হয়। 
ডিক্রুক্রন’ শব্দে কহে বড় যার ক্রম 
ক্রিম শব্দে কহে পাদ-বিক্ষেপণ॥ ১৫ 
শক্তি, কম্প, পরিপা্টী, যুক্তি, শো আক্রমণ। 
চরণ চালনে কীগাইল ক্রিডুবন |) ১৬ 
তথাহি_ প্রীমভাগবতে (২।৭1৪০) শ্লোকঃ 
বিবরন বীর্ষগণনাং কতমোহ্হতীহ 
যঃ পার্থিঝানাপি কৰিবিমমে রজাংসি। 
চক্প্ভ যঃ স্বরহসাস্থলতা ড্রিপৃষ্ঠং 
যন্মাৎ সাম্যমদনাদুরু কম্পয়ানমৃ। ৫ 
অদ্নয়_যঃ কৰিঃ (যে নিপুণ্যব্যক্তি) ; পাৰ্থিৰানি 
রজাংসি অপি (পৃথিবীর পরমানুসমূহকে) ; বিমমে 
(বিশেষ রূপে গণনা করিয়াছেন) ; [তাদৃশঃ] 
(তাদৃশ) ; কতমঃ নু (কোনো ব্যক্তি কি) ; বিকোঃ 
ীর্ঘঘপনাং অর্থতি (বিষ্ণুর দীর্ঘ গণনায় সমর্থ হইতে 
পারে) ; যঃ অঙ্থলতা (মিনি বাধাহীন) ; স্বরহসা (স্ীয় 
বেগগবায়া) ; শ্লিপৃষ্ঠং চক্কন্ত (সত্যলোককে ধারণ 
করিয়াছিলেন) ; যন্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাৎ (যাহা হইতে 
প্রিগ্ুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া 
সত্যলোক পর্যন্ত) ; উরুকম্পয়্ানম্‌ (অত্যধিকরূপে 
(ডক শব্দের অর্থ বড়, বৃহৎ, বেশি ; আর ক্রম 
সন্দের অর্থ পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কল্প, পরিপাটি, 
মুক্তি এবং শক্তিদ্বারা আক্রনপ। অর্থাৎ উরুক্র শব্দের অর্থ 
ব্রজেন্নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পাদবিক্ষেপে স্বর্গ, মর্তা। পাতাল 
এই তিভুৰনকে কম্পিত করেছিলেন। 


কম্পমান হইয়াছিল)। 
অনুবাদ_নারদের প্রতি শর্মা বললেন 
পণ্ডিতগণ যারা পৃথিবীর পরমাণুসমৃহকেও গণনা 
করতে পারে--তারাও বিষ্ণুর খ্ুণ-গণনা করতে পারে 
না। বিষ্ণুর বীর্ষ বা গুণ গণনা কে করতে পারে ? 
নিজের দুর্নিবার বেগে ব্রিশুপের সাম্যাবস্থারাপ প্রকৃতি 
থেকে আরম্ভ করে সত্যলোক পর্যন্ত বিষ্ণু কীপিয়ে 
তুলেছিলেন এবং নিজের পাদবিক্ষেপ দ্বারাই আবার 
সেই কম্পমান সত্যলোককে ধারণ করেছিলেন। 
বিভুরূপে ব্যাপে, শক্তো ধারণ পোষণ। 
মাধূর্ব-শল্তো গোলোক, এশর্যে পরব্যোম॥ ১৭ 
সায়াশক্তো ত্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটীতে সৃজন। 
ডিরুক্রম’ শব্দের এই অর্থ নিরূপণ॥ ১৮ 
তথাহি-বিশ্বপ্রকাশে 
ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং 
ক্রমশ্ঢালনকল্পয়োঃ ৷৷ ৬ 
অন্বয়_প্লোকের অন্ধ সহজ বলে লিখিত হল না। 
অনুবাদ--শক্তি, পরিপাটি, গলন ও কম্প--এই 
সমন্ত অর্থে ক্রম শব্দের প্রয়োগ হয়। 
'কৃবন্তি” পদ এই পরস্মৈপদ হয়। 
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য কহয় |) ১৯ 
তথাহি-পাণিনিঃ (১1৩৭২) 
স্বরিতঞিতঃ কর্ত্ভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥ ৭ 
অপ্রয়-গ্লোকের অন্ধয় সহজ বলে লিখিত হল না। 
অনুবাদ --স্মরিত (যজাদি) ধাতু এবং ঞ-ইৎ. 
(ঞ্রিৎ) যার এইরাপ (কৃ-প্রভৃতি) ধাতু, আত্মনেপদ ও 
পরস্মৈপদ_এই উভয় পদেই ব্যবহৃত হয়। তত্তৎক্রিয়ার 
ফল যখন কর্তার নিজের ভোগ্য হয়, তখন তন্তং ধাতু» 
আত্মনেপদী হয় ; আর যখন ওই ক্রিয়ার ফল কর্তা ভিন্ন 
অন্য কারও জনা অভিপ্রেত হয়, তখন তা পরস্মৈপদী 
হয়। 
(শ!কুৰ্বস্ত-একটি ক্রিয়াপদ ; এর অর্থ “করেন | 
পরশ্থৈণদ-_পরস্যৈপদ ও আত্মনেপদ এই দুহভাবে 
ধাতুরূপ সাধিত হয়। “কৃ’ ধাতুর উত্তরে পরস্মৈপদের “অস্ত 
প্রত্যয় যোগ বন্মাতে “কুরবানি” পদ নি্পন্ন হয়েছে। 


মধালীলা (চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ) 


তাৎগর্য-- কৃ-ধাতৃ উভয়পদী, এর উত্তর 
আত্মনেপদী গ্রতায় ‘অন্তে’ যুক্ত হলে “কুর্বতে" হত। 
কিরব্ত” ও “কুর্বতে” উভয় শব্দের অর্থই *করেন'। কিন্তু 
উভয়ের তাৎগর্ষের পার্থক্য আছে। এখানে “কুর্বাস্ত’ পদ 


পরস্মৈপদীতে নিষ্পন্ন হয়েছে। কারণ ভক্তি করার ফল 


যে সুখ তা মুনিদের নিজেদের জন্য নয়, তা কেবল 

শ্রীকৃষ্ণের সুখের জনাই। 
‘হেতু’ শব্দে কহে ভুক্তি আদি 
ডুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি, মুখ্য এতিন প্রকারে ॥ ২০ 
এক “ভুক্তি* কহে ভোগ অনন্ত প্রকার। 
“সিদ্ধি অষ্টাদশ’ “মুক্তি” পঞ্চপরকার ॥* ২১ 
এই ধাঁহা নাহি, ভাহা ভক্তি অহৈতুৰী। 
যাহা হৈতে বশ হয় শ্ৰীকৃষ্ণ কৌতুকী'" ॥ ২২. 
‘ভক্তি? শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার()। 
এক-সাধন, প্রেমভক্তি নব-প্রকার॥ ১৩ 
রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার। 
ভাবরূপা, মহাভাব --লক্ষণারূপা আর ॥ ২৪ 
শান্ত ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্যন্ত 
দাস-ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত৷৷ ২৫ 
সথাগণের রতি অনুরাগ পর্যন্ত। 


রা 
। 


'আবাঙ্থান্তরে --শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির বাসনা ব্যতীত অন্য 


বাসলা। 


(সিদ্ধি _সিদ্ধি আঠারো প্রকার _অণিনা, লঘিযা, 
মহিমা, প্রান্তি, প্রকাম্য। ঈশিতা, বশিতা, কামাবশায়িতা, 
ক্ষুৎগিগাসাদি-রাহিত, দূরশ্রবণ, দুরদর্শন, মনোজ (মনের 
মতো দ্রতগতিতে দেহকে চালনা করা), কামরপতা, 
পরকায়প্রবেশ, ইচ্ছামত, দেবক্রীডাপ্রাপ্তি (অন্সরাদের সঙ্গে । 
দেবতাদের মতো ক্রীড়া করা যায়), সংবক্সানুরাগ-সিদ্ধি 
এবং অগ্রতিহতা্জা (আজ্ঞা বা গতি পক্ষল সময়েই অপ্রতিহত 


থাকে)। 


মুক্তি -যৃক্ধি পাঁচ প্রকার। সাষ্ট্রি, সারাপ্য, সালোক, 


সামীগ্য ও সাযুজ্য। 
(1 কৌতুকী--আনন্দময়। 


)দশবিধাকার _ভক্তি দশরকম ; সাধন-ভক্তি এক 
প্রকার, আর সাধা প্রেমভক্তি নর প্রকার। রতি বা প্রেমানবুর 


জন্মানো পর্যন্ত যে ভজন তায় নান সাধন-ভক্তি। 


গিতৃ-মাতৃ-ন্সেহে আদি অনুরাগ অন্ত ॥ ২৬ 
কান্তাগণের রতি পার মহাভাব-পীমা। 
‘ভক্তি’ শব্দের এই সব অর্থের মহিমা॥ ২৭ 
দ্থিতন্তূৃতগুণঃ?'") শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান। 
ছিখং? শব্দের ভিন্ন অর্থ গুণ’ শব্দের আন॥ ২৮ 
্থিখমভূত’ শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়। 
যার আগে ব্রন্মানন্দ তৃণ-প্রায় হয়॥ ২৯ 
তথাহি-ভক্তিরযানৃতসিন্ধৌ ১।১।২৬ 


[অয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের 
শ্লোকে ছরষ্টবা (পৃষ্ঠা ১০১)] 
সর্বাকর্যক অর্বাহ্রাক মহারসায়ন। 
আপনার বলে করে সর্ব বিম্মারপ॥ ৩০ 
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে। 
অলৌকিক-শক্তিগুণে কৃষ্ণ-কৃপা বান্ধে॥ ৩১ 
শাস্যুক্তি নাহি ইহা সিদ্ধান্ত বিচার। 
এহ স্বভাব গুণে যাতে মাধূর্যের সার॥ ৩২ 
গিণ? শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত। 
সচ্ছিৎ রূপ গুণ সর্ব পূর্ণানন্দ॥ ৩৩ 
এশৰ মাধুর্য কারুণা স্বরূপ পূর্ণতা। 
ভক্তবাংসলা আত্মপর্যন্-বদানযতা()॥ ৩৪ 
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ। 
কারো মন কোন ভণে করে আকর্ষণ॥ ৩৫ 
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে। 
৷ শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে॥ ৩৬ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (৩।১৫।৪৩) 
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ- 
| (ইথভূতগপই _এইরাপ গুণ যাঁর তিনি ইখমন্ৃত 
| গুণসম্পন্ন। 
আবুপরযস্ত বদান্যভা--প্রেমিক ভক্তের নিকট তিনি 


নিজেকে পর্যন্ত দান করেন। 


বতা 
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শ্রপ্রীচৈতন্যচরিতামূত 


কিঞ্জন্কমিশ্তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ। 
অন্তৰ্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেমাং 
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্থোঃ ৷ ৯ 
[অহয় ও অনুবাদ মধালীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৯ 
প্লোকে টব (পৃষ্ঠা ০৫২)] 
তথাহি-তারৈ দবিতীঙ্ন্েপ্রথমাধ্যায়ে 


অন্বয় _রাজর্ষে (হে রাজর্ষে 1) ; নৈর্ভখো 
(নির্ভণরদ্দে) ; পরিনিষ্ঠিতঃ অপি (প্রাপ্তনিষ্ঠ 
হইয়াও) ; উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া (উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাকথায়) ; গৃহীতচেতাঃ (আকৃষ্টচিত্ত হইয়া) ; 
[অহং] (আমি) ; যৎ আখ্যানং অধীতৰান্‌ (যে 
আখান-প্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াহি)। 

অনুবাদ_ শীশুকদের বললেন_হে মহারাজ 
পরীক্ষিৎ !নির্ণত্্গে আমার নিষ্ঠা ছিল। কিন্তু উত্তম 
শ্লোক প্রীকৃষের লীলাকথা শ্রবণে আমার মন আকৃষ্ট 


য়ায়, আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক আখ্যান ৷ 


অধ্যয্নন করেছি। 
তথাহি_ প্রীমপ্তাগরতে (১২।১২।৬৮) শ্লোকঃ 
সুখ-নিভুতচেতাভ্াস্ান্ভাবো- 
হপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারন্তদীয়ম্‌ ৷ 
বাতনুত কৃণম়া ঘন্তত্রদীপং পুরাণং 
তমখিলবৃজ্িনগ্ং ব্যাসসূনুং নতোহস্মি॥ ১১ 
[অধয় ও অনুবাদ মধালীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৭ 
শ্লোকে সষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৫২)] 
শ্রীঅঙ্গ-রূগে হরে গোগীগণের মন। 
রাপ গুণ শ্রবণে রুন্দিণ্যাদি আকর্ষণ ৷ ৩৭ 
তথাহি-তব্রৈব ১০ম স্কন্ধে উনত্ৰিংশাধ্যায়ে 
উনচ্কারিংশঃ শ্লোকঃ 
বীক্ষালকাবৃতমুখং তব কুগুলত্রি- 


গণ্ডন্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্‌। 
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদগুযুগং বিলোক্য 

বক্ষঃ শ্রিয়েকরমণঞ্চ ভবাম দাসাঃ॥ ১২ 

অয় তব (তোমার শ্রীকৃষ্ণের)  কুশুল- 
শ্রিগগুহ্লাধরসুধং (কুগুলের শোভাবর্ধক গণ্ুস্থলযুক্ত 
ও অধরে সুধাযুক্ত) ; হুসিভাবলোকং 
(সহাম্যকটাক্ষযুক্ত) ; জলকাব্তমুখং বীক্ষ্য (চূর্ণ 
কুণ্ডল দ্বারা আবৃত বদন দর্শন করিয়া) ; চ দভাভয়ং 


| তুজদণ্ডযুগং (এবং অভয়দায়ক বাহুদণ্যুগল) ; চল্লিয়া 


(এবং শোভাসম্পদে) ; একরমণং বক্ষঃ (অপূর্ব 
সৌনদর্যুক্ত বক্ষঃস্থল) ; বিলোক্য (দর্শন করিয়া) ; 
দাসাঃ ভবাম (আমরা তোমার দাপী হইয়াছি)। 
অনুৰাদ_গোপীগণ শ্ৰীকৃষ্ণকে বললেন তোমার 

কর্ণে কুণ্ডল, তার ছটায় উজ্জ্বল তোমার গণুস্থল ; 
তোমার সুধাময় অধর, সহাস্যকটাক্ষযুক্ত ছোট ছোট 
কুঞ্চিত কুপ্তুল দ্বারা আবৃত বদন দর্শন করে এবং 
তোমার অভয়দায়ক বাহুদপ্ডযুগল ও শোভাসম্পদে 
অপূর্ব সৌন্দ্যযুক্ত বক্ষঃস্থল দর্শন করে আমরা তোমার 
দাসী হয়েছি। 

তথাহি-_তাত্রেব (১০।৫২৷৩৭) 

শ্রুত্থা গুণান্‌ তুবনসুন্দর শৃপ্বতাং তে 
নিরবিশা কর্ণৰিবৈৰ্হরতোহঙ্গতাপম্‌। 
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং 
ত্বঘাচ্যুতাবিশতি চিত্রমপত্রপং মে॥ ১৩ 
অয্নয়-ডুবনসুন্দর (হে ডুবনসুন্দর !) ; অচ্যত 

(হেত্চ্যুত !) ; অঙ্গ (হে অঙ্গ!) ; শৃথ্বতাং কৰ্ণবিবরৈঃ 
(শ্রোতাদের কর্ণবিবর দ্বারা) ; নির্বিশ্য (প্রবেশ 
করিয়া) ; তাপ হরতঃ (তাপ হরণকারী) ; তে 
গুণান্‌ (তোমার গুণাবলী) ; দৃশিমতাং (চক্ুষ্মান 
য্যক্তিদের) ; দৃশাং অখিলার্থলাভং (চক্ষুর অখিল 
অর্থপরদ) ; কপ ্র্থা (রূপের কথা শ্রবণ করিয়া) ; 
মে চিত্তং (আমার চিত্ত) ; অপত্রপং (লজ্জা ত্যাগ 
করিয়া) ; ত্বয়ি আবিশতি (তোমাতে আস 


| হইতেছে)। 


অনুবাদ _শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে রুক্মিণী দেবী 


মহালীলা (চতুৰ্বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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বললেন _হে আ্চ্যুত, হে অঙ্গ, হে তুবনসুন্দর। যারা 
তোমার গুণের কথা শোনে, সে কথা তাদের কানের 
ভিতর দিয়ে মর্মস্কলে প্রবেশ করে ভুলিয়ে দেয় সব 
দুঃখতাগ। যারা দৃষ্টিমান, তোমাকে দেখে তাদের চোখ 
সার্থক এবং তারা সবকিছুই লাভ করে ; এহেন তোমার 
গুণের ও রূপের কথা শুনে আমার চিত্ত লজ্জা ত্যাগ 
করে তোমাতে আসভ হয়েছে। 
বংশীগীতে রূপে হরে লক্ষ্মাদির মন। 
যোগ্যভাবে জগতে যত যুবতীর গণ। ৩৮ 
তত্ব ১০১৬ অং ৩৬ শ্লোকে নাগপত্রীবাকাম্‌, 
কসানুভাবোহসা ন দেব বিদ্মুহে 
তবাজ্বিরেপুষ্পর্শাধিকারঃ। 
শ্রীর্ললনাহচরত্তপো 
বিহায় কামান্‌ সুচিরং ধৃত্রতা॥ ১৪ 
[নবম ও অনুবাদ মধ্যনীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৩৪ 
শ্লোকে অষ্টবা (পৃষ্ঠা ২৪৫)] 
তথাহি-(১০।২৯।৪০) 
কাস্তরাঙ্গ ! তে কলপদামৃতবেণুগীত- 
সম্মোহিতাহচাৰ্যচরিতায চলেৎ ত্রিলোক্যাম্‌। 
ত্রেলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং 
বদ্‌ গোদ্বিজক্ৰমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রনূ॥ ১৫ 
অন্বগ্_অঙ্গ ( হে অঙ্গ, হে কৃষঃ!) ; ভ্রিলোব্যাং 
কা স্ত্রী তে (ভ্রিলোকে কোন্‌ রমণী তোমার) ; 
কলপদামূতবেপৃ্ীত-সল্লোহিতা (মধুর ও অস্ফুট 
অনৃততুল্য বেপুগীতে বিমোহিত হইয়া) ; চ 
ব্রৈলোক্যসৌভগং (এবং ত্রিলোকের লৌভাগ্য- 
বর্ধনকারী) ; ইদং রূপং নিরীক্ষ্য (তোমার এই রূপ 
দর্শন করিয়া) ; আর্যচরিতাং ন চলেৎ (কুলধর্ম হইতে 
বিচলিত না হয় ?) ; যৎ গোদ্িজজ্রমমৃগা (যাহা গো- 
পক্ষী বৃক্ষ ও বন্যপশুগণ) ; পুলকানি অবিজ্রন্‌ (পুলক 
ধারণ করিয়া থাকে)। 
অনুবাদ _গোপীগণ বলজেন _ হে কৃষ্ণ ! 
ত্িভুবনে কে এমন রমণী আছে খে তোমার মধুর ও 


যদ্বাঞ্চয়া 


হয়ে কুলধর্ম থেকে বিচলিত না হয় ? রমণীদের কথা 
দূরে থাকুক, তোমার এই বাঁশীর সুর শুনে এবং 
তোমার এই রাগ দেখে গাভী, তকলতা ও পশুপাখি 
পর্যন্ত পুলকিত হয়ে ওঠে। 
গুরুতুল্য ্ত্রীণণের বাৎসল্যে আকর্ষণ। 
দাস্য সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদিগণ ৷ ৩৯ 
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা চেতনাচেতন। 
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥ ৪০ 
তথাহি-(১০।২৯।৪০) পরার্যমূ 
নিরীক্ষ্য রূপং। 
যদ্‌ গোদিজদ্রুমূগা পুলকানাবিল্ৰন্‌ ৷ ১৬ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ১৫ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৫৯)] 
‘হরি’ শব্দের নানার্থ, দুই মুখ্যতম। 
সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥ ৪১. 
যৈছে তৈছে যোই-কোই করয়ে স্মরণ। 
চারিবিধ পাপ তারে করে সংহরণ॥ ৪২ 
তথাহি_শ্্ীমভাগবতে (১১1১৪1১৯) শ্লোক 
যথাগিহ সুসমৃদ্ধার্িঃ 
করোভোধাংসি ভন্মসাৎ। 
তথা মন্ধিষয়া ভক্তি 
রুদ্ধবৈনাংসি কৃতলশঃ॥ ১৭ 
অন্বয়-উদ্দব ( হে উদ্দব!) ; সুসমৃদ্ধা্ি অগ্নিঃ 
যথা (প্রন্থলিত অগ্নি যেমন) ; এধাংসি ভন্মসাৎ 
করোতি (কাষ্টরাশি ভস্মীভূত করে) ; তথা মন্বিষয়া 
ভক্তিঃ (সেইরূপ আমবিষয়ক ভক্তি) ; কৃৎসশঃ 
(সম্পূর্ণরূপে) ; এনাংসি (পাপরাশিকে) ; [ভ্মসাৎ 
করোতি] (ভন্দীভূত করে)। 
অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ বললেন _হে উদ্ধব ! জ্বলন্ত 
আগুনের শিখা যেমন কাঠগুলিকে জন্ম করে ফেলে, 
তেমনি আমাবিষয়ক শক্তি সমস্ত পাপরাশিকেও সম্পূর্ণ 


ভস্ম করে। 


অস্ফুট অমৃততুল্য বাণীর সুর শুনে এবং ত্রিলোকের কচারিবিধ পাপ-_পাতক, উপপাতক, অতিপাতক ও 
সৌভাগাবর্ধনকারী তোমার এই রূপ দেখে আন্মহারা । মহাপাতক--এই চরিবিধ পাতক। 


46) 


শরশ্রীচৈতনাচরিতামূত 


তবে করে ভক্তি বাধক কর্ম অবিদ্যা নাশ। 
শ্রবণাদ্যের ফল “প্রেমা* করয়ে প্রকাশ॥ 5৩ 
নিজগুণে তবে হরে দেহেদ্রিয় মন। 
এঁহে কৃপালু কৃষ্ণ, এঁছে ভার শুণ॥ 8৪ 
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, গুণে হরে সভার মন। 
‘হরি’ শব্দের এই মুখার্থ করিল লক্ষণ | ৪৫ 
চি অপি’ দুই শব্দ হয়ত অবায়। 
যেই অর্থে লাগাইয়ে, সেই অর্থ কহয়॥ ৪৬ 
তথাপি “চ*কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত। 
“অপি” শবের মুখ্য অর্থ সপ্ত বিখ্যাত৷ ৪৭ 
তথাহি-বিশ্বপ্রকাশেই_ 
চান্বাচয়ে সমাহারেহন্যোনার্থে চ সমুচয়ে। 
যত্বান্তরে তথা পাদপূরগেহপাবধায়ণে ॥ ১৮ 
অন্বয়_ শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল 
না। 
অনুবাদ একতরের প্রাধান্যে, একত্রীকরণে, 
পরস্পরার্ণে, সমুচ্চয়ে, বন্ান্তরে; ক্লোকের পাদপূরণে 
এবং শিষ্চয়ার্থে “চা শব্দের প্রয়োগ হয়। 
তখাহি_বিশ্প্রকাশে 
অপি সম্তাবনাপ্রশ্রশদ্ধাগর্হাসমুচ্চয়ে। 
তথা যুক্তপদার্থেবু কামচারক্রিয়াসু চ॥ ১৯ 
অন্য শোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না। 
অনুবাদ__সগ্তাবনা, প্রশ্ন, শঙ্ষা। নিন্দা, সনুষ্চযা। 
যুক্ত পদাৰ্থ এবং কামাচার-ক্রিয়া-এই সাত অর্থে 
‘অপি’ শব্দের প্রয়োগ হয়। 
এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়। 
এবে প্লোকার্থ কহি যাহা যে লাগয়। ৪৮ 
বক্ষ? শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব-বৃহত্তম। 
স্বরূপ শীর্ণ করি নাহি যার সম॥ ৪৯ 
তথাহি_-বিফুপুরাণে (১।১২1৫৭) শ্লোকঃ 
বৃহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্ে তদ্বহ্ম পরমং বিদুঃ॥ ২০ 


করণশক্তি প্রযুক্ত, সেই তত্তববস্থুকে পরম ব্রহ্মা বলা হয়। 
সেই ব্ৰহ্ম’ শব্দে কহে স্বয়ং ভগৰান। 
যাহা বিনু কালব্রয়ে বন্ত নাহি আন॥ ৫০ 
তথাহি-শ্রীমতাগ্রবতে ১।২।১১ শ্লোকঃ 
বদন্তি তততত্ববিদন্ত্বং যজজ্ঞানমন্ধয়ম্‌। 
্রদ্মেতি প্রমাস্েতি ভগবানিতি শব্দ্যতো। ২১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪ 
প্লোকে দর (পৃষ্ঠা ২৪)] 
সেই অন্বয়-তত্তব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্র পরমাণ॥ ৫১ 
তথাহি--তত্ৰৈৰ (২৯৩২) শ্লোকঃ 
অহমেবাসমেবাগ্রে 
নানাদ্‌ যৎ সদস পরমৃ। 
পক্চাদহং যদেতচ্চ 
যোহৰশিষ্যেত সোহম্মাহমূ॥ ২২ 
[অধর ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩ 
গ্লোকে ছটব্য (পৃষ্ঠা ১৩)] 
“আত্মা” শব্দে কহে -কৃষ্ণ বৃহত্ব-স্করূপ। 
সর্বব্যাপক সর্বসান্ষী পরম স্বরূপ ৫২ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১৯1২।৪৫) শ্লোক? 
আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাস্মাহি পরমো হরিঃ॥ ২৩ 
অন্থয়- শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না। 
অনুবাদ--যিনি সবকিছুর মধোই আতত (ব্যাপ্ত) 
আছেন এবং যিনি সবকিছুরই মাতা, সেই শ্রীহরিবেই, 
পরদাত্মা বলা হয়। 
সেই কৃষপ্রাপ্তি হেতু ত্ৰিবিধ সাধনক্ণ। 
জ্ঞান যোগ ভক্তি-তিনের পৃথক্‌ লক্ষপ॥ ৫৩ 
তিন সাধনে ভগবান্‌ তিন স্বরূপে ভাসে। 
ভ্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্তে প্রকাশে॥ ৫৪ 
তথাহি-শ্ৰীমন্তাগবতে (১।২।৯১) শ্লোক 
বদন্তি তত্তত্ববিদন্তত্তূং যজ্জ্ঞানমন্বয়মূ। 
বর্ষেতি পরমাত্রেতি ভগবানিতি শব্দাতে॥ ২৪ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪ 


অন্বয়_ক্লোকের অশ্বয় সহজ বলে লিখিতহলনা। ___ 


অনুবাদ_ঘিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বৃহৎ- 


'আ্রিবিধ সাধন-_জ্রান, যোগ ও ভক্তি। 


মধ্যদীলা (চৰ্বি পরিচ্ছেদ) 
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শ্লোকে দব্য (পৃষ্ঠা ২৪)] 
ব্রন্ধ আত্মা’ শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়। 
রূটি-বৃত্তে নির্বিশেষ অন্ত্যামী কয় ৫৫ 
জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকালো। 
যোগমার্গে অন্ধ্যামী স্বরূপেতে ভাসে॥ ৫৬ 
রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুই রূপ। 
স্বয়ং ভগবত্তে, ভগবত্তে_ প্রকাশ দ্বিরূপ॥ ৫৭ 
রাগভক্তোয ব্রজে স্বয়ং ভ্গবান্‌ পায়। 
বিধিভক্ত্যে পার্যদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥ ৫৮ 
তথাহি--শ্ৰীমন্তাগবতে (১০:৯।২১) শ্লোকঃ 
নায়ং সুখাপো ডগবান্‌ 
দেহিনাং গোপিকাসূতঃ। 
জ্বানিনাঞ্চাপ্পড়তাণাং 
যথা ভক্তিমতামিহ ৷৷ ২৫ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৪৯. 
শ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ২৫৩)] 
তথাহি- শ্রীনাগবতে (৩১৫২৫) শ্লোকঃ 


দুরেষমা হ্যপরি নঃ স্গৃহণীয়শীলাঃ। 
ভর্তুৰ্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ- 

ক্ক্রৈব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্কাঃ॥ ২৬ 

অন্বয় _ অনিসিষাং খঘতানুবৃত্তা (বেবগনের 
যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান, তাহার অনুবৃত্তি দ্বারা) ; দূরে 
যমাঃ (যম যাহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন 
করিয়াছেন) ; হি নঃ উপরি (যাহারা আমাদের 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) ; সপৃহলীয়শীলাঃ (যাঁহাদের গুণাবলী 
অন্যের স্পৃহলীয়) ; মিথঃ ভর্তুঃ সুযশসঃ (পরস্পর 
শ্রীকৃষ্ণের সুকীর্তির) ; কথনানুরাগ ব্কলঝ- 
বাস্পকলয়া (কীর্তনে অনুরাগ বিবশতায় যাহাদের 
নয়নে অশ্রু) ; চ পুলকীকৃতাঙ্াঃ (এবং খাঁহাদের অঙ্গে 

(ডিবি এর শব্দের ধতুপতায়গত অর্থ হল 
বৃহদন্ত ; ধাতু ও প্রত্যয় থেকে নির্বিশেষ অর্থ আসে না। 
সুতরাং ব্রহ্ম বলতে যদি নির্বিশেষ বুঝায়, তবে তা ব্রহ্ম- 
শব্দের কাটি অর্থ । তেমনি আত্মা শান্দের যে অন্তৰ্যামী অর্থ, 
অও রূঢ়ি অর্ণ। 


পুলক, তাহারা) ; মৎ ্রজন্তি (বৈকুণে গমন করেন) । 
অনুবাদ--ত্হ্মা দেবগণকে বললেন--দেবতাদের 
প্রধান বা অধীশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে যাঁরা 
যমকে দুরে সরিয়ে রেখেছেন, ডক্তিপ্রভাবে ধারা 
আমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, মদের কারুণ্যাদিগুণ 
আমাদেরও বাঞ্চনীয় এবং যারা কৃষ্ণের গুণকীর্তন 
করতে করতে পরস্পর অনুরাগ ভরে বিবশ হয়ে 
অগ্রসজল হয়ে পড়েন এবং যাঁদের দেহ হয় 
রোমাঞ্চিত, তারাই বৈরুষ্ঠধামে গমন করেন। 
সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার। 
অকাম, মোক্ষকাম, সর্বকাম আরা ৫৯ 
তথাহি-_শ্রীমভাগবতে ২৩।১০ শ্লোকঃ 
অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্। ২৭ 
[অহ ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ১৩ 
গ্লোকে ছটা (পৃষ্ঠা ৪২৪)] 
“বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়। 
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ৬০ 
ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল। 
সৰ ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥ ৬১ 
অজাগলল্বনন্যায়) অন্য সাধন। 
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন॥ ৬২ 
তথাহি--শ্ৰীভগবদ্গীতায়াং ৭ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকঃ 
চতুৰ্ণিখা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহ্জুন। 
আর্ভোজিজাসুরধারথী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ॥ ২৮ 
অন্বয় অর্জন (হে অর্জুন ! ) ; ভরতর্যভ (হে 
ভরতকুলতিলক 1) 3 আর্তঃ (বিপদগ্রস্ত, রোগাদি- 
ক্লিষ্ট) ; জিজাসুঃ (তত্বঞ্জানলাভেচ্ছুক) ; অর্থার্থী 
(ধনাদি প্রার্থী) ; জ্ঞানী চ (এবং জ্ঞানী) ; দি 
সুকৃতিনঃ জনাঃ (ঢারিশ্রেণীর পুণ্যবান লোক) ; 
ভজন্তে (আমাকে ভজনা করে) 
অনুবাদ _-হে ভরতকুলতিলক- অর্জুন ! আর্ত 
(বি) অজাগপননযার-_হারীর গলিত স্তনে যেমন দুগ্ধ 
পাওয়া যায় নাঃ তেমনি অন্য সাধন অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম- 
যোগাদি সাধনেও অভীষ্ট কামনা পূর্ণ হয় না। 
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রপ্রীচেতনচরিতমৃত 


(বিপান্রস্ত, রোগাদিরিষ্ট), জিজ্ঞাসু (ভন্বজ্ঞানলাভে 
ইচ্ছুক), অর্থাহী (ধনাদি প্রার্থী, এবং জ্ঞানী এই 
চারপ্রকার পুণাবান লোকসকল আমার ভজনা করেন। 
“আর্ভী, “অর্থাথী” দুই সকাম ভিতরে গণি। 
দজিজাসু’, ‘জ্ঞানী’ দুই মোক্ষকামী মানি ॥ ৬৩ 
এই চারি সুকৃতী হয়ে মহাভাগ্যবান্‌। 
তত্তৎকামাদি ছাড়ি" মাগে শুদ্ধ ভক্তিদান॥ ৬৪ 
সাধুসঙ্গ কৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়। 
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥ ৬৫ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১।১০৷১১) শ্লোকঃ 
সংসঙ্গামুজনদুঃসঙ্গো 
হাতুং নোৎসহতে বুধঃ। 
কীর্্যমানং শো যস্য 
সকৃদাকর্ণা রোচনম্‌ ॥ ২৯ 
অদ্বয়-সৎসঙ্গাৎ (সাধুসঙ্গের প্রভাবে) ; 
মুক্তদুঃসঙ্গঃ (কৃষ্ণ ও কৃষঃডক্তি ব্যতীত অন্যকামনারূপ 
দুঃসঙ্গ যিনি ত্যাগ করেছেন ; সেইরূপ) ; বুধঃ 
(বুদ্ধিমান বাজি) ; কীর্ঠামানং (সাধুগণকর্ডৃক 
কীর্তিত) ; রোচনং যস্য যশঃ (রুচিকর যে ভগবানের 
গুণাবলী) ; সকৃৎ আকর্ণ্য (একবার শ্রবণ করিয়া) ; 
হাতুং ন উৎসহাতে (সেই সংসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ 
হয়না)। 
অনুৰাদ_সৎসঙ্গ প্রভাবে যিনি দুঃসঙ্গ আগ 
করেছেন, সে বুদ্ধিমান ব্যভি, সাধুব্যক্তিদের দ্বারা 
কর্তিত রুচিকর ভগবানের হশঃগান একবার শুনলে 
আয় সৎসঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন না। 
“দুঃসঙ্গ কহি-_কৈভব) আত্মৰঞ্চনা। 
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনু অনা কামনা ৬৬ 
তথাহি--তৱৈৰ প্ৰথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ 
ধর্মঃ গ্রোজঝিতকৈতবোহ্র পরমো 
নির্মৎসরাপাং সতাং 


(ক) ত্তখকামাদি ছাড়ি _নিজ নিজ কামনা ত্যাগ 
করে। 
(কৈতব_কপটতা। 


বেদ্যং বান্তবমত্র বন্ত শিবদং 
তাপত্রয়োন্ুলনমূ। 
শ্রীমতাগবতে মহামুনিকৃতে 
কিং বা পরৈরীশ্বরঃ 
সদ্যো হৃদ্যবরুখ্যতেহত্র কৃতিভিঃ 
শুঞসাবুভিন্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩০ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৭ 
শোকে অব্য (পৃষ্ঠা ২০)] 
প্রি শব্দে মোক্ষবাঞ্য কৈতৰ প্রধান। 
এই শ্লোকে শ্রীধরন্ামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥ ৬৭ 
সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্‌। 
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান€)॥ ৬৮ 
তথাই-শ্রীষত্তাগবতে (৫1১৯1২৭) শ্লোকঃ 
সত্যং দিশতার্থিতমর্থিতো নৃণাং 
নৈবাৰ্থদো যৎপুনরর্থিতা যতঃ। 
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা- 
মিচ্ছাপিধানং নিজগাদপল্লবম্॥ ৩১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৪ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৫)] 
সাদূসঙ্গ কৃষ্ণকৃপা ভক্তির হ্বভাব। 
এ তিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ঃভাব॥ ৬৯ 
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব। 
কৃষ্-গপা্াদের এই হেতু জানিব॥ ৭০ 
শ্লোক-ব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাস। 
এবে শ্লোকের করি মূলার্থ প্রকাশ। ৭১ 
জানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার। 
কেবল-্দ-উপাসক, মোক্ষাকাজ্জী আর॥ ৭২ 
কেবল-ব্রক্ম-উপাসক তিন ভেদ হয়। 
সাধক, ব্ৰহ্মময়, আর প্রাপুবঙ্গলয়॥৭ ৭৩ 


(ইচ্ছার পিধান-_কামনার আবরণ দূরীকরণ 

যে ভব ব্রন্মে লীন হয়েছেন, তিনি প্রাপ্তররখালয়। 
বিন পরন্মে লীন হননি, ষথাবহ্থিত দেহেই আছেন, অথচ ধীর 
সর্বত্রই ব্রহ্ম-স্ফূর্তি হয়, তিনি ব্ৰহ্মময় ; আর শ্রীম্তাগবতের 
কবি-হবি-আদি নব যোগীদ্রাদির মতো মুক্ত হয়েও ঘিনি 
সাধকের মতো আচরণ করেন, তিনি সাধক। 


ঘধালীলা (চতুৰ্বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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ভক্তি বিনু কেবল জানে মুক্তি নাহি হয়। 
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয়। ৭৪ 
ভক্তির স্বভাব ত্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ। 
দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন।৷ ৭৫ 
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ। 
গুপাকৃষ্ট হঞা করে নির্মদ ভজন/)॥ ৭৬ 
তথাহি-_ভাবার্থদীপিকায়াং শাঙ্ষরভাম্বাম্‌ 
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা। 
ভগবন্তং ভজন্তে। ইতি।। ৩২. 
অন্বয় শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল 
না। 
অনুবাদ _রক্ষসাযজাপা্ত মুক্ত পুরুষেরাও পূর্বে 
অনুষ্ঠিত ভন্তির কৃপায় ভক্তদেহ লাভ করে ভগবানের 
ডজন করে থাকেন। 
জন্ম হৈতে শুক সনকাদি হয় বরহ্মময়। 
কৃষগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ৭৭ 
সনকাদোর কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন। 
ডণাকৃষ্ট হঞা করে নির্মল ভজন।॥ ৭৮ 
তথাহি--শ্ৰীমতাগবতে (৩।১৫।৪৩) শ্লোক 
তস্যারবিদ্দনয়নসা পদারবিন্দ- 
কিগরদ্রমিশ্রতৃলসীমকরন্দবাধুঃ। 
অন্তৰ্গতঃ সববিবরেণ চকার তেষাং 
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৩৩ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৯ 
প্লোকে জু্টবা (পৃষ্ঠা ৩৫২)] 
ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি শ্রবণ। 
কৃষ্গুণাকৃইট হঞা করেন ভজন॥ ৭৯ 
তথাহি_ শ্রীমত্াগবতে (১1৭1১১) শ্লোকঃ 
হরেওঁণ ক্ষিপ্তমতির্ডগবান্‌ বাদরায়পিঃ। 
অধাগান্মহদাখ্যানং নিভাং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ৷৷ ৩৪ 


শ্রীশুকদেবগোস্থামী) ; হরেঃ গুণ ক্ষিপ্তমতিঃ (প্রীহরির 
গুণশ্রবণে আক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া) ; মহদাখ্যাং 
(্রীযত্ভাগবত নামক বিষ্টীৰ্ণ আখান) ; অধ্গাৎ 
(অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ সর্বদা বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন ভগবান 
শ্রীশুকদেবগোস্থামী, শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রবণে আকৃষ্ট হয়ে 
এই বিরাট আখ্যান শ্রীমভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করেছিলেন। 
নব যোগীশ্বর জন্ম হইতে সাধক জ্ঞানী। 
বিধি শিৰ নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি) ৮০ 
শুণাকৃষ্ট হণ করে কৃষ্ণের ভজন। 
একাদশন্তন্দে তার ভক্তিবিবরণ।॥ ৮১ 
তথাহি_-ভক্তিরসামৃতসিক্ষৌ (৩1১1৭) 
অক্রেশাং কমলতুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং 
করবনত শ্রতিশিরসাং শ্রতিং শ্রতিজ্ঞাঃ। 
উতুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙগং 
যোগীন্্াঃ পুলকড়তো নবাপাবাগুঃ॥ ৩৫ 
অন্বয়-শ্রুতিজ্া [ বেদজা) ; নবযোগীন্রাঃ অপি 
(নবযোগীন্্রও) ; কমলড়ুবঃ অক্রেশাং (ব্রহ্মার 
ক্লেশ্বর্জিত) ; শোষঠীং প্রবিশ্য (সভায় প্রবেশ 
করিয়া) ; শ্রততিশিরসাং (উপনিষদসমূহের) ; ক্রুতিং 
কু্বঃ (শ্রবণ করিয়া) ; পুলকডতঃ (পুলকিত অঙ্গ 
হইয়া) ; যদুগুরসঙ্গমায় (মধুরাগমনের নিমিত্ত) ; 
উনুঙ্গং রঙ্গং অবাপুঃ (অত্যন্ত কৌতৃহল প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন)। 
অনুবাদ ব্রহ্মার সভা সবরকম ক্রেশবর্জিত। 
বেদজ্ঞ নবযোগীন্্র সেই সভায় প্রবেশ করে উপনিষদের 
কথা শুনতে শুনতে পুলকিত হয়ে উঠলেন এবং 
শ্রীকৃষ্ণকে দেখার উদ্দেশ্যে মথুরা যাওয়ার জন্য অত্যন্ত 
কৌতূহলী (উৎকঠিত) হয়েছিলেন। 
মোক্ষাকাল্্মী জানী হয় ভিন প্রকার। 


অন্বয়_নিতাং বিষ্ণুজনগ্রিয়ঃ (সর্বদা বৈষ্ণবের | মুমুক্ষু, জীবনুক্ত, প্রাপ্তম্বরূপ আর॥ ৮২ 


প্রীতিভাজন) ; ভগবান বাদরায়ণিঃ_ (ভগবান 


(দৰ যোলী _ কৰি, হবি, অলীক, পরব, 


নির্মল, ভজন-অন্যাডিলযশূন্য ভন অর্থাৎ | গিপ্লায়ন, আবির্োৱ, বিড়, চমস ও করডাজন। 


শ্রীুষে অহৈতুকী ভজন। 


বিধি-ব্রহ্মা। 
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শীলীচৈতন্যচরিতামৃত 


মুমুক্ষু জগতে অনেক সাংসারিক জন। 
মুক্তি লাগি ভক্তো করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ৮৩ 
তখাহি_ শ্রীমভাগবতে (১।২৷২৬) প্লোকঃ 
মুমুক্ষৰো ঘোররূপান্‌ হিত্বা ভূতপতীনথ। 
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হানসূয়বঃ ॥ ৩৬ 
অন্বয়-মুমুক্ষবঃ (মুক্তিকামিগণ) ; ঘোররূপান 
(ঘোরন্বভাব ভৈরবাদিকে) ; অথ ভূতপত্ীন্‌ (এবং 
পিভৃখণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রমুখকে) ; হিত্বা 
(পরিত্যাগ করিয়া) ; অনসূয়বঃ (অসূয়াশূন্য হইয়া) ; 
শান্তাঃ নারায়ণকলাঃ (শান্তস্কভাব নারায়ণমূর্তিকে) ; ছি 
ভজ্জন্তি (ভজন করিয়া থাকেন)। 
অনুবাদ-যুক্তিকামিগণ ভয়ংকরমূর্তি ভৈরবাদিকে 
এবং পিতৃগণ, ভূতগণ ও প্রজাপতি প্রমুখকে পরিত্যাগ 
করে (অর্থাৎ অন! দেবতাদির ভজন না করে) 
শান্তস্বভাব নারায়ণমূর্তিকে (গ্রীকৃষ্ণকে) ভজন করেন ; 
(কারণ, অনাদেবতার ভজনে মোক্ষলাভ হতে পারে 
না)। 
সেই সভের সাধুসঙ্গে গুণ স্মুরায়। 
কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায় ৮৪ 
তথাহি-ভক্তিরনাৃতসিন্ধৌ (৩।২।৬) 
অহো মহাত্মন্‌ বহুদোষদুষ্টোহ- 
পোকেন ভাত্যেষ ভৰো গুণেন। 
সৎসঙ্গমাখোন সুখাবহেন 
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥ ৩৭ 
অন্বয়_অহো (কী আশ্চর্য) ; মহায্বন (হে 
মহাত্মন !) ; এষঃ ডবঃ (এই সংসার) ১ বছদোববুষ্টঃ 
অপি (বছ দোষে দুষ্ট হইলেও) ; সৎসঙ্গমাখ্যেন 
সুখাবহেন (সৎসঙ্গনামক সুখজনক) ; একেন গুণেন 
ভাতি (একটি গুণদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে) ; যেন অদ্য 
(যে গুণের দ্বারা আজ) ; নঃ মুমুক্ষা কৃশা কৃতা 
(আমাদের মুক্তিবাসনা ক্ষীণা হইয়াছে)। 
অনুৰাদ--হে মহাত্মন { কি আশ্চর্য! এই সংসার 
বহু দোষে দুষ্ট হলেও একটিমাত্র সুখময় গুণের দ্বারা 
শোভা পাচ্ছে। সেহ গুণটি হল --সংসঙ্গ ; যা পেয়ে 
আজ আমাদের মুক্তিবাসনাও কমে গিয়েছে। 


নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুণিগণ। 
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন ॥ ৮৫ 
কৃষ্ণের দর্শনে কারও কৃষ্ণের কৃগায়। 
মুমুক্ষা ছাড়িগ্না, গুণে ভজে তীর পায়॥ ৮৬ 
তথাহি_-ভক্তিরসামৃতসিক্ধৌ (৩।১।১৩) 
অম্মিন্‌ সুখঘনমূর্তৌ পরমাত্বনি 
বৃষিপত্তনে স্ফুরতি। 
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো 
বত চিরং কালঃ॥ ৩৮ 
অন্বয় মা 
মূর্তি ) ; পরমাত্বনি (পরমাত্মা) ; বৃষিপত্তনে স্ফুরতি 
(দ্বারকায় প্রকাশ পাইতেছেন, এই অবস্থায়) ; 
আত্মারামতয়া (আত্মারামধের অভিমানে) ; বত 
(হায়! ) ; মে চিরংকালঃ বৃথা গতঃ (আমার চিরকাল 
বৃথা অতিবাহিত হইল)। 
অনুবাদ এই আনম মুঠি শ্ৰীকৃষ্ণ ারকাহ 
প্রকাশিত রয়েছেন ; হায়! ‘আত্মারাম’ এই অভিমানে 
আমার চিরকাল বৃথা অতিবাহিত হল। 
জীবনুক্ত অনেক, সেই দুই ভেদ জানি। 
ভক্তে জীবনদুক্ত, জ্ঞানে জীবনুক্ত মানি। ৮৭ 
ভক্ত জীবনুক্ত গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে। 
শুদ্ধ জানে জীবনুক্ত অপরাধে আধা মজে ॥ ৮৮ 
তথাহি-গ্রীমস্তাগরতে (১০।২।৩২) শ্লোকঃ 
যেহনোহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন- 


পতন্তযধোহনাদৃতযুন্মদত্ঘয়ঃ ৷ ৩৯ 

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্ালীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৩ 
| শ্লোকে দ্ৰব্য (পৃষ্ঠা ৪২৪)] 

তথাহি-শ্ৰীভগবদ্‌গীতায়াং ১৮ অং ৫৪ শ্লোকঃ 

্র্নভূতঃ প্রসম্নাস্া ন শোচতি ন কাহক্ষতি। 

সমঃ সর্বেধু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৪০ 

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৮ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৩৭)] 


মধযলীলা (চতুৰ্বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি--ভক্তিয়সামৃতসিন্ধৌ (৩1১।২০) 


দাগীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৪১ 
[অহ্য় ও অনুবাদ নধ্যলীলায় দশম পরিচ্ছেদের ৬ 
শ্লোকে বা (পৃষ্ঠা ২৮০)] 
ভক্তিবলে প্রাপ্তন্বরূপ দিব্যদেহ পায়। 
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষপায়॥ ৮৯ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে উত্তরার্ধ (২।১০।৬) শ্লোকঃ 
মুক্তি্ি্বান্যথারূপং স্বরূপেণ বাবহিভিঃ॥ ৪২ 
অন্বয়-অন্যথারূপং (মায়িক ভুল-সৃক্মদেহ- 
দ্বররূপ) ; হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) : স্বরূপেণ ব্যবছ্িতি 


(সী স্বরূপে অনস্থিতি) মুত (মুক্তি বলিয়া কথিত | 


হ্র)। 
অনুবাদ-মারিক ছুল-সুন্মদেহে কর্তৃত্বের 
অভিমান আগ করে নিভান্বরাপে জীবের যে অবস্থিতি, 
তাকে মুক্তি বলে। 
কৃষ্ণ-বহিমূর্খ-দোষে মায়া হৈতে ভয়। 
কৃঝোনুখ-ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্ত হয়॥ ৯০ 
তখাহি-শ্রীমভাগবতে (১১।২।৩৭) শ্লোকঃ 
ভয়ং দিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা- 
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োহম্মৃতিঃ। 
ত্মাযয়াতো বুধ অভিজেত্তং 
ভক্তোকয়েশং গুরুদেবতাত্বা॥ ৪৩ 
[অস্বন্ন ও অনুবাদ নধাজীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ১৯ 
শ্লোকে জবা (পৃষ্ঠা ৩৮৯)] 
তথাহি-শ্লীম্গবদ্গীতায়াং (৭1১৪) শ্লোক: 
দৈৰী হ্োষা শুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৪৪ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ১২. 
গ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা)] 
তথাহি_শ্ৰীমডাগবতে (১০।১৪1৪) শ্লোকঃ 
শ্রেমনন্ুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো 
রিশান্তি যে কেবলবোধলন্ধয়ে। 


তেষামসৌ ক্রেশল এব শিষাতে 
নানাদূষখা ভুলতুষাবঘাতিনাম্‌!। ৪৫ 
[অশ্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৬ 
শ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ৪২৩)] 
তথাহি__তীত্রে ২ অং ৩২ প্লোকঃ 
যেহন্যে্বিনদাক্ষ বিসুক্তমানিন- 
্য্ন্তভাবাদবিশুদ্ধবনধয়ঃ। 
আরা কৃচ্জেণ পরং পদং ততঃ 
পতজ্যধোহনাদৃতযঙ্মদজ্ঘয়ঃ॥ ৪৬ 
[অয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের 
১০শ্লোকে দর্টবা (পৃষ্ঠা ৪২৪)] 
তথাহি-তত্রৈব ১১।৫।২ শ্লোকঃ 
মুখবাহুরুপাদেভাঃ পুরুষস্যাশ্রনৈঃ সহ। 
চত্বারো জজ্রিরে বর্ণাগুপৈরবিপ্রাদয়ঃ পৃথকৃ॥। ৪৭ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় ছাবিংশ পরিচ্ছেদের ৮ 
শ্লোক টব (পৃষ্ঠা) 
ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়। 
ভক্তো মুক্তি পাইলেহো অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয় ৷ ১১ 
তথাহি--ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব- 
ঝাখায়াং ধৃত শ্রুতিঃ 
(নৃসিৎহতাপনী ২।৫।১৬১) শক্ষরভাষ্যে 
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং। 
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ৪৮ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ৩৩ 
গ্লোকে ভব (পৃষ্ঠা ৪৬৩)] 
এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়। 
পৃথক পৃথক ‘চ’কার ইহ অপির অর্থ কয়॥ ৯২ 
“ভস্মারামাশ্চঅপি’ করেকৃষ্ণেতহৈতুকীডক্তি। 


'শ্রান্্ারাম -- সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তরহ্মালয়, মমুহ্ষ, 
জীবন্ত ও গ্রাপ্তস্বরাপ এই ছয় আত্মারাম। 

‘চাকার _ “আত্মারামাশ্ঠ' এই শব্দের অন্তর্গত ‘চ’ 
শোর অর্থ হবে “অপি'-“ও! বা “পর্য্ত'। আত্মারামাশ্ড 
আত্তারামগণও বা আত্বারামগশ পর্যন্ত। আত্মারাম শব্দের 
প্রত্যেক অর্থের সঙ্গে এই অপি অর্থবাচক “৮ শব্দের পৃথক 
পৃথক যোগ করতে হবে। 
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“মুনয়ঃসন্তঃ” ইতি কৃষ্ণ-মননে আসক্ভি।॥?) ৯৩ 
'নির্্াণ অবিদাহীন, কেহো বিধি বিধিহীন। 
যাহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন।॥ ৯৪ 
চি? শব্দে করি যদি ইতরেভর অর্থ। 
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ॥ ৯৫ 
'আতকারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ” করি বার ছয়। 
পঞ্চ “আত্মারাম” ছয়-চকারে লুপ্ত হয়। ৯৬ 
এক *আত্মারাম-শব্দ” অবশেষে রহে। 
এক “আত্মারাম-শব্দে* ছয় জনে কহে। ৯৭ 
তথাহি_বিশ্বৃপ্রকাশেই_ 
‘সরূপাণামেকশেষ একবিডক্তৌ’ 
উার্থানামগ্রয়োগঃ। 
রামশ্চ রামশ্চ রামণ্চ 
রামা  ইতিবহ॥ ৪৯ 
অনয শ্লোকের অধ্বয় সহ বলে লিবিতহল না। 
অনুবাদ--এক শেষ সমাসে, একই বিভক্তিতে 
একই রূপবিশিষ্ট বহু শব্দ থাকলে, তাদের মধ্যে 
একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে, অন্য শব্দগুলি প্রয়োগ 
হয় না। যেমন, রামশ্চ রানশ্চ রামশ্চ এই তিনটি রাম 
শব্দের স্থলে দুটি লোপ পেয়ে কেবল একটি রাম শব্দ 
অবশিষ্ট থাকে। সমাসসিদ্ধ পদটি হবে “রামাঃ'। 
তবে যে চ-কার সেই 2সমুচ্চর? কয়। 
“আত্মারামান্চ মুনয়ন্চ” কৃষ্ণকে ভজয়॥ ৯৮ 
“নির্দ্থা আগ? এই ‘অপি’ সন্ভতাবনে। 
এই দাত অর্থ প্রথম করিল বাখ্যানে॥ ৯৯ 
অন্র্যাী-উপাসক “আাত্মারাম” কয়। 
সেই আত্মারাম যোগী দুই-বিধ হয়॥ ১০০ 
সগর্ড, নিরগর্ভ। এই হয় দুই ভেদ। 
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ৭)১০১ 


আত্মারামান্ঠ অগি __ আত্মারামগণও ; আত্মারাম 
হয়েও শ্ৰীকৃষ্ণে অঠহৈডুষী ভক্তি করেন। 

মুনয়ঃ সন্ত: _ মুনি (মননশীল) হয়ে ; কৃষণমননে 
আসজ্তিযুক্ত হয়ে। 

(এ যোগমার্গে পরমাত্মার উপাসকগণ দু-প্রকার-সগর্ভ 


তথাহি-শ্রীমভগবতে (২1২1৮) শ্লোকঃ 
কেচিৎ স্বদেহনত্দয়াবকাশে 
প্রাদেশমাত্রং ুরুষং বসন্তম্‌। 
চতুর্ভুজং কণ্জরথাজশত্খ- 
গদাধরং ধারণয়া স্যার্তি।| ৫০ 
অশ্নয়_কেচিং (কেহ কেহ) ; স্বদেহান্ত- 
হাৰ্দয়াবকাশে (নিজের দেহের অভ্যন্তরে হাদয়া- 
বকাশে) ; বসন্ত চতুর্ুজং (অবস্থিত চতুর) ; কঞ্জ 
রথাজ-শঙ-গদাধরং (ন্ম-চক্র-শহা-গদাধারী); 
প্রাদেশমাত্রং (তর্জনী ও অঙুষ্টের বিস্তার পরিমিত) ; 
পুরুষং (পুরুষকে) ; ধারণয়া স্মরপ্তি (ধারণায় চিন্তা 
করিয়া থাকেন)। 
অনুবাদ- কেউ কেউ দেহের মধ্যে হৃদয়ের 
অবকাশে শত্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী আধ হাত পরিমিত 
চতুৰ্ভুজ বিষ্ণুকে ধারণায় চিন্তা করে থাকেন। 
তথাহি--তত্ৰৈব (৩।২৮।১৪) প্লোকঃ 
এবং হরৌ ভগবতি প্রতিল্ধভাবো 
ক্যা দরবদ্ুদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাহ। 
ধকষ্ঠযবাস্পকলয়া মুহরর্দামান- 
্তচ্চাপিচিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙূজে ॥ ৫১ 
অন্বয়_এবং ভগবতি হরৌ (এইরাপে ভগবান 
হরিতে) ; প্রতিলন্ধভাবঃ (যোগ মিষ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান 
দ্বারা লব্কপ্রেম) ; ভক্ত (শ্রবণকীর্ডনাদি ডক্তিঅঙ্গের 
অনুষ্ঠানের প্রভাবে) ; বন্য (দ্রবীভূত হৃদয়) ; 
প্রমোদাৎ (আনন্দবশত) ; উৎপুলকঃ (পুলকিত- 
অদ) ; উৎকণ্ঠাবাষ্পগকলয়া (উতকঠানয় 
অশ্রুরাশিতে) ; মুহুঃ অর্দ্যমানঃ (বারংবার আনন্দ- 
সমুদ্রে নিমজ্জমান) ; তৎ চ চিত্ত বড়িশম্‌ অপি (সেই 


ও নিগর্ড। যারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুভূজ পরমাত্মা- 
পুরুষকে নিজেদের হাদয়নধ্যে ধারণ করে মনঃসংযোগ 
করেন, তাদের স্গর্ভযোগী বলে। 

আর যাঁরা পরমাত্মাকে নিজেদের হৃদয়ে মধ্য চিন্ত 
করেন না, ক্ষীরোদসমুদরে শঙ্-ডক্ত-গদা-পল্ধারী চতুর্ডুজ 
পরমাত্মা পুরুষকে চিন্তা করে মনঃসংযোগ করেন, তাদের 
নিগর্ভবোগী বলে। 


মখালীলা (চতুৰ্বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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চিন্তরূপ বড়িশকেও) : শনকৈঃ বিষ (ক্রমে ক্রমে 
বিযুক্ত করিয়া থাকেন)। 
অনুরাদ_এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মিনি অনুরক্ত 
হয়েছেন, যোগ-মিশ্রা ভক্তি অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রেম লাভ 
করেছেন, শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তি-অনুষ্ঠানের প্রভাবে যার 
হয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণকে পাবার আশায় উৎকঠায় যিনি । 
অশ্রুসিক্ত হয়ে আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে রযেছেন_ভীর 
মনও ধ্যানের বিষয় থেকে ক্রমে ক্রমে সরে যায়। 
যোগারুকুক্ু, যোগার, পরাপ্তসিদ্ি আর। 
দৌহে এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার) ৯০২ 
তথাহি- গ্রীভগবন্তীতায়াৎ (৬1৩) 
আরুরুক্োর্মনের্যোগং কর্ম কারণমুচাতে। | 
যোগারুঢ়সা তসোব শমঃ কারণমুচ্যতে। ৫২ 
অন্বয় যোগং (যোগপদবীতে) ; আক্রুক্ষোঃ 
মুনেঃ (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক যোগীর) ; কর্ম কারণং 
উচ্যতে (কৰ্মই আরোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়) ; 
যোগারূঢ়সা তলা (যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে) ; শমঃ এব 
(কর্মবিরতি) ; কারণং উদ্াতে (কারণ বলিয়া কথিত 
হয়)। 
তান্বাদ-বিনি যোগী হতে চন, তার পক্ষে কর্মই 
শুই আরোহণের কারণ ( যেহেতু, কর্মদ্থারা হৃদয় শুদ্ধ 
হয়)। আর যোগারড় বান্তি অর্থাৎ যিনি যোগী 
হয়েছেন, তিনি সমস্ত কর্ম থেকে বিরত হবেন। 
তথাহি_অব্ৈব যন্ঠাধ্যায়ে চতৰ্থল্লোকঃ 
যদা হি নেদ্রিযার্থেব্‌ ন কর্মস্বনুযজ্জতে ৷ 
সর্বসন্ধল্পসন্যাসী যোগারুড়ন্তদোচ্যতে।। ৫৩ 
তান্বয-যদাহি [জনঃ] (যখন লোক) ; 
সর্বসংকল্পসম্লাসী সন্‌ (সর্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ 
করিয়া) ; ন ইন্তিয়ার্থেযু (না ইদ্দ্িরভোগা বস্তুতে); ন। 


(5) বোগারুরম্কু যোগারোহণে ইচ্ছুক। 
যোগারূট _ যিনি গরমাত্থাতে মনকে নিবিষ্ট করতে 


প্রাপ্তসিদ্ধি যোগী বলে। 


| (অনিপুরষথ ব্রল্গোর ধ্যান করিয়া থাকেন) ; 


কর্মসু (এবং না কর্মে) ; অনুষজ্জতে (আসক্ত হন) ; 
তদা [সঃ] (তখন তিনি) ; যোগারূঢ়ঃ উচাতে 
(যোগারুড় কথিত হুন)। 
অনুবাদ-হখন কোনো লোক সর্ববাসনা 

পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তুতে কিংবা কোনো কর্মে 
আসক্ত হন না, তখন তাকে যোগাকূড় বলে। 

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞ্া। 

কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞ়া॥ ১০৩ 

‘চি’ শব্দে ‘অপি’ অর্থ ইহাও কহয়। 

‘মুনি’, “নর শাবের পূর্বব অর্থ হয় ১০৪ 

উকুক্রমে “অহৈতুকী’ কীহা কোন অর্থ। 

এই তের অর্থ কহিল পরম জমর্থ॥ ১০৫ 

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্‌। 

“শান্তুভক্ত’ করি তবে কহি তার নাম ॥ ১০৬ 

“আল্লা” শব্দে ‘মন’ কহে, মনে যেই রমে। 

সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণ-চরপে॥ ১০৭ 

তথাহি-শ্ৰীমত্তাগবতে (১০1৮৭।১৮) ক্লোকঃ 


পুনরিহযৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্রমুখে॥ ৫৪ 
অন্বয়_বামিবর্তু (থষিসম্প্রদায়ের মে) ; যে 
করপদশঃ (যাহারা হুলষ্ি, তাহারা) ;উদরং উপাসতে 
আরপরঃ 
(অরুণের পুত্র আরুণি খধিগণ) ; পরিসরপন্ধতিং 
(দেহ মধ্যন্ছিত নাডীসমূহ যে স্থান দিয়া বিভিন্নদিকে 
প্রসারিত হইয়াছে, সেই) ; হৃদয়ং দহরং (হৃদয়হ্ছিত 
জ্ঞানশক্তিদায়ক জীবান্ত্যামীর) ; [উপাসতে] (উপাসনা 
করেন) ; অনন্ত (হে অনন্ত !) ; ততঃ (সেই হাদর 
হইতে) ; তব ধাম (তোমার উপলকিস্তান) ; পরমং 
শিরঃ (শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ব্রশ্গারহ্ধের প্রতি) ; উদগাৎ 
(উদগত হইয়াছে) ; যৎ সমোত (যে ধামকে বা সুযুয়া 
নাউীকে প্রাপ্ত হইলে) ; পুনঃ ইহ কৃতান্তমুখে ন পতন্তি 
(পুনরায় এই সংসারে মৃত্যমুখে পতিত হয় না)। 
অনুবাদ _ধষি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থলদৃষ্টিসম্পন্ন 
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্রীন্রীচেতনযচরিতামৃত 


যারা, তারা মণিপুরস্থ ব্রহ্মের ধ্যান করে গাকেন। 
অরুণের পুত্র আরুণি খাষিগণ দেহমধ্যস্থ নাডীসমূহ যে 
জ্ঞানশক্তিদায়ক ত্রস্মোর উপাসনা করেন। হে অনন্ত ! 
সেই হৃদয় থেকেই জ্বোতিরসয় সুযুমানাড়ী ব্মরন্ধে 
পৌঁছেছে_যেধানে তোমার গরমধাম। সেখানে যে 
একবার এসে পৌঁছেছেতাকে আর এই সংসারে 
মৃত্যুমুখে পড়তে হয় লা। 
এহো কৃষ্গণাকৃষ্ট মহামুনি হএ। 
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্ঘ্থা হঞা॥ ১০৮ 
আয্মা শব্দে ‘যত্ন’ কে ঘড় করিয়া। 
“মুনয়োহপি'"! কৃষ্ণ ভজে গ্ুণাকৃষ্ট হঞা ॥ ১০৯ 
তথাহি--শ্ৰীমডাগবতে (১181১৮) স্লোকঃ 
সব হেতোঃ শ্রষতেত কোবিদো 
ন লভ্যতে যন্্রমতামুপর্ঘধঃ। 
তল্পভাতে দুঃখবদনাতঃ সুখং 
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা॥ ৫৫ 
অরয়--উপর্যধঃ (উের্ব ব্হ্মলোক এবং নিয়ে 
স্থাবর-যোনি পর্ন) : অমতাং যং ন লভ্যতে 
(শ্রষণকারী জীবগণের যাহা লাভ হয় না) ; কোবিদঃ 
(বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ) ; তস্য এব হেতোঃ প্রযতেত 
(তোহারই জনা যত্ন করিবেন) ; তহসুখং (সেই 
বিষয়সুখ) ; গভীররংহসা কালেন (মহাবেগসম্পন্ন 
কালের প্রভাবে) ; দুঃববৎ অন্যতঃ (দুঃখের ন্যায় অনা 
হইতে) ; সর্বত্র লভতে (সর্বত্র লাভ হয়)। 
অনুৰাদ-উৰ্ধে ব্রদ্দলোক এবং নীচে স্থাবর- 
যোনি পর্যন্ত ভ্রমণ করেও জীবগণ যা লাভ করতে পারে 
না, সেই ভুক্তিসুখ লাতের জন্য বস্ত্র করাই বুদ্ধিমান 
লোকের কর্তবা। মহাবেগে কানের চাকা ঘুরছে, 
কালবেশে কর্সফলে দুঃখ যেমন পাওয়া যায় তেমনি 
সুখ পাওয়া ঘায়। (সুতরাং এহিক সুখের জন্য যক্তবান 
হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই)। 


তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিক্ধৌ (১।২।৪৭) 
সন্ধৰ্মস্যাবৰোধায় 


যোং নির্বন্ধিনী মতিঃ। 
অচিরাদেৰ সৰ্াৰ্থঃ 
সিধ্যতোষামভীক্সিতঃ॥ ৫৬ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ৭ 
প্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮৮)] 
চি! শব্দ পি” অর্থে, ‘অিগি’ অবধারণে। 
যত্বাগ্রহ বিনা"! ভক্তি না জনায় প্রেমে ৷ ১১০ 
তথাহি-পূর্ববিভাগীয় (১1২।২২) শ্লোকঃ 
সাধনৌঘ্রনাসঙ্গৈরলভ্যা সূচিরাদপি। 
হরিণাাশ্বদেয়েতিদ্বিধা সা স্যাহসুদুর্গভা ॥ ৫৭ 
অন্বয়--অনাসসৈঃ (আসজিশূন্য) ; সাধনৌঘৈঃ 
(সোধনাসমূহদারা) ; সুচিরাদপি অলভ্যা (বহুদিনেও 
যাহা লাভ হয় না) ; হরিণা চ (এবং শ্রীহরি কর্তৃক) ; 
আশু অদেয়া (শীঘ্র দেওয়ার অযোগ্যা) ; ইতি দ্বিধা 
(এই দুই রকন) ; সুনুর্লভাঃ সা সযাৎ (সুদুর্পভা হরিভক্তি 
হয়)। 
অনুবাদ--আসক্তিশূনা (আসঙ্গহীন অর্থাৎ 
সাক্ষাদ্ভজনে  প্রবৃন্তিহীন) সাধনে বছুকালের 
রাও যায় না। দ্রীকৃষ্ণ এই ভক্তি 
সহজে দেন না, সুতরাং দুদিক থেকেই কৃষ্ণভক্তি লাভ 
করন 
তথাহি-শ্রীভগবদ্লীতায়াং (১০1১০) শ্লোক 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ৫৮ 
[ন্যয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২০ 
শ্লোকে ভষ্টবা (পৃষ্ঠা ১২)] 
“আত্মা শব্দে খিতি’ কহে ধৈর্যে যেই রনে। 
“িৰ্যবন্ত এব?) হঞা করয়ে ভজনে।॥ ১১১ 
“নি? শব্দে পশ্ষী ভৃঙ্, নি নূৰ্খজন। 
কৃষ্ণকৃপা, সাধুকৃপায় দোহার ডজন। ১১২ 


“শায্ত্বগ্হ বিনা _ সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করলেও 
ভক্তের যদি উদ্যোগ ও আত্রহ না থাকে, আহলে প্রেম পাওয়া 
যায়না। 

(গাবৰ্যবন্ত এ-- হৈযনীল নিশ্চয়। 


মধালীলা (চতুৰ্বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি- ্ত্রীভাগবতে (১০1২১1১৪) শ্লোকঃ 
প্রায়ো বতাম্ব বিহগ্া মুনয়ো বনেহস্মিন্‌ 
কৃষেক্ষিতং তদুদিতং কললেশুরীতম। 
আরুহ্য যে জ্রমভুজান্‌ রুচিরপ্রবালান্‌ 
শূথ্ন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ। ৫৯ 
অন্বয়-অন্ব (হে মাতঃ) ; অন্মিন্‌ বনে যে 
পক্ষিণঃ (এই বনে যে সমন্ত পক্ষী আছে); [তে] 
(তাহারা) ; প্রায়ঃ মুনয় (প্রায় মুনি) ; [যতঃ তো] 
(যেহেতু, তাহারা) : কৃষেক্ষিতং (যেরূপে শ্রীকৃষ্ণদর্শন 
হইতে পারে) ; রুচিরপ্রবালান্‌ (মনোহর-পত্রযুক্ত) : 
ভ্রমভুজান্‌ আরুহ্য (বৃক্ষশাখার আরোহণ করিয়া) ; 
শ্বীলিতদৃশঃ (নিমীলিত নয়নে) ; বিগতানাবাচ্ (অন্য 
বাক্য ত্যাগ করিয়া) ; তদুদিতং কলবেণুগীতং শি 
(গ্রীকৃষ্ণকর্ডক উদ্গীভ মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ 
কৰিতেছে)। 
অনুবাদ--মা ! এই বৃন্দাবনের যে পাখিগুলি, 
তারাও প্রায় মুনি। কারণ, তারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে 
দেখতে গাছের ডালে নতুন ও মনোহর পাতার নধ্যে 
বসে অন্য শব্দ ছেড়ে চোখ বুজে চুপ করে শ্রীকৃষ্ণের 
মধুর বাঁশীর সুর শোনে। 
তত্রেব_(১০1১৫।৬-৭) 
এতেহলিনন্তব যশোহখিললোকতীৰ্থং 


প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীযমুখ্যাঃ 

গৃঢ়ং বনেহগি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্।। ৬০ 

অন্বয় -আদিপুরুয (হে আদিপুরুষ বলদেব) ; 
এতে অলিনঃ (এই সকল ভ্রমর) ; তব অখিললোক- 
উীর্থং (তোমার অখিল লোকগাবন)  যশঃ গায়ন্তঃ 
(যশ গান করিতে করিতে) ; অনুপথং ভজন্তে 
(পথে পথে ভঙ্রন করিতেছে) ; অনঘ (হে পরম- 
কারুণিক !) ; অমী শ্রায়ঃ (ইহারা প্রায়ই) ; 
ভবদীয়সুখ্যাং (তোমার ভক্তগনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ; 
মুনিগণাঃ (মুনিগণই) ; বনে গৃঢম অপি (শ্রীবৃন্দাবনে 
গোপনীয় ভাবে অবস্থিত) ; আত্মদৈবং ন জহতি (নিজ 
অভীষ্ট দেব তোমাকে আশ করে না)। 
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অনুবাদ_হে আদিপুরুষ বলদেব ! তুমি যেখানে 
চলেহ, তোমার অখিল লোকগাবন যশোগান করতে 
করতে এই ভ্রমরগুলিও সেখানে চলেছে। হে 
পরমকরুণাময় ! (শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবকে বলছেন) 
তোমার ভক্তগণের মধ্যে মুনিগণহ হয়তো ভ্রমরের রূপ 
পিছনে চলেছে ; তুমি যেমন এইবনে মানুষী লীলার 
আবরণে গোপনভাবে রয়েছ, তোমার ভক্তেরাও 
তেমনি গোপনভাবে ভ্রমরের বেশে তোমার সেবা 
করছে। 
নৃতান্তামী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ 
কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন। 
সূক্তে্চ কোকিলগ্ণা গৃহমাগতায় 
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্‌ হি সতাং শিসর্খঃ।॥ ৬১ 
অন্বয় _ ঈভ্য (হে ভবনীয় পূজ্য !) ; অমী 
শিখিনঃ (এই মমূবগণ) ; মুদা নৃত্যন্তি (আনন্দে নৃত্য 
করিতেছে) ; হরিণাঃ গোপা ইব ঈক্ষপেন (হরিলীগণ 
গোগীগণের ন্যায় দৃষ্ি্ারা) ; প্রিয়ং কৃর্বন্ি (রীতি 
করিতেছে) ; কোকিলগণাঃ সূক্তৈঃ (কোকিলগন মধুর 
শব্দন্ধারা) ; গৃহমাগতায় (গৃহে আগত) ; তে 
(তেমার) ; প্রিয়ং কুরসি (প্রিযকার্য করিতেছে) ; 
[অতঃ এতে] (অতএব এই) ; বনৌকসঃ ধন্যাঃ ছি 
(বনবাসিগণ ধন্য) $ [যতঃ] (যেহেতু) ; ইয়ান্‌ সভাং 
নিসর্গঃ (এই সকল সাধুগণের স্বভাব)। 
অনুবাদ_হে পৃজ্য ! তুমি ঘরে ফিরে এসেছ, তাই 
আনন্দে মমুরগুলি নাচছে। এভাবে হরিদীগণও 
গোগীদের মতো দৃষ্টিদ্বারা এবং কোকিলগণ মধুর 
শব্দদ্বারা তোমাকে আনন্দদান করছে। অতএব এই, 
বনবাসিগণ ধনা__-এরকমই সাধুগণের স্বভাব। 
তথাহি -তত্রেৰ (১০1৩৫1১১) গ্লোকঃ 
সরসি সারস-হংস-বিহঙ্গা- 
শ্চারুগীতহ্ৃতচেতস এত্য। 
হরিমুপাসত তে যতচিন্তা 
হস্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ।। ৬২ 
অন্বয় -সরসি (সরোবরস্থিত) ; সারসহংস- 
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বিহঙ্গা (সারস-হংসাদি জলচর পক্ষিগণ) ; 
চারুগ্ীতহৃতচেতসঃ (শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বংশগীতে 
আত্মহারা) ; তে এত্য (তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে 
আসিয়া) ; যতচিত্তাঃ নীলিতদৃশঃ (সংযতচিভ 
নিমীলিত আঁখি) ; ধৃতমৌনাঃ (মোনী) ; [সন্তঃ] 
(হইয়া) ; হুরিং উপাসত (শ্রীহরিকে উপাসনা করে)। 
অনুবাদ_সরোবরের সারস-হংসাদি জলচর 
পক্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাঁশীর সুরে আত্মহারা হয়ে 
সরোবর থেকে শ্রীকৃষ্মের নিকটে এলে চুপ করে চোখ 
বুজে সংযত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে থাকে। 
তথাহি_ তলব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুৰ্থাধ্যায়ে 
অষ্টাদশ শ্লোকঃ 
আভীরশুক্ষা যবনাঃ খলাদয়ঃ। 
যেহনো চ পাপা যদপাশ্ায়াশ্রয়াহ 
স্তধ্যন্তি তম্যৈ প্রভবিষণবে নমঃ ৷৷ ৬৩ 
অন্বয়_কিরাত হৃণান্ধ-পুলিন্দ-পুর্লসাঃ (কিরাত, 
হুপ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুরুস) ; আডীরশুন্মা যবনাঃ 
খসাদয়ঃ (আভীর, শুক্ষ, যবন ও খস প্রভৃতি) ; যে 
পাপাঃ অনো চ (যে সমন্ড পাপজাতি এবং 
যাহারা) ; [তে অপি] (তাহারাও) ; যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ 
(যে ভগবানের ভক্তগণের আশ্রিত); [সন্থঃ] (হইয়া); 
শুধ্যতি (পবিত্র হয়) ; তন্মৈ প্ৰভৰিষ্ণৰে নমঃ 
(প্রভাবশালী সেই ভগবানকে নমস্কার করি)। 
বললেন--কিনাত, হুল, অন্ধ, পুলিন্দ, পুর্ণ, আভীর, 
শুন্দ, যবন, খস এবং অন্যান্য যে সমন্ত পাপজাতি ও 
পাপান্মা আছে, তারাও যে ভগবানের ভন্তগণের 
আশ্রয় গ্রহণ করে পবিত্র হয়, সেই প্রভাবশালী ভগবান 
বিষ্ণুকে প্রণাম করি। 
বিন্ধা ‘ধৃতি’ শব্দে নিজ পূর্ণতা জ্ঞান কয়। 
দুঃখাভাৰে উত্তমপ্ৰাপ্ত্যে মহাপূৰ্ণ হয়। ১১৩ 
তথাহি_ভক্তিরসামৃতসিন্ধো (২।৪।৭৫) 
ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞান- 
দুঃখাভাবোত্তমান্তিভিঃ। 


অন্যান্য 
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অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থা- 
নভিসংশোচনাদিকৃৎ॥ ৬৪ 
অহ্বয়-জ্ঞান-দুঃখাভাবোভ্তমাপ্তিভিঃ (জ্ঞান, 
দুঃখাভাব এবং ভগবৎপ্রেমরূপ উত্তম বস্তুর লাভ 
হেতু) ; পূর্ণতা ধৃতিঃ স্যাৎ (মনের অচাঞ্চলা ধৃতি হয়) ; 
অপ্রাপ্তাতীত নষটর্ানভিসংলোচনাদিকৃৎ (এই ধৃতি- 
অপ্রাপ্ত, অভীত এবং নষ্ট বিষয়ের জন্য অনুশোচনার 
অভাব জন্মায়)। 
অনুবাদ জ্ঞান, দুঃখভাব এবং ভগবং-সন্বন্বীয় 
প্রেমরাপ উত্তমবন্তু লাভের জন্য মনের অচাঞ্চল্যকে 
যৃতি বলে। এই ধৃতি যার আছে_যা পাওয়া যায় না, যা 
চলে গেছে কিংবা মা নষ্ট হৱে গেছে, তার জন্য সে 
শোক করেনা। 
কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর-হীন। 
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ॥ ১১৪ 
তাহি- শ্রীমভাগবতে (৯1৪1৬৭) শ্লোকঃ 
মৎসেবয়া প্রতীতং তে 
সালোক্যাদিচতুষটযম্‌। 
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ 
কুতোহনাৎ কালবিদ্রুতম্।। ৬৫ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৭ 
শ্লোকে বা (পৃষ্টা ৭০)] 
তথাহি_শ্রীগোস্বামিপাদোক্ক্লোকঃ 
হৃমীকেশে হৃষীকাণি যস্য হৈর্ঘগতানি হি। 
স এব ধৈর্যমাপ্ধোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥ ৬৬ 
অন্বয় _যসা হৃমীকাণি (যাহার ইন্দরিয়সমূহ) ; 
হৃবীকেশে হর্যগতানি (হৃধীকেশ শ্রীকৃকে ছ্িরত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে) ; হি স এৰ (নিশ্চিত তিনিই) ; 
সংসারে (অচিরস্থায়ী সংসারে) ; ধৈর্য 
(ধৈর্য লাভ করেন)। 
অনুবাদ_খিনি জমন্ত ইন্তিয়বেই এ 
হৃরীকেশ শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেবায় 
করেছেন, এই নশ্বর সংসারে কেবল তিনিই ধৈর্য 
করেন। 
‘চ’ অবধারণে ইহা ‘অপি? সমুচ্চয়ে। 


মধ্যলীলা (চতুৰ্বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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ধৃতমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মৃর্খচয়ে॥ ১১৫ 
আত্মা” শব্দে বুদ্ধি” কহে, বুদ্ধিবিশেষ। 
সামান্য বুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ ॥ ১৯৬ 
বুদ্ধো রমে “আত্মারাম’ দুইত প্রকার। 
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্র্ি মূর্খ আর॥ ১১৭ 
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচারে রতিবুদ্ধি পায়। 
সব ছাড়ি শুদ্ধতক্তি করে কৃষ্ণ পায়॥ ১১৮ 
তথাহি_শ্রীভগবদ্গীতা (৯০। ৮) শ্লোকঃ 
অহং সর্বস প্রভবো মত্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে। 
ইতি নত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্ধিতাঃ॥ ৬৭ 
অন্বয় অহং সর্বসা প্রভবঃ (আরি- শ্ৰীকৃষ্ণ 
সকলের উৎপন্তি্ছল) ; মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে (আমা 
হইতে সকলের বৃদ্ধি জ্ানাদি প্রবর্তিত হয়) ; ইতি মত্বা 
(এইরূপ মনে করিয়া) ; ভাবসমন্বিতাঃ (প্রেমভক্তিযুক্ত 
হইয়া) ; বুধাঃ মাং ভজন্তে (পণ্ডিতগণ আমাকে ভজনা 
করেন)। 
অনুবাদ-_সরদুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন_আমিই 
সকলের উৎপত্তি হল এবং আমিই সকলের বুদ্ধি 
জ্ঞানাদির নিয়ন্তা-এই তত্ব জেনেই পত্তিতগণ 
প্রেমভক্তিযুক্ত হয়ে আমার ডজনা করেন। 
তথাহি-_শ্রীমভাগবতে (২1৭1৪) শ্লোকঃ 
তেবৈ বিদন্তৃতিতরন্তি চ দেবমায়াং 


যদাসক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা- 
সির্যগূজনা অপি কিমু শ্রন্তধারণা যে॥ ৬৮ 
অন্বয়-দ্ীশৃ্ভূগশবরাঃ পাপজীবাঃ অপি (স্রী, 
শত্র, হুণ, শবরগণ এবং অন্যান্য পাপজীবিগণও ) ; 


তত্ত্বে মনকে নিয়োজিত করিয়াছেন) । 
অনুবাদ-শ্ৰীনারদের নিকট ব্রহ্মা বদগেন-্ী, 
শূদ্র, হৃণ, শবর এবং অন্যান্য পাপজীবিগণ, এমনকি 
পশু পাখি প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিগণও যদি উকক্রম 
শ্রীভগবানের ভক্তদের অপূর্ব চরিতকথা ও সদাচার 
শিক্ষণ লাভ করতে পারে, তাহলে তারাও দেবমায়া 
জানতে পারে এবং মায়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে 
নিয়োজিত করেছেন_তারা যে পারবেন, এ আর 
আশ্চ্যকী? 
বিচার করিয়া যৰে ভজে কৃষ্ণপায়। 
সেই বুদ্ধি দেন তারে, যাতে কৃষ্ণ পায়॥ ১১৯ 
তথাহি- প্রীভগবদ্গীতয়াং (১০।১০) শ্লোকঃ 
তেষাং সততবুক্তানাং ভজতাং ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপঘান্তি তে॥ ৬৯ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২০ 
শোকে সষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১২)] 
সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম। 
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥ ১২০ 
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়। 
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণশ্রেনোদয়॥ ৯২৯ 
তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১1২1১১০) 
দুনূহাডুতৰীৰ্মেহন্মিন 
শ্রদ্ধা দূরেইস্তু প্চকে। 
যত্ৰ স্বল্লোহপি সম্বন্ধঃ 
সন্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥ ৭০ 
[অয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৫৭ 


তর্যগ্‌ জনাঃ অপি (পশু পক্ষী প্রভৃতি লিকৃষ্ট শ্লোকে টব (পৃষ্ঠা ৪৩৬)] 


প্রাণিগণও) ; যদি (যদি); অস্তুত ক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা 
বাহার পাদবিন্যাস অন্তত, সেই ভগবানের ভক্তগণের 
সইত্র বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত) ; [ভবস্তি] (হইতে পারে) ; 
[তদা] (তাহা হইলে) ; তে বৈ দেবমায়াং বিদন্তি 
অহারাণ্ড দেবমায়া জানিতে পারে) ; অতিতরন্তি চ 
এবং উত্তীর্ণ হহতে পারে) ; কিমু (তাহাদের কথা আর 
ক বলিব) ; যে শ্রচতখারণাঃ (যাহারা শ্রীভগবানের 


[56150 


উদার মহতী যার সর্বোভমা বুদ্ধি। 
নানা কামে ভে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি। ১২২ 
তথাহি- শ্রীদভাগবতে (২1৩১০) ক্লোকঃ 
অকামঃ সর্বকামো বা 
মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
তীব্রেণ ভক্তিষোগেন 
ঘজেত পুরুষং পরম্‌॥ ৭১ 
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[অন্বর ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৩ 
শ্লোকে ডর্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৪)] 
ভক্তির প্রভাবে সেই কাম ছাড়াইয়া। 
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া॥ ১২৩ 
তথাহি-শ্রীমত্াগবতে (১1৭1১০) শ্লোকঃ 


 মিখভুতগণে হরিঃ।। ৭২ 
[অগ্রয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৫ 
শ্লোকে ভট্টবা (পৃষ্ঠা ২২২)] 
তথাহি_তব্রৈন (1১৯1২০) শ্লোক 


মিচ্ছাগিধানং নিজপাদপল্লবমূ।। ৭৩ 

[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় দ্বাবিংশ পারিচ্ছেদের ৯৪ 
স্লোকে স্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৫)] 

*আত্া” শব্দে ‘স্বভাব’ কহে, তাতে যেই রমে। 
“আত্থারাম’ জীব মত স্থাবর জঙ্গমে।। ১২৪ 
জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান। 
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥ ১২৫ 
কৃষ্ণ কৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব উদয়। 
কৃষ্ণুণাকৃট্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ডজয়। ১২৬ 
*চ? শব্দ ‘এৰ’ অর্থে ‘অপি’ সমুচ্যয়ে। 
“আতারান' ‘এব’ হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ো। ১২৭ 
সেই জীব সনকাদি সব মুনিগণ। 
“নির্ঙ্ন' মূর্খ নীচ ছাবর পশ্ুগণ|॥ ১২৮ 
বাস শুক সনকাদির প্রসিদ্ধ ডজন। 
নির্তুস্ছ হাবরাদির শুন বিবরণ। ১২৯ 
কৃষ্ণকৃশা হৈতে হয় দ্ৃভাৰ উদয়। 
কৃষ্ণগুণাকৃূ্ট হঞা তাহারে ভজয়।॥ ১৩০ 
তথাহি- প্রীমভাগবতে (১০1১৫1৮) প্লোকঃ 
ধলোয়মদ্যা ধরণী তৃণবীরুধন্্রৎ- 
পাদস্পৃশো ফ্রমলতাঃ করজাভিসৃষ্টাঃ। 


[1662] 16D 


| (নিশ্চলভারূপ স্থাবর ধর্ম) 


নদ্যোহদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ- 
রগোপোোহন্তরেণ ভুজয়োরগি বংস্পৃহা শ্রীঃ।॥ ৭৪ 
অন্বয় -অদা ইয়ং খরণী ধন্যা (আজ এই পৃথিবী 
ধন্যা) ; স্বৎপাদস্পৃশঃ ( তোমার চরণস্পর্শ প্রাপ্ত) ; 
তৃণৰীরুধঃ (তৃণপুল্মগণ) ; করজাভিমৃষ্টাঃ (করনখ 


স্পর্শ লাভ করিয়া) ; ক্রমলতাঃ (বৃক্ষশতাগণ) ; 


| সদয়াবলোকৈঃ (তোমার সদয় দৃষ্টিতে) ; নদা অ্রয়ঃ 


(নদীসকল পর্বতসকল) 3 খগমৃগাঃ (মৃগ পক্ষিগণ) ; 
শ্রীঃ (ৈশ্ষমীদেবী) ; যংস্পৃহা (যাহার জন্য 
আকাঙ্ক্ষিতা, সেই) ; ভুজয়োঃ অন্তরেণ (তোমার 
বাছদ্বয়ের মধ্যবর্তী বক্ষঃস্থল দ্বারা) ; গোপ্যঃ [ধন্যাঃ] 
(গোপীগণ ধন্য হইল)। 

অনুবাদ- শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবকে বললেন- 
আজ এই পৃথিবী তোমার চরণস্পর্শে ধনা, ধন্য এই 
তৃণ-গুল্সগুলি ; তোমার নখের স্পর্শে ধন্য এই 
তরুলতাগুলি। তোমার করুণাপৃর্ণ দৃষ্টিতে নদী পর্বত, 
পশু ও পাখিরা ধন্য হয়েছে ; এবং স্বয়ং লাশ্মীও 
তোমার বাহুমুগলের মধ্যবর্তী বক্ষঃস্থলের যে আলিঙ্গন 
কামনা করেন, তোমার সেই আলিঙ্গন লাভ করে 
গোপীগণও ধন্য হল। 

তথাহি-তত্ৰৈৰ (১০1২১।১৯) 
গা গোপকৈরনুবনং নয়তোর্দার- 
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈন্তনুভূৎসু সাঃ 
অস্পন্দনং গতিমতাং পূলকন্তরণাং 

নির্যোগ-পাশকৃতলক্ষণয়োবিচিত্রমূ॥ ৭৫ 

অয় _সখাহ (হে সধিগণ 1) 7 গোপকৈঃ 
(গোপবালকগণের সঙ্গে) ; জনুবনং গাঃ নয়তঃ (বনে 
বনে গোচারণকানী] ; নির্যোগ পাশকৃত লক্ষণয়োহ 
(মন্তকে গাভীসকলের পাদবন্ধন-রজ্জু এবং স্বন্ধে 
দূর্দান্ত খো-সকলের ব্ধনরজ্জুধারণকারী) ; [রাম 
কৃষ্ণয়ো] (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের) ; কলপদৈঃ (মধুর 
ধ্বনিযুক্ত) ; উদার বেপুয্নৈ (শ্রবণ সুখকর বেণুরক 
শ্রবণ করিয়া) ; তনুভৃৎসু (দেহধারী প্রাণিগণের 
মধ্যে) ; গতিমতাং (জঙ্গম প্রাণিগণের) ; অস্পন্দনই 
5 তরূণাং (স্থাবর 


মধালীলা (চতুৰ্বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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বক্ষসমূহের) ; পূলকঃ (পূলকরূপ জঙ্গমধর্ম) ; [হতি] 
হে); বিচিত্রম্‌ (অতীব বিচিত্ৰ অভুত)। 
অনুবাদ -খ্ৰীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে কোনো গোগী ! 
তার গাভীগুলিকে বলছেন--হে সখিগণ ! এ কী | 
আশ্চর্য! গোপবালকদের সঙ্গে গাভীগুলিকে বন থেকে | 
বনান্তরে নিয়ে যাবার সময় গো-বন্ধন-দড়ি কাধে 
প্রীকষ্ণ-বলরামের উদার ও মধুর বাঁশীর সুর শুনে 
প্রাণীদের মধ্যে যারা জঙ্গম তারা আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে 
গেছে, জার যারা স্থাবর বৃক্ষাদি তারা পুলকে রোমাঞ্চিত | 
হয়ে উঠেছে। l 
তথাহি_১০ অং ৯ শ্লোকঃ 
বললতান্তরব আত্মনি বিষ্ণুং | 
বাঞ্জয়ন্তা ইব পৃষ্পফলাচ্যাঃ। 
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ 
প্রেমহ্ৃষ্টতনৰো ববৃষুঃ স্ম॥ ৭৬ 
[অশ্বয় ও অনুবাদ ঘধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫৩ 
শ্লোকে দ্রষ্টবা (পৃষ্ঠা ২৫৬)] 
তথাহি_তত্ৰৈব (২৪1১৮) শ্লোকঃ 
কিরাতহুপ্রপুলিন্দপুরুসা, 
আভীরশ্ুক্গা যবনাঃ খসাদয়ঃ। 
যেখনযেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ 
শুধ্যনতি তন্মৈ প্রভবিষ্ঞবে নমঃ।। ৭৭ 
[অস্বয় ও অনুবাদ অধালীঙায় এই পরিচ্ছেদের | 
৬৬ ক্লোকে ভরসা (পৃষ্ঠা ৪৭০)] | 
আগে তের অর্থ কৈল আর হুয় এই ৷ | 
উনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই॥ ১৩৯ 
এই উনিশ অর্থ কৈল আগে শুন আর । 
“আতা? শব্দে “দেহ? কহে চারি অর্থ" তার॥ ১৩২ 
হারামী” দেহে ভজে দেহোপাধি ্রদ্ম। 
সৎসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণভজন॥ ১৩৩ 
তথাহি_ শ্ৰীমত্াগৰতে (১০1৮৭।১৮) শ্লোকঃ 
উদরমুপাসতে য খমিবর্তরসু কৃর্পদৃশঃ 
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্‌। 


(চারি অর্থ-_দেহারাম, কর্সনিষ্ঠ, তণস্থী ও সর্বকাম। 


তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং 

পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তিকৃতান্তমূখে॥ ৭৮ 

[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় এই পরিচ্ছেদের ৫৪ 
শোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৬৭)] 

দেহারামী কর্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন। 

সংৎসঙ্গে কর্ম তাজি করয়ে ভজন।। ১৩৪ 

তথাহি-শ্ৰীম্তাগবতে (১1১৮।১২) শ্লোকঃ 

কর্মণান্রিমনাশ্বাসে ধূমধুন্াত্নাং ভবান্‌। 

আগায়রতি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ৭৯ 

অন্বয়-অশ্মিদ্‌ অনাশ্বাসে কর্মণি (এই 
অবিশ্বসনীয় কর্ণে) ; ধৃমধৃশরাস্মনাং (ধত্রসেবনে ধূশরবর্ণ 
দেহ) ১ [অন্মাকম্‌] (আমাদের) ; ভবান্‌ (আপনি) ; 
মধু (মধুর) ; গোবিন্দ-পাদপস্মাসবং (গোবিন্দ 
পাদপদ্ম- মধু) ; আপায়য়তি (পান করাইতেছেন)। 
অনুবাদ _-শৌনকাদি মুনিগণ সৃতকে বললেন_ 

হে সূত ! এই অবিশ্বসনীয় সত্ৰ-যন্ঞকৰ্মে (সত্র-যাগ 
কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত) যজ্ঞের ধূম-সেবনে আমাদের দেহ 
ধূব্ণ ও মন লীরস হয়ে যাচ্ছিল, সেই আমাদের 
আপনি সুমধুর গোবিন্দ-পাদপদ্ম-মধু পান করালেন। 

তপন্থী প্রভৃতি যত “দেহারামী” হয়। 

সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়। ১৩৫ 

তখাহি__ নিরব 


সদাঃ ক্ষিপোত্যহহমেধতী সতী 
বথা পদাদৃষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥ ৮০ 

অন্বয় যৎপাদ সেবাভিরুচিঃ (বাহার চরণ: 
সবার অভিলাষ) 3 অন্বহং এধডী (প্রতিদিন বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে) ; সতী (শুদ্ধসরস্বরাপা) ; 
পদাঙুষ্টবিনিঃনৃতা সরিৎ যথা (শ্রীতগবানের পদানুষ্ঠ 
হইতে নিঃসৃত গঙ্গার ন্যায়) ; তপস্থিনাং ধিয়ঃ 
(তপন্বীগণের বুদ্ধি) ; অশেষ-জন্মোপচিতং (বছ জন্য 
সঞ্চিত) ; মলং সদ্যঃ ক্ষিণোতি (মলিনতাকে তৎক্ষণাৎ 
ক্ষয় করিয়া দেয়)। 

অনুবাদ_যহারাজ পুথু সভ্যগণকে বললেন_ 


বান শ্ৰীত্রীচৈভনাচরিতাববৃত 


শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবার ইচ্ছা শুদসত্রস্করূপা এবং তা 
প্রতিদিন বেড়ে যেতে থাকে ; শ্রীভগ্রবানের পায়ের 
আঙুল থেকে নিঃসৃত গঙ্গা যেমন মলিনতা দূর করে, 
তেমনি বহুতপস্যায়ও তপস্থীগণের বহুজন্ম সঞ্চিত যে 
মলিনতা তা শ্রীকৃষ্ণসেবায তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। 

দেহারামী সর্বকাম, সর্ব “আত্মারাম?। 

কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ে সব কাম॥ ১৩৬ 

তথাহি_হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ অং ২৮ শ্লোক 

স্থানাভিলামী তপসি হ্থিতোহহই 

ত্বাং গ্রাপ্তবান্‌ দেব-মুণীন্রগুহাম্‌। 
কাচং বিচিন্বন্নিব দিবারড়ং 
স্বমিন্‌ কৃতার্োহস্মি বরং ন যাচে॥ ৮১ 

[আছ ও অনুবাদ মধ্যদীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৫ 
লোকে রব (পৃষ্ঠা ৪২৫)] 

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ। 

আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ॥ ১৩৭ 

চি’ শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়। 

“আন্মারামাপ, মুনয়শ্চ? কৃষেরে ভজয়॥ ১৩৮ 

নিরঘাঃ? হইয়া, ইহা পিপি” ‘নিৰ্ারণে!। 

রামণ্য কৃষ্ণশ্ট” যথা বিহরয়ে বনে॥ ১৩৯ 

“চ’ শব্দ অন্নাচয়ে অর্থ কহে আর। 

'বিটো ! ভিক্ষা গাঞ্চানয়’ বৈছে প্রকার | ১৪০ 

কৃঞ্ণমনন ‘নুনি’, কৃষ্ণে সর্বদা ভজয়। 

“আয়ানামা অপি? ভজে গৌণ অর্থ কর॥ ১৪৯ 

পচ এবার্থে, “মুনয় এব’ কৃষ্ণ ভজয়। 

আত্মারামা অপি, অপি গর্থ অর্থ কয়।॥ ১৪২ 

“নিদি হঞ্া? এই দুঁহার বিশেষণ। 

আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম॥ ৯৪৩ 


(আবটো! ভিক্ষাৰট গাথনয়--“হেবটো! তুমি ভিক্ষা 
গমন করো। আসিবার সময় গরুটিকে আনিও।' এখানে 
ভিক্ষায যাওমাটই মুখ, গর আনাটা গৌণ। তেমনি 
শ্রীকৃষ্ণ ভজন নুষযার্থ, আর পূর্বোক্ত ব্রদ্মোপাসক আত্মারামগণ 


গ্রন্থ" শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ষন। 
সাধুসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। ১৪৪ 
কৃষ্ণরামশ্চ এব’ হয় কৃষ্ণ-মনন। 
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম্‌॥ ৯৪৫ 
এক ভক্ত ব্যাধের কথা সুন সাবধানে। 
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমাজ্ঞানে॥ ১৪৬ 
এক দিন শ্রীনারদ, দেখি নারায়ণ। 
ত্রিবেণী-স্সানে প্রয়াগে করিল গমন।। ১৪৭ 
বনপথে দেখে মৃগ আহে ভূমে পড়ি। 
বাণৰিদ্ধ ভগ্র-পদ করে ধড়ফড়ি।। ১৪৮ 
আর কত দূরে এক দেখিল শুকর। 
তৈছে বিদ্ধ ভগ্রপদ করে বড়ফড়॥ ১৪৯ 
এঁছে এক শশক দেখে আর কথোদুরে। 
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে ৷ ১৫০ 
কখোদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত হঞা'খ। 
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া॥ ১৫১ 
শাামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়দ্ষর। 
ধনূর্বাণ হস্তে যেন যম দগুধর॥ ১৫২ 
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা। 
নারদ দেখিয়া মৃগ সব পলাইলা॥ ৯৫৩ 
ক্রুদ্ধ হএ ব্যাধ উারে গালি দিতে চায়। 
নারদপ্রভাবে মুখে গালি না বাহিরায়॥ ১৫৪ 
গৌসাঞ্তি! প্রমাণপথ? ছাড়ি কেন আইলা। 
তোমা দেখি মোর লক্ষা মৃগ পলাইলা। ১৫৫ 
নারদ কহে পথ ভুলি আইলাম পুছিতে। 
মলে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে।। ১৫৬ 
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়। 
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইভ নিশ্চয়।॥ ১৫৭ 
নারদ কহে যদি জীবে মার তুমি বাণ। 
অর্ধমারা কর কেন না লও পরাণ॥ ১৫৮ 


বাধ কহে শুন গৌসাঞ্ডি! মৃগারি মোর নাম। 


(খাবৃক্ষে এত হঞা-- গাছে উঠে ভালপালার আড়ালে 


ভারা তত্তদুপাসনা আগ করে গ্রীকৃষ্চভজন করেছেন _ এটি | নিজের দেহকে গোপন করে। 


সৌপার্ঘ। 


(প্রাণ পথ-_লোকচলাচলের জন্য প্রসিদ্ধ পথ। 


মধালীলা (চতুৰ্বিং 


গিতার শিক্ষায় আমি করি এঁছে কাম॥ ১৫৯ 
অর্ধমারা জীৰ যদি ধড়ফড় করে। 
তবে ত আনন্দ মোর বাছুয়ে অন্তরে || ১৬০ 
নারদ কহে এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে। 
ব্যাধ কহে মৃগাদি লহ যেই তোমার মনে॥ ১৬১ 
মৃগছাল চাহ বদি আইস মোর ঘরে। 
যেই চাহ তাহা দিব মুগব্যাস্রাহরে॥ ১৬২. 
নারদ কছে ইহা আমি কিছুই না চাই। 
আর এক দান আমি মাগি ভোমা ঠাঞ্রি॥ ১৬৩ 
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে। 
প্রথমেই মারিবে, অর্ধমারা না করিবে॥ ১৬৪ 
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলা আমারে। 
অর্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোনে॥ ১৬৫ 
নারদ কহে অর্ধ মারিলে জীব পায় বাথা। 
জীবে দুঃখ দিছ, তোমার হইবে অবস্থা" ৷ ১৬৬ 
বাধ! তুমি জীব মার এ-অল্পপাপ তোমার। 
কদ্থনা" দিয়া মার, এ পাগ অগার।॥ ১৬৭ 
কদর্থিরা তুমি যত মারিলে জীবেরে। 
তারা তোমা তৈছে মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে ৷ ১৬৮ 
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল। 
ডর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল।। ১৬৯ 
ব্যাথ কহে বাল্য হৈতে মোর এই কর্ম। 
কেমনে তরিব আমি পামর অধন।। ১৭০ 
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়। 
নিন্তার করহ মোরে পড়ো তুয়া পায়॥ ১৭১ 
নারদ বহে যদি ধর আমার বচন। 
তৰে সে করিতে পারি তোমার মোচন।॥ ১৭২ 
ন্যাধ কহে_যেই কহ সেইত করিব। 
নারদ কহে ধনুক ভাল তবে সে কহিব॥ ১৭৩ 
ৰ্যাথ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে। 
নারদ কহে আমি অন দিব প্রতিদিনে॥ ১৭৪ 
ধনুক ভাঙ্গিয়া ব্যাধ ডর চরণে পড়িল। 
(অবস্থা দুরব্থা, কষ্ট 
আবদর্থনা_যনণা। 


শি পরিচ্ছেদ) 415 
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল।॥ ১৭৫ 
ঘরে গিয়া ব্ৰাহ্মণে দেহ যত আছে ধন। 


এক এক বস্তু পরি বাহির হও দুইজন"! ১৭৬ 
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া। 
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রেপিয়া॥ ১৭৭ 
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসীসেবন। 
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্তন ॥ ১৭৮ 
আমি তোমা বছ অন্ন পাঠাব দিনে দিনে। 
সেই অন্ন লৰে যত খাও দুই জনে॥ ১৭৯ 
তৰে সেই তিন মৃগ" নারদ সুহ কৈল। 
সুস্থ হয়ে তিন মৃগ ধাইয়া পলাইল। ১৮০ 
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার। 
যথাস্থানে গেলা নারদ বাধ গেল ঘর|| ১৮১ 
নারদের উপদেশ সকল করিল। 
গ্রাসে ধবনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল।। ১৮২ 
গ্রামের লোক সব অন জানিতে লাগিল। 
অন্ন আনি সবে তার আগেতে ধরিল।। ১৮৩ 
একদিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে। 
দিনে তত লয় যত খায় দুই জনে॥ ৯৮৪ 
একদিন নারদ গৌঁসাঞি কহিল পর্বতেশি। 
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে ৷ ১৮৫ 
তবে দুই ঝমি আইলা সেই ব্যাথস্থানে। 
দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে|| ৯৮৬ 
আস্তে ৰ্যন্তে ধাঞা আসে পথ নাহি পায়। 
পথে পিগীলিকাদি ইতিউডি ধায়। ১৮৭ 
দণ্ডৰৎ স্থানে পিপীলিকাদি দেখিয়া। 
বসতে স্থান ঝাড়ি, গড়ে দণ্ডবৎ হঞ্ঞা॥ ১৮৮ 
নারদ কহে ! ব্যাধ _এই না হয় আশ্চর্য। 
হুরিভত্তেন হিংসাশূনা হয় সাধুবর্ষণ॥| ১৮৯ 


গীদৃচজন_ব্যায ও তার ্ী। 

আমুম_পশ্। 

ভিপর্বতে_ পর্বত নামক খামিকে। 

ও হারভজেল....সাধবর্ষ_ ইরিত্তির দারা হিংসা- 
শূন্য হয়ে সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন। 
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তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১)২।১২৮) 
এতে নহান্তুতা ব্যাধ 


ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ ৮২ 
[অস্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৬৫ 
শ্লোকে জট (পৃষ্টা ৪৩৮)] 
তবে সেই ব্যাধ দৌহা অঙ্গনে আনিল। 
কুশাসন আনি দোহা ভক্ত্যে বসাইল।॥ ১৯০ 
জ্বল আলি, ডক্তেয দৌহার পদ প্রক্ষালিল। i 
সেই জল স্ত্ী-পুরুষে পিয়া শিরে লৈল ১৯৯ 
কম্প পুলকাশ্র হয় কৃষ্ণনাম গাঞা। 
উ্ধ্ববাহু নৃত্য করে বস্তু উড়াইয়া।। ১৯২ 
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্বত মহামুনি। 
নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শনণি॥ ১৯৩ 
তথাহি_-ভক্তিরসামতসিন্ৌ (১৷৩।১০) 
অহো! ধন্যোহসি দেবর্ষে 
কৃপা যস্য তৎক্ষণাৎ 
নীচোহপ্যুহপূলকো লেভে 
লুক্ধকো রতিমচ্যুতে ৷ ৮৩ 
অন্বয়ন_অহো দেবর্ষে (হে দেবর্ষি!); ধন্যঃ অসি 
(আপনি ধন্য) ; যন্য কৃপয়া (ধীহার কৃপায়) ; 


নারদ কহে_-এঁছে রহ তুমি ভাগাবান্‌। 
এত বলি দুই জন হৈল ভন্তর্যান॥ ১৯৬ 
এইত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান। 
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাবজ্ঞান॥ ১৯৭ 
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল। 
এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল॥ ১৯৮ 
আর অর্থ শুন, যাহা অর্থের ডাণ্ডার। 
হলে দুই অর্থ, সুচ্ষে বত্রিশ প্রকার॥ ১৯৯ 
“আত্মা? শব্দে কহে সর্ববিধ ভগবান্‌। 
এক স্বয়ং ভগবান্‌ আর ভগবানাখ্যান* ॥ ২০০ 
ভাতে রমে যেই, সেই সব “লা্মানাম”। 
বিধিভক্ত, রাগভক্ত, দুইবিধ নাম॥ ২০১ 
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার। 
পরিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ জার॥ ২০২ 
জাতাজাত রতিভেদে সাধক দুই ভেদ। 
বিধি-রাগমার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ। ২০৩ 
বিধিভত্তেন নিভ্যসিদ্ধ “পারিষদ’ দাস। 
সখা, গুরু, কান্তাগণ চারি ত প্রকাশ॥ ২০৪ 
‘সাধনসিদ্ধ'-দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ। 
ডিৎুপন্নরতি সাধক’-ভক্ত চারিবিব জন।॥ ২০৫ 
“অজাতরতি সাধক’ ভক্ত এ চারি প্রকার। 
বিধিমার্গে ভক্ত ভেদ ষোড়শ প্রকার।। ২০৬ 


তংক্ষণাৎ শীচঃ লুক্ধকঃ অপি (তৎক্ষণাৎ 
কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই নীচজাতি ব্যাধও) ; উৎপুলক 
(পুলকিত হয়) ; অছ্াতে রতিং লেভে (পরীৃবেঃ 


রাগমার্গে ছে, ভক্ত যোড়শ বিভেদ। 
দুই মার্গে “আত্মারাম? বত্রিশ বিভেদ। ২০৭ 
“মনি! নিই চি” অপি" চার শব্দের অর্থ। 


ত্িলাভ করিয়াছে) যাহা যেই লাগে ঠাহা করয়ে সমর্থ"! ২০৮ 
অনুবাদ হে দের্ষি ! আপনি ধনা, যেহেতু | বিণ হাবিবশ মিলি অষ্টপঞ্চাশ। 
নার কৃপায় অতি নীচজাতি ব্যাধও কৃপা পাওয়া আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ॥ ২০৯ 
মাত্রেই পুলকিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি লাভ করেছে। ইতরেতর ‘চ’ দিয়া সমাস করিয়ে। 


নারদ বহে -বৈক্ব ! ভোমার আয কিছু অয় 
ব্যাধ কহে _যারে পাঠাও সেই দিয়া ঘায়ে॥ ১৯৪ 
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য নাই। 
সবে দুই জনার যোগ্য ডক্ষ্মমাত্র চাই॥ ১৯৫ 


আটামবার “আত্মারাম” নাম লইয়ে॥ ২১০ 


= যাদের ভগবস্া স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের ভগবন্তার উপর নির্ভর করে ; যেমন- 
শ্রীরামচ্্াফি। এদেরকে ডগবান বলে। 

(নর্থ অনযযুভ। 


আঃআয়ে_আসে। || 
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“আয্ারামাশ্ আত্মারানাশ্চ” আটামবার। অ্য়_প্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না। 
শেষে সৰ লোপ করি রাখি একৰার।। ২১১ অনুবাদ__উরক্রম শ্রীকৃষ্ণেই ভক্তি করবে_অনা 

তথাহি_ বিশ্বপ্ক্যশে | কোনো স্বরূপে নয়, ভক্তির অনুষ্ঠাই করবে- 
“সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তো? জ্ঞানকর্মাদির সাধনা নয়, অহৈতুকী ভর্তিই করবে 


উল্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি॥ ৮৪ সহৈতুকী ভক্তি নয়, কৃষ্ণসুখের জনাই ভক্তি করবে_ 
[অব ও অনুবাদ মধ্যসীলায় এই পরিচ্ছেদের ৪৯ আত্মসুখের জনা নয় ; অর্থাৎ ভক্তি না করে থাকতে 


শোকে উট (পৃষ্ঠা ৪৬৬)] পারবে না। 
আটামবার ঢ-কারে সব লোপ হয়। এই ত করিল শ্লোকের যষ্টিসংখ্য অর্থ। 
এক “আত্মারাম+ শব্দে আটাম অর্থ কয়। ২১২ | আর এক অর্থ শুন পরম সমর্থ ৷ ২১৮ 
তখাহি_ বিশবপ্রকাশে ‘আত্মা’ শব্দ কহে ক্ষেত্ৰজ্ঞ জীব লক্ষণ। 
উল্তার্থানামপ্রয়োগঃ। ব্ৰহ্মাদি কীট পর্যন্ত তার শক্তিতে গণন। ২১৯ 
অশ্বথবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিখ- | তথাহি-বিধ্ণুপুরাণে (৬।৭1৬১) 
বৃক্ষাশ্চ জাহবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ৷ ৮৫ বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা 
অন্তয়-শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না। ক্ষেত্ৰজ্ঞাখ্যা তথাপরা। 
অনুবাদ রা বটবক্ষা, কপিখবৃক্ষাঃ, | অৰিদ্যাকৰ্মসংজ্ঞান্যা 
অশ্রবৃক্ষাঃ_এই শব্দগুলি ইতরেতর সমাসে আবদ্ধ [য়া শক্তিরিয্যতে ৷ ৮৭ 
হলে সমাস-নিষ্পন পদ হবে “বৃক্ষ ; অশ্ব, বট টির... জিলা 
ইত্যাদি শবগ্ুলির লোপ হবে। ঝোকে জট (পৃষ্ঠা ১০৩)] 
“অন্মিন্‌ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি”'” যৈছে হয়। তথা চ অমরকোযে--স্ব্বির্গে (৭) 


তৈছে সব ‘আত্মারাম’ কৃষ্ণেভক্তি করয়॥ ২১৩ ক্রেত্রজ্র আতা পুরুষঃ প্রধানং 

“আত্বারামাশ্ট’ সমুচ্যয়ে কহিয়ে ‘চ’কার। প্রকৃতি য়া ৷ ৮৮ 
মনা ভক্তি করে এই অর্থ তার॥ ২১৪ অন্বয় প্লোকের অবশ সহজ বলে লিখিত হলনা। 
নি্ঘহা এব’ হও “অলি” নিরযায়ণে। অনুবাদ_আত্মা-শব্দের অর্থ_ ক্ষেত্ৰজ্ঞ, জীব, 
এই উনষষ্ট প্রকার অর্থ করিল বাখ্যানে॥ ২১৫ পুরুষ-_ এগুলি একার্থক। এবং লীবলি্ প্রধান” ও 
সর্ব সমু্চয়ে আর এক অর্থ হয়। রি প্রকৃতি একাৰ্যক। 

দ 

আারামাশ্চ যুনয়শচ নিছা্ট' ভজয় ২৯৬ | ভমিতে ভমিতে শদি সাধুসঙ্গ পায়। 


eines চারিবার 
অপি রী [পেছা ! তবে সব ত্যজি সেহো কৃষ্ণকে ভজয় ২২০ 
চারি শব্দ সঙ্গে ‘এবে’ করিব উচ্চার॥ ২১৭ 
মাটি অর্থ কহিল এক কৃষ্ণের ভজন। 
তথাহি--শ্ৰীপ্রভুপাদোক্ত ব্যাখ্যা 
সেই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ। ২২৯ 
উক্তক্রম এব, ভক্ভিনেব, কটি অর্থ 
অহৈতুকীমেৰ, কুৰ্বন্তযেব ৷৷ ৮৬ দেখা ললো 
সহ নেও কেন ৮৬ তোমার ভক্তিবলে উঠে অর্থে তরঙ্গে॥ ২২২ 
আঅস্মিন্বনে ৰৃক্ষাঃ ফলন্ডিএই বনে বৃক্ষসমূহফল তথাহি--প্রচীনশ্লোকঃ 
ধারণ করে। এখানে “বৃক্মাঃ' শব্দে বত রকমের | ভক্তা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধা ন চ টাকয়া ৷ ৮৯ 
ফলধায়ণকনী বৃক্ষ আছে, সব বৃক্ষকেই বুঝাচ্ছে। তেমদি, অন্বয়_ গ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল 


"স্রাত্থাযামাঃ' শব্দদ্থারা ও সবরকম আত্মারামকে বুঝাচ্ছে। | না। 
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অনুবাদ__ভাগ্গবতের অর্থ কেবল ভক্তিদ্বারাই 


বোধগম্য হতে পারে, সে অর্থের মর্ম বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা 
জানা যায় না। 
অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া। 
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥ ২২৩ 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্র্দন। 
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্তন॥ ২২৪ 
তুমি বক্তা ভাগবতের তুমি জান অর্থ। 
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক লমর্থ॥ ২২৫ 
প্রভু কহে_কেনে কর্‌ আমার দ্ববন। 
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ॥ ২২৬ 
কৃষ্ণভুলা ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয়। 
প্রতি শ্লোকে প্রত্ক্ষরে নানা অর্থ কয়।। ২২৭ 
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্ধার। 
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমকার॥ ২২৮ 
তথাহি-শ্ৰীমভাগবতে (১।১।২৩) শ্লোক: 
সবহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে 
ভ্র্মণো  ধর্সবর্মধি। 
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে 
ধর্মঃ কং শরণং গতঃ॥ ৯০ 
অন্বর-_যোগেশ্বরে বরহ্মণ্যে বর্মবর্মণি (যোগেশ্বর 
ব্ৰহ্মণ্য দেব ধর্মরক্ষক) ; কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণ) ; স্বাং কাষ্ঠাং 


উপেতে (দ্বীয় নিত্যধামে উপগত হইলে) ; অধুনা ধর্ম 


(এক্ষণে ধর্ম) ; কং শরণং গতঃ (কাহার শরণাগত 
হইল) ;ব্রহি (বলো)। 
অনুবাদ_শোনকাদি খষিগণ বললেন হে সুত! 
যোগ্বেশ্বর ব্রক্মণ্যদেব এবং ধর্মরকষক শ্রীকৃষ্ণ নিজ 
নিত্যধামে গদন করলে, ধর্ম কর শরণাগত হল, তা 


বলুন। 
তথাহি_ তটঁতরেৰ (১1৩1৪৩-৪৪) উত্তরার্ধ 
কৃষে সধামোগগতে 
ধৰ্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। 
কলৌ নষ্টদৃশামেষ 


অ্থয় বর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ (ভগবদ্ধর্ম ও 
ভগবদ্জ্ানাদিসহ) ; কৃষ্ণে স্বধাম উপগতে (শ্ৰীকৃষ্ণ 
নিজ নিত্যধামে গমন করিলে) ; কলৌ নষ্দৃশাং 
(কলিযুগে ধরমজ্ঞানহীন ও বিবেকশূনা জীবের পক্ষে) ; 
এষঃ পূরাণার্কঃ (এই শ্্রীমদ্ভাগবত-পুরাণরাপ সূর্য) ; 
অধুনা উদিতঃ (এক্ষণে উদিত হইয়াছেন)। 

অনুবাদ_শৌনকাদি খষির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত 
বললেন_ভগবন্ধর্ম ও ভগবদ্জ্ঞানাদিসহ শ্ৰীকৃষ্ণ 


| নিতাধামে গমন করলে, কলিযুগে ধর্ম, জ্ঞান ও 


বিবেকশূন্য জীবের জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ 
পুরাণসূর্য এখন উদিত হয়েছেন। 
এইত করিল এক শগ্লোকের ব্যাখ্যান। 
“বাডুলের প্রলাপ’ করি কে করে প্রমাণ ৷৷ ২২৯ 
আমা হেন যেবা কেহ বাতুল সে হয়। 
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়॥ ২৩০ 
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে। 
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষচব-স্মৃতি করিবারে॥ ২৩১ 
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানৌ আচার। 
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার॥ ২৩২ 
সূত্র করি"! দিশা যদি কর উপদেশ। 
আপনি করহ যদি হৃদয়ে গ্রবেশ। ২৩৩ 
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচ হৃদয়ে। 
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়ে॥ ২৩৪ 
প্রভু কহে যে করিতে করিবে ভুমি মন। 
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ|॥ ২৩৫ 
তথাপি সৃত্ররূপ শুন দিগ্দরশন। 
সর্বকারণ লিখি আদৌ শুরু-আশ্রয়ণ।॥ ২৩৬ 
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দৌহার পরীক্ষণ। 
লেব্য ভগবান্, লব মন্ত্রবিচারণ ৷" ২৩৭ 
।শমৃত্রকরি_অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে। 
রক্ষণ __ দীলগ্ুর লক্ষণ হবে _ শান্ত, 
ভঙ্রনবিজ্ঞ, শীকৃষ্ণ-অনুভবসম্পন্ন, নির্লোভ, সংসারে 
অনাসক্ত। 


মধালীলা (চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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মন্্র-অধিকারী, '*'মন্র সিদ্ধাদি-শোধন। 
দীক্ষা, প্রাতঃ্মৃতি-কৃতা, শৌচ, আচমন। ২৩৮ 
দন্তধাৰন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন। 
গুরুসেবা, উধ্বপঞ্চচক্রাদি ধারণ/খ। 
গোপীন্দন, মালাধৃতি, তুলসী আহরণ। 
বন, পীঠ, গৃহ-সংস্কার, কৃষ্-প্রবোধন | ২৪০ 
পঞ্চ, যোড়শপঞ্চাশৎ উপচারে অর্চন। 
পঞ্চকাল পূজা, আরতি, কৃষ্ণের ভোজনশয়ন॥ ২৪১ 
শ্রীঘূর্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ। 
কৃষ্ক্ষেতরযাত্রাঃ কৃষ্ণমূর্ভিদরশন ৷ ২৪২ 
নামমহিমা, নামাপরাধ, দূরে বর্জন। 
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবা-অপরাধ খণ্ডন ২৪৩ 
শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধুপাদি লক্ষণ। 
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন॥ ২৪৪ 
পুরশ্চরণ-বিধি, বৃষ্ণ-প্রসাদ-ভোজন। 
অনিবেদা-ত্যাগ, বৈষ্ণব-নিন্দাদি-ব্জনি ৷ ২৪৫ 


শিষ্যলক্ষণ _ বিনীত, সত্যবনদী, সংযত, সচ্চনিত্ৰ, 
ছেব-গুরু-আদিতে শ্রদ্ধাবান এবং শান্তর শ্রন্ধাবান। 

(ও ম্র-অধিকারা -- মনুগ্রহণে ভীবযাত্েরই স্থরূপত 
অধিকার থাকলেও, সবাহ সব মন্্প্রহণের যোগ্য লয়। 
অন্যানা সন্্রস্তন্ধে অধিকারী বিচার আছে, যন্্াদ 
সিদ্ধমাধ্যাদি শোধনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু শ্ৰীগোপাল 
(ম্ীকৃষ্ণ) মন্ত অধিকারী বিচারের বা সিন্ধসাধ্যাদি শোধনের 
কোনো প্রযোদ্রন নেই। 

(ভুল চক্রাদিধারণ - উর্ধপুণ্ তিলক ও চক্রাদি 
চিহধারণ। 

গ)বালাধৃতি_ তুলসী কাঠের মালা ধারণ। 

কথ প্রবোধন _ শ্ৰীকৃষ৷-বিপ্রহকে নিদ্রা থেকে 
জাগনিত করা। 

)পগেপচার _ গন্ধ, পুস্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেন্য। 

যোডশোপচার - আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, 
আচদনীর, মধুপর্ক, গুলরাচমনীয়, লাল, বদন, আভরণ* 
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও চচ্দনা। 

পথ্চনাল পৃ _ অতি প্রতযষে, প্রতযকালে, নবাছে, 
সয়াহ্ে ও রাত্রিতে কের পূজা করার বিধি আছে। 


সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুর সেবন। 
অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ॥ ২৪৬ 
দিনকৃতা, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ। 
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ॥ ২৪৭ 
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্াদশী। 
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দশী ৷ ২৪৮ 
এই সবের বিদ্ধা্যাগ অবিদ্ধাকরণ। 
অকারণে দোষ কৈলে ভক্তিরলন্তুন 10) ২৪৯ 
সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন। 
শ্রীমৃর্তি বিষ্ণুমন্দি-করণ লক্ষণ॥ ২৫০ 
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার। 
কর্তব্যাক্তবা সব স্মার্ড বাবহার)॥ ২৫৯ 
এই সংক্ষেপে সূত্র কৈল দিগ্দরশন। 
যবে তুমি লিখ ‘কৃষ্ণ’ করাবে স্ফুরণ॥ ২৫২. 
এইত কহিল প্রভুর সনাতন প্রসাদ। 
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ॥ ২৫৩ 
নিজ এছে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া 
সনাত্রনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া।। ২৫৪. 
তথাহি-চৈতনাচন্দোদয়নাটকে (১1৪৫) 


(এই সবের বিন্ধা ভাগ __ একাদশী, জী, 
বামনাদলী, বামনবনী, নৃসিংহ-ী প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্ৰত 
তিথিসমূহের পূর্ববিদ্ধা তিথি ত্যাগ করে উপবাসাদি করতে 
হবে। এই সমস্ত বরতপালনে ভক্তির পৃষ্টিদাধন হয় ; আর 
পালন না করলে ভক্তি নষ্ট তো হয়ই, উপরন্ত অনেক দোষের 
সঞ্চার হয়। 

ভক্তিবলন্তন_ ভক্তির পৃষ্টি। 

ছিটা ব্যবহার - স্মৃতি শাস্ত্রের অনুমোদিত ব্যবহার 
বা আচরণ। 
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শ্রীমীচেতনাচরিতামৃত 


শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব 
শ্ৰীত্প্রদন্তদবিদাম্‌ ৷ ৯২ 
অন্বয়-গৌড়েস্রস্য (গৌড়েশ্বরের) ; সভা- 
ৰিভূষণমণিঃ (সভা অলংকরণে মণিস্বরুপ) ; রূপস্য 
অপ্রজঃ যঃ এষঃ এব খান্ধাং শ্লিয়ং তাত্বা (ঘ্রীরূপ 
গোস্বামীর জোষ্টভ্রাতা যিনি এই সমৃদ্ধ লক্ষ্মী পরিত্যাগ 
করিয়া) ; তরুণীং বৈরাগা লক্ষ্মীং দখে (নবীন 
বৈরাগালম্বীকে আশ্রয় করিয়াছেন) ; অন্র্ডক্রিরসেন 
পূর্ণহৃদয়ঃ (অন্তৰ্নিহিত ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হৃদয়) ; 
বাহো অবধৃতাকৃতিঃ (বাহিরে অবধৃত বেশধারী 
হইয়াও) ; শৈবালৈঃ পিহিতং (শৈবালসদূহে, 
আচ্ছাদিত) ; মহাসরঃ ইব (মহাসরোবরের ন্যায়) ; 
তন্িদাং প্রীতিপ্রদঃ (অভিজ্ঞ জনগণের আনন্দপ্রদ 
ছিলেন)। 
অনুৰাদ_-গৌড়েশ্বরের সভার শ্রেষ্ঠ অলংকার 
ছিলেন শ্রীরূপ গোস্সামীর জোষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসনাতন 
গোস্বামী, যিনি সমৃদ্ধা (প্রৌঢ়া) সল্পদনক্ী পরিত্যাগ 
করে নবীনা বৈরাগ্য-পশ্মীকে গ্রহণ করেছিলেন। তীর 
হাদয় ছিল গভীর গোপন ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, বাইরে 
থেকে ভাকে দেখলে মনে হত কঠোর সন্যাসী। 
শ্যাওলায় ঢাকা মহাসরোবরের মতো তার এই 
ভক্তিরসে পরিপূর্ণ অন্তর আচ্ছাদিত ছিল। যাঁরা 
জানতেন ডক্তিরমের সন্ধান, কেবল তারাই তাকে 
পেয়ে আনন্দলাভ করতেন। 
তথাহি_তনৈব (৯1৪৬) 
তং সনাতনমুপাগতমক্ষো- 
| 
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্যাং 
সানুকলস্পমথ চল্পকগৌনঃ॥ ৯৩ 


অন্বয়-অতিমাত্রদয়ার্দঃ (অত্যন্ত দয়ালু) ; 


| চল্পকগৌরঃ (চম্পক পুল্পের ন্যায় গৌরবর্ণ দ্রীকৃষ্ণ- 


চৈতন্য) ; অক্ষোঃ দৃষ্টপূৰ্বং (চক্ষুদধয়ের প্রথম দুই) ; 
উপাগতং তং সনাতনং (নিকটে আগত সেই সনাতন 
গোস্বারীকে) ; পরিঘারতদোর্ভাং (সুদীর্ঘবাহুযুগল 
দ্বারা) ; সানুকম্পং আলিলিঙ্গ (অনুগ্রহ পূর্বক আলিঙ্গন 
দান করিরাহিলেন)। 
অনুবাদ -অত্যন্ত দয়ালু এবং টাপাফুলের মতো 
গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম দৃষ্টিতেই ভার নিকটে 
আলিঙ্গন দান করেছিলেন। 
তত্ৰৈব_(৯1৪৮) 
কালেন বৃন্দাবনবেলিবার্তা 
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশি্য। 
কপামৃতেনাভিবিষেচ দেব- 
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতন ৯৪ 
[অন্য ও অনুবাদ মধালীলায় উনবিংশ পরিচ্ছেদের ১১ 
লোকে দর্টবা (পষ্ঠা ৩২) 
এইত কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ। 
যাহার শ্রবণে খণ্ডে সব অবসাদ॥ ২৫৫ 
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সব হম জান। 
বিষি-রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান॥ ২৫৬ 
কৃষ্যপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত! 
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত।| ২৫৭ 
শ্রীচেতনা নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ। 
যার প্রাণধন, সেই পায় এই ধন। ২৫৮ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ২৫৯ 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতামতে মধ্যযণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যখ্যায়াং 
সনাতনানুহোনাদ চতুর্বিংশঃ পরিচ্ছেদ 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 


বৈধবীকৃত্য সম্যাসিমুখান্‌ কাশীনিবাসিনঃ। 
সনাতনং সুসংস্ৃতয প্রতুনীলাদ্রিমাগমৎ।॥ ১ 
অল্পয়-প্রভুঃ (শ্রীমন্যহপ্রভ) ; সনাতনং 
(হ্রীপাদ সনাতনকে) ; সুসংস্কৃ্য (সুন্দররূপে 
ভক্তিসিদ্ধান্তাদি শিক্ষা দিয়া) ; কাশীনিবাসিনঃ 
(কাশীবাপী) ; লঙ্গাসীমুখান্‌ (প্রকাশানন্দ-সরস্থতী 
প্রমুখ সন্যাসিগণকে)$ বৈষঃবীকৃতা (বৈষ্ণব করিয়া) ; 
লীলাদ্রিং আগমহু (নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন) 
সরস্বতী প্রমুখ সল্লাসিগণকে বৈৰ করে এবং শ্রীপাদ 
সনাতনকে সুন্দররূপে ভক্তি সিদ্ধান্তাদি শিক্ষাদান করে 
নীলাচলে আগমন করেছিলেন। 
জয় জয় শ্লীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্্ৰ জয়  গৌরভন্তবৃন্দ॥ ১ 
এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্যন্ত। 
শিখাইল ভারে ডক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত॥ ২ 
পরমালন্দ কীর্ভলীয়া শেখরের সঙ্গী। 
প্রভুকে কীর্তন শুনায় অতিৰড় রশী।৷ ৩ 
সম্যাপীর গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল। 
ভক্তনুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল। ৪ 
সয্যাসীর কৃপা পূর্বে লিখিয়াছি বিন্তারিয়া। 
উদ্দেশ কহিয়ে ইহ! সংক্ষেপ করিয়া॥ ৫ 
খাঁছা তাছা প্রভুর নিন্দা করে সম্যাপীর গণ। 
খুনি দুঃখে সহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন ৬ 
প্রভুর স্বভাব_উারে দেখে যেই জনে। 
স্বরূপ অনুভবি তারে ‘ঈশ্বর’ করি মানে। ৭ 
কোন প্রকারে পারোঁ ঘদি একত্র করিতে। 
হুঁহারে দেখি সম্যাসিগণ হবে ইহার ভক্তে॥ ৮ 
বারাণশী-বাস আমার হয় সর্বকালে। 
সর্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে॥ ৯ 
এত চিন্তি নিযনস্ত্িল সম্যাসীর গণে। 


(ক) শেখরের--চন্্রশেখরের। 


তৰে সেই বিপ্ৰ আইল মহাপ্রভুর হানে ১০ 
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন। 
দুঃখ পাঞা প্রভূপদে কৈল নিবেদন। ১১ 
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্রিল। 
সন্গাপীর মন ফিরাইতে মন হৈল॥ ১২ 
হেনকালে বিশ্রী আসি কৈল নিনন্রণ। 
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ ১৩ 
তবে মহাপ্রভু ভার নিমন্ত্রণ মানিলা। 
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা॥ ১৪ 
তাহা যৈছে কৈল প্রভু সন্যাসী নিস্তার। 
পঞ্চতস্ত্াখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার।। ১৫ 
গস বাড়ে পুনরুক্তি হয়ত কখন। 
তাহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন॥ ১৬ 
যে দিবসে প্রভু সন্নাসীরে কৃপা কৈল। 
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল। ১৭ 
(লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে। 
নানাশাল্তরে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥ ১৮ 
সর্বশান্ত্র খণ্ডি প্রভু ‘ভক্তি’ করে সার। 
সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সভার।। ১৯ 
উপদেশ লঞ্া করে কৃষ্ণ সংকীর্ন। 
সর্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্তন॥ ২০ 
প্রভুরে শ্রণত হৈল সঙ্যাসীর গণ। 
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী কনে”? ছাড়ি অধ্যয়ন।। ২১ 
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাহার সমান। 
সভামধ্যে কহে প্রভুরে করিয়া সম্মান।॥ ২২ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হন “সাক্ষাৎ নারায়ণ’। 
ৰ্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম।॥ ২৩ 
উপনিধদের করেন মৃখ্যার্থ ব্যাখ্যান। 
শুনি পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন কান ২৪ 


'খ)আঝ্মমধে গোষ্ঠী করে--নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
করে ; অর্থাৎ বেদান্র-অধায়ন আগ করে ভক্তির হাস্য 


| আলোচনা করে। 
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সূত্র উপনিষদের মুখার্থ ছাড়িয়া। 
আচার্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া! ২৫ 
আচার্য-কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে। 
মুখে ‘হয় হয়’ করে হৃদয়ে না মানে॥ ২৬ 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী দৃঢ় সত্য মানি। 
কলিকালে সন্যাসে সংসার নাহি জিনি৷৷ ২৭ 
িরের্নাম’ শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান। 
সেই সভা সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥ ২৮ 
“ভক্তি বিনা মুক্তি নহে? _ভাগবতে কয়। 
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়। ২৯ 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (১০1১৪1৪) শ্লোক 
্রেয়ঃদৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো 
ক্লিশান্তি যে কেবলবোধলবয়ে। 
তেষামসৌ ক্রেশল এব শিষ্যতে 
নানাদ্যথা ছুলতুষাবঘাতিলাম্‌॥ ২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৬ 
কোনে ছকটনা (পৃষ্ঠা ৪২৩)] 
তথাহি  তত্ৰৈব (১০1২1৩২) গ্লোকঃ 
ঘেহন্যেহরবিন্দাক্ষ ! বিমুক্তমানিন- 
্যান্তভাবাদবিশুদ্ববুদ্ধমঃ। 
আকা কৃঙ্েপ পরং পদং ততঃ 
পতন্তাধোহনাদূতযুগ্মদঞ্য়ঃ।॥ ৩ 
[অস্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের 
১০ স্লোকে দষ্টন্য (পৃষ্ঠা ৪২৪)] 
ব্রহ্ম’ শব্দ কহে যড়ৈশ্বৰ্যপূৰ্ণ ভগবান্‌। 
তারে “নির্বিশেষ' স্লাপি পূর্ণতা হয় হান।॥ ৩০ 
শ্রুতি শুরাশ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস। 
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উগহাস॥ ৩১ 
চিদানন্দ কৃষ্ণব্গ্রিহ ‘মায়িক’ করি মানি 
জলজ োনলুছ। 
আচ্ব-শংকরাচার্ম। 
“শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু ভগবদ্‌- 
বিগরহকে সঙ্গিদানন্দ মনে না করে প্রাকৃত সত্ব-গণের বিকার, 
সুতরাং মায়িক বলে মনে করা--এটা মহাপাপ। 


এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী॥ ৩২ 
তথাহি-ত্ৰীমতাগবতে (৩1৯1৩) শ্োকঃ 
নাতঃ পরং পরম যন্তবতঃ স্বরূপ- 


| অন্বয় _পরম (হে পরম) ; অবিদ্ববর্চঃ (অনাবৃত 
প্রকাশ) ; অবিকল্পং আানন্দমাত্রং (ভেদশূনা 
আননমাত্র) ; ভবতঃ হৎত্বরূপং (তোমার যেই 
স্বরূপ) ; [তৎ] (তাহা) ; অতঃ পরং ন পশ্যামি ইহা 
হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না) ; আত্মন্‌ { হে আত্মন্‌!) 
তে অদঃ (তোমার এইরূপ) ; উপাশ্রিতঃ অস্মি 
(আশ্রয় করিলাম) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; [হদম্রূপম্‌] 
(এই রূপটি) ; বিশ্বমূজং (বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা) ; অবিশ্বং 
(বিশ্ব হইতে ভিন) ; ভূতেন্দিয়াত্মকং (ভূতসকলের ও 
ইন্দরিয়-সকলের কারণ) ; একম্‌ (উপাসাগণের মধ্যে 
মুখ্য)। 

অনুবাদ_ বরন্া বললেন হে পরম ! চিন্ময়, 
অদ্বিতীয় ও আনন্দময় তোমার যে স্বরুপ-_এই প্রকটিত 
রূপ থেকে তাকে ভিন্ন দেখছি না। আমি তোমার এই 
রাপেই আশ্রয় নিলাম। হে পরনাত্মা ! তুমি বিশ্ব সৃষ্টি 
করেছ, কিন্তু তুমি বিশ্ব থেকে ভিন্ন। সৃষ্ট বিশ্ব থেকে ভিন্ন 
হলেও তুমি ভূত্ (প্রাণী) সকলের এবং তাদের ইন্দিয় 
সকলের জাস্থা বা কারণ। তোমার এই অদ্বিতীয় স্বরুপই 
উপাসাগণের মধো প্রধান। 

তথাহি--তত্রৈব (১০।৪৬।৪৩) - 
দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবস্ভবিষ্যৎ 
স্থা়ুণ্চরিফুর্মহদন্সকং চ। 
বিনাচ্যুতাদ্বপ্ত তরাং ন বাচাং 
স এব সর্বং পরমাস্বভূতঃ।৷ ৫ 

অন্বয় ভুতভবদ্ভবিষাৎ (অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ) ; স্থানঃ চরিঝুঃ (স্থাবর জঙ্গম) ; মহৎ অল্পকং 
(মহৎ-বৃহৎ অঙ্স-কুত) ; দৃষটং শ্রুতং (শত) ; চ। 
[যৎকিঞ্চিৎ] : বস্তু (এবং যাহাকিছুবন্ত আছে) ; [তৎ] 
(তাহা) ; অচ্যুভাৎ বিনা (ত্চ্যুত ব্যতীত) ; ন তরাং 
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বাচাং (ভিন্ন বলা যায় না) ; পরাত্মভতঃ সঃ এব 
(পরদাত্তস্থরপ সেই অচ্যুতই) ; সর্বং (সমগ্র জগৎ)। 
অনুবাদ _অন্তীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, দৃষ্ট, শ্রুত-_। 
স্থাবর, জঙ্গম, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র এদের কোনো বন্তুকেই 
অচ্যুত থেকে ভিন্ন বলা যায় না। পরমাত্মস্থরপ সেই 
অ্টাতই সমগ্র জগৎ। 
তথাহি_ তীত্রেব (৩1৯1৪) শ্লোকঃ 
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায় 
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তে উপাসকানাম্‌। 
তল্মৈ নমো ভগবতেহনুবিধেম তুভ্যং 
যোহ্নাদূতো নরকভাগ্ভিরসতপ্রসনদৈঃ॥ ৬ 
অন্বয-ভুবনমঙ্গল (হে ভুবনমঙ্গল 1) :; 
উপাসকানাং (তোমার উপাসক) ; নঃ মঙ্লার ধ্যানে 
(আমাদের মঙ্গলের নিষিভ্ত খানের সনয়ে) ; তে 
(তোমার) ; [যৎ দর্শিতং] (যেরূপ তোমা কর্তৃক 
প্রদর্শিত হইয়াছে) : তৎ বৈ ইদং (তাহাই নিশ্চিত 
এইরূপ) ; ডগবতে তুজং নমঃ (ভগবান তোমাকে 
নমস্কার) ; অনুবিষেন (অনুবৃত্তি দ্বারা করিতেছি) ; 
অসং-প্রসঙ্গৈঃ (অসৎ সঙ্গী) ; নরকজগ্ভি যঃ 
(নরকগামী জনগণকর্তৃক যে তুমি) ; ন আদৃতঃ (আদৃত 
হও না)। 
অনুবাদ হে ডুৰনমঙ্গল ! আমরা তোমার 
উপাসক ; আমাদের মঙ্গলের জন্য ধ্যানে তুমি তোমার 
এই রূপ দেখালে ; অতএব এটাই তোমার সেইরূপ, 
সন্দেহ নেই সুতরাং তোমার অনুবৃদ্ির দ্বারা নিরন্তর 
তোমাকে নমস্কার করি। হে ডগবন্‌! বারা নরকগ্রাশী, 
অসং-দক্ছে কাল কাটায়, তারা তোমাকে আদর করে 
না 
তথাহি_শ্রীমদ্ভগবদ্লীত (৯।১১) শ্লোক 
অৰজানপ্তি মাং মুড মানুষীং তনুমাশ্্রিতম্‌। 
পরং 
ভূতমহেশ্বরং 
প্রাণিগণেন অধীশ্বরস্থবরূপ) পরম ভাবং অভানন্ত 
(পরমতত্বকে জানিতে না পারিয়া) ; মূঢা (মূঢ় 


বাক্তিগণ) ; মানুষীং তনুং আশ্লিতং (মনুষা দেহধারী) ; 


মাং অবজানস্তি (আমাকে অবগয় করে)। 
অনুৰাদ-আামি সমস্ত প্রাণিগণের অধীশ্বর, আমার 
এই পরম তত্ব জানতে না পেরে মূঢ় বাক্তিরা আমাকে 
(মায়াময়) মানবদেহধারী জেনে, আমাকে অবজ্ঞা 
করে। 
তথাহি_তত্রৈব ১৬ অধ্যায়ে ১৯ গ্লোকঃ 
তানহং দ্বিষতঃ ক্ুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপামাজশ্রমণ্ডভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ৮ 
অন্বয়_দ্বিমতঃ (বেষপরা়ণ) ; ক্রুরান্‌ অশুভান্‌ 
(ক্র অমঙ্গলময়) ; ভান্‌ নরাধমান্‌ (সেই সমস্ত 
নরাধমদিগকে) ; সংসারেষু আসুরীযু এব যোনিযু 
(সংসারমধো আসুরী যোনিতেহ) ; অজন্ং ক্ষিপামি 
{অনবরত নিক্ষেপ করি)। 
অনুবাদ__দেষপরায়ণঃ নিঠুর ও অমঙ্গলকারী- 
সেইসব নরাধমগ্জলোকে, আমি সংসারঘধ্যে আসুরী 
যোনিতেই বারবার নিক্ষেপ করি। 
সূত্রের “পরিণামবাদ’, তাহা না মানিয়া 
“বিৰ্$ৰাদ’ স্থাপে ‘ব্যাস-ভ্ৰান্ত’ বলিয়া । ৩৩ 
এইত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়। 
“শাস্তু’ ছাড়ি কুকল্পনা ‘পাষণ্ড’ বুঝায়॥ ৩৪ 
পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র বাদ। 
কাঁহা মুক্তি পাব, কাহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥ ৩৫ 
ব্যাসসৃত্রের অর্থ আচার্য করি আচ্ছাদন। 
এই অত্য হয় শ্লীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন। ৩৬ 
চৈতন্য গোসাঞি যেই কহে সেই মত সার। 
আর যত মত হয় সব ছারখার॥ ৩৭ 
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ-সংকীর্ভন। 
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন॥ ৩৮ 
আচার্ষের আগ্রহ “অদ্বৈতবাদ+ স্থাপিতে। 
তাতে সৃত্ার্থ ব্যাখ্যা করে জন্য রীতে॥ ৩৯ 
“ভগবত্তা” মানিলে অদ্বৈত না যায় হ্থাপন। 
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খগুন॥ ৪০ 
যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্বমত হ্াপিতে। 
শান্তের সহজ অর্থ না হয় তাহা হৈতে॥ ৪১ 
শীমাংদক কহে ঈশ্বর কর্মের অঙ্গ হন। 
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লাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ॥ ৪২ 
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়। 
মায়াবাদী “নির্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু’ কয়॥ ৪৩ 
পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর স্বরূপ জান। 
অতএব বেদমতে কহে স্বয়ং ভগবান্‌॥ ৪৪ 
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্তন। 
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন॥ ৪৫ 
বেদান্ত মতে ব্রহ্গ_সাকার নিরূপণ। 
নি্ণ ব্যতিরেকে ঠেঁহো হয় ত সগুণ॥ ৪৬ 
পরম-কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে। 

স্ব স্ব মত ছাপে পরমতের খণ্ডনে॥ ৪৭ 
তাহে হয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। 
মহাজন যেই কহে সেই সতা মানি ॥(৭) ৪৮ 
তথাহি__মহাভারতে বনগর্বণি (৩১৩।১১৭) 
তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্ন 

নাসাবৃষির্সা মতং ন ভিয়ম্‌। 
ধর্মস্য ত্ুং নিহিতং গুহায়াং 
মহাজনো যেন গতঃ স গঙ্ছাঃ॥ ৯ 

[দ্ধ ও অনুবাদ মধালীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ১১ 
শ্লোকে ডট (পৃষ্ঠা ৩০৪)] 

শ্রীকৃষ্ণচতন্য বালী অমৃতের ধার। 
তিহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্তসার॥ ৪৯ 
এ লব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্র ্রাহ্মণ। 
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥ ৫০ 
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি। 
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধৰ হরি॥ ৫১ 
পথে সেই পিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিলা। 
শুনি মহাপ্রভু ঈবৎ হাসিতে লাগিলা॥ ৫২ 
মাধৰ সৌন্দৰ্য দেখি আবিষ্ট হইলা। 
অঙ্গনে আসিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥ ৫৩ 
শেখর, গরমানন্দ, তপন, সনাতন। 


| গরিজন মিলি করে নাম সংকীর্তন॥| ৫৪ 


হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদৰায় নমঃ। 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥? ৫৫ 
চৌদিকে লক্ষ লোক বলে ‘হরি হরি?। 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি বৰ্গ মর্ত ভরি॥ ৫৬ 
নিকটে হরিধবনি শুনি প্রকাশানন্দ। 
কৌতুকে দেখিতে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ ৫৭ 
দেখি প্রভুর নৃত্য গীত দেহের মাধুরী। 
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে “হরি হরি’ ॥ ৫৮ 
কম্প, স্বরভঙ্গ, শ্েদ, বৈবর্ণ্য, স্রন্ত। 
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পূলক কদহ্ব।। ৫৯ 
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার। 
দেখি কাশীবালী লোকের হৈল চমৎকার ৷ ৬০ 
লোকসংঘ্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। 
সগ্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্থরিল॥ ৬১ 
প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণ বন্দন। 
প্রকাশানন্দ আসি ভার ধরিল চরণ॥ ৬২. 
প্রভু কহে_ তুমি জগদ্গুরু পৃজ্যতন। 
আমি তোমার না হই শিষোর শিষ্য সম॥ ৬৩ 
শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্দন। 
আমার সর্বনাশ হয় তুমি ব্রক্মসম॥ ৬৪ 
যদাপি তোমারে সব ব্রহ্মময় ভাদে। 
লোক-শিক্ষা লাগি এছে করিতে না আইসে ॥ ৬৫ 
তেঁহো কহে তোমার নিন্দা পূর্বে যে করিল। 
তোমার চরণ-স্পর্শে সব ক্ষয় হৈল। ৬৬ 
তথাহি__বাসনাভাষাধৃতগরিশিষ্্বচনম্‌ 
জীনুক্তা অপি পুনরযন্তি সংসারবাসনাম্‌। 
যদাচিন্তামহাশক্তৌ ভগবতাপরাধিনঃ॥ ১০ 
অন্বয়__যদি (যদি) ; অচিন্ত মহাশক্তো ভগবতি 
(বাহার মহতী শক্তি চিন্তার অতীত, অর্থাৎ বিনি 


| যড়ৈশ্বৰ্যপূৰ্ণ সেই ভগবানে) ; অপরাধিনঃ [সঃ] 


আছর দর্শন _ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, লগ] হয়)  [তহি] (তবে) ; জীৰন্থজাঃ অপি 


(পাতঞ্জল), পূর্ব মীমাংসা ও ভর মীমাংসা। 
মহাজন_-ভগযতক্ত। 


৷ (যাহারা জীবন্যুক্ত তাহারাও) ; পুনঃ সংসারবাসনাং 
| যান্তি (পুনরায় সংসারবাসনা প্রাপ্ত হন)। 


মধালীলা (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ) 


485 


অনুবাদ অচিন্তামহাশক্তিশালী  শ্রীভগবানের 
কাছে (নিশ্দাদি দ্বারা) যদি কেউ অপরাধী হয়, তারা 
ভীবনুকত পুরুষ হলেও পুনরায় সংসার-বাসনার বন্ধনে 
পতিত হয়। 
তথাহি_্রীমভাগবতে (১০1৩৪।৯) শ্লোকঃ 
স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতান্ুভঃ। 
ভেজে সর্পবপৃহিন্তা রূপং বিদ্যাধরাচিতম্‌॥ ১১ 
অন্বযভগবতঃ (ভগবানের) 7 শ্রীমৎ 
পাদস্পর্শহতাশ্ুভঃ (শ্রীচরণস্পর্শে যাহার সমস্ত 
অমঙ্গল দূরীতৃত হইয়াছে) ; সঃ সর্পবপুঃ হিত্বা (সে 
দেই সর্গদেহ পরিত্যাগ করিয়া) ; বিদ্যাধরাচিতং 
(বিদ্যাধরগণ কর্তৃকও পূজিত) ; জপং ভেজে (রূপ 
লাভ বরিয়াছিল)। 
অনুবাদ-_মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব 
বললেন-(সুদর্শন নামে বিদ্যাধর খষি অঙ্গিরার শাপে 
সর্প হয়েছিদ)। স্রীভগবানের চরণস্পর্শে সমস্ত অমঙ্গল 
নষ্ট হয়ে গেলে সে সর্পদেহ ত্যাগ করে বিদ্যাধরদের 
ছারা প্রশংসনীয় সুদুর্লত রূপ লাভ করেছিল। 
প্রভু কহে- বিষ বিষ্ণু, আমি শু জীব হীন। 
জীনে “বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহু॥ ৬৭ 
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রন্মরুদ্রসম। 
নারায়ণে মানে তার পাষণ্ডে গণন॥ ৬৮ 
তথাহি--হরিভক্তিবিলাসে (১1৭৩) 
পন্মোস্তরখণ্ডবচনং (২৩1১৯) 
যন্তু মারায়ণং দেবং বদ্মরদদ্াদিদেবতৈঃ। 
সমতেনৈব বীক্ষেত স পাঘপ্তী ভবেদ্প্রদবমূ্‌॥| ১২ 
[অয়য় & অনুবাদ সধ্ানীলায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের & 
ক্লোকে দ্য (পৃষ্ঠা ৩৬৩)] 
প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্। 
তবু ঘদি কর তার দাস অভিমান॥ ৬৯ 
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সভা হৈতে। 
সর্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে। ৭০ 
থাহি_ প্রীমভাগবতে (৬1১৪৫) শ্লোকঃ 
মুক্তানামগি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। 
সুদর্লডঃ প্রশান্তাস্থা কোটিদপি মহামুনে॥ ৯৩ 


[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্ালীলায় উনবিংশ পরিচ্ছেদের ১৯. 

শ্লোকে দষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৭৫)] 
তব্ৰৈব_(১০।৪।৬) শ্লোক 

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্মং লোকানাশিষ এব চ। 

হস্ত শরেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ৷ ১৪ 

[অন্বয় ও অনুবাদ নধালীলায় পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের ৮ 
চ্লোকে ডরটবা (পৃষ্ঠা ৩৩৩)] 

তথাহি-উত্রৈব (৭11৩২) শ্লোকঃ 


নিষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ১৫ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ২১ 
শ্লোকে টব (পৃষ্ঠা ৪২৭)] 
এবে তোমার পদাজেন। মোর উপজিব ডক্তি। 
তার লাগি করি তোমার চরণে প্রপতি॥ ৭১ 
এত বলি প্রভু লঞ্া তথায় বমিলা। 
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা॥ ৭২ 
মায়াবাদে কৈলে যত দোষের আখ্যান। 
সভে জানি আচার্ষের কল্পিত ব্যাখ্যান॥ ৭৩ 
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ। 
তাহা শুনি সভার হৈল চমৎকার মন॥ ৭৪ 
তুমি ত ঈশ্বর, তোমার আছে সর্বশক্তি। 
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি॥ ৭৫ 
প্রভু কহে “আমি জীব’ অতি তুচ্ছ জ্ঞান। 
ব্যাস-সৃত্রের গভীরার্থ, বাস ভগবানূ"।৷ ৭৬ 
ডর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে। 
অতএব আপনি সূত্র করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥ ৭৭ 
যেই সূত্রকর্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান। 
তৰে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ৭৮ 
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়। 
পদাক্জে_ পাপন; চরণে। 


বাস ভগবান্‌_ব্যাসদেব প্রীভগবানের শল্ত্যাবেশ- 
অবতার 
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সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী বিবরিয়া কয়। ৭৯ 
ব্রহ্মারে নারায়ণ চতুঃশ্লোকী যে কহিল। 
্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥ ৮০ 
সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল। 
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল। ৮১ 
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ। 
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥ ৮২ 
চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়। 
তার অর্থ লঞ্গ বাস করিল সঞ্চয় ৮৩ 
লেই সূত্রে যেই খক্‌ বিষয় বচন। 
ভাগবতে সেই খক্‌ শ্লোক-নিবন্ধন ৷৷৭৮৪ 
অতএব সূত্রের ভাষা-শ্রীভাগবত। 
ভাগবত শ্লোক উপনিবদ কহে এক মত।। ৮৫ 
তথাছি_শ্রীদভাগবতে (৮1১1১) শ্লোকঃ 
আল্মাবাস্যমিদং সর্বং 
যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগহ। 
তেন তাক্তেন ভুণ্ছীথা 
মা গৃধঃ কসাস্বিদ্ধনম্‌। ১৬ 
অন্বয় জগত্যাং (জগতে) ; যৎকিঞ্চিৎ জগৎ, 
(যাহা কিছু বস্তু আছে) ; [তৎ] ( সেই) ; ইদং সৰ্বং 
(এছ সমন্তই) ; আত্াৰাসাং (ঈশ্বরের সত্তা এবং চেতন 
দ্বারা ব্যাপ্ত) ; তেন (দেই ঈশ্বর কর্তৃক) ; ত্যক্তেন 
(দন্ত দারা, অথবা ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া সেই গৃহীত 
বন স্বাযা) তৃপ্ীথাঃ (ভোগ করো) ; কলান্বিৎ ধনং 
(অন্য কাহারও ধন) ; মা গৃধঃ (আকাক্ক্ষা করিও না)। 
অনুবাদ _জগতে ঘা কিছু বস্তু আছে, সে সব 
বস্তুকেই ঈশ্বর নিজ সভা এবং চেতনা দ্বারা ব্যাপ্ত 
করে আছেন। সমস্ত বন্তই ঈশ্বরের, অতএব ঈশ্বরে তা 
অর্পণ করেই ভোগ করো, অন্য কারও ধন আকাঙ্ক্ষা 
কোরো না। 
এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্দরশন। 


(বাসদের প্রনিত বেদাদ্ত-সূত্রে খক্‌অর্থাৎ বেদের 
মন্ত্র আলোচ্য বিষয় ; আগবতে সেই বেদান্ত শ্লোকরাপে নিবদ্ধ 
হয়েছে। 


এহমত ভাগবতের শ্লোক খাকু সম।৷ ৮৬ 
ভাগবতের সঙ্বদ্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন। 
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥ ৮৭ 
আমি “সবন্ধতত্ব', আমার জান বিজ্ঞান। 
জামা পাইতে সাধনভক্তি “অভিষেয়? নাম॥ ৮৮ 
সাধনের ফল প্রেম মূল ‘প্রয়োজন’ 
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥ ৮৯ 
তথাহি-শ্রীভাগরবতে (২।৯।৩০) শ্লোকঃ 
জানং পরমংপুহ্যং মে যন্ধিজ্ঞানসমন্বিতম্‌। 
সরহসাং তদদঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ১৭ 
[অহয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম গরিচ্ছেদের ২১ 
ক্লোকে উরটবয (পৃষ্ঠা ১২)] 
এই ভিন তন্তু) আমি কহিল তোমারে। 
জীব তুমি, এই তিন নারিবে জানিবারে॥ ৯০ 
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার হ্িতি। 
বৈছে আমার গুণ কর্ম যড়ৈশ্বর্য শক্তি ॥ ৯১ 
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে। 
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল ভাহারে॥ ৯২ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (২।৯।৩১) শ্লোকঃ 
যাৰানহং ষথাভাবো যদ্ৰপগুণকৰ্মকঃ। 
তেব তত্ত্বিজ্ঞানমন্ত তে মদনুগ্ৰহাৎ ৷ ১৮ 
[অয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২২ 
ল্লোফে অষটবয (পৃষ্ঠা ১৩)] 
সৃষ্টির পূর্বে ষস্বর্য পূর্ণ আমি হইয়ে। 
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥ ৯৩ 
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি প্রবেশিয়ে। 
প্ৰপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে॥ ৯৪ 
প্রলয়ের অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে। 
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥ ৯৫ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (২৯1৩২) শ্লোকঃ 
অহমেবাসমেবাগ্রে 


এই ভিন _ সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন 
তত্ব 


দধালীলা (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ) 


487 


নানাদ্‌ যং সদসৎপরমূ। 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ 
যোহবশিষ্যেত সোহম্মাহম্‌॥। ১৯ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলয় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩ 
লোকে ভষটব্য (পৃষ্ঠা ১৩)] 
অিহমেব অহমেৰ’ শ্লোকে তিনৰার। 
পূর্ণেশবর্য-শ্রীবিগ্রহ-হিতির নির্ধার॥ ৯৬ 
শ্রী বিগ্রহ যে না মানে নিরাকার মানে। 
তারে তিরঙ্কার করি কৈল নির্ধারপে॥ ৯৭ 
এই সব শব্দে হয় বিজ্ঞান বিবেক। 
মায়া-কার্ষে আমা হৈতে আমি বাতিরেক॥ ৯৮ 
যৈছে সূর্যাভাস স্থানে ভাসয়ে আভাস 
সূর্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥ ৯৯ 


মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব । 
এই সন্দধততব কহিল শুন আর সব॥ ১০০ 
তথাহি--(২1৯।৩৩) শ্্রীতগবদ্ধাকাম্‌ 

খ্তেহ্থং বৎ প্রতীয়েত 

ন প্রতীয়েত চাত্রনি। 
ত্বিদ্যাদাত্থানো মায়াং 

যথা ভাসো যথা তমঃ॥ ২০ 
[অয ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথন পরিচ্ছেদের ২৪ 

লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৩)] 
অভিধেয় সাধন ভক্তির সুনহ বিচার। 
সর্বজন দেশ-কাল-দশায় ব্যাপ্তি যার ॥ ১০১ 
ধর্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার। 
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পান ॥ ১০২ 
সর্বদেশে কালে দশায় জনের কর্তব্য 
গুরুপাশে সেই ভক্তি গ্রষ্টবা শ্রোতবা॥ ১০৩ 
তথাহি-(২1৯।৩৫) 
এতাবদেন জিজাসাং তত্মজিজ্ঞাসুনাত্মবনঃ। 
অন্বরব্যতিরেকাড্াং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ২১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬ 
প্লোকেজটব্য (পৃষ্ঠা ১৪)] 

আমাতে যে শ্রীভি সেই প্রেম প্রয়োজন? 
কার্য দ্বারে কহি ভার “ন্বরূপলক্ষণ॥ ১০৪ 


পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে 
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ।॥ ১০৫ 
তথাহি- শ্রীমভ্ভাগবতে (২।১1৩৪) শ্লোকঃ 
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেমুচ্চাবচেঘনু। 
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেৱহম্‌ ৷ ২২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৫ 


| ক্লোকে ঘটবা (পৃষ্ঠা ১৩)] 


ভক্ত আমা প্রেমে ৰান্ধিয়াছে হৃদয়-ভিতরে। 
খাহা নেত্র পড়ে ঠাহা দেখয়ে আমারে।৷ ১০৬ 
তথাহি--শ্ৰীমত্াগবতে (১১1২৫৫) গ্লোকঃ 
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা- 
দ্ধরিরবশাভিহিভোহগ্যঘৌঘনাশ$। 
প্রণয়রশনয়া ধৃতাজ্বিপঘঃ 
স ভবতি ভাগবতগ্রধান উক্তঃ) ২৩ 
অন্বয়_ অবশাভিহিতঃ অপি (হার নাম অবশে 
উচ্চারিত হইলেও) ; আঘৌঘনাশঃ (সমস্ত পাপরাশি 
বিনষ্ট হয় যাহার দ্বারা, সেই) 3 সাক্ষাৎ হরিঃ 
(স্বয়ং হরিঃ) : প্রণয়রশনয়া (প্রেমরজ্ছু দ্বারা) ; 
ধ্তাল্বিপযল (বন্ধ পাদপন্ম হইয়া) ; যস্য হৃদয়ং (যাহার 
হাদয়) ; ন বিসৃজতি (পরিত্যাগ করেন না) ; সঃ 
ভাগবত-প্রথানঃ উক্তঃ ভবতি (তিনি উত্তম ভাগবত 
কথিত হন)। 
অনুবাদ _যীর নাম অবশে বা হেলায় উচ্চারণ 
করলেই সমস্ত পাপরাশি নষ্ট হয়, সেই কৃষ্ণের পদকমল 
যাঁর প্রেমের রজ্জুতে বাঁধা পড়েছে, তার হাপয তিনি 
কখনো ত্যাগ করেন না। এমন ভক্তই উত্তম ভাগবত 
বলে অভিহিত হন। 
তথাহি_তত্ৰৈব (১১।২৷৪৫) 
সর্বভূতেষু যঃ পশ্স্ধগবনস্তাবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাস্মনোষ ভাগবতোত্তমঃ।৷ ২৪ 
[অন্বয় অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫২ 
লোকে দষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৬)] 
তথাহি_তত্রেব (১০।৩০।৪) শ্লোকঃ 
গায়ন্তয উচ্চেরমুমেব সংহতা 
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রপ্রীচেতনাচরিতামৃত 


বিচিক্ু্মত্রকবদ্‌ বনাদ্‌ বনম্‌ 
পপ্রচ্ছরাকাশবদন্তরং বহি- 
ভূতেবু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্‌ ৷ ২৫ 
অন্বয় -সংহতা (সমবেত হইয়া গোপীগণ) ; 
উচ্চৈঃ গায়ন্তাঃ (উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে) ; 
বনাৎ বনং (বন হইতে বনান্তরে গমন করিয়া) ; অমুম্‌ 
এৰ (উহাকেই - শ্ৰীকৃষ্ণকেই) : উন্মত্তকৰৎ বিচিকুাঃ 
(উল্মত্তের ন্যায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন) ; 
আকাশবৎ (আকাশের ন্যায়) ; ভূতেষু অন্তরং বহিঃ 
(সর্বতৃতের অন্তরে এবং বাহিরে) ; [ব্যাশ্য সততং] 
(ব্যাপ্ত থাকিয়া) ; পুরুষং বনস্পতীন্‌ (শ্রীকৃষ্ণের বার্তা 
বৃক্ষ সমূহের নিকটে) ; পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন)। 
অনুবাদ-্রীকৃষ্ণ রাসমগুলী ত্যাগ করে গেলে) 
গোপীগণ সমবেত হয়ে উচ্ষৈঃস্বরে কৃষঃণ্ণগান করতে 
করতে বল থেকে বনান্তযে পাগলের মতো শ্রীকৃষ্ণকে 
খুঁল্তে লাগলেন এবং আকাশের মতো চরাচর 


সর্বভূতের অন্তরে ও বহিরে বর্তমান সেই পূর্ণরন্ম 


লাগলেন। 
অতএব ভাগবতে এই তিন কয়। 
সন্বদ্ব-অভিধ্যো-প্রয়োজননয়॥ ১০৭ 
তথাহি_ শ্রীযতাগবতে (১।২।১১) শ্লোকঃ 
বদন্তি তত্তত্ববিদ স্স্বং যজ্জ্ঞানমদয়ম্‌। 
ব্রচ্মেতি গরমাঞ্জেতি ভগ্রবানিতি শব্যতে॥ ২৬ 
[অধ্বয় ও অনুবাদ 'আাদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪ 
শোকে জবা (পৃষ্ঠা ২৪)] 
তথাহি_-্রীনসাগবতে (৩1৫1২৩) ক্লোকঃ 
ভগবানেক আসেদমগ্্র আ্মাহত্তলাং বিভুঃ। 
আত্মেম্ছানুগতাবাস্মানানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৭ 
অনয _অগ্নে (সৃষ্টির পূর্বে) ; আত্েচ্ছানুগতো 
(ভগবানের সৃষ্ট্যাদি ইচ্ছা তাহাতে লীন হইলে) ; ইদং 
[বিশ্বং] (এই বিশ্ব) ; ভগবান্‌ একঃ এব আল 
(ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া ছিল) ; [সঃ] (সেই 


ভগবান) ; আত্বনাং আত্মা বিভুঃ (শুদ্ধজীবসমূহের 
আত্মান্থরাপ এবং প্রভু) ; নালামত্যুপলক্ষণঃ আত্মা 
(বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে উপলক্ষিত এবং ব্যাপক 
স্বয়ংসিদস্বরূপ)। 

অনুবাদ সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্বজগৎ ভগবানের 
সঙ্গে একীভূত হয়েছিল। সেই, ভগবান শুদ্ধজীবের 
আত্মাস্বরপ, প্রভুন্বরুপ এবং ব্যাপক ও স্বয়ং- 
সিদ্ধস্বরূপ। তার মধোই সমস্ত আত্মা ও সৃষ্টির ইচ্ছা লীন 
হয়েছিল এবং বৈকৃষ্ঠাদি বৈডব অর্থাৎ এ্্যও তার 
মধোই ছিল। 

তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১/৩1২৮) শ্লোকঃ 

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ 


মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২৮ 
|জন্বর ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৩ 
শ্লোকে টব (পৃষ্ঠা ৩০)] 
এইত ‘সম্বন্ধ’ শুন ‘অভিধেয়’ ভক্তি। 
ভাগৰতে প্রতি শ্লোকে যার অব্ছিতি॥ ১০৮ 
তথাহি_ শ্রীমভগবতে (১১৷১৪ 1২১) শ্লোকঃ 
ভক্তযাহমেকয়া গ্রাহাঃ 
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্‌। 
ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্ঠা 
শুগাকানগি সম্ভবাৎ॥ ২৯ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের 
লোকে ছটা (পৃষ্ঠা ৩৯০)] 
তথাহি-_ভ্রীমভ্াগবতে (১১।১৪1২০) শ্লোকঃ 
ন সাধয়তি মাং যোগো 
নসাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়ন্তপন্ত্যাঞগো 
যথা ভক্তিৰ্মমোর্জিতাঃ ॥ ৩০ 
[অন্ন ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৫ 
শ্লোকে দর্টবা (পৃষ্ঠা ১৫২)] 
তথাহি_ শ্রীমভাগবতে (১১।২।৩৭) শ্লোকঃ 
ভয়ং দিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা- 


১৪. 


অধালীলা (গঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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দীশাদপেতস্য বিপর্যযোহস্মৃতিঃ। 
তন্মারয়াতো বুধ আভজেত্তং 
তকত্তৈযকয়েশং গুরুদেবতাত্মা। ৩১ 
[অথ ও অনুবাদ মধ্যনীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ১১ 
শ্লোকে দ্য (পৃষ্ঠা ৩৮৯)! 
এৰে শুন প্রেম ঘেই মূল প্রয়োজন। 
পুলকাশ্রঃ নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥ ১০৯ 
তথাহি_্রীম্ভাগবতে (১১1৩।৩১) শ্লোকঃ 
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ i 
মিথোহযৌঘহরং হরিম্‌। 
ভ্ত্যা সঙ্গাতয়া ভক্ত্যা 
ৰিজ্ত্যুৎপুলকাং তনুস্‌॥ ৩২ 
অন্তয়-অঘৌঘহরং (পাপরাশিবিনাশক) ; হরিং 
স্মরন্ত (শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া) ; মিথঃ স্মারয়ন্তঃ চ 
(এবং পরস্পরকে স্মরশ করাইয়া) ; ভক্তা সঞ্জাতয়া 
(সাধনভক্তি দারা সঞ্জাত) ; ভক্তা (ভক্তিদবারা) ; 
উৎপুলকাং তনুং ( রোমাঞ্চিত কলেবরকে) ; বিভ্রতি 
(ধারণ করেন)। 
অনুবাদ _গাণ-বিনাশক শ্রীহরিকে স্মরণ করে 
এবং অনাকে স্মরণ বরিয়ে সাধনভক্তি প্রভাবে প্রেম- 
তবাহি_(১১1২।৪০) 
এবং সবপরিয়নামকীর্া 
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চেঃ। 
হসভখো রোদিতি রৌতি গায়- 
ত্ুাদবনূভতি লোকবাহযঃ। ৩৩ 
[থয ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৪ 
গ্লোকে ভষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১)] 
অতএন ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ। 
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাব্য্বরূপ॥ ১১০ 
তথাহি--হরিভক্তিবিলাসে (১০।২৮৩) 
গরুডপুরাপবচনম্‌ 
অর্থোহয়ং ত্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনিরণয়ঃ। 
গ্াযত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ ৩৪ 
পুরাণানাং সামরাপঃ সাক্ষান্তগবতোদিতঃ। 


্াদস্ন্াযুক্রোহয়ং শতবিচ্হেদসংযুতঃ। 
গ্রস্থোহ্টাদশাহত্রঃ শ্রীমভাগবতাভিখঃ॥ ৩৫ 
অনয়_আয়ং  শ্ৰীমন্তাগবতাভিধঃ (এই 
শ্ীমভাগবত নামক) ; গ্ৰন্থঃ (প্র); ্রন্সত্রানাং অর্থঃ 
(বেদ্তসত্রসমূহের অর্থ) ; ভারতার্থ বিনি্ণয়ঃ 
(মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক) ; গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ 
(গোয়নত্ীর ভাষাসদুশ) ; বেদার্থপরিবৃংহিতঃ (ব্দোর্ঘ 
পরিপৃষ্ট) ; পুরাণানাং অসৌ সামরূপঃ (পূরাণসমূহের 
মধ্যে ইহা সামবেদ সদৃশ) ; সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ 
(সাক্ষাৎ ভগবান কর্তৃক কথিত) ; জয়ং দ্বাদশ 
সন্দঘুক্তঃ (ইহা ছবাদশ-সবন্ধযুক্ত) ; শতবিচ্ছেদসংযুক্তঃ 
(শত-তিন শত গঁয়ত্ৰিশচি অধ্যায় সংযুক্ত) ; অষ্টাদশ 
সাহত্রঃ (এবং অষ্টাদশ সহস্র ল্লোকযুক্ত)। 
অনুবাদ --শ্রীমন্ভাগবত নামক এই গ্রন্থ সাক্ষাৎ 
ভগবান কর্তৃক কথিত হয়েছেন ; এই গ্রন্থ গুরাণসমূহের 
মধ্যে সামবেদ তুলা, বেদাপ্তসূত্রের অর্থস্বরূণ এবং 
গাযনীর ভাষাস্বরূপ ; মহাভারতের সমস্ত অর্থ এই গ্রন্থে 
নিৰ্ণয় করা হয়েছে এবং সমগ্র বেদের অর্থদ্ছারা এই গর 
পরিপুষ্ট ; এই গ্রন্থ বারোটি স্কন্ধ, তিনশো পরযত্রিশটি 
অধ্যায় এবং আঠারো হাজার লোক রয়েছে। 
তথাহি--শ্ৰীমভাগবতে (১1৩।৪২) শ্লোকঃ 
সর্ববেদেতিহাসানাং সারং 
সারং সমৃদ্ধৃতম্‌॥ ৩৬ 
অদ্বয়_ সর্ববেদেতিহাসানাং (সমস্ত বেদ ও 
ইতিহাসের) ; সারং সারং (সারবস্তগুলি) ; সমুদ্ধতমূ 
(চয়ন করিয়া) ১ [সুতং গ্রাহয়ামাস] (নিজপুর 
শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন)। 
অনুবাদ-সমন্ত বেদ ও ইতিহাস থেকে 
সারবস্তগুলি চয়ন করে রচিত শ্রীমদ্ভাগৰত গ্রস্ধ (ঘা 
নিজ পুত্র শুকদেবকে শিক্ষা দিয়েছিলেন)। 
তথাহি_তীন্রেব ১২।১৩।১৫ শ্লোকঃ 
সর্ববেদান্তপারং হি শ্রীভাগবতমিব্যতে। 
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্ৰ স্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥ ৩৭ 
অন্বয়-শ্রীভাগবতং হি (শ্ৰীমদ্ভাগবত) ; 


: সর্ববেদান্তসারং (সমন্ত বেদান্ত শান্ত্ের সারভৃত রূপে) ; 


490. 


শ্ীীচৈতন্যচরিতামৃত 


ইব্যতে (অভীষ্ট হয়) ; তজ্লামৃততৃপ্তস্য (প্রীমদ্ভাগবত 
রসামৃতে পরিতৃপ্ত জনের); কচিৎ অন্যত্র রতিঃ ন স্যাৎ 
(কখনো অন্য শাস্তরাদিতে রতি হয় না)। 
অনুবাদ - ্রীমভাগবত প্রস্থ সমস্ত বেদান্ত শান্তর 
সার। এই গ্রন্থের রসামৃত আস্বাদন করে যাঁর পরিতৃপ্তি 
হয়েছে, তার আর অন্য কোনো শাস্তাদিতে রতি বা 
আসক্তি জন্মে না। 
গায়ন্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরভন। 
তাং রঃ সম্বন্ধ, “ধীমহি' সাধন প্রযোজন।) ১১১ 
তথাহি_ শ্রীমভাগবতে (১।১।৯) প্লোকঃ 


ধায়া স্বেন সদা নিরন্তকুহকং 
সত্যং পরং ধীমহি।। ৩৮ 
[সনদ ও অনুনাদ সধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫১ 
ক্লোকে দ্য (পৃষ্টা ১৫৭)] 
বৃষ্ণভক্তি-রসন্বরূপ  শ্রীভাগবত। 
তাতে বেদশান্ত্র হৈতে পরম মহত্॥ ১১২ 
ভথাহি_ তীরের (১1১1৩) শ্লোকঃ 
নিগমকল্রতরোগলিতং ফলং 
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংঘুতমূ। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং 
মুন্ধরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ৷ ৩৯ 
অশ্ব অহো রসিকাঃ ভাবুকাহ (হে রসজ্ঞ ও 
ব্রমৰিশেযে ভাবনাচতুর ব্যক্তিগণ) ; শুকমুখাৎ 
(শকমুব হইতে); ভুবি গলিতং (পৃথিৱীতে পতিত) ; 
অমৃভদ্রবসংঘুতং (অমৃতরসপূর্ণ) ; নিগমকল্সতরোঃ 
(বেদরূপ কল্পবৃক্ষের) ; রসঃ ফলং ভাগবতং (রসময় 
ফল শ্রীমন্তাগবত) ; আলয়ং পিবতঃ (লয় অর্থাৎ মোক্ষ 


(এসতং পরং_-মেই সত্যস্বরূপ পরম পুরুষের । 
সবীমহি-ধ্যান করি। 


পর্যন্ত পান করুন)। 
অনুৰাদ_ এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদরপ কল্পবৃক্ষের 
ফলস্বরূপ এই ফল শুকপাখির মুখ থেকে গলিত হয়ে 
অখগুরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়েছে। অতএব হে 
রসিক ও ভাবুক জন ! বেদকল্সবৃক্ষের এই অমৃতরসপূর্ণ 
ফল আপনারা চিরকাল ধরে অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত এই 
পৃথিবীতেই বারবার পান করতে থাকুন। 
তত্রেব_(১1১1১৯) শ্লোকঃ 
বয়ং তু ন ৰিতৃপ্যাম উত্তমঃ্লোকবিক্রমে। 
বঙ্ছ্ঘতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ৪০ 
অ্য়_বয়ং তু (আমরা _-শৌনকাদি মুনিগণ 
কিন্তু) ; উত্তমঃস্লোকবিক্ৰনে (উত্তনল্লোক শ্রীকৃষ্ণের 
চরিত্র শ্রবণে) ; ন বিভূপ্যামঃ (তৃপ্তিলাড করি লা) ; 
শৃপ্তাং রসজ্ঞানাং (শ্রবণকারী রসজ্ঞব্যক্তিগণের 
সঙ্গ্ধে) ; যৎ পদে পদে স্বাদু স্বাদু (যাহা প্রতি পদে মিষ্ট 
হইতে সুমিষ্ট)। 


| বললেন _উত্তমক্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকথা 


শুনে আমরা কিন্ত তৃপ্তিলাভ করতে পারি না (অর্থাৎ 
কৃষ্ণকথা যতই শুনি, ততই লালসা বেড়ে যায়)। যারা 
রসল্ঞ, তারা যদি এই ভগবদ্কথা শুনতে থাকেন, 
তাহলে এই চরিত্রকথার প্রতিপদই তাদের নিকট মিষ্ট 
থেকে সুমিষ্ট বলে নে হয়। 

তত্ৈব_২ শ্লোকঃ 


শুশ্ৰযুভিন্তংক্ষণাৎ ৷ ৪১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৭ 
শ্লোকে জ্টব্য (পৃষ্ঠা ২০)] 
অতএব ভাগৰত করহ বিচার। 
ইহা হৈতে পাবে সৃত্রশ্রচতির অর্থ সার॥ ১১৩ 


মধালীল (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ), 


বগা 


নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন। 
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ-প্রেমধন ৷ ১১৪ 
তথাহি--শ্ৰীভগবদ্গীতায়াং (১৮1৫৪) শ্লোকঃ 
ব্ৰহ্মভূতঃ প্রস্নাত্বা ন শোচতি ন কাজক্ষতি। 
সমঃ সর্বেধু ভূতেষু মস্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৪২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৮ 
শ্রোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ২৩৭)] 
তথাহি--ভগৰৎসন্দৰ্ভে শ্ৰীবিষ্ণুপাদাবিৰ্ভাৰ- 
ব্যাখ্যায়নাং ধৃতা ্রুতিঃ 
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং 
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ৪৩ 
{অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতর্বিংশ পরিচ্ছেদের ৩৩ 
শ্লোকে পর্ব (পৃষ্ঠা)] 
তথাহি-শ্ৰীম্তাগৰতে (২১1৯) শ্লোকঃ 
পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈণো উত্তমঃশ্লোকদীলয়া। 
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্‌ ৷ 88 
[অন ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ১০ 
শ্লোকে র্টবা (পৃষ্ঠা ৪৫৮)] 
তথাহি-তীট্তরর (৩।১৫।৪৩) শ্লোকঃ 
তস্যারবিন্দনয়নসা পদারবিন্দ 
(কিভদ্বমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ। 
অন্র্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেমাং 
সংক্ষোভমক্ষরজুযামপি চিত্ততন্নোঃ ৷৷ ৪৫ 
[জয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৯ 
ক্লোকে টব (পৃষ্ঠা ৩৫২)] 
তথাহি-_তত্ৰৈৰ (১1৭১০) শ্লোকঃ 
আত্মারামান্চ মুনয়ো নিন্থা অপুরুক্রমে। 
কুর্বন্তাহৈতুকীং ভক্তিমিথম্ৃতগুণো হরিঃ॥ ৪৬ 
[জন্ঘয় ও অনুবাদ ময্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৫ 
শ্লোক জবা (পৃষ্ঠা ২২২)] 
হেনকালে সেই মহারষ্ট্রীরাহ্মণ। 
সভাতে কহিল এই শ্লোক-বিৰরণ ৷ ১১৫ 
এই স্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার। 
করিয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার॥ ১১৬ 
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল। 


একষট্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিলা॥ ১১৭ 
শুনিয়া সম্নাসিগণের চমৎকার হৈল। 
চৈতন্য গৌসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নিৰ্ষারিল॥ ১১৮ 
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি। 
নমঙ্কার করে লোক হরিধবনি করি॥ ১১৯ 
সব কাশীবাসী করে নাম-সংকীর্ন। 
প্রেমে হাসে কাদে গায় করয়ে নর্তন|| ১২০ 
সম্যাপী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার। 
বারাণসী পুরী প্রভু করিলা নিস্তার॥ ১২১ 
নিজগণ লঞ্া প্রভু আইলা বাসাঘর। 
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥ ১২২ 
নিজগণ লএ প্রভু কহে হাসা করি। 
কাশীতে বেচিতে জমি আইলু ভাবকালী%॥ ১২৩ 
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়। 
পুনরপি বহি দেশে জয়া নাহি যায়।॥ ১২৪ 
“আমি বোঝা বহিব’ তোমা সভার দুঃখ হৈল। 
তোমা সভার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল॥ ১২৫ 
সতে বহে লোক তারিতে তোমার অবতার। 
পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিন্তার॥ ১২৬ 
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ। 
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সভার সুখ ॥ ১২৭ 
ৰারাণদী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল। 
শুনি গরামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ৷ ১২৮ 
লক্ষ কোটি লোক আইনে নাহিক গণন। 
সংকীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন।॥ ১২৯ 
প্রভু যবে স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর দর্শনে। 
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে॥ ১৩০. 
বাহু তুলি প্রভু কহে বল ‘কৃষ্ণ হরি+। 
দগ্বৎ করে লোক ‘হরিধ্বনি’ করি।। ১৩১ 
এইমত পঞ্চ দিন লোক নিন্তারিয়া। 
আর দিনে চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া। ১৩২ 
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন। 
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন।৷ ১৩৩ 
তপন দি, রঘুনাথ, মহারন্ট্ীবরাক্মণ। 


(*)ভাবকালী-_ প্ৰেমভক্তি। 
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চন্দ্রশেখর, গরমানন্দ কী্তনীয়া জন॥ ১৩৪ 
সভে চাহে প্রভূদদ্দে নীলাচল ঘাইতে। 
সভারে বিদায় দিল প্রভু ত্র সহিতে ॥ ১৩৫ 
যার ইচ্ছা গাছে আইস আমারে দেখিতে। 
এবে আমি একা যাৰ ঝারিখণড পথে ॥ ১৩৬ 
সনাতনে কহিল-_তুমি যাহ বৃন্দাবন। 
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥ ১৩৭ 
কাথা করঙগিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ। 
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন॥ ১৩৮ 
এত বলি চলিলা প্রভু সভা আলিঙ্গিয়া। 
সভেই পড়িলা ডাহা মূৰ্ছিত হইয়া॥ ১৩৯ 
কথোকণে উঠি গভে দুঃখে ঘর আইলা। 
সনাতন গোসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা ১৪০ 
এথা রূপ গোঁসাঞ্ি যবে মথুরা জাইলা। 
ঞ্রুবঘাটে তাহারে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা ॥ ১৪১ 
র্বেষন সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়-ভধিকারী। 
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকুরী॥ ১৪২ 
দীঘি খোদাইতে উারে মনসাব কৈল। 
ছি গাও রায় ভারে চাবুক মারিল ৷) ১৪৩ 
পাছেখবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হৈল। 
সুবুদ্ধি রায়েরে তিহো বহু ৰাড়াইল" ৷ ১৪৪ 
ভার স্ত্রী ঠার অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে। 
সুবৃদ্ধি রায়কে নারিতে কহে রাজছ্থানে॥ ১৪৫ 
সাজা কহে আমার পোষ্টা বায় হয় পিতা 
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥ ১৪৬ 
্রীকছে-জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে। 
রাজা কহে জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে॥ ১৪৭ 
স্ৰী মার্িতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা। 
করোযার পানি) তার মুখে দেয়াইলা।॥ ১৪৮ 
_ তৰে সুবুদ্ধি রায় সেই ছন পাইয়া। 
'সঘনসান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । 
ছি পাঞা__দোষ গেয়ে। 
(খর বাড়াইল- খুব সম্মান করগেল। 
(একরোয়ার পানি-- মুসলমানের ব্যবহৃত জলপাত্রের 
জল অৰ্থাৎ বর ছল 
(য়_ছল। 


বারাণশী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥ ১৪৯ 
প্রায়শ্চিত্ত পুহিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে। 
ভারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণো। ১৫০ 
কেহ কেহ এই নহে, অল্প দোষ হয়। 
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥ ১৫১ 
তবে যদি মহাপ্রস্ত বারাণসী আইলা। 
ভারে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥ ১৫২ 
প্রভু কহে _ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন। 
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্তন॥ ১৫৩ 
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে। 
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ১৫৪ 
রায়-আজা পাঞা বৃন্দাবনেতে চলিলা। 
প্রমাগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণো আইলা॥ ১৫৫ 
কতক দিবস তেহো নৈমিষারণ্যে রহিলা। 
তাবৎ বৃন্দাবন দেখি প্রয়াগে আইলা | ১৫৬. 
মখুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্তা পাইল। 
প্রভুর লাগি না পাঞা বড় দুঃখী হৈল।। ১৫৭ 
রায় শুল্তকাষ্ট আনি বেচে মথুরাতে। 
পাচ ছয় পয়সা হয় একৈক বোঝাতে॥ ১৫৮ 
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবানা খাইয়া। 
আর পয়সা বেণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া ৷ ১৫৯ 
দুঃখী বৈজব দেখি তারে করান ভোজন। 
দৌড়িযা। আইলে দধিভাত তৈল মর্দন ॥ ১৬০ 
রূপ গৌসাঞি আইলে তারে বহন্রীতি কৈলা। 
আপন সঙ্গে লয়ে হাদশ বন দেখাহিলা॥ ১৬১ 
মাসমাত্র রূপ গৌঁমাঞি রহিলা বৃন্দাবনে। 
শীদ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে॥ ১৬২ 
গল্গাতীর পথে প্রভু গ্রয়াগেতে গেলা। 
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা॥ ১৬৩ 
এথা সনাতন গৌসাঞি প্রশ্নাগে আমিয়া। 
মথুরা আইলা সরাপ রাজপথ দিয়া॥ ১৬৪ 
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় টাহারে মিলিলা। 


রূপ অনুপম কথা সকলি কহিলা॥ ১৬৫ 


গড়িয়া বজ্দেশী বৈষ্যব। 
সরান রাজপথ- প্রসিদ্ধ রাপ্তা। 
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গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন। 
অতএব তীহা সনে না হৈল মিলন॥ ১৬৬ 
সুবুদ্ধি রায় বহু লেহ করে সনাতনে। 
বাবহার স্েহ সনাতন নাহি মানে ৯৬৭ 
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে। 
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে। ১৬৮ 
মথুরামাহাত্মা-শান্্র সংগ্রহ করিয়া। 
লুপ্ত তীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ল্রনিয়া। ১৬৯ 
এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা। 

রূপ গোসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা॥ ১৭৩ 
মহারাষ্ট্র দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন। 
তিনজন সহ জপ করিল মিলন।॥ ১৭৯ 
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্রঘরে ভিক্ষা। 
মিশ্রমুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা ১৭২ 
কাশীতেপ্রভুর চরিত্র শুনি তিলের মুখে। 
সন্যাদীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে॥ ১৭৩ 
মহাপ্রভুর উপর লোকের গ্রণতি দেখিয়া। 
সুখী হইল লোকমুখে কীর্তন শুনিয়া। ১৭৪ 
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্র কৈল। 
সনাতন রাপের এই চরিত্র কহিল॥ ১৭৫ 
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা। 
নির্জন বনগথে যাইতে মহাসৃখ পাইলা।॥ ১৭৬ 
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভত্র সঙ্গে 
পূর্ববৎ, মৃগাদি সঙ্গে কৈলা নানা রঙ্গে॥ ৯৭৭ 
আঠারনালাতে আসি ডন্রাচার্য ্াঙ্মণে ৮” 
পাঠাইয়া বোলাইল নিজভক্তগণে। ১৭৮ 
শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা”)। 
দেহে প্রাপ আইল যৈছে ইদ্ডিয় উঠিলা॥ ১৭৯ 
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা। 
নরেদ্রেণ আসিয়া সে প্রভুরে মিলিলা॥ ১৮০ 
পুরী ভারতীশার প্রভু বন্দিলা চরণ। 


আহা বিরক্ত _সংসারের গ্রতি আসজিছ্ছীন। 
অী্া-_্ীবন পেল। 

েনরেক্ে__নরেন্র সরোবর। 

পুরী ারতী--পরমানন্দ পুরী এবং তরহ্মানন্দ ভারতী। 


দৌছে মহাগ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১৮১ 
দামোদর-হ্ছরূপ, গণ্ডিত গদাধর। 
জগদানন্দ, কাশীশুর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর॥ ১৮২, 
কাশীমি্র, প্দ্যুয়, পণ্ডিত দামোদর । 
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শক্ষর॥ ১৮৩ 
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা। 
সভা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হেলা॥ ১৮৪ 
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে। 
সভা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে॥ ১৮৫ 
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবি্ট হৈলা। 
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা।। ১৮৬ 
'জগমাথ-সেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা। 
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা॥ ১৮৭ 
“মহাপ্রভু আইলা" গ্রামে কোলাহল হৈন। 
সার্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিলা সকল ১৮৮ 
সভা সঙ্গে লঞা গরু মিশ্র-বাসা আইলা। 
সার্বভৌমপণ্ডিত গৌঁসাঞ্জি নিমন্ত্রণ কৈলা॥ ১৮৯ 
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে। 
সভা সঙ্গে ইহা আমি করিব ভোজনে॥ ১৯০ 
তবে দৌহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিল। 
সভা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥ ১৯১ 
এইত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন। 
পুনরণি কৈল যৈছে নীলাদ্রি গমন॥ ৯৯২ 
ইহা হেই শ্রন্ধা করি করয়ে শ্রবণ। 
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ।॥ ১৯৩ 
নধালীলার কৈল এই দিগ্দরশন। 
ছয় বৎসর কৈল বৈছে গমনাগমন ৯৯৪ 
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস। 
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্তন বিলাস॥ ১৯৫ 
মধালীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ। 
অনুবাদ কৈলে হয় লীলার আস্থাদ॥ ১৯৬ 
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রকথন। 
তিহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন॥ ১৯৭ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতুর প্রলাপ-বর্ণন। 
উহি মধ্যে নানা ভাবের দিগ্দরশন।। ১৯৮ 
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রিতা 


তৃতীয় পরিচ্ছদে প্রভুর কহিল সন্যাস। 
আচার্ধের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস॥ ১৯৯ 
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আস্বাদন। 
গোপাল স্থাপন, ক্ষীর চুরির বর্ণন॥ ২০০ 
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল-চরিত্র-বর্ণন। 
নিত্যানন্দ কহে প্রভূ করে আস্বাদন॥ ২০১ 
ঘষ্ঠে সার্বভৌমে প্রভু করিলা উদ্ধার। 
সস্তমে তীর্ঘযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার|| ২০২ 
অষ্টমে  রামানন্দ-সংবাদ-বিস্তার। 
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার॥ ২০৩ 
নরমে কহিল দক্ষিণ তীর্ঘভ্রণ। 
দশমে কহিল সব বৈবব মিলন।॥ ২০৪ 
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেঢ়া-সংকীর্ভন। 
দ্বাদশে গুপ্ডিচা মন্দির মার্জন ক্ষালন॥ ২০৫ 
ভ্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্তন। 
চতুর্দশে হোরাপঞ্ধমীযাত্রা দরশন॥ ২০৬ 
তার মধো ব্রন্ধদেবীর ভাবের শ্রবণ। 
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈলা আদ্বাদন।॥ ২০৭ 
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমূখে কহিল। 
সার্বভৌম-ঘরে রক্ষা অমোষে তারিল।॥ ২০৮ 
মোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা গৌড়দেশ পথে। 
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে॥ ২০৯ 
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন। 
অষ্টাদশে বৃন্দাণন-বিহার বর্ণন॥ ২৯০ 
উনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন। 
তার সধ্যে শ্রীরূপের শক্তি-সঞ্চানণ॥ ২১১ 
বিংশ পরিচছ্ছেদে সনাতনের মিলন। 
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূগ বর্ণন॥ ২১২ 
একবিংশে কৃষল্বর্য-মাধূর্য বর্ণন। 
দাৰিংশে দ্রিবিধ সাধন-ভক্তি-ৰিবরণ ৷৷ ২১৩ 
ভ্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি-রসের কথন। 
চতুৰ্বিংশে আত্মারাম- শ্লোকার্থ-বর্ণণ॥ ২১৪ 
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণব-করণ। 
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন॥ ২১৫ 
পদ্চৰিংশতি পরিচ্ছেদের এই অনুবাদ। 


যাহার শ্রবণে হয় গ্রসথার্থ আস্মাদ। ২১৬ 
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা-সার। 
কোটি এসবে বৰ্ণন না যায় ইহার বিন্তার।। ২১৭ 
জীব নিস্তারিতে প্রভু মিলা দেশে দেশে। 
আপনে আস্বাদি ভক্তি করিল প্রাকাশে॥ ২১৮ 
কৃষ্ণতত্্ব, ভক্তিতত্ত, প্রেমতত্ব আর। 
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ব, লীলাতত্তবসার॥ ২১৯ 
শ্রীভাগবত-তত্তবরস করিল প্রচার। 
‘কৃষ্ণতুল্য ভাগবত’ জানাইল সংসার।। ২২০ 
ভক্ত লাগি বিস্তারিল আপন বদনে। 
কাহো ভক্তমুখে কহাই শুনিলা আপনে॥ ২২১ 
শ্রীচৈতন্যসন আর কৃপালু বদানা। 
ভক্তৰৎসল না দেখি ত্ৰিজগতে অন্য৷৷ ২২২ 
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ। 
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য-চরণ॥ ২২৩ 
ইহার প্রপাদে পাবে কৃষ্ণতত্বসার। 
সৰ্বশান্ত্র সিদ্ধান্তের ইহা পাবে পার॥ ২২৪ 
যথা রাগঃ। 
কৃষ্ণণীলামৃত সার, তার শত শত ধার, 
দশদিকে বহে বাহা হৈতে। 
সে চৈতনালীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, 
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥ ২২৫ 
ভক্তগণ ! শুন মোর দৈন্য বচন। 
তোমা সভার চরণ-, খুলি অঙ্গে বিভূষণ, 
কিছু মুঞি করব নিবেদন॥ ২২৬ 
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পন্মাবন, 
তার মধু কর আস্বাদন। 
প্রেমরস কুনুদবনে, প্ৰফুল্লিত রাত্রিদিনে, 
তাতে চরাও মনোভূদ্গগণ ৷৷ ২২৭ 
নানা ভাবের ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ, 
যাতে সভে করেন বিহার। 
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল,  বাঁহা পাইসর্বকাল, 
ভক্তহংস করয়ে আহার ॥ ২২৮ 
সেই সরোবরে গিয়া, হংসচক্রনাক হঞা, 
সদা তাহা করহ বিলাস। 


মধালীলা (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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খণ্ডিবে মকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ, 
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস।॥ ২২৯ 

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ, 
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ। 

ভাতে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর, 

তার শেষে জীয়ে জগজন।৷ ২৩০ 
তপূর, কৃষ্দলীলা-স্কপূরর, 

দৌঁহে মিলি হয় বে মাধূর্ব। 

সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, 
সে-ই জানে মাধূ্য-প্রাচূর্য ৷ ২৩১ 

এই লীলামৃতবিনে, খায় যদি অনুপানে,'” 
তৰু ভক্তের দুর্বল জীবন। 

যার একবিন্দু পানে, উল্লসিত তনু মনে, 
হাসে গায় করয়ে নর্ভন॥৷ ২৩২ 

এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন, 
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস। 

না পড় কুতর্ক-গর্ভোশ, অমেধ্য কর্কলাবর্তে, 
যাতে পঢ়িলে হয় সর্বনাশ ॥ ২৩৩ 

শ্রীচেতনা নিত্যানন্দ, আদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, 
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ। 

তোমা সভার শ্রীচরণ, শিরে করি বিভূষণ, 
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ ৷ ২৩৪ 


তি 


(কাঅনুপানে-- মূল উবধের অঙ্গরূপে, উষধের সঙ্গে 
রা পরে যা পান করা যায়, তাকে অনুপান বলে। 

তর গর্তে _ ভলজননিনোধী কুক ; যেমন, 
অনেকে বলতে পারেন যে, উভয় লীলা ডজনের প্রয়োজন 
নেই ; কেবল শ্রীচৈতন্যলীলা বা কেবল ্রীকৃষ্ণপীলা সেবন 


কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামূত, 
কহে কিছু দীন কৃঝ্ঃদাস।॥ ২৩৫ 
তুষ্টয়ে। 
তন্যাৰ্পিত৷ রিতামৃতম্‌॥ ৪৭ 
অদ্বয় _এতৎ চৈতনাচরিতামৃতং (এই শ্রীচৈতনা- 
চরিতামৃত গ্র) ; শ্রীমন্মদনগোপাল-গোৰিন্দদেৰ- 
তুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদনগোপাল এবং শ্রীগোবিন্দদেবের 
সন্ত্টির নিমিও) ; অন্ত (হউক) ; চৈতন্যার্পিতং অস্ত 
(এবং শ্রীচৈতন্যদেৰে অর্পিত হউক)। 
অনুবাদ--এই শীচৈতনাচরিতামৃত গ্রন্থ লীমন্মদন 
গোপালের এবং শ্রীগোবিপ্দদেবের সন্তোষবিধানের জন্য 
হোক এবং শ্রীচৈতনাযদেৰে অৰ্ণিত হোক। 
তদিদমতিরহস্যাং 
খলসমুদয়কোলৈর্নাদূতং তৈরলত্যমূ। 
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ 
সঙ্দদয়সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি॥ ৪৮ 
অন্বয়-তৎ ইদং শৌরলীলামৃতং (সেই এই 
শৌরলীলামৃতরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) ; অভিরহস্যং 
(অতি গোপনীয়) ; যু খলসমুদয় কোলৈঃ (খলরূপ 
শুক্রগণ কর্তৃক) ; ন আদৃতং (আদৃত হয় না) ; 
[অতএব] (অতএব) ভৈ অলঅং (তাহাগণ কৰ্তৃক 
অলভ্য) ; ইহ মে কা ক্ষতিঃ (হহাতে আমার কী 
ক্ষতি ?) ! ঘৎ সন্ধদয় সুমনোভিঃ ( যেহেতু সহৃদয় 
সাধুচিত্ত কর্তৃক) ; স্বাদিতং (আস্বাদিত হইয়া) ; এষাং 
সমন্তাৎ (ইহাদের সর্বতোভাবে) ; মোদং তনোতি 
(আনন্দবিস্তার করে)। 
অনুবাদ_এই গৌরলীলামৃতরূপ শ্রীচেতনা- 
চরিতামৃত গ্রন্থ অতি গোপনীয় রহসাময়। এই অমৃতকে 
খলরূপ শুকরগণ (মলিন চিন্ত, বিষয়াসক্ত, ভগবদ্‌- 


ক্রলেইসাধাবন্থ লাভকরা যায় কিস্তুতান়। ্রীমন্যহাপ্রভুর | বরিমু্থী ব্যক্তি) আদর করে না, অতএব এই অমৃত 


চরণ স্মরণ করে উভয় লীলার সেবাই কমতে হবে। 


তারা লাভ করতে পারে না ; এতে আমার কী ক্ষতি? 


জমেধ্য কর্শাবর্তে _ অপবিত দুর্গন্ধ বিষ্ঠা এবং | যেহেতু এই লীলামূত সহৃদয় সাধুচিত্ত দ্বারা আ্থাদিত 


নি যা নির্দয় যৃ্ণীপাক। 


হয়ে সর্বতোভাবে তাদের আনন্দবর্ধন করছে। 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাগি বৈ্যবকরণ পুননীর্লাচলগমনং নাম পল্ঃবিংশতি পরিচ্ছেদঃ। 
মধ্যলীলা সমাপ্ত। 


॥ শ্রীহরিঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


পঙ্গুং লঞ্ঘয়তে শৈলং মুকমাবতরেৎ শরতিম্‌। 
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্টচতন্যমীশ্বরমূ॥ ১ 
অদ্বয়-যৎকুপা পঙ্গুং (বহার কৃপা পঞ্গুকে) ; 
শৈলং লঙ্ঘয়তে (পর্বত লঙ্ঘন করায়) ; মূকং 
শ্রচর্তিং আবর্তয়ে (মূককে _বোবাকে বেদ আবৃত্তি 
করায়) ; তং ঈশ্বরং (সেই ঈশ্বর) ; কৃষ্ণচৈতনাং 
অহং বন্দে (ঘীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি)। 
অনুবাদ--যাঁর কৃপা পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়, 
মুককে (বোবা) বেদ আবৃত্তি করায়, আনি সেই ঈহ্থর 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি। 


সন্ভবলম্বনম্‌॥ ২ 
অয় সন্তঃ (সাধুগণ) ; স্বকৃপাযষ্টিদানেন (স্বীয় 
কৃপারূপ যষটিদান করিয়া ) 5 ু্গমে পি (দু্পণে) 
সু স্থলৎপাদগতেঃ (পুনঃগুন যাহার পদস্থলন 
হইতেছে) ; অন্ধস্য মে অবলন্বনং সন্ত (অন্ধ আমার 
অবলন্্ন হউল)। 
অনুবাদ--একে আমি অন্ধ (অর্থাৎ শান্জ্ঞানহীন), 
তাতে এই দুর্গম (শাস্ু) পথে বার বার আমার পদস্থলন 
হচ্ছে; অতএব সাধুগণ যেন তাদের কৃপাযষ্টি দান করে 


শ্রীীব, গোপাল ভট্ট, দাস বধুনাথ॥ ১ 
এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন। 
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ, অভীষ্ট পূরণ॥ ২ 
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতেগর্তী। 
মৎসর্বহপদান্সোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ৩ 
[অন্বর ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৫ 
শ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ৮)| 


শ্ৰীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনহ্বো । 
শ্ৰীমদ্রাধা-শ্রীল-গোৰিন্দদেৰৌ 
প্েষ্ঠালীভিঃ সেবামানৌ স্মরামি।॥ ৪ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলান প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬ 
ক্লোকে টব (পৃষ্ঠা ৮)] 
শ্রীমান্‌ রাসরসারন্ঠী বংশীবটতটছিতঃ। 
কর্ষন্‌ বেগুইনৈর্োপীর্গেপীনাথঃ শ্রিয়েহন্ত নঃ॥ ৫ 
[অন ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৭ 
শ্লোকে জট (পৃষ্ঠা ৮)] 
জয় জয় শ্রীচেতন্য জয় নিআনন্দ। 
জয়ান্ৈতচন্্র জয় গ্বৌরভক্তবৃন্দ॥ ৩ 
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন। 
অন্তযলীলা-বর্ণন কিছু শুল ভক্তগণ॥ ৪ 
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মধ্যলীলা-মধ্যে অন্তালীলার সূত্রগণ ₹। 
পূৰ্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন॥ ৫ 
আমি জযরাগ্রস্ত, নিকট জানিয়া মরণ। 
অন্ত কোন কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন॥ ৬ 
পূর্বলিখিত  সুন্রগণ অনুসারে। 
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে। ৭ 
বৃন্দাবন হৈতে প্ৰভু নীলাচল আইলা। 
স্বরূপ গোসাঞি গৌড়ে বারা পাঠাইলা।॥ ৮ 
শুনি শটী আনন্দিত সর্ব ভক্তগণ। 
সভে মিলি নীলাচলে করিলা থমন॥ ৯ 
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাগী। 
আচার্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সভে আসি॥ ১০ 
শিৰানন্দ করে সব ঘাটি সমাধানখ। 
সভারে পালন করি দেন বাসাহ্থান॥ ১১ 
একটি কুকুর চলে শিবানন্দ সনে। 
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥ ১৯. 
একদিন তবে এক নদী পার হৈতে। 
উড়িয়া নাবিক কুকুর না চড়ায় নৌকাতে॥ ১৩ 
কুকুর রহিলা, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা। 
দশ পণ কড়ি দিঞা কুক্কুর পার কৈলা।॥ ১৪ 
একদিন শিবানন্দে ঘাটিয়ালে রাখিলা। 
কুকুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা॥ ১৫ 
রানে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে। 
‘কুকুর পাঞাছে ভাত ?” নেবকে পৃছিলে ॥ ১৬ 
“কুকুর ভাত নাহি পায়’ শুনি দুঃখী হৈলা। 
কুকুর চাহিতে) দশ লোক পাঠাইলা॥ ১৭ 
ঢাহিা না পাইল কুকুর, লোক সব আইলা। 
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা॥ ১৮ 
প্রভাতে উঠি চাহি কুক্ধুর কাহা লা পাইলা। 


(সূতগণ __ মৃত্রাকারে সংক্ষেপে বান। বার্ধক্য হেতু 
দেহত্রাশের আশঙ্কা করো কবিরাজ গোস্বামী মথালীলাতেই 
অধ্রলীলার কিছু কিছু বর্ণনা করেছেন। 

(ঘাটি সমাধান--পথকর দেওয়া বিষয়ক কার্য সম্পাদন। 

(খচাহিতেুষ্িতে 


সকল বৈষণবমনে চমৎকার হৈলা॥ ১৯ 
উৎকণ্ঠায় চলি সভে আইলা নীলাচলে। 
পূর্বব মহাপ্রভু মিলিলা সকলে॥ ২০ 
সভা লঞ্া কৈল জগন্নাথ দরশন। 
সভা লঞ্া মহাপ্রভু করিলা (ভাজন।॥ ২১ 
পূর্ববৎ সভারে প্রভু পাঠাইলা বাসস্থানে। 
প্রভুঠাঞি প্রাতঃকালে আইলা আর দিনে॥ ২২ 
আসিয়া দেখিল সভে সেইত কুকুরে! 
প্রভুর কাছে বসি আছে কিছু অল্পদূরে॥ ২৩ 
প্রসাদ নারিকেল শস্য দেন ফেলাইয়া। 
‘কৃষ্ণ, রাম, হরি’ কহ, বলেন হাসিয়া ৷ ২৪ 
শল্য খায় কুক্ধুর, ‘কৃষ্ণ’ কহে বার বার। 
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ৷ ২৫ 
শিৰানন্দ কুকুর দেখি দণ্ডুবং কৈলা। 
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥ ২৬ 
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইল। 
সিদ্ধদেহ পাঞা কুকুর বৈকৃষ্ঠতে গেল৷ ২৭ 
এছে দিব্য লীলা করে শটীর নন্দন। 
কুকুরকে “কৃষ্ণ” কহাই করিলা মোচন॥ ২৮ 
এথা প্রভু-আজার রূপ আইলা বৃন্দাবন। 
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন॥ ২৯ 
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল। 
মঙ্গলাচরণ নান্দীশ্রোক তথাই লিখিল॥ ৩০ 
পখে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে। 
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥ ৩১ 
এই মত দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা। 
গৌড়ে আসি অনুপমের গলাপ্রাপ্তি হৈলা। ৩২ 
রূপ গৌসাঞি প্রভু-পাশ করিলা গমন। 
প্রভুকে দেখিতে তার উৎকণ্ঠিত মন। ৩৩ 
অনুপমের লাগি তার কিছু বিলম্ব হৈল। 
ভক্তগণ পাশে আইল, লাগি না পাইল॥ ৩৪ 
উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম। 
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রামা॥ ৩৫ 
রাত্রে স্বপ্রে দেখে এক দিব্যনূপা নারী। 
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সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি।। ৩৬ 
“আমার নাটক পৃথক্‌ করহ রচন। 
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিচক্ষণ? ॥ ৩৭ 
স্বপ্ন দেখি রূপ গৌসাঞি করিল বিচার। 
সতাভামার আজ্ঞা পৃথক্‌ নাটক করিবার ৩৮ 
ব্রজ-পুরলীলা'+) একত্র করিয়াছি ঘটনা। 
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥ ৩৯ 
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে। 
আসিয়া উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে॥ 8০ 
হরিদাস ঠাকুর ঠারে বহু কৃপা কৈলা। 
তুমি যে আসিবে, প্রভু আমারে কহিলা॥ ৪১ 
প্রভুকে দেখিতে ঠার উৎকণ্ঠিত মন। 
হরিদাস কহে, প্রভু আসিবেন এখন।॥ ৪২ 
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে মিলিতে। 
প্রতিদিন আইসেন, প্রভু আইলা আচম্বিতে ৷৷ ৪৩ 
রূপ দগুব করে, হরিদাস কহিল। 
হরিদাসে মিলি প্রভু রূগে আলিজিল॥ ৪৪ 
হরিদাস রূপ লএ বলিল এক স্থানে। 
কুশল প্রশ্ন ইইগোটটা'? কৈল কথোক্ষণো॥ ৪৫ 
সনাতনের বার্তা যবে গৌসাঞ্ি গুছিল। 
রূপ কহে তার সনে দেখা না হইল॥ ৪৬ 
আমি গবাপে আইলাম তেঁহো রাজপথে। 
অতএব টান দেখা না হইল আমার সাথে॥ ৪৭ 
প্রয়াগে শুনিলা ডেঁহো গেলা বৃদ্দাবন। 
অনুপমের গঙগাপ্রান্তি কৈল নিবেদন।। ৪৮ 
তবে তারে বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা। 
গোৌসাঞির সঙ্গী ভক্ত ূপেরে মিলিলা॥ ৪৯ 
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা। 
রূপে মিলাইলা সব করুণা করিয়া ৫০ 
সভার চরণ রূপ করিল বন্দন। 
কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন॥ ৫৯ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্ৰভু এই দুই জনে। 


প্র কহে রূপে কৃপা কর কারমনে॥ ৫২ 
তোমা দৌহারকৃপাতে ইহার হয় তৈছে শক্তি। 
যাতে ব্বিরিতে পারে কৃষ্ণর্স-ভক্তি। ৫৩ 
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ। 
সভার হইল রূপ মেহের ভাজন।॥ ৫৪ 
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে। 
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে৷৷ ৫৫ 
ইষ্টগোষ্ঠী দৌহাসনে করি কথোক্ষণ। 
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন।॥ ৫৬ 
এই মত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার। 
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার॥ ৫৭ 
ভক্ত লঞা কৈল প্রভূ শুশ্তিচা-মার্জন। 
আইটোটা”। আসি কৈল বনা-ভোজন॥ ৫৮ 
সাদ খান ‘হরি’ বলেন সর্ব ভক্তগ্রপ। 
দেখি হরিদাস রূপের উল্লাসিত মন॥ ৫৯ 
গোবিন্দ ছারায় প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা। 
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা॥ ৬০ 
আর দিনে প্রড়ু রূপে মিলিয়া বলিলা। 
সর্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥ ৬১ 
“কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। 
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে। ৬২ 
তখাহি_-লখুভাগবতানৃতে পর্ববণ্ড শ্রীকৃষ্ণ 
প্রকটলীলায়াং (৫1৪৬১) যামলবচ্নম্ব_ 
কৃষ্ণোহন্যো যদুসন্ুতোমঃ পূর্ণঃ সোহস্তাতঃ পরঃ। 
বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য স কচিলৈব গচ্ছতি॥ ৬ 
অন্বয়_যুসম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ অনাঃ (যদুবংশে আবির্ভূত 
্ৰীকৃষ্ণ-বাসুদেৰ অনাপ্রকাশ) ; যঃ পূরণ (যিনি পূৰ্ণতম 
স্বরূপ- স্বরূপ) ; সঃ অতঃ পরঃ (তিনি ইহা হইতে 
অর্থাৎ এই বাসুদেব-স্থরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ) ; সঃ 


 বন্াবনং (তিনি বৃদ্দাবনকে) ; পরিত্যজ্য কচি 


(কোনো সময়ে পরিত্যাগ করিয়া) ; ন গচ্ছতি এব 
(যাবেন না)। 


আ্্ল-পুরলীলা --্রক্মদীলা ও দ্বারকালীলা। 
(1 হ্টগোটী__কুকথা। 


/আইটোটা _ একটি উদ্যান বা বাগানের নাম। উড়িয়া 
ভাষায় যুই ফুলের বাগানকে আইটোটা বলে। 
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অনুবাদ __ যদুবংশে আবির্ভূত শ্ৰীকৃষ্ণ, স্বয়ংরূপ 
শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব-নায়ী অন্যপ্রকাশ ; পূর্ণতম স্বরূপ 
অর্থাৎ স্বয়ংরূগ শ্রীকৃষ্ণ এই বাসুদেব-স্বরাপ থেকে 
শ্রেষ্ঠ-তিনি কোনো সময় বৃদ্দাবন পরিত্যাগ করে যানই 
না। 

এত কহি মহাপ্ৰভু মধ্যাহ্ছে চলিলা। 

রূপ গৌসাঞ্চি মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥ ৬৩ 

পৃথক্‌ নাটক করিতে সত্যডামা আল্লা দিল। 

জানি পৃথক্‌ করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল ৷ ৬৪ 

পূর্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা। 

দুই নাটক'*) করি এবে করিব ঘটনা॥ ৬৫ 

দুই নান্দী" প্রস্তাবনা" দুই সংঘটনা। 

পৃথক্‌ করিয়া লেখে করিয়া ভাবনা ৬৬ 

রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল। 

রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্তন দেখিল॥ ৬৭ 

প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরাপ গৌঁসাঞি। 

সেই লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই। ৬৮ 

পূর্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন। 

তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন। ৬৯ 

সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ঠনে। 

কেনে শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে॥ ৭০ 

সবে একা স্বরগ গোসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে। 

শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করান আস্মাদনে॥ ৭১ 

রূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়। 

সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রডুরে যে ভায়।। ৭২. 

তথাহি__কাবাগ্রকানে (১1৪) সাহিত্য দৰ্পণে 

(১1১০) পদ্যাবল্যাৎ (৩৮৬) 

যঃ কৌমারহরঃ ম এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 

(ই নাটক-_ অর্থাৎ সত্যভামার 'আতময় *ললিতমাধব” 
নাটক আর শ্রীমশবহাপ্রতুর আজ্ঞায় 'বিদগষামাযব'। 

'*নাঙদী-_নাটকাদির হঙ্গলাচরণ শ্লোক বিশেষ। 

(এপ্রস্তাবনা_নটী, বিদূষক বা পারিপান্বি্কের কৌশলপূর্ণ 
বিচিত্র বাক্যময় কথোপকথন _ যার দ্বারা নাটকের বিষয়টি 
প্রস্তাবিত হয়, তাকে প্রস্তাবনা বলে। 


স্তে চোরীলিতমালতীসুরভযঃ গ্রৌঢ়াঃ কদগ্ানিলাঃ। 

সা চৈবান্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিষৌ 

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুংকন্ঠতে। ৭ 

[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৬ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৬৫)] 

তথাহি_ পদ্যাবল্যাং (৩৮৭) 
শ্রীরূপগোস্থামিচরণৈকক্তোহযং শ্লোকঃ 

প্রি সোহ্যং কৃষ্ণঃ সহ্চরি করুক্ষেত্রমিলিত- 

স্তথাহং সা রাখা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্‌। 

তথাপ্যন্খেলন্ধুর-মুরলী-পঞ্থমজুষে 

মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ৮ 

অন্বয়_ সহচরি (হে সহচরি) ; সোহয়ং প্রিয়ঃ 
কৃষ্৷ঃ (সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ) ; কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ 
(কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন) ; তথা অহং সা রাধা 
(আমিও সেই রাধা) ; উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমমুখং 
(আমাদের উভয়ের সেই এই মিলনসুখ) ; তথাপি মে 
মনঃ (তথাপি আমার মন) ; অন্তঃখেলক্মধুর মুরলী 
পঞ্চমজুষে (যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের 
মধুরমুবলীর পঞ্চমন্র মুখরিত হইত, সেই) ; 
কালিনীপুলিনবিশিনায় (যমুনাতটঙ্ছিত কাননের 
নিমিন্) ; স্পৃহয়তি (বাসনা করিতেছে)। 

অনুবাদ-- কুকুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
শ্রীরাধা যেন তার প্রিয় সহচরীকে বলছেন_ “হে 
সহচরি ! সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ, বিনি কুরুক্ষেত্রে আমার 
সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং আমিও সেই রাধাই (যাঁর 
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে মিলিত হয়েছিলেন) ; আমাদের 
মিলনসুখও সেই। তথাগি যে বন তার মধুর-মুরলীর 
পঞ্চম স্বরের অপূর্ব মাধুর্য ধারণ করত, বৃদ্দাবনের সেই 
যমুনাতটছিত বনেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে।" 

তালগত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা। 

সমুদ্রস্নান করিবারে রূপগোসাঞি গেলা॥ ৭৩ 

হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে। 

চালে গৌজা শ্লোক পাঞা লাগিলা পড়িতে ॥ ৭৪ 

শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাৰিষ্ট হৈলা। 


অন্তলীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 
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হেনকালে রূপ গৌসাঞি স্নান করি আইলা ॥ ৭৫ 

প্রভু দেখি দণ্ডবং প্রাঙ্গণে পড়িলা। 

প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥ ৭৬ 

গঢ় মোর হৃদয় ভুমি জানিলে কেমনে 

এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিলনে॥ ৭৭ 

সেই শ্রোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইল। 

স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল॥ ৭৮ 

মোর অন্তবর্তা রূপ জানিল কেমনে। 

স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥ ৭৯ 

অনাথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জান। 

তুমি কৃপা করিয়াছ করি অনুমান | ৮০ 

প্রভু কহে ইঁহো মোরে গ্রয়াগে মিলিলা। 

যোগা পাত্র জানি মোর কৃপা ত হইলা।॥ ৮১ 

তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ। 

তুমিও কহিও ইহায় রসের বিশেষ। ৮২ 

স্বরূপ কহে ঘবে এই শ্লোক দেখিল। 

তুমি করিয়াছ কৃপা তবহি জানিল॥ ৮৩ 

তথাহি_ন্যায়ঃ 

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ৷ ৯ 

অন্বয় সহজ হওয়ায় লিখিত হল লা। 

অনুবাদ_ কলের বা কার্যের দ্বারাই ফলের কারণ 
অনুমান করা হয়। 

তথাহি-নৈষধীয়তৃতীয়সৰ্গে সপ্তদশক্লোকে 
দময়ন্তীং প্রতি হংসবাকাম্‌ 
স্বৰ্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং 
নানামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ। 
অন্নানুরূপাং তনুরূপখান্ধিং 
কার্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥ ১০ 

অন্ব্যা_স্বৰ্গাপগা হেম মৃণালিনীনাং (স্ব্গনদীছ সুবর্ণ 
কমলিনীর) ; নানামৃপালাগ্রভুজঃ (বহুমুণালের অগ্রভাগ 
ভোজনকারী] ; [বম] (আমরা) ; অয্নানুরূপাম্‌ 
(ভন্ম্যবস্তুর অনুরূপ) 
(দেহরাপ সম্পত্জিকে পাভ করিয়াছি) ; [যতঃ] 
(যেহেতু) ; কার্যং ছি (কার্য নিশ্চিতই) ; নিদালাৎ 
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(কারণ হইতে); গুণান্‌ অধীতে (গুণাবলী লাভ করিয়া 
থাকে)। 

অনুবাদ-_দময়ন্্রীকে হংসগণ  বলল-আনরা 
স্বর্গনদীস্থ সুবর্ণ কমলিনীর নানামৃণালের অগ্রভাগ 
ভোজন করে ভোগাবস্তর অনুরূপ দেহসম্পন্তিকে 
অর্থাৎ শরীর ও সৌন্দর্য লাভ করেছি। যেহেতু, কারণ 
থেকেই কার্য গুণ লাভ করে থাকে 

চাতুর্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণৰ চলিলা। 

রূপ গৌসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥ ৮৪ 

একদিন রাপ করেন নাটক জিখন। 

আচবিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥ ৮৫ 

সসন্তরমে দুঁহে উঠি দগুৰৎ ছৈলা। , 

দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ৮৬ 

কাহা পুঁথি লিখ ? বলি এক পত্র লৈল। 

অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল॥ ৮৭ 

শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুক্তার গাঁতি। 

প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি৷ ৮৮ 

সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক যে দেখিলা। 

পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥ ৮৯ 

তথাহি-_বিদগ্ধাযাধবে ১ অঙ্কে ৩৩ শ্লোকঃ 
তুণ্ডে তাণুবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীল্ধয়ে 


নোজানে জনিতা কিযিরমূতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণবয়ী॥ ১১ 

অন্ধয়_ কৃষ্ণেতিবৰ্ণদব়ী (কৃ ও সঃ এই বৰ্ণদ্য়) ; 
কিয়স্তিঃ অমৃতৈঃ জনিতা (কী পরিমাণ অমৃতদ্ারা রচিত 
হইয়াছে) ; [ইত্যহং] (ইহা আমি) ; ন জানে (জানি 
না) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; তুণ্ডে তাগুবিনী (মুখে 
নৃত্যকারিলী) ; [সতী] (ইইলে) ; তুণ্ডাবলীলন্ধয়ে 
(বহুমুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত) ; রতিং বিতনুতে (ত্র বাসনা 
বৃদ্ধি করিয়া থাকে) ; বর্ণকোড়কড়দ্বিনী (কর্ণনধ্যে 
অঙ্কুরিতা) ; কর্ণারবঁদেভাঃ (অর্বুদসংখ্যক কর্ণপ্রাপ্তির 


£ তনুরূপখদ্ধিং ভজামঃ | নিমিত্ত) ; স্পৃহাং ঘটয়তে (বাসনা জন্মায়) ; চেতঃ 


প্রাঙ্গণসঙ্গিনী (চিত্তরূপ প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী) ; 
সর্বেদ্লিয়াণাং কৃতিং বিজয়তে (সমস্ত ইন্দিয়ের 
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ব্যাপারকে পরাজিত করিয়া দেয়)। 

অনুবাদ_যা জিহ্বা নৃত্য আর্ত করে তৃপ্ডাবলী 
অর্থাৎ বছমুখ লাভের জন্য রতি বিস্তার করে, যা কানে 
একবার শুনলে অনেক কানে শোনবার তীর বাসনা 
জন্মে এবং যা চিন্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয়েই সমস্ত 
উদদরিয়কেৃষ্ঠিত করে দেয়, হে নাদ্দীদুখি ! এমন “বৃ” ও 
কক? এই অক্ষরদুটি বে কীরূপ অমৃতে রচিত হয়েছে, 
তা বলতে পারি না। 

শ্লোক শুনি হরিদাস ঠাকুর উল্লাসী। 

নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি॥ ৯০ 

কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি। 

নামের মাধুর্য এছে কাহা নাহি শুনি ৯১ 

তবে মহাপ্রভ দৌহা করি আলিঙ্গন। 

মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ৯২ 

আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগয়াথ। 

সার্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ॥ ৯৩ 

সতে মিলি চলি আইল শ্রীনূপে মিলিতে। 

পথে তার গুণ সতারে লাগিল কহিতে॥ ৯৪ 

দুই শ্লোক শুনি শ্রতুর হৈল হাসুখ। 

নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ৯৫ 

সার্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে। 

শ্ৰীরূপের গণ দুহারে লাগিলা কহিতে॥ ৯৬ 

ঈশবর-স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ। 

অন্ম সেবা ‘বছ’ মানে আত্ম পর্যন্ত প্রসাদ ৯৭ 

তথাহি--ভক্তিরসামৃতসিক্ধৌ দক্ষিণবিভাগে 
(২1১৬৮) 

ভৃত্যস্য পশাতি গুরানশি নাপক্লাধান্‌ 

সেবাং মনাগপি কৃতাং বহছধাভাপৈতি। 

আবিষ্করোতি পিশুনেরণি নাভাসূয়াং 

শীলেন নির্দলমতিঃ পুরুষোত্তমোহয়ম্‌ ৷৷ ১২ 

অন্বর__ নির্মলমতিঃ অয়ং পুরুষোভম (নির্মলনতি 
এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ) ;  শীলেন (নিজের 
স্বভাববশতই) ; ভূভাসা গুরূন্‌ অপরাধান অপি 
(সেবকের গুরুতর অপরাধ-সমূহও) ; ন পশাতি 
(দেখেন না) ; কৃভাং মনাক্‌ সেবামূ অপি (সেবকের 
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অল্প সেবাকেও) ; বহুধা অড়াপেতি (অধিক করিয়া 
গ্রহণ করেন) ; গিশুনেবু অপি (দুর্জনের প্রতিও) ; 
অভসূয্াং ন আবিষ্করোভি (অসূয়া বা ঈর্ষা প্রকাশ 
করেন না)। 

অনুবাদ- নির্ণলমতি এই পূরুষোত্তম শরীক নিজের 
স্বভাবপ্তণেই সেবকের গুরুতর অপরাধ হলেও তার 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন না 3 বরং সেবকের 
অল্পসেবাকেও অধিক বলে গ্রহণ করেন। এমনকি 
দুর্জনের প্রতিও তিনি কোনোরাগ অসুষা বা ঈর্া প্রকাশ 
করেননা। 

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন। 

দণ্ডৰৎ হঞা কৈল চরখ-বন্দন|। ৯৮ 

ভক্তসঙ্গে কৈল প্রভু দৌহাকে মিলন। 

পিশাগর উপরে বসিলা প্রভু লঞ্চ ভন্তগণ।। ৯৯ 

কূপ হরিদাস দৌহে বসিলা পিগুাতলে। 

সভার আগ্রহে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে ॥ ১০৪ 

পৃর্বকলোক পড়’ রূপে প্রভু আজ্ঞা কৈল। 

লঙ্াতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল॥ ১০১ 

স্বরূণ গৌসাঞি তবে সে শ্লোক পড়িল। 

শুনি সভাকার চিত্তে চমৎকার হৈল। ১০২ 

তথাহি_পদ্যাবন্যাং (৩৮৭)_তথাহি 
শ্রীরগগোস্ামিচরপৈরুক্রোহযং শ্রোকঃ 

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহারি কুরক্ষেত্রমিলিত- 

স্তথাহং সা রাধা তদিদমুতয়োঃ সঙ্গমসুখম্‌। 

তথাপান্তঃশেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চসজুষে 

মনো মে কালিনদীগুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ১৩ 

[অহ্বয় ও অনুবাদ অন্ত্যীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৮ 
ক্লোকে রটনা (পৃষ্ঠা ₹০০)] 

রায় ভট্টাচার্য বলে তোমার প্রসাদ বিনে। 

তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে॥ ১০৩ 

তামাতে সঞ্চারি পূর্বে কহিলে সিদ্ধান্ত। 

যে সব সিদ্ধান্তের ত্রহ্মা নাহি পায় অন্ত৷৷ ১০৪ 

তাতে জানি গূর্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ। 
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ। ১০৫ 


উড ভিটা। 


শিসিপ্তা-গৃহের বহিঃ 


অগ্তলীলা [প্রথম পরিচ্ছেদ) 
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প্রভু কহে কহ রূপ নাটকের শ্লোক। 

যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোকা॥ ১০৬ 

বার বার প্রভু যদি ঠারে আজ্ঞা দিল। 

তবে সেই শ্লোক রূপ গোসাঞি কহিল। ১০৭ 

তথাহি_-বিদক্ধমাধবে ১ অঙ্কে ৩৩ শ্লোকঃ 

তুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতনুতে তৃগাবলীল্য়ে 

কর্ণক্রোড়কড়দ্বিনী ঘটয়তে কর্ণাবুঁদেডাঃ স্পৃহাম। 

চেতঃগ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্িয়াণাং কৃতিং 

নো জানে জনিতা কিযিমূতৈঃকৃষকতি ব্ণদী॥ ১৪ 

[অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ১১ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫০১-২)] 

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়। 

শ্লোক শুনি সবার হৈল আনন্দ বিন্ময়। ১০৮ 

নভে কহে নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার। 

এমন মাধুর্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥ ১০৯ 

রায় কহে কোন্‌ গ্রন্থ কর হেন জানি। 

যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ১১০ 

স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে 

ত্রজঙ্গীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥ ১১১ 

আরভিয়াছিলা, এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা। 

দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া ৷ ১১২ 

বিদগ্ধমাধৰ আর লঙিতমাধব। 

দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥ ১১৩ 

বায কহে নান্দী-গ্লোক পড় দেখি শুনি। 

শ্রীূপ শ্লোক পড়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি॥ ১১৪ 

তথাহিবিদন্ধমাধবে প্রথমাক্কে গ্রথম্লোকঃ 

সুধানাং চান্্ীণামণি নধুরিমোন্সাদদমনী 

দধানা রাধাদিপ্রণয়-ছনসারেঃ সুরভিতাম্‌। 

সমন্তাৎ সন্্াপোদগমবিষমসংসারসরণি 

প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী ৷ ১৫ 

অন্বয়_-চান্্ীণাং সুধানাম্‌ অপি (চন্দ্রের সুধারও) 5 
মধুরিমোন়াদদমনী (নাধূর্য গর্বের খর্বতাকারিলী) ; 
রাধাদিপ -প্রপয়-ঘনদারেঃ (্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণের 
প্রণয়রূপ কর্ণুর দ্বারা) ; সুরভিতাম্‌ দধানা (সৌগন্ধ 
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| ধারণকারিলী) ; হরিলীলা শিখরিলী (হরিলীলারূপ 
শিখৰিণী) : সমন্তাৎ (সর্বতোভাবে) ; সন্তাপোদগম- 
বিষম-সংসারসরণি-প্রলীতাম্‌ (আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ 
তাপের উদগমকারী সংসার-পদবী ভ্রমণজনিতা) ; তে 
(তোমার) ; তৃষ্গম্‌ হয়তু (বিবিধ বাসনাকে হরণ 
করুক)। 

অনুবাদ টাদের সুধার মধুরিমার গর্বকেও খর্ব 
করেছে কৃষণলীলার মধুরিমা। সেই কৃষ্ণমাধুর্য 
শ্রীরাধিকাদি প্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পর 
দ্বারা সুগনবযুক্তা, তা সর্বতোভাবে আধ্যাত্মিকাদি 
ব্রিবিধ তাপের উদ্গমকারী-সৎসার-পদবী-ভ্রমণঞ্জনিত 
(তোমার তৃষ্ণা অর্থাৎ বিবিধ বাসনাকে হরণ করুক। 

রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন। 

প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন। ১১৫ 

প্রভু কহে, কহু কেনে কর সম্বোট-লাজে। 

গ্রহের ফল শুলাইবে বৈষ্ণৰ-সমাজে।৷ ১১৬ 

তৰে রূপ গোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল। 

শুনি প্রভু কহে এই অতিন্তুতি শুনিল॥ ১১৭ 

তথাহি__আশীর্বাদরাপ মঙ্গলাচরণ 
বিদগ্ষামাধবে (১1২) 
অনৰ্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ 


সদা হৃদয়বন্দরে স্কুরতু বঃ শটীনন্দনঃ॥ ৯৬ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথ পরিচ্ছেদের অর্থ 
ক্লোকে টব (পৃষ্ঠা ২)] 

সর্ব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া। 

সভায় কৃতাৰ্থ কেলে এই শ্লোক শুনাইয়া॥ ১১৮ 
রায় কহে কোন্‌ আমুখে পাত্র সনলিধান। 

রূপ কহে কালসাম প্রবর্তক নাম। ১১৯ 

তরক্ষণং নাটবচদ্্রিকায়াৎ ১২ স্লোকঃ 

আক্ষিপ্তঃ কালসামোন 
প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্তকঃ॥ ১৭ 
অন্বয়_ কালসাম্যেন (সনধর্মবিশিষ্ট সময় বর্ণনা 
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শ্রীতবীচেতনাচরিতামৃত 


প্রসঙ্গে) : আক্ষিপ্তঃ (আকৃষ্ট) ; প্রবেশঃ (নাট্যোক্ত 
ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশ) ; প্রবর্তক স্যাৎ (প্রবর্তক 
হয়) । 
অনুবাদ-_সমধর্মবিশিষ্ট-সময-বর্ণনা প্রসঙ্গে আকৃষ্ট 
হয়ে নাট্যোক্ত বাতির রঙ্গস্থলে প্রবেশের নাম প্রবর্তক। 
তথাহি--নিদন্ধমাধবে ১ম অঙ্কে ১৭ শ্লোক 
সোহয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় মম্মিন্‌ 
পূর্ণ: তমীম্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্‌। 
গৃঢ়গ্রহা কিরয়া সহ নাধয়াসৌ 
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্দমাসী॥ ১৮ 
অগ্নয়-সঃ অয়ং বলসন্তসময়ঃ (সেই এই 
যসত্তকাল) ; লমিয়ায় (সমাগত হইয়াছে) ; যন্মিন্‌ 
(যাহাতে_যে বসন্তকালে) ; গূঢ়গ্রহাঃ (গৃঢ় 
আগ্রহবতী) ; পৌর্ণমাসী (ভগবস্তী দৌরপনাসী দেবী) ; 
উপ নবানুরাগং (প্রাপ্ত নবানুরাগ্) ; পূর্ণং তম্‌ 
ঈশ্বনং (ও পূর্ণ সেই ঈশ্বর শ্রীকষগকে) ; রুচিরয়া রাখয়া 
সহ (শোভামৰী শ্রীরাধার সহিত) ; রঙ্গায় (কৌতুক 
রহদ্য আবিষ্কারের নিঘিত্) ; নিশি সঙ্গমরিতা 
(নাত্রিকালে মিলিত করিবেন)। 
অনুৰাদ_(কৃষ্ণ টাদের, রাধা বিশাখা লক্ষত্রের এবং 
দৌর্মালী পূর্ণিমারাত্রির সঙ্গে তু্নীয়)। সেই এই 
বসপ্তকাল সমাগত হয়েছে, যে বসন্ত সময়ে গূঢ় 
আগ্রহবতী এই ভগবনভী লৌর্মালী দেবী প্রাপ্ত- 
নবানুরাঘ ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর শ্ীকৃষকে কৌতুক-রহস্য 
আবিষ্কারের জনা_শোস্রামযী গ্রীরাধার সঙ্গে রাকতিকালে 
মিলিত করবেন। 
রায় কহে শ্ররোচনা গদি কহ দেখি শুনি। 
ধাপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি। ১২০ 
তথাহি__বিদগ্ধমাধবে (৯1৯৭) 


(খগ্ররোচন-_দেশ, কাল, কথা. বস্তু ও সভাদিব প্রশংসা 
দ্বারা শ্রোতাদিগকে অভিনয় বিষয়ে উন্মুখ করাকে প্ররোচনা 
বলে। 
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মনো মদিধপুণামণ্ডলপরিগাকোহয়মুন্নীলতি॥ ১৯. 

অন্বয়_অনর্গলৰিয়াং (নির্মলবুন্ধি) ; ভক্তানাং 
(ভক্তগণের) ; নিষর্গোজ্জবলঃ বর্গঃ (শ্বভাবোজ্জবল- 
সমূহ) ; উদগাৎ (আবিৰ্ভৃত হইয়াছেন) ; বল্পবৰধূ- 
বন্ধোঃ (গোপবধূগণের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) ; সঃ অসৌ 
প্রবন্ধঃ অপি (সেহ এই সন্দ্ডও) ; লীলৈঃ 
(স্বভাবোক্তি অলংকারে) ; পল্লবিতঃ (বিস্তারিত) ; 
বৃন্দাটবী-গর্ভভূঃ (বৃন্দাবনের অন্তর্গত রাসছলীও) ; 
তশুববিধেঃ (নৃত্য বিধির) : চত্বরতাং লেভে (প্রাঙ্গণন্থ 
লাভ করিয়াছে) ; [অতঃ] (তাই) ; মনো অর্নং (মনে 
হয় এই) ; মৎৰিধ পুণ্ামগুল পরিপাকঃ (আমার ন্যায় 
লোকের পুথ্যরাশির পরিণাম) ; উন্নীলতি (বিকশিত 
হইতে আর্ত হহল)। 

অনুবাদ _ নির্দলবুদ্ধি ও স্বভাবত উজ্জ্বল ভভগণ 
এসে উপস্থিত হয়েছেন, গোপবধূগণের বন্ধ শ্রীকৃষ্ণের 
এই প্ৰবন্ধও স্থভাবোক্তি অলংকার দ্বারা অর্থাৎ উদার 
চরিতের দ্বারা অলংকৃত হয়েছে এবং বৃন্দাবনস্থ 
রাসম্বলীও নৃত্যবিধির রঙ্গালয় প্রাপ্ত হয়েছে ; এ সসন্ত 
দেখে মনে হয, আমার মতো ব্যক্তির পুণারাশির 
পরিণাম বিকশিত হতে আরম্ভ হয়েছে। 

তথাহি--তত্ৰৈৱ (১।১৩)- 

জডিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ 

বিদাত সিদ্ধার্থান্‌ হরিগুণমনী বঃ কৃতিরিয়ম্‌। 

পুলিন্দেনাপাগ্নিঃ কিমু সমিধমুনথা জনিতো 

হিরগ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্‌ ৷৷ ২০ 

অহয়-বুধাঃ (হে পণ্ডিতগণ !) ; প্রকৃতি-লঘুরূপাৎ 
অপি (স্বভাবত ক্ষুত্র হইলেও র্াপনামক) ; মত্তঃ 
অভ্িব্যক্তা (আমা হইতে অভিব্যক্ত) ; হরিগুণমরী ইয়ং 
কৃতিঃ [ভ্রীহরির গুণকথা পরিপূর্ণ এই নাটকরূপ 
প্রবন্ধ) ; বঃ সিদ্ধাৰ্থান বিযাত্রী (আপনাদের অীষ্টার্থের 
বিধানকারিলী) ; পুলিন্দের সমিধং (অতি নীচ জাতি 
পুলিন্দের দ্বারা কাষ্ঠ) ; উন্মথ্য জনিতঃ অগ্নিঃ 
(সংঘর্ষণপূর্বক উৎপাদিত অগ্নি ) ; হিরণ্য শ্রেণীনাং 
অন্তঃকলুষতাম্‌ (স্বর্ণনাশির ভিতরের মল) ; কিং ন 
অপহরতি (কি অপহরণ করে না) ? 


অন্থালীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 
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নুলাদ-_ হে সহাদ সভ্যবৃন্দ ! আমি স্বভাবত ক্ষুদ্ৰ 

রাপ হলেও আমার থেকে অভিবাক্ত এই হরিগুণময় 
প্রবন্ধ নিজেদের অভীষটার্থের সিদ্ধি সম্পাদন করবে ; 
অভি নীচ জাতি পুলিন্দ যদি কাষ্ঠ সংগ্রহ করে অগ্নি 
উৎপাদন করে, সে অগ্নি কি স্বর্ণরাশির ভেতরের | 
ময়লাকে ন্ট করে না? 

রায় কহে কহ প্রেমোৎপত্তির কারণ। 

গর্বরাগ, বিকার-চেষ্টা, কাম-লিখন।/শ ১২১ 

জমে শ্রীরূপ গৌসাঞি সকলই কহিল। 

শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল। ১২২ 

প্রেনোৎপত্তিহেতুর্যথা_তত্ৈৱ (২1১৯) 

একস শ্রমের লৃম্পতি মতিং কৃষ্চেত্তি নামা্ষরং 

সান্কোম্মাদ-পরস্পরাষুপনয়তানাসা বংশীকলঃ! 

এব নিন্দঘনদুতিমণ্সি মে লগ্ন £ পটে বীন্দপাৎ 

বষ্টং ধিক্‌ পুরুষ যো রভিরভুমালে মৃত্তি শ্রেয়সীম্‌ ২১ 

অন্থর-.একগা কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং (একজনের কৃষ্ণ 
নামাক্ষব) ; শ্রুতম্‌ এব (শ্রবণমাত্রেই) ; মতিং লুল্পতি 
(বুদ্ধি লপ্ড হইল) ; অনাসা বংশীকল সাল্পো্মাদ- | 
পরস্পরাং উপনয়তি (আর একজনের বংশীধ্বনি গাঢ় 
উন্মত্ত পরম্পরা আনয়ন করিতেছে) ; পটে বীক্ষণাৎ 
(চিত্পটে দর্শনমাত্রে) 5 সিন্ধঘনন্যুত্িঃ এবঃ নে মনসি 
লগ্নঃ (সিিন্ধকাস্তি এই আর একজন আমার মনে সংলগ্ন 
হইল) ; কট্‌ দিক্‌ (ইহা বড়ই কষ্ট, আমাকে ধিক) ; 
পুরুষত্রয়ে রতি? অভুৎ (তিনজন পুরুষে রতি 
জ্মিয়াছে) ; মৃতিঃ শ্রেরসী বন্যো (আমার মৃত্যুই শ্েয়ে 
হনে করি)। 

অনুবাদ-শ্ৰীরাধাললিতা-বিশাথাকে বললেন হে 
সখি ! একজনের “কৃম্' এই নামাক্ষর শোনাঘাত্রেই 
আমার বুদ্ধি লোগ হল ; জার একজনের বংশীধবনি 


(অপূবরাগ _ নায়ক-লাহিকাব মিলের পূর্বে দর্শন ও 
ইবগািঞ্জাত থে এতি বিভাবাদির সংযোগে গ্াদ-বিশেষম়ী 
হয়, তাকে পূবরাগ বলে। 

বিকার চেষ্টা হৃদয়স্থ বিকারবোধক বাহ্য ক্রি 

কান-লিখন _নিজেব গ্রেম-গ্রকাশক লিখন বা পত্রকে | 
কালিখন বলে। 


আগার প্রগাঢ় উত্তস্ততা-পরস্পরা জঙ্মাচ্ছে ; জিন্রপট 
দর্শনমাত্রে সিন্ধকান্তি এই আর একজন আমার মনে 
সংলগ্ন হল। এ বড়ই কষ্ট, আমাকে ধিক্‌ ! তিন জন 
পুরুষে আমার রতি জন্মেছে, অতএব আমার মরণই 
শ্রেয়! 
তথাহি_তত্রৈর (২1১৬) গ্লোকঃ 

ইয়ং সখি! সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা। 

কৃতা যত্ৰ চিকিৎসাণি কুৎসায়াং পর্যবস্যতি॥ ২২ 

অন্বয়-সখি ! ইয়ং রাখা-হাদয়-বেদনা (হে 
সখি ! এই শ্রীরাধার হাদয়-বেদনা) ; সুনুঃসধ্যা 
{আরোগ্য হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য! ; যর কৃতা 
চিকিৎসা অপি {যে বিষিয়ে কৃত চিকিৎসাও) ; 


। কুৎসাদ্নাং পৰ্যবস্যতি (নিন্দাতে পৰ্যবসিত হয়)। 


অনুবাদ হে সখি ! এই শ্রীরাধার হাদয়-বেদনা 
আরোগ্য হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য ; এর চিকিৎসা 
নিন্দাতেই পর্যবসিত হয়। 
তথাহি_ ত্র (২1৪৮) 
ধরি পরিচ্ছন্দওদং সুন্দর মহ মন্দির তুমং জাসি। 
তহ তহ রুদ্ধদি বলিঅ' জহ জহ চইদা গলাএক্ষি॥ ২৩ 
অন্বয় - সুন্দর (হে সুন্দর) ; তুমং পরিচ্ছন্দগুণং 
(তুমি চিত্ৰগটরূপ ধাবণ করিয়া) ; মহ মন্দিরে বসি 
(আমার মন্দিরে বাস করিতেছ। ; তহ তহ বলি অং 
রু্বসি (মেই সেই স্থানে বলপূর্বক আনাকে রোধ 
করিতেছ) ; চইদা জহ জহ পলাএন্ধি (চকিতা বা ভীতা 
হইয়া আমি যে যে স্থানে পলায়ন করি)? 
অনুবাদ _হে সুন্দর (গ্রীকৃষ্ণ) ! তুমি চিত্রপটরূপ 
ধারণ করে আমার মন্দিরে বাস করছ; আমি ভীতা হয়ে 
যে যে স্থানে পলায়ন করি, তুমি সেই সেই স্থানে 
বলপূর্বক আমাকে রোধ করছ। 
তখাহি_-তব্রৈব_(২।২৬)- 
আগ্রে বীক্ষা শিখগুখগ্মচিললা- 


506 
ক্রীড়াচমৎকারিতাং 
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ 
কোহয়ং নবীনগ্রহঃ॥ ২৪ 


অন্বয় অসৌ (এই শ্রীরাধা) ; অগ্রে শিখণ্ড 
খণ্ডং বীক্ষা (সম্মুখে মযূরপুচ্ছ খণ্ড দেখিয়া) ; 
অচিরাৎ উৎকম্পং আলন্বতে (অবিলম্বে কল্পিতা 
হইতেছেন) : গুঞ্জানাং চ বিলোকনাৎ (এবং 
গুপ্রাবলীর দর্শনমাত্রে) ; মুহুঃ সাশ্রং পরিক্রোশতি 
(বারবার সাশ্রুলোচনে উক্ষৈঃস্থরে চিৎকার করিতে 
খাকেন) 3 অপূর্ব-নটন ক্রীডাচমহকারিতাং জনয়ন্‌ 
(অপূৰ্ব নৃত্য ক্রীড়া চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়া) ; কঃ 
অয়ং নবীনগ্রহঃ (কে এই নূতন গ্রহ) ; বালায়াঃ 
চিত্তভূমিং (বালা শ্রীরাধার চিত্তরূপ রঙ্গ্থলীতে) ; কিল 
তবিশৎ নো জানে (প্রবেশ করিলেন জানি না)। 

অনুবাদ _ শ্ৰীরাধিকা সম্মুখে মযূরপুচ্ছ দেখা মাত্র 
কস্পিতা হচ্ছেন, গুঞ্াবলী দর্শনমা্রেই বারংবার 
খাকেন। নৃতা-ভ্রীডার অপূর্ব চমৎকারিতা উৎপাদন 
করতে করতে কোন্‌ নতুন গ্রহ বালিকা শ্রীরাধার 
চিত্তরাপ রঙ্গস্বলীতে প্রবেশ করলেন, জানি না। 

যথা-তটৈর (২।৭০)- 

অকারুণাঃ কৃষ্ণে যদি ময়ি তবাগঃ কখমিদং 

মুধা মা রেদীর্ণে কুরু প্রনিমামুত্তরকৃতিম্‌। 

তমালসা ভ্বন্ধে বিনিছিতভূজবন্পরিরিয়ং 

যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ।। ২৫ 

অধয়_সখি ! কৃষ্ণঃ যদি মমি অকারুণাঃ (হে 
সখি! শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দয় হইলেন ) ; তৰ 
‘ইদং কথং আগঃ (তোমার ইহাতে অপরাধ কী ?) ; 
মুখা মা রোদীঃ (বৃথা রোদন করিও না) ; পরং মেইমাং 
উত্তরকৃতিং কুরু (ইহার পরে আমার এই অন্তেষ্টিক্রিয়া 
করিবে) ; যথা তমালসা বন্ধে বিনিহিত ভুজ- 
বনল্পরিঃ (যাহার ভুলত তমালের স্কন্ধে বাঁধিয়া রাখা 
হইয়াছে) ; ইয়ং তনু বৃন্দারণ্যে চিরং অবিচলা তিষ্ঠতি 
(এই দেহ বৃন্দাৱনে চিরকাল ব্যাপিয়া স্িরভাবে 
থাকে) ৷ 


অনুবাদ _ বিশাখাকে রোদন করতে দেখে শ্রীরাধা 
বললেন--*হে সবি ! কষ যদি আমার প্রতি নির্দয় হন, 
তাতে তোমার অপরাধ কী বা কেন অপরাধ হবে? আর 
বৃঘা রোদন কোরো না। মৃত্যুর পরে তমালবৃক্ষের 
শাখায় বাহুলতা আবদ্ধ করে যাতে আমার এই দেহ বৃ 
দাবনে চিরকাল অবিচলভাবে থাকতে পারে, 
সেরকনভাবে আমার অন্তে্টিক্রিয়া করো।" 
রায় কহে, কহ দেখি ভাবের স্বভাব। 
বূপ কহে গছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব॥ ১২৩ 
তথাহি-তত্রেৰ (২৩০) 


জায়ন্তেস্কুউমসা বক্রমধ্রান্েনৈর বিক্রান্ত়ঃ| ২৬. 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৭ম 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৮০)] 
স্নায় কহে, কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ। 
রূপ গোসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্স)॥ ১২৪ 
তথাহি--তত্ৈব (৫।৪)- 
প্তোত্রং যত্ৰ তটস্কতাং প্রকটয়- 
চ্চিভতন্য যত্তে ব্যথাং 
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরী- 
হাসশ্রিয়ং বিভ্তী। 
'দোষেণ ক্ষমিতাং গুণেন গুরুতাং 
কেনাপ্ানাতন্রতী 
প্রেয় ৪ স্বারসিকস্য কসাচিদিয়ং 
বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ৷ ২৭ 
অন্বয়_যত্র স্তোত্রং তটছতাং প্রকটয়ৎ (যাহাতে 
প্রশংসা ুদাসীনয প্রকাশ করিয়া) ; চিত্তসা ব্যথাং ধন্তে 
(জিতের বেদনা ধারণ করে) ; নিন্দা অপি পরীহাসশ্রিয়ং 
(নিদ্দাও পরিহাসের শোভা); বিস্রতি প্রমদং প্রযচ্ছতি 


ক্)সাহজিক প্রেসধর্স _ প্রেমের ধর্মই সাহজিক অর্থাৎ 
নিরুপাধি। যেমন, প্রিয়ব্যক্তির দোব-গুনে প্রেমের হ্াস-বন্ধি 
হয় না_ এটাই সাহহ্রিক প্রেমের ধর্ম। 


অন্তালীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 
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(ধারণ করিয়া আনন্দ প্রদান করে) ; কেন অপি 
দোযেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং ন আতন্বতী (কোনো 
দোষে হ্রাস এবং গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া) ; কস্যচিৎ, 
স্বারসিকস্য প্রেয়ঃ প্রক্রিয়া বিক্রীড়ভি (কোনো 
অনির্বচনীয় সাহজিক প্রেমের ক্রীড়া করিতেছে)। 

অনুবাদ_-নধুমঙ্গলের প্রশ্নে শৌর্শমাসীর উক্তিঃ- 
যাতে, প্রশংসা গদাসীনা প্রকাশ করছে বলে মনে ব্যথা 
আনে (প্রিয় ব্যক্তি যদি প্রশংসা করে, তা তার ওদাসীন্য 
থেকে জাত _ এরকম মনে করে মনে দুঃখ জন্মে), 
যাতে নিন্দা পরিহাস বলে মনে হওয়ায় আনন্দ দান 
করে [প্রিয় যদি নিন্দা করে, তাহলে পরিহাস করছে 
মনে করে আনন্দ হয়), সেই অনির্বচনীয় সহজ প্রেমের 
প্রক্রিয়া কোনো দোষে হ্রাস অথব৷ গুণে বৃদ্ধি না হয়েই 
ক্রীড়া করতে থাকে। 

যথা_তৈব (২1৫৯) 
্রন্ধা নিষ্টুরতাং মমেন্দুবদনা 


মৃদ্বী ময়োনুলিতা। ২৮ 


অন্বয়_ইন্দুবদনা মম নিষ্ঠুরতাং শ্রদ্ধা (চগ্রনুখী 
শ্রীরাধা আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া) ; প্রেমান্ধুরং 
ভিন্দতী (গ্রেমাঙ্গরকে ভেদ করিয়া) ; নিধুরে স্বান্তে 
(ব্যথিত চিত্তে) ; শান্তিধুরাং বিধায় (অতিশয় ধৈর্য 
ধারপপূর্বক) ; প্রায়ঃ কিং পরাঞ্চ্যতি (প্রায় কী আমার 
প্রতি বিমুখ হইবেন ?) ; কিংবা পামরকামকার্ম্মুক- 


অনুবাদ_শ্রীকৃষ্ণ শীৱাধার দৃতী লঙল্গিতা-বিশাখাকে 
প্রত্যাখ্যান করলে তারা চলে যাওয়ার পর প্রিয়সখা 
মধুনঙ্গলকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন--'চপ্রযুখী শ্রীরাধিকা সধীর 
নিকটে আমার নিষুরতা শ্রবণ করে প্রেমাঙ্কর ভেদ করে 
(নৰ অনুরাগ পরিত্যাগ করে) ব্যথিত চিত্তে অতিশয় 
ধৈর্য ধারণপূর্বক আমার প্রতি কী বিমুখ হবেন? কিংবা 
তিনি কী নিষ্ঠুর মদনের ধনুকের ভয়ে ভীত হয়ে 
প্ৰাণত্যাগ করবেন ? হায় ! হয় ! মৃঢ়তাবশত ফলবর্তী 
কোমল মনোরথলতাকে আমি সমূলে উৎগাটিত 
করলাম।” 

তথাহি__তবৈৰ দ্বিতীয় অঙ্কে (২1৬০) শ্লোকঃ 


প্রাণেজোহপি সুহৃত্তমাঃ সখি ! তথা 
যৃয়ং পরিক্রেশিতাঃ। 
ধর্ম? সোহপি মহান্য়া ন গণিতঃ 
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো 
ধিক্‌ ধৈৰ্যঃ তদুপেক্ষিতাপি যদহং 
জীৰামি গাগীয়সী। ২৯ 
অনবয়-_যস্য উৎসঙগসুখাশয়া (যে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে 
অবস্থিতিজনিত সুখের আশায়) ; ময়া গুরুভাঃ 
(আমাকর্তৃক গুরুজনের নিকট হইতে) ; গুবী্রপা 
শিথিলতা (গুরুতর লজ্জা শিথিল হইয়াছে) ; সখি তথা 
প্রাণেভাঃ অপি সুহৃততমাঃ (হে সবি এবং প্রাণ 
অপেক্ষা উত্তম সুহৃদ) : ঘুয়ং পরিক্লেশিতা 
(তোমরাও ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াছ) ; সাধবীভিঃ অধ্যাসিতঃ 
(সাধবীনারীগণ দ্বারা সেবিত) ; সঃ মহান্‌ বর্মঃ অপি ন 


পরিত্রন্তা (অথবা কী নিষ্ঠুর মদনের ধনুকের ভয়ে ভীত গণিতঃ ( সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্তা ধর্মও আদৃত হয় 
হইয়া) ; অসূন্‌ বিমোগ্মযতি (প্রাপসমূহকে পরিত্যাগ | নাই) ; তদূপেক্ষিতা অপি মৎ পাগীয়সী (সেই ষ্রীকৃষ্ণ 
করিবেন?) ; হা (হায়!) ; ময়া মৌখ্য্যাৎ (আমার দ্বারা | কর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও যে পাগীয়সী) ; অহং 
মৃঢ়তাৰশত) ; ফলিনী মৃদ্বী মনোরথলতা উন্ুলিতা | জীবামি (আমি জীবিত আছি) ; তৎ ধৈর্যং ধিক 
(ফলবতী কোমলা মনোরখলতা মূলসহ উৎপাটিত | (সেইজন্য আমার ধৈর্যকে ধিক)। 

হহন)। অনুৰাদ-সখিগণের নিকট থেকে শ্রীরাধা যখন 
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শ্রীতীচৈতনাচরিতাযৃত 


বুঝলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তার প্রেমকে উপেক্ষা করেছেন, 
তখন বেদের সঙ্গে বললেন-- হে সখি! যে হ্রীকৃষের 
কোলের সুখের আশায় গুরুজন সম্বন্ধে গুরুতর 
লজ্জাকেও শিথিল করেছি, প্রাণের চেয়েও প্রিয়। 
তোমাদেরও কষ্ট দিয়েছি এবং সাধবীগণ সেবিত মহৎ 
পাত্তরত্য ধর্মকে গণনা করিনি, আজ সেই কৃষ্ণ 
কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েও পাগীয়দী আমি জীবিত আহি, 
আমার ধৈর্ঘকে ধিক। 
তথাহি-ভাত্রব (২1৬৯) শ্ৰীকৃষ্ণং প্রতি 
শ্রীরাধিকাৰাবনন্‌ 

গৃহান্তঃ (খলন্কো নিজসহজবাজ্যনা বলনা- 

দয ওর বা কিনগি ন হি জানীমহি মনাকৃ। 

বরং নেতুং যৃক্তাং কথমশরণাং কামপি দশাং 

কথং বান্যাবা তে প্রথমিতুমুদাসীনগদবী॥ ৩০ 

অরয়_নিঅসহজবালাস্য বলনাৎ (আপনার সহজ- 
বান্য স্বভাববশত) ; গৃহান্তঃ খেলন্তযঃ (গৃহ-নযোহ 
খেলাকার়িশী আমরা) ; ভদ্রং অছদ্রং বা (ভালো 
কিংবা মন্দ) ; কিম্‌ অপি মনাক্‌ ন জানীমছি (কিছুহ ; 
যামানা মাত্র জানি না) ; কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) 7 
এতাদৃশাঃ বয়ং (এইরূপ আমরা) ; অশ্রণাং কাম্‌ 
অপি দশাই (নিরাশ্রয় কোনো এক অনির্বচলীয় দশায়) 3 
নেতুং (নীত হতে) ; কথং যুক্তাঃ (কীরূপে যোগ্যা 
হইলাম) ; কথং বা তে উদাসীন পদবী (কীরূগেই বা 
তোমা-কর্ডৃক উদাসীনতা) ; গ্রথযিতুং ন্যায্যা (বিস্তার 
ফরিতে সংগত হইল)? 

অনুবাদ_নিজেকে ষ্রীকৃষ্ণ কর্ৃক উপেক্ষিতা মলে 
করে শূন্যে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক অতি দুঃখে শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্দেশো শ্রীরাধিকা বললেন _হে কৃষ্ণ ! নিজ সহজ 
বালাস্কভাৰবশত আমরা গৃহমধ্যে থেকে খেলা করে 
থাকি। ভালো-মন্দ কিছুই জানি না ; আযাদের এমন 
নিরাশ্রয় অবস্থায় নিয়ে যাওয়া কী তোমার পক্ষে 
যুক্তিযুক্ত হয়েছে ? আবার সেই অবস্থায় এলে 
উদাসীনতা অবলম্বন করা কী তোমার উচিত 
হল? 


ডঠত্ৰৈব দবিতীয়াঙ্কে (২1৫৩) 
শ্ৰীকৃষ্ণসমক্ষং শ্রীললিতবাকাম্‌_ 
অস্তঃক্লেশকলন্কিতঃ কিল ৰয়ং 
যামোহদা যাম্যাং পুরীং 
নায়ং বঞ্চন-সঞ্চয়প্রণয়িনং 
হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি। 
রাভীরপল্লীবিটে 
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং 
প্রেমা গরীয়ানভূঙ॥ ৩১ 
অরয়_ভন্তঃক্রেশকলক্িতাঃ বয়ম্‌ (অন্তরের করেশে 
কনফ্মিতা হইয়া আমরা) ; অদ্য যাম্যাং পুরীং যামঃ 
(আজ য়মের পুরীতে বাইতেছি) ; তথাপি অয়ং বঞ্চন- 
সঞ্চয় প্রপরিনং (তথাপি এই শ্রীকৃষ্ণ বঞ্চনা সঞ্চয়ে 
সুনিপুণ) £ হাসং ন উজ্ৰতি (হাসা পরিত্যাগ 
করিতেছেন না) ; হা মেধাবিনি রাধিকে ( হে বুদ্ধিমতী | 
রধিকা) ; গভীরকপটেঃ সম্পৃটিতে অন্মিন 
আভীরপন্লীবিটে (গাড় কপটতায় প্রচ্ছথন এই গোপ- 
পল্লির লম্পটে) ; কখং তৰ প্রেমা গরীয়ান্‌ অভূৎ 
(কীরূপে তোমার প্রেম প্রবল হইয়া উঠিল)? 
অনুবাদ - অতান্ত খেদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সামনেই 
বিশাখাকে লক্ষ্য করে ললিতা বললেন_ অন্তরের ক্লেশে 
কলস্কিভা হয়ে আজ আমরা যমশুরীতে চলেছি; তথাপি 
ইনি বঞচনা-স্চয়ে সুনিপুণ হাসি পরিত্যাগ করছেন না। 
হে রাধিকা ! বুদ্ধিমতী তুমি, তুমি কী করে গভীর 
প্রতারণায় গোপ-পল্লির এই লম্পটকে এমন 
গভীরভাবে ভালোবাসলে? 
তথাহি-_তঠ্ৈব তৃতীয়াস্কে অষ্টমশ্নোকে 


পৌর্ণমাসীবাক্যম্‌ 
হি দূরে পথি খ্বতরোরন্তিকং ধর্মসেতো- 
রঙ্গোদ্রা গুরু-শিখরিণং রংহসা লজ্ছয়ন্তী। 
লোভে কৃষ্যার্শব ! নবরসা রাধিকা-বাছিনী ত্বাং 
বাণ্ীচিভিঃ কিমি বিমৃখী ভাবনস্যান্তগোষি। ৩২. 
অন্বয় কৃ্্ণব ( হে কৃষ্ণ সমুদ্ৰ!) ; ধর্মসেতো? 


অন্তালীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 
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ভঙ্গোদগ্রা (ধ্মরূপ সেতু ভঙ্গে সমর্থ) ; নবরসা 
রাধিকাবাহিনী (নবীন রসে পূর্ণ শ্রীরাধিকারূপ নদী) ; 


মধুমঙ্গলকে বললেন_হে সখে মধুমঙ্গল ! যে 
বৃন্দাবনের আত্রমুকুল থেকে ক্ষরিত মধুধারার সুগন্ধি 


ধবতরোঃ অন্তিকং দূরে পথি হিত্বা (স্থামীরূপ গুরুর | মাধূর্যে ভরমরগণ পুনঃপুনঃ বন্দী হচ্ছে এবং মলয় 


সান্নিধ্য দূরগথে পরিত্যাগ করিয়া) ; রংহসা 
গুরুশিখরিণং লঙ্ঘয়ন্তি (বেগদারা গুরুজনরূপ 
পর্বতকে উলঙ্ঘন করিয়া) ; ত্বাং লেভে (তোমাকে 
লাভ করিয়াছে] ; কিম্‌ ইৰ বারীচিভিঃ (কেন 
তবে বাক্যরূপ তরঙ্গ দ্বারা) ; অস্যাঃ বিমুখীভাবম্‌ 
তনোষি (ইহার এহ রাধানদীর বিমুধভাব বিস্তার 
করিতেছ) ? 

অনুবাদ দেবী পৌর্ণমাপী প্রীক্ণকে বললেন হে৷ 
কৃ্সমুদর ! ধর্মরূপ সেতুভঙ্গে সমর্থা নধীনরসে পূর্ণা 
শ্রীরাধিকারপ নদী শ্থামীরাপ গুরুর সান্নিধ্য দূরপথে 
পরিত্যাগ করে আপন বেগে গুরুজনরাপ পর্বতকে 
উন্তজ্বন করে তোমাকে লাভ করেছে; তবে কেন তুমি 
বাকারাপ তরঙ্গ দ্বারা এঁকে (রাধাকে) বিমুখ করছ? 

রায় কহে বৃন্দাবন-মুরলী-নিঃস্বন। 

কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন॥ ১২৫ 

কহ তোমার কৰিত্ব শুনি হয় চমৎকার। 

ক্রমে রূপ গোসাঞি কহে করি নযন্তার॥ ১২৬ 

বিদদ্ধমাধবে (১1৪১, ৪২, ৪৮) 


সমূহের নধুধারার) ; বিনিস্যন্দে সুগন্ধৌ সধুরে 
(ক্ষরিত সুগ্ধের দাধুর্যে) ; মুছঃ বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং 
(পুনঃপুনঃ বন্দীকৃত ভরমরবৃন্দ যে বৃন্দাবনে) ; 
চন্দনগিরেঃ মন্দোয্তিভিঃ অনিলৈঃ কৃতান্দোলং (এবং 


পর্বতের মৃদুপ্রবাহ বায়ুদ্বারা যে বৃন্দাবন আন্দেলিত 
হচ্ছে-সেই, এই বৃন্দাবন আমার অতুলনীয় আনন্দ 
বর্মন করছে। 


(বৃন্দাবন 
দিব্যলতায় বেত); 3 লতাশ্চ ুস্পুরিডহভার। 
লৈতাশুলির অগ্রভাগেও কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত) 
পুষ্পাণি চ স্ফ্ীতমধুরতানি (পুষ্পরাজিতে গণ 
মধুপানে আনন্দিত) ; মধুত্রতাশ্য শ্রচতিহারিগীতাঃ 
(এবং ভ্ৰমরগণও কর্ণরসাল গানে প্রবৃত্ত)। 
অনুবাদ-শ্রীবলদেব শ্রীদামকে বলছেন--হে সখে ! 
এই বৃন্দাবন দিব্যলতায় পরিবেষ্টিত ; সেই লতাগুলির 
অগ্রভাগে পুষ্প প্রস্ফুটিত ; সেই পুষ্প-রাজিতে 
ভ্রমরগণ মধুপানে আনন্দিত এবং তারা কর্ণরসাল গানে 


হীকাপাং বৃনদংপরমোদয়তি বৃনদাবনমিদম্‌॥ ৩৫ 

অন্বয়-কুচিদডূঙ্গীগীতং (কোথাও মধুকরীর 
গান); ক্নচিদ্‌ অনিলভঙ্গীনিশিরতা ( কোথাও প্রবাহিত 
শীতলবায়ু) ; কচিদ্‌ বল্লীলাসাং (কোথাও লতার 
নৃত্য) ; কচিদ্‌ অমলমন্লীপরিমলঃ (কোথাও নির্মল 
মল্লিকা পুষ্পের পরিমল) ; কচিদ্‌ ধারাশালী করকফল 


মলয় পর্বতের মৃদু প্রবাহিত বায়ুদ্বার আন্দোলিত পালীরসঙরঃ (কোথাও দাড়ি ফলে রসের 
হইতেছে যে বৃন্দাবন, সেই) ; ইদং বৃন্দাবিপিনং (এই  প্রচর্ম) ; ইদং বৃদ্দাবনং হৃমীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি 
বৃন্দাবন) ; মম অতুলনং আনন্দং তুন্দিলয়তি (আমার (এই বৃন্দাবন আমার ইন্দিয়গণের পরমানন্দ বর্ধন 
অতবলনীয় আলনদ বর্ধন করিতেহে)। করিতেছে)। 

অনুৰাদ-ৃন্দাৰনের শোভা দেখে শ্রীকৃষ্ণ অনুবাদ- শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের নিকট বৃদ্দাবনের 
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্র্ীচোচরিতত 


শোভা সম্বন্ধে বলছেন-_ কোথাও মধুকরীর গুঞ্জন 
হচ্ছে, কোথাও শীতলবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও 
লতাগণ নৃত্য করছে, কোথাও মল্লিকা পুষ্পের 
পরিমলে বন আমোদিত হচ্ছে, কোথাও দাড়িম্ব ফল 
রসপ্রচুর্যে পূর্ণ রয়েছে ; অতএব এই বৃন্দাবন আমার 
ইন্দ্িযগণকে পরমানন্দ বর্ধন করছে। 
মুরলীবর্ণনৎ তত্রৈব (৩1২) 


করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ৷ ৩৬ 
অন্বয়_উভয়তঃ (উভয় দিকে) ; অনুষঠত্রয়ং (তিন 
অঙ্গুলি পরিমিতহান) ; [বাপ্য] (বাপিয়া) ; 
অসিত পরামষ্টা(ইনজনীল মণিনধারা খচিতা) ; 
অরুণৈেঃ মণিডিঃ সংকীর্ণো (অরুপবর্ণ মণিত্ারা 
খচিত) ; তৎপরিসরৌ বহন্তী (পারহুদ্বয় বহনকারিশী) ; 
তয়োঃ সধ্যে হীরোজ্জ্বলৰিমল-জাদুনদমরী (তাহাদের 
মধাস্থানে হীরকদ্ারা উজ্ছলীকত বিশুদ্ধ জানুনদনী) ; 
কল্যাণী ইয়ং কেলিমুরলী হরেঃ করে বিলসতি 
(মঙ্গলমরী এই কেলিনুরলী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিরাজ 
কৰিতেছে)। 
তনুৰাদ_যার উভয়দিকে অর্থাৎ শিরোভাগে এবং 
পুচ্ছভাগে তিন অঙ্গুলি পৰিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা 
খটিত, যায় দুই প্রান্ত থেকে তিন তিন অঙ্গুলি পরে দুই 
দিকেই আবার তিন ডিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অরুণবর্ণ 
দ্বারা খচিত এবং ঠিক মধ্যন্থলের স্থানটি স্র্ণদ্বারা 
জড়িত এবং নেই স্বর্ণও হীরক দ্বারা খচিত, সেই 
মঙ্গলময়ী কোঈি-ঘুরলী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিরাজ করছে। 
তথাহি_তবৈব (৫1১১) 
সন্ংশতন্তব জনিঃ পুরুষোত্তসসা 
পাণো ছিতিতূর্রলিকে সরলাসি জাত্া। 
কল্মা্মা সখি ! গুরোর্বিধমা গৃহীতা 
গোপাদনাগণবিমোহনসন্তরীক্ষা | ৩৭ 
অন্বয্ব_মুরলিকে (হে মুরলিকে) ; সহংশতঃ তৰ 
জনিঃ (সদ্বৎশে_উত্তমবাশে তোমার জন্য) ; 


পূরুবোত্তমস্য পালৌ ছ্িতিঃ (পূরুযোত্তম - শ্রীকৃষ্ণের 
হন্তে তোমার অবস্থিত) ; জাত্যা সরলা অসি 
(জাতিতেও সরল হও) ; সখি ( হে সবি!) ; স্বয়া 
কম্মাৎ গুরোঃ সকাশাৎ (তুমি কোন্‌ গুরুর নিকট 
হইতে) ; বিষমা গোপাঙ্গনাগণবিমোহন মন্্রদীক্ষা 
গৃহীতা (গোপাঙ্গনাগণের মোহনমন্ত্রের বিষম দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছ)। 

অনুবাদ _ ঘুরলিকে লক্ষ্য করে শ্রীরাধা বলছেন - 
হে মুরলিকে ! সদ্বাংশে (উত্তম বাশে) তোমার জন্ম, 
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষে্র হস্তে তোমার অবস্থিতি, এবং 
ভাভিতেও তুমি সরলা ; হে সখি ! গোপীগণের মন 
(ভোলাবার মোহন মন্ত্রের বিষম দীক্ষা তুমি কোন্‌ গুরুর 
নিকট থেকে গ্রহণ করেছ? 

তথাহি_তত্রেব ($1৯)- 

সৰি মূরলি ! বিশালছিদ্রজালেন পূর্ণা 

লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্র্িলাসি। 

তদপি ভজসি শশ্বচুন্ধনানন্দসান্্রং 

হরিকরপরিরন্তং কেন পুণ্যোদয়েন॥ ৩৮ 

অন্বয় সখি মুরলি (হে সখি মুরলি) ; ত্বং বিশাল 
ছিত্রজালেন পূর্ণা (তুমি বিশাল ছি্রজালে পরিপূর্ণা) ১ 
লঘুঃ অভিকঠিনা নীরসা গ্রন্িলা অসি (ক্ষুদ্র, 
অতিকঠিন, লীরস গ্রন্থিঘুক্তা হও) ; তদপি কেন 
পৃণ্যোদয়েন (তথাপি কোন্‌ পুণ্যের প্রভাবে) ; 
শশ্মচুদ্বনানন্দসান্রং হরিকর-পরিরপ্তং ভজসি 
[শ্রীহরিকরের নিবিড় আলিঙ্গন ও শ্রীহরির নিরন্তর 
চুম্বনে নিবিড় আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছ) ? 

অনুবাদ _ হে সখি মুরলি ! তুমি বিশাল ছিদ্রক্গালে 
পরিপূর্ণ, ক্ষুদ্র, অতিকঠিন নীরস এবং প্রস্থিযুক্ঞা ; 
তথাপি কী পুশোর প্রভাবে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় 
আলিঙ্গন ও নিরন্তর চুম্বনের নিবিড় আনন্দ সর্বদাই 
পেয়ে থাক? 

তথাহি_তক্রৈব (১।৪৪)- 

রুন্ধ্ুভূতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্বন্‌ মহৎ 

ধ্যানাদ্ন্তরয়ন্‌ সনন্দনমুখান্‌ বিস্মারয়ন্‌ বেষসমূ। 

উৎসুক্মাবলিভিরবলিং চটুলয়ন্‌ ভোগীন্মাঘ্ণয়ন্‌ 


অন্্রলীলা [প্রথম পরিচ্ছেছ) 
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ডিন্দয়গুকটাহ-ভিত্তিমতিতো বন্রাম বংশীধৰনিঃ।। ৩৯ 

অন্বয_বংশীধবনিঃ অন্ুভতঃ রুন্ধন (শ্রীকষের 

বংশীধ্বনি মেঘের গতিকে রোধ করিয়া) ; তুবুরুং মুহুঃ 
চমৎকৃতিপরং কুর্বন্‌(তুনুক খখিকে পুনঃপুন বিস্মিত ; 
করিয়া) ; জনন্দনসুখান্‌ খ্যানাৎ অমন] 
(সনন্দনাদি খযিগণকে ধ্যান হইতে বিচলিত করাইয়া); 
বেধসং বিম্মারয়ন্‌ (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য বিস্মৃত 
করাইয়া) ; ইৎসুক্যাবলিভিঃ বলিং চটুলয়ন্‌ 
(গুৎসুকোর দারা বলিকে চঞ্চল করাইয়া) ; ভোগীন্দ্রং 
আঘৃৰ্ণয়ন্‌ (ধরলীধর অনন্তদেবকে বিঘূর্ণিত করাইয়া) ; 
অগ্ুকটাহঙিত্তিং ভিন্দন্‌ বন্রাম (ব্ৰহ্মাণ্ডরূপ কটাহের 
ভিত্তি ভেদ করিয়া মণ করিয়াছে)। 

অনুবাদ _ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি মেঘের গতিকে 
রোধ করে, গায়ক শ্রেষ্ট তুদুর ধষিকে বার বার বিস্মিত 
করে, এন্মাসন্ত সনপ্দনাদি খবির ধ্যানডঙ্গ করিরে, 


সৃষ্টিকর্তা তন্মার সৃষ্টিকার্য ভুলিয়ে, উৎসুকোর দ্বারা 


গৈর্যশালী বলিকে চঞ্চল করে, ধরণীধর অনন্তদেবের 

মন্তক ঘুরিয়ে ব্ৰহ্মাণ্ড রূপ কটাহ (কড়াই) ভেদ করে 

বাইরে যাৰার জনা সর্বদিকে ভ্রমণ করেছে। 
শ্ৰীকৃষ্ণরূপবর্ণনং, যথা--তট্রৈৰ (১1৩৬) 


বিড়ম্বিপীতাহ্বরঃ (যাহার পীত বসন নব কুদ্ধুনের 
শোতাকে বিড়স্থিত কলিয়াছে) ; অরণ্যজ-পরিষ্তিয়া- 
দমিতদিবাবেশাদর& (যাহার বন্য বেশছ্বারা দিব্য 
বেশভূছাও দমিত হইয়াছে) ; হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিডিঃ 
উজ্জ্বলাঙ্গঃ হরি (মরকত মণির ননোহর দ্যুতিতে 
যাহার অঙ্গ উজ্জ্বপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন)। 

অনুবাদ _ যাঁর নয়ন শোভায় নীলপন্মের শোভা 


| শোভা বিডদ্বিত হয়েছে, যার বন্যবেশ দ্বারা 


দিব্যৰেশভূষাও হার মেনেছে এবং মরকত মণির 
মনোহর দু!তিতে যাঁর অঙ্গ উজ্জ্বল __ সেই যে শ্রীকৃষ্ণ, 
| ভিনি শোভা পাচ্ছেন। 

তথাহি_ললিতমাধবে (৪৷২৭)- 


রিঙ্গদ্‌জভ্রমরং বরাঙ্গি ! পরমা- 
নন্দং পুরঃ স্বীকুরু। ৪১ 

অন্বয়_সখি বরাপি (হে সুতনু শ্রীরাধে) ; পুরঃ 
(সম্মুখে) ; জজ্ঘাধন্তউনলিদক্ষিপপদং (যাহার বান 
জল্ঘার নীচে দক্ষিণ চরণ সংলগ্ন আছে) ; কিঞ্চিছি- 
ভূগ্নতিকং (যাহার তিনটি অঙ্গ কিঞ্চিৎ বক্র অর্থাৎ যিনি 
ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান) : সাচিন্তম্তিতকন্ধরং (যাহার স্বন্ধ 
বা প্ৰীবা বাম দিকে ঈবং হেলানো) ; তিরঃ 
সঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্‌ (বাহার কটাক্ষ বক্র) ; কুট্মলিতে 
ধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং বংশীং দধানম্‌ (সঙ্কুচিত 
অধরে চঞ্চল অঙ্গুলি সমন্বিত বংশী ধারণকারী) ; 
রিঙ্গদজ্র ভ্রমরম্‌(যীহার ভ্ররূপ ভ্রমর নৃত্য করিতেছে) : 
পরমানন্দং স্বীকুরু (পরমানন্দ স্থরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে 
অঙ্গীকার করো)। 

অনুবাদ__ সখি ! যাঁর জজ্ঘার (হাঁটুর) নীচে দক্ষিণ 
_ | চরণ সংলগ্ন, যিনি ব্রিভঙ্গযামে দণ্ডায়মান, যার প্রীবা 
বাম দিকে সামান্য হেলালো, যার বাকা চাহনি, যার 
কৃঞ্চিত অধরে চঞ্চল অঙ্গুলি সমস্থিত বাঁশি এবং যার 
ভরের ন্যায় ৃত্যগীণ ভুরু, হে সুতনু রাধিকে ! সেই 
সম্মুখস্থ পরনানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গীকার করো। 

তথাহি-তত্ৰৰ (১1১০৬) 


পরাজিত হয়েছে, যার পীতরসনের দ্বারা নব কুন্ধুমের 
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যুগপদয়মপূর্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্মা 

মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি॥ ৪২ 

অন্বয়-সুমুখি (হে সুমুখি !) ; নিশিতদীৰ্ঘাপাঙ্গ- 
টক্ধছটাডিঃ (দীর্ঘ অপাগরূপ শাণিত টক্ধ দ্বারা) ; 
কুলব্রতনুধর্মগ্রানবৃন্দানি যুগপৎ ডিন্দন্‌ (কুলাঙ্গনা- 
গণের সতীধর্মরূপ প্রস্তররাশিকে একই সময়ে ভেদ 
করিতে করিতে) ; কঃ অয়ং অপূর্বঃ বিশ্বকর্মা (কে এই 
অপূৰ্ব বিশ্বকর্মা) ; পুরঃ নরকতমপিলক্ষৈঃ (সম্মুখভাগে 
অসংখা মরকতমণিদবারা) ; গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি 
(গোষ্ঠভূমিকে বিরচিত করিতেছেন)। 

অনুবাদ হে সৃমুখি ! যিনি দীর্ঘ অপাঙ্গর্ূপ শাণিত 
টক বা হেলী দ্বারা বুলাঙ্গলাগণের সতীধর্মরূপ পাথর 
রাশিকে ভেদ করতে করতে অসংখ্য মরকতমণিছারা 
গোষ্ঠতূমি সৃষ্টি করেছেন, আমার সন্মুখে অপূর্ব এই 
বিশ্বকর্মা কে? 


তখাহি_তট্রৈব (১1১০২) 


জিরা ফানসীনঃ ॥৪৩ 

অদ্বয়_মহেত্র মণিমগ্ডলীদ্যুতিবিডন্বিদেহদ্যুতিঃ 
(বাহার অঙ্গকান্তি মহা-ইন্রনীলমগির উদ্জ্রলতাকেও 
জ্জা দিতেছে) ; প্রজেন্্রকুলচন্দ্রমাঃ কঃ অপি নব্যো 
যুবা স্ফুরতি (্রজেন্রকুলচন্দররূপ কোন নবীন যুবক 
বিরাজ করিতেছেন) ; সখি (হে সখি !) ; যসা 
বংশীধ্বনি (যাহার বংশীধবনি) ; স্ছিরকুলাঙ্গনানি- 
ক্ষরদী বিবন্ধার্গল-ছিদাকরণ কৌত্ুবী জয়তি 
(ধৈর্যশালিনী পতিতা ব্মলীগণের নীবিবন্ধকূপ অর্গল 
ছেদনে কৌতৃূকী হইয়াছে, তাহার জয় হউক)। 

অনুবাদ_ার অঙ্গকাপ্তি না ইন্্রশীলমনির 
উ্জ্বলতাকে লব্জা দিচ্ছে, ব্রজেন্দকুলচন্দ্ররুপ এমন 
কোন নবীন যুবা বিরাজ করছেন ? হে সখি ! তারই 
বহশীধ্বনি ধৈর্যশালিনী পতিব্রতা রমণীগণের 
নীবিবন্ধের অর্গদ-ছেদন বিষয়ে কৌতুকী হয়ে জয়যুক্ত 
হচ্ছে। 


শ্রীরাধারপবর্নিং ষখা-_বিদগ্ধমাধবে (১1৬০)_ 

বলাদক্ষো্লল্পী; কবলয়তি নবাং কুবলয়ং 
| মুঝোল্লাসঃ ফুল্পং কমলবনমুন্তজ্ঘতি ৮ 

দশাং কষ্টামট্টাপদমপি নয়ত্যাদিকরুচি- 

বিচিতরং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥ ৪৪ 

অন্বয়[যস্যাঃ] (যাহার) ; আক্ষোঃ লক্ষ্মীঃ (চক্ষুর 
শোভা) : নব্যং কুবলয়ং বলা কবলয়তি (নূতন 
পদ্ধের শোভাকে বলপূর্বক পরাজিত করিতেছে) ; 
| মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনং উল্লজ্ঘয়তি (যাহার মুখের 
প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত পদ্মবনকে পরাজিত করিতেছে) ; 
| আঙ্গিকরুচিঃ অষ্টাপদং অপি (বাহার অঙ্গকান্তি 


 ্বর্ণকেও) : কষ্টাং দশাং নয়তি (কষ্টকর অবস্থায় 
| আনয়ন করিতেছে) ; [তদ্যাঃ] (সেই) ; রাধায়াঃ 


(রাধার) ; কিমপি বিচিত্রং রূপং বিলসতি (কোনো 
অনির্বচনীয় বিচিত্র রূপ বিলসিত হইতেছে) । 

অনুবাদ_যার চোখের শোভা নবীন পদ্বের 
শোভাকেও বলপূর্বক পরাভূত করেছে, বীর মুখের 
প্রফুল্লতা প্রস্ফুটিত পন্পবনের শোভাকেও পরাজিত 
করেছে এবং বীর অঙ্গকান্তি স্র্ণকেও শ্রান করেছে, 
সেই রাধার অনির্বচনীয় বিচিত্র রূপ আচশ্চ্যরূপে 
বিলসিত হচ্ছে। 

তথাহি_তটত্রব (৫1৩১) 
বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং 
শতপত্রং বত! শর্বরীমুখে। 
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্লং 
তুলনামর্হতি মধ্প্রিয়াননম্॥ ৪৫ 

অন্বয়--বিধুঃ দিবা বিরূপতাং এতি (চন্দ্র দিবাভাগে 
শোভাহীন হম) ; বত শতপত্রং শর্বনীমুখে হর 
| (আবার পদ্ম সন্ধ্যাকালেই শোভাহীন হয়) ; 
সদা শ্লিয়া উজ্্বলং (এই অবস্থায় সৰ্বদা | 
উজ্জ্বল) ; মৎপ্রিয়াননং কেন তুলনাং অঙ্হতি (আমার 
প্রিয়ার মুখ কাহার সহিত তুলনা হইবার ষোগা) ? 

অনুবাদ _ মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বললেন-হে 
সখে ! চন্দ্র দিবাভাগে শোভাহীন হয়, আবার পদ্ম 
সন্ধ্যাকালেই শোভাহীন হয়। এই অবস্থায় দিবানিশি 


অন্তালীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 
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সমান শোভায় উজ্জ্বল আমার প্রিয়ার মুখের তুলনা কার 
সঙ্গে হতে পারে ? 
তখাহি_তাত্রৈৰ (২1৭৮) 


মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো 

হৃদয়মিদমদাজকষীৎপন্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ৪৬ 

অন্ধ প্রমদ-রসতরস-স্মেরগওসলায়াঃ (আনন্দ 
রসতরঙ্গে বাহার গপ্তছথল ঈষৎ হাসাযুক্ত) 3 
স্যারধনুরনুবন্ধি-জলতালাস্যভাজঃ (কন্দর্প-ধনুতুল্য 
বহার ভ্রালঅ নৃতরত) : পক্ষলাক্্যাঃ ( লোনযৃক্ত চক্ষু 


উরোজ-কোকান্‌ (ন্তনরূপ চক্রবাক্সমূহকে) 3 
মুখকমলানি চ খেদয়ন্‌ (এবং নুখরাপ পদ্মমালাকে 
দুঃখিত করিয়া) অখিল সুহ্বচকোরনন্দী (অখিল 
সুহ্ৰদরূপ চকোরের আনন্দবর্ধনকারী) ; অখণ্ডঃ মুকুন্দ 
ঘশঃ শশী চিরং বঃ মুদং দিশতু (শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিরূপ 
চর চিরকাল তোমাদের আনন্দ সম্পাদন করুক)। 
অনুবাদ_টাদ যেমন উক্রবাক্‌ বা চকোরকে ও 
পদ্কে দুঃখ দিতে থাকে, তার কীর্তিও তেমনি অসুর 
রশীদের বক্ষস্থল ও মুখের অপার দুঃখবিধান করে। 
আবার চাদ যেমন চকোরকে আনন্দ দেয়, তীর কীর্তিও 


সাহার); [খ্রীরাখায়াঃ] (শ্রীরাধার) ; মদকলচলভূলী-। করে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের কীরিরাপ চন্দ্র চিরকাল 


ভ্রান্তিভঙ্গীং দধানঃ কটাক্ষ (মত্ততা নিবন্ধন মধুর চঞ্চল 
ভ্রমরের ভদ্গীর শ্রান্তিসম্পাদক ্রীরাধার কটাক্ষ) ; ইদং 
দয়ং অদাহ্ষ্ষীৎ (আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে)। 

অনুৰাদ--শ্ৰীকৃষ্ণ বলছেন-_আনন্দ-রসতরঙ্গে যীর 
গণ্ডন্থল ঈষৎ হাসাযুক্ত, মদনের ধনুর মতো যার ভ্রলতা 
নৃত্যারত। চেখের পলকগুলি দীর্ঘ সেই শ্রীরাধার কটাক্ষ 
মদমধুর ও চঞ্চল ভ্রমরের মতো। সেই কটাক্ষ আমার 
হদয়কে দংশন করেছে। 

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার। 

দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী বাবহার।॥ ১২৭ 

রূপ কহে কাহা তুমি সূর্যসম ভাস। 

মুঞি কোন ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ ॥ ১২৮ 

তোমার আগে ার্ঠা্। এই মুখের ব্যাদান ৷) 

এত বলি নান্দী-শ্লোক করিল বাখ্যান॥ ১২৯ 

তথাহি--পলিতমাধবে (১1১) 


সুখকমলানি চ খেদয়য়খণ্ডঃ। 


দিশতু মুকুদ্দশঃশাশী মুদং বঃ। ৪৭ 
অয়_সুররিপূসূদশাং (অসুর রমণীগণের) ; 
কি _ ধৃষ্টতা $ নিৰ্দ্জতা। 

(খের বাদান-_হাকরা ব্য কিছু বলা। 


তোমাদের আনন্দ দান করুক। 
দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা। 
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা॥ ১৩০ 
তখাহি-তত্রের (১1৪) 
নিজপরপযিতাসুধমুদয়মাগু বন্‌ যঃ ক্ষিতৌ 
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজহিতিঃ। 
স শচীসুভাখাঃ শশী 
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম বিন্যসাতু॥ ৪৮ 
অন্বর_যঃ ক্ষিতৌউদয়ং আপুবন্‌(বিনি ক্ষিতিতলে 
উদিত হইয়া) ; নিল-প্রণরিতাসুধাং (নিজ প্রেমসুখা) ; 
অলং কিরতি (সম্যক্রূপে বিতরণ করিতেছেন) ; 
উর্নীকৃত-দ্বিজ-কুলাধিরাজস্থিতিঃ (যিনি দ্বিজকুলের 
অধিরাজরূপে অবতীর্ণ হইয়া) ; লুঞ্চিত তমন্ততিঃ 
(বিনি অ্রানরাপ অসশ্বাকারকে নষ্ট করিয়াছেন) ; 
বশীকৃত জগন্মনাঃ (সমস্ত জগতের হৃদয়কে বশীভূত 
করিয়াছেন) ; সঃ শচীমুতাখ্যঃ শশী কিমপি শর্ম 
বিনাস্যতু (সেই শচীনন্দন শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র আমার 
অনির্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন)। 
অনুবাদ-ঘিনি ক্ষিতিতলে উদিত হয়ে নিজ প্রেমসুধা 
বিতরণ করছেন, বিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি 
জগতে অজ্ঞানরূপ অদ্ধকারকে নষ্ট করেছেন এবং 
সমস্ত জগতের মন যার বশীভূত, সেই শচীনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্ৰ অনিৰ্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন। 
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শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস। 

বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস ॥ ১৩১ 

কাহা তোমার কৃষ্ঃরস কাব্য সুধাসিন্ধু। 

তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি ক্ষারবিন্দু॥ ৯৩২. 

রায় কহে রূপের কবিত্ব অমৃতের পূর। 

তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।৷ ১৩৩ 

প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস। 

শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস॥ ১৩৪ 

রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে। 

অভীন্টদেবের স্তুতি মঙ্গলাচরণে।। ১৩৫ 

রায় কহে কোন্‌ অঙ্গে পায়ের গ্রবেশ। 

তবে রূপ গৌঁসাঞি কহে তাহার বিশেষ ১৩৬ 

তথাহি__ললিতমাধবে (১৷২৭)- 

নটতা কিরাতনাজং নিহত্য রঙ্্থলে কলানিৰিন|। 

সময়ে তেন বিধেয়ং ৬ণনভি তারাকরগ্রহগম্‌ ৷ ৪৯ 

অথ নটতা তেন কলানিধিনা (নৃত্যপরায়ণ সেই 
কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত) ; রঙ্গছলে কিরাত রাজং 


নিহত (বসহুলে কিরাতরাজ কংস নিহত হইলে) ; | 


গুণৰতি সময়ে (পূ্ণমনোরথ-সময়ে) ; তারাকরগ্রহণং 
ৰিধেয়ম্‌ (তারার অর্থাৎ শীর'ধার পাণিপ্হণ করিবেন) । 
অমুবাদ_সেই কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ নাচতে নাচতে 
রলস্থুলে কিরাতরাজ কংসকে বিনাশ করে পূর্ণ মনোরথ 
সময়ে তারার অর্থাৎ শ্রীরাধার পাণিপ্রহণ করবেন। 
“্ডদ্ৰাত্যক’'*! নাম এই আমুখ ৰীঘী-অঙ্গ।''! 
তোমার আগে ইহা কহি ধা্টোর তরঙ্গ। ১৩৭ 
তল্লক্ষণং যথা __সাহিতাদর্পণে (৬।২৮৯)- 
পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ। 
যোজয়প্তি পদৈরল্যঃ স উদ্ঘাত্যক উচাতে ৷ ৫০ 
গাড়দ্ঘাত্যক --প্্তাবনার অঙ্গবিশেষ যে বীঘী, সেই 
ঘধীরই একটি প্রকারের নাম উদ্বাত্যক ; যে পদের অর্থ 
সংগতি হয় না, তার অর্থ-সংগতির জন্য অন্য পদের সঙ্গে 
যোল্নাবে উদ্ঘাতাক খলে। 
(খ্ীদী_বী্গীতে একটি অন্ধ এবং একটি নায়ক থাকে। 
আমুখ বীদী-অঙ্গ-প্রস্তাবলার বীথী নামক অঙ্গের একটি 
অঙ্গের নানই উদ্‌মাতাক। 


অ্য়_অগতার্থানি পদানি (যাহার অর্থ বোঝা যায় 
না এমন পদসঘৃহকে) ; তদর্থগতয়ে (তাহাদের অর্থ 
বোধের জন্য) ; যত্র নরাঃ (যেখানে লোকসকল) ; 
অনৈঃ পদৈঃ যোজয়ন্তি (অন্য পদের সঙ্গে যোজনা 
করে) ; সঃ উদ্ঘাত্যকঃ উচ্যতে (তাহাকে উদ্ঘাতক 
বলে)। 

'অনুনাদ__অবোধিত অর্থযুক্ত পদকে, তাদের অর্থ 
বোধের জন্য যে অন্য পদের সঙ্গে যোজনা করা হয়, 
তাকে উদ্ঘাতাক বলে। 

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের বিশেষ 

শ্রীূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥ ১৩৮ 

তথাহি_ললিতনাধবে (৯1৫।৪৯)__ 
ছিরমবগৃয গৃহে ব্মতি রাধাং বনায় যা নিপুণা। 

সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশ্জকাকলীদুতী। ৫১ 

অন্বয়-হিয়ং অবগৃহ্য (লজ্ভাকে বিনষ্ট করিয়া) ; 
গৃহেভাঃ বনায় (গৃহ হইতে বনগমন নিমিত্ত) ; যা রাধাং 
কর্ষতি (যে শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করে) ; সা নিপুণা 
(সেই স্বকাৰ্যকুশলা) ; বর-বংশজকাকলী (বরবংশী 
কাকলীরূপা) ; নিমৃষ্রার্থা দূতী জয়তি (নিসৃষ্টর্থা দৃতী 
জয়যুক্ত হইতেছে)। 

অনুবাদ_লজ্জা বিনষ্ট করে গৃহ থেকে বনে রাধাকে 
যে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, নিপুণা দৃতীর মতো কৃষ্ণের 
বাদীর সেই কাকলী জয়যুক্ত হচ্ছে। 


অন্ধয়_রজোভর$ (ধূলিসমূহ) ; হরিং উদ্দিশতে 
(শ্ৰীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া দিতেছে) ; পুরতঃ তমঃ 
অমূং সঙ্গময়তি (এবং সন্মুখে অন্ধকার শ্রীকৃষ্ণকে 
মিলন করাইয়া দিতেছে) ; ব্রজবামদৃশাং পদ্ধতিঃ 


(গাত্ঙ্গের বিশেষ-_নাটকের অন্যান্য অংশ $ পূর্বে যেমন 
বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণ ও প্ীরাধিকাদির বর্ণনা আছে, এখানেও তা 
বল। 


অন্তালীলা (প্রথম পরিচ্ছেদ) 


(বজবধৃগণের কৃষ্ণভজনরীতি) ; সর্বদৃশঃ শ্রুতেঃ | প্রধান হস্তীর) ; বিহার সুরদীর্ঘিকা (বিহারের অর্থাৎ 
অপি ন প্রকটা (সর্বলোকের চক্ষুঃস্বরূপ শ্রুতিরও | জলকেলির মন্দাকিনী তুল্যা) ; বিলোচন চকোরয়োঃ 
অগোচর)। শরদমন্দ চন্্প্রভা (নয়নরূপ কোর দ্বয়ের শারদীয় পূর্ণ 

অনুবাদ-কৃ্ণ চলেছেন, তার পিছনে ধূলিরাশি | চন্দ্রের প্রভাসদৃশ) ; উরোহ্ষরতটস্য চ আডরণচারু- 
দেখে ব্রহ্গগোগীগণ তার খোজ পাচ্ছে, আর সম্মুখে | তারাবলী (হ্ৃদয়রূপ আকাশের মনোহর তারাবী 
অন্ধকারের আবরণ তার সঙ্গে গোলীদের মিলন ঘটিয়ে | নামক অলংকারতুলা) : সা ইয়ং রাধিকা (সেই এই 
দিচ্ছে; অতএব ব্রজবধূগণের কৃষ্ণভজন পদ্ধতি সকল | শ্রীরাধা) ; ময়া উন্নত-মনোরতৈঃ অলি (আমা-কর্তৃক 
(লোকের চক্ষুঃস্বরূপ শ্রুতিরও অগোচর। | অনেকদিনের আকাজ্কায় লব্ধ হয়েছে) 
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তথাহি__তত্রেব (২২৩২২) 

সহ্যরি ! নিরাতঙ্কঃ কোহয়ং ঘূবা মুদিরদ্যতিঃ 

অরজতুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদাস্াতদজবিভ্রমঃ। 

অহহ!  চটুলৈরুৎসপর্ভির্গঞ্চলতন্করৈঃ 

মম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাং বিলুষ্ঠয়তীহ যঃ॥ ৫৩ 

অন্বর-সহচরি (হে সহচরি) ; মুদিরদ্যুতি 
(নবজলধরকাস্তি) ; মাদান্মতগজবিভ্রমঃ (মদমত্ত 
মাতঙ্গের ন্যায় বিলাসবিশিষ্ট ; কঃ অয়ং নিরাতক্কঃ যুবা 
(কে এই নির্ভীক যুবক ?) ; কুতঃ ব্রজভুৰি গ্রাপ্তঃ 
(কোথা হইতে ব্র্মমণ্ডলে আসিয়াছেন ?) ; অহহ। 
যঃ ইহ্‌ চটুলৈঃ উৎসপন্তিঃ (অহো ! বড় দুঃখ যে 
এই বৃন্দাবনে চঞ্চল ইতন্তত ভ্রমণণীল) ; দৃগচন্চল 
তন্করৈঃ (কটাক্ষন্ররূপ তন্কর দারা) ; মম চেতঃ কোষাৎ 
(আমার চিন্তরূপ ধনাগার হইতে) ; ৰৃতিধনং 
বিলৃ্ঠয়তি (ধৈর্যরাপ ধনকে লুঠন করিতেছেন) । 

অনুবাদ_হে সহচরি ! যিনি নবীন মেঘের 
মতো শ্যামসুন্দর, মদমন্ত হাতির মতো যার বিলাস--কে 
এই নির্ভীক যুবক ? কোথা থেকেই বা এজনগুণে 
এসেছেন ? আহ্ম ! বড়ে দুঃখের বিষয় এই বৃন্দাবনে 
এর চপল চোখের চাউনি চোরের মতো আমাদের 
ধৈর্যরাপ সম্পদকে চিত্তরূপ ধনাগার থেকে যেন লুট 
করে নিয়ে যাচ্ছে। 

বিহারসুনদীর্ঘিকা মম মনঃকপীন্দ্রস্য যা 

বিলোচন চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা। 


অগ্য়-যা মম মনঃ করীজ্রস্য (যিনি আমার চিত্তরাপ 


অনুবাদ--শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধার গুণবর্ণনা-যিনি 
আমার চিন্তরূপ প্রধানহন্তীর জলকেলির মন্দাকিনী 
তুল্য, খিনি আমার নয়ন-চকোরের শারদীয় পূর্ণিমার 
টাদের আলো, যিনি আমার হৃদয় আকাশে সুন্দর 
তারা দিয়ে গাঁথা একগাছি মুক্তামালা-সেই এই 
শ্রীরাধাকে আমি অনেক দিনের আকাক্কায় লাভ 


এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে। 

রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহত্র-বদনে॥ ১৩৯ 

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার। 

নাটক-লক্ষণ সৰ সিদ্ধান্তের সার॥ ১৪০ 

প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভূত বর্ণন। 

শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন॥ ১৪১ 

তথাহি-প্রচীনকৃতল্লোকঃ 

কিং কাবোন কবেন্তস্য কিংকাণ্ডেনধনুষ্মতঃ। 

পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণগতি যচ্ছিরঃ।। ৫৫ 

অন্বয়_তস্য কৰেঃ কান্যেন কিম্‌ (সেই কবির 
কাব্য রচনার প্রয়োজন কী) ; তস্য ধনুদ্মতঃ কাণ্ডেন 
কিম্‌ (সেই হনুর্ধারীর বাণ নিক্ষেপেরই বা কী 
প্রয়োজন ) ; যৎ গরস্য হৃদয়ে (যাহা পরের হৃদয়ে) ; 
লগ্নং শিরঃ ন ঘৃর্ণয়তি (লগ্ন হইয়া মপ্তককে ঘূর্ণিত না 
করে) । 

অনুবাদ_-সেই কবির কাব্যরচনার প্রয়োজন কী যদি 
তা অন্যজনের হৃদয়ে লেগে আনন্দে তার মাথা ঘুরিয়ে 
না দেয় ? সেই ধনুর্ধারীর বাণনিক্ষেপেরই বা কী 
প্রয়োজন_-যদি সেই বাণ অন্যের হৃদয়ে লেগে বেদনায় 
তার মাথা ঘুরিয়ে না দেয় ? 


516. শ্ীপীচৈতন্যচরিতামূত 


তোমার শক্তি বিনু জীবের নহে বানী/গ। 
তুমি শক্তি দিয়া কহাও, হেন অনুমানি॥ ১৪২. 
প্রভু কহে প্রয়াগে ইহার হইল মিলন। 
ইহার গুণে ইহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন॥ ১৪৩ 
মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার। 
এছে কৰিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ৷ ১৪৪ 
সডে কৃপা করি ইহারে দেহ এই বর। 
ব্রজলীলা প্রেম-রস বর্ণে নিরন্তর॥ ১৪৫ 
ইহার বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন। 
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তীর সম॥ ১৪৬ 
তোমার যৈছে বিষয়-ত্যাগ তৈছে তীর রীতি। 
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্যের তাহাতেই হিতি।। ১৪৭ 
এই দুই ডাই আনি পাঠালাঙ বৃন্দাবনে। 
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্তনে॥ ১৪৮ 
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে। 
কাণ্ডের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥ ১৪৯ 
মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে 
সেই সৰ দেখি এই ইহার লিখনে॥ ১৫০ 
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে ঢাহ ব্রজরস। 
যারে করাও সেই করিবে জগৎ তোমার বশ॥ ১৫১ 
তবে মহাগ্রভু কৈল রূপে আলিলন। 
স্টাহারে করাইল সভার চরণ বন্দন ॥ ১৫৯. 
অবৈত নিত্যানন্দ আদি সব ভক্তগণ । 
কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন৷ ১৫৩ 
প্রভু কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্গণ। 
দেখি চমৎকার হেল সভাকার মন ॥ ১৫৪ 
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা। 


জরাশী__বিদক্ধমাধর ও ললিত মাধবের মতো বর্ণনা। 


হরিদাস ঠাকুর পে আলিঙ্গন কৈলা॥ ১৫৫ 


হরিদাস কহে তোমার ডাগ্যের নাহি সীমা। 
যে সব বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা। ১৫৬ 
শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি। 
যেই মহাগ্রডু কহান সেই কহি বাণী॥ ১৫৭ 
তথাহি--ভক্তিরসাযৃতসিন্ধৌ (১1১1২) 
হি বস গ্রেরয়া প্রবর্তিতোহহং বরাকরূপোহপি। 
তস্য হরে পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য।। ৫৬ 
[অয়য় ও অনুবাদ সধ্যলীলায় উনবিংশ পরিচ্ছেদের 
চতুৰ্দশ শ্লোকে বা (পৃষ্ঠা ৩৭৪)] 
এই মত দুই জন কৃষ্ণকথা রঙ্গে। 
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে॥ ১৫৮ 
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ। 
প্রভু বিদায় দিল গৌড়ে করিতে গমন ॥ ১৫৯ 
শ্রীরূপ প্রভু-পদে নীলাচলে রহিলা। 
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥ ১৬০ 
দোল অনন্তর প্রভু রূপে বিদায় দিলা। 
অনেক প্রসাদ করি শক্তি স্রিলা॥ ১৬১ 
“বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে। 
একবার ইহা পাঠাইও সনাতনে॥+ ১৬২ 
ব্রজে তুমি রদশান্্র কর নিরাপণ। 
লুপ্ত তীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ॥ ১৬৩ 
কৃষ্ণসেবা, ভক্তিরস করহ প্রচার। 
আমিও দেখিতে তাহী যাইৰ একবার॥ ১৬৪ 
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। 
রূপ গৌঁসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ৯৬৫ 
মহাপ্রভু ভক্তস্থানে বিদায় মাগিলা। 
পুনরণি গৌড়পথে বৃন্দাবনে ভাইলা ॥ ১৬৬ 
এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন। 
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥ ১৬৭ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ১৬৮ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বন্দেহহং শ্রীগ্তরোঃ শ্রীঘূত-পদকমলং 
শ্রীগুরান্‌ বৈষ্ণবাংশ্চ 

শ্ৰীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথা- 
দ্বিতং তং সজীবম্‌। 

সা্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং 


কৃষ্ণচৈতন্যদেৰং 
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্‌ সহগণললিতা- 
হ্ৰীবিশাথান্বিতাংশ্চ।। ১ 
অন্বয়_অহং শ্ৰীগুরোঃ (আমি শ্রদিক্ষাগুরুর) ; 
শ্ৰীযুত পদকমশং (কমলতুল্য হ্ৰীচরণ যুগল) ; বন্দে 
(বন্দনা করি) ; শ্রীগরূন্‌ (শিক্ষাপুরুগণকে) ; 
বৈষ্ণবান্‌ চ (এবং বৈষ্ণৰগণকে) ; সাগ্রজাতং (অগ্রজ 
সনাতনের সহিত) ; মহগণরঘুনাথান্বিতং (গণের 
সহিত এবং রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের সহিত) ; 
সজীবং (এবং শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত); তং শ্রীরূপং 
(সেই শ্রীরাপ গোস্থামীকে) ; সাদৈতং (প্রীঅদ্বৈতের 
সহিত) ; সাবধৃতং (্রীনিত্যানন্দের সহিত) ; 
পরিজনসহিতং (এবং পরিকরগণের সহিত) 3 
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) 
সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিভান্‌ (গণের সহিত 


প্রীললিতা ও বিশাখা সমন্বিত) ; শ্ৰীরাধাকৃষ্ণপাদান্‌ 


(শ্ৰীরাধাকৃষ্ণকে) ; বন্দে (বন্দনা করি)। 
অনুবাদ-__আনি শ্ৰদিক্ষাগুরুর চরণকমল বন্দনা 
করি ; শিক্ষা্ডরূুগণকে এবং বৈফ্ণবগলকে বন্দনা 
করি ; অগ্রজ শ্রীমণাতনের সঙ্গে সপরিকর রঘুনাথ ভট্ট 
ও বঘুনাদ দাসগোশ্বানীর সঙ্গে এবং শ্রীলীবগোস্বামীর 
সঙ্গে শ্রীরূপগোস্বামীর বন্দনা করি ; প্রীঅদ্বৈত 
শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে এরং পরিকরগণের সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি ; পরিকরগণের সঙ্গে 
শ্রীপশিতা-বিশাৰা সমন্বিত শ্ৰীরাধাকৃককে বন্দনা করি। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্্ৰ জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১ 
সর্বলোক নিস্তারিতে গৌর অবতার। 


ww 


নিস্তারের হেতু তার ত্রিবিধ প্রকার।। 
সাক্ষাৎ দর্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে। 
আবেশ করয়ে কাহা, হয়ে আবির্ভাবে॥ ৩ 
সাক্ষাৎ দর্শনে প্রায় সভা নিন্তারিলা। 
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্ট হৈলা॥ ৪ 
প্ৰদ্যুয়ন নৃসিংহানন্দ আগে কৈল আবির্ভাব 
“লোক নিন্তারিব* এই ঈশ্বর স্বভাব॥ ৫ 
সাক্ষাৎ দর্শনে সব জগৎ তারিল। 
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল॥ ৬ 
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রভাব আসিয়া। 
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া॥ ৭ 
আর নানাদেশের লোক আমি জগন্নাথ। 
চৈতনা-চরণ দেখি হইল কৃতার্থ॥ ৮ 
সপ্তধীপেরপ্। লোক আর নবখগুবাসী”)। 
দেব গন্বর্ব কির মনুব্যবেশে আসি॥ ৯ 
প্রভুকে দেখিয়া যায় ‘বৈষ্ণৰ’ হুইয়া। 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলি নাচে প্ৰেমাৰিষ্ট হঞা।৷ ১০ 
এই মত ত্রিজগৎ দর্শনে নিস্তারি। 
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ৷ ১১ 
তা সভা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে। 
যোগ্য ভক্তজীব-দেহে করেন আবেশে ॥ ১২ 
সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে। 
তাহার দর্শনে ‘বৈষ্ণব’ হয় সর্বদেশে॥ ১৩ 
এই মত আবেশে তারিল ভ্রিভুবন। 
গৌড়ে যৈছে আবেশ করি কৃষ্ণ দরশন॥ ১৪ 
আম্মা মুলুকে হয় নকুল প্রন্দচারী। 
পরম বৈষ্ণব তিহো বড় অধিকারী॥ ১৫ 


জিসপ্ত্ীপ _জদু, পক্ষ, শালমল, কুশ, ক্ৰৌঞ্চ, শাক ও 
পন্তর-_এই সপ্তদীপ। 

“নব _জ্ু্বীপের নয়টি ভাগ ; এদেরকে বর্ষও 
বলে। যথা নাভি, কিল্পুরুখ, হরিবর্য, ইলাবৃতঃ রমাক, 
কুরু, হিরপ্রয়, ডদ্রান্ব ও কেতুমাল। 


Ht ীতৈতন্যচমিতামৃত 


গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল। 
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥ ১৬ 
গ্রহগ্রন্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা। 
হাসে কাদে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥ ১৭ 
অশ্রু কল্প স্তন্ত স্বেদ সাস্তিক বিকার। 
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন ফন্কার। ১৮ 
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ। 
তাহাকে দেখিতে আসে সর্ব গ্ড়দেশ | ১৯ 
ঘারে দেখে তারে কহে, কহ কৃষ্ণ নাম। 
উহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম॥ ২০ 
“চেতনা আবেশ হয় নকুলের দেহে।* 
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে॥ ২১ 
পরীক্ষা করিতে ভার ঘবে ইচ্ছা হৈল। 
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল॥ ২২. 
আপনে আমাকে বোলায় ইহা” আমি জানি। 
আমার ইষ্টমন্্র জানি কহেন আপনি॥ ২৩ 
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য আবেশ। 
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ॥ ২৪ 
অসংখা লোকের ঘটা কেহ আইনে যায়। 
লোকের সংঘট্রে কেহ দর্শন না পার ॥ ২৫ 
আবেশে ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দুরে। 
জন দুই চারি যাহ বোলাহ তাহারে॥ ২৬ 
চারিদিকে খাস লোক “শিবানন্দ বলি। 
শিবানন্দ কোন্‌ তোমার বোলায় ্র্মাচারী॥ ২৭ 
শুনি শিবানন্দ সেন আনন্দে আইলা। 
নমঞ্জার কারি ঠার নিকটে বসিলা॥ ২৮ 
ব্রহ্মচারী বলে “তুমি যে কৈলে সংশয়। 
একমন হঞা তার শুনহ নিশ্চয়॥ ২৯ 
গৌর-গোপাল মন্ত্র) তোমার চারি অক্ষর! 
শাহ _এখালে। আমি এইহানে আছি, তা জেনে যদি 
আমাকে স্ববং আহান করেন। 
(খারোর-গোপাল দন্ত নং কৃষ্ণ ্লীঘ। এই চার 
অক্ষয়ের মন্ত শী সন্ত শ্রীক্ংবেই এবানে গৌর গোপাল 
বলা হয়েছে। 


অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর’ ৩০ 
তবে শিবানন্দ মনে গ্রতীত হইল। 
অনেক সম্মান ভক্তি তাহারে করিল॥ ৩১ 
এইমত মহাপ্রভুর চিন্তা প্রভাব। 
এবে শুন প্রতুর যৈছে হয় “আবির্ভাব | ৩২. 
শচীর সন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ভনে। 
শ্রীবাস-কীর্ঠনে আর রাঘৰ-ভবনে॥ ৩৩ 
এই চারি ঠাই প্রভুর সতত আবির্ভাব। 
“প্রেমাকৃ্ট হয়ে প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ৩৪ 
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভত হঞা। 
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া॥ ৩৫ 
শিবানান্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম। 
প্রভুর কপাতে তেঁহো মহা ভাগ্যৰান্‌ ৷ ৩৬. 
একবংসর তিহো প্রথমে একেশ্বর। 
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর।। ৩৭ 
মহাপ্রভু দেখি ভারে বহু কৃপা কৈলা। 
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা॥ ৩৮ 
তবে প্রভু তারে ভাল্ঞা দিল গৌড় ঘাইতে। 
‘ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে ॥ ৩৯ 
এ বৎসর তাহা আমি যাইব আপনে। 
তাহাই নিলিব সব অধ্বৈতাদি সনে॥ ৪০ 
শিবালন্দে কহিও আমি এই পৌষসাসে। 
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাহার আবাসে॥ ৪১ 
জঙগদানন্দ হয় তাহা, তিঁহো ভিক্ষা দিবে। 
সভাকে কহিও এ বর্ষ কেহ না আসিবে॥” ৪২ 
শ্রীকান্ত আনিয়া গৌড়ে সন্দেশ) কহিল। 
শুনি ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল। ৪৩ 
চলিভেছিলা আচাৰ্য গোসাঞি রহিলা ছি হৈঞা। 
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া॥ ৪৪ 
পৌষ মাস আইলে দুঁহে সামগ্রী করিয়া। 
সন্ধ্যা পর্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥ ৪৫ 
এইমত মাস গেল গোসাঞি না আইলা। 
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হইলা॥ ৪৬ 
“খসনন্দেশ--বার্তা, সংবাদ। 
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আচন্িতে নৃসিংহানন্দ তাহাই আইলা। 
দৌহে ভারে মিলি তবে স্থানে বসাইলা॥ ৪৭ 
দৌহে দুঃখী দেখি তবে কহে নূসিংহানন্দ। 
তোমা দৌহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ॥ ৪৮ 
তবে শিবানন্দ তারে সকল কহিলা। 
আসিব আজ্ঞা দিলা প্রভু কেনে না আইলা ॥ ৪৯ 
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে। 
আমিত আনিব তারে তৃতীয় দিবসে॥ ৫০ 
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জন। 
“আনি প্রভুরে এহোঁ! নিশ্চয় কৈল মল ৫১ 
প্রায় ব্রহ্মচারী ভার ছিল নিজ নাম। 
পনুসিংহানন্দ' নাম তার কৈল গৌরধাম॥ ৫২ 
দুই দিন ধ্যান বরি শিবানন্দেরে কহিল। 
পানিহাটি গ্রামে আসি প্রভুরে আনিল। ৫৩ 
কালি মধ্যন্ছে ডেঁহ আসিবেন মোর ঘরে। 
পাকসামন্ত্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব ভারে ৫৪ 
তবে তারে এখ্য আমি আনিব সন্ধর। 
নিশ্চয় কহিল, কিছু সন্দেহ না কর॥ ৫৫ 
যে চহিয়ে, তাহা কর হইয়া তৎপর। 
অতি ্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর॥ ৫৬ 
পাকসাময়ী আন আমি যে বে চাই। 
মে মাগিল শিবালন্দ আনি দিল তাই॥ ৫৭ 
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার। 
নানা ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর, মানা উপহার। ৫৮ 
জগনাখের ভিন্ন ভোগ পৃথক বাঢ়িল। 
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল।। ৫৯ 
'ইষ্টদেৰ নৃসিংহ লাগি গৃথক্‌ বাঢ়িল। 
তিনজনে সমৰ্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল॥ ৬০ 
দেখে শীষে আসি বসিল চৈতন্য গৌসাঞি। 
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট লাগ্রি॥ ৬১ 
আনন্দে বিহ্বল প্রদু় পড়ে অশ্রচুধার। 
‘হা হাকি কর কি কর’ বলি করেন ফুৎকার।। ৬২. 
জগন্নাথে তোমায় একা, খাও তার ভোগ। 
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ॥ ৬৩ 


নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস। 
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাম॥ ৬৪ 
ভোজন দেখিয়া যদ্যপি সার হৃদয়ে উল্লাস । 
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস ৷ ৬৫ 
দ্ষিয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ চৈতনাগোঁসাঞ্রি। 
ভগ্লাথ নৃসিংহ মহ কিছু ভেদ নাই৷৷” ৬৬ 
ইহা জানিবারে প্রদ্যুয়ের গৃঢ় হেত মন। 
অহা দেখাইল প্রভু বরিয়া ভোজন। ৬৭ 
ভোজন করিয়া প্রভু খেলা পানিহাটি। 
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যজন পরিগাটী॥ ৬৮ 
শিৰানন্দ কহে কেনে করহ ফুকার। 
ঠেহো কহে দেখ তোমার প্রভুর ব্যবহার॥ ৬৯ 
তিনজনার ভোগ ভিহো একেলা খাইল। 
জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল॥ ৭০ 
শুনি শিবানন্দ চিন্তে হইল সংশয়। 
কিবা গ্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয়॥ ৭১ 
তবে শিবানন্দে পুনঃ কহে ব্রহ্মচারী 
সামী আন নৃসিংহ লাগি পুনঃ পাক করি। ৭২ 
তবে শিবানন্দ ভোগ সামগ্রী আনিল। 
পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল।॥ ৭৩ 
বর্মান্তরে শিবানন্দ লঞ্া ভক্তগণ। 
নীলাচলে গিয় দেখিল প্রভুর চরণ॥ ৭৪ 
একদিন সাতে প্রভু বাত চালাইলা। 
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা॥ ৭৫ 
গত বর্ষ পৌষে আমা করাইল ভোজন। 
কভু নাহি খাই এঁছে মিষ্টান্ন বাঞ্জন।। ৭৬ 
শুনি ভজ্গণ মনে আন্র্য হহল। 
শিবানন্দের মনে তৰে প্রতীতি জন্মিল॥ ৭৭ 
এই মত শ্টাথুহে সতত ভোজন। 
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন দর্শন॥ ৭৮ 
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে। 
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥ ৭৯ 
প্রেমবশ শগৌরপ্রভু, খাঁহা প্রেমোত্তম। 
প্রেমবশ হঞা তাহা দেন দরশন॥ ৮০ 
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শিৰানন্দের প্রেমণীমা কে কহিতে পারে। 
বীর প্রেমে বশ গৌর আইসে বারে বারে॥ ৮১ 
এইত কহিল গৌরের আবির্ভাব। 
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতনাপ্রভাব॥ ৮২ 
পুরুষোভ্তে প্রভুপাশে তগবান্‌ আচার্য। 
পরম বৈধৰ তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য। ৮৩ 
সধ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার। 
স্বরূপ গোসাঞি সহ সখা-বাবহার॥ ৮৪ 
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতনাচরণ। 
মধ্যে মধো প্রভুকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ ৮৫ 
ঘরে ভাত করি করেন বিবিধ ব্যঞ্জন 
একেলা প্রভুকে লঞা করান ভোজন। ৮৬ 
ভার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান। 
বিষয়-বিমুখ আচার্য বৈরাগা-প্রধান।। ৮৭ 
গোপাল ভট্টাচার্য নাম তার ছোট ভাহ। 
কাশীতে বেদাপ্ত পঢ়ি গেল তার ঠাই॥ ৮৮ 
আচার্য ভাহারে প্রভুপাশে মিলাইলা। 
অন্র্যামী প্রভু, চিত্তে সুখ না পাইলা।৷ ৮৯ 
আচার্য-সম্বক্ধে বাহ্যে করে গ্রীত্যাভাস। 
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥ ৯০ 
স্বরূপ গোঁসাঞিরে আচার্য কছে আর দিনে। 
বেদান্ত পড়ি গোপাল আসিয়াছে এখানে॥ ৯১ 
সন্ধে মিলি আইস ভাষ্য শুনি ইহার হানে। 
প্রেম ক্রোধে স্বরূপ ঠারে বলেন বচনে॥ ৯২ 
বুদ্ধিজ্রট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে। 
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ ৯৩ 
বৈষ্ণৰ হইয়া যে শারীরক ভাষা শুনে। 
সেন্য-সেবকভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে ৯৪ 


(প্রীভগবান জীবের সেবা এবং জীব তার সেবক, 
নিতাদাস। *একলে কৃষ্ণ পরত আর সবে দাস" _এই ভাব। 
এটাই বৈফাবের ভাব। কিছ শং: করাচর্যের মতে জীব ও ঈশ্মরে | 
কোনো ডেগ নেই ; আমিই ঈশ্বর, সোহহং এটাই শংকর 
অনুগরীচের মত। এই মত বৈষ্ণৰ বতের বিপরীত। বৈক্ব 
যদি শংকর ভাষ্য শুনে, তাহলে তার সেবা-যেবক ভাব দূর 
হয়ে 'আমিই ঈশ্বর" এই ভক্তিবিরোধী ভাব জন্মাতে পারে। 


মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্ৰাণধন যীর। 
মায়াৰাদ শুনিলে মন অবশ্য ফিরে তার॥ ৯৫ 
আচার্য কহে আমা সভার কৃষ্ণনিষ্ট চিত্তে। 
আমা সভার মন ভাষা নারে ফিরাইতে॥ ৯৬ 
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে। 
“চিত, মায়া মিখ্যা' এই মাত্র সুনে॥ ৯৭ 


জীবাজ্ঞান-কল্পিত ঈশ্বর সকলি অজ্ঞান। 
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কান॥ ৯৮ 
লজ্জা ভর পাঞা আচার্য মৌন করিলা। 
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥ ৯৯ 
একদিন আচার্য প্রভুকে কৈলা নিমন্ত্রণ। 


ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন ১০০ 
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্তনীয়া। 
তাহারে কহেন আচার্য ডাকিয়া আনিয়া ॥ ১০১ 
মোর নামে শিখিনাছিতীর ভরীহানে গিয়া। 
গুরাইয়া চালু এক মান জানহ মাগিয়া ৭১১০২ 
মাহিতীর ভগিনী সেই নাম মাধৰী দেবী। 
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী ॥ ১০৩ 
প্রভু লেখা করে রাধাঠাকুরানীর গণ। 
জগতের মধ্যে পাত্র সার্ধ তিন জন। ১০৪ 
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ। 
শিখি নাহিতী আর তার ভগিনী অর্থজন॥ ১০৫ 
ডর ঠাঞি তুল মাগি আনিল হরিদাস। 
তক্জুল দেখি আচার্যের হইল উল্লাস॥ ১০৬ 
নেহেতে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যপ্জন। 
দেউন প্রসাদ আদা চাকি, লেশ লবণ॥ ১০৭ 
মধ্যাহছে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা। 
শালাম দেখি প্রভু আাচার্যে পুছিলা॥ ১০৮ 
উত্তম অন্ন এ ভগুল কীহাতে পাইলা৷ 
আচার কহে মাধবী দেবী পাশে মগিয়া আনিলা॥ ১০৯ 


জাই ঢালু ওয়া নামক শালিধানের ঢাউল। 
এক মান এক কাঠা, এক সেরের সামান্য বেশি। 
("দেউল প্রসাদ _ ্রীভগন্লাথের মন্দির থেকে আনীত 


মহাপ্রসাদ। 


অন্তাগীলা (দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ) 
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প্রভু কহে কোন্‌ যাই মাগিয়া আনিল। 

ছোট হরিদাসের নাম আচার্য করিল॥ ৯১০ 
অয প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা। 
নিজশৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা | ১১১ 
আজ হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা 

ছোট হরিদালে ইহা আসিতে না দিবা ॥ ১১২. 
দ্বার মানা হৈল হরিদাস দুঃখী হৈল মনে। 

কি লাগিয়া বার মানা কেহ নাহি জানে ॥ ১১৩ 
তিন দিন হরিদাস করে উগবাস। 
স্বরূপাদি আসি পুছিলা মহাপ্রভুর পাশ ৷ ১১৪ 
কোন্‌ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস। 

কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাশ। ১১৫ 
প্রভু কহে নৈবাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।। ১১৬ 
দুর্বার ইন্জিয় করে বিশয় গ্রহণ। 
দারবী প্রকৃতি হরে মহামুনির মন ॥%১১৭ 
তথাহি_শ্লীমভাগবতে (৯।১৯।১৭) ল্লোকঃ 
মাত্রা সরা দুহিবা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেহ। 
বলবানিন্তিয়গ্রামো বিশ্বাংসমি কর্ষতি॥ ২ 
অন্বয় মাত্রা স্বলা দুহিত্রা বা (মতা, ভগিনী বা 


এত ৰলি মহাপ্রড় অভ্্থরে গেলা। 
গৌঁসঞির আবেশ দেখি লভে মৌন কৈলা। ১১৯ 
আর দিন সভে মিলি প্রভুর চরণে। 
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥ ১২০ 
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ। 
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ | ১২১ 
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন 
প্রকৃতি সম্ভাধী বৈরাণী না করে দর্শন॥ ১২২ 
নিজ কার্ধে মাহ সভে, ছাড় বৃথা কথা। 
পুনঃ বদি কহ আমা না দেখিবে হেথা ॥ ১২৩ 
এভ শুনি সতে লিজ কর্ণে হস্ত দিয়া। 
নিজ নিজ কার্যে সব চলিল উঠিষ্না॥ ১২৪ 
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা। 
বুঝা নাহি যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ১২৫ 
আর দিন সভে পরনানন্দ পুরী স্থানে। 
“প্রভুকে প্রসন্ন কর” কৈল নিবেদনে॥ ১২৬ 
তবেপুরী গোসাঞি এক প্রতুহথানে ডাসিলা। 
নমন্ধরি প্রভু তারে সন্ত্রমে বসাইলা॥ ১২৭ 
পুছিলা কি আজ্ঞা ? কেনে কৈলে আগমন? 
িরিদাসে প্রসাদ লাগি’ কৈল নিবেদন॥ ১২৮ 


শুনি মহাপ্রভু কহে শুনহ গোৌসাঞি। 
সব বৈষঃৰ লএগ তুমি রহ এই ঠাঞি॥ ১২৯ 


কন্যার সহিত) ; অবিবিজ্াসনঃ ন ভবেৎ (সংকীর্ণ 
আসনে উপবেশন করিবে না) ; বলবান্‌ ইন্দরিয়গ্রামঃ 


(প্রবল ইঞ্জিয়সকল) ; বিহাংসমপি কর্ষতি (পণ্ডিতকেও | মোরে আজ্ঞা দেহ মুই ঘাঙ আলালনাথ। 
আকর্ষণ করে)। একলা রহিব তাহা গোনিন্দমাত্র সাথ।। ৯৩০ 
অনুবাদ-নাতা, ভগিনী কিংবা কন/-এদের ; এত বলি প্রভু গোবিন্দেরে বোলাইলা। 


সঙ্গেও ছোট জায়গায় বা একাসনে বসবে না : কারণ, 
বলনানইইন্িয়সকল বিদ্াব্যাক্তিকেও আকর্ষণ করে বা 
চঞ্চল করে তোনে। 

ক্ষুদ্র জীবসব নর্কট-বৈরাগাণ। করিয়া। 

ইন্দিয় চরাঞা বুলে"! প্রকৃতি সন্ভাষিয়া॥ ১১৮ 


পুরীকে নমন্কার করি উঠিয়া চলিলা॥ ১৩১ 
আন্তেযন্তে পুরীগোসাঞি প্রভুদ্ছানে গেলা। 
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে খসাইলা॥ ৯৩২ 
যে তোমার ইচ্ছা তাহি কর, স্তর ঈশ্বর। 
কেবা কি বলিতে পানে তোমার উপর॥ ১৩৩ 


(শা অর্থাৎ কষ নির্মিত ্বীলোকের মূর্তি জিতে রা জিরা টি 
মুনিগণের ঘনও হরপ করে _ ইন্দরিয়ের এমনই দুর্নিবার ৯০৪১১ 
(ভোগনসনা। অন্তরে রয়েছে ভী্র ভোগনাসনা। 

অব বৈরাগা _বানরের মতে বাহ বৈরাগা, কিছু (গাবুলে_ ভরমপকরে। 
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এত বলি পূরী-গোঁসাঞি গেলা নিজ স্থানে। 
হরিদাস ঠাঞি আইলা সব ভক্তগণে॥ ১৩৫ 
স্বরূপ গৌসাঞি কহে শুন হরিদাস। 
সভে তোমার হিত কহি করহ বিশ্বাস।॥ ১৩৬ 
প্রভু হয়ে পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর। 
কচু কৃপা করিবেন যাতে দয়ালু অন্তর।। ১৩৭ 
তুমি হঠ কৈলে তার হঠ সে বাড়িবে। 
স্নান ভোজন কর আপনি ক্রোধ ঘাবে। ১৩৮ 
এত বলি তারে স্সান ভোজন করাইয়া। 
আপনার ঘরে আইলা উরে আশ্বাসিয়া ৷ ১৩৯ 
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে। 
দুরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে॥ ১৪০ 
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে। 
প্রিয় ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম বুঝাইতে॥ ১৪১ 
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। 
স্বপ্রেহ ছাড়িল সভে স্ত্রী-সন্তাবণে॥ ১৪২ 
এই মত হরিদাসের এক বৎসর গেল। 
তবু সহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল। ১৪৩ 
রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দগ্ুবহ হইয়া। 
প্রয়াগেতে গেল, কারে কিছু না বলিয়া॥ ১৪৪ 
প্রভুপদ-প্রাপ্তি লাগি সন্ধগ্ম করিল। 
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥ ১৪৫ 
সেইক্ষণে দিবাদেহে প্রভুঙ্থানে আইলা। 
প্রভুক্পা পাঞা অন্তর্ধানেই রহিলা।॥ ১৪৬ 
গন্ধর্বের দেহে গান করে অন্তর্ধানে। 
রাত্রেপ্রনরে শুনায় গীত, অন্য নাহি শুনে॥ ১৪৭ 
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে। 
হরিদাস কাহা ? তারে আনহু এখানে ১৪৮ 
ভে কহে হরিদাস বর্ষ পূর্ণ দিনে। 
রাত্রে উঠিকাহা গেলা কেহ নাহি জানে। ১৪৯ 
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা। 
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় হইলা॥ ১৫০ 


একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ। 


শাহ শিদে। 


কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ। ১৫১ 
সমুদ্র্ানে গেলা সভে শুনে কথো দূরে। 
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কষ্ঠস্বরে॥ ১৫২ 
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে। 
গোবিন্দ আদি মিলি সভে কৈল অনুমানে ৷ ১৫৩ 
বিষ খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল। 
সেই পাপে জানি ‘ ব্ৰহ্মরাক্ষস’ হইল ।। ১৫৪ 
আকার না দেখি তার শুনি মাত্র গান। 
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান।॥ ১৫৫ 
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ভন, প্রভুর সেবন। 
প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ()॥ ১৫৬ 
দুৰ্গতি না হয় তার সদগতি সে হয়। 
মহাপ্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিবে নিশ্চয় | ১৫৭ 
প্ৰয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণৰ নবদ্বীপ আইলা। 
হরিদাসের বার্ঠা তেঁহো মভারে কহিলা॥ ১৫৮ 
যৈছে সঙ্ধন্ম তৈছে ত্ৰিবেণী প্রবেশিলা। 
শুনি শ্রীবাসাদি মনে বিস্ময় হইলা॥ ১৫৯ 
বৰ্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লইয়া। 
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হইয়া॥ ১৬০ 
হরিদাস কাহা ?* যদি শ্রীবাস পুছিলা। 
্বকর্ম-ফলভুক্‌ পুমান'"' প্রভু উত্তর দিলা॥ ১৬১ 
তবে শ্রীনিবাস তীর বৃত্তান্ত কহিলা। 
বৈছে সঙ্কল্প করি ত্রিবেণী প্ৰবেশিলা ॥ ১৬২ 
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্ৰসন্ন চিত্ত। 
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।॥ ১৬৩ 
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা। 
ভ্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভৃপদ পাইলা ১৬৪ 


শিক্ষেত্রের মরণ-্রীক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীধামে 
দেহত্যাগ। 

[1ম ফলতুক্‌ পুমান_ থে যেমন কর্ম করে, সে 
তেমন ফলভোগ করে থাকে। সুতরাং হরিদাস যেমন কর্ম 
করেছেন, তেমনি তার ফলভোগ করেছেন অর্থাৎ দিবাদেহে 
বীর্তন শুনিয়ে মহাপ্রভুর আনন্দ বর্ধনের সৌভাগ্য লাভ 
বরেছেন। 
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এইমত লীলা করে শটীর নন্দন। | মধুর চৈতনালীলা  সমুদ্রগ্ীর। 
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় কর্ণ মন৷৷ ১৬৫ | লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত-ধীর।॥। ১৬৮ 
আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ। বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত। 
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরপ।॥ ১৬৬ তর্ক না করিও, তর্কে হয় বিপরীত॥ ১৬৯ 
তীর্ণের মহিমা, নিজভক্তে আয্মসাথ। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 


এক লীলায় করে প্রভু কার্য পাচ সাত॥ ১৬৭ চৈতনাচরিভামৃত কহে কৃষ্ণদাসা। ১৭০ 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে অজ্ঞাখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ শিক্ষণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং 
্রীগুরূদ্‌ বৈক্ণবাংশ্চ 
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথা- 
ন্বিতং তং সজীবম্‌। 
সাদৈতং সাবধূতং পরিজনসছিতং 
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং 
শ্রীাধাকৃষ্পপাদাম্‌ সহগণললিতা 
শ্রীবিশাখান্রিতাংস্চ॥ ১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্যুলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১ম 
শ্লোকে দ্র (পৃষ্ঠা ৫১৭)| 
জয় জয় গৌরচন্্র জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্্ৰ জয় শগৌরভক্তবৃন্দ। ১ 
পুরুষোভ্তনে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার। 
পিতৃশূন্য, মহামুন্দর, মৃদু ব্যবহার ৷ ২ 
গৌনাঞির ঠাঞি নিত্য আইসে করে নমন্ধার। 
প্রভুসনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার॥ ৩ 
প্রভুতে তাহার শ্রীতি, প্রভু দয়া করে। 
দামোদর তার শ্রীত সহিতে না পারে॥ ৪ 
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে। 
প্রভু না দেখিলে সেই রছিতে না পারে॥ ৫ 
নিত্য আইসে, প্রভু অরে করে মহাশ্রীত। 
যাহা প্রীত হা আইসে বালকের রীত॥ ৬ 
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে। 
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে॥ ৭ 
আর দিন সেই বালক গোসাঞি ঠাঞি আইলা। 
গৌঁসাঞি তাৰে প্ৰীত করি বার্তা পুছিলা। ৮ 
কথ্োক্ষপে সে বালক উঠি যবে গেলা। 
“_ সহিতে না পারি দামোদর কছিতে লাগিলা।। ৯ 
অনোগদেশে পণ্ডিত'*'কহে গৌসাঞ্ির ঠাঞি। 
শৌঁসাঞি গৌঁসাফি এৰে জাদিব গৌসঞি॥১০ 


কঅন্যোপদেশে পণ্ডিত পরকে উপদেশ দেওয়ার 
বেলায় প্রভু খুব পণ্ডিত 


এবে গৌঁসাঞির গুণ যশ সবলোকে গাইবে। 
তবে গৌসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে ৷ ১৯ 
শুনি প্রভু কহে ‘কাহা কহ দামোদর” 
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ১২ 
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে! 
| নুখর)-ভাখতের মুখ পার আছ্ছোদিতে ৷ ১৩ 
| পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর। 
রাণী” ব্রাহ্মণীর বালকে গ্রীত কেনেকর॥ ১৪ 
যদ্যপি ব্ৰাহ্মণী সেই তপস্ধিমী সতী। 
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥ ১৫ 
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর। 
লোক কাণাকাণি ৰাতে দেহ অবসর/॥ ১৬ 
এত বলি দামোদর মৌন করিলা। 
অন্তরে সন্তোষ গৌসাঞি হাসি বিচারিলা॥ ১৭ 
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরজ। 
দামোদর দয মোর নাহি অন্তরঙ্গ ৯৮ 
এত িচারিয়া প্রস্থ মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা। 
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা॥ ১৯ 
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া। 
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞ্া॥ ২০ 
তোমা বিনা তীহে রক্ষক নাছি দেখি আন। 
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥ ২১ 
| তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি আমার গে! 
নিরপেক্ষ” না হেলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥ ২২. 
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়। 
_ আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয়।। ২৩. 
1 জে'নুৰর_যারা কারও কোনো জপেক্ষানা করে সকলের 
সন্্ষেই আলোচনা করে অর্থাৎ দরখি। 

রাসতী__নীভী, বিষবা। 

দেহ অবসর --অবকাশ দাও অর্থাৎ নিন্দা করবার 
সুযোগ দাও। 
(নিরপেক্ষ _ উচিত কথা বলতে, কিংবা উচিত কাজ 
করতে যে কারও অপেক্ষা রাখে না, তাকে নিরপেক্ষ বলে। 


অন্তালীলা (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) 
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মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে। 
তোমার আগে নহিবে কারও স্থচছন্দাচরণে ৷ ২৪ 
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে। 
করি শীঘ্র পুনঃ উাহা করিহ গমনে॥ ২৫ 
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমন্তারে। 
মোর সুখকথা কহি সুখ দিহু টারে॥ ২৬ 
নিরন্তর নিজকথা তোমারে শুলাইতে। 
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে) ॥ ২৭ 
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও। 
আর গুহ্যকথা তীরে স্মরণ করাইও॥ ২৮ 
বার বার আসি আমি তোমার ভবনে। 
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ২৯ 
(ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান। 
বাহা-বিরহে তাহা স্বপ্ন করি মান॥ ৩০ 
এই মাঘ-সংক্রান্তে তুমি রন্ধন করিলা। 
নানা পিঠা, ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পায়স রান্ধিলা ৷ ৩১ 
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান। 
আমা স্ফুর্ঠি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান॥ ৩২ 
আন্তেবান্তে আমি গিয়া সকল খাইল। 
আমি খাইএ দেখি তোমার বড় সুখ হইল॥ ৩৩ 
ক্ষণেকে অশ্রু নহি শূন্য দেখ পাত। 
স্বপ্ন দেখি যেন নিমাঞি খাইল ভাত॥ ৩৪ 
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল। 
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল॥ ৩৫ 
পাকপাত্রে দেখ সব অন্ন আছে ভরি। 
পুনঃ ভোগ লাগাইলে স্থান সংস্কার করি ॥ ৩৬ 
এই মত বার বার করিয়ে ভোজন। 
তৰ শুদ্ধপ্রেমে আমা করে আকর্ষণ॥ ৩৭ 
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে। 
তেমার নিকটে নেওয়ায় আমা তোমার প্রেমবলে॥ ৩৮ 
এই মত বার বার করাহ স্মরণ। 
আমার নাম লঞ্া ভার বন্দিহ চরপ॥ ৩৯ 
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল। 


'আহাতে-নবীপে। 


মাতাকে, বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দিল ॥ ৪০ 
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা। 
মাতাকে মিলিয়া ভার চরণে রহিলা॥ ৪১ 
আচার্যাদি নৈষবেরে মহাপ্রসাদ দিল। 
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল ॥ ৪২. 
দামোদর আগে স্বাতন্ত্যু না হয় কাহার। 
ভার ভয়ে সভে করে সদ্ধোচ বাবহার|| ৪৩ 
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্ধাদা-লঙ্ঘন। 
বাকাদণ্চ করি করে মর্যাদা স্থাপন ৪৪ 
এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড। 
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড ৷৷ ৪৫ 
চৈতন্যের লীলা গন্ঠীর কোটিসমুত্র হৈতে। 
'কিলাগিকি করে, কেহ না পারে বুঝিতে ৷৷ ৪৬ 
অতএব গৃঢ় অর্থ কিছুই না জানি। 
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥ ৪৭ 
একদিন প্রভূ হরিদাসেরে মিলিলা। 
তারে লঞ্চা গোষ্ঠী করি তীহারে পুছিলা।। ৪৮ 
হরিদাস ! কলিকালে যৰন অপার। 
গো-ত্রাহ্মণ-হিংসা করে মহাদুরাচার ৷৷ ৪৯ 
ইহা সভার কোন্‌ মতে হইবে নিন্তার। 
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার ৫০ 
হরিদাস কহে প্রভু ! চিন্তা না করিহ। 
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ।॥ ৫১ 
যৰন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে। 
হারাম” ! হারাম’ বোল কহে নামাভাসে। ৫২ 
মহাগ্রেমে ভক্ত কহে “হা রাম ! হা রাম?। 
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥ ৫৩ 
যদাপি অনা সঙ্ষেতে অন্য হয় নামাভাস। 


(হারান _ “হলাম” যবনদের ব্যবহৃত শব্দ, এর অর্থ 
শৃকর। যবনেরা সাধারণত কোনো খারাপ জিনিস দেখলে বা 
কোনো খারাপ কথা শুনলে ঘৃণাসূচক ‘হারাম’ শব্দ উচ্চারণ 
করে থাকে। কিন্তু 'হারাম? শব্দের মধ্যে ‘রাম’ শব্দ থাকায় 
“হারায়ে’র উচ্চারণে নামাভ্যাস হয় ; এই নামাভাসেই 
যবনগণের সংসার থেকে মুক্তি হবে। 
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ী্রীচেতনাচরিতামৃত 


তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥ ৫৪ 
তথাহি_নৃসিংহপুরাণম্‌_ 
দংঘ্টট্াহতো শ্রেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ 
উন্কাপি মুক্তিমাপ্রোতি কিং পুনঃ শ্র্ধয়া গৃণন্‌ ৷ ২ 
অন্বয় দংট্িদংস্টাহতো লেঃ অপি (শূকৱের দন্ত 


বাবহিতরহিতং তারয়তি এব (শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণ হউক 
কিংবা নামের অক্ষরগুলি পরস্পর বাবহ্বত হউক বা 
নামের শেষাংশবর্ভিতিই হউক, তাহাকে উদ্ধার করে) 3 
সতাম্‌ তৎ চেৎ দেহ-দ্রবিণ-জনভালোভপাষগুমধ্যে 
(ইহা সত্য, সেই নাম যদি দেহ, ধন এবং জনতাকে লুক্ধ 


দ্বারা আহত ল্লচ্ছ বা যবনও) ; হারাম ইতি পুনঃ পুনঃ | পাষন্তী মধ্যে) ; নিক্ষিপ্ত; স্যাৎ, বিপ্র অত্র শীঘ্র 
উত্তা (বার বার হারাম বলিয়া) ; ঘুক্তিম্‌ আপ্রোতি ফলজনকং ন এব (বিনান্ত হয়, হে বিপ্র ! ইহলোকে 
(মুক্তি লাভ করে) ; কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্‌ (শ্রদ্ধায় | শীছে ফলদায়ক হয় না)। 


উচ্চারণ করিলে যে মুক্তিলাভ করিবে তাহা বলা 
বাহুলা)। 
অনুবাদ-_শৃকরের দর্ত স্বামা আহত লে বা 
যবনবাক্তিও বারবার ‘হারাম হারাম’ বলতে বলতে 
যখন মুক্তিলাভ করে, তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে হরিনাম 
কীর্তন করলে যে মুক্তিলাভ করবে_এতে আর বিচিত্র 
কী! 
অজামিল পুত্রে বোলায় বলি “নারায়ণ”। 
বিষ্ণুদূত আসি ছোড়ায় তাহার বন্ধন॥ ৫৫ 
“্রাম’ দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত। 
প্রেমবটী ‘হা’ শব্দ তাহাতে ভূমিত৷ ৫৬ 
নামের অক্ষর সভের এইত স্বভাব। 
বাবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥ ৫৭ 
তথাহি-হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে 
২৮৯ অঙ্কবৃতং পদ্মপুরাণবচনম্‌ 
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং 
শ্রোত্রমূলং গতং বা 
শুদ্ধং বাশুদ্ধবৰ্ণং ব্যবহিতরহিতং 
তারয়তোৰ সত্যম্‌। 
তচ্চেদ্দেহডবিণজনতালোড- 
পাষগুমধো 
নিক্ষিপ্ত স্যাম ফলজানকং 
শীত্রমেবাত্র বিপ্ৰ ৩ 
অহয়--একং নাম যস্য বাচি গতং (শ্রীভগবানের যে 
কোনো একটি নাম যাহার বাকো প্রবৃত্ত হয়) ; 
স্মরণপথগতং শ্রোত্রযূলং গতং বা (স্মরণ পথে আসে 
কিংবা কর্ণগোচর হয়) ; শুদ্ধং বা 


অনুবাদ--শ্ৰীভগবানের যে কোনো একটি নাম যদি 
কারও বাক্যে প্রবৃত্ত হয়, স্মরণ পথে আসে কিংবা 
কর্ণগোচর হয়, তাহলে ওই নাম শুদ্ধভাবেই হোক বা 
অশুদ্ধভাবেই হোক, একবারেই হোক বা ক্রমে ক্রমেই, 
হোক, সে মুক্তিলাভ করে। হেবিপ্র! যে পাষগু দেহসুখ 
চায়, ধনসুখ চায় এবং জনপ্রিয়তা চায়, তার পক্ষে এই 
কৃষ্ণ নাম শীঘ্র ইহলোকে ফলদায়ক হয় না। 
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব পাপ ক্ষয়। 
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়৷ ৫৮ 
তথাহি--তক্তিনলামৃতসিঘৌ (৯।১।৫৯)_ 
তং নির্বাজং ভজ গুণনিধে ! পাবনং পাবনানাং 
শ্রদ্ধারজান্মতিরতিতরা মুক্তমঃশ্লোকমৌলিম্‌। 
প্রোদাসন্ুঃকরপকৃছরে হন্ত} বন্লামভানো- 
রাভাসোহপি ক্ষপরতি মহাপাতকধবান্তরাশিমু॥ ৪ 
অয় হস্ত (অহো!) ; নামভানোঃ আভাসওঅপি 
(যাহার নামরূপ সুর্যের আভাস মাত্র) ; 


| অন্তঃকরণকুহরে প্রোদ্যন্‌ (অন্তঃকরণ গহুরে উদিত 


হইয়া) ; মহাপাতকধবান্তরাশিং ক্ষপয়তি (মহাপাতক- 
রূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে ) ; গুণনিধে (হে 
গুণনিধে) ; শ্রদ্ধারজান্মতিঃ (দৃঢ় নিশ্বাসবশত 
উল্লসিত চিন্ত হইয়া) ; পাবনানাং পাবনং (পাবনেরও 
গাবন) ; ভম্‌ উত্তম্লোকমৌলিং (সেই উত্তমস্লোক 
শিরোভূমণ শ্রীকষ্ণকে) ; অতিতরাম্‌ (অতন্ভলূপে) ; 
নির্ব্াজং ভজ (অকপট ভজনা কর)। 
অনুবাদ __ ধৃতরা্ট্রের প্রতি বিদুর বললেন _ ধার 
নামরাপ সূর্যের আভাসমাত্রও মনের গহ্বরে উদিত হলে 


অতু্ধবৰ্ণম্‌ | মহাপাতকরাপ অঙ্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে, হে 


অন্তলীলা (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) জর 


গুণনিধে ! গাবনেরও পাবন এবং উত্তম শ্লোকগণের 
শিরোতৃষণ সেই শ্রীকৃথ্ঃকে_অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ 
অকণটিভাবে ভজনা করো। 
তথাহি-শ্রীসভাগবতে (৬২1৪৯) 
ন্রিয়মাণো হরের্নাম গুণন্‌ পুত্রোপচারিতম্‌। 
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমূত শ্রন্ধযা গৃণন্‌॥ ৫ 
অন্য়-পরিয়মাপঃ ভজামিলঃ অপি (মৃত্যুমুখে পতিত 
অজামিলও) ; পুত্রোপচারিতং (পুত্রকে ডাকিবার 
ছলে); হরেঃ নাম গৃণন্‌ (হরির নাম উচ্চারণ করিয়া) : 
ধাম অগাৎ (বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল) ; কিং উত 
শ্ৰদ্ধয়া গৃণন্‌ (কি আর বলা যায় শ্রদ্ধার সহিত 
কীর্তনকারী যে বৈকুষ্ঠধাম পাইবে) ? 
অনুবাদ--মহাপালী অজ্ঞামিল'6 মৃত্যুমুখে পতিত 
কালে যখন পুত্রকে ডাকবার ছলে হরির (নারায়ণ) নাম 
উচ্চারণ করে বৈকুষ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন শ্রদ্ধার 
সঙ্গে শ্রীহরিনাম কীর্তন করলে যে অনায়াসেই 
বৈবুষ্ঠলাত হবে--তা কী আর বলতে হবে ? 
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশান্ত্রে দেখি। 
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ৫৯ 
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে। 
পুনরপি ভঙ্গী করি পৃছয়ে তাহারে ॥ ৬০ 
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম। 
ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন।॥ ৬১ 
হরিদাস কহে, প্রভু, যাতে এ কৃপা তোমার। 
স্থাবর জঙ্গমের প্রথম করিয়াছ নিস্তার॥ ৬২ 
তুমি যেই করিয়াছ এই উচ্চ সংকীর্ন। 
ছাবর জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ॥ ৬৩ 
শুনিভেই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়। 
স্থাবরে মে শব্দ লাগে তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥ ৬৪ 
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্তন। 
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কখন।॥ ৬৫ 
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্তন। 
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥ ৬৬ 
বৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে। 
বলভদ্ৰ ভট্টাচাৰ্য করিয়াছে আমাতে॥ ৬৭ 


বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন। 

তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন।। ৬৮ 

জগৎ নিন্তারিতে এহ তোমার অবতার। 

ভক্তগণ আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার। ৬৯ 

উচ্চ সংকীর্ভন তাতে করিলা প্রচার। 

ছ্িরচর'" জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার॥ ৭০ 

প্রভু কহে সৰ জীব যবে মুক্ত হবে। 

এই ত ব্ৰহ্মাণ্ড তবে সবশূন্য হবে॥ ৭১ 

হরিদাস কহে তোমার যাবৎ মধ্যে ছিতি। 

তাহা যত হ্থাৰৰ জঙ্গম জীব জাতি৷ ৭২ 

সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে। 

সূক্ম জীবে পুনঃ কর্ম উদ্বুদ্ধ" করিবে॥ ৭৩ 

সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর জঙ্গম। 

তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাগু যেন পূর্বসম॥ ৭৪ 

রঘুনাথ যেন সব অযোধা লইয়া। 

বৰৈকুষ্টে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া।| ৭৫ 

অবতরি এবে তুমি পাতিয়াহ হাট। 

কেহ নাহি বুঝে তোমার এই গৃঢ় নাট) ৭৬ 

পূর্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার। 

সকল ব্রক্গাগু-জীবের খণ্ডাইল সংসার।। ৭৭ 

তথাহি_ শ্্রীমভাগবতে (১৩২৯1১৬) 

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্ধো ভবতা ডগবত্যজে। 

যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতছিমুচ্যতে॥ ৬ 

অর বতঃ এতৎ বিনুচ্যতে ( যে শ্ৰীকৃষ্ণ হইতে 
এই বিশ্ব চরাচর মুক্তিলাভ করিতেছে) ; [তস্সিন্] 
(সেই) ; ঘোগেশ্বরেশ্বারে ( যোগেশ্ররগণেরও ঈশ্বর) ; 
অজে ভগবতি কৃষ্ণে (জন্মরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
সন্বন্ধে) ; এবম্‌ বিস্ময়ঃ (এইরাপ বিস্ময়); ভবতানচ 
কার্যঃ (তোমা কর্তৃক কর্তবা নহে)। 

অনুবাদ-- যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে এই বিশ্ব চরাচর অর্থাৎ 
স্থাবর-জঙ্গম মুক্তিলাভ করছে, তিনি যোগেশ্বরগণেরও 

গিস্কিরচর--স্থাবর ও জঙ্গন। 

(দ্ধ -জাগরিত। 

গেঁগৃঢ়নাট--শৃঢ়ণীলা। 
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ঈশ্বর ; জন্মরহিত সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আশ্চর্যের বিষয় 
কিছুই নেই। 
তথাহি-বিষ্ণুপুরাণে (51১১০) 
অয়ং হি ভগবান্‌ দৃষ্টঃ কীৰ্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ 


ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ভক্তিমতাম্‌ ৷ ৭ 

আন্ধয়_অয়ং হি ভগবান্‌ (এহ ভগবান) ; দৃষ্টই 
কীতিতঃ সংস্মৃতশ্চ (দৃষ্ট, কীভিত, সংস্মৃত হইলে) ; 
ব্ষানুবন্ধেন অপি (শ্রীভগবানের প্রতি বিবেষভাবাপন্ন 
ব্যক্তিকে) : অখিলসুরামুরাদিদুর্লভং (সকল দেবতা 
ও অসুরদিগের পক্ষে দুর্গত) ; ফলং প্রয়চ্ছতি (ফল 
দান করিয়া থাকেন) ; সম্যকৃভক্তিমতাম্‌ কিমুত 
- (ঘৌহারা তাহাতে সম্যকরূপে ভক্তিমান তাহাদের কথা 
আর কী বলা যায়)। 

অনুবাদ এই ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণক দর্শন, কীর্তন বা 
স্মরণ করলেও তিনি তার বিদ্বেষভাবাপন ব্যক্ডি- 


গণকেও সুর অসুরাদির দুর্লভ ফল দান করে থাকেন? | 


আর শ্রীকৃষ্ণকে যারা সমাকরূপে ভক্তি করেন তাদের 
যে তিনি তা দেবেন-_তাতে আর আশ্চর্য কী? 
তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার। 
সকল ব্ৰহ্মাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার॥ ৭৮ 
যে কহে চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়। 
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত নিশ্চয় ৭৯ 
তোমার মহিমা অপার অনন্ত অমৃতসিন্ধু। 
মোর বাক্‌ মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু ৮০ 
এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হৈল। 
মোর গৃঢ়লীলা'” হরিদাস কেমনে জানিল। ৮১ 
অন্তরে সন্তোষ তারে কৈল আলিজন। 
বাহ্য"! প্রকাশিতে এসব করিল বর্জন"! ৮২ 
ঈশ্বর-স্বভাৰ এশ্বৰ্য চাহে আচ্ছাদিতে। 
ভক্ত ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয়েত বিদিতে॥ ৮৩ 
ক ৃঢলীলা-বাগুবাগী সমন জীবের উদ্দার-সাধনরাপ 
গোপন উদ্দেশামূলক লীলা। 
'শাবাজ্মে_বাইবে অর্থাৎ অন্য লোকের নিকটে ; 
আবর্ভন_নিষেধ। 


তথাহি -শ্ৰীযামুনাচাৰ্যকৃত স্তোত্ৰরত্ে (১৮) 
উল্লজ্ঘিত-ত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি- 

সন্তাবনং তব পরিব্র্িমস্বভাবম্‌। 

পন্যন্তি কেচিদনিশং স্বদনন্যভাবাঃ | ৮ 
[অহ ও অনুবাদ আ্িলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৮ 

শ্লোকে দ্র (পৃষ্ঠা ৪৭)] 

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্তপাশে যাএা। 
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হএ্গ॥ ৮৪ 
ভক্ত গুণ কহিতে প্রভুর বাছয়ে উল্লাস। 
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাহে শ্রীহরিদাস॥ ৮৫ 
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অগার। 
কেহ কোন অংশে বর্ণে, নাহি পায় পার ॥ ৮৬ 
চৈতন্যমঙ্গলে শ্ৰীবন্দাবন দাস। 
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ॥ ৮৭. 
সৰ কহা নাযায়, হরিদাসের অনন্ত চরিত্র । 
কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পৰিত্র॥ ৮৮ 
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্দন। 
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ ৮৯ 
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা। 
বেণাপোলে ওর বনমধো কথোদিন রহিলা॥ ৯০ 
নির্জন বনে কুটার করি তুলসী-সেবন। 
রাত্রি দিনে ভিন লক্ষ নাম-সংকীর্তন। ৯১ 
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্বাহণ। 
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥ ৯২ 
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান। 
বৈঝবদ্েধী সেই পাষশু-প্রধান॥ ৯৩ 
হরিদাসে লোকের পূজা সহিতে না পারে। 
ভার অপমান করিতে নানা উপায় করে। ৯৪ 
(কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিন্র নাহি পায়। 


বেনাপোল _ যোহর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। 
বর্তমানে উঃ ২৪ পরগণার বনগ্রামের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ 
ও রাংলাদেশের বর্ডার অঞ্চল। 

ছি _ দোষ, ক্রটি। 
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বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥ 
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস। 
তুমি সব কর ইহার বৈরাগাধর্ম নাশ।॥ 
বেশ্মাগণ মধো এক সুন্দরী মুবতী। 
সেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি। 
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে। 
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে।॥ 
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার। 
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার।॥ 
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুৰেশ করিয়া। 
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হঞা॥ ১০০ 
তুলসী নমন্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা। 
গৌসাঞিরে নমর রহিলা দাণ্াইয়া॥ ১০১ 
অঙ্গ উঘাড়িয়া। দেখাই বসিলা দুয়ারে। 

কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্করে॥ ১০২. 
ঠাকুর ! তুমি গরমসুন্দর প্রথম যৌবন। 

তোমা দেখি কোন্‌ নারী ধরিতে পারে মন॥ ১০৩ 
তোমার সঙ্গম লাখি লুন্ধ মোর মন। 

তোমা না পাইলে, প্রাণ না যায় ধারণ। ১০৪ 
হরিদাস কহে তোমা করিব অঙ্গীকার। 
সংখ্যা-নাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥ ১০৫ 
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ভন। 
নাম-সমান্তি হৈলে করিব যে তোমার মল ১০৬ 
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা। 
কীর্তন কনে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা ১০৭ 
গ্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা। 

সব সমাচার মাই খানেরে কহিলা॥ ১০৮ 
আজি আমা অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে। 

কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥ ৯০৯ 
আর দিন রাত্রি হইল বেশ্যা আইলা। 
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস করিলা।॥ ১১০ 
(অঙ্গ উঘাড়িয়া-অঙ্গ উদ্ঘাটন করে অর্থাৎ 


বক্ষঃলাদির কাপড় সরিয়ে রাখল, যাতে হরিদাস দেখতে 
গারেন। 


৯৫ 


৯৯ 


কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর 
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার ১১১ 
তাৰৎ ইহা বলি শুন নাম-সংকীর্তন। 
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥ ১১২ 
তুলসীকে তাকে বেশ্যা নমন্জার করি। 
সারে বসি নাম শুনে বলে “হরি হরি’ ॥ ১১৩ 
রাতিশেষ হৈল, বেশ্যা উমিমুষি' করে 
তার রীত দেখি হরিদাস কহেন তাহারে ॥ ১১৪ 
কোটিনাম-গ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে। 
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে ॥ ১১৫ 
আজি সমাপ্ত হইৰেক হেন জ্ঞান ছিল। 
সমস্ত রাত্রি নিল নাম, সমাপ্তি করিতে নারিল/-১১৬ 
কালি সমাপ্ত হবে, ভবে হবে ব্রতভঙ্গ। 
স্বছেন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥ ১১৭ 
বেশ্যা যাই সমাচার খানেরে বহিল। 
আরদিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঞি ভাইল॥ ১১৮ 
তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি। 
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে ‘হরি হরি? ॥ ১১৯ 
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস। 
তবে পূর্ণ করিব আজি তোমার অভিলাষ॥ ১২০ 
কীর্তন করিতে তবে রাত্রিশেষ হৈল। 
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥ ১২৯ 
দগুবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের চরণে। 
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥ ১২২. 
বেশ্যা হঞা মুপ্রি পাপ করিহো অপার। 
কৃপা করি কর মো-অধমের নিস্তার ॥ ১২৩ 
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি। 
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি॥ ১২৪. 
সেই দিন আমি যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া। 
তিনদিন রহিলাম তোমার নিস্তার লাগিরা॥ ১২৫ 
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ। 
কি মোর কর্তব্য, যাতে যায় ভব ক্লেশ৷ ১২৬. 
ঠাকুর কহে ঘরের ড্রব ্রাহ্মপে কর দান। 


)উষিনুষি-_-উস্দিস্‌ করা, অস্থিরতা প্রকাশ। 


530 শ্রশ্রীচৈতনাচরিতামূত 


এই ঘরে আপি তুমি করহ বিশ্রাম ৯২৭ 
নিরন্তর নাম লহ, কর তুলসী-সেবন। 
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।॥ ১২৮ 
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি। 
উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি॥ ১২৯ 
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজা লইল। 
গৃহ-বিত্ত যেৰা ছিল ত্ৰাহ্মণেরে দিল॥ ১৩০ 
মাথা মুড়ি একবন্ত্রে রহিলা সেই ঘরে। 
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে।। ১৩১ 
তুলসী সেবন করে চর্বণ্। উপবাস। 
ইন্্িয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ। ১৩২ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণৰী হৈলা পরম মহান্ত '। 
বড় বড় বৈষ্ণৰ ভার দরশনে ঘানত()॥ ১৩৩ 
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার। 
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমন্কার।॥ ১৩৪ 
রামচন্দ্র খান অপরাধবীজ রোপিল। 
সেই বীজ বৃক্ষ হএ আগে ত ফলিল।॥ ১৩৫ 
মহাপরাধের ফল অদ্ভুত কথন। 
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ॥ ১৩৬ 
সহজেই অবৈষ্ণৰ রামচন্দ্র খান। 
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান॥ ১৩৭ 
বৈফবধর্ম নিন্দা করে বৈক্যব-অপমান। 
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিপাম॥ ১৩৮ 
নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে গৌড়ে আইলা। 
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ১৩৯ 
প্রেম-প্রচারণ আর পাষগু-দলন। 
দুই কার্যে অবধৃত করেন ভ্রমণ ১৪০ 
সর্বজ্ঞ নিতানন্দ আইলা তার ঘরে। 
আসিয়া বসিলা দুর্থামগুপ উপরে॥ ১৪১ 


'তাচ্বণ-_ ক্ষুধা নিবারণের জন্য ছোলা প্রভৃতি রুখশুবা 
বস্তু ভক্ষণ ; অথবা ইন্দ্রিয় দমনের জন্য তুলসীচর্বণ, কখনোবা 


উপবাস করত। 
(৭) হান্ত__অহৎ অন্তঃকরণ বা হা ধীর। 
(গযানত__যান। 


অনেক লোকজন সঙ্গে, অঙ্গন ভরিল। 
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥ ১৪২ 
(সেবক কহে গৌমাঞি ! মোরে পাঠাইল খান 
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান ১৪৩ 
গোয়ালের ঘরে গোহালি সে অত্যন্ত বিস্তার। 

হা সঙ্বীর্ণ স্থান, তোমার মনুয্য অপার॥ ১৪৪ 
ভিতরে আহিলা শুনি ক্রোধে বাহির হৈলা। 
অষ্টভট্ট হামি গৌসাঞি কহিতে লাগিলা॥ ১৪৫ 
সত্য কহে এই ঘর আমার যোগ্য নয়। 

যে শ্েচ্ছ গোবৰ করে তার যোগ্য হয়॥ ১৪৬ 
এত বলি ক্রোধে গৌসাঞি উঠিয়া চলিলা। 
তারে দণ্ড করিতে সে গ্রামে না রহিলা॥ ১৪৭ 
ইহা রামচন্্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল। 
গৌঁসাঞি বীহা বসিলা তার মাটি খোদাইল॥ ১৪৮ 
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গণ। 

তৰু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন ১৪৯ 
দসুবৃত্তি করে রামচন্দ্র, না দেয় রাজকর। 
ক্রুদ্ধ হঞা য্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥ ১৫০ 
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল। 
অবধ্য বধ করি মাংস সে ঘরে রান্ধাইল॥ ১৫১ 
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া। 

তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া॥ ১৫২ 
সেই ঘরে তিন দিন করে অমেধ্য-রদ্ধন। 

আর দিন সভা লঞ্া করিল গ্রমন॥ ১৫৩ 
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল। 
বছদিন পর্যন্ত গ্রাম উজাড়"! রহিল। ১৫৪ 
মহান্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হয়। 

এক জনের দোষে সব দেশ হয় ক্ষয়॥ ১৫৫ 
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে9 
আসি রহিলা বলরাম আচার্মের ঘরে ॥ ১৫৬ 
(গভ্রাড়ভরনশূনা। 

শেচন্দপুরে-_ হুগলি জেলার অন্তর্গত সপ্ত্রাযের 


নিকটবর্তী একটি গ্রাম! 


বলরাম আর্য -সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণাদাস ও 


গোবৰ্ষন দাসের পুরোহিত। 
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হিরণ্য গোবর্ধন দুই মুলুকের মজুমদার'”। 
তার পুরোহিত বলরাম নাম তার। ১৫৭ 
হরিদাসের কৃপাণাত্র তাতে ভক্তি মানে। 
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে ॥ ১৫৮ 
নির্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্তন। 
বলরাম আচার্য-গৃহে ভিক্ষা নির্বাহুণ॥ ১৫৯ 
রঘুনাথ দাস বালক করে অবায়ন। 
হরিদাস ঠাকুরে মাই করে দরশন।। ১৬০ 
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে। 
সেই কৃপা কারণ হৈল তারে চৈভনা পাইবারে॥ ১৬১ 
উহা যৈছে হৈল হরিদাসের মহিমা-কথন। 
ব্যাখ্যান জন্ভুত কথা শুন ভক্তগণ।॥ ১৬২ 
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া। 
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া ॥ ১৬৩ 
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুথান। 
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া লম্মান॥ ১৬৪ 
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন। 
দুই ভাই মহাপঞ্চিত হিরণ্য গোবর্ধন।॥। ১৬৫ 
হরিদাসের গুণ সভে কহে পঞ্চমুখে। 
শুনিয়া দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে॥ ১৬৬ 
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্তন। 
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥ ১৬৭ 
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়। 
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥ ১৬৮ 
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে। 
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥ ৯৬৯ 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (১১।২1৪০) 

এবং ব্রতঃ সবপ্রিয়নামকীত্া 

জাতানুরাগো দ্রতচিত্ত উচ্চেঃ। 
হসতাথো রোদিতি রৌতি গায়- 

তুুসাদবমৃতাতি লোকবাহাঃ।॥ ৯ 
[অন্ধ ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৪র্থ 


*)যুলুকের মনজুষদার __বাদশাহী আমলে যে ব্যক্তি 
রাজস্ব-সন্ব্ধীয় হিসাবপত্র রাখত ; (এখানে) দেশাধিকারী। 


শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১)] 
আনুবদ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ। 
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্যের প্রকাশ॥ ১৭০ 
তথাহি-পদ্যাবল্ল্যাং ১৬ 
অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব 
সকললোকন্য। 
তরণিরিব তিমিরজলখিং জয়তি 
জগন্ঙ্গলং হরের্নাম॥ ১০ 
ভন্বয়_-তরণিঃ তিমিরজলবিম্‌ ইব (সূর্য অন্ধকার- 
সমুদ্রকে শোষণ করে) ; হরেঃ জগন্মঙ্গলং নাম 
(শ্রীহরির জগতের মঙ্গলজনক নাম) ; সকৃৎ উদয়াহ 
এৰ (একমান উদ্চারিত হইলেই) ; লোকসা অখিলং 
অংহঃ (লোকের সর্দয় পাপ) ; সংহরৎ জয়তি 
(সংহার করিয়। জয়যুক্ত হয়)। 
অনুবাদ _ সূর্য উদিত হয়েই যেমন জগতের সমস্ত 
অন্ধকার বিনষ্ট করে, তেমনি জগতের মঙ্গলজনক 
শ্রীহরির নাম একবার মাত্র উচ্চারিত হলেই লোকের 
সমপ্ত পাপ বিনষ্ট করে জয়যুক্ত হয়। 
এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ। 
সভে কহে তুমি কহ অর্থ বিৰরণ।॥ ১৭১ 
হরিদাস কহে, যৈছে সূর্যের উদয়। 
উদয় না হইতে আরসে তমের হয় ক্ষয়৷৷ ১৭২. 
টৌর প্রেত রাক্ষসাদির হয় ভয় ত্রাস। 
উদয় হৈলে ধর্ম-কর্স-মঙ্গলপ্রকাশ॥ ১৭৩ 
তেছে নামোদয়ারন্তে পাপাদির ক্ষয়। 
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥ ১৭৪ 
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে। 
হেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥ ১৭৫ 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (৬।২1৪৯) 
শ্রিয়মাণো হরের্নাম গুণন্‌ পুত্রোপচারিতমূ। 
অজানিলোহপাণাদ্ধাম কিমৃত শ্ৰদ্ধয়া গৃণন্‌।। ১১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য 
(পৃষ্ঠা ৫২৭)] 
তথাহি_শ্রীমভাগবতে (৩।২৯।১৩) 
সালোকাসাষ্টিসারপাসামীপ্যৈকত্বমগ্যুত। 
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রীপ্রীচেতনাচরিতামূত 


দীয়মানং ন গৃসস্থি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ১২ 
[অন্থয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৬ 
স্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭০)] 
গোপাল চক্রবর্তী নাম এক ব্রাহ্মণ। 
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দ প্রধান । ১৭৬ 
দৌড়ে রহ পাতসাহা আগে আরিন্মাগিরি করে। 
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাতা ঠাঞি ভরে॥ ১৭৭ 
পরম সুন্দর, পণ্ডিত, নবীনযৌবন। 
“নামাভাসে মুক্তি’ শুনি না হইল সহন॥ ১৭৮ 
জুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন। 
ডাৰকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ॥ ১৭৯ 
কোটি ভজন্তে ব্ৰহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়। 
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥ ১৮০ 
হরিদাস কহে কেনে করহ সংশয়। 
শান্ত্রে কহে নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥ ১৮৯ 
ডক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়। 
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয়॥ ১৮২ 
তথাহি_ হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬) 
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধান্ধিহ্িতস্য মে। 
সুখানি গোষ্পদাযন্তে ত্রাহ্দাণাপি জগদ্গরো | ১৩ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৫ম 
ক্লক দ্র (পৃষ্ঠা ১০১)] 
বিগ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি নয়। 
তবে তোমার নাক কাটি, করহ নিশ্চন্ন॥ ১৮৩ 
হরিদাস কহে ঘদি নামাভাসে মুক্তি নয়। 
তবে আমার নাক কাটি, এই সুনিশ্চয়॥ ১৮৪ 
শুনি সব সভার লোক করে হাহাকার। 
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥ ১৮৫ 
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ঘসন। 
ঘটপটিয়া” মূর্খ তুই ভক্তি কাহা জান? ১৮৬ 
হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান। 
সর্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ৷ ১৮৭ 


এত শুনি হরিদাস উঠিয়া চলিলা। 
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥ ১৮৮ 
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে। 
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে। ১৮৯ 
তোমা সভার কি দোষ ? এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন॥ ১৯০ 
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ব 
কোথা হৈতে জানিবে মে এই সব তত্ত্ব৷ ১৯১ 
যাহ ঘর; কৃষ্ণ করুন কুশল সভার। 
আমার সম্বন্ধে যেন দুঃখ না হয় কাহার ৷ ১৯২. 
তৰে সেই হিরণ্যদাস নিজঘরে আইল। 
সেই ত ব্ৰাহ্মণে নিজদ্বার মানা কৈল।। ১৯৩ 
তিন দিন মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল। 
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল। ১৯৪ 
চম্পক কলিকা সম হন্ত-পদাদুলি। 
কৌকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি।॥ ১৯৫ 
তাহা দেখি সব লোকের হৈল চমৎকার। 
হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমন্তার॥ ১৯৭ 
যদ্যপি হরিদাস, বিপ্রের দোষ না লইল। 
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুজাইল।। ১৯৭ 
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে। 
কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥ ১৯৮ 
বিগ্রের কুষ্ঠ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা। 
বলাই পুরোহিত কহি শান্তিপুর আইলা ॥ ১৯৯ 
আচার্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম। 
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সন্মান৷ ২০০ 
গঙ্গাৰীরে গোফা'গ করি নির্জনে রে দিলা। 
ভাগবত গীতার ভক্ভি-অর্থ শুনাইলা॥ ২০১ 
আচার্মের ঘরে নিত ভিক্ষা-নির্বাহ | 
দুই জন মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন॥ ২০২. 
হরিদাস কহে গোসাঞি করৌ নিবেদন। 
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্‌ প্রয়োজন॥ ২০৩ 


'ক)আরিদা প্রধান--খাজনা বাহকদিগের কর্তারা অধ্যক্ষ 
খাঘটপটিয়া_তার্বিক। 


)ঘ্বোফা__মাটির নীচের গর্ত; অথবা ক্ষুদ্র গৃহ। 
(ভিক্ষা নিরবাহন_ভোজন। 


অন্তালীলা (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) 
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মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ। 
নীচে আদর কর, না বাস ভয় লাজ। ২০৪ 
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে বার্সো ডয়। 
সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয় ॥ ২০৫ 
আচার্য কহেন তুমি না বরিহ ভয়। 
সেই আচরিব যেই শান্্রমত হয়॥ ২০৬ 
তুমি খাইলে হয় কোটি ্রান্মণ-ভোজন। 
এত বলি শ্রান্ধপান্র করাইল ভোজন।॥ ২০৭ 
জগৎ-নিস্তার লাগি করেন চিন্তন। 
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন॥ ২০৮ 
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য প্রতিজ্ঞা করিল। 
গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল। ২০৯ 
হরিদাস করে গোফায় নাম-সংকীর্ডন। 
কৃষ্ণ অবতীৰ্ণ হয়ে এই ভার মন॥ ২১০ 
দুইজনের ভক্তে চৈতন্য কৈল অবতার। 
নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার॥ ২১১ 
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাহার। 
যাহার শ্রবণে লোকের হয় চমৎকার ॥ ২১২ 
তর্ক না করিহ তর্ক-অঙ্গোচর ভার ব্ীতি। 
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রীতি ॥ ২১৩ 
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া। 
নাম-সংকীর্তন করে উচ্চ করিয়া॥ ২১৪ 
জোত্মাবতী রাত্রি, দশদিক্‌ সুনির্মল। 
গঙ্গার লহরী জ্যোংস্নায় করে বলমল॥ ২১৫ 
দুয়ারে তুলসী লেপা পিগার উপর। 
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর ৷ ২১৬ 
হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আাইলা। 
উার অঙ্গ-কান্তে স্থান শীতবর্প হেলা॥ ২১৭ 
তার অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত। 
ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥ ২১৮ 
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার। 
তুলসী-পরিক্রমা€। করি গেলা গোফাদ্ার॥ ২১৯. 
যোড় হাতে হরিদাসের বন্দিলা চরণ। 


 জরিক-প্রদ্িল। 
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দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন। ২২০ 
জগতের বন্দ্য ভুমি রূপগুণবান্‌। 
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ ৷ ২২৯ 
মোরে জঙ্গীকার কর হইয়া সদয়। 
দীনে দয়া করে, এই সাধুস্বভাব হয়। ২২২ 
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ। 
যাহার দর্শনে মুনির ধৈর্য হয় নাশ॥ ২২৩ 
নির্বিকার হরিদাস গভীর আশয়€। 
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয় ২২৪ 
সংখ্যা-নাম-সংকীর্তন এই মহাযজ মনে। 
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রিদিনে॥ ২২৫ 
যাবৎ বীর্ভন সমাপ্তি হেনা করি অনা কাম। 
কীর্তন সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ২২৬ 
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সংকীর্ভন। 
নামসমান্ত হৈলে করিব তোমার প্রীতি আচরণ॥| ২২৭ 
এত বলি করেন ভিহো লাম-সংকীর্ডন। 
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ॥ ২২৮ 
কীর্তন করিতে, আসি প্রাতঃকাল হৈল। 
প্রাত্ঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল॥ ২২৯ 
এই মত তিন দিন করে আগমন। 
নানা ভাৰ দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন॥ ২৩০ 
কৃষ্ণ-নামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস। 
অরণ্যে-রোদিত হৈল স্ত্রীভাবের প্রকাশ॥ ২৩১ 
তৃতীয় দিবসে যদি শেষ রাত্রি হৈল। 
ঠাকুরেরে তবে নারী কহিতে লাগিল। ২৩২ 
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন। 
রাত্রিদিনে নহে তোমার নাম সমাপন। ২৩৩ 
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব। 
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব॥ ২৩৪ 
তবে নারী কহে তারে করি নমন্কান। 
মি মানা করিতে আমিলাম পরীক্ষা তোমার।। ২৩৫ 


শেঁ্টীর আশয় -- হরিদাসের অ্তঃকরণ অভান্ত গভীর, 
তার মন ্রীকৃক্তরপে নিবিষ্ট ; সুতরাং রমণীর কাম-কটাক্ষে 


| তিনি বিচলিত হননা। 
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ভ্ৰহ্মাদি জীবেরে আমি সভারে মোহিল। 
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥ ২৩৬ 
মহাভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে। 
তোমার সংকীর্তন কৃষ্ণনাম শ্রবণে॥ ২৩৭ 
চিন্ত মোর শুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণনান লৈতে। 
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে ॥ ২৩৮ 
চৈতন্যাবতারে বহে গ্রেমামৃত-বন্যা। 
সব জীৰ প্ৰেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা॥ ২৩৯ 
এই বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার। 
কোটকল্পে কতু তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৪০ 
পূর্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে। 
তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ৷৷২৪১ 
মুক্তি হেতু “তারক” হয়েন রামনাম। 
কৃষ্ণনাম “পারক' করেন প্রেমদান॥*! ২৪২ 
কৃষ্ণনাম দেহ সেবৌঁ, মোরে, কর ধন্যা। 
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা।। ২৪৩ 
এত বলি হরিদাসের বন্দিল চরণ। 
হরিদাস কহে, কর কৃষ্ণ-সংকীর্তন ॥ ২৪৪ 
উপদেশ পাঞা মায়া চলিল হৈ প্রীত। 
এ সব কথাতে কারো না হয় প্রতীত।। ২৪৫ 
প্রতীতি করিতে কহি কারণ ইহার। 
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সভার॥ ২৪৬ 
চৈজ্যাবতারে কৃষাপ্রেমে লুন্ধ হঞ। 
্রঙ্মা-শিৰ-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥ ২৪৭ 
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে। 


িতারক-_ত্রাণকর্তা; রাম নামে সংসার থেকে উদ্ধার 


হয়ে মুক্তি পাওয়া যায়। 


পারক--সংসারের পারণকর্ঠা; কিন্তু কষ্ণনাম সংসার 
থেকে উদ্ধার করে কেবল মুক্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, উপরন্তু 


কৃষ্ণপ্রেমও দান করে। 


নারদ প্র্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥ ২৪৮ 
লক্ষ্মী আদি সভে কৃষ্ণপ্রেমে লু্ধ হঞা। 
নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া॥ ২৪৯ 
অন্যের কা কথা, আপনি ত্রজেন্দরনন্দন। 
অবতরি করে গ্রেম-রস আহ্বাদন॥ ২৫০ 
মায়াদাসী প্রেম মাগে, ইথে কি ৰিন্ময়। 
সাধুকৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয়॥ ২৫১ 
চৈতন্য গৌনাঞির লীলার এইত স্বভাব। 
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞ্গা প্রেমভাব॥ ২৫২ 
বৃক্ষ আদি আর মত স্থাবর জঙ্গম। 
কৃক্প্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন ৷ ২৫৩ 
স্বরূপ গৌসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল। 
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল॥ ২৫৪ 
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া। 
চৈতন্য কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্ৰ জীব হঞা।। ২৫৫ 
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমার কণ'"৷ 
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥ ২৫৬ 
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।॥ ২৫৭ 


(কষ্প্রেম লাভ করবার ছন্য স্বয়ং ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি 


সুনিগণও মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কৃষ্ণ 


গুকীর্ডন করে গ্রেমবন্যায় ডেসেছেন। লক্্মীআদি শক্তিগণও 
মনুষারাপে জন্মগ্রহণ করে শ্রীগৌর অবতারে নাম-প্রেম 
আস্বাদন করেছেন ; এমনকি স্বয়ং ব্রজেস্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণও 
শ্রীশচীনন্দন রূপে প্রকট হয়ে স্বীয় লাম-প্রেম আস্বাদন 
করেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দাগী মায়াদেণী যে নাম- 
প্রেম প্রার্থনা করবেন, এতে আর আশ্চর্য কী ? এই নাম- 
প্রেমের আস্বাদন-মাধুর্য শ্রীগোরলীলাতেই অধিক এটাই: 
গোরলীলার স্থরূপগত বৈশিষ্টা। 
(গকা-_কলা। 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতাযৃতে অন্তাখণ্ডে হরিদাস-মাহাত্য-কখনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপতং শ্রী্গৌরঃ শ্রীসনাতমমূ। 
দেহপাতাদবন্‌ নেহা শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া॥ ১ 
অন্ঘয়_শ্রীশৌরঃ  বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তম্‌ 
(শ্ীগীরাঙগ শ্রীবদ্দাবন হইতে পুনরাগত) ; শ্রীসনাতনং 
স্নেহাৎ (শ্রীসনাতনকে স্রেহবশত) ; দেহপাতাৎ অবন্‌ 
(দেহত্যাগ হইতে রক্ষা করিয়া); পরীক্য়া শুদ্ধ চক্রে 
(পরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ করিয়াছিলেন) 
অনুবাদ-বৃদ্দাবন থেকে সনাতন ফিরে এলে তাকে 
প্রাণত্যাগের (রখাগ্রে) সংকল্প থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ 
ক্লেহবশত রক্ষা করে নানা পরীক্ষা ছারা তাকে শুদ্ধ 
করেছিলেন। (অঙ্গের কঞ্ডু বা ব্রণক্লেদাদি দূর 
করেছিলেন)। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াইৈতচন্দ্র জয় শৌরভক্তবৃন্দ॥ ১ 
নীলাচল হইতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা। 
অথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥২ 
বাড়িখণ্া+ পথে আইলা একলা চলিম়া। | 
কভু উপবাস কভু চর্বণ বকরিয়া।৷ ৩ 
বাড়িখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হেতে। 
গাতে কণ্ড হৈল, রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে॥৭8 
নির্বেগ) হইল পথে করেন বিচার। 
নীচজাতি, দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥ ৫ 
জগন্নাথে গেলে তার দর্শন না পাইব। 
মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥ ৬ 


(অঝাড়িৎগ-গ্ক্ষে্ থেকে কাণী পর্যন্ত যে বন্য প্রদেশ, | 
তাকে ঝাড়িবণ্ড বলত। 

শ)ৰাডিৰণ্ডের জলের দোষে এবং উপবাসে পিাদি 
দোষ-দুষ্ট হওয়াতে সনাতলের গায়ে ক বা টুলকানি জাতীয় 
ব্রণ বা পাচড়া হয়েছিল। তা থেকে রসবা পুক্দ পড়তে লাগল। 

'গনির্বেদ এই সংসার অনিত্য, এই দেহও অনিত্য - 
অথচ এদের সুখের জন্য কত অন্যায় কাঙ্জ করেছি, একদিনও 
ভগবদ্ভজন করিনি এইরূপ জ্ঞানকে মনের নির্বেদ অবস্থা 
বলে। 
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মন্দির নিকটে শুনি তার বাসা ছিতি। 
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥ ৭ 
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য অনুরোধে। 
তীর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে॥ ৮ 
তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে। 
দুঃখশান্তি হয়, আর সদগতি পাইয়ে॥ ৯ 
জগয়াথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির। 
তার রথ-চাকায় এই ছাড়িব শরীর॥ ১০ 
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি জগনাথ। 
রথে দেহ ছাড়িব, এই পরম পুরুষার্থ। ১১ 
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা। 
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা॥ ১২ 
হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণ-বন্দন। 
জানি হরিদাস ঠারে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৩ 
মহাপ্রভু দেখিতে ভার উৎকপ্ঠিত মন। 
হরিদাস কহে প্রভু আসিবে এখন॥ ১৪ 
হেনকালে প্রভু উপল ভোগ দেখিয়া। 
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞ্া॥ ১৫ 
প্রভু দেখি দৌহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা। 
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া॥ ১৬ 
হরিদাস কহে “সনাতন করে নমন্তানঃ। 
সনাতনে দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার।॥ ১৭ 
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রড়ু আগে হইলা। 
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা॥ ১৮ 
মোরে না ছুঁইহ প্রভু, পড়ো তোমার পায়। 
একে নীচ অধম, আর কণু-রসা গায়॥ ১৯ 
বলাৎকারে প্রত তারে আলিঙ্গন কৈল। 
কণ্ড-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল। ২০ 
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে। 
সনাতন কৈল সভার চরণ বন্দলে॥ ২১ 
সভা লঞ্া প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে। 
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে॥ ২২ 
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কুশলবার্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে। 
তেঁহো কহেন “পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে’ ২৩ 
মধুরার বৈফবের গোসাঞি কুশল পুছিল। 
সভার কুশল সনাতন জানাইল॥ ২৪ 
প্রভু কহে ইঁহা রূপ ছিল দশমাস। 
ইহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈলা দিন দশা॥ ২৫ 
তোমার তাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি। 
ভাল ছিল, রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি।। ২৬ 
সনাতন কহে_ নীচৰংশে মোর জন্ম। 
অধর্স অন্যায় যত আমার কুলবর্ম॥।গ) ২৭ 
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার। 
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার ২৮ 
সেই অনুপম ভাই বালক কাল হৈতে। 
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ় চিত্তে॥ ২৯ 
রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান। 
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান।॥ ৩০ 
আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ট সহোদর। 
আমা দৌহা সঙ্গে তিহো রহে নিরন্তর ৩১ 
আমা সভা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে। 
হার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে॥ ৩২. 
শুনহ বল্লভ"! কৃষ্ণ পরম মধুর। 
সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেম বিলাস প্রচুর ৩৩ 
কৃষ্ণ-ভজন কর তুমি আমা দৌহার সঙ্গে। 
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ৩৪ 
এই মত বার বার কহি দুই জন। 
আমা দৌহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন।। ৩৫ 
তোমা দৌহার আজ্ঞা আমি কতেক লজ্ঘিব। 
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিব॥ ৩৬ 
এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ। 


শেশ্রীসনাতন অতন্ত দৈন্যসহকারে জানালেন_ তার 
জম্ম নীচ বংশে ; আসলে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাট দেশীয় 
ব্ৰাহ্মণ ফুল নুকুটমণি জাদুর বংশে জা্র্ণ করেন। 

বল্লভ _অনুপমের অন্য নাম বল্লভ ; ইনি স্্ীজীব 
গোস্থমীর পিতা। 
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কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ॥ ৩৭ 
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ। 
প্রাতঃকালে আমা দৌহা কৈল নিবেদন॥ ৩৮ 
রঘুনাথের পদে মুঞি বেচিয়াঙ্ছো মাথা। 
কাঢ়িতে না পারো মাথা পাই বড় বাথা॥ ৩৯ 
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন। 
জন্মে জন্মে সেক রঘুনাথের চরণ ৪০ 
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়। 
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি বাহিরায়॥ ৪১ 
তবে আামি দৌহে তারে-আলিঙ্গন কৈল। 
“সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার+ কহি প্রশংসিল॥ ৪২ 
যে বংশ উপরে তোমার হয় কৃপা লেশ। 
সকল মঙ্গল তাহা, খণ্ডে সব ক্লেশ৷ ৪৩ 
গ্ঁসাঞি কহেন এই মত মুরারি শুপতে। 
পূর্বে আমি পরীক্ষিল, তার এই রীতে॥ ৪৪ 
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। 
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন॥ ৪৫. 
দুর্দেবে সেবক যদি যায় অনা ছানে। 
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে॥ ৪৬ 
ভাল হইল তোমার ইহা হৈল আগমনে। 
এই ঘরে রহ ইহা হরিদাস সনে॥ ৪৭ 
কৃষ্ণভক্তি-রসে দৌছে পরম প্রধান। 
কৃষ্ণরস আম্বাদহ লও কৃষ্ণনাম। ৪৮ 
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা। 
গোবিন্দ ছারায় দৌহাকে প্রসাদ পাঠাইলা।। ৪৯ 
এই মত সনাতন রহে প্রভু হানে। 
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে॥ ৫০ 
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে। 
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণে॥ ৫১ 
দিব্য প্রসাদ পায় নিত্য অগমাথ-নন্দিরে। 
তাহা আসি নিত্য অবশ্য দেন দৌহাকারে॥ ৫২ 
এক দিন আসি প্রভু দৌহারে মিলিলা। 
সনাতন আচন্বিতে কহিতে লাগিলা॥ ৫৩ 
সনাতন ! দেহতাশে কৃষ্ণ না পাইয়ে। 
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে। ৫৪ 


অন্তালীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) 


চর 


দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে। 
কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥ ৫৫ 
দেহভাগাদি এই সব তমো ধর্ম। 
তমোরজো বর্ষে কৃষ্ণের না পাই চরণ।॥ ৫৬ 
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়। 
প্রেম বিনা কৃকপ্রাপ্তি, অনা হৈতে নয়॥ ৫৭ 
তথাহি_শ্ৰীমততাগবতে (১১1১৪ 1২০) 
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাষ্থ্যং ধর্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়ন্তপন্তাগো যথা ভক্িরমমোর্ডিতা॥ ২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আাদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৫ম 
শ্লোকে ডষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৫২)] 
দেহত্যাগাদি তমো-বর্স পাতক কারণ'*। 
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥। ৫৮ 
প্রেমীভক্ত বিয়োগ চাহে দেহ ছাড়িতে। 
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহো না পারে মরিতে॥ ৫৯ 
গাঢানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন। 
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥ ৬০ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১০1৫২1৪৩) 
যস্যাজ্মি পঙ্গজরজঃস্পপনং মহান্তো 
বাঞুস্তযুমাপতিরিবাস্মতমোহপহত্যে। 
যর্্যনুজাক্ষ ন লভেয় ভবতপ্রসাদং 
জহ্যামসূন্ব্রতকৃশান্‌ শতজন্রভিঃ স্যাৎ॥ ৩ 
অন্বয় অন্ুজাক্ষ (হে কমলনয়ন শ্ৰীকৃষ্ণ !) $ 
উমাপতি ইব মহান্তঃ (উমাপতি শ্রীশংকরের ন্যায় মহৎ 
ব্যক্তিগণ) ; আত্মতমোহপহতৈ (নিজ তমোনাশের 
নিমিত্ত) ; যস্য অক্মি পদ্মজরজঃস্সপনং বাঞ্রত্তি (যাহার 
পাদপদ্দের ধৃলি-ক্ষালন-জল অভিলাষ করেন) : 
[অহং] (আমি রুক্সিণী) ; ভবগুগ্রসাদং (সেই তোমার 
অনুগ্রহ) ; বৰ্হি ন লভে্ (যদি পাইতে না পারি) ; 
[তর্থি] (তাহা হইলে) ; ব্রতকৃশান্‌ অসূনূ (উপবাসাদি 
বুতদ্বারা কশ প্রাণসকলকে) ; জহ্যাং (গরিত্যাগ 


পাতক কারদ-পাতকের হেতু ; দেহতাগ বা 
আয়হত্যা মহাপাপজনক। 


(গাৰিয়োগে-শ্রীকৃষ্ের বিরাহে। 


| করিব) : শত-জন্মভিঃ (যেন শত জন্মে) ; ভৰৎ- 
প্রসাদঃ স্যাৎ (তোমার কৃপা হয়)। 

1 অনুবাদ _হে কমলনযন শ্রীকৃষ্ণ ! শিবের মতো 
মহৎ বাজিরাও নিজ তমোনাশের জন্য বার পাদপন্মের 
খুলি যৌত জল অভিলাব করেন, আমি (রুক্মিণী) সেই 
তোমার অনুগ্রহ যদি লাভ করতে না পারি, তবে ব্রত 
উপবাসে দুর্বল প্রাণ পরিত্যাগ করব, যাতে শতজন্ম 
পরেও আপনার প্রসাদ লাভ করতে পারি। 

তথাহি-_তত্রেব (১০।২৯।৩৫) 


(নো চেহয়ং বিরহজাগ্যুপযুক্তদেহা 
ধ্যানেন ঘাম পদয়োঃ পদবীং সথে তে॥ ৪ 

অন্বয় অঙ্গ (হে শ্ৰীকৃষ্ণ !) ; নঃ (আমাদের) ; 
হাসাবলোককলগীতজহুচ্ছ়াগ্রিং (তোমার হাসাযুক্ত 
অবলোকন দ্বারা ও তোমার মধুর সংগীত দ্বারা 
আমাদের যে কাষাগ্নি ভন্মিয়াছে, তাহাকে) ; 
ত্বদধরামূতপুরকেণ ( তোমার অধরসুধা প্রদানে) ; লিঞ্চ 
(সিঞ্চিত করিয়া নির্বাপিত কর) ; নোচেং বয়স্‌ (নচেৎ, 
আমরা) ; বিরহজাগ্যুপযুক্তদেহাঃ (বিরহজনিত 
অগ্রিতে আমাদের দেহ দগ্ধ করিয়া) ; সখে (হে 
সখে) ; ধ্যানেন তে পদয়োঃ পদনীং যাম (ধ্যান দ্বারা 
তোমার চরণদ্বয়ের সায়িধ্যে যাইব)। 

অনুবাদ-- হে শ্ৰীকৃষ্ণ ! তোমার হাসাযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে 
এবং তোমার মধুর গানে আনাদের প্রাণে যে কানের 
| আগুন স্বালিয়েছে-সে আগ্তন তোমর অধরের 
অমৃতজলে নিভিয়ে দাও। হে সখা ! যদি তা না কর 
তাহলে বিরহের আগুনে আমাদের শরীরকে পুড়িয়ে 
আমরা ধ্যানে তোমার চরণের কাছে পৌঁছাৰ। 

কুবুন্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্তন। 

জচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ! ৬১ 
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগা। 
সৎকুল নিপ্র নহে ভজনের ঘোগা॥ ৬২ 

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। 
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥ ৬৩ 
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দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্‌। 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥ ৬৪ 
তথাহি--শ্রীমভাগবতে (৭1৯১০) শ্লোকঃ 


্রপংব্নতিলকুলং নিম 


[অন্বয় এ অনুবাদ দধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের চতুর্থ 


শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পষ্ঠা ৩৮৬)] 

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ন্ববিধা ভক্তি । 
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে, ধরে মহাশক্তি॥ ৬৫ 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন। 
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন।। ৬৬ 
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার। 
প্রভুকে না ভা মোর মরপ-বিচার॥ ৬৭ 
সর্বজ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে। 
প্রভুর চরণ ধরি কহেন ভীহারে॥ ৬৮ 
সর্ব কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্র। 
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি, যেন কাষ্ীমন্ত্॥ ৬৯ 
নীচ পামর মুগ্রিতি অধম স্বভাব। 
মোরে জীয়াইলে তোমার কি হইবে লাভ॥ ৭০ 
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন। 
তুমি মোরে করিগ্াছ আত্মসমর্পণ ৷৷ ৭৯ 
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে। 
ধরমাধর্ম বিচার কিবা না গার করিতে॥ ৭২ 
তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন) 

এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ ৭৩ 
ভন্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্তের নির্ধার। 
বৈষ্যবের কৃতা আর বৈষ্ব-আচার॥ ৭৪ 
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্তন। 
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥ ৭৫ 
'নিজপ্রিঘ স্থান মোর মধথ্রাবৃন্দাবন। 


ভাহা এত ধর্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥ ৭৬ 
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে। 
সাহা ধর্ম শিখাইতে নাহি নিজবলে ॥ ৭৭ 
এত সৰ কর্ম আমি যে দেহে করিব। 
আহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমতে লহিব॥ ৭৮ 
তৰে সনাতন কহে তোমাকে নমস্তারে। 
তোমার গন্ীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ॥ ৭৯ 
কাষ্ঠের পুতলী খেন কুহকে নাচার। 
আগনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়॥ ৮০ 
যৈহে যারে নাচাও তৈছে সে করে নর্তানে। 
কৈছে নাচে, কেৰা নাচায়, সেহ নাহি জানে॥ ৮১ 
হরিদাসে কহে প্রভু-শুন হরিদাস। 
পরের দ্রবা হঁহ করিতে চাহেন বিনাশ। ৮২ 
পরের স্ব দ্রব্য! কেহ নাখাম বিলায়। 
নিষেধিও ইহায়, যেন না করে অন্যায় ॥ ৮৩ 
হরিদাস কহে-- মিথ্যা অভিমান করি। 
তোমার গভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥ ৮৪ 
কোন্‌ কোম্‌ কার্য তুমি কর কোন্‌ দ্বারে। 
হুমিনা জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ৷ ৮৫ 
এতাদৃশ তুমি ইহারে করিয়াছ অঙ্গীকার। 
সৌভাগ্য ইহার আর না হয় কাহার॥ ৮৬ 
তবে মহাপ্রভু দৌহারে করি আলিজন। 
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন।॥ ৮৭ 
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিদন। 
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।॥ ৮৮ 
তোমার দেহ প্রভু কহে “মোর নিজ ধন?। 
তোমা সম ভাগাবান্‌ নাহি অন্য জন ॥ ৮৯ 
নিজদেহে যেই কার্য না পারে করিতে। 
যে কার্ধ করাইবে তোমা সেহ মথুরাতে ৷ ৯০ 
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয়। 
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয়॥৯১ 
ভক্তি-সিদ্ধান্র-শান্ত্র আচার নির্ণয়। 


(লরি তিল ই, মরণ, পেন, 


অন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। 


ওকুহকে _ ইন্দ্জাল দ্থারা। 
সাপ ভবা-_গচ্টিত ব্য 
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তোমা দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয়। ৯২ 
আমার এই দেহ প্রভুর কার্যে না আইল। 
ভারতভূমে জন্মি এই দেহ বৃথা গেল॥ ৯৩ 
সনাতন কহে তোমা সম কেবা আন্‌। 
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্॥ ৯৪ 
অবতার-কার্ধ প্রভুর নামের প্রচারে । 
সেই নিজকার্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে ৯৫ 
প্রতাহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্তন 
সভার আগে কর নামের মহিমা কথন| ৯৬ 
আপনি আচরে কেহ_না করে প্রচার 
প্রচার করয়ে কেহ_না করে আচার॥ ৯৭ 
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য। 
তুমি সর্ব গুরু, সর্ব জগতের আর্ধ॥ ৯৮ 
এই মত দুইজন নানা কথা রঙ্গে। 
কৃষ্ণকথা আহ্থাদয়ে রহে এক সঙ্গে॥ ৯৯ 
যাত্রাকালে আইলা সৰ গৌড়ের ভক্তগণ। 
পূর্ব কৈলা রথযাত্রা দরশন॥ ১০০ 
রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে'” করিল নর্তন। 

দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন॥ ১০১ 
চারিমাস বর্ষা রহিল সব ভক্তগণ। 
সভা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন॥ ১০২ 
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্ৰীবাস, বক্রেশ্বর। 
বাসুদেব, যুরারি, রাঘব, দামোদর।৷ ১০৩ 
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর। 
সার্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শক্কর।| ১০৪ 
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি বত প্রভুর গণ। 

সভা সনে সনাতনের করাইল মিলন॥ ১০৫ 
যথাযোগ্য করাইল সভার চরণবন্দন। 
তাহারে করাইল সভার কৃপার ভাজন॥ ১০৬ 
স্বগুণে পাণ্ডিত্য সভার হইল সনাতন। 
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্র-গৌরব-ভাজন ॥/১০৭ 
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা। 

(বি) তৈছে-পূৰ্ব-পূৰ্ব বৎসরের মতো। 


সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা।৷ ১০৮ 
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল। 
দিনে দিনে প্রভূসল্গে আনন্দ বাঢ়িল। ১০৯ 
পূর্বে বৈশাখ মাসে যবে সনাতন আইলা। 
জোষ্ঠমাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা॥ ১১০ 
জৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর টোটাণ। আইলা। 
ভজ্ত-অনুরোধে তাহা ভিক্ষা যে করিলা। ১১১ 
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা। 
প্রভু বোলাইল টার আনন্দ বাঢ়িলা॥ ১১২ 
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে আগ্রিসম। 
সেইপথে সনাতন করিলা গমন॥ ১১৩ 
“প্রভু বোলাঞাছে’ এই আনন্দিত মনে। 
ভগ্তবালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে॥ ১১৪ 
দুইপায়ে ফোল্না হৈল, গেলা প্রভুদ্থানে। 
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে॥ ১১৫ 
ভিক্ষা-অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তারে দিলা। 
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা ৯১৬ 
প্রভু কহে কোন্‌ পথে আইলা সনাতন। 
তিহ কহে সমুদ্রপথে করিলা গমন॥ ১১৭ 
প্রভু কহে তপ্ত বালুতে কেমনে আইলা। 
সিহ্ঘারের পথ শীতল কেন নাহি গেলা॥ ১১৮ 
তপ্তবালুকাতে তোমার পায় হৈল ব্রণ। 
চলিতে না পার কেমতে করিলে সহন॥॥ ১১৯. 
সনাতন কহে-_ দুঃখ বহু না পাইল। 
পায়ে ব্রণ হইঞাছে তাহা না জানিল॥ ১২০ 
সিংহদ্বারে খাইতে মোর নাহি অধিকার। 
বিশেষে ঠাকুরের তাহা সেবক প্রচার॥ ১২১ 
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে। 
কারও সহিত স্পর্শ হৈলে সর্বনাশ হবে মোরে ১২২ 
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা। 
কৃপার পাত্র, সমান ব্যক্তিদের মৈত্রীর পাত্র এবং কনিষ্ঠ 
ব্যক্তিদের গৌরবের শ্রদ্ধার পা্র। 
গধমেস্র টোটা -বমেশ্বর নামক উদ্যান। প্রীজগলাথ- 
দেবের শ্রীষন্দিরের নিকটে একটু দাক্ষিণ-পশ্টিনদিকে যমেশ্বর 


ভজন -_পাত্র। অ্ৈত-নিত্যানন্দাদি জোষ্ঠ ব্যক্তিদের | টোটা অবস্থিত। 
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তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা। ১২৩ 
যদ্যগি তুমি হও জগৎ পাবন। 
তোমা স্পর্শে পৰিত্ৰ হয় দেব-মুনিগণ।॥ ১২৪ 
তথাপি ভক্রন্বভাৰ মর্যাদা-রক্ষণ। 
মর্ধাদা-পালন হয় সাধুর ডুষণ॥ ১২৫ 
মর্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস। 
ইহলোক পরলোক দুই লোক নাশ॥ ১২৬ 
মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট কৈলে মোর মন। 
তুমি এছে না করিলে জার করিব কোন্জন।| ১২৭ 
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল। 
ভার কণু-রসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥ ১২৮ 
বার বার নিষেধে, তবু করে আলিঙ্গন। 
অঙ্গে রা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন॥ ১২৯ 
এইমতে সেবক প্রভু দৌহে ঘর গেলা। 
আরদিনে জগদানন্ন লনাতনে মিলিলা॥ ১৩০ 
দুই জনে বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈলা। 
পঞ্চিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা॥ ১৩১ 
ইহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে 
যেবা মনে বাঞ্চা, প্রভু না দিল করিতে॥ ১৩২ 
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে। 
মোর কঞু-রসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥ ১৩৩ 
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার 
জগন্নাথ না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার॥ ১৩৪ 
হিত লাগি আইলাম, হৈল বিপরীতে। 
কি করিলে হিত হয়, নারি নির্ধারিতে॥ ১৩৫ 
পণ্ডিত কহে তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন। 
রথযাত্রা দেখি তাহা করহ গমন। ১৩৬ 
প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমরা দুই ভায়ে। 
বৃন্দাবনে বৈন, তাহা সর্ব সুখ পাইয়ে ৷ ১৩৭ 
যে কার্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ। 
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥ ১৩৮ 
সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ। 
তাহা যাব, সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ ১৩৯ 
এত বলি দৌহে নিজ কার্যে উঠি গেলা। 
আর দিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা॥ ১৪০ 


হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন। 
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।৷ ১৪১ 
দূর হৈতে দগুবৎ করে সনাতন। 
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন॥ ১৪২ 
অপরাধ ভয়ে তিহো মিলিতে না আইলা 
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাই গেলা॥ ১৪৩ 
সনাতন পাছে ভাগে করেন গমন। 
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৪৪ 
দুই জন লঞা প্রভু বসিলা গিণ্ডাতে। 
নির্বিম সনাতন লাগিলা কছিতে॥ ১৪৫ 
হিত লাগি আইনু মুঞি হৈলা বিপরীত। 
যেৰা যোগা নহোঁ, অপরাধ করো নিত॥ ১৪৬ 
সহজে নীচজাতি মুঞ্জি দুষ্ট পাপাশয়। 
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়। ১৪৭ 
তাহাতে আমার অঙ্গে কণু-রসা চলে। 
তোমার অঙ্গে লাগে, তু স্পর্ণ মোরে বলে॥ ১৪৮ 
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশ। 
এই অপরাধে মোর হবে সর্বনাশ ৷ ১৪৯ 
তাতে ইহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণে। 
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবনে ১৫০ 
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল। 
বৃন্দাবন যাইতে ভিহ উপদেশ দিল॥ ১৫১ 
এত শুনি মহাপ্রভু সরোঘ অন্তরে। 
জগদানন্দে ক্রদ্ধ হঞা তিরস্কার করে॥ ১৫২. 
কালিকার কটা” জগা” হে গৰী হৈল। 
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল॥ ১৫৩ 
ব্যবহার পরমার্থে তুমি তার গুরুতুলা। 
তোমারে উপদেশ করে না জানে আগনমূলা॥ ১৫৪ 
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য। 
“তোমাকে উপদেশে" বাল্কা করে খঁছে কার্য ॥ ১৫৫ 


কটা _ঝটুক, ছা; বালক। 
থেগরগা__ জগদানপ। 
্রামাণিক__সনাতন প্রামাণিক বান্ধি, তিনি যা বলেন 
তা প্রমাণভিত্তিক, কেউই তা খণ্ডন করতে পারে না। 
আর্য_সম্মানের পাত্র  মান্য। 


অন্তালীলা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) হী 


শুনি পায়ে ধরি সনাতন প্রভুকে কহিল। 
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥ 
আপনার দৌর্ডাগ্যের আজি হৈল জান। 
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যাবান্।। 
জঙানন্দ পিয়াও আতবী়তা-সুধা ধারে। 
মোরে দিয়াও গৌরব-তি িব-নিসি্দা নারে ॥ ১৫৮ 
আজিও নছিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান। 
মোর অভাগা, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্। 
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মন। 
তারে সন্ভোষিতে কিছু বলেন বচন।। 
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে। 
মর্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥ 
কাহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রেতে প্রবীণ। 
কাহা জগা কালিকার বটুয়া নবীন॥ 
আমাকেও বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি। 
কত ঠাই বুঝাঞাহ ব্যবহার-ভক্তি॥ 
তোমাকে উপদেশ করে, না যায় সহন। 
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্জনন॥ 
বহিরঙ্গ বুদ্ধে তোমারে না করি স্তবন। 
তোমার গুণেস্তৃতি করায়, এছে তোমার গুণ ৷ 
যদাপি কারো মমতা বহুজনে হয়। 
শ্রীতের স্বভাবে কাহীতে কোন ভাবোদয়॥ 
তোমার দেহে ভুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান। 
তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃতসমান॥ 
অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়। 
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুজি হয়।। 
প্রাকৃত হৈলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে। 
ভদ্রাজদ্র বন্তজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে।। ১৬৯ 
তথাহি- শ্রীমভাগবতে (১১1২৮।৪) 
কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতম্যাবন্তুনঃকিয়ৎ। 


৯৫৬ 


৯৬৫ 


১৬৬ 


১৬৭ 


১৬৮ 


বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ৬ 

অন্বয়_ অবন্তুনঃ (অবস্তু বা মিখ্যা তৃত) ; দৈতলা 
(দ্বৈত বন্তর মধ্য) ; কিং ডদ্রং কিং ৰা অভদ্রং 
(পবিত্ৰই বা কী আর অগবিত্রই বা কী)? ; কিয়ৎ 
বা (কতটুকুই বা) ; যত বাচা (যেহেতু বাক্য 
দ্বারা) ; ঘৎউদিতং (যাহা কথিত) ; মনসা ধ্যাতম্‌ 
এব চ (মনছারা চিন্তিত হয়) ; তৎ অনৃতম্‌ (তাহা 
মিথ্যা)। 

অনুবাদ -_ মিথ্যাভূত দ্বৈতবস্তুর মধ্যে পবিত্রহ বাকী 
আর অপবিত্রই বা কী ? এবং কতই বা পবিত্র, আর 
কতই বা অপবিত্র। কেননা, যা বাক্যে বলা যায় এবং 
মনে চিন্তা করা যায়, তা মিথ্যা ছাড়া কিছুই না। 

হৈতে ভদ্রাভদ্র জান সব মনোধর্ম। 

এই ভাল এই মন্দ, এই সব ভ্রম। ১৭০ 
শ্্রীমদ্ভগবদ্তীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকঃ 
বিদ্যাবিনয়সম্পনে ব্ৰাহ্মণে গবি হস্িনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ৭ 

অ্র-নিদ্যাবিলয়সম্পন্ে ব্ৰাহ্মণে (বিদ্যা- 
বিনয়সম্পন্ ব্ৰাহ্মণে) ; গবি, হন্তিনি, শুনি চ এব 
(গোরু, হস্তী এবং কুকুরে) ; শ্বপাকে চ (এবং 
চগ্ডালে) ; পণ্ডিতঃ লমদর্শিনঃ (পণ্ডিতের 
সমদৃষ্টিসম্পন্ন)। 

'অনুবাদ--বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গোরু, হস্তী, 
কুকুর ও চণ্ডাল--এ সমন্তকেই পত্ডিতেরা সমান চোখে 
দেখে থাকেন। 
তথাহি--তট্রৈব যষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টম গ্লোকঃ 

1 জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্থা কুটছ্ছো ৰিজিতেন্তিয়ঃ। 
1 যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলে্টাশ্যকাঞ্চনঃ।৷ ৮ 

অন্বয়_জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্বা কৃটহঃ (বাহার 
চিন্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান দারা তৃপ্ত ও নির্বিকার) ; 
বিজিতেন্তিয়ঃ (ঘিনি ইন্দ্রিয় বিজয়ী) 5; 


ক) পরব স্তি নি নিপা সারে গৌরব বুদ্ধি ও সমলোট্টরাশযকাঞ্চনঃ (এবং যিনি মৃত্তিকা, শিলা ও 


স্থতিকূণ নিম ও নিন্দার রস। নিম ও নিসিন্দার রস যেমন | কাণ্চনে সমদৃষ্টিসম্পন়) ; 


যোগী যুক্তঃ উচ্যতে 


অতান্ত তিতো, আত্মীয়ের প্রতি গৌরব প্রদর্শন বা স্থতিও | (সেই যোগীহই যোগারূঢ় কথিত হন)। 


তেমনি অগ্লীতিকর। 


অনুবাদ--যার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত, যিনি 
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ৃত 


বিকারশূন্য, ইন্দরিয়-বিজয়ী এবং যিনি মাটি, পাথর | 
এবং সোনা-সবকিছুবেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন 


তিনিই যোগাকড় যোগী। 

আমি ত সম্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম । 

চন্দন-পক্ষে আমার জান হয় সম) ১৭১ 

এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়। 

ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম যায়।॥ ১৭২ 

হরিদাস কহে প্রভু, যে কহিলে ভুষি। 

এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি॥ ১৭৩ 

আমা সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার। 

দীন-দয়ালু-সশুণ তব করিতে প্রচার॥ ১৭৪ 

প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সলাতন। 

ভন্বকহি তোমা বিষয়ে যৈছে মোর মন॥ ১৭৫ 

ভোমাকে'লালা মনি আপনাকে “লালক' অভিমান। 

লালকের লালো নহে দোষ পরিজ্ঞান॥(*)১৭৬ 
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান। 

তোমা মভাকে করৌ মুঞি বালক-ভভিমান॥ ১৭৭ 

মাতার যৈছে বালকের অমেধা' লাখে গায়। 

খৃণা নাছি উপজয় আরো সুখ গায় ১৭৮ 

লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায়। 

সনাভনের কেদে আমার ঘৃণা না জনায়॥ 1১৭৯ 

হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়। 

তোমার গন্তীর হৃদয় বুঝন না হয়। ১৮০ 

বাসুদেব গলৎকৃষ্ট, অঙ্গ কীড়াময়। 

তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়।॥ ১৮১ 
_আলিদিয়া কৈলে তারে কন্দর্পসম অঙ্গ। 

(এই বাকো মহাপ্রভুর দৈনা বা পরিহাস প্রকাশ 
পেয়েছে। কারণ এখানে প্রভু মায়াবী সম্্যাশী বা জাননার্গী 
সন্ল্যাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানাচ্ছেন। 

(লালক-_লালন কর্তা। 

পরিজ্ঞান ঘোষের অনুভূতি। 
(দেধা-নলদুরানি। 
(ঘ)লাল্যামেধা_পুন্রাদির মলমূত্র। 

চন্দনসম ভায়-_চন্দনের মত শ্রীতিপ্রদ বলে মনে করে। 


কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ॥ ১৮২ 
প্রভু কহে বৈষগব-দেহ প্রাকৃত কতু নয়। 
“অগ্রাকৃত? দেহ, ভক্তের চিদানন্দময়॥ ১৮৩ 
দীক্ষাকালে ভক্ত করে ভাত্মসমর্পণ। 

সেই কালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম॥ ১৮৪ 
সেই দেহ করে তার চিদাননদময়।৬) 
অপ্রাকৃত দেহে টার চরণ ভভয়|1) ১৮৫ 
তথাহি_শ্রীমতাগবতে (১১২৯।৩৪) গ্লোকঃ 
মর্তো যদা তাক্তসমন্তকর্মা 


ময়াত্বভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ৯ 

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৪৯ 
ক্লোকে তর্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩৩)] 

সনাতলের দেহে কৃষ্ণ কু উপজাএঠাঘ)। 

আমা পরীক্ষিতে ইহা দিল পাঠাইয়া॥ ১৮৬ 

ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে। 

কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধী দণ্ড পাইতাম তবে॥ ১৮৭ 

পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ। 

প্রথম দিন পাইল অঙ্গে চতুঃসমে গর গন্ধ ১৮৮ 

বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিজন। 

ভার স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম॥ ১৮৯ 

প্রভু কহে সনাতন ! না মানিহ দুঃখ। 

তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ৷ ১৯০ 

“গাচিদানন্দময় চিন্ময় ও আনন্দময়। 

(ণ)আত্মসমৰ্পণকারী ভক্তের দেহ শ্রীকৃষ্ণকৃপায় যখন 


চিদানন্দময় অগ্ডাকৃত হয়ে যায়, তখন সেই দেহকে “শ্রীকৃষ্ণ 
আত্মসম" করে নেন ; তবে কেবল “চিদানন্দময়ত্াংশে' 


আত্মসম করেন, অন্য সখ বিষয়ে নয়। তখন সেই অপ্রাকৃত 


দেহেই ভক্ত শীকৃষ্ণচৱণ ভজন করেন। বাস্তবিক প্রাকৃত দেহে 
অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের সেবা হতে পারে না। 

(উপভাঞা- অন্মইযা। 

(আচতুঃলম-.দন, কনর, ককগুন ও অপুর এই চারটি 
সুগন্ধি জিনিসের মিশ্রণ । 


অন্তানীলা (চুৰ্ণ পরিচ্ছেদ) 
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এ বংসর তুমি ইহা রহ আমা সনে। 
বৎসর বহি তোমাকে পাঠাব বৃন্দাবনে॥ ১৯১ 
এত বলি পুনঃ তারে কৈল ভালিঙ্গন। 
কু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥ ১৯২ 
দেখি হরিদাসের মনে হৈল চমৎকার। 
প্রডুকে কহে এই সব ভঙ্গী যে তোমার॥ ১৯৩ 
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা। 
সেই পানী লক্ষো ইহার ক উপজাইলা ॥ ১৯৪ 
কু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে। 
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ৯৯৫ 
দৌহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়। 
প্রভুর গুণ কহে দৌহে হঞা প্রেমময় ॥ ১৯৬ 
এই মত সনাতন রহে প্রভু্বানে। 
কৃষ্চৈতনা-গুণকথা হরিদাস সনে॥ ১৯৭ 
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা। 
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিক্ষাইলা॥ ১৯৮ 
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে। 
দুই জনার বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণনে॥ ১৯৯ 
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন। 
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ২০০ 
যেপথে যেগ্রাম নদী শৈল, খাহা সেই লীলা । 
বলভ্র ভট্থানে সব লিখি নিলা॥ ২০১ 
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সভারে মিলিয়া। 
সেই পথে সনাতন চলে সে স্থান দেখিয়া॥ ২০২ 
যে যে লীলা পথে প্রডু কৈল মে ঘে স্থানে। 
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে। ২০৩ 
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা। 
পাছে আসি রূপ গোসাঞি তাহারে মিলিলা॥ ২০৪ 


গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল। 
কুটুম্ব ব্ৰাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল। ২০৬ 
সব মনঃকথা গৌঁসাঞ্ করি নিবেদন। 
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ আইল বৃন্দাবন॥ ২০৭ 
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল। 
প্রভুর যে আজ্ঞা দৌহে সৰ নিৰ্বাহিল।৷ ২০৮ 
নানা শাস্ত্র আনি লুগ তীর্থ উদ্ধারিলা। 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলা॥ ২০৯ 
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে। 
ভক্তি ভক্ত-কৃষ্ণততব জানি যাহা হৈতে ৷৷! ২১০ 
সিদ্ধান্তগার এস্থ কৈল দশম টিগ্নী। 
কৃষ্ণলীলারস প্রেম যাহা হইতে জানি।॥ ২১১ 
হরিভক্তি-বিলামগ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার। 
বৈঝ্ণবের কর্তব্য যাহা পাইয়ে পার॥ ২১২ 
আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন। 
সমদনগোপাল-গোৰিন্দের কৈল সেৰাস্থাপন ৷ ২১৩ 
রূপ গোসাঞি কৈল রসামৃত সিন্ধুসার। 
কৃষ্ণভক্তিরসের যীহা পাইয়ে বিস্তার ॥ ২১৪ 
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্র্থ কৈল আর। 
রাখাকৃষ্ণলীলা-রসের যাহা পাইয়ে পার॥ ২১৫ 
বিদক্ধমাধব, ললিতমাধব নাটক যুগল। 
কৃষ্ণলীলা-রস তাহা পাইয়ে সকল॥ ২১৬ 
দানকেলি-কৌমুদী আদি লক্গ্রহণ। কৈল। 
সেই সব গ্রস্থে ব্রজরস প্রচারিল॥ ২১৭ 
তার লঘু ভ্রাতা শ্রীবন্পভ অনুপম। 
তীর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীৰ গৌসাঞি নাম॥ ২১৮ 
সর্বত্যাগী তিহ পাছে আইলা বৃন্দাবন। 
তিহ ভক্তি-শাস্ত্র বহু কৈল গ্রচারণ॥ ২১৯ 


এক বৎসর রূপ গৌঁসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল। নব লহ 
(0 ডাগবতামৃতে -- ্রীগীহদ্ভাগবভামূত: 

কুটুম্বের স্থিতি"! অর্থ বিভাগ করি দিল॥ ২০৫ ১5 

ক বৎসন বহি-বৎসরের অস্তে। কষ্চততব। 

কটু ছিতি-প্রীরা সনাতন তাদের স্থাবর-অস্থাবর | ‘"'লক্ষগ্রহ -ত্রীরূপগোস্বামী রচিত এক লক্ষ শ্নোকাস্বক 


চা 


সম্পত্তি যা ছিল, সমস্তই কুটুম্বগণের অধ্যে বণ্টন করে 
লধু াা_ গ্রীরাপের ছোট ভহ। 


দিলেনা 
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ভাগবত-সন্দর্ড নাম কৈল গ্রন্থ সার। 
ভাগবত-সিদ্ধান্তের ঠাহা পাইয়ে পার॥ ২২০ 
গোপালচম্পূ নাম গ্রন্থসার কৈল। 
ব্রজপ্রেম-লীলা-রস সব দেখহিল। ২২১ 
যটুন্দর্ভে কৃক-প্রেমতত্ব প্রকাশিল। 
চারি লক্ষ গ্রহ) দৌহে বিস্তার করিল॥ ২২২ 
জীব গৌঁলাঞি গৌড় হৈতে সুরা চলিলা। 
নিত্যানন্দ প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিলা॥ ২২৩ 
প্রভু গ্রীত্যে টার মাখে ধরিলা চরণ। 


রাপ-সনাতন সম্বন্ধে কৈল ভালিজন॥ ২২৪ 
(চারি লক্ষ রথ সপ্তবত চার লক্ষ প্লোকসংবলিত গ্রছ। | 


খে) এই তিন গুরু গ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব। 


আজ্ঞা দিল শীঘ্র ভুমি যাহ বৃন্দাৰনে। 
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥ ২২৫ 
সার আজা লঞা আইলা আজ্ঞাফল পাইয়া। 
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিলা॥ ২২৬ 
এই তিন গুরু") আর রধুনাথ দাস। 
'ইছা সভার চরণ বন্দো খাঁর যুঞি দাস॥ ২২৭ 
এইত কহিল পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে। 
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে॥ ২২৮ 
টৈতনাচরিত এই ইচ্ষ্দণ্ড সম। 
চর্বণ করিতে হয় রস-তাস্বাদন॥ ২২৯ 
শ্রীূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
| চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাম॥ ২৩০ 


ইতি শ্রীচৈতলাচরিতানৃতে অন্তাখণ্ডে গুন£সনাতনসঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


বৈশুযকীটকলিতঃ পৈশুনাব্রণলীড়িতঃ। 
দৈন্যাৰ্গবে নিমগ্ন £ শ্রীচেতনাবৈদামা্য়ে॥ ১ 


অন্তয়_ ৰৈগুণ্যকীটকলিতঃ (মাৎসৰ্যাদি দোযরূপ- 
পৈশুনাব্রণগীভিতঃ (খলতারূপ 
ব্রণে গীড়িত) ; দৈনার্ণবে নিমগ়ঃ (দৈনা সমুদ্ৰে 
নিমজ্জিত) ; [সন্] (হই); শ্ৰীচৈতন্যবৈদাম্‌ আশ্রয়ে 


কীট পরিব্যাপ্ত) ; 


(শ্রীচেতনারূপ বৈদাকে আশ্রয় করিতেছি)। 


অনুবাদ-মাৎসর্ধাদিরাপ নানান দোষে আমি 
পরিব্যাপ্ত, খলতার ত্রণে পীড়িত ; সুতরাং দৈনোর 
সমুদ্ছে নিমজ্জিত হয়ে প্রীচৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় 


করছি। 
জয় জয় শটীসুত শ্্রীকফচৈতন্য 
জয় জয় কৃপাময় নিজানন্দ ধনা। ১ 
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধ, জয় ভক্তগণ। 
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন॥ ২ 
একদিন প্রদ্যয় মিশ্র প্রচুর চরণে। 
দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে॥ ৩ 
শুন প্রভু ! মুঞি দীন গৃহন্থ অথম। 
কোন ভাগ্যে পাঞাছি তোমার দুর্লভ চরণ।॥ ৪ 
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়। 
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়।। ৫ 
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি। 
সবে রামানন্দ জানে, তার মুখে শুনি। ৬ 
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হৈল মন। 
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ ৭ 
কৃষ্ণকখায় রুটি তোমার বড় ভাগাবানূ। 
যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগাবান্‌॥ ৮ 
তথাহি-শ্রীমনতাগ্রবতে (১1২ ৷ ৮) শ্লোক: 
ধর্মঃ সনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিবক্সেনকথাসু যঃ। 
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥ ২. 


অন্য পুংসাং হবনুধিতঃ যঃ ধর্মঃ (লোকের 
[সহ] (সেই ধর্ম) ; যদি 
বিক্সেনকথাসু (যদি হরিকথায়) ; রতিং ন 


সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত যে ধর্ম) ; 


| উৎপাদয়ে (রতি উৎপাদন না করে) ; [তদা সঃ ধর্ম] 
(তৰে সেই ধর্ম) ; কেবলং শ্রমঃ এব ছি ( কেবল 
শ্রমমাত্রই)। 


অনুবাদ সূত বললেন, হে খষিগণ! অতি প্রসিদ্ধ 


ধর্মও সুন্দররূপে অনুষ্টিত হয়েও যদি কৃষ্ঞকখায় 
আসক্তির জন্ম না দেয়, তবে সেই ধর্মের আচরণে 
কেবল পরিশ্রমই সার হয়। 


তবে প্রদ্যুয় মিশ্র গেলা রামানন্দ-স্থানে। 
রামানন্দ সেবক তারে বসাইল আসনে॥ ৯ 
দর্শন না পায় মিশ্র সেবকে পুছিল। 
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল। ১০ 
দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী। 
নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী॥ ১১ 
তাহা দৌহে লএগ রায় নিভৃত উদ্যানে। 
নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্তনে ॥ ১২ 
তুমি ইঁহা বসি রহ, ক্ষণেকে আসিবেন। 
তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন॥ ১৩ 
তৰে প্রদ্যুয় মিএ ডাহা রহিলা বলিয়া। 
রামানন্দ নিভৃতে সেই দুই জন লঞ্া॥ ১৪ 
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দন)। 
স্বহ্তে করেন স্সান গাত্র-সম্মার্জন॥ ১৫ 
স্বহস্তে পরান বস্তু সর্বাঙ্গ মণ্ডন'"। 
তৰু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন। ১৬ 
কাষ্ট-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব। 
তরুণী-ম্পর্শে রাম রায়ের ওঁছে স্বভাৰ॥ ১৭ 
সেবাবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন। 
স্বাভাবিক দাসীভাব করি আরোপণ। ১৮ 
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা। 
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি-প্রেম-শীমা ৷ ১৯ 


বিভাগ নর্দন_তৈলাদি দ্বারা অঙ্গ ম্দন। 
ওলি বলার জলে খবোগা বেরা করে 


দিচ্ছেন। 


546 


্রীরীচেতন্/চরিতামুত 


তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল। 
গীতের গৃঢ় অর্থ অভিনয়! করাইল॥ ২০ 
সঞ্চারী' সান্তিক'গ স্থায়ী” ভাবের লক্ষণ। 
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন।॥ ২১ 
ভাবগ্রকটন লাসা রায় যে শিখায়। 
জগনাথের আগে দৌহে প্রকট”) দেখায় ॥ ২২ 
তৰে সেই দুইজনে প্ৰসাদ খাওয়াইল। 
নিভৃতে দৌহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥ ২৩ 
প্রতিদিন রায় এছে করয়ে সাধন। 
কোন্‌ জানে ক্ষুদ্র জীব কাহা তার মন॥ ২৪ 
মিশরের আগমন সেবক রায়েরে কছিলা। 
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে ভাইলা॥ ২৫ 
মিশ্রে নমস্কার করে সম্মান করিয়া। 
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া॥ ২৬ 
বছক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল। 
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈলা॥ ২৭ 
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর। 
আজ্ঞা কর কাহা কর তোমার কিন্বর॥ ২৮ 
মিশ্র কহে তোমা দেখিতে কৈল ভাগমনে। 
আপনা পবিত্ৰ কৈল তোমা দরশনে॥ ২৯ 
অতিকাল') দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা। 
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘরে গেলা॥ ৩০ 


/ 


আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু-বিদ্যমানে। 
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে রায় স্থানে ॥ ৩১ 
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কছিলা। 
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা॥ ৩২ 
আমি ত 'সম্লাসী, আপনা “বিরক্ত করি মানি। 
দর্শন রহে দূরে প্রকৃতির) নাম যদি ওনি ॥ ৩৩ 
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন। 
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্‌ জন॥ ৩৪ 
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন। 
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য বথন।॥ ৩৫ 
একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণী। 
তার লব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥ ৩৬ 
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিড্ষণ। 
গুহা অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শন॥ ৩৭ 
ততু নির্বিকার রায় রামানন্দের অন। 
নানা ভাবোচ্গাম তারে করায় শিক্ষণ ৩৮ 
নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণসম। 
আশ্চর্য তরুণীল্পর্শে নির্বিকার মন॥ ৩৯ 
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। 
ভাতে জানি অগ্রাকৃত দেহ ভীহার॥ ৪০ 
উহার মনের ভাব তিহ জানে মাত্র। 
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ ৪১ 


(অভিনয় _মুখ-চোখ-হাত-পাযের ভাবানুকল ভঙ্ী- | কিন্তু শান্দৃষ্টে এক করি অনুমান। 
সহকারে ওই গানগুলো গাওয়া হলে গৃঢ অর্থ শ্রোতারা সহজে ৷ শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥ ৪২ 
উপলব্ধি করতে পারে, রামানন্দ তেমন অভিনয় বা অঙ্গভদী ব্রজবধু সঙ্গে কৃষ্ণের নাসাদি বিলাস। 


শিকার যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥ ৪৩ 


(শাসঙ্ধারী--নির্বেদাদি ৩৩ বাডিচরী ভাব। হৃড্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। 

ও সািক-প্রদি৮ভাব। তিন গুণ! ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়। ৪৫ 

প্ৃ্ী-শা্তাট ১২ নতি ভা। ভঞ্ছল মুর প্রেম-ক্ি সেই শায়। 

(লাস্য _কোলো অব-বিশেষের আশ্রয়ে দ্রীলোকের | আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্যে বিহরে জদায়॥ 3৫ 
নৃত্যকে লাস্য বলে। = ১০২১ 

'অপ্রকট-_নাটকের ভাবসমূহ ব্যক্ত করে। প্রকৃতির স্ত্রীলোকের। 


খৈকাহা করো_আমি কী করব। (*)তিন গুণ সত, রজঃ ও তমঃ-_এই তিনটি মায়িক: 
(*)অতিকাল অধিক বেলা বা অসময়। গুণ। 
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তথাহি- ্্রীনস্ভাগবতে (১০৩৩৪০) 
নিত্রীডিতং এ্রজবধৃভিরিদণ্চ বিক্কোঃ 
শ্রঘাদিতোহমৃশ্পুয়াদথ বৰ্ণয়েদ্‌ যঃ। 
ভক্তিং গরাং ভগবত প্রতিলত্য কামং 
হৃল্রেগমশ্বপহিনোতচিরেণ ধীরঃ | ৩ 
অন্তয়_-*ঃ শ্রদধান্দিত (ধিনি শ্রদ্দাযু্ত হইয়া) ; 
আজববৃভিঃ (বজবধূগণের সহিত) ; বিকোঃ ইদং চ 
বিভ্রীড়িতং শ্রীকৃষ্ণের এই রাসাদি লীলার কথা) $ 


অনুশৃপুরাৎ (নিরন্তর শ্রবণ করেন) ; অথ বর্গয়েৎ। 


(অনন্তর বর্ণনকরেন) ; [সঃ] (তিনি); অচিরেণ দীরঃ 


ভ্গবতি (অবিলস্বে অচঞ্চল হইয়া ভগবান শ্রীকফ্ে ; | 


পরাং ভক্তিং (সর্কোন্তম জাতীয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তি) ; 
প্রতিলভা (প্রতিক্ষনে নৃতনভাবে লাভ করিয়া) : 
হড়োগং কামং (হৃদয়-রোগন্সরূপ কামকে) ; আশু 
অপহিলোতি (শীযুই পরিত্যাগ করেন)। 
অনুবাদ-যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ব্রজগোগীদের সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের এই রাসাদিজীলার কথা নিরন্তর শোনেন এবং 
শোনার পর বর্ণনা করেন, অবিলস্বে তিনি ভগবানের 
পরমা ভক্তি লাভ করেন। লাভ করে তার মন শান্ত হয় 
এবং হৃদয়ের রোগস্বরূপ যে কাম-_সেই কামকে তিনি 
শীগ্রই পরিত্যাগ করেন। 
যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী। 
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥ ৪৬ 
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়। 
নিভ্যসিদ্ধ সেই শ্রাগ সিদ্ধ তার কায়। (18৭ 
রাগানুগা-মার্গে?। জানি রায়ের ভন । 
সিদ্ধদেহ তুলা তাতে প্রাকৃত নহে মন ৪৮ 


অশ্রীক্ের নিত্য পার্মদের দেহ সিদ্ধ অর্থাৎ অপ্রাকৃত ; 
কারণ তা অনাদিকাল থেকেই ভাবৎ পর্মদরূণে 
্রীভগখানেন সেবা করে আসছেন। ঠাদের মধ্যে প্রাকৃত 
কিছুই নেই, সসস্তই চিন্ময়। তেমনি তার ভাবাবিষ্ট সেবকের 
দেহও অপ্রাকৃত। 

িরাগানুগা-মার্গ _ রাগাস্মিকার অনুগত যে ভক্তি, 


অকে রাগানুগা-ভক্তি বলে! এই রাগানুগা-ভক্তির সাধন- 


মারগঝেইগানগা-মার্গবলে। 


আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষঃকথা। 
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাহ তথা॥ ৪৯, 
মোর নাম লইও তিহ পাঠাইল মোরে। 
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার ভরে ৫০ 
শীঘ্র যাও যাবৎ তিহ আছেন সভাতে। 
এত শুনি প্রদুয্প শিশ্র চলিলা ত্বরিতে॥ ৫১ 
রায়-পাশ গেলা রায় প্রণতি করিল। 
আজ্ঞা দেহ থে লাগিয়া আগমন হইল।। ৫২ 
মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে। 
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥ ৫৩ 
শুনি রামানন্দ রায় হইলা প্রেমাবেশে। 
কহিতে লগিল কিছু মনের উল্লাসে॥ ৫৪ 
প্রভু-আছায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এখা। 
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥ ৫৫ 
এত কহি ভারে লঞ্চা নিহৃতে বসিলা 
“কি কথা শুনিতে চাহ’ মিশ্রেরে পুছিলা।। ৫৬ 
তিহ কহে যে কহিলা বিদ্যানগরে। 
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে ॥ ৫৭ 
অন্যের কি কথা ? তুমি প্রভু-উপদেষ্টা। 
আমি ত ভিক্ষুক বিপ্ৰ, তুমি মোর পোষ্টা॥ ৫৮ 
ভাল মন্দ কিছু আনি পুছিতে লা জানি। 
দীন দেখি কৃপা করি, কহিবে আপনি ৷ ৫৯ 
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা। 
কৃঝ্কথা-রসামৃতসিকু উলিলা॥ ৬০ 
আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত। 
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা অন্ত॥ ৬১ 
বন্তা-শহ্রোতা কহে শুনে দৌহে প্রেমাবেশে। 
আয়ম্দৃতি নাহি, কাহা জানিব দিনশেধে॥ ৬২ 
সেবকে কহিল দিন হৈল অবসান। 
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম॥ ৬৩ 
বহুত সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিলা! 
কত হনু’ বলি মিশ্র নিতে লাঙিলা॥ ৬৪ 
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল জান-ভোজন। 
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ | ৬৫ 
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প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত মন; 
প্রভু কহে ‘কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ” ॥ ৬৬ 
মিশ্র কহে প্রভু ! মোরে কৃতার্থ করিলা। 
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥ ৬৭ 
রামানন্দ রায় কথা কহিল না হয়৷ 
মনুষ্য নহেন রায়, কৃষ্ণভক্তি রসময়।। ৬৮ 
আর এক কথা রায় কহিল আমারে। 
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে॥ ৬৯ 
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র। 
যৈছে কহায়, তৈছে কহি যেন বীগামন্ত্র। ৭০ 
মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার। 
পৃথিবীতে কে জানিবে যে লীলা তাহার॥ ৭১ 
যে সব শুনিল কৃষ্ণরসের সাগর। 
বর্গার এ সব রস না হয় গোচর॥ ৭২ 
হেন রস গান মোরে করাইলে তুমি। 
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলু আমি॥ ৭৩ 
প্রভু কহে, রামানন্দ বিনয়ের খনি। 
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥ ৭৪ 
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়। 
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয়।॥ ৭৫ 
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ। 
প্রদ্যু্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ। ৭৬ 
গৃহস্থ হঞা নহে রায় যড্বর্গের বশে। 
বিষয়ী হুইয়া সন্াসীরে উপদেশে। ৭৭ 
এই সব গুণ তার প্রকাশ করিতে। 
মিশ্রে পাঠাইল ডাহা শ্রবণ করিতে॥ ৭৮ 
ভক্তগুণ প্রকাশিতে গৌর ভাল জানে। 
নানা ভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ লাভ মানে।। ৭৯ 
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ। 
এঁশ্র্য স্বভাবৰ গৃঢ় করে প্রকটন॥ ৮০ 
সন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্বনাশ। 
নীচ শূদ্ৰ দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ॥ ৮১ 


জযড্বর্গ _ কাম, ক্রোধ, লোড, মোহ, মদ, মাৎসর্য 
এই ছয় রিপু। 


ভক্তিতত্ব গ্রেম কহে রায়ে বি বক্তা। 
আপনি প্রদ্যুয্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোভা॥ ৮২ 
হরিদাস ছারা নাম-মাহাত্্য প্রকাশ। 
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস॥ ৮৩ 
শ্রীরূপ ছারায় ব্রজে প্রেমরস জীলা। 
কে বুঝিতে পারে গভীর চৈতন্যের খেলা ॥ ৮৪ 
শ্ৰীচৈতন্যলীলা এই অমৃতের সিদ্ধু। 
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥ ৮৫ 
চৈতনাচরিতামৃত নিত্য কর পান। 
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ব-জ্ঞান॥ ৮৬ 
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা। 
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া॥ ৮৭ 
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে। 
নাটক করি লঞা আইল প্রভুকে শুনাইতে ॥ ৮৮ 
ভগবান্‌ আচার্য সনে তার পরিচয়। 
ভারে মিলি তার ঘরে করিল আলয়॥ ৮৯ 
প্রথম নাটক তিহ তীরে শুনাইল। 
উার সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল॥ ৯০ 
সভেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম 
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সভার হৈল মন॥ ৯১ 
গীত শ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে। 
প্রথমে শুনায় সেই হুরাপের স্থানে ৯২ 
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে যদি লঞা টার মন। 
তৰে মহাপ্রভু স্থানে করায় শ্রবণ॥ ৯৩ 
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ। 
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।॥ ৯৪ 
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে। 
এই ত মর্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে। ৯৫ 
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য কৈল নিবেদন। 
এক বিপ্ৰ প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম॥ ৯৬ 
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে। 
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাইব শ্রবণে॥ ৯৭ 


স্বরূপ কহে, তুমি গোয়াল পরম উদার। ১ 


(উরে _-উত্ীর্ হয়। 
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মে সে শান্তর শুনিতে ইচ্ছা উপজে ভোমার॥ ৯৮ 
যন্তা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস। 
সিন্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ৯৯ 
রস, রসাভাস যার নাহিক বিচার। 
ভক্তি-সিদধান্তসিক্ুর নাহি পায় পার॥ ১০০ 
ব্যাকরণ না জানে, না জানে অলঙ্কার। 
নাটকালস্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥ ১০১ 
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে যেই ছার। 
বিশেষে দুর্গম এই চৈতনা-বিহার॥ ১০২ 
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন। 
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥ ১০৩ 
গ্রাম্য কৰির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ! 
বিদগ্ধ আল্মীয় কাব্য শুনিতে হয় সুখ।৷ ১০৪ 
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম! 
শুনিতে আনন্দ বাঢ়ে যার সুখখবন্ধ।॥ ১০৫ 
ভগবান্‌ আচাৰ্য কহে তুমি শুন একবার। 
তুমি শুনিলে ভালমন্দ জানিবে বিচার|| ১০৬ 
দুই চারি দিন আচার্য আগ্রহ করিল। 
তীর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল॥ ১০৭ 
সভা লঞা স্বরূপ গৌসাঞি শুনিতে বসিলা। 
তৰে সেই কবি নান্দী'গ শ্লোক পড়িলা ॥ ১০৮ 


অশেষ বিশ্বকে) ; চেতয়ন্‌ (সচেতন করিয়া) ; 
খিদা তদা কবির বাকো-_যে-সে কবির কাব্য ; যারা 
বাস্তবিক কবি নয়, অথচ কাবা লিখতে চেষ্টা করে, তাদের 
বাক্ে। 
(সরিল্ধ আবীয় কাব্য _রসিক ও শল্গজ্র ভভববির 
লিখিত পরমপ্রিয় শ্রীভগনানের লীলাকাহিনী। 
(গানাদ্দী--নঙগগাচরণ। 


কনকরুচিঃ যঃ বিকচকমলনেত্রে (স্বর্ণকান্তি বিশিষ্ট যে 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রফুল্ল কমলের ন্যায় নয়নযুক্ত) ; 
শ্রীজগন্নাথসংজ্রে (শ্রীজগন্নাথ-নামক) ; আত্মনি 
আত্মতাম্‌ প্রপয়ঃ (এই দেহে আত্মরাপতা প্রাপ্ত হইয়া) ; 


| ইহ আবিরাসীৎ (ব্রহ্মাপ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন) ; সঃ 


কৃষ্ণচৈতনাদেবঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেক) ; তব ভব্যং 


| দিশতু (তোমার মঙ্গলবিধান করুন)। 


অনুবাদ স্বভাবতই জড় জগৎকে চেতন করবার 
জন্য স্বর্ণবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, প্রফুল্ল 


৷ পন্নের মতো নয়নবিশিষ্ট শ্রীজগন্নাথের মূর্তিতে আত্মা 


রূপে আছেন, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়েছেন, 
সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেৰ তোমার মঙ্গলবিধান করুন। 

শ্লোক শুনি সর্বলোক তাহারে বাখানো)। 

স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে॥ ১০৯ 

কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর। 

চৈতন্য গৌঁদাঞি তাতে শরীরী মহাধীর। "১১০ 

সহজে জড় জগতের চেতনা করাইতে। 

নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ডুতে॥ ১১১ 

শুনিয়া সভার হৈল আনন্দিত মন। 

দুঃখ পাএ স্বরূপ কহে সাক্রোধ বচন॥ ১১২ 

আরে মূর্খ ! আপনার কৈলে সর্বনাশ। 

দুই ত ঈশ্বরে) তোমার নাহিক বিশ্বাস॥ ১১৩ 

পূর্ণানন্দ চিৎহবরূপ জগন্নাথ রায়। 

তারে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥ ১১৪ 

পূর্ণ ষট়ৈশ্বর্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্‌। 

'গাৰ্যখানে-প্রশংসা করে। 

শশীকলা বিপ্রহ হলেন শরীর, আর মহাবীর শ্রীকৃষ্- 
চৈতন্য হলেন তার শরীরী অর্থাৎ ওই শরীরের জীবাস্মা। 

জুই ত ঈশ্বরে -শ্রীজগননাদে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ; এই 
দুইজনই অভিন্ন, দুইজনই একই শ্রীকষপ্রাপ। কিন্ত 
শ্রীজযয়াথ বিগ্রহকে জড় বা প্রাকৃত শরীর বলায় স্থরাপ- 
“দহ্বর-জাগন্নাথেও তোমার বিশ্বাস নেই, আগ ঈশ্বর ্রীকু- 
টৈতনোও তোমার বিশ্বাস নেই।' কারণ ্বরে কোনো রূপ 
দেহ-দেহী তেদ নেই। 
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ভারে কৈলে ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥ ১১৫ 
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবে দুর্গতি। 
‘অতত্বদ্ তত্ব বর্ণে’, তার এই রীতি॥ ১১৬ 
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ। 
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরের কৈলে অপরাধ।॥ ১১৭ 
ঈশ্বরের নাহি কু দেহ-দেহী ভেদ। 
স্বরূপদেহ ‘চিদানন্দ' নাহিক বিভেদ॥ ১১৮ 
তথাহি__কৌর্মবচনং (1৩৪২) 
দেহদেহিব্ভাগোহ্রং নেশুরে বিদ্যতে রুচিৎ। ৫ 
অনুবাদ পরদেশ্বরে দেহ দেহীর এই বিভাগ 
কখনো হয় না। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ ও দেহ উভয়েই 
এক-চিদানন্দময়। 
তথাহিতত্রৈব (৩।৯।৩) শ্লোকঃ 
নাত পরং পরম য্ভবতঃ স্বরূপ- 


ভুতেন্তরিয়াস্মকমদন্ত উপাশ্রিতোহন্মি। ৬ 

[অন্বয় ও অনুবাদ সধালীলায় পক্চবিংশ পরিচ্ছেদের ৪ 
শ্লোকে দষ্টব্য (পৃষ্টা ৪৮২)] 

তথাহি--তত্ৰৈব (ত1৯18) শ্লোকঃ 
তথা ইদং ডুবনমঙ্গল মঙ্গলায় 
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তে উপাসকানাম্‌। 
তন্মৈ নমো ভগৰতেহ্নুবিধেম তুভাং 
যোহনাদূতো নরকভাগ্ভিরসংপ্রস্গৈঃ | ৭ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের ৬ 


[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ৮ 


শ্লোকে বট (পৃষ্ঠা ৩৬৩)] 


শুনিয়া সভার মনে হৈল চমংকার। 
সত্য কছেন গৌমাঞি দুঁহার করিয়াছে তির্কার॥ ১২০ 
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়। 
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥ ১২১ 
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ সদয় হৃদয়। 
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয়। ১২২ 
যাহ, ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের ছানে”)। 
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ ১২৩ 
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ 
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ। ১২৪ 
তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হুইবে সফল। 
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্মল॥ ১২৫ 
এই শ্লোক করিয়াহ পাইয়া সন্তোষ। 
তোমার হৃদয়ের অর্থে দৌহায় লাগে দোষ ১২৬ 
তুমি যৈছে তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি । 
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তৃতি।৷ ১২৭ 
মৈছে ইন্দ্-দৈআদি করে কৃষ্ণের ভর্ঘসন। 
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ৷৷ ১২৮ 
তথাহি--শ্ৰীমভাগবতে (১০1২৫1৫) 
বাচালং বালিশং স্তন্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনমৃ। 
কৃষ্ণং মর্তামুপশ্রিত্য গোপা মে চক্ুরপ্রিয়ম্‌ ৷৷ ৯ 
অন্য়--বাচালং বালিশং (বছুভাষী বালক) ; স্বন্ধং 


অঙ্সং (ভবিনীত মূর্খ) ; পণ্ডিতমানিনং (পণ্ডিতা- 


শ্লোকে স্ব (পৃষ্ঠা ৪৮৩)] 
কাহা পূৰ্ণানন্দৈশবৰ্য কৃষ্ণ মায়েশ্বরশ। ভিমানী) ; মর্ডং (মরণশীল) ; কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য 
কাহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার বিন্ধর॥ ১১৯ | (কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া) ; গোপাঃ মে অশ্রি়ম্‌ চু 
তথাহি--ভাবাৰ্থদিপিকাধৃতং বিষণু- (খবেষ্ণবের স্থানে গ্রীভগবানের সথরাপতনব, প্রেমতত্, 
স্বামিবচনৎ (১1৭1৬) লীলাতত্বাদি কেবল বৈষ্ণবই জানেন, অন্য আচার্যগণ 
স্রাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সম্যকরূপে জানেন না ; ফলে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। করতে পারেন না এবং সঠিক ভাগবততীয় ব্যাখ্যা করতেও 
্বাবিদ্যাসং সমর্থ হন না। কারণ, কেবল বুদ্ধি বা পাপ্ডিত্যের দ্বারা 
৮৬ ্রীমাগবতের মর্ম উপলব্ধ করা যায় না এর মর্ম উপলন্ধি 


| একমাত্র ভক্তির কৃপাসাপেক্ষ _যা একমাত্র (বৈফব) ভই 


(আক মায়েশ্বর--কৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর, মায়ার নিযন্তা। | পেয়ে থাকেন 
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(গোপণ আমার অপ্রিয় কার্য করিয়াছে)। 
জনুবাদ _ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ই'দরযজ্ঞ নষ্ট হলে ক্রুদ্ধ 
ইজ বলছেন-বাচাল, বালক; অবিনীত, ঘূর্ঘ, 
পঞ্চিতাভিমানী ও মরণশীল যে কৃষ্ণ, তাকে আশ্রয় করে 
গোপগণ আমার অপ্রিয় কাজ করেছে। 
এশবর্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল। 
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নামি সন্ভাল'*)॥ ১২৯ 
ইন্্ বলে মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন। 
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩০ 
“বাচাল’ কহিয়ে বেণপ্রবর্তক ধন্য। 
“বালিশ? তথাপি শিশুগ্ৰায় গৰ্বশূন্য ৷৷" ১৩৯ 
বন্দ্যাভাবে অনল দি শব্দে কয়। 
যাহা হৈতে জনা বিজ্ঞ নাহি সে ‘অজ্ঞ’ হয় ॥ ১৩২ 
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় “পণ্ডিতমানী’। 
তথাপি ডক্তবাৎসল্যে “মনুষা+-অভিমানী ॥ ১৩৩ 
জরাসন্ধ কহে “কৃষ্ণ “পুরু-অধম?। 
তোর সঙ্গে না যুৰিমু থাহি বন্ধুহন’’ ॥*) ১৩৪ 
খাঁহা হৈতে অন্য পুরচ্য সকল অধম। 
সেই “গুরুষাধম+ এই সরন্বতীর মন॥ঘ) ১৩৫ 
বান্ধে সভারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়। 
অবিদ্যা-নাশক ‘বন্ধুহন’ শব্দে কয়। ১৩৬ 
এই মত শিশুপাল করিল নিন্দন। 
সেই বাকো সরস্বতী করেন স্তবন॥ ১৩৭ 


কিসন্তাল-ধৈৰ্য। 


(গাৰ্চাল--বেদগ্ৰৱৰ্তক, সমস্ত শান্তর প্রবর্তক ৰা কারণ। 


বাচাল-শব্দের নিদ্দার্থ-বহুভাী। 
বালিশ _ শিশুর মতো গর্বনা, নিরভিমানী, বলিশ 
শব্দের নিন্দার্থ_যূর্খ। 
না যুকিযু-_যুদ্ধ করব না। যাহি_-যাও। 
বৰ্ধুহন _ খে বন্ধুদিগকে হত্যা করে ; শ্রীকৃষ্ণ মাতুল 
কংসাদি বন্ধুবর্গক্ে হত্যা করেছেন বলে জয়াসন্ধা নি্দার্থে 
এসব কথা বলছেন। 
(খীৰাগ্‌দেৰী সরস্বতীর অডিপ্রেত অর্থ হন-যঁর 
থেকে অন্য সকল পুরুষই অধম, তিনিই পুকষাধম, 
পুরষশ্রে্। 


তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থ নিন্দা আইসে। 

সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে ১৩৮ 

জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আয্নস্বরূপ। 

কিন্তু ইহ দারন্রন্ম'" স্থাব্রস্বরূপ|॥ ১৩৯ 

ডাহা সহ আত্মতা একরূপ পাঞা। 

কৃষ্ণ একতত্ব রূপ দুই রূপ হঞা। ১৪০ 

সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি। 

তাহার মিলন করি একতা যৈছে প্রাপ্তি।। ১৪১ 

সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার। 

গৌর জঙ্গমর্ূপে কৈল অবতার॥ ১৪২ 

জগরাথ দরশনে খগুয়ে সংসার। 

সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥ ১৪৩ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌসঞি দেশে দেশে যাঞা। 

সব লোক নিস্তারিল জঙ্গম্রন্ম হঞ্া॥ ১৪৪ 

সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ। 

এহো ভাগ্য তোমার, এঁছে করিলে বর্ণন॥ ১৪৫ 

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ। 

সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥ ১৪৬ 

তবে সেই কৰি সভার চরণে পড়িয়া। 

সভার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা)॥ ৯৪৭ 

তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা। 

তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইলা॥ ১৪৮ 

সেই কৰি সব ছাড়ি রহিল নীলাচলে। 

শৌর-ভক্তগণ-কৃপা কে কহিতে পারে॥ ১৪৯ 

এই ত কহিল প্রায় মিশ্র-বিবরণ। 

প্রভুর আজ্ঞায় কৈল কৃষঃ-কথার শ্রবণ॥ ১৫০ 

তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা। 

আপনি শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা॥ ১৫১ 

প্রস্তাব পাইয়া” কহিল কবির নাটক-বিব্রণ। 

অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ॥ ১৫২ 

(িদারুক্ম-দারু অর্থাৎ কষ্ঠনির্নিত ্ীবিগ্রহজপে 
প্রকটিত গন্ম শ্রীজগনাথ। 

চিন্তে তৃণ লঞা--অত্যন্ত দৈনা প্রকাশ করে। 

প্রস্তাব পাইয়া প্রসঙ্গ ক্ৰমে। 
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শ্রীকৃষ্ণ-চৈতনালীলা অমৃতের সার। গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত, রসতন্্ু জানে ॥ 82 
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার॥ ১৫৩ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
শ্রন্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।॥ ১৫৫ 


ইতি শ্রীচৈতল্/চরিতামূতে অভ্তাখণে পদ মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কৃপাওণৈ যঃ সুগৃহান্ধকৃপা- 
দদ্ৃত্য জঙ্গা রঘুনাথদাসমূ। 
ন্াস্য স্বরূপে বিদধেহন্তর্ং 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদো॥ ১ 
অবয়_যঃ কৃপাগুণৈঃ (যিনি কৃপাযাপ রজার); 
সুগৃহান্ধকৃপাৎ (সুশোভন গৃহরূপ অন্ধকৃপ হইতে) ; 
রঘুনাথদাসং ভঙ্গা (শীরঘুনাথ দাসকে কৌশলে) ; 
উদ্ধৃত স্বরূপে ন্যস্য (উদ্ধার করিয়া স্বরূপ দামোদরের 
হতে অর্পণ করিয়া) ; অন্তরঙ্গং বিদধে (স্বীয় অন্তরঙ্গ 
ভক্ত করিয়াছিলেন) ; অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদো 
(সেই শ্রীকষ্ণচৈতন্যকে আশ্রয় করি)। 
অনুবাদ--যিনি কৃপারাপ রজ্জুদ্বারা সুন্দর অট্টালিকা 
রূপ অন্ধকূপ থেকে শ্রীরঘুনাথ দাসকে কৌশলে উদ্ধার 
করে স্বরূপ দামোদরের হাতে অর্পণ করে নিজের 
অন্তরঙ্গ ভক্ত করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি 


এই মত গৌরচন্্র ভক্তগণ সঙ্গে। 
মীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে॥ ২ 
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে। 
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভজদুঃখ ভয়ে॥ ৩ 
উৎকট বিয়োগ দুঃখ যবে বাহিরায়। 
তবে যে বৈকল্য"' প্রভুর বর্ণন না যায়॥ ৪ 
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান। 
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥ ৫ 
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অনাসনা। 
রাব্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা॥ ৬ 
তার সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা। 
কৃক্রস-গ্লোক-গীতে করেন সান্তৃনা॥ ৭ 
সুবল যৈছে পূর্বে কৃষ্ণ-সুখের সহায়। 
ক বেকলা = বিফলতা, কাতরতা। 


শৌরসুত্খদান হেতু তৈছে রামরায় ॥ ৮ 
পূর্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান। 
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥ ৯ 
এই দুই জনার সৌভাগা কহনে না যায়। 
“প্রভুর অন্তর” করি যারে লোকে গায়॥ ১০. 
এই মত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ। 
এবে শুন ভক্তগণ রঘুনাথের মিলন॥ ৯৯ 
পূর্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা। 
মহাপ্রভু কৃপা করি তারে শিখাইলা ॥ ১২ 
প্রভুর শিক্ষাতে তিহ নিজ ঘরে যায়। 
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ীর প্রায় ১৩ 
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব কর্ম। 
দেখি তার মাতাগিতার আনন্দিত মন॥ ১৪ 
মরা হৈতে প্ৰভু আইলা" বাৰ্ঠা যবে গাইলা। 
প্রভু-পাশে চলিবারে উদ্যোগ করিলা॥ ১৫ 
হেনকালে মৃলুকের মেছ অধিকারী। 
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সেই হয় ত চৌধুরী ৯৬. 
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তাগ। করিয়া। 
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া। ১৭ 
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ। 
সে তুরুক'"! কিছু না পাঞা হৈল প্রতিগন্ম॥ ১৮ 
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল। 
হিরণ্যমজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল। ১৯ 
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্থসনা। 
বাপ জোঠা আনহ, নহে পাইৰি যাতনা।৷ ২০ 
মারিতে আনয়ে যদি, দেখে রঘুনাথে। 
মন ফিরি যায়, তাতে না পারে মারিতে॥ ২৯ 


(0) ৌধুৰী-প্ধান। 

(%) মোক্তা-কতকটা ইজারা বন্দোবন্তের মতে । বিনিময়ে 
রাজসরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক খাজনা দিতে হত। 

(লে তুরুক--সেই তুরস্ক দেশীয় যুললনান টৌধুরী। 
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বিশেষে কায়হু-বৃত্তি অন্তরে করে ভর। 
মুখে তর্জ গর্জ করে মারিতে সভয় অন্তর ॥ ২২. 
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়। 
বিনতি করিয়া কহে সেই য্লেচ্ছ-পায়।॥ ২৩ 
আমার পিতা জোঠা হন তোমার দুই ভাই। 
ভাই ভাই কলহ করহ সর্বখাই॥ ২৪ 
কভু কলহ, কু শ্ৰীত, নিশ্চয় কিছু নাঞি। 
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি।॥ ২৫ 
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক। 
আমি তোমার পালা, তুমি আমার পালক॥ ২৬ 
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়। 
তুমি সর্বশান্ জান, জিন্দাপীর*! প্রায়॥ ২৭ 
এত শুনি সেই ্লেছের মন আর্্র হৈল। 
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল। ২৮ 
ন্লেু বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র। 
আমি ছাড়াইমু তোমা করি এক সৃত্র॥ ২৯ 
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল। 
শ্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল ৩০ 
তোমার জোঠা নির্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায়। 
আমি ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায়॥। ৩১ 
যাহ তুমি, তোমার জোঠা মিলাহ জামারে। 
যে মতে ভাল হয় করুন, ভার দিল উারে। ৩২ 
রঘুনাথ আসি তবে জ্যা মিলাইল। 
ল্লোছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল।৷ ৩৩ 
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল। 
দ্বিতীয় বৎসরে পালাইতে মন কৈল॥ ৩৪ 
রাত্রে উঠি একেলা চলিলা পালাইয়া। 
দূর হৈতে পিতা ভারে আনিল ধরিয়া ৩৫ 
এইমত বারে বারে পালায়, ধরি আনে। 
তবে তার মাতা কহে তার পিতা স্থানে। ৩৬ 
পুত্র ৰাতুল হইল ইহায় রাখহ বান্ধিয়া। 


3 জীবিত সিদধপুরুষ 
(পারশিভাষা)। 


ভার পিতা কহে তারে নির্বিঘ(খ) হইয়া॥ ৩৭ 
ইন্্রসম এশর্যন্ত্রী অক্গরা সম। 
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন।॥ ৩৮ 
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিব কেমতে। 
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারর্ন'"! ঘুচাইতে॥ ৩৯ 
চৈতনাচন্ত্ৰের কৃপা হইয়াছে ইঁহারে। 
চৈতনাচন্দরের বাতুল"! কে রাখিতে পারে॥ ৪০ 
তৰে রঘুলাথ কিছু বিচারিলা মনে। 
নিত্যানন্দ গোসাঞি পাশ চলিলা আর দিনে ॥ ৪১ 
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন। 
কীর্ভনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বছজন।। ৪২ 
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিগ্ডার উপরে। 
বসিয়াছেন যেন কোটি সূর্যোদয় করে॥ ৪৩ 
তলে উপরে বছ ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত। 
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত।॥ ৪৪ 
দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা কথো দূরে। 
সেবক কহে “রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে'॥ ৪৫ 
শুনি প্রভু কহে-_ চোরা ! দিলি দরশন। 
আয় আয় আজ তোর করিমু দণডন1॥ ৪৬ 
প্রভু বোলায়, ভিহ নিকটে না করে গমন। 
আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ। ৪৭ 
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়। 
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥ ৪৮ 
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দুরে। 
আজি লাগি পাইয়াঙ্ছো, দিমু তোমারে॥ ৪৯ 
দধি-চিড়া ভক্ষণ করাহু মোর গণে। 
শুনিয়া আনন্দিত হইল রঘুনাথ মলে॥ ৫০ 


সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে। 


অনিরিি_দুইখিত। 
(গপ্ারক-_পূর্বদন্মের কর্ম অনুযামী এ জন্মের ফললাভ। 
(ঘ)চৈতন্যচন্দ্ের বাতুল- শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ প্রাপ্তির জন্য 


পরম উৎকষ্ঠার যে ব্যাকুল হয়েছে। 


শকুরিমু দণ্ডন--দণ্ড বা শাস্তি দেব। 
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জক্াদ্ব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে॥ ৫১ 
চিড়া দখি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা। 
সব অনি প্রভু আগে চৌদিকে ধরিলা॥ ৫২ 
‘মহোৎসব’ নাম শুনি ক্রাশণ-সজ্জন। 
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন॥ ৫৩ 
আর আর গ্রাম হৈতে সামগ্রী মাথাইল। 
শত দুই চারি হোলনা'” তাহা ভানাইল॥ ৫৪ 
বড় বড় মৃৎকুখিকা”) আনাইল পাঁচসাতে। 
এক বিষ প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে৷ ৫৫ 
এক ঠাঁঞি তপ্ত দুগ্গে চিড়া ভিজাইয়া। 
অর্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥ ৫৬ 
আর অর্ধেক ঘনাবর্ত দুগ্মোতে ছানিল। 
টাপা-কলা চিনি ঘৃত কপূর তাতে দিল। ৫৭ 
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা। 
সাত কুষ্ঠী বিপ্র তার অগ্রেতে ধরিলা।" ৫৮ 
চৌতারা€। উপরে যত প্রভুর নিজগণ। 
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-বন্ধন॥ ৫৯ 
রামদাস ঠাকুর, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর। 
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরদদর॥ ৬০ 
ধনঞ্রয, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস। 
মহেশ, গৌরীদাস, আর হোড কৃষ্ণদাস। ৬১ 
উদ্ধারণ দত্ত আদি যত নিজ ভ্বন। 
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন॥ ৬২ 
শুনি পশ্ডিত ভট্টাচার্য যত বিপ্র আইলা। 
মান্য করি প্রভু সভার উপরে বসাইলা ৬৩ 
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল। 
একে দুগ্ধ চিড়া, আরে দধি চিড়া কৈল॥ ৬৪ 
আর যত লোক সব টৌতারা তলানে”)। 


হোলনা-_মাটির মালসা 
ও কত্তিকা_ মাটির গামলা। 
েপিগাতে__বেদীতে। 
সাত কৃত্তী--সতটি খাটির বড় গামলা। 
(ও চেতারা-_বীধানো বেদীর গ্রশন্ত ভান। 
(টেজারা তলানে_ বেটি নিলে বা সমতল স্থানে। 


মণ্ডলী-বন্ধনে বৈসে নাহিক গণনে॥ ৬৫ 
এক এক জনে দুই দুই হোলনা দিল। 
দুগ্ধ চিড়া দধি চিড়া দুই ভিজাইল॥ ৬৬ 
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া। 
দুই হোলনাগ চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিরা ৷৷ ৬৭ 
তীরে স্থান না পাইনা আর কত জন। 
জলে নাষি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ॥ ৬৮ 
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে। 
বিশ জন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে॥ ৬৯ 
হেনকালে আইলা তাহা রাঘৰ পণ্ডিত। 
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিশ্মিত॥ ৭০ 
নিসক্‌ড়ি নানামত প্রসাদ আনিল। 
প্রভুরে আগে দিয়া, ভক্তগণে বাঁটি দিল।। ৭১ 
প্রনুরে কহে- তোম লাগি বহু ভোগ লাগাইল। 
ইহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল।॥ ৭২ 
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন। 
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ। ৭৩ 
গোপজাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে। 
আমি সুখ পাহ এ পুলিনভোজন-রঙ্গে। ৭৪ 
রাঘবেরে বসায়ে দুই কুণ্জী দেয়াইল। 
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল।॥ ৭৫ 
সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল। 
ধ্যানে তবে প্ৰভু, মহাগ্রভুরে আনিল।॥ ৭৬ 
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা। 
টারে লঞ্গা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥ ৭৭ 
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক একগ্রাস। 
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥ ৭৮ 
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লৈয়া। 
ভার মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া॥ ৭৯ 
এইমত নিত্যানন্দ বেড়ায় সকল মগ্ডলে! 
নাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥ ৮০ 
কি করিয়া বেড়ায়, ই্ঁহো কেহ নাহি জানে। 
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগাবানে॥ ৮১ 


_ জনিসক্ডি-খলমূদাদি। 
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তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বদিলা। 
চারি কুণ্ডী চিড়া আর ডাহিনে রাখিলা॥ ৮২ 
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহা বসাইলা। 
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥ ৮৩ 
দেখি নিত্ানন্দ-প্রভু আনন্দিত হৈলা। 
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥ ৮৪ 
আজ্ঞা দিল “হরি বলি করহ ভোজনঃ। 
‘হরি হরি? ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন।॥ ৮৫ 
‘হরি হরি’ বলি বৈষূব করয়ে ভোজন। 
পুলিনভোঙ্গন সভার হইল স্মরণ॥ ৮৬ 
নিত্যানন্দ-প্রভ় মহা কৃপালু উদার। 
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥ ৮৭ 
নিত্যানন্দ-প্রভাব কৃপা জানিবে কোন্‌ জন। 
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন॥ ৮৮ 
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাৰিষ্ট হৈলা। 
গঙ্গাতীরে “যমুমাপুলিন” জ্ঞান কৈলা॥ ৮৯ 
‘মহোৎসব’ শুনি পসারিগ্রাম গ্রাম হৈতে। 
চিড়া দখি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥ ৯০ 
ঘত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্যে লয়। 
তারি দ্রব্য মূল্যে লঞা তাহারে খাওয়ায় ৯১ 
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন। 
সেহ চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ৯২ 
ভোজন করি নিভানন্দ আচমন কৈল। 
চারি কুণ্ধী অবশেষ রথুনাথে দিল॥ ৯৩ 
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল। 
গ্রাম গ্রাস করি বিগ্র সব ভক্তে দিল৷৷ ৯৪ 
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-জাগে দিল। 
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্বাদে লেপিল।। ৯৫ 
সেবকে তান্থদ লঞা করে সমর্পণ। 
হাসিয়া হাসিয়া প্রত করয়ে চর্বণা॥ ৯৬ 
মালা চন্দন তান্বূল শেষ সে আছিলা। 
শ্লীহন্তে প্রভু তাহা সভারে বাঁটি দিলা ॥ ৯৭ 
আনন্দিত রদুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা। 
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁচিয়া॥ ৯৮ 


এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার। 
“চিড়াদধি-মহোৎসব’ খ্যাতি হইল যার।। ৯৯ 
প্রভু বিশ্রাম কৈল বদি, দিন শেষ হৈল। 
রাঘব-মন্দিরে প্রভু কীর্তন আরম্তিল॥ ১০০. 
ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়। 
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগত জসায়।॥ ১০৯ 
মহাপ্রডু তার নৃত্য করেন দর্শন। 
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন॥ ১০২ 
নিত্যানন্দের নৃতা যেন ভারি নর্তন। 
উপমা দিবারে নাহি এই তিন ভুবন॥ ১০৩ 
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে। 
মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে॥ ১০৪ 
নৃতা করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল। 
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥ ৯০৫ 
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা। 
মহাপ্রভুর আসন দিল ডাহিনে পাতিয়া॥ ১০৬ 
মহাপ্রভু আলি সেই আসনে বসিলা। 
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা॥ ১০৭ 
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা। 
নকল বৈষ্ণবেরে পাছে পরিবেশন কৈলা॥ ১০৮ 
নানাপ্রকার গিঠা পায়স দিবা শালানন। 
অমৃত নিন্দয়ে এ্চ্ছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥ ১০৯ 
রাছবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার। 
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥ ১১০ 
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়। 
মহাপ্রভুর লাগি ভোগ পৃথক্‌ বাঢ়ায়॥ ১১১ 
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন। 
মধ্যে মধ্যে প্রত তারে দেন দরশন॥ ১৯২ 
দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে। 
যর করি সব খাওয়ায় না রহে অবশেষে ৷ ১১৩ 
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি। 
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী॥ ১১৪ 
দুর্বসার ঠাই ভিঁহ পাইয়াছেন বরে। 
অমৃত হৈতে তার পাক অধিক মধুর ১১৫ 
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সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্যের সার। 
দুই ভাই উহা খাঞা আনন্দ অপার॥ ১১৬ 
ডোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্বজন। 
পতিত কহে পাছে ইহ করিবে ভোজ্ন॥ ১১৭ 
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন। 
হরিধৰনি করি উঠি কৈল আচমন।॥ ১১৮ 
ভোজন করি দুই ডাই কৈল অচেমন। 
রাঘব আনি পরাইল মাল্য-চন্দন॥ ১১৯ 
বিড়! শাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন। 
ভক্তগণে দিল বিড়া মালা-চন্দন॥ ১২০ 
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তারে॥ ১২১ 
কহিল চৈতন্য গোসঞি করিয়াছেন ভোজন 
উার শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥ ১২২ 
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে প্রভুর সদা অবস্থান। 
কভু গুপ্ত, কতু ব্যক্ত, স্বত্ত্ব ভগবান্‌ ॥ ১২৩ 
সর্বত্র ব্যাপক প্রভু, সদা সর্বত্র বাস। 
'হহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ১২৪ 
প্রাতে নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাঙ্গান করিয়া। 
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞ্া॥ ১২৫ 
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ-বন্দন। 
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন॥ ১২৬ 
অধম পামর মুই হীন জীবাধম। 
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতশা-চরণ॥ ১২৭ 
বামন হইয়া যেন চাদ ধরিবারে পায়। 
অনেকযন্ত কৈনু যাইতে, কড় সিদ্ধ নয় ১২৮ 
যত বার পালা আমি গৃহাদি ছাড়িয়া। 
পিভা মাতা দুই জনে বাশেন বান্ধিয়া ১২৯ 
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়। 
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥ ৯৩০ 
অযোগ্য মুই, নিবেদ্ন করিতে করৌ ভয়। 
মোরে চৈতন্য দেহ গৌসাঞি ! হুইয়া যনয়॥ ১৩১ 
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ। 
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“নির্ষিয় চৈতন্য পাও’ কর আশীর্বাদ ৷৷ ১৩২ 
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ডভক্তগণে। 
ইহার বিষয়-সুখ ইন্ড-সূখ সমে ১৩৩ 
চৈতন্য-কৃপাতে সেহো নাহি ভয় মানে। 
সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্য-চরণে। ১৩৪ 
কৃষণ-পাদপন্ন-গঞ্ধা যেই জন পায়। 
্রঙ্গালোক-আদি সুখ তারে নাহি ডায়'" ॥ ১৩৫ 
তথাহি--হীমতাগবতে (৫1১৪।৪৩) শ্লোকঃ 


দুত্তমশ্লোকলালসঃ॥ ২ 

[ঘর ও অনুবাদ মধাজীলায় ভরয়োবিংশ পরিচ্ছেদের 
১২ শ্লোকে ছষ্টব (পৃষ্ঠা ৪৪৪)] 
তৰে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা। 
তার মাথে পদ ধরি কছিতে লাগিলা॥ ১৩৬ 
তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন। 
তোময় কৃপা করি চৈতন্য কৈল আগমনম।। ১৩৭ 
কৃপা করি কৈল দুদ্ধ-চিপিটক' ভোজন। 
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ।। ১৩৮ 
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে। 
ছুটিল তোমার যত বিঘ্াদি বন্ধনে। ১৩৯ 
স্বরূপে্র স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে। 
“অন্তরঙ্গ ভৃত্য” করি রাখিবেন চরণে॥ ১৪০ 
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন। 
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ৷ ১৪১ 
সব ুকগণে উারে আশীর্শাদ করাইল। 
উা সভার চরণ রঘুনাথ বন্দিল।॥ ১৪২ 
প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণৰ্রে আদা লৈল। 
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি বরিল॥ ১৪৩ 
যুক্তি করি শত মুদ্রা সোমা তোলা-সাত। 
(খ)তৰেনাহিভায় ভার ভালো লাগেনাবা উর চিত 
আকর্ষণ করেলা। 

গা দক চিলিটিক-_দুধ-চিডা। 


558. শ্রী; 


নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাত॥ ১৪৪ 
তারে নিষেধিল, প্রভুকে এবে না কহিবে। 
নিজ ঘরে যাবে যবে, তবে নিবেদিবে॥ ১৪৫ 
তবে রাঘৰ পণ্ডিত ভারে ঘরে লঞা গেলা। 
ঠাকুর-দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা ॥ ১৪৬ 
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে। 
তবে পুন রঘুনাথ দাস পণ্ডিতেরে॥ ১৪৭ 
প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভূত্যাশ্রিত জন। 
পৃজিতে চাহিয়ে আমি সভার চরণ ৷৷ ১৪৮ 
বিশ, পঞ্চদশ, বার, দশ, পঞ্চ, ছয়। 
মুডা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয়॥ ১৪৯ 
সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা 
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা॥ ১৫০ 
এক শত মুদ্রা আর সোনা তোলাঘর়। 
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয়॥ ১৫১ 
ভার পদধূলি লঞ্া স্বগৃহে আইলা। 
নিভানন্দ কৃপায় আপনাকে কৃতার্থ মানিলা॥ ১৫২ 
সেই হৈতে অভান্তরে না করে গমন। 
বাহিরে দূর্থামণ্ুপে যাইয়া করেন শয়ন॥ ১৫৩ 
সাহা জাগি রহে সব রন্দকের গণ। 
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ১৫৪ 
হেনকালে গৌড়ের সব গৌর ভক্তগণ। 
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ১৫৫ 
তা সভার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে। 
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহি* ধরা পড়ে॥ ১৫৬ 
এই মত চিন্িতেই দৈবে একদিনে। 
বাহিরে দেনীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে॥ ৯৫৭ 
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ। 
যদুনন্দন আচার্য তবে করিল প্রবেশ॥ ১৫৮ 
বাসুদেব দত্তের তিহ হয় অনুগৃহীত। 
রযুনাখের গুরু তিহ, হয়েন পুরোহিত। ১৫৯ 
অদ্ৈভাচার্ষের তিহ শিষ্য অন্তরঙ্গ হন। 
আচার্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্ৰাণধন ১৬০ 


(শতৱহি-তবলই। 


্ঃগোপের বাথানে_গোয়ালাদের গোরু রাখবার স্থানে। 


অঙ্গনে আসিয়া তিহো যবে দীড়াইলা। 
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা॥ ১৬১ 
উর এক শিষ্য তার ঠাকুর-সেবা করে। 
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে॥ ১৬২ 
রঘুনাথে কহে, তারে করহ সাধন। 
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাঙ্মণ॥ ১৬৩ 
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা। 
রক্ষক সব শেষ রাত্রে নিপ্রায় পড়িলা॥ ১৬৪ 
আচার্ষের ঘর ইহার পূর্ব-দিশাতে। 
কহিতে শুনিতে দৌহে চলে সেই পাথে॥ ১৬৫ 
অর্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরচ্র চরণে। 
আমি সেই নিপ্রে সাধি পাঠাব তোমার স্থানে ৷৷ ১৬৬ 
তুমি ঘর ঘাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়। 
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়। ১৬৭ 
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে। 
পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে ১৬৮ 
এত চিন্তি পূর্বমুখে করিলা গমন। 
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন॥ ১৬৯ 
শ্রীচেতনা-নিত্যানন্দের চরণ চিন্তিয়া। 
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া।। ১৭০ 
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যান বনে বনে। 
কারমনোবাক্যে চিন্তে চৈতনাচরণে॥ ১৭১ 
পঞ্চদশাক্রোশ চলি গেলা একদিনে 
সন্ধাকালে রহিলা এক গোপের বাখানে”)॥ ১৭২ 
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা। 
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা॥ ১৭৩ 
এথা তার সেবক রক্ষক তারে না দেখিয়া। 
ভার গুরু-পাশে বার্তা পুছিলেন গিয়া ৷ ১৭৪ 
তিহো কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর। 
“পলাইল রঘুনাথ’ উঠিল কোলাহল ॥ ১৭৫ 
ভার পিতা কহে__ গৌড়ের সব তক্তগণ। 
প্রভুদ্ছানে নীলাচলে করিয়াছে গমন॥ ১৭৬ 
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া। 
দশজন যাহ তারে আনহ ধরিয়া। ১৭৭ 
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শিৰানন্দে পত্নী দিল বিনয় করিয়া। 
আমার পুরেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া” ॥ ১৭৮ 
ক্বাকরা পর্যন্ত গেল সেই দশজন। 
ঝাকরাতে পাইল গিয়া বৈধবের্‌ গণ॥ ১৭৯ 
শত্রী দিয়া শিবালন্দে বার্তা পুছিলা। 
শিবানন্দ কহে তিহো ইহা না আইলা ১৮০ 
বাছুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘর। 
ডার মাতা পিতা হৈল চিন্তিত-অন্তর ॥ ১৮১ 
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া। 
পূর্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা॥ ১৮২ 
হত্রভোগ'” পার হঞা ছাড়িল সরাণ'”। 
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ ১৮৩ 
ভক্ষণ অপেক্ষা নাহি, সমস্ত দিবস গমন। 
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ প্রাপ্ত মন।। ১৮৪ 
কতু চর্বণ, কতু রন্ধন, কু দুগ্ধপান। 
খৰে যেই মিলে, তাতে রাখে নিজ প্রাণ ৷ ১৮৫ 
বারদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম। 
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন।॥ ১৮৬ 
স্বরূপাদি সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া। 
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আাসিয়া।। ১৮৭ 
অঙ্গনে দূরে রহি করেন প্রণিপাত। 
মুকুন্দ দত্ত কহে ‘এই আইলা রঘুনাথ’ ৷৷ ১৮৮ 
প্রভু কহে--‘আইস’ তিহো ধরিলা চরণ। 
উঠি প্রস্থ কৃপায় ভারে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৮৯ 
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল। 
প্রভুকৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল। ১৯০ 
প্রভু কহে-কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সৰা হৈতে। 
তোমাকে কাড়িলা বিষয়-বিষ্া-গর্ভ হৈতে। ১৯১ 
ক্রঘুনাথ মনে কহে-_কৃষণ নাহি জানি। 
তোমার কৃপায় কাড়িল আমা, এই আমি মানি৷ ১৯২ 
প্রন কহেন তোমার শিতা-জোঠা দুইজনে। 


'গীসরাণ--প্রসিদ্ধ বাজপথ। 


চক্রবর্তী সম্বন্ধে হাম ‘আজা’'" করি মানে ১৯৩ 
চক্রবর্তীর দৌহে হয় হাতূরূপ দাস। 
অতএব তারে আমি করি পরিহাস॥ ১৯৪ 
| ইহ ৰাগ-জেঠা বিষয়-বষ্টা-ার্ডের কী 
| ‘সুখ’ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥ ১৯৫ 
যদাপি ব্ৰহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায়। 
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্যবের প্রায়।॥ ১৯৬ 
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ। 
সেই কর্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ।৷ ১৯৭ 
| হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা। 
কহনে না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা ১৯৮ 
রঘূনাথের ক্ষীণতা মালিনা দেখিয়া 
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আারচত্ত হঞা। ১৯৯ 
এই রঘুনাথে অমি সঁপিনু তোমারে। 
পুত্রভৃতারূপে তুমি কর জঙ্গীকারে॥ ২০০ 
তিন রখুনাথ+) নাম হয় আমার গণে 
1 রূপের রঘূনাথ+ আজি হৈতে ইহার নামে॥ ২০১ 
এত কছি রযুনাথের হস্ত ধরিলা। 
স্বরূপের হন্তে টারে সমর্পণ কৈলা॥ ২০২. 
স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল। 
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল॥ ২০৩ 
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি। 
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি॥ ২০৪ 
| পথে ইঁহো করিয়াছে বহুত লক্ঘন |) 
কথো দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥৭ ২০৫ 
রঘুনাথে কহে-- যাই কর সিদ্ুল্লান। 
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন।॥ ২০৬ 


আআন্জা__মাতাসহ। 

(তিন রঘুনাথ-তপল মিশ্রের পুত্র এব রঘুনথ, রঘুনাথ 
রধুনাথ এবং রঘুনাথ দাস তৃতীয় রগুনাথ। 
(গেলঙ্গন-_উপবাস। 
খাল সন্তর্পণ _ভালোমতো আহারাদি দিয়ে বিশেষ 
| কুপে তৃপ্তিদ্ারা শুস্ক শরীরকে সরস করা। 
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এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা। 
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা॥ ২০৭ 
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ। 
বিস্মিত হৈয়া করে তার ভাগ্য-প্রশংসন॥ ২০৮ 
রঘুনাথ সমুদ্রে যাই স্নান করিলা। 
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ-পাশ আইলা॥ ২০৯ 
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তারে দিল। 
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল॥ ২১০ 
এই মত রহে তিহো স্বরূপ-চরণে। 
গোবিন্দ প্রসাদ ভারে দিল পঞ্চ দিনে॥ ২৯১ 
আর দিন হৈতে পুষ্প অঞ্জলি দেখিয়া। 
সিংহদ্বারে খাড়া রহে'* ভিক্ষার লাগিয়া ॥ ২১২ 
জগন্নাথের সেবক, যত বিষয়ীর গণ। 
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেরে গমন।॥ ২১৩ 
সিংহদ্বারে অনার্থী বৈঝব দেখিয়া। 
পসারির ঠাই অন দেয়ায় কৃপা ত করিয়া॥ ২৯৪ 
এই মত সর্বকাল আছে ব্যবহারে। 
নিষ্দিঞ্চন ভক্ত" খাড়া হয় সিংহ্ধারে॥ ২১৫ 
সর্বদিন করে বৈষ্ণব নাম-সংকীর্ডন। 
স্বাছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন॥ ২১৬ 
কেহ ছত্রে) মাগি খায় যেৰা কিছু পায়। 
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে যায়॥ ২১৭ 
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। 
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর-ভগবান্‌॥ ২১৮ 
গোবিন্দ প্রভুকে কহে -- রঘুনাধ প্রসাদ না লয়। 
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায়।। ২১৯ 
শুনি তুষ্ট হঞ প্রভু কহিতে লাগিলা। 
ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা॥ ২২০ 


খাড়া রহে_ দিয়ে থাকে। 
(শনিক্িকন ভক্ত রী ভঙ্গনের বন যিনি সরব ভাগ 


বৈরাগী করিব সদা নাম-সংকীর্তন। 
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ॥ ২২৯ 
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাণেক্ষা। 
কার্ষসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ ২২২ 
বৈরাণী হইয়া করে জিহ্বার লালস। 
পরমার্থ বায় তার, হয় রসের বশ॥ ৯৩ 
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ভন। 
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরগ॥ ২২৪ 
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি বায়। 
শিল্পোদরপরায়ৎ। কৃষ্ণ নাহি পায়॥ ২২৫ 
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে। 
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে॥ ২২৬ 
কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানো উদ্দেশ। 
কি মোর কর্তবা, প্রভূ কর উপদেশ ২২৭ 
প্রভু-আগে কথা মাত্র না করে রঘুনাথ। 
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ বাত॥ ২২৮ 
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে। 
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে॥ ২২৯ 
“কি মোর কর্তবা ? মুঞ্ি না জানো উদ্দেশ। 
আপনি শ্রীমুখে কর মোর উপদেশ। ২৩০ 
হালি নহাপ্রডু রঘুনাখেরে কহিল। 
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূশেরে দিল॥ ২৩৯ 
সাধ্য-সাধন-তত্ব শিখ ইহার স্থানে। 
আমি তত নাহি জানি ইহো যত জানে॥ ২৩২. 
তথাপি আমার আজায় যদি শ্রদ্ধা হয়। 
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়॥ ২৩৩ 
গ্রাম্য কথা) না শুনিবে, গ্রা্য-বার্ডী না কহিবে। 
ভাল না খাইবে, জার ভাল না পরিবে॥ ২৩৪ 


অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। 


(খপিশ্লোদরপরায়ণ_কামুক ও পেটুক। 
(ও ্রামা-কথা_ বৈষয়িক কথা ; থে সব কথার সঙ্গে 


করে কাঙাল সেজেছেন এবং যখন যা দেনে, তা-ই আহার 
করেই তৃপ্তি লাভ করে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করে থাকেনা 
খেছরে_অনদালের ্থান। 


ভগৰৎ-সন্বন্ধীয় বস্তুর কোনো হ্বন্ধ নেই, সেই সব কথা। 
সাধারণত স্ত্রীলোক -সন্্ীয় বানী -সঙ্গ সম্পর্কিত কথাকেই 
বুঝায়। 


অন্থালীলা (ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 


ব্রজে রাখাব্ুফ-সেবা মানসে করিযৰ॥ ২৩৫ 
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ। 
স্বরূপে ঠাঁতিঃ ইহার পাইবে বিশেষ॥ ২৩৬ 
তথাহি__পদ্যাল্াং (৩২) হ্ৰীযুখশিক্ষান্নোকঃ- 
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষুনা। 
অমানিনা শান।দেন কীর্্নীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩ 


আও অনুবাদ আল পদ পরিচ্ছেদ ৪ | 


শ্লোকে জটব্য (পৃষ্ঠা ১৫০)] 
এত শুনি রখুনাথ বন্দিল চরণ। 
মহাপ্রভু কৈল ভারে কৃপা-আলিঙ্গন॥ ২৩৭ 
পুনঃ সমৰ্পিল তারে স্বরূপের স্থানে। 
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে। ২৩৮ 
হেনকালে ভাইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ। 
পূর্ববৎ প্রভু সভার করিল মিলন ॥ ২৩৯ 
সভা লঞা কৈল প্রত গুণ্ডিচা-মার্জন। 
সজ লঞ্া বৈল প্রভু বন্য-ডোজন॥ ২৪০ 
রথযাত্রায় সভা নঞা করিল নর্ডন। 
দেখি রঘুনাথের চমৎক্ষার হৈল মন) ২৪১ 
রঘুনাথ দাপ যবে সজ্জারে মিলিলা। 
অদ্বৈত আচাৰ্য ভারে বন্ধ কৃপা কৈলা॥ ২৪২ 
শিবানন্দ সেন তারে কহেন বিবরণ। 
(তোমা লৈতে তোমার পিতা গাঠাল দশজন।; ২৪৩ 
তোমাকে পাঠাতে পত্রী পাঠাইল আমারে। 
করা হইতে তোম না গাইয়া গেল ঘরে॥ ২৪৪ 
চারি মাস বহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা। 
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা॥ ২৪৫ 
সেই মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরো পুছিলা। 
মহাপ্রভু-ছানে এক বৈরাগী দেখিলা॥ ২৪৬ 
গো্ধনের পুত্র তিছো নাম রঘুনাথ। 
পরিচয় তার নীলাচলে আছে তোমার সাথ॥ ২৪৭ 
শিবানস্দ কহে তিহো হয় প্রভু স্থানে। 
গরম বিখ্যাত তিহো, কেবা নাহি জানে ॥ ২৪৮ 
রূপের স্থানে ঠারে করিয়াছেন সম্মর্পণ। 
প্রভুর ভক্তগণের তিহো হয় প্রাণসম ৷৷ ২৪৯ 


| 


|| 


রাত্রিদিন করে তিহো নাম-সংকীর্তন। 

ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রস্তর চরণ॥ ২৫০ 
পরম নৈরাখা, শাহি ভক্ষ্য পরিধান। 

যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ৷৷ ২৫১ 
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া। 
সিংহদারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥ ২৫২ 

কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ। 

কভু উপবাস কড় করেন চর্বণ॥ ২৫৩ 
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবৰ্ষন-স্থানে। 

কহিলা খিগনা সব রহুনাথ-বিবরণে॥ ২৫৪ 
শুনি তায় মাতা-পিতা দুঃখী বড় হইলা। 

পুত্র ঠাই দ্ৰব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা৷ ২৫৫ 
চারি শত মুদ্রা, দুই ভৃতা, এক ব্রাহ্মণ । 
শিৰানন্দের ঠাই পাঠাইলা ততক্ষণ॥ ২৫৬ 
শিবানন্দ কহে তৃমি সব যাইতে নারিবা। 

আমি যবে যাই তবে সঙ্গেই চলিবা॥ ২৫৭ 
এৰে ঘরে যাহ, যবে আমি সব চলিব। 

তবে তোমা সভভাকারে সঙ্গে নয়া যাব। ২৫৮ 
এই ত প্রস্তাবে শ্লীকবি-কর্গপূর। 
রঘুনাথের মহিমা, গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর॥। ২৫৯ 
তথাহি_চৈতন্যচঞ্জোদয়-নাটকে ১০৷৩।৪ ক্লোকৌ 
আচার্ধো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়- 
স্বচ্িয্যো রঘুলাথ ইতাধিগ্তণঃ প্রাণাবিকো মদৃশামূ। 
শ্রীচৈতন্যকৃপাত্তিরেকঃ সতত্ত নিচ স্বরূপানুগো 
বৈরাগ্যৈকনিনিরণকদ্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্তাম্‌ ৷ ৪ 

অন্বয়_-সুমধ্রঃ (সুমধ্র স্বভাব) ; শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ 
আচার্য; যদুনন্দনঃ (ঘ্রীবাসুদেব দত্তের প্রিয়পাত্র যধু- 
নন্দন আচার্য) ; তচ্ছিয্যঃ ইভধিগুপঃ মাদৃশাং 
প্রাণাধিকঃ (তাহার সিষা বিবিধ গুণসম্পন্ন আমাদের 
প্রাণাধিক) ; শ্রীচেতনাকপাতিরেকঃ সতত দিগধীঃ 
[্রীচ্তৈনাদেবের অতাধিক কৃপালাডহেতু সতত 
সিদ্ধ) ; স্বরূপানুগঃ (স্বরূপ দামোদরের অনুগারী) ; 
বৈরাগ্যৈকলিথিঃ রঘুনাথঃ (বৈরাগোর সাগরতুলা 
রঘুনাথ)  শীলাচগ্গে তিষ্ঠতাং কলা ন বিদিতঃ 
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(দীলাচলে অবস্থানকারী কাহার বিদিত নহে) ? 

অনুবাদ-- মধুর স্বভাব আচার্য যদুনন্দন বাসুদেব 
দত্তের প্রিয়পাত্র। তার শিষ্য বহুগুণের আধার রঘুনাথ 
আমাদের প্রাণাধিক। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অতাধিক 
কৃপালাভের জনা সতত সিদ্ধ, মিনি স্বরূপ দামোদরের 
অনুগত এবং বৈরাগোর সাগর সেই রঘুনাথকে জানে 
না, এমন লোক নীলাচলে কে আছেন ? 

যঃ সর্বলোকেকমনোভিরুচ্যা 

সৌভাগাড়ঃ কাচিদকষ্টপচ্যা। 
যনরায়মারোপণতুল্যকালং 
ততপ্রেম-শাখী ফলবানতুল্যম্‌ ৷৷ ৫ 

অন্বয্যঃ (যে রঘুনাথ দাস) ; সর্বলোকৈক- 
মনোভিরচ্যা (সকল লোকের মনের সাধারণ একমাত্র 
প্রীতির বিষয় বলিয়া) 3 কাচিৎ (কোনো এক 
তনির্বচনীয়) ; অকৃষ্টপচ্যা (কর্ষণাদি ব্যতীত 
শস্যোপাদনে সমর্থ); সৌভাগাতুঃ ( সৌভাগাভূনির 
তুলা হইয়াছেন) ; যজ অয়ম্‌ ততপ্রেমশাখী (যাহাতে 
এই কৃষ্ণপ্রেমতরু) ; আরোপণতুলাকালং (রোপণ- 
মাত্রেই) ; অতুলাং ফলবান্‌ (তুলনারহিত ভাবে 
ফলবান হইয়া থাকে) ৷ 

অনুবাদ-__বিনা চাষেই ফসল দেয় যে জমি তা যেমন 
সকল লোকেরই প্রিয়, তেমনি সকল লোকেরই প্রিয় 
এই রঘুনাখ দাস। গাছ রোপণ করা মাত্রই ফল ধারণ 
করার মতো তার হৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেম পতিত হওয়া 
মাত্রেই অতুলনীয় ফলবান গাছে পরিণত হয়েছে। 

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল। 

কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল॥ ২৬০ 

বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে। 

রঘুনাখের সেবক বিপ্র তান সঙ্গে চলে ২৬১ 

সেই বিপ্র, ভৃত্য, চারিশত মুদ্রা লঞা। 

নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥ ২৬২ 

রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিলা। 

দ্ৰব্য লঞ্চা তিন জনা ঠাহাঞি রহিলা॥ ২৬৩ 

তবে রখুনাথ করি অনেক যতন। 


মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমান্্ণা॥ ২৬৪ 
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টগণ। 
ব্রাহ্মণ-ভূত্য ঠাই করে এতেক গ্রহণ।॥ ২৬৫ 
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল। 
পাছে নিমন্ত্রণ রঘুনাথ ছাড়ি দিল॥ ২৬৬ 
মাস দুই রঘুনাথ না করে সিমন্ত্রণ। 
স্বরূপে পুছিলা তবে শচটীর নন্দন॥ ২৬৭ 
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল। 
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল॥ ২৬৮ 
“বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ। 
প্রসন্ন না হয় ইহাঁয় জানি প্রভুর মন। ২৬৯ 
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয নির্মল। 
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল॥ ২৭০ 
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ 
না মানিলে দুঃখী হবে গাই মৃঢ় জন।॥ ২৭৯ 
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল। 
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল ॥ ২৭২ 
ৰিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। 
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ ২৭৩ 
বিষয়ীর ন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ। 
দাতা-ভোক্তা দৌহার মলিন হয় নন॥ ২৭৪ 
ইহার সঙ্গোচে আমি এত দিন নিল। 
ভাল হৈল, জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল॥ ২৭৫ 
কথোদিনে রঘুনাথ সিংহবার ছাড়িল। 
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল॥ ২৭৬ 
গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে। 
রখুভিক্ষা-লাগি খাড়া না হয় সিংহদ্বারে।৷ ২৭৭ 
স্বরূপে কহে সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া। 
হত্রে যাই মাগি গায় মধ্যাহ্ককালে যাঞ ৷৷ ২৭৮ 
প্রভু কহে তাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার। 
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥ ২৭৯ 
তথাহি_ 
কিনর্থম্‌ অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি, 
অনেন ন  দন্তময্নমপরঃ। 


অন্তালীলা (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 


563 


সমেত্যযং দাসাতি, অনেনাপি 

ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাসাতি।। ৬ 
অন্্রয়_সহজ হওয়ায় লিখিত হয়নি। 
অনুৰাদ--বেশ্যা দরজায় দীড়িয়ে মনে মনে ভাবে_ 


আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥ ২৯২ 
এক বিতন্তি"! দুই বস্তু, পিঁড়া একখানি। 
স্বরূপ গোসাঞি দিলেন কুজা আনিবারে পালী॥ ২৯৩ 
এইমত রঘুনাথ করেন পৃজন। 


পৃজাকালে দেখে শিলায় “প্রজেন্রনন্দন’ ৷৷ ২৯৪ 
প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্ধনশিলা। 
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥ ২৯৫ 


একজন আসছে এই ব্যক্তি দান করবে ; এই ব্যক্তি দান 
করল না, এই আরেক জন আসছে_এ-ই দেবে, নাঃ 
এও দিল না ; অন্য একছন আসবে-_সে দেবে। 


ছত্রে যাই যথালাভ উদরভরণ। 
আন কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্তন॥ ২৮০ 
এত বলি পুনঃ তারে প্রসাদ করিল। 
গোবর্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল॥ ২৮১ 
শন্বরারণয সরম্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা। 
তিহো সেই শিলা গুঞ্চামালা লঞ্া গেলা॥ ২৮২ 
পাৰ্শ্ব গীথাগুঞ্জামালা, গোবর্ষন-শিলা। 
দুই বন্ত মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥ ২৮৩ 
দুই অপূর্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা। 
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা॥ ২৮৪ 
গোবর্ধন-শিলা কতু হৃদয়ে নেত্ৰে ধরে। 
কভু নাসায় গ্রাণ লয়, কডু লয় শিরে॥ ২৮৫ 
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর। 
শিলাকে কহেন প্রভু ‘কৃষ্ণকলেৰর’ ৷৷ ২৮৬ 
এই মত তিন বৎসর মালা ধরিলা। 
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিলা॥ ২৮৭ 
প্রভু কহে--এই শিলা ‘কৃষ্ণের বিগ্রহ’। 
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ।৷ ২৮৮ 
এই শিলার কর তুমি সাত্বিক পূজন। 
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষপ্রেমধন॥ ২৮৯ 
এক কুজা জল, আর তুলসীম্রী। 
সান্ধিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে"! করি॥ ২৯০ 
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী। 
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥ ২৯১ 
শ্রীহন্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা। 


')শুদ্ধভাবে_ স্ীকৃ্সুখৈক তাংপর্ম্ ইচ্ছায়। 


জল-তুলসী সেবায় তার যত সুখোদয়। 
ষোড়শোপচারগ। পূজায় তত সৃখ নয় ॥ ২৯৬ 
এইমত দিনকতক করেন পৃজন 
তবে স্বরূপ গোঁসাঞ্রি তারে কহিল বচন॥ ২৯৭ 
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ। করসমর্পণ। 
শ্রন্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম॥ ২৯৮ 
তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ। 
স্বনপ-আজায় গোবিন্দ তাহা করে সমাধান॥ ২৯৯ 
রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইল। 
গৌসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল॥ ৩০০ 
শিলা দিয় গৌসাঞি মোরে মমর্পিল গোবর্ষনে। 
গুঞ্জামালা দিয়! দিলা রাধিকা চরণে ॥ ৩০৯ 
আনন্দে রঘুনাথ বাহ্য হৈল বিন্মরণ। 
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ ॥ ৩০২. 
অনন্ত-গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা। 
রঘুনাথেল নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥ ৩০৩ 
সাড়ে সাত প্রহর যায় ভাহার স্মরণে। 
আহার-নি্রা চারিদণ্ড সেহ নহে কোন দিনে॥ ৩০৪ 
বৈরাগ্যের কথা ভার অদ্ভুত কথন। 
আজন্ম না দিল জিস্ায় রসের স্পর্শন॥ ৩০৫ 


শিবিতন্তি-এক বিষত 

গোযোড়শোপচার-আসন, স্থাগত, অর্থ, পাদ্য, 
আচমনীয়, সধুপর্ক, আচনন, সান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ, 
পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদা, বন্দনা --অৰ্চনায় এই যোলোটি 
উপচারের নাম যোড়শোপচার। 

আঅষ্ট কৌড়ির খান্দা-সন্দেশ আটটা কড়ি দিয়ে যে 
খাজা-সন্দেশ কিনতে পাওয়া যায়, তা। 
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্রশ্রীচৈতন্চরিতামৃত 


ছিড়া কানি কথা বিনা না পরে বসন। 

সাবধানে কৈল প্রভুর আজার পালন॥ ৩০৬ 

প্রাণরক্ষা-লাগি যেবা করেন ভক্ষণ। 

তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্বেদ বচন।॥ ৩০৭ 

তথাহি-শ্ীমত্তাগবতে (৭1১৫।৪০) 

আত্মানং চেদ্‌ বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ। 

কিমিচ্ছন্‌ কস্য বা হেতোর্দেছং পুতি লক্গপটঃ॥ ৭ 

অন্বয়_-আত্মানং চেৎ পরং বিজানীয়াৎ (আপনাকে 
দেহ হইতে পৃথক বলিয়া যিনি জানিয়াছেন) ) 
জ্ঞানধৃতাশয়ঃ (জ্ঞানবলে যাহার বাসনা নষ্ট হইয়াছে) ; 
সঃ কিমিচ্ছন্‌ (সে কী অভিপ্রায়ে) ; কসা বা ছেতোঃ 
(কী নিমিত্তহ বা) ; লম্পটঃ দেহং পুষ্ণাতি (দেহাদিতে 
আসক্ত হইয়া দেহকে পোষণ করেন)? 

অনুবাদ_ঘে আপনাকে দেহ থেকে ভিন্ন বলে 
জেনেছে এবং জ্ঞানবলে যাঁর বাসনা নষ্ট হয়েছে, সে 
কীইচ্ছায়, কীসের জন্য দেহাদিতে আসক্ত হয়ে দেহকে 
পোষণ করবেন? 

প্রসাদান পসারীর যত না িকায়। 

দুই তিন দিন হৈলে ভাত শড়ি যায়৷৷ ৩০৮ 

সিংহত্ধারে গাভী-আগে সেই ভাত ভাবে। 

শড়া গন্ধে তৈলদ্গা গাই খাইতে না পারে॥ ৩০৯ 

সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি। 

ভাত পাখালিয়া'"। ফেলে দিয়া বহু পালী॥ ৩১০ 

ভিতরের দৃঢ় যেই মাজি ভাত পায়। 

লোণ দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায়। ৩১১ 

এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল। 

হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥ ৩১২ 

স্বরূপ কহে ছে অমৃত খাও নিতি নিতি। 

আমাসভায় নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি ॥ ৩১৩ 

গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্তা শুনিলা। 

আর দিন প্রভু আসি তাহা কহিতে লাগিলা॥ ৩১৪ 


জিশড়িযায়_পচেযায়। 
এ পাখালিয়া-্রক্ষালন করে ; ধুয়ে। 


কী বস্তু খাও সতে, আমায় না দেও কেনে। 
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে॥ ৩৯৫ 
আর গ্রাস লৈতে হরূপ হাতেতে ধরিলা। 
“তোমার যোগা নহে’ বলি বলে কাড়ি নিলা॥ ৩১৬ 
প্রভু কহে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই। 
এছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই। ৩১৭ 
এই মত রঘুনাথে বার বার কৃপা করে। 
রযুনাথের বৈরাগা দেখি সন্তোষ অন্তরে॥ ৩১৮ 


দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৮ 

অহয়-যঃ পতিতং কুজনং মাম্‌ অপি (যিনি পতিত, 
ঘৃণিত কুংসিত জন আমাকেও) ; মহাসম্পদ্দাবাৎ অপি 
(মহাসম্পত্তি রূপ দাবাযনি হইতেও) ; কৃপয়া উদ্ধত্য 
(কৃপাবশত উদ্ধার করিয়া) ; স্বীয়ে স্বরূপে নাসা 
(নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপ দামোদরের হন্তে সমর্পণ 
করিয়া) ; মুদিতঃ (আনন্দিত হুইয়া-ছিলেন) ; প্রিয়ম্‌ 
অপি (নিজের করিয়া) ; মুদিতঃ (আনন্দিত 
হইয়াছিলেন) ; প্রিয়ম্‌ অপি (নিজের অতি প্রিয় 
হইলেও) ; উরো গুঞ্জাহারং গোবর্ষনশিলাং চ 
(বক্ষঃস্থলস্থিত গুঞ্জাহার এবং গোবর্ধনশিলা) ; মে 
দদৌ (আমাকে দান করিয়াছিলেন) : [সঃ] (সেই) ; 
গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন মাং মদয়তি (সেই গ্রীগৌরাঙ্গ 
হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন)। 

অনুবাদ যিনি পতিত এবং ঘৃণিত আমাকেও 
মহাসম্পত্তিরূপ দাবানল থেকে কৃপা করে উদ্ধার করে 
নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপ দামোদরের হাতে অর্পণ করে 
আনন্দিত হয়েছিলেন এবং নিজের বক্ষঃস্থল থেকে 
প্রিয়-গুপ্জাহার ও গোবর্ধন শিলা দান করেছিলেন, সেই 
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শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হয়ে পরম আনন্দ দান | ইহা যেই শুনে, পায় চৈতনাচরণ। ৩২০ 
করছেন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩২১ 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতামূতে অজ্ঞাখণ্ডে রঘুনাথমিলনৎ নাম যষ্ঠঃ পরিচ্হেদঃ। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 


চৈতন্যচরণান্তোজমকনন্দলিহঃ সতঃ। দর্শন-সপর্শগাদশৌচাসনাদিভিঃ (দর্শন, স্পর্শন, 
ভজে বেষাং প্রসাদেন পামরোহপামরো ভবেহ॥ ১ | পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা) ; কিং পুনঃ (যে 
অন্তয়-যেষাং প্রসাদেন (যাঁহাদের কৃপায়) ; পামরঃ | পবিত্র হইবে অহাতে আর সংশয় কী) ? 


অনুবাদ-শ্রীশুকদেযফে উদ্দেশ্য করে মহারাজ 
পরীক্ষিৎ বললেন_যাঁদের স্মরণ করা মাত্র মানব 
গৃহগুলি পবিত্র হয়, তাদের দেখলে, স্পর্শ করলে, 
তাঁরা পা ধৌত করলে বা এসে বসলে যে পবিত্র হবে- 
তাতে আর সংশয় কী? 


কলিকালে ধর্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্ন। 


অপি (পামর ব্যক্তিও) ; অমরঃ ভবেহ (দেবতুলা 
পূজনীয় হয়) 3 [তান] (সেই) ; চৈত্য- 
চরণান্সেজমকরন্দলিহঃ (শ্রীচৈতনাদেবের পাদপন্মের 
মধু লেহনশীল) ; সতঃ ভজে (সাধুগণকে ভজনা 
করি)। 

অনুবাদ _ যাঁদের কৃপায় পানর ব্যক্তিও দেবতুলা 


পূজনীয় হয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পাদ-গদ্মের মধুপান 


জয়াদ্বৈতচন্ৰ জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১ 


তথাহি--শ্ৰীমতাগবতে (১1১৯।৩৩) 
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধি বৈ গৃহাঃ। 
কিং  পুনদৰ্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ২ 


অন্বয় যেষাং সংস্মরণাৎ (যাহাদের স্মরণে) ; 


পুংসাং গৃহাঃ সদাঃ বৈ শধান্তি (পুরুষের গৃহাদি 


তংক্ষণাংই পবিত্র হয়) ; [তেষাং] (তাঁহাদের) ; 
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কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন) ৯ 
তাহা প্রবর্তীহলে তুমি, এই ত গ্রমাণ। 
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, ইথে নাহি আন॥ ১০ 
জগতে করিলে কৃষ্ণনামের প্রকাশে। 
যেই তোমা দেখে সে-ই কৃষ্ণপ্রেমে ভালে॥ ১১ 
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে। 
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে॥ ১২. 
তথাহি--লঘুভাগবতামৃতে পূর্বধণ্ডে 
বিদ্বঙ্গল শ্লোক (৫1৩৭) 
সন্বতারা বহৰঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ। 
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবন্তি॥ ৩ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ষ্ঠ 
আক জর্বয (পৃষ্ঠা ৪০)] 
মহাপ্রভু কহে স্তন ভট্ট মহামতি। 
মায়াবাদীসন্যাসী আমি, না জানি বিষ্ণুভক্ত ১৩ 
অদ্বৈত-আচার্য গৌসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। 
তার সঙ্গে আমার মন হইল নির্মল। ১৪ 
সর্বশান্্রে কৃষ্ভক্তে নাহি ধার সমান। 
অতএব “অদ্বৈত-আচার্ষ” ভার নাম॥ ১৫ 
বাহার কৃপাতে শ্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি। 
কে কহিতে পারে তার বৈষঃবতা শক্তি॥ ১৬ 
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর। 
আবোগ্মাদে নত, কৃষ্ণপ্রেমের সাগর।॥ ১৭ 
পি প্রবর্ন_প্রগার। 
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বড়দরশনসবেভা ভস্টাচার্য সার্বভোম। 

ষড়দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোভ্তম॥ ১৮ 

তিহো দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগের পার। 

তার প্রসাদে জানিল কৃষ্ণ-ভক্তি-যোগসার। ১৯ 

রামানন্দ রায় মহাভাগৰত প্রধান। 

তিহো জালাইল কৃষ্ণ শ্বয়ং ভগবান্‌॥ ২০ 

তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি। 

রাগমার্গে প্রেমতক্তি সর্বাধিক জানি॥ ২১ 

দাস্য সখা বাংসলা মধুর ভাব আর। 

দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় বাহার ॥ ২২ 

এশবর্শ জ্ঞানবুক্ত, কেবলা ভাব আর। 

এম্বর্য জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্্রকুমার॥ ২৩ 

তথাহি-শ্রীমনভাগবতে (১০৯২১) 

নায়ং সুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকামূতঃ। 

জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ৪ 

অন্রয়--অয়ং ভগবান্‌ গোপিকাসুতঃ (এই ভগবান 
যশোদানদ্দন শ্রীকৃষ্ণ) ; ভক্তিমতাং যথা সুখাপঃ 
(ভক্তিমানদের পক্ষে যেমন সুখলভা) ; দেহিনাং 
জ্ঞানিনাং (দেহাভিনানীদের দেহাভিমানীদের দেহা- 
ভিমানশূন্য জ্ঞানীদের) ; আত্মভূতানাং চ (এবং ব্রহ্মা 
শিব-লক্ষ্মী-আদি শ্ত্রীভগবানের আত্মভুত স্বরূপগণের 
পক্ষেও) ; ন তথা সুখাপঃ ( তেমন সুখলভ্য নহেন)। 

অনুবাদ_শ্ৰীশুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে বললেন 
_ এই যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমানদের পক্ষে 
যেমন সহজলভ্য, দেহাভিমানী, দেহাভিমানশূন্য 
জানীদের পক্ষে এমনকি ব্রহ্মা-শিব বা লগ্ী আদি 
ভগবানের আত্মভূত স্বরূপগণের পক্ষেও তিনি তত 
সহজলভা নন। 

'আত্মভৃত”গ। শব্দে কহে পারিষদগণ। 

খমজ্দর্শন_সাংখা, পাতগ্রল, নায়, বৈশেষিক, 
স্নীমাংসা ও বেদান্ত। 

"কেবলা ভাব_ কেবলা প্রেমভক্তি ; কৃষসুযৈক 
অৎপর্যময়ী ভাবই কেবলা ভাব _এখানে এধৰ্যজ্ঞান মিশ্ৰিত 
নেই। 

'পআস্মভৃত--্রীগবানের পার্যদগণ। 
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ওশ্্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্নন্দন ৷ ২৪ 
তথাহি_শ্রীমভাগবতে (১০।৪৭।৬০) শ্লোকে 
গোরসীং প্রতি উদ্ধববাকাম্‌ 

নায়ং শ্লিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ 
স্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ। 
রাসোৎসবেহসা ভূজদগুগৃহীতকণ্ঠ- 
লন্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজসুন্দরীপাম্॥ ৫ 
[অন্বয় ও অনুবাদ সধ্লীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৭ 
প্লোকে দবা (পৃষ্ঠা ২৪১)] 
শুদ্ধভাবে সখা করে ম্নন্ধে আরোহণ । 
শুন্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধানা। ২৫ 
“মোর সখা, মোর পুত্র এই শুদ্ধ মন। 
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন॥ ২৬ 
তথাহি__তীত্রেব (১০1১২।১১)- 
ইং সতাং ব্রন্মসুখানুভত্যা 
দাস্যং খতানাং পরদৈবতেন। 
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ 
সাকং বিজহুঃ কৃতপুণাপুগ্জাঃ।॥ ৬ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৪ 
স্লোকে রইবয (পৃষ্ঠা ২৩৯)] 
তথাহি_তত্রৈব (১০1৮1৪৬) 
নন্দঃ কিমকরোদ্‌ বরঙ্গন্‌ 
শ্রেয় এবং মহোদয়ম্‌। 
যশোদা বা মহাভাগা 
পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ৭ 
[অন্বয় ও অনুবাদ ম্যালীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৫ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪০)] 
এশর্ঘ দেখিলেহশুদ্ধের নহে ওশ্ুর্যজ্জান। 
অতএব রশ হইতে কেবলা ভাব প্রধান॥ ২৭ 
তথাহি--তত্ৰৈব (১০1৯18৫) 
র্যা চোপনিষসিস্চ 
সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। 
উপগীয়মানমাহাত্মাং 


হরিং সামান্যতাস্তজম্‌।॥ ৮ 
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[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদের ৩১ 
জোকে হব (পৃষ্ঠা ৩৮০)] 
এসব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ। 
অনর্গল রসবেত্তা প্রেম সুখানন্দ॥ ২৮ 
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব। 
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাব॥ ২৯ 
দানোদর স্বরূপ প্রেমরস মুর্তিনান্‌। 
খাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর-রস জ্ঞান॥ ৩০ 
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন। 
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য এই তার চিন্ক॥ ৩১ 
তথাহি__তত্রেব (১০।৩১/১৯) 
মতে সুজাতচরপাদুর্হং স্তনেযু 
ভীতা॥ শনৈঃ প্রিয় দ্ধীমহি কর্কশেষু। 
তেনাটবীমটসি তদ্‌ ব্যথতে ন কিংস্বিৎ 
কুর্পাদিভির্জমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৯ 
[অছয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৬ 
লোকে ভষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৭)] 
গোগীগণের শুদ্ধপ্রেম এশ্বর্যজ্ঞানহীন। 
প্রেমেতে ভর্ংসনা করে এই তার চিহ্ন ৩২. 
তথাহি-তত্রৈব (১০।৩১/১৬) 
পতিসুভাষয়্াৃবাধবা- 
নতিবিলজ্্য তেহন্তাচ্যুভাগতাঃ। 
গতিবিদস্তবোদ্‌ গীতমোহিতাঃ 
কিতন ! বোষিতঃ কন্তাজে্লিশি॥ ১০ 
[অম্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় উনবিংশ পরিচ্ছেদের ৩৫ 
শ্লোকে ডষ্ব্য (পৃষ্ঠা ৩৮১)] 
সর্বোত্তম ভজন ইহার সর্বভক্তি জিনি')। 
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তোমার খদী॥ ৩৩ 
তথাহি-শ্ৰীম্ভাগবতে (১০।৩২1২২) 
নপারয়েহহং নিরবদাসংযুজাং 
সবসাধুকৃত্যং বিবুধাযুঘাপি বঃ। 


শরবত ছিনি _দাসা, সখ্য, বাংসন্য গ্রেমভকতির 
সকলকে পরাজিত করে গ্রীতির গাদতায় মধুরভাবের শ্রষ্ঠহ 
বিজী। 
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যা মাহভজন্‌দুর্ভরগেহশৃজ্খলাঃ 
সংবৃশ্য তদ্‌ বঃ গ্রতিযাতু সাবুনা॥ ১১ 
[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৯ 
শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৭)] 
এম জান হৈতে কেবলাভান পরম প্রধান। 
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধৱ সমান॥ ৩৪ 
তিহোঁ বর পদধূলি করেন প্রার্থন। 
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ॥ ৩৫ 
'তথাহি_ তব্রৈব (১০৪৭৬১) 
আসামহো চরণরেগুজ্ষামহং স্যাং 
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্‌ ৷ 
যা দুন্তজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা 
ভেজুমুকুন্দপদৰীং শ্ৰুতিভিৰ্ৰিমৃগ্যাম্‌।৷ ১২. 
অন্বয়_ অহো (অহো !) ; বৃন্দাবনে আসাং 
ব্ন্দাবনে এই ব্রজবধূগণের) ; চরণরেণুজুষাং 
গুল্মলতৌষধীনাং (চরণরেণু সেবী গুল্মলতা ও ওষধি 
সমূহের) ; কিমপি স্যাম্‌ { কোনো একটি হইতে 
পারি) ; যাঃ দুন্তাজং স্বজনং (যাহারা দুস্পরিত্াজ্য 
পতি-পুত্রাদি স্বজন) ; আর্ধপথং চ হিত্বা (এবং আর্যপথ 
পরিত্যাগ করিয়া) ; শ্রচতিভিঃ বিষৃগ্যাম্‌ (শ্রুতিগণ 
কর্তৃক অন্বেষণীয়) ; মুকুন্দপদৰীন্‌ ভেজুঃ (শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেম প্রাপ্তির পথ আশ্রয় করিয়াছেন)। 
অনুবাদ_এই শ্লোক শ্রীউদ্ধবের প্রতি 
পতি-পুত্রাদিরাপ স্বজন বা আর্যপথ ত্যাগ করা 
অত্যন্ত কঠিন। আহা! তবু যাঁরা সে সব পরিত্যাগ করে 
বেদেরও অহ্ষেণযোগ্য কৃষঃপ্রেম ডক্তির সাধনা 
করেছিলেন, তাদের পায়ের ধুলোর স্পর্শ পেয়েছিল 
যারা-বৃন্দাবনের সেই লতা-গুল্ম-ওমধিদের মধ্যে যেন 
কোনো একটি হতে পারি। 
হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান। 
দিন প্রতি লয় তিহো তিন লক্ষ নাম॥ ৩৬ 
নামের মহিমা আমি ভার ঠাই শিখিল। 
তাহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥ ৩৭ 
আচার্যরত্ু, আচার্যনিধি, পণ্ডিত গদাধর। 
জগদানন্দ, দামোদর, শান্তর, বক্রেশ্বর ॥ ৩৮ 
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কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি। 
আর বত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি॥ ৩৯ 
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার। 
ইহা সভার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার॥ ৪০ 
ভষ্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি। 
ভক্তি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ ৪৯ 
“আমি সে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সব জানি। 
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম ৰাখানি॥ ৪২ 
ভট্টের মনেতে ছিল এই দীর্ঘ গর্ব। 
প্রভুর বচন শুনি হইল সে খর্ব॥ ৪৩ 
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সভার। 
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তা সভারে দেখিবার ॥ 8৪ 
ভট্ট কহে এসব বৈষ্ণব রহেন কোন্‌ স্থানে। 
প্রভু কহে ইহাই সভার পাইবে দর্শনে ৷ ৪৫ 
তৰে ভট্ট কহে বছ বিনয় বচন। 
বহু দৈন্য করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ৪৬ 
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভু-স্থানে আইলা। 
সভা সনে মহাপ্রতভু ভট্টে মিলাইলা॥ ৪৭ 
বৈষ্ণৰের তেজ দেখি ভষ্টরের চমৎকার। 
তা সম্ভার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকারণ ৷ ৪৮ 
তবে ভট্ট বহু মহাগ্রসাদ আনাইল। 
গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইল॥ ৪৯ 
পরমানন্দ-পুরী সঙ্গে সন্মাসীর গণ। 
এক দিকে বৈসে সবে করিতে ভোজন ॥ ৫০ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই পাৰ্শ্মে দুই জন। 
মধ্যে প্রভু বসিলা, আগে পাছে ভক্তগণ ৷ ৫১ 
গৌড়ের ভক্তগণ যত গণিতে না পারি। 
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি॥ ৫২ 
প্রভুর ডক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার। 
প্রতোকে সভার পদে কৈল নমজ্জার॥ ৫৩ 
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর। 
পরিবেশন করে আর রাঘব, দামোদর ॥ ৫৪ 
মহাপ্রগাদ বল্লভ ভট্ট ৰছ আনাইলা। 


(শঘদ্যোত-আকার--জ্রোনাকি পোকার মতো । 


প্রভু সহ সম্যাসিগণ ভোজনে বসিলা॥ ৫৫ 
প্রসাদ পায় নৈধবগণ বলে ‘হরি হরি?। 
হরি হরিধবনি উঠে তবে ব্ৰহ্মাণ্ড ভরি॥ ৫৬ 
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল। 
সভার পৃজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল।॥ ৫৭ 
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্তন আরমিল। 
পূ্বব সাত সম্প্রদায় পৃথক্‌ করিল। ৫৮ 
অদ্দেত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর। 
শ্রীনিবাস, রাঘব পতশ্ডিত, গদাধর।॥ ৫৯ 
সাত জন সাত ঠাঞি করেন কীর্ডন। 
হিরিবোল? বলি প্রভু করেন ভ্রমণ॥ ৬০ 
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্তন। 
এক এক নর্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন॥ ৬১ 
দেখি বন্মভ ভট্ট মনে হৈল চমৎকার। 
আনন্দে বিস্বল, নাহি আপনা সম্ভাল॥ ৬২ 
তবে মহাপ্রভু সভার নৃত্য রাখিলা। 
পূর্বব আপনি নৃত্য করিতে লাগিলা॥ ৬৩ 
প্রভুর সৌন্দর্য দেশি আর গ্রেমোদয়। 
“এইত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ’ ভট্টের হইল নিশ্চয় ৷ ৬৪ 
এই মত রথযাত্রা সকলে দেখিল। 
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল।॥ ৬৫ 
যাত্রা অনন্তরে”? ভট্ট যাই প্রভুর ছ্ছানে। 
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে॥ ৬৬ 
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছো লিখন। 
আপনি মহাপ্রভূ যদি করেন শ্রবণ। ৬৭ 
প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি। 
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥ ৬৮ 
কিষ্ণনাম” বলি মাত্র করিয়ে গ্রহপে। 
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে॥ ৬৯ 
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নামের অর্থ ব্যাখ্যানে। 
বিস্তার করিয়া তাহা করহ শ্রবণে॥ ৭০ 
প্রভু কহে, কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি। 
শ্যানসুন্দর, যশোদানন্দন+ এইমাত্রজানি ॥ ৭৯ 
যাত্রা অনন্তরে__রধযাত্রার পবে। 
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তথাহি__নামকৌমুদ্যাৎং শ্লোকঃ আভিজাভো”। পণ্ডিত নারে করিতে নিষেধন। 
তমালশ্যামলত্তিষি শ্রীযশোদান্তনন্ধয়ে। “এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ, লইনু শরণ” ৮২ 


কৃষ্ণনায়ো রূঢ়িরিতি সর্বশাস্ত্বিনি্ণয়ঃ॥ ১৩ অন্তৰ্যামী প্রভু অবশ্য জানিবেন মোর মন। 

অন্বয়__তমালশ্যামলত্বিষি (তমালের মতো শ্যামল তারে ভয় নাহি কিছু, বিষম তার গ্রণ॥ ৮৩ 
যাহার দেহকান্তি) ; শ্রীযশোদা-স্তমন্ধয়ে (শ্রীঘশোদায় যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ। 
স্তনপানকরী) ; কৃষণায়ঃ কড়ি (কৃষ্ণনামের প্রসিদ্ধ তথাপি প্রভুর গণ করে ভারে প্রণয় রোষ॥ ৮৪ 
অর্থ) ; ইতি সৰ্বশাস্্বিনিৰ্ণয়ঃ (ইহা সকল শান্তর, তথাপি বন্লতভট্ট আইসে প্ৰভু-স্থানে। 


নিৰ্ণয়)। a উদ্প্াহাদি প্রায়) করে আচার্যাদি সনে॥ ৮৫ 
অনুবাদ_তমালের নতো শ্যামল যাঁর দেহকান্তি এবং যেই কিছু কহে ডট সিদ্ধান্ত স্থাপন। 
খিনি শ্রীমশোদর স্তলপান করেন 'বৃষ্ণ' বলতে নিতেই আচার্য তাহা করেন খণ্ডন॥ ৮৬ 
তাকেই বোঝায-_এইটিই সমন্ত শান্তর নিত সিদ্ান্ত। আচার্াদি আগে কই যবে যবে যায়। 

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্ধার€)। 


আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার।॥ ৭২ 
ফল্লু বন্ধন প্রায়”) ভট্টের সব ব্যাখ্যা। 
সর্বজ্ প্রভু জানি, করেন উপেক্ষা॥ ৭৩ 
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর। 
প্রভৃ-বিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥ ৭৪ 
তবে ভট্ট যাই পণ্ডিত গৌঁসাঞির ঠাঞি। 
নানামত প্রীতি করি করে আসা যাই॥ ৭৫ 
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন। 
ভট্ের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ।॥ ৭৬ 
লজ্জিত হইল ভট্ট, হৈল অপমান। 
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের!) স্থান॥ ৭৭ 
দৈন্য করি কহে লৈল তোমার শরণ। 
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন ৭৮ 
‘কৃষ্ণনাম’ ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ। 
তবে মোর লজ্জাপচ্ষ হয় প্রক্ষালন॥ ৭৯ 
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত, করয়ে সংশয়। 

'কি করিব, একো করিতে না পারে নিশ্চয়॥ ৮০ 
যদ্যপি পণ্ডিত আর না করিল জঙ্গীকার। 
ভট্ট যাই তড় পড়ে করি বলাৎকার॥ ৮১ 
(ক)নির্ধার-নিশ্চিত। 

ওল বলুন প্রায় অলীক কথা বা নিরর্থক কথা। 
(গ)ণ্ডিতের -গদাধৱের 


রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়॥ ৮৭ 
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্ষেরে। 
জীব-প্রকৃতি' পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥ ৮৮ 
পভিত্রতা যেই, পতির নাম নাহি লয়। 
তোমরা কৃষ্ণ নাম লণ্ড, কোন ধর্ম হয়॥ ৮৯ 
আচার্য কহে আগে তোমার ধর্ম মৃর্ভিমান। 
'ইহারে পুছ, ইহো করিবেন ইহার সমাবান। ৯০ 
শুনি প্রভু কহে তুমি না জান ধর্মমর্ম। 
স্বামী আজা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম ৯১ 
গতির আজ্ছা নিরন্তর টার নাম লৈতে। 

পতি আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে খণ্ডিতে।। ৯২ 

অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়। 

নামের ফল কৃষ্ঃকৃপায় প্রেম উপজায়। ৯৩ 

শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈল নির্বচনা। 

ঘরে যাই দুঃখ মনে করেন চিন্তন॥ ৯৪ 

ও)আভিজাতো_ বল্পভভটটের বিনা ও কুলের কথা ভেবে 
এবং নিজের লক্জায়। 

(জরা প্রায় বিদ্যাবিচারাদি। কার কতটুকু বিদ্যা 
আছে, শান্সজ্ঞান আছে, তা জানবার জন্য কোনো সমস্যার 
উদ্যাপন করে বিচার করাকে উদ্প্রাহ বলে। 

চি্ীৰ-গ্ৰকৃতি-জীবরপ স্ত্রী ; জীব হল কৃষ্ণের প্রকৃতি 
বাস্থী ; অই জীব কৃষ্ণকে পতি বলে মনে করে। 

অনির্চন-িরুত্তর। 


অন্তালীলা (সপ্তম পরিচ্ছেদ) 


গা! 


নিত্য আমান এই সভায় হয় কক্ষাপাত'। 
একদিন যদি উপরি পড়ে আমার বাত॥ ৯৫ 
তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়। 
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥ 
আর দিন বসিলা আসি প্রভু নমন্করি। 
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব করি॥ 
ভাগবতে স্বামীর বাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন। 
লইতে না পারি তীর ব্যাখ্যার বচন।। 
সেই ব্যাখ্যা করে, যাহা যেই পড়ে আনি। 
একঝাব্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥ 
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন। 
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন।॥ ১০০ 
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা। 
শুনিয়া সভার মনে সন্তোষ হইলা॥ ১০১ 
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার। 
অন্তরে অভিমান জানেন আছয়ে উহার ১০২. 
নানা অবজ্ঞানে ভট্ট শোধে ভগবান্‌। 
কৃষ্ণ যৈছে খখিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥ ১০৩ 
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে। 
গৰ্ব চুৰ্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে! ৷ ১০৪ 
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা। 
পূর্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা॥ ১০৫ 
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ। 
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল নন।। ১০৬ 
“আমিজিতি’ এই গর্ব শূন্য হউক ইহার চিত 
ঈশ্বর-স্বভাব এই করে সভাকার হিত।। ১০৭ 
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান। 
সেগর্ব খণ্ডাইতে করে আমার অপমান। ১০৮ 
আমার হিত করেন ইহো আমি মানি দুঃখ। 
কৃষ্ণের উপর কৈল যেন ইন্র মহা মূর্খ ৷৷ ১০৯ 
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে: 
কায় কক্ষাপাত--পরাজয় হয়। 
(আউঘাডে নয়নে --চোখ খোলে অর্থাৎ আসল বিষয় 
বুঝতে পারে। 


৯৬ 


৯৭ 


৯৮ 


৯৯ 


দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে॥ ১১০ 
আমি অজ্ঞ জীব, অজোচিত কর্ম কৈল। 
তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত প্রকটিল॥ ১১১ 
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা। 
অপমান করি সর্ব গর্ব খণ্ডাইলা॥ ১৯২ 
আমি অজ্ঞ হিতছ্ছানে মানি অপমান। 
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিল অজ্ঞান ১১৩ 
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব-অন্ধা গেল। 
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল॥ ১১৪ 
অপরাধ কৈনু, ক্ষম_লইনু শরণ। 
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ|| ১১৫ 
প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত। 
দুই গুণ খাহা, তাহা নাহি গৰ্ব-পর্বত। ১১৬ 
শ্রীধর-স্ানী নিন্দি নিজ টীকা কর। 
“্লীধর-স্বামী নাছি মানি’, এত গর্ব খর।। ১১৭ 
শ্রীধর-স্থামীর প্রসাদেতে ভাগবত জানি। 
জগদগুর শ্রীধরস্বামী, "গুরু করি মানি॥ ১১৮ 
শ্রীধর-উপরে গর্ব যে কিছু করিবে। 
অন্তব্যন্ত লিখন"! সেই লোকে না মানিবে॥ ১১৯ 
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন। 
সব লোক মানা করি করয়ে গ্রহণ|॥ ১২০ 
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান। 
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ ১২১ 
অপরাধ ছাড়ি, কর কৃষণ-সংকীর্ভন। 
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।॥ ৯২২ 
ভট্ট কহে যদি মোরে হইলা প্রাস্ন। 
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ ॥ ১২৩ 
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে। 
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তারে সুখ দিতে॥ ১২৪ 
জগতের হিত হউক’ এই প্রভুর মন। 
দণ্ড করি, করে তার হৃদয় শোধন।॥ ১২৫ 
স্বগণসহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা। 


অনন্ত লিখন অত্যন্ত বাতিবান্ত অর্থাৎ শান্তর 
শ্বীমাংসা ব সিদ্ধান্ত না বুঝে যথেচ্ছভাবে লেখা। 


ঠা শ্রী্ীচৈতনাগরিতামূত 


মহাপ্রভু ভারে তবে প্রসন্ন হুইলা ৷৷ ১২৬ 
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব। 
সত্যভামার পরায় প্রেমের বামায্বভাবাশ ॥ ১২৭ 
বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভুসনে। 
অন্যোন্যে খটমটি। চলে দুই জনে ১২৮ 
গনাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাড়ভাব। 
রুক্দিণীদেবীর যেনে দক্ষিণ স্বভাব(গ।৷ ১২৯ 
তীর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছে হয়। 
এঁশবর্য জ্ঞানে ভার রোষ না উপজয়। ১৩০ 
এই লক্ষ্য পাঞ্জা প্রভু কৈলা রোষাভাস। 
শুনি পণ্ডিতের মনে উপজিল ভ্রাস॥ ১৩১ 
পূর্বে যেন কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল। 
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল।। ১৩২ 
বল্লভ ভট্টের হয় বাপ্য-উপাসনা। 
বাদগোপাল-মন্তে ডিহো করেন সেবনা॥ ১৩৩ 
পণ্ডিতের সনে তার মন ফিরি গেল। 
'কিশোর-গোপাল-উপাসনায় মন হৈল ৷ ১৩৪ 
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে। 
পণ্ডিত কহে এই কর্ম নহে আমা হৈতে ৷ ১৩৫ 
আমি পরতন্ত, আমার গ্রতু “গৌরাচন্দ্র'। 
তীর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতনতু॥ ১৩৬ 
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন। 
তাহাতেই মহাপ্রভু দেন গুলাহন'*)॥ ১৩৭ 
এইমত ভট্রের কতক দিন গেল। 
শেষে যদি প্রভু ভারে সুগ্রসন্ন হৈল।। ১৩৮ 
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা। 
স্বরূপ গৌসাঞি অগদাদন্দ গোবিন্দ পাঠাইলা॥ ১৩৯ 
পথে পত্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন। 


অবামাস্বজব-_ বক স্বভাব। 

খেঅনেযোনো খটসটি -প্রস্পপরে খুটিনাটি বিষয় লিয়ে 
প্রণয় কলহ। 

(একি স্বভাব-_সরল ভাব। 

(খ)ওলাহন--দোষ ; প্রণগন-রোষ। 


পরীশ্ষিতেপ্রডু তোমায় কৈল উপেন্ষণ॥ ১৪০ 
তুমি কেনে আসি তারে না দিলে ওলাহন। 
ভীতপ্রায় হঞা কাছে করিলে সহন|॥ ১৪১ 
পণ্ডিত কহে প্র স্বতন্ত্র সর্বজ্ঞ শিরোমণি। 
ভার সনে হঠ করিব) ভাল নাহি মানি ১৪২ 
যেই কহেন, সেই সহি নিজ শিরে ধরি। 
আপনে বরিবে কৃপা দোষাদি বিচারি॥ ১৪৩ 
এত বলি পণ্ডিত প্রভুর দ্বারে আইলা। 
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥ ১৪৪ 
ঈমৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন। 
সভা শুনাইয়া কহে মধুর বচন।॥ ১৪৫ 
আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা। 
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা॥ ১৪৬ 
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা। 
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা॥ ১৪৭ 
পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা' কহনে না যায়। 
“গিদাধর-প্রাণনাথ’ শাম হৈল যায়।। ১৪৮ 
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়। 
“গদাইর গৌরাঙ্গ” বলি যারে লোকে গায়॥ ১৪৯ 
চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে। 
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥ ১৫০ 
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্তা গুণ। 
দৃঢপ্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন॥ ১৫১ 
অভিমান-পঞ্ ধুইয়া ভষ্টেরে শোধিল। 
সেই দ্বারায় আর সব লোকে শিখাইল॥ ১৫২. 
অন্তরে অনুগ্রহ বাহো উপেক্ষার প্রায়। 
বাহা অর্থ যেই লয়, সেই নাশ যায়। ১৫৩ 
নিগুঢ চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শ্তি। 
সে-ই বুঝে গৌরচন্ে যার দৃঢ় ভক্তি॥ ১৫৪ 
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিগন্্রপ। 
প্রভু তাহা ভিক্ষা কৈল লঞ্া নিজগণ্‌॥ ১৫৫ 


৬) করিব-বিবাদ করব অথবা বলপ্রকাশ কর্ব। 
উ)ভাব-মুহ্া--ৰনের ভাব ও বাহক আচরণ। 


অস্তলীলা (সপ্তম পরিচ্ছেদ) $াও 


তাহাই বল্পভ ভট্ট প্রভুর জাজ্ঞা লৈলা। যাহার শ্রবণে পায় গৌর প্রেমধন॥ ১৫৭ 
পণ্ডিত ঠাঞি পূৰ্বপ্ৰাৰ্থিত সর্বসিদ্ধ কৈলা৷ ১৫৬ শ্রীূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
এইত কহিল বল্পভতট্রের মিলন। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষম্দাস॥ ১৫৮ 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতামূতে অভ্ঞখণ্ডে বারতভ্ট মিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদ) 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্রপুরীভয়াৎ। 
(লৌকিকাহারতঃ স্বয়ং যো ডিক্ষায়ং সমকোচয়ৎ ৷ ১ 


অন্বয় যঃ রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ (যিনি রামচন্দ্র পুরীর 
ভয়ে) ; লৌকিকাহারতঃ (লৌকিক আহার হইতে) ; 
স্বং ভিক্ষাননং সমকোচয়ৎ (স্বীয় ভিক্ষা্ন সংকুচিত 
করিয়াছিলেন)? তং কৃষ্ণচৈতনাং বন্দে (সেই শ্রীকৃষ্ণ- 


চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি)। 


অনুবাদ_মিনি রামচন্দ্র পুরীর ভয়ে লৌকিক 
আহারের ভিক্ষান্নের অংশ কমিয়ে দিয়েছিলেন সেই 


শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার। 
ব্রঙ্গা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার॥ ৯ 
জয় জয় অবধৃতচন্্র নিত্যানন্দ। 
জগৎ বাঁধিল ধিহো দিয়া প্রেম-ফান্দ। ২ 
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার। 
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগৎ নিস্তার॥ ৩ 
জয় জয় শ্লীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ। 
শ্রীকৃষচেতন্যচন্্র যার প্রাণধন।। ৪ 
এইমত গৌরচন্দ্র নিজগণ সঙ্গে। 
শীলাচজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে॥ ৫ 
হেনকালে রামচন্দ্র পুরী গোসাঞি আইলা। 
পরমানন্দ-পুরী আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ৬ 
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন। 
পুরী গোসাঞি কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ৭ 
মহাপ্রভু কৈল ভারে দণ্ডবং নতি। 
আলিঙ্গন করি তিহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি॥ ৮ 
তিন জনে ইষ্টগো্টী কৈল কথোক্ষণ। 
জগদানন্দ পণ্ডিত ঠারে কৈল নিমন্ত্রণা। ৯ 
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া। 
যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তিহো নিন্দার লাগিয়া॥ ১০ 
ভিক্ষা করি কহে পুরী__জগদানন্দ! শুন। 
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ।॥ ১১ 
আগ্রহ করিয়া ভারে খাওয়াইতে বসাইলা। 


আপনি আগ্রহ করি পরিবেশন কৈলা॥ ১২. 
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা। 
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিলা॥ ১৩ 
শুনি চৈতন্যের গণ করে বহুত ডক্ষণ। 
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন। ১৪ 
সন্গাপীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্মনাশ। 
বৈরাগী হইয়া এত খায়, বৈনাগোর নাহি ভাস॥ ১৫ 
এই ত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া। 
পাছে নিন্দা করে, আগে বহু খাওয়াইয়া।। ১৬ 
পূর্বে মাধবেন্দ্র পুরী যবে করে অন্তর্ধান। 
রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তার স্থান॥ ১৭ 
পুরীগৌসাঞ্রি করে কৃষ্তলাম-সংবীর্ভন। 
মথুরা না পাইনু বলি করেন ক্রন্দন॥ ১৮ 
রামচন্দ্র পুরী তবে উপদেশে ডারে। 
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে। ১৯ 
তিমি পূর্ণরল্গানন্দ করহ স্মরণ। 
চিদ্রক্ষ হৈয়া কেন করহ ক্রন্দন॥” ২০ 
শুনি মাধবেন্রমনে ক্রোধ উপজিল। 
“দূর দূর পাপিষ্ঠ’ বলি ভর্থসনা করিল॥ ২১ 
কৃষ্ণ না পাইনু যুঞি না পাইনু মথুরা। 
আপন দুঃখে মরৌ, এই দিতে আইল জ্বালা৷ ২২ 
মোরে মুখ না দেখাবি তুই যাও যি তথি। 
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি। ২৩ 
কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি মরো আপন দুঃখে। 
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে, এই ছার মূর্খে॥ ২৪ 
এই যে মাধবেন্্রশ্রীপাদ উপেক্ষা করিল। 
সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্দিল। ২৫ 
শুল্ক ব্রঙ্মজ্ালী, নাহি শ্রীকৃষ্ণ সন্বন্ধ। 
সর্বলোক নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্ধ'ক!॥ ২৬ 
ঈশ্বরপুরী গোসাঞি করে শ্রীপাদ সেবন। 


কনিপ্তে নিরব --নিন্দাকাজে অতান্ত আগ্রহ এবং 
নিপুপতা। 


অন্তালীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 
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স্বহস্তে করেন মলমৃত্রাদি মার্জন। ২৭ 
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ। 
কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণক্লোক শুনান অনুক্ষণ। ২৮ 
তুষ্ট হঞা পুরী তারে কৈল আলিঙ্গন। 
বর দিল_কৃষেঃ তোমার হউক প্রেমধন ৷৷ ২৯ 
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর। 
রামচন্দ্র পুরী হইল সর্বনিদ্দাকর॥ ৩০ 
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সান্ধী দুই জন। 
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন।॥ ৩১ 
জগদ্গুর, মাধবেন্্র করি প্রেমদান। 
এই শ্লোক পড়ি ভিহো কৈল অন্তৰ্ধান। ৩২ 


দয়িত ! জামাতি বিহ করেল) ২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় 
শ্লোকে রব (পৃষ্ঠা ২০৪)] 
এই ল্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ। 
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব-বিশেষ। ৩৩ 
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমান্ুর। 
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর॥ ৩৪ 
প্রস্তাবে কহিল পুরীগৌসাঞ্ির নির্যাণ। 
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান্‌॥ ৩৫ 
রামচন্দ্র-পুরী এঁছে রহে নীলাচলে। 
বিরক্ত স্বভাব), কড়ু রহে কোন স্থলে। ৩৬ 
নিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়। 
অন্যের ভিক্ষার স্থিতি লয়েন নিশ্চয়”) ৩৭ 
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ। 


বিরক্ত স্বভাব-- বৈরাগাময় আচরণ 

“খাঁনিমন্শের অপেক্ষা না করেই রামচ্জ পুরী লোকের 
গৃহে হঠাৎ উপস্থিতহয়ে আহার করেন। তাছাড়া কে, কোথায় 
আহার করেন এবং কে, কোথায় থাকেন, তারও অনুসন্ধান 
করেন 


প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিন জন। ৩৮ 
প্রতাহ প্রভুর ডিক্ষা ইতি উতি হয়। 
কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ঘয়॥ ৩৯ 
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ। 
রামচন্দ্র-পুরী করে সর্বানুস্ধান। ৪০ 
প্রভুর যতেক গুণ ম্পর্শিতে নারিল। 
ছিদ্র চাহি বুলে, কীহা ছিত্র না পাইল।। ৪১ 
সম্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ। 
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্ৰিয় বারণ(গ)॥ ৪২ 
এই নিন্দা করি কহে সর্বলোক স্থানে। 
প্রড়ুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে॥ ৪৩ 
প্রভু গুরুবুজ্যে করে সঙ্রম সম্সান। 
ভিহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তীর কাম॥ ৪৪ 
যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে। 
তথাপি আদর করে বড়ই সম্্মে॥ ৪৫ 
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর। 
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর॥ ৪৬ 


মিল্িয়লালসেতি ভ্ুনুখায় গতঃ॥ ৩ 

অন্বর_-অত্র রাত্রৌ (এখানে রাত্রিতে) ; এক্ষবং 
মি্টারমূ আসীৎ (ইক্ষুজাত মিষ্টার ছিল) ; তেন 
পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি ( সেই জন্যই পিশীলিকা বিচরণ 
করিতেছে) ; অহো বিরক্তানাং সম্যাসিনাম্‌ ইয়স্‌ 
ইন্দ্িয়লালমা (আহা ! বিরক্ত সঙ্গাসীদের এইরূপ 
ইন্দ্িয়লালসা) ; ইতি ব্রুবন্‌ উদ্ধার গতঃ (এই বলিয়া 
উঠিয়া চলিয়া গেলেল)। 

অনুবাদ _'রাতে এখানে মিষ্টান্ন ছিল, তাই এত 
পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী আশ্চর্য ! সংসারত্যাগী 
সন্যাদীদেরও এত ইদ্রিয়লালসা !? _ এই বলে উঠে 
চলে গেলেন। 


গা ইজি বারণ --ইন্ডিয়-দমন। 


5া6 শ্রীতীচৈত, 


তামৃত 


প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ। 
এৰে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন॥ ৪৭ 
সহজেই পিপীলিকা সর্বত্র বেড়ায়। 
তাহাতে তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায় ৪৮ 
শুনিতেই মহাপ্রভুর সঙ্কোচ হয় মন। 
গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু কহেন বচন॥ ৪৯ 
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম। 
পিণ্ডাভোগের এক টোঠি'গ। পাচ গণার বাগ্রন॥ ৫০ 
ইহা বই আর অধিক কিছু না লইবা। 
অধিক আনিলে এথা আমা না দেখিবা॥ ৫১ 
সকল বৈধাবে গোবিন্দ কহে এই বাত। 
শুনি সভার মাথে যেন হৈল বজ্রাঘাত॥ ৫২ 
রামচন্দ্র পুরীকে সভাই করে তিরম্বার। 
এই পাপ আসি প্রাণ লইল সভার॥ ৫৩ 
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমনত্রণ। 
এক চটৌঠি ভাত, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥ ৫৪ 
এতম্মাত্র গোবিন্দ সভে কৈল অঙ্গীকার। 
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার ৷৷ ৫৫ 
সেই ভাত বাঞ্জন প্রভু অর্ধেক খাইল। 
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল ৫৬ 
অর্ধশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্ধাশন। 
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ৫৭ 
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ছাপন'*!। 
দুহে অনাত্র মাগি কর উদর ভরণ॥ ৫৮ 
এইমত মহাদুঃখে দিন কথো গেল। 
শুনি রামচন্দ্র পূরী প্রভু পাশ আইল॥ ৫৯ 
প্রণাম করি কৈল প্রভু চরণ-বন্দন। 
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন॥ ৬০ 
সন্নযাসীর ধর্ম নহে ইন্দ্রিয়-তরণ।। 
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ।। ৬১ 
গেপিপ্তাভোগের এক টৌঠি-- শ্রীজগরাথদেবের ভোগে 
যে ক্ষুদ্র নে পাত্র দেওয়া হয়, তার চারতাগের একজাগ। 
খা) আজ্ঞাপন-_আদেশ। 


ই্িয-ত্পণ- ইন্রিযের তৃত্তিসাধন। 


তোমাকে ক্ষীণ দেখি বুঝি কর অর্ধাশন। 

এই শুদ্ধ বৈরাগ্য নহে সন্যাপীর ধর্ম॥ ৬২. 

যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয় ভোগ। 

সন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ।। ৬৩ 
তথাহি--শ্ৰীভগবদ্দীতায়াং ৬ অং ১৬।১৭ শ্লোকৌ 

নাভশ্মতোহঁপি যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্রতঃ। 

ন চাতিত্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈৰ চার্জন॥ ৪ 

অন্য অর্জন (হে অর্জন!) ; অত্যস্ুতঃ যোগঃ ন 
অস্তি (অত্যধিক ভোজনকারীর যোগানুষ্ঠান হয় না) ; 
একান্তন্‌ অনশ্মতঃ অপি ন (একান্ত ভোজনহীনজনেরও 
হয় না) ; অতিশ্বপ্রশীলস্য চ ন (এবং অতি নিল্রাশীল 
ব্যক্তিরও হয় না) ; জাগ্রতঃ ন এব (অতি জাগরণশীল 
জনেরও হয়না) । 

'অনুবাদ-হে অর্জুন! অত্যধিক ভোজনশীল ব্যক্তির, 
অত্যন্ত ভোজনহীন জনের যোগসাধনা হয় না। অতিশয় 
নিদ্রাশীল জনের এবং অতিশয় জাগরণশীল জনেরও 
যোগসাধনা হয় না। 

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মশু। 

যুক্তস্প্লাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।৷ ৫ 

অন্বয়-_ঘুক্তাহার-বিহারস্য (যাহার আহার-বিহার 
নিয়মিত) ; কর্মসু যুক্তচেষ্টস্য (বাহার কর্মে চেষ্টা 
নিয়মিত) ; যুক্তব্বপনাববোধস্য (যাহার নিদ্রা এবং 
জাগরণও নিয়মিত) ; দুঃখহা যোগঃ ভৰতি (দুঃখ- 
নাশক যোগ সিদ্ধ হয়)। 

অনুবাদ-_যাঁর আহার, বিহার, কর্মচেষ্টা, নিদ্রা এবং 
জাগরণ নিয়মিত, তারই দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়। 

প্রভু কহে_অজ বালক মুঞি শিষা তোমার। 

মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার॥ ৬৪ 

এত শুনি রামচন্দ্র পুরী উঠি গেলা। 

ভক্তগণ অর্ধাশন করে পুরীগৌসাঞি শুনিলা। ৬৫ 

আর দিন ডক্তগণসহ পরমানন্দপুরী। 

প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্য বিনয় করি॥ ৬৬ 

রামচন্দ্র গুরী হয় নিন্দুক স্বভাব। 

তার বোলে অল্প ছাড় কিবা হবে লাভ।। ৬৭ 

পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করাইয়া। 


অন্তালীলা (অষ্টম পরিচ্ছেদ) 


গা 


যেই খায় তারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥ ৬৮ 
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন। 
এত অন্ন খাও, তোমার কত আছে ধন।। ৬৯ 
সল্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্মনাশ। 
অতএব জানিনু তোমার নাহি কিছু ভাস”॥ ৭০ 
কে কৈছে বাবহার করে কেবা কৈছে খায়। 
এই অনুসন্ধান তিহো করেন সদায়। ৭১ 
শান্ত্রে যেই দুই কর্ম করিয়াছে বর্জন। 
সেই কর্ম নিরন্তর ইহার করণ। ৭২ 
তথাহি- শ্ৰীষত্তাগবতে (১১।২৮।১) 
পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গহয়েং। 
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্‌প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ৬ 
অন্বয় প্রকৃত পুরুষেণ চ (প্রকৃতি ও পুরুষের 


সহিত) ; বিশ্বম্‌ একাত্বকং পশান্‌ (এই বিশ্বকে 
একান্মক মনে করিয়া) ; পর-স্বভাব-কর্মাণি (পরের 


স্বভাব ও কর্মকে) ; ন প্রশংসেৎ নগরে (প্রশংসাও 
করিবে না, নিন্দাও করিবে না) 

অনুবাদ-_প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গে এই বিশ্বকে 
একাত্মক মনে করে পরের স্বভাব ও কর্মকে প্রশংসাও 
করবে না বানিন্দাও করবে না। 

তার মধ্যে পূর্ববিধি ‘প্রশংসা’ ছাড়িয়া। 

পরিবিধি “নিন্দা” করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥ ৭৩ 


অনুবাদ-পূর্ববিধি এবং পরবিধির মধ্যে পরবিধিই 
বলবান। 
যাহা গুণ শত আছে না করে গ্রহণ। 
গুণ-মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥ ৭৪ 


পূর্ববৎ নিমন্ত্রণ মান, সভার বোল ধর॥ ৭৬ 
প্রভু কহে সভে কেনে পুরী মৌসাঞ্জিরে কর রোষ। 
সহজ ধর্ম কহে তিহো, তার কিবা দোষ॥ ৭৭ 
যতিহঞা জিষ্থা-লম্পট অত্যন্ত অন্যায়। 
তিধর্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥( ৭৮ 
তবে সভে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল। 
সভার আগ্রহে প্রভু অর্ধেক রাখিল॥ ৭৯ 
দুই পণ কৌড়ি লাখে প্রভুর নিমন্্রণে। 
কতু দুই জন ভোক্তা, কভু ভিন জনে/)॥ ৮০ 
অভছোজান নিপ্র। যদি করে নিমন্ত্রণ। 
প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ ৷৷ ৮১ 
ভেজ্ান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে। 
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥ ৮২. 
পণ্ডিত গোসাঞি ভগবানাচার্ধ, সার্বভৌম। 
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥ ৮৩ 
তা সভার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন। 
তাহা প্রভুর স্বাতন্তর নাহি যৈছে তার মন॥ ৮৪ 
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার। 
খাহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥ ৮৫ 
কু ত লৌকিক রীতি যেন ইতর জন। 
কু স্বতন্ধ করেন প্রশর্ব-প্রকটন ॥ ৮৬ 
কতু রামচন্দ্র পুরীর হয় ভূতাপ্রায়। 
কতু তারে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়।॥ ৮৭ 
ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর বুদ্ধি-অগোচর। 
যবে যেই করে সেই সব মনোহর || ৮৮ 
এই মত রামচন্দ্র-পূরী লীলাচলে। 
দিন কথো রহি গেলা তীর্থ করিবারে॥ ৮৯ 
তিঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরমিত। 
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিত ॥ ৯০ 


ইহার স্বভাব ইহা কহিতে না জুয়ায়। 
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম দুঃখ পায়।। ৭৫ 
ইহার বচনে কেনে অন্ন আগ কর। 


(পথতি-সঙ্াসী 
জিহা-লম্পট--ভোজনে লোভী; পেটুক 


শিনাহি কিছু ভাস- কাগুজ্ঞান নেই। 
অনু কর্ম পরের প্রশংসা ও নিন্দা। 


কত তিন জনে প্র, গোবিন্দ ও কাদীশ্বর। 
'শঅভোধ্্যায় বিপ্র--যে বিপ্ের হাতের রান্না অয়ন আহার 


করাযায়লা। 
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স্বচ্ছন্দ নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্তন-নর্তন। তার ফল দ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল॥ ৯৩ 
স্বচ্ছন্দে করেন সভে প্রসাদ ভোজন॥ ৯১ শ্রীচৈতনাচরিত্র যেন অমৃতের পূর। 
গুরুর উপেক্ষা কৈলে এঁছে ফল হয়। শুনিতে শ্রবণে মনে লাগরে মধুর। ৯৪ 
ক্রমে ঈশ্বর পর্যন্ত* অপরাধে ঠেকয়। ৯২ চৈতনাচরিত্র লিখি শুন এক মনে। 
যদাপি গুরু-বুন্ধো গ্রডু তার দোষ না লইল। অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণ-চরণে। ৯৫ 


(রুমে ঈশ্বর পর্যন্ত _ গুন উপেক্ষার ফলে ক্রমশ | শরীরূপ রদুনাথ পদে যার আশ। 
ঈশ্বরের নিন্দা পর্যন্তকরেও লোক অপরী হতে পারে। চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ৯৬ 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যথণ্ডে তিক্ষাসক্কোচঃ নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদ; ৷ 


নবম পরিচ্ছেদ 


অগণ্যধনাচৈতন্যগণানাং প্রেমবনায়া। 
নিন্যোহধনাজনম্বান্তমরং শশ্বাদনূপতাম্‌।৷ ১ 
অন্বয়_অগণ্যধনাচৈতনা-গণানাং (প্রীচতেনোর 
গণনাতীত পতিতপাবন ভন্তগণের) ; প্রেমবনায়া 
(প্রেমবন্যা দ্বার) ; অধন্যজ্জনস্বান্তমরুং (পতিত- 
জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমি) ; শশ্বৎ অনুগতাং 
নিলো (নিরন্তর জলময় ভূমিরাপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে)। 
অনুবাদ--শ্ৰীচৈতন্যের অসংখ্য পতিতপাবন 
ভক্তগণ্রে প্রেমবন্যার দ্বারা পতিত জনগণের হৃদয়ের 
মরুভূমি নিরন্তর জলময়ভূমিতে পরিণত হয়েছে। 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। 

জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হৃদয়॥ ১ 
জয়াদ্বৈতাচাৰ্য জয় জয় দয়াময়। 

জয় গৌরভক্তগণ, সর্ব রসময়॥ ২ 
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। 
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে॥ ৩ 
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ-তরজগ। 
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ॥ ৪ 
দিনে নৃত্য-কীর্ভন জগন্নাথ দরশন। 
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ৫ 
শ্রিজগতেন লোক আসি করে দরশন। 

যেই দেখে সেই পায় কৃক্ণপ্রেমধন।। ৬ 
মনুষ্যের বেশে দেব গন্র্ব কিছর। 
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর॥ ৭ 
সপ্থ্থীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন। 

নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন॥ ৮ 
প্রন্নদ বলি ব্যাস শুকাদি মুনিগণ। 

আসি শ্রভু দেখে, প্রেমে হর অচেতন।| ৯ 
বাহিরে ফুকারে€) লোক দর্শন না পাঞা। 
কৃষ্ণ কহ? বলে প্রভু বাহির হইয়া॥ ১০ 
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে 

এই মত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে॥ ১১ 


_ জফুকারে__চিংকার করে, উচ্চ শব্দ করে। 


একদিন লোক ভাসি প্রভুরে নিবেদিল। 
গোপীনাথকে বড় জানা চাজে চড়াইল॥খ ১২. 
তলে খড়গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে। 
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে॥ ১৩ 
সংবশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়। 
উর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায়' ॥ ১৪ 
প্রভু কহে--রাজা কেনে করয়ে তাড়ন। 
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ১৫ 
সর্বকাল হয় তিহো রাজবিষযী। 
গোপীনাথ প্টনায়ক রাম রায়ের ভাই॥ ১৬ 
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তার অধিকার/খ। 
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দেন রাজদার॥ ১৭ 
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাই বাকী হৈল। 
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥ ১৮ 
তিহো কহে ভুল দ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব। 
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব॥ ১৯ 
ঘোড়া দশ বার হয়, লেহ মূল্য করি। 
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি॥ ২০ 
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে। 
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র-সলে॥ ২১ 
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া'»)। 
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূলা শুনিয়া॥ ২২ 
সেই রাজপূত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়। 
উ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায়॥ ২৩ 
অরে নিন্দা করি কহে সগর্ব বচনে। 
রাজা কৃপা করে তাতে ভয় নাহি মানে। ২৪ 


বড় জানা রাজা প্রতাপরুদধের জোষ্ট পুত্র 
চাঙ্গে-মঞ্চের উপরে। 

“রাখিতে জুয়ার_রক্ষা করা উচিত। 

'খ বালজাঠ্যাদপ্ডপাটে ভার অধিকার-াজ প্রতাপরূহের 


অধীনে মালজাঠ্যা দণ্ডপাট নামক দেশের শাসনকর্তা। 


ভি ঘাটাহযা_কমিয়ে বা কম করে। 
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আমার ঘোড়াগ্রীবা না ফিায়উর্্বনাহিচায়। 
তাতে ঘোড়ার ঘাটিমৃলা। করিতে লা জুয়ায় ॥ ২৫ 
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল। 
রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি"! করিল। ২৬ 
কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি। 
আজ্ঞা দেহ যদি চাদে চড়াই লই কৌড়ি॥ ২৭ 
রাজা বলে যেই ভাল কর সেই যায়। 
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায় ॥ ২৮ 
রাজপূত্র আসি তারে চাঙ্গে চড়াইল। 
খড়গ ফেলাইতে তলে খড়গ পাতিল ॥ ২৯ 
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় রোষ। 
রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কি দোষ॥ ৩০ 
রাজবিলাত সাধি খায় নাহি রাজভয়। 
দারী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়॥৷ ৩১ 
যেই চতুর সেই করুক রাজবিষয়। 
রাজদ্রবা শোখি পায় তাহা করে ব্যয়॥ ৩২ 
হেনকালে আর লোক আইল খাইয়া। 
বাণীনাথাদি সবংশে লই গেল বান্ধিয়া ৷ ৩৩ 
প্রভু কহে রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব। 
অমি বিরক্তণ) সন্যাসী তাহে কি করিব॥ ৩৪ 
তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ডক্তগণ। 
প্রভুর চরণে সভে কেল নিবেদন॥ ৩৫ 
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার নিজ দাস। 
তোমাকে উচিত নহে এঁছন উদাস॥ ৩৬ 
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে। 
মোরে আজ্ঞা দেহ সভে যাই রাজ-স্থানে ॥ ৩৭ 
তোমা সভার এই মত রাজ ঠাই যাঞা। 
কৌড়ি মাগি লই মুঞি আঁচল পাতিয়া॥ ৩৮ 
পাঁচ গঞ্চার পাত্র হয় সন্যাসী ব্রাহ্মণ। 


মাগিলে বা কেনে দিবে দুই লক্ষ কাছন।। ৩৯ 
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া। 
খড়েগাপরে গোগীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥ ৪০ 
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়। 
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নয়৷ ৪১ 
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সভার মনে। 
সভে মিলি জানাহ জগন্নাথের চরণে॥ ৪২ 
ঈশ্বর জগন্নাথ যাঁর হাতে সর্ব অর্থ। 
কর্তৃমকর্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥ ৪৩ 
ইহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল। 
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিল॥ ৪৪ 
গোপীনাথ পটনায়ক সেবক তোমার। 
সেবকেরে প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥ ৪৫ 
বিশেষে তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকি হয়। 
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ, নিজ ধন ক্ষয়॥ ৪৬ 
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকি হয়। 
ক্রমে ক্রমে দিবে, বার্থ প্রাণ কেনে লয়॥ ৪৭ 
রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি। 
প্রাণ কেন নিব, তার দ্রব্য চাহি আমি॥ ৪৮ 
তুমি যাই কর যেই সর্ব সমাধান। 
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রহে তীর প্রাণ ৷ ৪৯ 
তৰে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল। 
চাঙ্গে হৈতে গোগীনাথে শীঘ্র নামাইল॥ ৫০ 
“্ছব্য দেহ, রাজা মাগে’ উপায় পুছিল। 
খ্বথার্থ মূলো ঘোড়া লহ’ তিহো ত কহিল॥ ৫১ 
ক্রমে ক্রমে দিব আর যত সব পারি। 
অৰ্িচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি ৫২ 
যথার্থ মূল্য করি তবে সব ঘোড়া লইল। 
আর দ্রব্যের মুদ্যতি করি”) ঘরে পাঠাইল ৷ ৫৩ 


(কখটিমূলা_কমসূলা। 

(ঃলাগানি_নালিশ। 

(গরাজবিলাত প্রজার নিকট থেকে রাজার প্রাপ্য বাকি 
খাজ্দনাদি ; দারী নাটুকা-্্ীসঙ্গী নরক ; স্ত্রীলোক নিয়ে যারা 
নৃত্য করে। 

(আবির্ত_নিষভিফন। 


'*)কর্তকর্ৃনাঘা-_শ্রীজগমাথঈশ্র। ভর যা ইচ্ছা হয় 
তাই তিনি করতে সমর্থ, তার যা ইচ্ছা নয়, তা তিনি নাও 
করতে পারেন, আবার তার করা কাজ পরিবর্তন করে তিনি 
অনারকমও কিছু করতে পারেন। 

টীযুাতি করি __ মেয়াদ করে ; কতদিনের মধো বাকি 
টাকা দেবে, তার করে। 
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এথা প্রভু সেই মনুষ্যোরে প্রশ্ন কৈল। 
বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল।। ৫৪ 
সে কহে বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় ‘কৃষ্ণনাম’। 
হিরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম॥ ৫৫ 
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা। 
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা॥ ৫৬ 
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ। 

কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপাছন্দবন্ধ।। ৫৭ 
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে। 
প্রভু ভারে কিছু কহে সোদ্বেগ বচনে॥ ৫৮ 
ইহা রহিতে নারি যাব আলালনাথ। 
নানা উপজ্রবে ইহা না পাই সোয়ার্থ | ৫৯ 
ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়। 
নানা প্রকারে করে রাজজব্য ব্যয়॥ ৬০ 
রাজার কি দোষ, রাজা নিজ জবা চায়। 
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায়॥ ৬১ 
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল। 
চারিবার লোক আমি আমা জানাইল।॥ ৬২ 
ভিক্ষুক সম্মাসী আমি নির্জনেতে বসি। 
আমাকে দুঃখ দেন, নিজ দুঃখ কহি আসি ৬৩ 
আজি ভারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ। 
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজ্নধন। ৬৪ 
বিষয়ীর বার্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন। 
তাহে ইহা রহি আমার নাহি গ্রয়োজন॥ ৬৫ 
কাশীগিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে। 
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥ ৬৬ 
সম্মাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সহবন্ধ। 
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান অন্ধ॥| ৬৭ 
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন। 
বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূর্খ জন। ৬৮ 
তোমা লাগি রামানন্দ রাজা ত্যাগ কৈল। 
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥ ৬৯ 
তোমা লাগি রঘুনাথ সকলে ছাড়ি আইল। 
সোগ সত শান্তি। 


হেথাহো ভীহার পিতা বিষয় পাঠাইল।॥ ৭০ 
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে ভাহারে। 
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥ ৭১ 
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়। 
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্থা তার ইচ্ছা নয়॥ ৭২. 
তার দুঃখ দেখি তার লেবকাদিগণ। 
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্যশরণ।॥ ৭৩ 
সেই শুন্ধতক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি। 
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগভোগী॥ ৭৪ 
(তোমার নুকস্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ। 
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥ ৭৫ 
তথাহি__শ্রীমভাগবতে (১০1১৪।৮) 

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাগো 

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকমূ। 


জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাকৃ॥ ২ 
[অয় ও অনুবাদ মধ্যলীজায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২২ 
স্লোকে ষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২২৬)] 
এখা ভুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাখ। 
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ের বাত। ৭৬ 
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন। 
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ | ৭৭ 
এত বলি কাশীমিশ্র গেল স্বমন্দিরে। 
মধ্যাহ্ে গ্রতাপরন্্র আইল ভার ঘরে। ৭৮ 
প্রতাপরুদ্ধের এক আছয়ে নিয়ম। 
যত দিন রহে ভিহো শ্রীপুরুষোত্রম/ ॥ ৭৯ 
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদসন্বাহন। 
জগন্নাথের করে সেবা ভিয়ান'” শ্রবণ ৮০. 
রাজা মিশ্রের চরণ যবে ঢাপিতে লাগিলা। 
তবে মিশ্র তারে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা॥ ৮১ 
দেব ! শুন আর এক অপরূপ বাত। 
মহাপ্রভু ক্ষেত্ৰ ছাড়ি যান আলালনাথ। ৮২ 
(ে্গীপুরযোত্তম--প্রীনীলাচনে। 
(গাঁডিয়ান-পারিপাট্য। 
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শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিলা কারণ। 
তৰে মিশ্র কহে তার সব বিৰরণ॥ ৮৩ 
গোপীনাথ পষ্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা। 
তার সেবক সব আসি প্রভুরে কহিলা॥ ৮৪ 
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন। 
ক্রোধে গোপীনাখে কৈল বহুত ভর্থসন॥ ৮৫ 
অজিতেন্রিয়‘"! হঞা করে রাজবিষয়। 
নানা অসৎপথে করে রাজড্রব্য ব্যয়॥ ৮৬ 
ব্ৰহ্মস্ব! অধিক এই হয় রাজধন। 
তাহা হরি, ভোগ করে মহাপাগীজন॥ ৮৭ 
রাজার বর্ন) খায় আর চুরি করে। 
রাজদণ্ডী হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥ ৮৮ 
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা, নাহি করে দণ্ড। 
রাজা মহাধার্মিক, এই পাপী প্রচণ্ড ॥ ৮৯ 
রাজোচিত কৌড়ি না দেয় আমাকে ফুকারে। 

এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে ॥ ৯০ 
আলালনাথ যাই ডাহা নিশ্চিন্তে রহিব। 
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ডা না শুনিব। ৯১ 
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা। 
সব ভ্রব্য ছাড়ো যদি প্রভু রহে এথা। ৯২ 
একক্দণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন। 
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥ ৯৩ 
কোন্‌ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন। 
প্রাণরাজ্য করৌ প্রভু পদে নির্মপ্ধন"॥ ৯৪ 
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মন। 
তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সহন।॥ ৯৫ 
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে। 
চাঙ্গা চড়া খড়েগ ডারা আমি না জানিয়ে ৷ ৯৬ 
পুরুষোত্তম জানারে তিহো কৈল পরিহাস। 
সেই জানা তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস॥ ৯৭ 
অিতে্ি নি ইলিয়কে জয় করতে পারেননি। 
খশিৰ্্বস্থ- ব্রাহ্মণের ধন। 

গাবর্ভন__বেতন। 

জন্ম উসর্গ। 


তুমি যাইয়া প্রভুরে রাখহ যত করি। 
এই মুঞি তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি॥ ৯৮ 
মিশ্র কহে_ কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মনে। 
কৌড়ি ছাড়িলে কদাচিৎ প্রভু দুঃখ মানে। ৯৯ 
রজা কহে ঠার লাগি কৌড়ি ছড়ি, ইহা না কহিবা। 
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা॥ ১০০ 
ভবানন্দ রায় আমার পুজা গর্বিত। 
উর পুত্রণণে আমার সহজেই শ্রীত॥ ১০১ 
এত বলি মিশ্রে নমনতরি রাজা ঘরে গেলা। 
গোগীনাথে বড় জানায় ডাকিয়া আনিলা॥ ১০২. 
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল। 
সেই মালজাঠ্যা দণ্ডপাট তোমারে দিল॥ ১০৩ 
আর বার এঁছে না খাইহ রাভধন। 
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্তন॥ ১০৪ 
এত বলি নেতধটি€ তারে পরাইল। 
প্রভু আজ্ঞা লৈঞা যাহ বিদায় তারে দিল॥ ১০৫ 
পরমার্থে প্রভুর কৃপা সেহ রহ দূরে। 
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে॥ ১০৬ 
রাজা-বিষয় ফল এই-_কৃপার আভাসে। 
তাহার গণনা কারো মনে না আইসে॥ ১০৭ 
কাহা চাঙ্গে চড়হিয়া লয় ধন প্রাগ। 
কাহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান॥ ১০৮ 
কাঁহা সৰ্বস্ব বেচি লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি। 
কাহা দ্বিগুণ বর্তন, পরায় নেতধড়ি।। ১০৯ 
প্রভুর ইচ্ছা নাহি ভারে কৌড়ি ছাড়াইব। 
দিগুণ বর্ন করি পুনঃ বিষয় তারে দিব ॥ ১১০ 
তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন। 
তাতে ক্ষুন্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন॥ ১১১ 
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল। 
নিবেদনের প্রভাবে তবু ফলে এত ফল৷ ১১২. 
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য স্বভাব। 
ব্রহ্মা শিৰ আদি যার না পায় ভন্তর্ডাব॥ ১১৩ 
হেথা কাশীমিশ্র, আসি প্রভুর চরণে। 
(*)নেত্ধটি-- মাথার পাগড়ি জাতীয় বন্ধ, শিরোগা। 


অগ্তালীলা (নবম পরিচ্ছেদ) 583 


রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে॥ ১১৪ 
প্রভু কহে__কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা। 
রাজপ্রতিগ্রহষ্) তুমি মোরে করাইলা। ১১৫ 
মিশ্র কহে--শুন প্রভু, রাজার বচন। 
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন॥ ১১৬ 
প্রভু মতি জানে রাজা আমার লাগিয়া। 

দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া॥ ১১৭ 
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম। 

ইহা সভাকারে মুঞি দেখোঁ আয়সম। ১১৮ 
অতএব ধাঁহা যাঁহা দেঙ অধিকার। 

খায় পিয়ে লুটে বিলায়, না করৌ বিচার॥ ১১৯ 
রাজমহীন্দার''’ রাজা বৈলু রামানন্দ রায়। 

যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা দায়। ১২০ 
গোপীনাথ এই মত বিষয় বরিয়া। 

দুই চারি লক্ষ কাহন রহে ত খাইয়া ॥ ১২১ 
কিছু দেয়, কিছুনা দেয়, না করি বিচার। 
জানা সহিত অগ্ৰীতে দুঃখ পাইল এবার॥ ১২২ 
জানা এত কৈল, ইহা মুঞি নাহি জানো। 
ভবানন্দের পুত্র সব আত্ম করি মানো। ১২৩ 
তার লাগি দ্রব্য ছাড়ো ইহা মতি জানে। 
সহজেই মোর প্রীতি হয় তার সনে॥'”১২৪ 
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ। 
হেনকালে আইল তাহা রায় ভবানন্দ॥ ১২৫ 
পঞ্চপুত্র সহ আসি পড়িল চরণে। 
উঠাইয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥ ১২৬ 
রামানন্দ রায় আদি সভাই মিলিলা। 
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা॥ ১২৭ 
তোমার কিন্কর এই সব মোর কুল। 
এবিপন্তো রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মৃূলা॥ ১২৮ 
ভক্তনাৎসলা এৰে প্রকট করিলা। 
রাজপতিশরহ_ রাজার নিকট থেকে দান্রহণ। 
(খারাজনহীন্দার --রাজমহেন্্রী নাক স্থানের। 
(গাপ্রভুর মুখ চেয়ে আমার প্রাপা টাকা ছেড়ে দিই, প্রভু 

যেন এমন মনে না করেন। 


পূর্বে যেন পঞ্চপাগুৰ বিপদে তারিলা॥ ১২৯ 

নেতধটি মাথায় গোগীনাথ চরণে পড়িলা। 

রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকলই কহিলা॥ ১৩০ 

বাকী কৌড়ি বাদ ছিণ্ডণ বর্ন করিল। 

পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটি পরাইল॥ ১৩১ 

কাহা চাঙ্গের উপরে সেই মরণ প্রমাদ। 

কাহা নেতধটি এই এসব প্রলাদ। ১৩২ 

চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল। 

চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল।। ১৩৩ 

লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া। 

প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া॥ ১৩৪ 

কিন্তু তোমার স্মরণের এই নহে মুখ্যফল। 

ফলাভাস এই যাতে, বিষয় চঞ্চল। ১৩৫ 

রামরায় বাণীনাথে কৈলে নির্বিষয়। 

সেই কৃপা মোতে নাহি যাতে এঁছে হয় ॥ ১৩৬ 

শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি, ঘুচাহ বিষয়। 

নির্বিগ্ন হইনু"৷, মোরে বিষয় না হয়। ১৩৭ 

প্রভু কহে সম্াসী যবে হবে পঞ্চজন। 

কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ।॥ ১৩৮ 

অহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস। 

জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস।। ১৩৯ 

কিন্তু এক করিহ মোর আজ্ঞা পালন। 

বায় না করিহ কিছু রাজার নূলধন। ১৪০ 

রাজার মুলধন দিয়া, যে কিছু লভ্য হয়। 

সেই ধন করিহ নানা ধর্মকর্মে বায়॥ ১৪১ 

অসন্ায় লা করিহ, যাতে দুই লোক যায়'*। 

এত বলি সভারে প্রভু দিলেন বিদায়॥ ১৪২ 

রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাৰিবর্তা” কহিল। 

নিধি হইনু --নির্বেদ প্রাপ্ত হলাম। বিষয় ভোগে যে 
অত্যন্ত দুঃখ, তা আমি বুঝেছি এবং পুনরান বিষয়ের মধ্যে 
পড়ার অতন্ত দুঃখিত হয়েছি, আমার দ্বারা বিষয়-কর্ম আর 
চলবে না। 

(ছুহ লোক যার-_ইহলোক ও পরলোক ; লোক নিন্দার 
জন্য ইহলোক আর পাপের জন্য পরলোক নষ্ট হয়। 

এ কুপাবিবর্ত-_কৃপার বিপরীত বস্তু৷ গোলীনাথের বিপদে 
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ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল॥ ১৪৩ এইমাত্র কৈল, ইহার না বুঝিবে ভেদ॥ ১৪৭ 


সভা আলিলিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা। কাশীমিশ্রে না সাধিল, রালারে না সাধিল। 
হিরিধ্বনি' করি সব ভক্ত উঠি গেলা ১৪৪ উদ্যোগ" বিনা মহাপ্রভু এত ফল দিল॥ ১৪৮ 
প্রভুকৃপা দেখি সভার হৈল চমৎকার। চৈতন্যচরিত্র এই পরম গষ্টার। 
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥ ১৪৫ সেই বুঝে, তার পদে যার মন থ্বীরা॥ ১৪৯ 
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল। যেই ইহা শুনে প্রভুর তক্তবাংসলা প্রকাশ। 
“আমা হৈতে কিছু নহে’ তবে প্ৰভু কৈল॥ ১৪৬ প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ॥ ১৫০ 
খোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্বেদ। শ্রীণ-রযুনাথ-পদে যার আশ। 


1 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্াদাস॥ ১৫১ 
প্রভু প্রথমে উদানীনা এবং পরে ক্রোধ প্রকাশ করলেন | _______ 


বাস্তবে প্রভুর তা ছিল না। উদাসীনা এবং ক্রোধের আকারে | (ক bs 
ধতুর ব্যাহপ্রকাশ পেরেছে 'উদ্যোগ-_বাইরের চেষ্টা। 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতায়তে অন্াখণ্ডে গোপীনাথপটরনায়কোন্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদ: । 


দশম পরিচ্ছেদ 


বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্। 
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভদভেন শ্রন্ধয়া॥ ১ 
অন্বয়--ভক্তানুগ্রহকাতরং (ভক্তগণকে কৃপা 
করিবার জন্য যিনি সর্বদা ব্যাকুল) ; শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন 
(শ্রদ্ধাপূর্বক ভত্তপ্রদত্ত) ; যেন কেন অপি সন্তু্ং (যং 
সামান্য বস্তুদারাও সন্তুষ্ট) ;শ্রীকৃষ্চৈতনাং বন্দে (সেই 
শ্রীকৃষ্চৈতনাকে আমি বন্দনা করি)। 
অনুবাদ__তক্তগণকে কৃপা করবার জনা যিনি সর্বদা 
ব্যাকুল, শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্ত যদি সামান্য কিছুও দেয়, 
তাহলেও যিনি পরম সন্তুষ্ট হন- সেই ভক্তবৎসল 
শ্রীকৃষ্ণচৈতনাদেবকে আমি বন্দনা করি। 
জয় জয় গৌরচন্র জয় নিত্যানন্দ। 
জন্াদ্ৈতচন্র ভায় গৌরভক্তবৃন্ন।॥ ৯ 
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে। 
পরম আনন্দ সব নীলাচল যাইতে॥ ২ 
অদ্বেত আচার্য গৌসাঞি সর্ব অগ্রগণ্য। 
আচার্যরত্র, আচার্ধনিধি, শ্রীবাসাদি ধনা।। ৩ 
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে। 
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ৷৷ ৪ 
অনুরাগের'' লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে। 
তার আজ্ঞা ভাঙ্গে তীর সঙ্গের কারণে॥ ৫ 
রাসে যৈছে ঘরে যাইতে গোগীরে আজ্ঞা দিল। 
ভার আজা ভাঙ্গি তার সঙ্গে যে রহিল॥ ৬ 
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যতেক পরিতোষ। 
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ।॥ ৭ 


(শঅনুরাগ-_রাগের পরিণত অবস্থার নাদ অনুরাগ। 

প্রণয়ের উৎকর্ষতাবশত যেখানে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ 
বলে মনে হয়, সেখানে প্রণয়ের উৎকর্যকে রাগ বলে। 

এই রাগ বৃদ্ধি পেয়ে যখন এমন এক অবস্থায় আসেযাতে 
প্রিয়ব্যক্তিকে সর্বদা অনুভব করা সত্বেও মনে হয় যে, ঠাকে 
পূর্বে আর কখনো অনুভব করা হয়নি, ফলে প্রিয় ব্যক্তিকে 
প্রতি মুহুর্তেই নতুন নতুন বলে মনে হয়, তখন সেই রাগকে 
অনুরাগ বলে। 


বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস। 
্রীমান্‌ সেন শ্রীমান্‌ পদ্থিত অকিছরন কৃষ্ণদাস।। ৮ 
মুরারিপ্ডিত, গরুড়পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খান্‌। 
সঞ্জয়, পুরুষোত্তম, পণ্ডিত ভগবান। ৯ 
শুক্রান্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন। 
সভাই চলিলা, নাম না যায় গণন॥ ১০ 
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, নিলিলা আসিয়া। 
শিবানন্দ সেন চলিলা সভারে লইয়া। ১১ 
রাঘব পণ্ডিত"! চলিলা ঝালি'”৷ সাজাইয়া। 
দময়ন্তীগ। ঘত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ১২ 
নানা অপূর্ব ভক্ষ্য্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ। 
বংসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ" ॥ ১৩ 
আশ্রকাসুন্দি আদাকাসুন্দি ঝালকাসুন্দি নাম। 
নেন্বু আদা, আন্ৰকোলি বিবিধ বিধান॥ ১৪ 
আামসি, আন্রখণ্ড, তৈলান্র জামতা। 
যত্ন করি গণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা্)॥ ১৫ 
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ ঢিতে। 
সুক্তায় যে সুখ প্রভুর, নহে পঞ্চামৃতে॥ ১৬ 
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু লেহমাত্র লয়। 
সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহাসুখ পায়॥ ১৭ 
মনুষাবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়। 
শিরাঘৰপঞ্জিত 
ব্ৰজ্জলীলায় বাঘবপণ্ডিত ছিলেন ধনিষ্ঠা আর নম 
ছিলেন__ গুণমালা ; সুতরাং এঁরা নিত্যসিদ্ধ পার্যদ, কেউই 
জীবতন্তু মন। 
“গেঞ্ালি--পেটিকা। 
ময়্তী_ রাদবপণ্ডিতের বোন। ইনি প্রভু সারা 
বছরের জনা নানারকম সরব প্রস্তুত করে দিতেন। রাঘবদস্ভিত 
সেই সমস্ত রা ঝালিতে ভরে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। 
(এউপযোগ-_উপভোগ, আহার। 
(গণি করি পুরাণ সুকুতা-পুরাতন তেঁতো পত্র-বিশেষ 
পটল পাতা বা পাটপাতা যা যু করে চূর্ণ করে দিতেন? 


5a শ্ৰীমীচৈতন্যচরিতামৃত 


গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞ্জাযায়॥ ১৮ 
সুস্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ। 
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস। ৯৯ 
তথাহি__ভারবৌ ৮ সর্গে ২০ শ্লোকঃ 
প্রিয়েণ সংগ্রথা বিপক্ষসম্িধা- 
বুপাছিতাং বক্ষলি পীবরন্তনে। 
জং ন কাচিৰিজহৌ জলাবিলাং 
বসন্ত হি প্রেম্ণি গুণা ন বন্তুনি॥ ২ 
অন্তয়-প্রিয়েণ সংগ্রথ্য (প্রিয়তম দ্বারা স্বহস্তে 
গ্রথিতা) ; বিপক্ষসনিধৌ (সপত্নী সমিধানে) ; 
পীবরন্তনে বক্ষসি (উন্নত স্তনযুক্ত বক্ষে) ; উপহিতাং 
স্রজং (অর্পিতা মালা) ; জলাবিলাম্‌ অপি (জলবিহারে 
মৃদিতা হইয়া গেলেও) ; কাচিৎ ন বিজহো (কোনো 
কামিনী পরিত্যাগ করে নাই) ; গুণাঃ প্রেমূণি বসন্তি 
(গুণ প্রেমেতেই থাকে) ; বস্তুনি ন (বস্তুতে থাকে না)। 
অনুবাদ-প্রিয়তম স্বহস্তে মালা গেঁথে বিপক্ষ 
(সপস্থী) দলের রমণীর সম্মুখে যদি সেই মালা উন্নত 
বঙ্ষঃইলে অর্পণ করেন, জলবিহার কালে ওই মালা 
ভিজে গেলেও, তা কেউ পরিত্যাগ করে না। কারণ, 
গুণ বস্তুতে থাকে না__ প্রেমেতেই থাকে। 
ধনিয়া মহুরী তঞ্জুল চূর্ণ করিয়া। 
লাডু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া॥ ২০ 
শুষ্ঠিখও লাড়ু আর আমপিত্ত হর। 
পৃথক গৃথক্‌ বান্ধি বস্তরের কুথলী ভিতর ॥ ২১ 
কোলি শুষ্ঠি, কেনিচূর্ণ কোদিখণ্ড ভার। 
কত নাম লব শত প্রকার আচার॥" ২২ 
নারিকেল খণ্ড নাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল। 
চিরস্থায়ী খগ্ডবিকার করিল সকল॥ ২৩ 
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। 
অমৃত কপুর আদি অনেক প্রকার॥ ২৪ 
শালি কীচুটি ধান্যেরগ) আতপ চিড়া করি। 


বসের কুথলী ভিতর কাপড়ের খলের মধ্যে। 

খেকোলি_কুল; কোলি শুঠ্ি-শুকনোকুল। 

শালি কুটি ধান্য-_যে শালি ধান এখনও ভালোরকম 
পাকেনি। 


নৃতন বন্ত্রর বড় বুখলী সব ভরি॥ ২৫ 
কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া। 
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূররাদি দিয়া॥ ২৬ 
শালি-তগুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া। 
ঘৃতসিক্ত চূর্দ কৈল চিনিপাক দিয়া॥ ২৭ 
কপূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস। 
চূর্ণ দিয়া নাডু কৈল পরম সুবাস॥ ২৮ 
শালি ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া। 
চিনিপাকে উখড়া'"’ কৈল কর্পুরাদি দিয়া ॥ ২৯ 
ফুট-কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল। 
চিনিগাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল॥ ৩০ 
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার। 
এঁছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহনর প্রকার॥ ৩১ 
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী। 
দুঁহার প্রভুতে ক্লেছ পরম শকতি॥ ৩২ 
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া। 
পীঁপড়িণ করিয়া লৈল গন্ধ দ্রব্য দিয়া॥ ৩৩ 
পাতল-মৃংপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি। 
আর সব বস্তু ভরে বন্তের কুথলী॥ ৩৪ 
সামান্য কালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল। 
পরিপাটি করি সব বালি ভরাইল॥ ৩৫ 
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া। 
তিন বোঝারি' ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া॥ ৩৬ 
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার। 
াঘবের ঝালি” বলি বিখ্যাতি যাহার ॥ ৩৭ 
ঝালির উপর মৌসিন্‌(ও মকরধবজ কর। 
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥ ৩৮ 
এই মতে বৈষ্ণৰ সব লীলাচলে আইলা। 
দৈবে জগন্নাথের সেই দিন জললীলা॥ ৩৯ 


নরেন্দ্রে জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া। 


(খেউপড়া__মুড়কি। 
আশীপড়ি-_পর্দটা। 
(গবোঝারি__বোঝা-বহনকারী। 
(সিন উপযুক্ত র্ক। 


অন্তলীল! (দশম পরিচ্ছেদ) 
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জলক্রীড়া করে সব ভক্তভৃত্য লঞা।। ৪০ 
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। 
নরেন্দ্র আইলা দেখিতে জলবেলিরঙ্গে ॥ ৪১ 
লেই কালে আইল সব গৌড়ের ভক্তগণ । 
নরেজ্রেতে প্রভু সঙ্গে হইল মিলন। £২ 
ভক্তগদ পড়ে পডে প্রভুর চরণে। 
উঠাইয়া প্রভু সভারে কৈল আলিদনে॥ ৪৩ 
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্ভন। 
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের জ্রন্দন। 88 
জলক্রীড়া, বাদা, শীত, নন, কীর্তন। 
মহাকোলাহল তীরে, সগিলে খেলন।৷ ৪৫ 
গৌড়িয়ার কীর্ভন আর রোদন মিলিয়া! 
মহাকোলাহল হৈল ব্ৰহ্মাণ্ড ভরিয়া॥ ৪৬ 
সব ভক্ত লগা প্রভু নামিল সেই জলে। 
নব লয়ে জলক্রীড়া করে কুভুহলে॥ ৪৭ 
প্রভুর এই জলক্রীড় দাস বন্দাবন। 
চৈতনামঙ্গলে বিদ্তারি করিয়াছেন বর্ণন!। ৪৮ 
পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে ত পুনরুক্তি হয়। 
বার্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য়।। ৪৯ 
অললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলগ। 
নিজগণ লঞা প্রভু চলিলা দেবালয়॥ ৫০ 
জগন্াথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা। 
প্রসাদ জানাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ ৫৯ 
ইউগোষ্টী সভা লঞা কথোক্ষণ কৈল। 
নিজ নিজ পূর্ব বাসায় সভা পাঠাইল॥ ৫২ 
গোবিন্দ ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্শিল। 
ভেজন-গৃহের কোণে খালি গোবিন্দ রাখিল॥ ৫৩ 
পূর্ব বৎসরের ঝালি আজার্ড”) করিয়া। 
দ্রব্য ধরিবারে রাখে অন্য ঘরে লৈয়া॥ ৫৪ 
আর দিন মহাপ্রভু নিজশ্বণ লঞা। 
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোখ্খানে যাঞা॥ ৫৫ 
বেচা কর্তনের"! তাহা আরম্ভ করিল। 


শাত সপ্রদায় তবে গাইতে লাগিল! ৫৬ 
সাত সম্প্ৰদায়ে নৃত্য করে সাতজন। 
অদ্বৈত আচাৰ্য আর প্র্তু নিত্যানন্দ।। ৫৭ 
বক্েশ্বর, অচুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবাস। 
মত্তরাজ খান্‌ আর নরহরি দাস॥ ৫৮ 
সাত সম্্রদায়ে প্রভূ করেন ভ্রমণ) 
“মোর সম্প্রদায় প্রভু’ শচছে সভার মন॥ ৫৯ 
সংকীর্তন কোলাহলে আকাশ ভেদ্লি। 
সব জগনাথবাসী দেখিতে আইল॥ ৬০ 
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞ্া। 
রাজপর্ীপব দেখে অস্্রালী চড়িয়া। ৩১ 
কীর্তন আটোপে'ণ! পৃথ্বী করে টলমল। 
হরিধবনি করে লোক, হৈল কোলাহল।॥ ৬২ 
এই মত কতক্ষণ করাইল কীর্তন! 
আপনি মাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন॥ ৬৩ 
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়। 
মধ্যে মহাপ্রেসাবেশে নাচে গৌর রায়। ৬৪ 
উড়িয়াপদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল। 
অরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল! ৬৫ 
তথাহি পদ 
‘জগমোহন পরিযুগ্যা  যাউ?॥ ৩ 
অন্বর়_ জগমোহন (হে জগন্নাথ !) ; পরিমুপ্ডা 


| (নির্মল) ; যাঙ (যাই)। 


অনুৰাদ--হে জগমাথ ! তোমার নির্মপ্থন যাই অর্থাৎ 
রেখার বালাই যাহ। 

অথবা, শ্রীগন্লাথচরণে আমার মস্তক থাকুক। 
এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে। 

সব লোক চৌদিকে প্রভুর প্রেঘজলে ভাসে ॥ ৬৭ 
‘বোন ৰোল’ বলেন প্ৰভু দুবাহ তুলিয়া । 
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥ ৬৭ 
কভু পড়ি সূষ্ঘা যায় শ্বাস নাহি আন। 
আচন্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হু্ধার॥ ৬৮ 


আ)আঙাড়_ খালি 
(খে তীরভন-্ীঘগচাথের নন্দিরের চারদিকে দূরে কীর্তন। 


গেকৃর্ভন আটোপে- কীর্ডনের আবেশে ভক্তণের 
হার, গর্জন, নৃত্যাদিতে। 


5৪৪ রীপ্রীচৈতনাচরিতামৃত 


সঘনে পুলক যেন শিমুলের তরু) 
কডু প্ৰফুল্লিত অঙ্গ কড় হয় সরু॥ ৬৯ 
প্রতি রোমকৃপে হয় প্রস্থেদ রক্তোদগম। 
ভিজ’ গিগ’ মিম? পিরি”। গদগদ বচল॥ ৭০ 
এক এক দন্ত যেন পৃথক পৃথক নড়ে। 
তৈছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে ৭১ 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ। 
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে অবশেষ।॥ ৭২ 
সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর। 
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর। ৭৩ 
তৰে নিত্যানন্দ প্ৰভু সূজিল উপায়। 
ক্রমে ক্রমে কীর্তনীয়া রাখিল সভায়॥ ৭৪ 
স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায়। 
স্বরূপের সঙ্গে সেহো মন্দন্বরে গায়॥ ৭৫ 
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল। 
তৰে নিত্যানন্দ সভার শ্রম জানাইল॥ ৭৬ 
ভন্তশ্রম জানি কৈল কীর্তন সমাগন। 
সভা লঞা আসি কৈল সমুদ্রেতে স্নপন॥ ৭৭ 
সভা লঞ্চ প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন। 
সভারে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥ ৭৮ 
গষ্ঠীরার দ্বারে কৈলা আপনি শয়ন। 
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদ-সন্াহন॥ ৭৯ 
সর্বকালে আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম। 
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥ ৮০ 
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন। 
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন॥ ৮১ 
সৰ ছার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন। 


_ভিতররে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন || ৮২. 
(যেন শিমুলের তরু-_ শিমুল গাছের কাটার মতো প্রভুর 
রোমাঞ্চিত পুলকিত দেহ শোভা পাচ্ছিল-_যা কনো পুদ্পের 
মতো পুলকময় (শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের ভাবে) আবার 
কৰনো বা কৃশ বা পুলকহীন (শ্ৰীকৃষ্ণ বিৱহেৰ ভাবে) বলে 


মলে হচ্ছিল। 


জজ গগ মন পরি প্রেমাবেশে প্রভুর স্বরভঙ্গ বা গদগদ 


বাকা_ এটি অষ্টসান্তিক ভাবের একটি। 


এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে। 
প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥ ৮৩ 
বার বার গোবিন্দ কহে এক দিক হৈতে। 
প্রভু কহে আমি অঙ্গ নারি চালাইতে॥ ৮৪ 
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদ-সম্থাহন। 
প্রভু কহে কর বানা কর যেই লয় তোমার মন॥ ৮৫ 
তবে গোবিন্দ বহির্বাস তার উপরে দিয়া। 
ভিতর ঘর খেলা মহাপ্রভুকে লঙ্ছিয়া॥ ৮৬ 
পাদ-সম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল। 
মধুর মর্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥ ৮৭ 
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর গোবিন্দ চাপে ভঙ্গ। 
দুই দণ্ড বই প্রভুর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ॥ ৮৮ 
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে জুন্ধ হঞা। 
আদিবশ্যাগ ! এতক্ষণ আছিল বসিয়া। ৮৯ 
নিদ্রা হৈলে কেনে নাহি গেলা প্রসাদ খাইতে। 
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে॥ ৯০ 
প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলা কেমনে। 
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে॥ ৯১ 
গোবিন্দ কহে মনে আমার সেবা যে নিয়ম। 
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥ ৯২ 
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি। 
স্বনিমিত্ব অগরাধাভাসে ভয় মানি॥ ৯৩ 
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা। 
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা॥ ৯৪ 
প্রত্যহ প্রভুর নিছা আইলে যায় প্রসাদ লইতে। 
সে দিবসের শ্রম জানি রহিল চাপিতে॥ ৯৫ 
যাইতেহ পথ নাহি যাইবে কেমনে। 
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লক্ঘনে। ৯৬ 
এই সব হয় ভক্তিশান্তের সূক্ষ্ম ধর্ম"!। 


(খ)আদিবপ্যা-অতস্ত রর ব্যক্তিকে বলা বায়, এদন 
একটা নিষ্ট গালি। তামিল ভাষায় অত্যন্ত পরিয়বাক্তিকে 
আদিবশ্যা বলে। 

ওম ধর্ম _ ভগবহ-সেবাই ভক্তের একমাত্র কর্তবা। 
তার জনা অপরাধজনক কোনো কাজ করতেও ভক্ত প্রস্তুত। 
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চৈতন্য কৃপায় জানে এই ধর্ম মর্ম॥ ৯৭ 
ভক্তগুণ প্রকানিতে প্রভু বড় রঙ্ী। 
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥ ৯৮ 
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুগ্ডা নৃত্য। 
অদ্যাপিহ গায় খাহা চৈতনোর ভৃত্য ৯৯ 
এই মত মহাপ্রভু লঞ্া নিজগণ। 
গুণ্ডিচা গৃহের কৈল ক্ষালন মার্জন॥ ১০০ 
পূর্ববৎ কৈল প্রভু কীর্তন নর্তন। 
পূর্ববৎ টোটাতে*) কৈল বন্য ভোজন।৷ ১০১ 
পূর্ববৎ রথ-আগে করিল নর্তন। 
হোল্লাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশণ ১০২ 
চারি মাস বর্ষা রহিল সব ভক্তগণ। 
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন।॥ ১০৩ 
পূর্বে ষদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা। 
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সভার ইচ্ছা হৈল॥ ১০৪ 
কেহ কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ ঠাঞি। 
ইহা যেন অবশা ভক্ষণ করেন গৌসাগ্রিঃ। ১০৫ 
কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ গিঠাপানা। 
বছমূলা উত্তম প্রসাদ প্রকার যার নানা॥ ১০৬ 
“অমুক এই দিয়াছেন’ গোবিন্দ করে নিবেদন। 
খিরি রাখ? বলি প্রভু না করে ভক্ষণ ৷ ১০৭ 
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ। 
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥ ১০৮ 
গোবিন্দেরে সভে পুছে করিয়া যতন। 
আমা দত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ ॥ ১০৯ 
কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন। 
আর দিন প্রভুকে কহে নির্বেদ বচন॥ ১১০ 
আচার্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে 
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥ ১১১ 


বজগোপীগণ শ্রীকৃষঃ$সেবার জনা স্ক্সন-আর্ধপথ সবই ভাগ 
করেছিলেন! তাই নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্থির জনা ভক্ত কখনো 
কোনোরকম অন্যায় কাজ করবেন না _ এটাই ভক্তিমর্মের 
সুনর্ম। 

(ক)টোটাতে _ উদ্যানে) পুষ্প বাগিচায়। 


তুমি সে না খাও তারা পুছে বার খার। 
বঞ্চনা করিব কত, কেমতে আমার নিস্তার ১১২ 
প্রভু কহে আদিবশ্যা ! দুঃখ কাহে মানে। 
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে ॥ ১১৩ 
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে। 
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে॥ ১১৪ 
আচার্যের এই পৈড়"' গানা” সরপুগী। 
এই অমৃতগুটিকা মণ্ড, এই ক্প্রকুপী ৷ ১১৫ 
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার। 
পিষাপানা অমৃতগুটিকা মণ্ডাপদ্মচিনি আর॥ ১১৬ 
আাচার্শ-রত্নের এই সব উপহার। 
আচার্য-নিধির এই অনেক প্রকার॥ ১১৭ 
বাসুদেব দের এই, মুরারী গুপ্তের আার। 
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার॥ ১১৪ 
শ্রীমান্‌ সেনের এই বিবিধ উপহার! 
মুরারি পণ্ডিতের এই বিবিধ প্রকার॥ ১১৯ 
শ্রীমান পণ্ডিত আর আচার্য নন্দন। 
তা সভার দত্ত এই করহ ভোজন।॥। ১২০ 
কুলীন-গ্রামীর এই আগে দেখ মত। 
ঘগ্তবাসী লোকের এই দেখ ততা॥ ১২১ 
এঁছে সভার নাম লঞ প্রভুর আগে ধরে। 
সন্তুষ্ট হইয়া গ্রন্থ সব ভোজন করে॥ ১২২ 
যদাপি মাষেকের বাসি মুখকরা নরিকেল। 
অমৃতগুটিকা আদি পানদি সকল।॥ ১২৩ 
তথাপি নৃতন প্রায় সব দ্রবোর স্বাদ। 
বাসি বিস্বাদ নহে, মহাপ্রভুর প্রসাদ॥ ১২৪ 
শতজনের ভক্ষ প্রস্তু দণ্ডেকে খাইল। 
“আর কিছু আছে?” বলি গোবিন্দে পুছিল। ১২৫ 
গোবিন্দ কহে রাঘবের বালি মাত্র আছে। 
প্রভু কহে ভাজি রছক তাহা দেখিব পাছে॥ ১২৬ 
ভার দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল। 


(শাপেড--পেঁড়া! 
গিপানা--স্রবৎ। 
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রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥ ১২৭ 
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপভোগ কৈল 
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥ ১২৮ 
বৎসরের তরে আর রাখিল খনিয়া। 
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া॥ ১২৯ 
কু রাক্লিকালে কিছু করেন উপযোগ। 
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রবা অবশ্য করে উপভোগ ১৩০ 
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে। 
চাতুর্মাস গোডাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ ১৩১ 
মধ্যে মধ্যে আচার্ধাদি করে নিমন্ত্রণ! 
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ক্যঞ্জন।। ১৩২. 
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল। 
নিশ্ব-বার্তাকৃক্/ আর ডৃষ্ট-পটোল। ১৩৩ 
ভূ ফুলবড়ি ভাজা মুদ্গদালি সূপ। 
জানি বাঞ্ন রান্ধে প্রভুর রুচি অনুরূপ ৷৷ ১৩৪ 
মরিচের ঝাল অন্ন মধুর আর। 
আদা লবণ লেশ্ু দুগ্ধ দবিখণ্ড সার। ১৩৫ 
ডাগয়াথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত। 
কীহা একা যান, কাহা গণের সহিত। ১৩৬ 
আচারযরত্ব, আচার্যনিধি, নন্দন, রাঘব। 
শ্রীনিবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥ ১৩৭ 
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি। 
বাসুদেব, গদাধর দাস, গুপ্ত নূরারি।॥ ১৩৮ 
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী আর যত জন। 
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ৯৩৯ 
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণ আখ্যান। 
শিবানন্দের বড় পুত্র চৈতন্যদাস নাম॥ ১৪০ 
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল। 
মিলাইলে প্রভু তার নাম পুছিল॥ ১৪১ 
চৈতনাদাস নাম শুনি কহে গৌর রায়। 
কিবা নাম ধরিয়া ? বুঝানে না যায়।॥ ৯৪২. 


(ঝনিপ্ব-বার্তাকু_ নিম-বেঞ্ুন। ভৃষ্ট-পটোল - পটোল 
ভাজা। 


সেন কহে “যে জানিল সেই ত ধরিল+। 

এত বলি নহাগ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ১৪৩ 

জগমাথের প্রসাদ বহুমূল্য আনাইলা। 

ভক্তগণ লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা॥ ১৪৪ 

শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন। 

অতিগুরঃ ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন॥ ১৪৫ 

আরদিন চেতনাদাস কেল নিমন্ত্রণ। | 

প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন॥ ১৪৬ 

দধি নেম আদা আর কড়োরিয়া লোণ! । 

সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন॥ ১৪৭ 

প্রভু কহে এ বালক আমার মত জানে। 

সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥ ১৪৮ 

এত বলি দধিভাত করিল ডোজন। 

চৈতনাদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন।। ১৪৯ 

চারি মাস এই মত নিমন্ত্রণে যায়। 

কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাছি পায়। ১৫০ 

গ্দাধর পণ্ডিত, ভট্টাচার্য সার্বভৌম। 

ইহ সভার আছে ভিক্ষা দিবস নিয়ম! ॥ ১৫১ 

গোপীনাথাচার্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর। 

ভগবান, রামডদ্রাচার্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর॥ ১৫২ 

মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে”) করে নিমন্ত্র। 

অন্যের নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি দুই পণ॥ ১৫৩ 

প্রথমে আছিল নির্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ। 

রামচন্্পুরী ভয়ে ঘাটাইল * দুই পণ॥ ১৫৪ 

চারি মাস রহি গড়ের ভক্তে বিদায় দিলা। 

নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা॥ ১৫৫ 

খিলোণ--লবণ। 

(কা দিবস নিয়ন মাসের মধো কে কোন দিন 
প্রভুকে নিমন্ত্রণ করবেন, তার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। 

ঘর ভাতে-নিজেদের ঘরে রায়না করা অন্ন- 
ব্যপ্তনাদিতে। 

‘শীববাটাইল--কনালেন ; চার পশের জায়গায় দুই পণ 
করলেন। 
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এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিনন্ত্রণ। চৈতনাচরণে প্রেম পাইবে সর্বথা॥ ১৫৮ 
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে করে আস্বাদন ॥ ১৫৬ শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ নন। 
তারি মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ। সেই ভাগাবান যেই করে আস্বাদন॥ ১৫৯ 
তারি মধ্যে পরিমুপ্ডা নৃতোর কথন।। ১৫৭ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 


চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ১৬০ 


শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা। 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচৱিতাযৃতে অভ্রাখণডে ভজদভাসথাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


নমামি হরিদাসং তং চৈতন্য তঞ্চ তংপ্রভুম্‌। 
সংস্থিতামপি যনুত্তিং সবচে কৃত্বা ননর্ত যঃ॥ ১ 
অন্বয়-তং হরিদাসং 
নমামি 


চৈতন্দং [চ] (তাহার 


স্থাপন কৰিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন) । 


অনুবাদ--যে হরিদাসের নিষ্প্রাদেহে নিজের 
কোলে তুলে নিয়ে যিনি নৃত্য করেছিলেন, সেই 
হরিদাস ঠাকুরকে আমি প্রণাম করি এবং তীর প্রভু সেই 


শ্রীচৈতন্যদেবকেও প্রণাম করি। 
জয় জয় শ্রীচেতন্য জয় দয়াময়। 
জয়াদ্বৈত-গ্ৰিয়, নিত্যানন্দ-প্রিয় জয়া। ১ 
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর, হরিদাস-নাথ। 
জয় গদাধর-প্রিয় স্বরূপ প্রাপনাথ॥ ২ 
জয় কাশীশ্বর-প্রিয়, জগদাদন্দ-প্রাণেশবর। 
জয়. জপ-সনাতল রঘুনাথেশ্বর॥ ৩ 


সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ৭ 
জয় রূপ সনাতন, জীব, রঘুনাথ। 
রঘুনাথ গোপাল জয়, ছয় মোর নাথ। ৮ 
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ। 
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন। ৯ 
এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস। 
সঙ্গের ভক্তগণ লঞ্া কীর্তন-নিলাস॥ ১০ 


(সেই শ্রীলহরিদাস 
ঠাকুরকে) ; নমামি (নমস্কার করি) ; তৎগ্রভুং তং 
প্রভু সেহ 
শ্রীচেতনাদেবকেও নমস্কার করি) ; যঃ (ঘিনি) ; 
সংস্থিতাম্‌ অপি (নিষ্প্রাণ হইলেও) ; যন্মৃর্তিং (যে 
হরিদাসের দেহকে) ; স্বাক্কে কৃত্বা ননর্ত (নিজ ক্রোডে 


l দিনে নৃত্য, কীর্তন, ঈশ্বর-দরশন। 
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রম-আস্বাদন। ১১ 
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়। 
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে না আমায়” | ১৯. 
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়। 
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি বত শাস্ত্রে হয়।।(" ১৩ 
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়। 
রাত্রিদিনে করে দৌহে প্রভুর সহায়। ১৪ 
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া। 
হরিনাসে দিতে গেল আনন্দিত হঞ্া॥ ১৫ 
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন। 
মন্দ মন্দ করিতেছে সংখ্যা-সংকীর্ডন॥ ১৬ 
গোবিন্দ কহে উঠি আসি করহ ভোজন। 
হরিদাস কহে আজি করিব লজ্ঘন॥ ১৭ 
সংখ্যাসংকীর্তন নাহি পূরে কেমনে থাইব। 
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব॥ ১৮ 
| এত বলি মহাগ্রসাদ করিল বন্দন। 
এক রঞ্চগ' লঞ্া তার করিল ভক্ষণ ১৯ 
আর দিলে মহাপ্রভু ভার ঠাঞি আইলা। 
পু হও হরিদাস’, তাহারে গুহিলা॥ ২০ 
শমঙ্কার করি তিহো কৈল নিবেদন। 
শরীর সুহ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মনা ২১ 
প্রভু কহে কোন ব্যাধি, কহ ত নির্ণয়। 
তিহো কহে সংখ্যা সংকীর্ডন না পূরয়। ২২. 
প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর। 
দিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর॥ ২৩ 


'সঅন্গেনাআমায়_জঙ্গেধরে না, বাইরে প্রকানিত হয়। 
'আওছেগ_্ীকৃক্চ-বিনহাদিতে ননের চথচলতার নাম 
উদ্বেগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস তাগ, চপলতা. স্তর্ধতা, 
চিন্তা, অশুঃ, বৈরি রম প্রভুতি উদ্দেগের লক্ষণ। 
প্রলাপ--বার্ণ আলাপকে প্রলাপ বলে। 
(এক রঞ্চ-যহা্রসাদের কণিকমাত্র। 


অন্তালীলা (একাদশ পরিচ্ছেদ) 


593 


লোক নিন্তারিতে এই তোমার অবতার। 
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ২৪ 
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্তন। 
হরিদাগ কহে শুল মোর সত্য নিবেদন॥ ২৫ 
হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দা কলেবর। 
হীন কর্মে রত মুঞি অধম পামর।॥ ২৬ 
অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা। 
রোরব”। হৈতে কাড়ি বৈকুণ্ঠ চড়াইলা ৷৷ ২৭ 
স্বত্ত ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়। 
জগৎ নাচাহ যৈছে যারে ইচ্ছা হয় ২৮ 
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া()। 
বিপ্রের শ্রাদ্ধাপাত্র খাইলু শ্রেচ্ছ হইয়া॥ ২৯ 
এক ৰাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে। 
‘লীলা সম্বনিবেগ তুমি’ মোর লয় চিত্ে॥ ৩০ 
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা। 
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবাখ॥ ৩১ 
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ। 
নয়নে দেখিব তোমার চাদ-বদন।॥। ৩২ 
জিনা উচ্চানিৰ ডোমার কৃষ্ণচৈতন্য নান। 
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িম্‌ পরাণ ৩৩ 
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার কৃপা হয়। 
এই নিবেদন মোর কর দরাময়।॥ ৩৪ 
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে। 

এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥ ৩৫ 
প্রভু কহে হরিদাস তুমি যে মাগিবে। 
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩৬ 
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা! 
তোমার যোগ্য নহে যাও আমারে হ্াড়গ্া॥ ৩৭. 
চরণে ধরি কহে হরিদাস “না বরিহ মায়। 
রৌরব-_-এক প্রকর নরক। 

প্রসাদ করিয়া_-কৃপা করে। 

(গলীলা সঙ্নিবে_অগ্রকট বা অনতরহিত হবে। 
(খশরীর পাড়িবা__দেহুপাত করাবে। 


অবশ্য অধমে প্রভু করিবে এই দয়া ৩৮ 
মোর শিরোমণি সহামহা শেই মহাশয়। 
(তোমার লীলার সহায় কোটি কোটি হয়।। ৩৯ 
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল। 
এক পিদীলিকা মৈলে গৃথিবীর কহা হানি হৈল॥ ৪০ 
ভক্তবৎসল প্রভু তুমি, যুঞি ভক্তাভাস। 
অবশ্য পূরাবে প্রভু মোর এই আশ।॥ ৪১ 
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলুন আপনে। 
ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবে দ্রশনে॥?? ৪২ 
তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিজন। 
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদে করিলা গমন। ৪৩ 
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা। 
হরিদালে দেখিতে আইলা বিল তেজিয়া ৷৷ ৪৪ 
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন। 
হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈকব চরণ ৪৫ 
প্রভূ কহে_হরিদাস কহ সমাচার। 
হরিদাস কহে__ প্রভু ! যে কৃপা তোমার ॥ ৪৬ 
অঙ্গনে আরভিল প্রভু সহা-সংকীর্তন। 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহা করেন নর্ভন॥ ৪৭ 
স্বরূপ গোঁসাঞ্রি আদি যত প্রভুর গণ। 
হরিদাসে বেঢ়ি করে নাম সংকীর্তন॥ ৪৮ 
রামানন্দ সার্বভৌম এ সভার আগ্রেতে। 
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে।॥ ৪৯ 
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈল্য পঞ্চনুখ। 
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥ ৫০ 
হরিদাসের গে সভার বিস্মিত হৈল মন। 
সর্বভক্ঞ বন্দে হররিদাসের চরণ॥ ৫১ 
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল। 
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিলা। ৫২ 
স্বহদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ। 
সর্বভক্তের পদরেণু মন্তকে ডূষণ॥ ৫৩ 
শীকৃষচৈতনা" শব্দ বলে বার বার। 
প্রভুনুথ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলখার। ৫৪ 
শ্তীকৃষচৈতনা” শব্দ করে উচ্চারণ। 
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নামের সহিত প্রাণ কৈল উতক্রমণ'ক)॥ ৫৫ 
মহাযোগেশ্বর প্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ। 
ভীদ্মের নির্যাদণ। সতার হৈল স্মরণ ৫৬ 
গ্িরিকৃষ্ণ” শব্দে সভে করে কোলাহল। 
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হৈলা বিহুল॥ ৫৭ 
হরিদাসের তনু কোলে লইল উঠাইয়া। 
অঙ্গনে লাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ ৫৮ 
প্রভুর আবেশে আবেশ সর্ব ভক্তগপে। 
প্রেমাবেশে সভে নাচে করেন কীর্ডনে ॥ ৫৯ 
এইমত নৃত্য প্রভু করে কথোক্ষণ। 
স্বরূপ গৌঁসাঞি প্রভুকে কৈল সাবধান॥ ৬০ 
হরিদাস ঠাকুর তবে বিমানে চড়াইয়া'”'। 
সমুদ্রে লঞা গেলা তবে কীর্ঠন করিয়া ॥ ৬১ 
অগ্ে মহাপ্রভু চলিলা নৃত্য করিতে করিতে। 
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥ ৬২. 
হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল! 
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥ ৬৩ 
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভ্তগণ। 
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দল॥ ৬৪ 
ডোর কড়ার“" প্রসাদ বস্তু অঙ্গে দিল। 
বালুকায় গর্ভ করি ভাহে শোয়াইল॥ ৬৫ 
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ডন। 
বক্েস্থর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ভন।॥ ৬৬ 
হরিবোল হরিবোল’ বলে গৌররায়। 


(অ্রাদ কৈল উৎক্রমণ -প্রাণ বেরিয়ে গেল। 
(খাীস্মের নির্যাণ--পরমযোগী ভীষ্ম উল্তরায়ণকালে প্রাণ 


আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায় ॥ ৬৭ 
উরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল। 
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল। ৬৮ 
তাহা বেড়ি প্রভু করে কীর্তন নর্তন। 
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন ৬৯ 
তবে মহাপ্রভ সব ভক্তগণ সঙ্গে। 
সমুদ্রে করিলা প্লান জলকেলি-রঙ্গে॥ ৭০ 
হরিদালে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্থারে। 
হরিসংকীর্তন কোলাহল সমন্ত নগরে॥ ৭৯ 
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি'“)। 
জীচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥ ৭২ 
হিরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে। 
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে ॥? ৭৩ 
শুনিয়া পসারি সব চাড়া উঠাইয়া। 
প্রসাদ দিল প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া॥ ৭৪ 
স্বরূপ গোসাঞি পসারিরে নিষেধিল। 
চাড়া লইয়া পসারি পনারে বসিল॥ ৭৫ 
স্বরূপ গৌঁসাঞি গ্রভুকে ঘরে পাঠাইল। 
চারি বৈষ্ণৰ চারি পিছোড়া( সঙ্গে রাখিল॥ ৭৬ 
স্বরূপ গৌঁসাঞ্রি কহিলেন সব শসারিরে। 
একেক জের একেক পু্া(ণ আনি দেহ মোরে। ৭৭ 
এই মতে নানা প্রসাদ বোঝা বাদ্ধাইয়া। 
লইরা আইলা চারি জনের মন্তকে চড়াইয়া॥ ৭৮ 
বাদীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা! 
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥ ৭৯ 
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি। 


ভাগের অভিনাষের জনা বহ দিন পর্ব শরশযায় শারিত | আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা টারি॥ ৮০ 


ছিলেন। তার ছিল ইচ্ছামত্য : মৃত্যুকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
বপন দেশতে দেখতে ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে করতে প্রাণ 


রির ঠাঞি--প্রসাদ বিক্রেতার শিকটে। 


আগ করেছিলেন। িচাঙ্গড়া-- চেঙ্গাড়ি : প্রসাদ-পাত্র! 

(গা বিমানে চড়ায়া - সেই সময়ে প্রস্তুত বিশেষ বাহে | (খপিহোড়া--প্রসাদ নেওয়াম অন্য বোঝা বহন করে 
চড়িয়ে! পিছনে পিছনে যাওয়ার লোক। 

খডোর কড়ার _ শ্রীজগ্লাণেবের প্রসদী পট্টজোর ও. | শিপুণ্জা-সতূপ ; প্রত্যেক রকমের প্রসাদ কিছু কিছু দিতে 
পরসাদি চচ্দন। বললেন। 


অন্তালীল (একাদশ পরিচ্ছেদ) 
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একেক পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশে॥ ৮১ 
স্বরূপ কহে প্রভু ! বসি কর দরশন। 
আমি ইহা সভা লঞ্া করি পরিবেশন।। ৮২ 
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশবর, শঙ্কর 
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ৮৩ 
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন। 
প্রতুকে সে দিনে কাশীষিশ্রের নিমন্ত্রণ॥ ৮৪ 
আপনি কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া 
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয্লা।॥ ৮৫ 
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল। 
সকল বৈঝব তবে ভোজন করিল॥ ৮৬ 
আকণ্ঠ পূরিমা সভায় করাইল ভোজন। 
‘দেহ’, ‘দেহ’ বলি প্রভু বলেন বচন॥ ৮৭ 
ভোজন করিয়া সভে কৈল আচধন। 
সভারে পরাইল প্রভু মালা চন্দন! ৮৮ 
প্রেযাবিষ্ট হঞ্া প্রভু করে বরদান। 
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন প্রাণ॥ ৮৯ 
হিরিদাসের বিজয়োংসব” যে কৈল দরশন। 
যেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীৰ্তন ৷ ৯০ 
যেই তারে বালুকা দিতে করিল গমন। 
ভার মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন।॥ ৯১ 
অচিরে হইবে সভায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি। 
হরিদাস দরশনে ওঁছে হয় শক্তি॥! ৯২ 
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। 
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ-ভঙ্গ। ৯৩ 
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে। 
আমার শকতি ভারে নারিল রাখিতে॥ ৯৪ 


(ও) বিজ্য়োৎসন তিরোধান ঘহোৎসব ; নির্যাপ উৎসব। 


ইচ্ছা মাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিন্ামণ। 
পূর্বে যেন শুনিয়াছি ভীম্মের মরণ॥ 
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি। 
তাহা বিনা রত্ন শূন্য হুইলা মেদিনী। 
জয় হরিদাস" বলি কর জয়ধবনি। 
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন ভাপনি॥ 
সভে গায় “জয় অয় জয় হরিদাল। 
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ? ॥ 
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল। 
হর্ষ-বিষাণে প্রভু বিশ্রাম করিল।। ৯৯ 
এই ত কহিল হরিণাসের বিজয়। 
যাহার শ্রবগে কৃষ্ণে শ্রেমভক্তি হয়। ১০০ 
চৈতন্যের ভক্তবাংসল্য ইহাতেই জানি। 
ভক্তবাষ্ছ পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমি ॥ ১০১ 
শেষকালে দিল তীরে দর্শন-স্পর্শন। 
তারে কোলে করি কৈল আপনি নর্ভন॥ ১০২ 
আপনে শ্রীহন্তে তারে কৃপায় বালু দিল। 
আগনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল। ১০৩ 
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্ধান্‌। 
এ লৌভাগা লাগি আগে করিল প্রয়াণ ৷৷ ১০৪. 
চৈতনাটরিত এই অমৃতের সিদ্ধ 
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু॥ ১০৫ 
ভবসিদ্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত। 
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত্র॥ ১০৬ 
শ্রীরপ রঘুনাখ পদে যার আশ। 


৯৭ 


৯৮ 


| চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৭ 


গেনাসি-শিরোমপি_ সম্গাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 


রাম 


ইতি শ্রীচৈতনাচনিতামৃতে অন্রাধণডে গ্রীহরিদাস-নিযার্দ-বণ্নং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


শ্রায়তাং শ্রায়তাং নিতাং গীয়তাং গীয়তাং মুদা। 
চিন্তযতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতনাচরিতামৃতম॥ ১ 
অন্থয়  ভক্তাঃ (হে ভক্তগণ 1) ; মুদা নিতাং 
(আনন্দের সহিত সর্বদা) ; চৈতনাচরিতামৃতং শ্রয়তাং 
শ্রয়তাং (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ করো, শ্রবণ 
করো) ; গীয়তাং গীয়তাং (গান করো গান করো) ; 
চিন্ত্যতাং চিন্তাভাম্‌ (স্মরণ করো স্মরণ করো) । 
অনুবাদ-_হে ভক্তগণ ! আনন্দের সঙ্গে তোমরা 
গান করো, গান করো এবং স্মরণ করো স্মরণ করো। 
জয় জয় শ্রীচেতনা জয় কৃপাময়। 
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়॥ ৯ 
জয়াৈতচন্্র জয় কৃপার সাগর। 
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা: ২. 
অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ন অন্তর। 
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা ক্ফুরে নিরন্তরা॥ ৩ 
হা ! হা কৃষ্ণ ! প্ৰাণনাথ ব্রজেন্দ্ৰনন্দন। 
কাঁহা যাও, কাহা পাঙ মুরলীবদন। ৪ 
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে। 
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥ ৫ 
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তঙ্গণ। 
প্রভু দেখিবারে সব করিলা গমন॥ ৬ 
শিবানন্দ সেন আর আচার্য গৌসাঞি। 
নবদীশে সৰ ভক্ত হৈল এক ঠাঞি।৷ ৭ 
কুলীন গ্রামবাসী আর যত খগ্ডবাসী। 
একত্র মিলিল সভে নবদ্বীপে আসি৷ ৮ 
নিত্যানন্দ প্রতুরে যদি প্রভুর আজ্ঞা নাই। 
তথাশি দেখিতে চলিলা চৈতন্য গৌসাঞি।। ৯ 
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী। 
আচার্য রত্বের সঙ্গে ভাহার গৃহিণী ॥(*)১০ 
শ্রীনিবাস চারি ভাই _ শ্রীনিবাস অর্থাৎ শ্রীবাস 
পণ্ডিতেরা চার ভাই--গ্রীবাস, শ্রীরাম, প্রীপতি ও শ্রীনিধি। 
মালিনী--শ্রীবাসের সতরী। 


শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা। 
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাহয়া॥ ১১ 
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিথি") আর যত জন। 
দুই তিন শত ভক্ত কে করে গণন॥ ১২. 
শচীমাতা দেখি সভে তার আজ্ঞা লঞা। 
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ কীর্তন করিয়া॥ ১৩ 
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি-সমাধান(")। 
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥ ১৪ 
সভার সব কার্য করেন, দেন বাসম্থান। 
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ৯৫ 
এক দিন সব লোক খাটিয়ালে রাখিলা। 
সভা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একেলা রহিলা। ১৬ 
সভে গিয়া রহিলা গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে। 
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে॥ ১৭ 
নিত্যানন্দ প্রভু ভোখে”। ব্যাকুল হইয়া। 
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া॥ ৯৮ 
তিন পুত্র মরুক শিবার, এভো না আইল। 
ডোখে মরি গেলো মোরে বাসা না দেওয়াইলা॥ ১৯ 
শুনি শিবানন্দের পদ্নী কীদিতে লাগিলা। 
'হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা॥ ২০ 
শিবানন্দের পত্নী তারে কহেন কাঁদিয়া 
পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাইয়া॥ ২১ 
ডিহো কহে বাউলি) কেন মরিস কীদিয়া। 
মরুক মোর তিন পুত্র তার বালাই লঞ্া।। ২২ 
এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ। 
উঠি তারে লাথি মারিল প্রভু নিত্যানন্ব॥ ২৩ 
_ আনন্দিত হৈল শিবাই পদ-প্হায় পাও _ 
(গন প্ত বিদ্যানিধি-শ্রীবাসুদে দত্ত, শী যুরারিপুপ্ত, 
পুগ্ুরীক বিদ্যানিধি। 
(ঘাটি-সমাখান_পথকরাদি দান। 
()ভোখে_কুষায়। 
(গ)ৰাউলি পাগলি; প্রীতিসূচক সন্তাষণ। 
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শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড় ঘর মাঞা। ২৪ 
চরণে ধরি প্রভুকে বাসায় লঞ্া গেলা। 
বাসা দিয়া হষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা৷৷ ২৫ 
আজি মোরে ভূত করি অদীকার কৈলা। 
যেন অপরাধ ভূভোর তেন ফল দিলা॥ ২৬ 
শান্তিচ্ছজে কৃপা কর এ তোমার করুণা। 
ত্ৰিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্জনা॥ ২৭ 
রক্ষার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ রেণু। 
হেন চরপস্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥ ২৮ 
আজি মোর সফল হৈল জন্মকুলকর্ম। 
আজি পাইল কৃষ্ণভক্তি অর্থ-কাম-ধর্স॥ ২৯ 
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন। 
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন।। ৩০ 
আনন্দিত শিবানন্দ করে লমাধান। 
আমচার্ধাদি বৈষযবেরে দিল বাসাঙ্কান। ৩১ 
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সব বিপরীত। 
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত॥ ৩২ 
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম। 
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান। ৩৩ 
চৈতন্য-পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি। 
ঠাকুরালি করেন গৌসাঞি তারে মারে লাথি॥ ৩৪ 
এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান। 
সঙ্গ ছাড়ি আগে খেলা মহাপ্রভুর স্থান৷ ৩৫ 
পেটাঙ্গী গায়, করে দণ্ডবৎ নমস্তার। 
গোবিন্দ কহেস্তীকা্, আগে পেটাঙ্গী  উতার।। ৩৬ 
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞ্া মনোদুঃখ ৷ 
কিছু না বলিহ করুক যাতে উহার সুখ ॥ ৩৭ 
বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিল। 
একে একে সভার নাম শ্রীকান্ত জানাইল॥ ৩৮ 
দুঃখ পাঞা আসিয়াছে এই প্রভুবাকা শুনি। 
“জানিলা সর্বত্র প্রভু’ এত অনুমানি॥ ৩৯ 
“শিবানন্দে লাখি মাইলা* ইহা না কহিলা। 
এখা সব বৈষ্ণৰগণ আসিয়া মিলিলা ৪০ 


শা) পেটাঙ্গী-জামা। 
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পূর্ববৎ প্রভু কৈল সভার মিলন। 
স্বীসব দূর হইতে কৈল প্রভু দরশন॥ ৪১ 
বাসাঘর পূর্বব সভারে দেখাইল। 
মহাপ্রসাদ ভোজনে সভে বোলাইল॥ ৪২ 
শিবানন্দ তিন পুত্র গৌলাঞিকে মিলাইল। 
শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈল॥ ৪৩ 
ছেটগুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল। 
পিরমানন্দ দাস’ নাম সেন জানাইল॥ 8৪ 
পূর্বে যবে শিবানন্দ প্রভুদ্থানে আইলা। 
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥ ৪৫ 
এবার তোমার যেই হইবে কুমার। 
'পুরীদাস” বলি নাম ধরিও তাহার॥ ৪৬ 
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার। 
শিবানন্দ ঘরে খেলে জন্ম হৈল তার। ৪৭ 
প্রভুর আজায় ধরিল নাম 'পরমানন্দ দাস। 
'পুরীদাস* বলি প্রভু করে পরিহাস॥ ৪৮ 
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইল। 
মহাপ্রড় পদাঙগষ্ঠ' তার মুখে দিল॥ ৪৯ 
শিবানন্দের ডাগ্যসিন্ধুর কে পাইবে পার। 
যাঁর সৰ গোষ্ঠীকে প্রভু কহে ‘আপনার’ ॥ ৫০ 
তৰে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন। 
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন॥ ৫১ 
শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র”? যাবৎ এথায়। 
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়॥ ৫২ 
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম ‘পরমেশ্বর’। 
মোদক বেচে", প্রভুর বাচীর নিকট ভার ঘর॥ ৫৩ 
ৰালককালে প্ৰভু তার ঘরে বারবার যান। 
দুগ্ধখণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান। ৫৪ 
প্রভুবিষয় নেহ তার বালক-কাল হৈতে। 
সে বংসর সেহো আইল প্রভুকে দেখিতে ৷ ৫৫ 
খ)পদাপু্ঠ_ পায়ের বৃন্ধাদুলি। শক্তি সঞ্চারের জন্য 
মশ্বগ্রভু কৃপা করে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরীদাসের মুখে দিলেন। 
গপ্রকৃতি-পুর্্ীপুব। 
(৭ মোদক বেচে--মুড়ি-মোয়া বিক্রি করে। 
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‘পরমেশ্বরা মুগ্রি বলি দশডবৎ কৈল। 
তারে দেখি গ্রীতে প্রভু তাহারে পুছিল॥ ৫৬ 
“পরমেশ্বর কুশলে হও? ভাল হইল আইলা’ । 
“মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে সেহো প্রভুকে বহিলা॥ ৫৭ 
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রতুর সঙ্কোচ হইল। 
তথাপি তাহার গ্রীতে কিছু না বলিল॥ ৫৮ 
প্রশ্রয় পাগল, শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে 
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে (২) ৫৯ 
পূর্বব সভা লঞ্া গুণ্ডিচা মার্জন। 
রথ-আগে পূর্ববৎ করিয়া নর্তন॥ ৬০ 
চাতুর্মাস্যা সব যার”? কৈল দরশন। 
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ৬১ 
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে। 
সেই বাঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে॥ ৬২ 
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞ্া ভক্তগণ। 
রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ৬৩ 
এই মত নানা লীলায় চাতুর্মাস্যা গেল। 
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজা দিল॥ ৬৪ 
সৰ ভক্তগণ করে প্রভুর নিমন্ত্রণ। 
সর্ব ভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন॥ ৬৫ 
প্রতি বৎসর সভে আইস আমারে দেখিতে। 
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও ভাল মতে॥ ৬৬ 
তোমা সভার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে। 
তোমা সভার সঙ্গ-সুখ-লোভ বাড়ে চিন্তে ৬৭ 
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়ে নহিতে। 
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন, কি পারি বলিতে ॥ ৬৮ 
আচার্য গৌসাঞি আইসেন মোরে কৃপা করি। 
প্রেমঞ্চণে বদ্ধ আমি শোধিতে না পারি॥ ৬৯ 


মোর লাগি প্রকৃতি-পুজ ৃহাদি ছাি়া। 


ক্রয় পাগল- প্রেমোনন্ত জন। 
শুদ্ধ_অতান্ত সন। বৈদদ্ধী_াতু্ণ। 


'খাতুর্মাস্যা সব যাত্রা _ শয়ন একাদশী থেকে উথ্থান 
একাদশী পর্যন্ত চতুর্যাস্য ব্রত ; এই সময়ে নীলাচলে অনুষ্ঠিত _ 
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নালা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাইয়া ৭০ 
আমি এই নীলাচলে রহিয়ে বসিয়া। 
পরিশ্রম নাহি তোমা সভার লাগিয়া॥ ৭১ 
সম্নাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন। 
কি দিয়া তো সভার ঝণ করিব শোধন॥ ৭২ 
দেহ মাত্র ধন আমার কৈলু সমর্পণ। 
ভাহাই বিকাঙ যাহা বেচিতে তোমার মন॥ ৭৩ 
প্রভুর বচনে সভার দ্রবীভূত মন। 
অঝোর নয়নে সভে করেন ক্রন্দন॥ ৭৪ 
প্রভু সভার গলা ধরি করেন রোদন। 
কাঁদিতে কাদিতে সভায় কৈল আলিঙন॥ ৭৫ 
সভাই রহিল কেহ যাইতে নারিল। 
আর দিন পাঁচ সাত এই মতে গেল৷ ৭৬ 
অদ্বৈত, অবধৃত কিছু কহে প্রভুর পায়। 
সহজে তোমার ভণে জগৎ বিকায়॥ ৭৭ 
আর তাতে বান্ধ এছে কৃপাবাকা-ভোরে। 
তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে ॥ ৭৮ 
তবে মহাপ্রভু সভাকানে প্রবোধিয়া। 
সভারে বিদায় দিল সুষ্ির হইয়া॥ ৭৯ 
নিজানন্দে কহেন__তুমি না আইস বারবার। 
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোনার। ৮০ 
চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া। 
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষ হইয়া। ৮১ 
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সভারে। 
মহাপ্রভুর কৃপা-ঝণ কে শোধিতে পারে॥ ৮২ 
বারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। 
তাতে তাহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর॥ ৮৩ 
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। 
ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝন না যায়॥ ৮৪ 
পূর্ব বর্ষ জগদানন্দ আই) দেখিবারে। 
প্রভুর আজ্ঞা লইয়া আইল নদীয়া নগরে ॥ ৮৫ 
আইর চরণ যাই করিল বন্দন। 
জগন্নাথের এরসাদ-বন্ত্র কৈল নিবেদন॥ ৮৬ 
(পআই-_মাতাকে ; শচীমাঅকে। 
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প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা। 
প্রভুর বিনীত স্তুতি মাতারে কহিলা।॥ ৮৭ 
জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে। 
তিহো প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রিদিনে॥ ৮৮ 
জগদানন্দ কহে মাতা! কোন কোন দিনে। 
(তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৮৯ 
(ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞ্া। 
মাতা আজি খাওয়াইলেক আকণ্ঠ পূরিয়া। ৯০ 
আমি যাই ভোজন করি, মাতা নাহি জানে। 
সাক্ষাতে ভামি খাই ভিছো ‘স্বপ্ন’ হেন মানে।। ৯১ 
মাতা কহে__কডু রান্ধো উত্তম ব্যঞ্জন। 
নিমাই ইহা খায়’ ইচ্ছা হয় মোর মন।। ৯২ 
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু শ্বপন। 
পুন না দেখিয়া মোর ঝুরয়ে নয়না॥ ৯৩ 
এই মত ভগদানন্দ শচীনাতা সনে। 
চৈতনোর সুখ কথা কহে রাত্রি দিনে॥ ৯৪ 
নদীয়ার ভক্তগণ সভারে মিলিলা। 
জগদানন্দে পাঞা সভে আনন্দ হৈলা॥ ৯৫ 
আচার্য মিলিতে তবে গেল ভাগদানন্দ। 
জগদানন্দ পাঞা আচার্য হল আনন্দ।॥ ৯৬ 
বাসুদেব, মুরারি গুপ্ত, জগদানন্দ পাঞা। 
আনন্দে রাখিলেন ঘরে না দেন ছাড়িয়া॥ ৯৭ 
চৈতনোর মর্মকথা শুনে ভার মুখে। 
আপনা পাসরে সভে চৈতন্য কথা সুখে ॥ ৯৮ 
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই তক্তুঘরে। 
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে।॥ ৯৯ 
চৈতনোর প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য। 
যারে মিলে সে-ই মানে ‘পাইল চৈতন্য’ ॥ ১০০ 
শিবানন্দ সেন-গৃহে যাইয়া রহিলা। 
চন্দনাদি তৈল ডাহা এক মাত্রা"! কৈলা।॥ ১০১ 
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরি'" ভরিয়া। 
নীলাচলে লএ আইলা যতন করিয়া। ১০২ 


“প্রভুর অঙ্গে দিও তৈল’ গোবিন্দে কছিল। ১০৩ 
তৰে প্ৰভু ঠাঞি গোবিন্দ নিবেদন কৈল। 
জগদানন্দ আনিয়াছেন চন্দনাদি তৈল॥ ১০৪ 
ঠার ইচ্ছা প্রভু অল্প মন্তকে লাগায়। 
পিন্তৰায়ু ব্যাধি প্ৰকোপ শান্তি হঞা যায়।। ১০৫ 
এক কলস সুগদ্ধি তৈল গৌড়েতে করিয়া। 
ইহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া॥ ১০৬ 
প্রভু কহে সগ্্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার। 
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ঘিক্কার॥ ১০৭ 
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন দবলে। 
ভার পরিশ্রম হৈব পরম সফলে॥ ১০৮ 
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল। 
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছুনা কহিল।। ১০৯ 
দিনদশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আর বার। 
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করেন অঙ্গীকার ১১০ 
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে। 
মর্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দলে॥ ১১১ 
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস 
আমার সর্বনাশ তোমা সভার পরিহাস॥ ১১২ 
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে। 
'দারী সম্যাসী') করি আমারে কহিবে॥ ১১৩ 
শুনি প্রভুর বাকা গোবিন্দ মৌন করিলা। 
আতঃকালে জগদানন প্রত ঠাঞি আইলা॥ ৯১৪ 
প্রড়ু কহে পণ্ডিত { তৈল আনিল গৌড় হৈতে। 
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে ॥ ১১৫ 
জগনাথে দেহ লইয়া দ্বীপ যেন জ্বলে। 
তোমার সকল শ্রম হইব সফলে। ১১৬ 


পণ্ডিত কহে কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাদী 
আমি গৌড় হৈতে তৈল কড় নাহি আনি ১১৭ 
এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস লঞা। 
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙগিয়া॥ ১১৮ 
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজঘরে গিয়া। 


গোৰিন্দের ঠাঞি তৈল বরিয়া রাখিল। শুতিয়াণ রহিল ঘরে কপাট মারিয়া॥ ১১৯ 
লোক মাত্তা- ষোলো সের। (শ্রী সয্যাসী--্রীসদী লম্পট সযাসী। I 
(শগাগরি--কলসি। 'গগুতিয়া--শয়ন করে। 
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তৃতীয় দিবসে প্রভু তার দ্বারে যাঞা। 
উঠহ পণ্ডিত ! করি কহেন ডাকিয়া॥ ১২০ 
আজি ডিচ্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে। 
মধ্যান্ছে আসিব এবে যাই দরশনে॥ ১২১ 
এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উন্নিলা। 
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥ ১২২. 
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে। 
পাদ-্রক্ষালন করি দিলেন আসনে॥ ১২৩ 
সঘৃত শালাম কলাপাতে ভূপ কৈল। 
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যপ্তন চৌদিকে ধরিল। ১২৪ 
অয়-ব্যপ্জনোপরি দিল তুলসী মঞগ্জরী। 
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আনিআগে ধরি॥ ১২৫ 
প্রভু কহে-দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন-বাঞ্জন। 
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন । ১২৬ 
হন্ততুলি রহিলা প্রভূ, না করে ভোজন। 
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন॥ ১২৭ 
আপনি প্রসাদ লয়েন পাছে মুঞি লইমু। 
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খশ্ডিমু॥ ১২৮ 
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা। 
বাঞ্জনের স্বাদু পাঞ্জা কহিতে লাগিলা॥ ১২৯ 
অ্রেধাবেশে পাকের এঁছে এত স্বাদ। 
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃঝের প্রসান॥ ১৩০. 
আপনে খাইব কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া। 
তোমার হন্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥ ১৩১ 
এছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ। 
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন॥ ১৩২ 
পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্তা। 
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী-আহর্ভা॥ ১৩৩ 
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ৰাঞ্জন পরিবেশে। 
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে॥ ১৩৪ 
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন। 
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥ ১৩৫ 
বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন। 
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পুনঃ সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে বাঞ্জন॥ ১৩৬ 
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন সৰ ত্রাসে। 
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ৷ ১৩৭ 
তৰে প্রভূ কহে করি বিনয় সম্মান। 
দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান॥ ১৩৮ 
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন। 
পণ্ডিত আনি দিল মুখৰাস"" মাল্যচন্দন ৷ ১৩৯ 
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে। 
আমার আগে আজ তুমি করহ ভোজনে ৷ ১৪০ 
পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করুন বিশ্রাম। 
মুঞি এবে লইব প্রসাদ করি সমাধান। ১৪১ 
রসুনের'গ কার্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ। 
ইহা সভায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত।৷ ১৪২ 
প্রভু কহে গোবিন্দ ! তুমি ইহাই রহিবে। 
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥ ১৪৩ 
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন। 
গোবিন্বেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন। ১৪৪ 
তুনি শীঘ্র বাই কর পাদসস্বাহনে। 
কহিও-_ পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে ৷৷ ১৪৫ 
তোমারে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া। 
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আনিয়া ১৪৬ 
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ। 
সভারে বীটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত ॥ ১৪৭ 
আপনি প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন। 
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ ১৪৮ 
“্জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়। 
শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে আমায়॥+ ১৪৯ 
গোবিন্দ আসি দেখি কহিলা গণিতের ভোজন। 
তবে মহাপ্রভু স্বাঙ্থো করিলা শয়ন॥ ১৫০ 


গ)দুখবাস--মুখশুদ্দির জন্য ভুলসীপাতা বা লবদাদি। 


(গারসূয়ের--রক্ষনের, রান্নার। 


অন্তুলীলা (দাদশ পরিচ্ছেদ) 601 


জগদানন্দে প্রভুর গ্রেমা চলে এই মতে। জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত"! শুনে যেই জন। 
“সিত্যভামা কৃষ্ণে যেন’ শুনি ভাগৰতে ৷ ১৫১ প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥ ১৫৩ 
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা। শ্রীূপ রঘুনাথ পদে যার আশা। 


জগদানন্দের সৌভাগোর তিহোই উগমা॥ ১৫২ চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫৪ 


(ছা প্রেষবিবর্ত প্রেমের বৈচিন্রীর কথা অথবা প্রেমের গাঢ়তার কথা কিংবা প্রেমের বৈগবীত্য অর্থেও প্রযুক্ত হয। 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচনিতামৃতে অভ্যখণ্ডে জগলনশ্দতৈলভঞ্জনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ। 


ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ঃবিচ্ছেদজাতার্তযা ক্ষীণে চাপি মনন্তনু। 
দধাতে ফুল্পতাং ভাবৈরস্য তং গৌরমাশ্রয়ে॥ ১ 
অন্বয়_ঘস্ম মনন্তন্‌ (যাহার মন এবং দেহ) ও 
কৃষ্ণবিচ্ছেদ জাতার্্যা (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখে) ; 
ক্ষীণে চ অপি (ক্ষীণ হইয়াও) ; ভাবেঃ ফুল্লতাং দধাতে 
(শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্ধীয় ভাবসনূহ দ্বারা প্রফুল্লতা ধারণ করে) ; 
তং গৌরং আশ্রয়ে (সেই গৌরচন্দ্রকে আমি শরণ 
করি)। 
অনুবাদ-বার মন এবং দেহ কৃষ্ণবিরহের দুঃখে 
ক্ষীণ হয়েও কৃষ্ণসশ্বন্ধীয় ভাবের দ্বারা প্রফুল্লতা ধারণ 
করে, আমি সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের শরণাগত হই। 
জয় জয় শ্রীচৈতনা জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্্র জয় গৌরভভ্তবৃন্দ॥ ১ 
হেন মতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে। 
নানামতে আবস্বাদয় প্রেমের তরদে॥ ২ 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখে ক্ষীণ মন-কায়। 
ভাবাবেশে তবু কভু প্রফুলিত হয়॥ ৩ 
কলার শরলা'্)তে শয়ন ক্ষীণ অতি কায়। 
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায়॥ ৪ 
দেখি সব ভক্তগণের মহাদুঃখ হইল। 
সহিতে নারে জগদানন্দ উপায় সৃজিল॥ ৫ 
শৃক্ম বস্তু আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল। 
শিমুলের তুলা দিয়া তাহা ভ্রাইল। ৬ 
এক তুলী গা গোবিন্দের হাতে দিল। 
'প্রভুকে শোয়াইহ ইহায়” তাহাকে কহিল ॥ ৭ 
স্বরূপকে কহে জগদানন্দ বিনয় বচন। 
আজি আপনি যাঞ্ প্রভুকে করাহ্‌হ শয়ন॥ ৮ 
শয়নের কালে স্বরূপ তাহাই রহিলা। 
তুলী-গাঞ দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা॥ ৯ 


কলার শরলা _ আন্ত কলাপাতার মধ্যবর্তা ডগা ; 


বাসনা। 
(গতুলী গা --তেষক ও বালিশ। 


গোৰিব্দেরে পুছে “ইহা করাইল কোন্‌ জন'। 
জগদানন্দের নাম শুনি সক্ষোচ হৈল মন॥ ১০ 
গোৰিন্দেরে কহি সেই ডুলী দূর কৈল। 
কলার শরলার উপর শয়ন করিল॥ ১১ 
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি কহিতে পারি। 
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি॥ ১২ 
প্রভু কহে খাট এক আনহ পাড়িতে। 
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।। ১৩ 
সন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ল। 
আমাকে খাট তুলী গাণ্ড মন্তক মুগুন। ১৪ 
স্বরূপ গৌসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল। 
শুনি জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইল॥ ১৫ 
স্বরূপ গোসাঞি তবে সৃজিল গ্রকার। 
কদলীর শুদ্ধ পত্র আনিল অপার॥ ১৬ 
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল। 
প্রভুর বহির্বাস দুইতে সে সব ভরিল॥ ১৭ 
এই মত দুই কৈল গড়ন পাড়নে”)। 
অঙ্গীকার কৈল প্রভূ অনেক যতনে। ১৮ 
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সভে সুখী। 
জগনানন্দের ভিতরে ক্রোধ বাহিরে মহাদুঃমী॥ ১৯ 
পূর্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে। 
প্রভু ভাজা না দেন, তাতে না পারে চলিতে ॥ ২০ 
ভিতরের ক্রোধ দুঃখ, প্রকাশ না কৈল। 
মথুরা খাইতে প্রভুহ্থানে আজ্ঞা মাগিল। ২১ 
প্রভু কহে মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি। 
আমায় দোষ লাগাইঞা তুমি হইনে ভিখারী ২২ 
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ। 
পূর্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ২৩ 
প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারৌ যাইতে। 
এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্য যাইব নিশ্চিতে॥ ২৪ 


(গড়ন পাড়নে_ ওড়ন হল গায়ে দেওয়ার চাদর আর 


পাড়ন হল পাতবার জিনিস বা তোষক। 
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প্রভু প্রীতে তার গমন না করে অঙ্গীকার। 
তিহো প্রভু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগে বার বার॥ ২৫ 
স্বরূপ গৌসাঞির ঠাই পণ্ডিত কৈল নিবেদন। 
পূর্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥ ২৬ 
প্রভু আজ্ঞা বিনা তাহা যাইতে না পারি। 
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে ‘যাহ’ বলি॥ ২৭ 
সহজেই মোর তাহা খাইতে মন হয়। 
প্রভু আজ্ঞা লঞা দেহ করিএঞা বিনয়॥ ২৮ 
তবে স্বরূপ গৌসাঞি কহে প্রভুর চরণে। 
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ৷ ২৯ 
তোমার ঠাঞি আাঙঞা এঁহো মাগে বারবার। 
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার্ণ৩০ 
আই দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়। 
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়। ৩১ 
স্বরূপ গৌমাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল। 
জগদানন্দে বোলাইঞা তারে শিক্ষাইল॥ ৩২ 
বারাপনী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে। 
আগে সাবধান, যাবে ক্ষত্রিয়াদি সাথেক)॥ ৩৩ 
কেবল গৌঁড়িয়া পাইলে “বটগাড়'« করি বান্ধ। 
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইবারে না দে॥ ৩৪ 
অথুরা গেলে সনাতন সঙ্গেই রহিবা। 
অথুরার স্বামী সভার”) চরণ বন্দিবা॥ ৩৫ 
দূরে রহি ভক্তি করিহ সঙ্গে না রহিবা 
তার সভার আচার-চেষ্টা লইতে না পারিবা॥ ৩৬ 
সনাতন সঙ্গে করিহ বন দরশন। 
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ॥ ৩৭ 
শীঘ্র আসিহ াহা না রহিও চিরকাল। 
গোবর্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥ ৩৮ 
“আমিহ আসিতেছি* কহিও সনাতনে। 


আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে॥ ৩৯ 
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন। 
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ।॥ ৪০ 
সব ভক্তগণ ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা। 
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা॥ ৪১ 
তপন নিষ্র চন্রশেখর দুঁহারে নিলিলা। 
সার ঠাঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা॥ ৪২ 
মথুরা আসিয়া শীগ্র মিলিলা সনাতনে। 
দুই জনের সঙ্গে দৌহে আনন্দিত মনে॥ ৪৩ 
সনাতন দর্শন করাইল তারে দ্বাদশ বন'"!। 
গোকুলে রহিলা দৌহে দেখি মহাবন॥ ৪৪ 
সনাতন গোফাতে দৌহে রহে এক ঠাঞি। 
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই॥ ৪৫ 
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই মহাবনে। 
কু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ সদনে॥ ৪৬ 
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান। 
মহাবনে দেন আনি মাগি অগ্নপান॥ ৪৭ 
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্িল। 
নিত্যকৃত্য করি ভিহো পাক চডাইল॥ ৪৮ 
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্যাসী মহাজনে। 
এক বহির্বাস তিহো দিল জনাতনে॥ ৪৯ 
সনাতন নেই বস্তু নন্তকে বান্ধিয়া। 
জগদানন্দের বালাদ্ারে বমিলা আসিয়া ৫০ 
রাতুল বন্তর দেখি পণ্ডিত গ্রেমাবিষ্ট হৈলা। 
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাহারে পুছিলা॥) ৫১ 
কাহা পাইলে এই তুমি রাতুল বসন। 
মুকুন্দ সরস্বতী দিল, কহে সনাতন ৫২ 
শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিল। 
ভাতের হাণ্ডি লঞার্তারে মারিতে আইল।॥ ৫৩ 


'পঃবরিয়াদি সাথে _ কষা যুদ্ধ পারদর্শী বলে তারা 
সঙ্গে থাকলে চোর-ডাকাতেরা আক্রমণ করতে ভয় পাবে। 

খ)বাটপাড়-_যারা পথিকের উপর অত্যাচার করে দস্যুতা 
করে, তাদের বাটপাড় বলে। 

গা ঘখুরার স্থায়ী সভার ব্রজবাসীদের। 


শাদাদশ বন-_খধুবন, অলবন, কুযুদবন, কানাবন, 
ভান্তীরবন ও বৃশ্দাবন। 
রাতুল বন্_রবরণ বু 
প্রসাদ-প্রসাদী বত 


604 


প্রীচেতনাগরিতামূত 


সনাতন ভারে জানি লজ্জিত হইয়া। 
বলিতে লাগিল হাণ্ডি চুলাতে ধরিয়া॥ ৫৪ 
তুমি মহাপ্রভুর হও পর্ষদ প্রধান। 
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ ৫৫ 
অন্য সম্নাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে! 
কোন্‌ এহে হয় ইহা পারে সহিবারে॥ ৫৬ 
সনাতন কহে সাধু ! পণ্ডিত মহাশয়। 
চৈতনোর তোমা সম প্রিয় কেহ নয় ৫৭ 
এছে চৈতলা-নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। 
ভুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে। ৫৮ 
যাহা দেখিবানে বস্তু মন্তকে বান্ধিল। 
সেই অপূর্ব প্রেম প্রভাক্ষ দেখিল।॥ ৫৯ 
রক্ত বনু বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়)। 
কোন পরদেশিকে দিব কি কাজ ইহায়।॥ ৬০ 
পাক করি জগদানন্দ চৈতনো সমর্পিল। 
দুইজনে বসি তবে প্রসাদ পাইল॥ ৬১ 
প্রসাদ পাঞা অন্যোনো কৈল আলিঙ্গন। 
চৈতন্য বিরহে দৌহে করেন ক্রন্দন ॥ ৬২ 
এই মত নাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে। 
চৈতন্য বিরহ-দুঃখ না যায় সহনে॥ ৬৩ 
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল মনাতনে। 
‘আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ একস্থানে ৷” ৬৪ 
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আল্লা মাসিপা। 
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেট বস্তু দিলা॥ ৬৫ 
রাসহলীর বানু আর গোবর্ষনের শিলা। 
শুদ্ধ পু পিলুফল আর গুপ্ামালা॥ ৬৬ 
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞ্া। 
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তারে বিদা দিয়া৷ ৬৭ 
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান বিচারিল। 
দ্বাদশ আদিত্য টিলায়'"! মঠ এক পাইল ৷ ৬৮ 


(জু উচিতহয। 
ওাদশ আদিত্য টিলায় - ্ীবদ্দবনে এখন যেখানে 
মদন মোহনের পুরাতন শ্রীমন্দির আছে। 


লেহছান রাখিল গেঁসাঞি সংস্কার করিয়া। 
মঠের আগে রহিল এক ছাউনি বান্ধিয়া।॥ ৬৯ 
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানদ্দ। 
সব ভক্তসহ গৌলাঞি পরম আনন্দ ॥ ৭৩ 
প্রভুর চরণ বন্দি সভারে মিলিলা। 
মহাপ্রভু তারে দৃঢ় আলিঙ্গল কৈলা।। ৭১ 
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল। 
রাসছ্ুলীর বালু আদি সব ভেট দিল॥ ৭২ 
সব দ্রব্য রাখিল পিলু দিলেন বাঁটিয়া। 
“বৃন্দাবনের ফল’ বলি খাইল হষ্ট হএণ॥ ৭৩ 
যে কেহ জানে সেই আঁঠি সহিত গিলিল। 
যেন! ডানে গৌড়িয়া পিলু চিবাঞা খাইল॥ ৭৪ 
মুখে তার ছাল গেল জিস্কায় পড়ে লালা। 
বৃন্দাবনের পিলু খাইতে এই এক খেলা॥ ৭৫ 
জগদানন্দের আগমনে সভার উল্লাস। 
এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস॥ ৭৬ 
একদিন প্রভু যনেশ্বর-টোটা যাইতে। 
সেই কালে দেবদাসী'"! লাগিলা গাইতে॥ ৭৭ 
প্র্জরী রাগ" লঞ্া সুমধুর স্বরে। 
গীতগোৰিন্দ পদ গায় জগ-মন হরে। ৭৮ 
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল জাবেশ। 
"স্ত্রী পুরুষ কেবা গায়’ _ না জানে বিশেষ।। ৭৯ 
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা। 
পথে শিজের বাড়ি *' হয় ফুটিয়া চলিলা॥ ৮০ 
অঙ্গ কীটা লাগিল ইহা কিছু মা জানিলা। 
আসন্তেবান্তে গোবিন্দ তার পাছেতে ধাইলা ॥ ৮১ 
যাঞা যায়েদ প্রভু, স্ত্রী আছে অন দূরে। 
রী গায়’ বলি গোবিন্দপ্রতু কৈল কোলো॥ ৮৯. 


গজ রাগ__সংলীতে এক রকম রাগ। 


| লিজ বড়ি_মনসা নামক কঁটাযুক্ত গাছের বেড়া 
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্ত্রীাম শুনি প্রভুর বাহ্য হৈলা। 
পুনরপি সেই পথে বাহুড়িশ চলিলা ॥ ৮৩ 
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন। 
স্ত্রী স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ॥ ৮৪ 
এ বণ শোধিতে আমি নারিব তোমার। 
গোবিন্দ কহে জগন়াথ রাখে মুণি কোন্‌ ছার॥ ৮৫ 
প্রভু কহে তুনি মোর সঙ্গেই রহিবা। 
হা ডাহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা॥ ৮৬ 
এত বলি নেইটি'" প্রভু খেলা নিজ স্থানে। 
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি মনে॥ ৮৭ 
এথা তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাখ ভট্টাচার্য। 
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্বকার্য ৷ ৮৮ 
কাশী হৈতে চলিলা তিহো গৌড়পথ দিয়া। 
সঙ্গে সেবক চলে তার ঝালি বহিঞ্া॥ ৮৯ 
পথে ভারে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস। 
বিশ্বাসখানার কায়ছ। তিহো রাজার বিশ্বাপ॥ ৯০ 
সর্বশান্ত্র প্রবীণ কাব্যপ্ৰকাশ অধ্যাপক। 
পরম বৈষ্ণৰ, রঘুনাথ উপাসক। ৯১ 
অষ্ট প্রহর রামচন্দ্র জপে রাত্রিদিনে। 
সর্বভাগী চলিলা জগমাথ দরশনে॥ ৯২ 
রঘুনাথ তট্টের সনে পথেতে মিলিলা। 
ডট্টের ঝালি মাথায় করি বহিয়া চলিলা | ৯৩ 
নানা দেবা করি করে পাদ-সন্বাহন। 
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন।॥ ৯৪ 
তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগৰতে। 
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথে॥ ৯৫ 
রামদাস কহে আমি শৃত্র অধম। 
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ ধর্ম ৷ ৯৬ 
_ সঙ্ষোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস। 
'সবাহড়ি_ফিরে। 
লনেডটি_ফিরে। 
(গ)ি্বাসশালার কায়স্থ -রামদাস বিশ্বাস জাতিতে কায়স্থ 
ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাসখানা নামক বিভাগের কর্মচারী 
ছিলেন। 


তোমার পেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাল॥ 
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে। 
রথুনাথের তারক-মন্ত্র জপে রাত্রিদিনে॥ ৯৮ 
এই মতে রঘূনাথ আইলা লীলাচলে। 
মহাপ্রভুর চরণে যাই মিলিলা কুতৃহলে॥ ৯৯ 
দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে! 

প্রভু রঘুনাথ জানি কৈলা আলিঙনে। ১০০ 
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা। 
মহাপ্রভু তা. সভার বার্তা পুছিলা॥ ১০১ 
ভাল হৈল আইলে, দেখ কমললোচন। 
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন ॥ ১০২. 
গোৰিন্দেরে কই এক বাসা দেওয়াইলা। 
্বরূপাদি ভক্তগণ সনে ফিলাইলা। ১০৩ 
এই মত প্রভুর সঙ্গে রহিলা অষ্ট মাস। 
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাঢ়য়ে উল্লাস॥ ১০৪ 
মধ্যে মধ মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ। 

ঘরে ভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০৫ 
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ। 

যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥ ১০৬ 
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। 

প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের লক্ষণ|॥ ১০৭ 
রামদাস প্রথম যবে প্রভুরে মিলিলা! 
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা॥ ৯০৮ 
অন্তরে মুমুক্ষু! তিহো নিদ্যাগর্ববান্‌। 
সৰ্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান্‌॥ ১০৯ 
ক্লামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস। 
পটনায়কের গোষ্ঠীকে'*' পঢ়ায় কাবাগ্রকাশ॥ ১৯০ 
অষ্ট মাস বহি প্রভু ভটে বিদায় দিলা। 
“বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিলা ॥ ১১১ 
বৃদ্ধ মাতা পিতা যাই করহ সেবন। 
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত করহ অধ্যয়ন॥ ১১২. 
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে। 
ঘুঘু _ মুক্তিকামী : ভক্তিকমী নন। 

গে গেষঠীকে_পুতরাদিকে। 


৯৭ 
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এত বলি কণ্ঠমালা দিল ভার গলে॥ ১১৩ 
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় ভারে দিলা। 
প্রেমে গর গর ভট্ট কাদিতে লাগিলা॥ ১১৪ 
স্বরূপাদি ভক্ত ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া। 
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাঞা।। ১১৫ 
চারি বংসর ঘরে পিতা মাতা সেবা কৈলা। 
বৈফব পণ্ডিত ঠাঞি ভাগৰত পড়িলা॥ ১১৬ 
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হএা। 
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ ১১৭ 
পূর্বব অষ্টমাস প্ৰভু-পাশ ছিলা। 
অষ্টমাস বহি পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা॥ ১১৮ 
আমার আজায় রঘুনাথ ! যাহ বৃন্দাবনে। 
তাহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন ছানে॥ ১১৯ 
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম। 
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্‌।। ১২০ 
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা। 
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥ ১২১ 
চৌদ্দহাত জগগ্নাথের তুলপীর মালা। 
ছুটাপান বিড়" মহোৎসবে পাঞাছিলা।৷ ১২২ 
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তারে দিলা। 
ট্িষ্টদেব’ করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥ ১২৩ 
প্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা লঞ্া আইলা বৃন্দাবন। 
আশ্রয় করিলা আসি রূপসনাতন॥ ১২৪ 
রূপগৌদাঞ্রির সভাতে করে ভাগবত পঠন। 
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন॥ ১২৫ 
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে। 


নেত্র ক্রোধে বাষ্প''। না পারে পঢ়িতে॥ ১২৬ 


(জঘুটাপান বিডা-_ছুটা নামক পানের বিলি। 


নেত্র ক্রোধে বাষ্প -- বাষ্প অর্থাৎ নেত্রগশ ; 


রদুনাথণ ভট্রের চক্ষু এবং কণ্ঠকে রোধ করায় তিনি আর 


ভাগবত পড়তে পারলেন না। 


পিকম্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ। 
এক শ্লোক পড়িতে ফিরার তিন চারি রাগ ॥ ১২৭ 
কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যবে পড়ে শুনে। 
প্রেমে বিহ্ধুল হয় তবে কিছুই না জানে॥ ১২৮ 
গ্োবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ। 
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যাহার প্রাণ-ধন॥ ১২৯ 
নিজ শিষ্যে কহি গোকিন্দ-মন্দির করাইল। 
বংশী-মকর-কুণুলাদি ভুষণ করি দিল ॥%)১৩০ 
গ্রান্যবার্ডাণ নাহি শুনে না কহে ভিন্তায়। 
কৃষ্ণকথা পৃজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥ ১৩১ 
বৈষ্ণবের নিন্দকর্ম নাহি পাড়ে কাণে। 
সবে কৃষ্ণভজন করে এই মাত্র জানে॥ ১৩২. 
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে। 
প্রসাদ কড়ার সহ" বান্ধিলেন গলে॥ ১৩৩ 
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল। 
এই ত কহিল তাতে চৈতন্য কৃপাফল ৷৷ ১৩৪ 
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন আগমন। 
তার মধো দেবদাসীর গান শ্রবণ॥ ১৩৫ 
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেমফল। 
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥ ১৩৬ 
বে এই সব কথা শুনে শ্রদ্ধা করি। 
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন হৌরহরি॥ ১৩৭ 
শ্রীদ্প রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ১৩৮ 


গারঘুনাথ ভর ধনী শিষ্য জযপুরাধিপতি মহারাজ 


মানসিংহকে বলে শ্রীগোবিদ্দ মন্দির নির্মাণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন। সেই অপূর্ব সুন্দর মন্দির বৃদদাবলে এখনও 
বিদ্যমান আছে। 


রামাবার্তী_ বৈষয়িক কথা। 
'» প্রসাদ কড়ার সহ- প্রসাদী চন্দনসহ। 


ইতি শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্তাখণ্ডে জগদানন্দবৃন্দাবনগমনং নাম ব্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্তা মনসা বপুষা ধিযা। 
যদ্যদ্ধাধন্ত গৌরাচন্তল্লেশঃ কথ্যতেহ্ধুনা!| ১ 


অন্বয়-_ কৃষ্বিচ্ছেদ-বিশরান্জা (শ্রীকৃষ্ণের বিরহ- 
জনিত বিভ্রমবশে) ; মনসা বপুষা ধিয়া (মন-দেহ এবং 
বুদ্ছিদ্বারা) ; গৌরাঙ্গঃ যং যৎ ব্যধত্ত (শ্রীগৌরাঙগ যাহা 
যাহা বিধান করিয়াছিলেন) ; অধুনা তল্লেশঃ কথ্যতে 


(এখন তাহার কিঞ্চিস্মাত্র বলা হইতেছে)। 


অনুবাদ -_ শ্রীকৃষ্ঞবিরহে বিভ্রান্ত হয়ে মন, দেহ ও 
বুদ্ধিদবারা শ্রীগৌরাঙ্গ যা যা করেছিলেন, এখন তার কিছু 


কিছু বলা হচ্ছে। 

জয় ভজয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগ্বান্‌। 
জয় জয় গৌরচন্ত্র ভক্তগ্ণ-প্রাপ॥ ১ 
জয় জগ নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন। 
জয়াবৈতাচার্ব জয় গৌরপ্রিয়তম॥ ২ 
জয় স্থরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ 
শক্তি দেহ করি খেন চৈতনা বর্মন ৩ 
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গন্তীর। 
বুঝিতে না পারে কেহ ষদাপি হয় ধীর॥ ৪ 
বুঝিতে না পারে যাহা বর্ণিতে কে পারে 
সেই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥ ৫ 
স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস। 
এই দুই কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ!। ৬ 
সেই কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে। 
আর সব কড়চাকর্ঠা রহে দূরদেশে॥ ৭ 
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন। 
সংক্ষেপে বছলো করে কড়চা গ্রহন॥ ৮ 
স্বরূপ সুত্রকর্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার। 
তার বাছুলা বর্ণি পাঁজি-টাকা-ব্যবহার” ৷৷ ৯ 
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন। 
হইবে ভাবেতে জ্ঞান পাইবে প্রেমধন।॥ ১০ 


বিশ্বৃাপে বর্ণনা করব। 


কিীন্জি-টীকা-ব্যবহার- লীলার প্রস্তাবনা ও টীকা কনে! 


কৃষ্ণ মথুর৷ গেলে গোপীর যে দশা হইল। 
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল| ১১ 
উদ্ধৰ দর্শনে যেছে রাধার বিলাপ। 
ক্রমে জমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ'৭॥ ১২ 
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান। 
সেই ভাবে আগনাকে হয় রাধাজ্ঞান॥ ১৩ 
দিবোম্মাদে ছে হয় কি ইহা বিন্ময়। 
অধিরূঢডাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়। ১৪ 


উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্লাদ্যান্তপ্তেদা বহবো সতাঃ॥ ২ 

অদ্বয়-কাম্‌ অপি (কোনো এক অনির্বচনীয়) ; 
গতিং উপেয়ুধঃ (বৈচিতীগ্রাপ্ত) ; এতস্য মোহনাখাসা 
 অমাডা (এই মোহন নামক ভাবের ভরমসদূশী) ; কাপি 
বৈচিত্রী (কোনো এক অদ্ভুত বৈচিন্তী) ; দিৰ্যোম্মাদঃ 
ইতি ঈর্যতে (ইহা দিব্যোশ্মাদ কথিত হয়) ; উদ্ঘূ্ণা চিত্র 
জল্লাদ্যাঃ (উদ্যর্ণা চিজন্স প্রভৃতি) ; বহব$ তত্তেদাঃ 
মতাঃ (তাহার অনেক ভেদ কথিত হয়)। 

অনুবাদ-_কোনো এক অনিৰ্বচনীয় বৃত্তিপ্রাপ্ত মোহন 
নামক ভাবের ভ্রমসদৃদী অভ্ভুত বৈচিত্রীকে দিব্যোন্মাদ 
বলে! এই দিব্যোগ্মাদের উচ্ঘূর্ণ, চিত্রজল্প প্রভৃতি 
অনেক কমের ভেদ আছে। 
| একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন। 
কৃষ্ণ রাসলীলা করে, দেখেন স্বপন॥ ১৫ 


মগ্ুলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ভন। 
মধ্যে রাধাসহ নাচে ত্রজেন্দ্রদন্দন॥ ১৭ 
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা। 


গান বিশাপ-_ দিব্যোম্মাদভনিত চিত্জললাদি। 
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বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলু এই জ্ঞান হৈলা॥ ১৮ 
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা। 
জাগিলে ্বপ্ন জান হইল প্রভু দুঃখী হৈলা ॥ ১৯ 
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন। 
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥ ২০ 
যাৰৎকাল দৰ্শন করে গরুড়ের পাছে। 
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥ ২১ 
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞ্জা। 
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর হক্ধে পদ দিয়া। ২২ 
দেখি গোবিন্দ আন্তেব্যন্তে স্ত্রীকে বর্জিলা। 
ভারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা।। ২৩ 
‘আদি্ৰিশ্যা ! এই স্ত্রীকে না কর বর্জন। 
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন।।” ২৪ 
আন্তেব্যন্তে সেই স্ত্রী ভূমিতে নামিলা। 
মহাপ্রভুকে দেখি চরণ বন্দন করিলা॥ ২৫ 
তার আর্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা। 
এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥ ২৬ 
জগয়াথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে। 
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥ ২৭ 
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দো ইহার পায়। 
ইহার প্রসাদে এছে আর্তি আমারো বাহ ॥ ২৮ 
পূর্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ দরশন। 
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।। ২৯ 
স্বপ্নের দর্শনাৰেশে তদ্দপ হৈল মন। 
হা তাহা দেখে সর্বত্র মুরলীবদন। ৩০ 
এৰে যদি স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। 
জগদাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥ ৩১ 
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ এছে হৈল মন। 
কীহা কুরুক্ষেত্র আইলাম কীহা বৃন্দাবন ॥ ৩২ 
প্রাপ্তরস্ন হারাইলা এহে বগ্র হইলা। 
বিষ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ৩৩ 
ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি লেখে। 
অশ্রগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে। ৩৪ 
পাইলুঁ বন্দাবননাথ পুনঃ হারাইলু। 


কে মোরে নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুঞ্ি আইল ॥ ৩৫ 
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরণর মন। 
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইল ধন॥ ৩৬ 
উন্মত্তের প্রায় কভু করে গান নৃত্য। 
দেহের স্বভাবে করে ল্লান-ভোজনকৃত্য॥ ৩৭ 
রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দে লঞা। 


বৃন্দাবনং লেন্তরিয়শিয্যবৃন্দঃ।৷ ৩ 
অন্বয় প্রাপ্তপ্রণ্টাচুতবিতঃ (শ্রীকৃষ্ণরাপ ধনকে 
প্রথমে প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইযা) ; মে আত্মা 
(আমার মন); বিষাদোভ্মিতদেহগেহ (বিষাদে দেহরাপ 
গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া) ; গৃহীত-কাপালিবধর্মকঃ 
(কোপালিক ধর্ম শ্রহাপূর্বক) 7 েঞ্জিয়শিষাবৃদ্দঃ 
(ইন্দিয়্প শিশ্যবৃন্দের সহিত) ; বৃন্দাবনং যযৌ 
(বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে) । 
অনুবাদ_ আমার মন শ্রীকৃষ্ণ্নপ ধনকে প্রথমে 
পেয়ে পরে হারিয়েছে ; তাই বিষাদে দেহরূপ গৃহকে 
পরিত্যাগ করে কাপালিক ধর্ম গ্রহণ করে ইন্দিয়ূপ 
শিষাবৰ্গের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে চলে গেছে। 
যথা রাগঃ_ 
প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ সোউরিয়া), 
মহাপ্রভু সন্তাপে বিছ্বুল। 
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরিহরি, 
ধৈর্য গেল হইল চপল॥ ৩৯ 
শুন বান্ধব কৃষ্ণের নাধুরী। 
যার লোভে মোর মন,  ছাড়িলেক বেদধর্ম, 
যোগী হঞ্া হইল ভিখারী ৷ ৪০ 
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল, 
গ্ঘাড়িয়া--পকাশ করে। 
(ঘা সোপতরিয়া-স্মারণ করে। 
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গড়িয়াছে শুক কারিকর। 

সেই কুণ্ডল কান্দে পরি, তৃষ্ণা-লাউ-থালি ধরি, 
আশা-ঝুলি কারোর উপর ৷ ৪১ 

চিন্তা-কাস্থা উড়ি গায়, ধূলিবিভূতিমলিনকায়, 
হাহা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর। 

উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলনি মাথে, 
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেব্র ৷৷ ৪২ 

শ্যাসশুকাদি ঘোগিজন, কৃষ্ণআত্মানিরঞ্জন'", 
ব্ৰজে তার যত লীলাগ্ণ। 

ভাগবতাদিশান্্গণে, করিয়াছে বর্ণনে, 
সেই ওর্জা পড়ে অনুক্ষণ ৷৷ ৪৩ 

দশেন্দরিয় শিষ্য করি, “মহা বল” নাম ধরি, 
শিবা লঞা করিল গমন। 

মোর দেহস্সদন,গ) বিষয় ভোগ মহাধন, 
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥ ৪৪ 

বৃন্দাবনে প্ৰজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম, 
বৃক্ষনতা গৃহস্থ আশ্রমে। 

ত্বার ঘরেভিক্ষাটন,*) ফল মূল পত্রাশন, 
এই বৃত্তি করে শিষাসনে ৷৷ ৪৫ 

কৃষ্ণগুণ রূপরস, গন্ধ শব্দ পরশ, 


বাকাণালিক অর্থাৎ যোগিগণ যে সমস্ত বেশতূষা ধারদ ও 
আচরণ করে থাকেন, খেমন যোগিগণ কর্ণে শস্খ-কুণ্ডল 
ধারণ করেন, কাধে ভিক্ষার ঝুলি ও হাতে থালি নিয়ে ভিক্ষা 
সংগ্রহ করেন, তারপর ভিচ্ষালৰ বন্ধ থলি থেকে ঝুলিতে 
রেখে দেন ; তেমনি শরীম্প্রভুর মনোরাপ যোগীও 
কৃষ্ণকথারূপ শ্থ-কুণুল ধারণ করে কৃষমাধূ্য আস্থাদনের 
লালসরাপ থালি হাতে এবং কখল কোথায় সেই মাধূ্য পাওয়া 
যাবে-এই আশারাপ বুলি নিয়ে ঘুরে বেডান 

(খুন আত্মা নিরধান-_পরমায্াপরর্ষ্ীকৃষ। 

ও স্থসদন-_.নিজগৃহ। 

সাভিক্ষাটন_ ভিক্ষার জন্য গনন। বৃদ্ধি-দীবিকা 
নির্বাহের জন্য আচরণ 


নে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ ৪৬ 
শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাসকৃফধ্যানে, 
তাহা রহে লঞ্চ শিষাণ! 
কৃষ্ণ আত্মানিরপ্তন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন, 
খ্যানে রাজি করে জাগরণ ॥ ৪৭ 
মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী, 
সেবিয়োগে দশদশা হয়। 
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাইএহা, 
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥ ৪৮ 
কৃকের বিয়োগে, গোপীর দশ দশা হয়। 
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥১) ৪৯ 
তথাহি-উচ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদপ্রকরণে 
৬৪ গ্লোকঃ 
চিন্তার জাথরোদেগৌ তানবং মলিনা্তা। 
প্রলাপো ব্যাবিরুন্মাদো মোহো মৃত্ার্শশা দশ। ৪ 
অন্বয়-_ অত্র (ইহাতে_প্রবাসাখা-বিপ্রলন্ত শ্রীকৃষঃ- 
বিরহে) ; চিন্তা জাগরঃ (চিন্তা, জাগরণ) ; উদ্বেগঃ, 
তানবং, মলিলাদতা, শ্রলাপঃ, ব্যাধি, উন্মাৰ, মোহ, 
মৃত্যুঃ [ইতি] দশ দশাঃ [উক্তাঃ]। 
অনুবাদ-_নাখুর-প্রধাসজনিত শ্রীকৃষ্ঃবিরহে চিন্তা, 
জাগরণ, উদ্দগ, তানৰ (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা, প্ৰলাপ, 


| ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্ু-_এই দশটি দশা হতে দেখা 
যায়। 


এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে। 
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে।। ৫০ 
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা। 
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িয়ে লাগিলা॥ ৫১ 
স্বরূপ গৌঁসাঞি করে কৃষণপীলা-গান। 
দুই জনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্য জ্ঞান৷ ৫২ 
এই মত অর্ধ রাত্রি কৈল নির্বাহণ। 
ভিতর প্রকোষ্টে প্রভুকে করাইল শয়ন।॥ ৫৩ 


খ্দশদলা __ চিন্তা, জাগ্বৱণ, উদ্বেগ, বশত, অঙ্গের 
মলিনতা, প্রলাপ, ব্যণি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু (নূর্ছা)-এই 


দশটি দশা প্রবসাশ্য বিস্রলস্ডে (বিরহে) উদিত হয়। 
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রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে। 
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইল দুয়ারে॥ ৫৪ 
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ। 
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন। ৫৫ 
প্রভুর শব না গাইয়া স্বরূপ কবাট কৈল দূরে 
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে। ৫৬ 
চিন্তিত হইল সভে প্রভু না দেখিয়া। 
প্রতু চাহি বুলে সবে দেউটি জ্বালিয়া ৫৭ 
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি। 
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্য গৌঁসাঞি। ৫৮ 
দেখি স্বরূপ গৌসাঞিআদি আনন্দিত হইলা। 
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিত হইলা॥ ৫৯ 
প্রভু পড়ি আছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়। 
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়। ৬০ 
এক এক হন্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত। 
অহ্থিগ্ুস্থি ভিন্ন, চর্ম মাত্র আছে তাত।৷ ৬১ 
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অঙ্থিসন্ধি যত। 
এক এক বিত্ত" ভিন্ন হইয়াছে তত। ৬২ 
চর্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা। 
দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া॥ ৬৩ 
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান()। 
দেখিতেই সব ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ৬৪ 
স্বরূপ গৌসাঞি তবে উচ্চ করিয়া। 
প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥ ৬৫ 
বহক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা। 
“হরিবোল’ বলি প্রভু গর্জিয়া উঠিলা। ৬৬ 
চেতন হইতে অদ্থিসন্ধি সকল লাগিল। 
পূর্ব প্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল॥ ৬৭ 


এই লীলা মহাপ্রভুর রঘূনাথ দাস। 


কি)দেউটি মশাল । 
'খি)এক এক বিতন্তি-এক এক বিঘত। 


(গা়ত্যান নয়ান_উ্্নেজ ; চোখের তারা উপরে উঠে 


যাওয়া। 


গৌরাঙ্গ-প্তব-কল্পবৃশ্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৬৮ 
তথাহি_স্তবাবল্যাং গৌরাদন্তবকল্পতরৌ 


কুদন্‌ শ্রীগৌরাজো হৃদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৫ 

অন্য়__কচিৎ মিশ্রাবাসে (কোনো সময়ে কাশীমিশ্র 
ভবনে) ; ব্রজপতিসূতস্য উরুবিরহাৎ (ব্রজেন্দ্রনন্দনের 
দারুণ বিরহে) ; শ্থস্ীসন্ধিতাৎ (অঙ্গের শোভা ও 
সন্ধি শিথিল হওয়াতে) ; ভুজপদোঃ অধিক দৈর্ঘং দধৎ 
(বাহ ও পদের অধিকতর দৈর্ঘ্য ধারণকারী) ; ভূমৌ 
লুষ্ঠন (ভূমিতে লৃষ্িত হইয়া) ; বিকলবিকলং বাকা 
| গদ্গদবচা (অতি কাতরভাবে গদগদ কাকু বাক্যে) ; 
৷ করুদন শ্রীগৌরাঙ্গঃ (রোদনকারী গ্রীগৌরাঙ্গ) ; হৃদয়ে 
| উদয়ন মাং মদগতি (হাদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত 
করিয়াছেন)। 

অনুবাদ-কোনো একদিন কাশীমিশ্রের গৃহে 
শ্রীকৃষ্ণের দারুণ বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধিস্থানগুলি 
| শিথিল হওয়ায় যার হাত ও পা অধিকতরদীর্ঘ হয়েছিল 
| এবং সেই অবস্থায় মাটিতে নুটিয়ে পড়ে অতান্ত 
কাতরতার সঙ্গে যিনি গদগদ কাকু বাক্যে রোদন 
৷ করেছিলেন--সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে 
আমাকে পাগল করে তুলছেন। 

সিংহঘার দেখি প্রভুর বিন্ময় হইল। 

কহা কর কিবা এই'*) স্বরূপে পুছিল॥ ৬৯ 

স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজঘর। 

তথাই তোমারে সব করিব গোচর॥ ৭০ 

এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা। 

ভাহার অবস্থা সব তাহারে কহিলা॥ ৭১ 

শুনি মহাগ্রভুর বড় হইল চমৎকার। 

প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥ ৭২. 


'খাকীহা কর কিবা এই__আমরা এখন কোথায় ? তোমরা 
এখানেকী কর? 


অন্তালীল। (চতুৰ্দশ পরিচ্ছেদ) 


GIL 


সৰে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান৷ 
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়; করে অন্তর্ধান॥ ৭৩ 
হেনকালে জগন্নাথের পাণিশঙ্জা বাজিলা। 
স্গান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা।। ৭৪ 
এই ত কহিল প্রভুর জন্ভুত বিকার। 
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার! ৭৫ 
লোকে নাহি দেখে ওঁছে শাস্ত্রে নাছি শুনি। 
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি॥ ৭৬ 
শাত্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়। 
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্যয়॥ ৭৭ 
বঘুনাথ দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্ছিতি। 
ভার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রভীতি॥ ৭৮ 
একদিন মহাপ্রভু সমু যাইতে। 
চটক পর্বত দেখিলেন আচম্িতে॥ ৭৯ 
গোবর্ধন-শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট তইলা। 
পর্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিল ৮০ 
তখাহি-_ঃ দিদা 


[অশ্ব ও অনুবাদ মধালীমায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের & 
শ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ৩৫৯)! 

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুেগে। 

গোবিন্দ ধাহল পাছে নাহি পার লাগে॥ ৮১ 

ফুকার পড়িল”) নহাকোলাহল হৈল। 

যেই খাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥ ৮২ 

স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর। 

রামাই নন্দাই নীলাই পন্ডিত শঙ্কর॥ ৮৩ 

_ পুরী ভারতী গৌসঞি আইলা সিল্ধুতীরে। 

টক পর্বত _ শৰীীলাচলে অবস্থিত একটি পর্বতের 
নাম। এস বর্তমান না টিরাহু বা সিরহি ; এই চিরাইতে 
এবনও বালির টিবি দেখতে পাওয়া যায়। 

খেফুকার পড়িল চিৎকার শব্দ হল। 


| 
| 


ভগবান আচাৰ্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে॥ ৮৪ 
প্রথনে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি। 
স্ু্-ভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শক্তি ৷ ৮৫ 
প্রতি রোষকুপে মাংস ব্রণের আকার। 
তার উপর রোমোদগম ব্দশ্ব প্রকার ৷ ৮৬ 
প্রতিরোমে প্রন্বেদ পড়ে রুধিরের ধার। 
কণ্ঠ ঘর্ষর নাহি বর্ণের উড্চার”॥ ৮৭ 
দুই নেত্র ভরি অশ্রু ষহয়ে অপার। 
সমূদ্রে মিলিল যেন গঙ্গাষমূনাধার॥ ৮৮ 
নৈবর্ণে শত্মগ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ। 
তবে কল্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ॥ ৮৯ 
কঁপিতে কাপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা। 
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ ৯০ 
করোয়ার'" জলে করে সর্বা্গ সিঞ্চন। 
বহির্বাস লঞা করে অঙ্গসংবীজন॥ ৯১ 
স্বরূপাদিগণ ডাহা আসিয়া মিলিলা। 
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা॥ ৯২ 
প্রভুর অলে দেখে অষ্ট সাত্বিক *'-বিকার। 
আশ্চর্য সাত্বিক দেখি হৈল চমংকার।। ৯৩ 
উচ্চ সংবীর্ভন করে প্রভুর শ্রবণে। 
শীতল জলে করে প্রভুর জঙ্গসন্মার্জনে॥ ৯৪ 
এইমত বহুবার করিতে করিতে। 
হরিবোল বলি প্রভু উঠিলা আচন্বিতে!। ৯৫ 
আনন্দে বৈধৰ সভে বলে হরি হরিঃ। 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দিক ভরি ॥ ৯৬ 
উঠি মহাপ্রভ্‌ বিশ্মিত ইতি উচি চায়। 
যে দেহিতে চাহে তাহা দেখিতে না গায়। ৯৭ 
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্ধবাহা হৈল। 


| হণ গৌসক্রিকে কিছু পুছিতে লগিন ।৯৮ 


চার _-উচ্চারণ। 

(খবরোধার _ বসশুসুর। অঙসংঘ্বীজন_ দেহে বাতাস 
দেওয়া। 

অষ্ট সা্ধিক-_সপ। শ্বেদ, রোমাঞ্চ, সবর, বেপথু, 
বৈবৰ্ণা, জশ্রুও প্রলয়। 


612 স্ৰীতীচৈতনাচরিতাযৃত 


গোবর্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল। 
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥! ৯৯ 
সুহা হৈতে আজি নুঞি গেনু গোবর্ধন। 
দেখো যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারখ॥ ১০০ 
গোবর্ধন চড়ি কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু। 
গোবর্ধনের টৌদিকে চরে সব ধেনু। ১০১ 
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধা ঠাকুরাণী। 
তার রূপ ভার সখি বর্ণিতে না জানি॥ ১০২ 
রাধা লঞা কৃব্প্রবেশিলা কন্দরাতে')। 
সখিগণ কহে মোকে ফুল উঠাইভে॥ ১০৩ 
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা। 
তাহা হৈতে ধরি মোরে হঁহা লঞা আইলা॥ ১৩৪ 
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে। 
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলু দেখিতে ॥ ১০৫ 
এত বলি মহাপ্রভু করেন ত্রন্দন। 
ভার দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥ ১০৬ 
হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুইজন। 
দৌহে দেখি মহাপ্রভুর হৈল সংন্রমা॥ ১০৭ 
নিপটট বাহা'৭ হৈল, প্রভু দৌহাকে বন্দিলা। 
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেম আলিঙ্গন কৈলা॥ ১০৮ 
প্রভু কহে দৌহে কেনে আইলা এতদুরে। 
পুরী গৌঁসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে॥ ৯০৯ 
লজ্জিত হইল প্রভু পুরীর বচনে। 
সমুদ্রের আড়ে?) আইলা সব বৈষ্ণব সনে॥ ১১০ 
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা। 
সভা লগা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥ ১১১ 
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব। 


(কন্দরাতে- পর্বতের গতরে। 
নিগট বাহা_সম্পূর্ণ বহি্দশা। 
(সমুদ্রের আড়ে সমুদ্রের তীরে স্থানের ঘাটে। 


ব্ৰহ্মাদি কহিতে নারে যাহার প্রভাব॥ ১১২ 
চটকগিরি গমন-লীলা রঘুনাথ দাস। 


গৌরালন্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ৷ ১১৩ 
তথাহি--স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্ন্তবকল্পতরৌ অষ্টমাঙ্ষে 


ব্রজন্্মীতাক্তা প্রমদ ইৰ ধাবননবধূতো 
গণৈঃ স্বৈৰ্গোরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্মাং উদয়তি॥ ৭ 

অন্বয় নীলাদ্রেঃ সমীপে (নীলাচলের নিকটে) ; 
চটকগিরিরাজস্য কলনাৎ (চটক গিরিরাজের দর্শনে) ; 
অয়ে (ওহে বান্ধবগণ) ; গোষ্টে (ব্রজে) ; গোবর্ষন 
গিরিপতিং লোকিতুং (গিরিরাজ_ গোবর্ধনকে 
দেখিতে) ; ইতঃ ব্রজন্‌ জন্মি (এন্বান-শ্রীক্ষেত্র হইতে 
যাইতেছি) ; ইত্যুক্তা প্রমদ ইব (এই বলিয়া প্রমন্তের 
ন্যায়) ; ধাবন্‌ স্বৈঃ গণৈঃ অবধৃতঃ (ধাবমান হইয়া 
নিজগণ কর্তৃক ধৃত) ; গৌরাঙ্গ (শ্রী গৌরাঙ্গদেব) ; 
হৃদয়ে উদয়ন্‌ মাং মদয়তি (হৃদয়ে উদিত হইয়া 
আমাকে উ্ম্ত করিতেছেন)। 

অনুবাদ __ নীলাচলের কাছে চটক নামক পর্বতকে 
দেখতে পেয়ে “হে বান্ধৰগণ ! ব্ৰজে গিরিরাজ 
ক্ষেত্র) হতে গমন করছি’ _ এই কথা বলে যিনি 
পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় 
যিনি তার নিজের লোকের দ্বারা (ভক্তগণের দ্বারা) ধৃত 
(নিবারিত) হয়েছিলেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার 
ৃদনে উদিত হয়ে আমাকে পাগল করে তুলছেন। 

এৰে যত কৈল গ্রস্ত অলৌকিক লীলা। 

কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা॥ ১১৪ 

সংক্ষেপ কহিয়া করি দিগ্দরশল। 

ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ১৯৫ 

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষণদাস॥ ১১৬ 


ইতি শ্রীচৈতন/চরিতামূতে অন্তাখণ্ডে চটকগিরিগমনরূপ-দিবোন্মাদ-বদনিং নাম চতুদর্শঃ পরিচ্ছেদঃ। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


দুরগমে কৃষ্ণভাবারৌ নিমগ্নোরগ্নচেতসা। 
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্যাদা ভূবি দর্শিতা। ১ 
অন্বয়-পুর্গয়ে কৃষ্ণভাবান্ধো (দুর্বোষ কৃষ্ণ 
প্রেমসাগরে) ; নিমগ্রোগ্মপ্নচেতসা (নিমগ্ন ও 
ভাসমানচিত্ত) ; গৌরেণ হরিণা (শ্রীগৌরহরি ছারা) ; 
ভুবি প্রেমমর্যাদা দর্শিতা (পৃথিবীতে প্রেমের সীমা 
প্রদর্শিত হইয়াছে) । 

্নুবাদ_ কৃষ্ণপ্রেমের দুর্বোধ সাগরে নিমগ্ন ও 
ভাসমান চিত্ত শ্রীণৌরহরি পৃথিবীতে কৃষ্ণপ্রেমের চরম 
সীমা দেখিয়ে গেছেন। 

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচচতন্য অধীশ্থর। 

জয় নিত্যানন্দ পূর্ণালন্দ কলেবর॥ ১ 
জয়াদ্বৈতাচাৰ্য কৃষ্ণচৈতন্য প্রিয়তম। 
জয় জয় শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণ॥ 
এইমতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। 
আত্মন্ফর্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে॥ 
কড়ু ভাবে মগ্ন কু অর্ধ বাহ্যস্ফূ্ভি। 
কু বাহাস্মৃর্তি তিন রীতে প্রভুর ছিতি॥ 
স্নান দর্শন ভোজন দেহস্কভাবে হয়। 
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥ 
একদিন করে প্রভু জগনাথ-দরশন। 
জগল্গাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্রন্দন॥ 
একবারে ন্দুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ/। 
পঞ্চগুপে করে গঞ্টেন্রিয় আকর্ষণ 
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুপে টানে। 
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে॥ 
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা। 
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা।। 
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জনে লঞা। 
বিলাপ করেন দুহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥ ১০ 
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকপ্টিত মন। 
কিপঞ্চগণ-স্রীকৃষ্ণের রাপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ওশব্দএই 
পাচটি গুণ। 


২ 


৩ 


৬ 


৭ 


৮ 


৯ 


বিশাখাকে কহেন আপন উৎকণ্ঠা কারণ॥ ১৯ 
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনন্তাপ। 

ক্লোকার্থ শুনায় দৌহাকে করিয়া বিলাগ॥ ১২ 
তথাহি।__ গোবিদ্দলীলামৃতে ৮ সৰ্গে ৩ ক্লোকঃ 
সৌন্দ্যামৃতসিন্ধুভ্গললনা- 


কর্ণানন্দিসনর্মরম্যবচনঃ 
(কোটীন্দুশীতাকঃ। 
(সৌরজ্যামৃতসংপ্লবাবতজগৎ 


পীয্যরম্যাধরঃ 
শ্ৰীগোপেন্দসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ 
পঞ্চেন্দিয়াণ্যালি মে॥ ২ 
অন্বয়_হে আলি (হে সখি !) ; সৌন্্যামৃত- 
সিন্ধুভঙ্গললনা চিত্তাদরিসংপ্লাবকঃ (রমলীগণের মনরূপ 
প্লাবিত করে) ; কর্ণানস্দিসনর্মরয্যবচনঃ (যাহার মধুর 
পরিহাস-বাকা কর্ণের আনন্দ দান করে) ; কোচীন্দু- 
শীতাঙ্গকঃ (যাহার অঙ্গ কোটি চন্্র হইতেও সুশীতল) ; 
সৌরভ্যামৃতসংপ্রবাবৃভজগৎ(খাহার দেহের সৌরভে 
জগৎ যেন অমৃত-বনায় প্লাবিত হয়) ; পীষ্ষরম্যাধরঃ 
(যাহার অধর অমৃত হইতে মধুর) ; সঃশ্রীগোপেন্রসুতঃ 
(সেই নন্দনন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ) ; বলাৎ (বলপূৰ্বক) ; নে 
| পঞ্চেন্দিয়াণি কর্ষতি (আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় আকর্ষণ 
করিতেছেন)। 
অনুবাদ _হে সখি ! যার সৌন্দর্য সুধার সাগরের 
ঢেউ রমণীর হৃদয়-গিরিকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়, যার 
মধুর পরিহাগ-বাক্য কানে আনন্দ দান করে, যীর অঙ্গ 
চাদের চেয়েও সুশীতল, যার দেহসৌরভের অমৃত- 
বন্যায় জগৎ প্লাবিত, ধীর অধর অমৃত থেকেও মধুর- 
সেই নন্দসুত কৃষ্ণ আমার পাঁচটি ইন্দিয়কে সজোরে 
আকর্ষণ করছেন। 
বথা রাগঃ। 
কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য অধর-রস, 


তপ্লাবকঃ 
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যার মাধূর্য কথন না যায়। 
দেখি লোভী পঞ্চজন'"৷, এক অশ্ব মোর মন, 
চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে ধায়॥ ১৩ 
সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ। 
মোর পঞ্চে্দিয়গণ, মহালম্পট দস্মুপণ'"!, 
সভে করে হরে পরধন॥ ১৪ 
এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচে”) পাঁচদিকে টানে, 
এক মন কোন্‌ দিকে যায়। 
এককালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, 
এই দুঃখ সহনে না যায়॥ ১৫ 
ইদ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সভার কাহা দোষ, 
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ। 
রূপাদি-পাচ পাঁচে টানে, খেল পীচের পরাণে, 
মোর দেহে না রহে জীবন॥ ১৬ 
কৃষ্ণরূপামৃত সিদ্ধ, তাহার তরঙ্গ বিন্দু, 
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়। 
ত্ৰিজগতে যত নারী, তারা চিত্ত উচ্চগিরি, 
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥ ১৭ 
কৃষ্ণবচন-মাধুরী, নানারস নর্মধারী ৭), 
তার অন্যায় কহন না যায়। 
জগতের নারী কানে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে, 
টানাটানি কানের প্রাণ যায়॥ ১৮ 
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল, 
ছটায় জিনে কেটীন্দু চন্দন'শ। 


(স্িপঞ্চজন-_চক্ষ, করণ, জিহ্বা, নাসিকা, স্বক-এই পাঁচ 


গেন্চে-পঞ্চেন্িয়। 


(খনানারস নর্মধানী-প্রীকষ্ণের নানাবিধ রসপূর্ণ 


পরিহাসবয় বাক্য। 


(ঘটায় জিনে কোর্ন্দু চন্দন _ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের 
শীতলতার কাছে কোটি কোটি চন্দ্রের এবং চন্দনের 


শীতলতাও পরাজিত। 


সশৈল নারীর বক্ষ.) তাহা আকর্ষিতে দক্ষ, 
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন॥ ১৯ 
কৃষ্ণা-সৌরভ্য ভর, মৃগমদ মদহর'ঘ, 
লীলোৎপলের হরে গর্বধন। 
জগৎ নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা, 
নারীগণের করে আকর্ষণ॥ ২০ 
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহেত কর্পুর-মন্দস্মিত, 
স্বমাধুর্যে হরে নারী মন। 
অন্ত্ৰ ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ, 
ভ্রজনারীগণের মূলধন।॥ ২১ 
এত কহি গৌরহরি, দুই জনের কণ্ঠ ধরি, 
কহে শুন স্বরূপ রামরায়। 
কাহা করো কাহা যাঙ, কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ, 
দৌহে মোরে কহ সে উপায়॥ ২২ 
এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে। 
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ সনে।॥ ২৩ 
সেই দুই জন প্রভুর করে আশ্বাসন। 
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন॥ ২৪ 
কর্ণামৃত'"! বিদ্যাপতি শ্ৰীগীতগোবিন্দ। 
'ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥ ২৫ 
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র-তীরে বাইতে। 
পুষ্পের উদ্যান তাহা দেখে আচদ্িতে॥ ২৬ 
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিল ধাইয়া। 
প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণে অন্বেষিয়া।। ২৭ 
রাসে কৃষ্ণ রাধা লঞা অন্তর্ধান কৈলা। 
পাছে সথীগণ যেছে চাহি বেডাইলা॥ ২৮ 
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা। 
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা॥ ২৯ 
চিসশৈল নারীর বক্ষ _ যুবতী রমণীর স্তনযুক্ত বক্ষ 


পর্বতের মতো উন্নত। 


(আমুগমদ মদহর-_কন্রীর গর্বহরণকারী। 
পকর্ণামৃত--বিন্থমঙ্গল ঠাকুর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবর্ণামৃত' 


রথ 


(আবুলে_শ্রমণ করে। 


অগ্তালীলা (ক্চদশ পরিচ্ছেদ) 
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তথাহি- শ্রীমন্ভাগবতে (১০1৩০৯) 
জন্বর্কবিস্ববকুলাশ্রকদন্বনীপাঃ। 
যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ 
শংস্ত কৃষ্ণপদবীং কবহিত্াত্মনাং নঃ॥ ৩ 
অন্বয় চুত-পরিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জন্বর্ক- 
বিশ্ব-বকুলাশ্রকদন্বনীপাঃ (হে চুত, পিয়াল, পনস, 
অসল, কোবিদার,জদু, অর্ক, বিশ্ব, বকুল, আত, 
কদম্ব, নীপ 1) ; পনার্থভবকাঃ (পরোপকারের জন্য 
যাহাদের জন্য) ; যে অন্যে খমুনোপকৃলাঃ (অন্য যে 
সমন্ত যমুনাতীরবাসী বৃক্ষগণ 1) ; রহিতাত্মনাং নঃ 
(শূন্যহৃদয় আমাদের) ; কৃষ্ণপদৰীং শংসন্ত (দ্রীকৃষেন্ 
গমন পথ বলিয়া দাও)। 
অনুবাদ-রাসরজনীতে কৃষ্ণবিরহা কাতরা গোলীগণ 
বললেন - “হে রসাল! হে পিয়াল ! হে পনস ! হে 
অসন! হে কোবিদার! হে জব! হে অর্ক ! হে বিন্ধ! হে 
বকুল! হেআন্! হেকদন্ব! হে নীপ! হে যমুনা তীরের 
অন্যানা তরূণগণ ! পরোপকারের জন্যই তোমাদের 
জন্ম ; কৃষ্ণকে হারিয়ে আমরা আত্মহারা হয়েছি 
আমাদের কৃষ্ণের গমনপথ বলে দাও। 
তথাহি-তত্রৈব ৭ প্লোকঃ 
কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরপপ্রিয়ে। 
সহস্বালিকূলেবিত্রদ দৃষ্টস্তেংতিপ্রিয়োহচুতঃ ৷৷ ৪ 
অন্ধয়_তুলসি (হে তুলসি) ; কল্যাণি (হে 
কল্যাণি) ! ; গোবিস্দচরপপ্রিয়ে (হে গোবিন্দচরণ- 
প্ৰিয়ে !) ; অলিকুলৈঃ স্থা (ভুমরবৃন্দের সহিত বিদ্যমান 
তোমাকে) ; বিজ্রৎ (ধারণ করিয়া) ; তে অতিগ্রিয়ঃ 
অচ্যুতঃ (তোমার অতান্তপ্রিগ্রীকৃষ্ণ) ; তেকচিৎ দৃষ্ং 
(তোমা কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে কি)? 
অনুবাদ হে তুলসি ! হে কল্যাণি } হে, গোনিন্দ- 
চরণপ্রিয়ে ! ঘিন ভ্রমরগণের সঙ্গে বিদামান তোমাকে 
শ্ৰীকৃষ্ণক কি তুমি দেখেছ? 
তথাহি--তত্রৈব ৮ শ্লোক 
মালতাদর্শি বঃ কচ্চিনবলিকে জতি যুথিকে। 
শ্রীতিং বো জনয়ন্‌ যাতঃ করম্পর্শেন মাধবঃ॥| ৫ 


অন্বয়_-মালতি (হে মালতি !) ; মল্লিকে (হে 
মল্লিকে) ; জাতি (হে জাতি !) ; যৃথিকে (হে 
যৃথিকে !) ; করম্পর্শেন বঃ গ্রীতিং (করম্পর্শ ছারা 
তোমাদের প্রীতি) ; জনয়ন্‌ যাতঃ (জন্মাইয়া গিগাছেন 
যিনি, সেই) ; মাধব? বঃ কুচিও অনর্শি (মাধব শ্রীকৃষ্ণ 
| তোমাদের দ্বারা কি দৃষ্ট হইয়াছেন) ? 

অনুবা হে মালতি! হে মল্লিকে ! হে জাতি! হে 
যৃথিকে ! মাধব করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের আনন্দ দিয়ে 
এই পথেই গমন করেছেন কি ? তোমরা কি তাকে 
দেখেছ? 

আন, পনস”, গিয়াল, জঙ্কু, কোবিদার। 

তীর্ঘবাদী সবে কর গর-উপকার॥ ৩০ 

কৃষ্ণ তোমার ইহা আইলা, পাইলে দর্শন। 

কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥ ৩১ 

উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান। 

এ সব পুরুষ জাতি কৃষ্ণের সখার সমান ॥ ৩২ 

এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়। 

এই স্ত্রীাতি লতা আমার সথীর প্রায় ৩৩ 

অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পাইয়াছে দর্শনে। 

এত অনুমানি পুছে ভুলস্যাদিগণে॥ ৩৪ 

ভুলসী, মালতী, ঘৃখি, মাধবী, মল্লিকে! 

তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অস্তিকে॥ ৩৫ 

তুমি সব হও আমার সথীর সমান। 

কৃষ্কোদ্ধেশ কহি সভে রাখহ পরাণ॥ ৩৬ 

উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে। 

“এ ত কৃষ্তদাসী” ভয়ে না কহে আমারে॥ ৩৭ 

আগে মৃগীগণ দেখি বৃষ অঙ্গ গন্ধ পাএগ। 

তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া॥ ৩৮ 

তথাহি- শ্রীম্াগবতে (১০।৩০!১১) 
অপ্যেণ-পদ্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ- 
বন দৃশাং সখি ! সনিবতিম্চ্যুতো বঃ। 


ক্)পনস--কীঠাল। 
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অন্বয়-সথি (হেসথি!); এদপত্তি (মৃগপঞ্ছি !) ; 
প্রিয়া (প্রিযার- শ্রীরাধার সহিত) ; গানঃ বঃ (গাত্র 
দ্বারা তোমাদের) ; দৃশাং সূনির্বৃতিং ভ্গন্‌ (নয়ন 
সমূহের পরমানন্দ বিস্তার করিয়া) ; অচ্যুতঃ ইহ 
উপগতঃ অপি (শ্ৰীকৃষ্ণ এই উপবনে আসিয়াছিলেন 
কি)? 
অনুবাদ_হে সখি মুগপতি ! পিয়ার (শ্রীরাধার) সঙ্গে 
নয়নের পরম আনন্দ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি এই বনে 
এসেছিলেন ? এখানকার বাতাসে তার কুন্দমালার 
গন্ধ, আর সে গন্ধে মিশেছে কুষ্কুমের গন্ধ। কান্তাকে 
আলিঙ্গন করায় কান্তার বক্ষস্থলের কুদুমের রঙে রঞ্জিত 
হয়েছিল কৃষ্ণের কুন্দফুলের মালা। 
কহ মৃগী, রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্বথা। 
তোমায় সুখ দিতে আইলা নাহিক অনাথা।। ৩৯ 
রাধা-প্রিয়সথী আমরা নহি বহিরঙ্গ। 
দূর হৈতে জানি ভার যৈছে অঙ্গ-সঙ্গ॥ ৪০ 
রাধাল-সঙ্গমে  কুচকুদুমে ভূষিত। 
কৃষ্ণ কুন্দমালা গন্ধে বায়ু সুবাসিত॥ ৪১ 
কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা ইহো'গ। বিরহিলী। 
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী॥ ৪২ 
আগে বৃক্ষণণ দেখে পুস্পফল ভরে। 
শাখা সৰ পড়িযাছে পৃথিবী উপরে॥ ৪৩ 
কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমন্কার। 
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্ধার। ৪৪ 
তথাহি_প্রীমভাগবতে (১০৩০।১২) 
বাহু; প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপলো 
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ। 
অন্বীয়মান ইহ বন্তরবঃ প্রণামং 
কিং বাভিনন্দতি চরন্‌ প্রণরাবলোকৈঃ॥ ৭ 
অন্বর-তরবঃ (হে তরুগণ !) ; মদান্ধেঃ। 
তুলদিকালিকুলৈঃ (তুলসীবনস্ছিত মদাথা অ্রমরগণ ৷ 
কর্তৃক) ; অন্ধীয়মানঃ (অনুসৃত হইয়া) ; রামানুজঃ ! 


(হো ুণী। 


প্রিয়াংসে বাহুং উপধায় (রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীর 
স্কন্ধে বামবাহু স্থাপন পূর্বক) ; গৃহীতপদ্মঃ (দগ্মিশ হস্তে 
পদ্ধধারণ পূর্বক) ; ইহ চরন্‌ (এই বনে বিচরণ করিতে 
করিতে) ; বঃ প্রণামং (তোমাদের প্রণামকে) ; 
প্রণয়াবলোকৈঃ কিংবা অভিনন্দতি (প্ৰীতিগূৰ্ব দৃষ্টি দ্বারা 
কি অঙ্গীকার করিয়াছেন) ? 

অনুবাদ_কৃষ্কাশ্থেণ  পরায়ণা গোপীগণ 
ফলভারাবনত তকুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন_হে 
তরগণ ! তুলসী বনে মধুপানে মন্ত ভ্রমরগুলি কৃষ্ণকে 
যখন অনুসরণ করছিল, তখন প্রেয়সীর কাধে বাম বাছ 
রেখে এবং ডান হাতে পদ্ম ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ এই বনে 
ভ্রমণ করছিলেন। তোমরা যখন তাকে প্রণাম করেছিলে 


তিনিও কি তখন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তোমাদের প্রণামকে 
গ্রহণ করেছিলেন ? 


প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে। 
লীলাপন্ন চালাইতে হৈলা অন্য চিত্তে ৷ ৪৫ 
তোমার প্রপানে কি করিয়াছে অবধান। 
কিবা নাহি করে কহু বচন প্রমাণ ৪৬ 
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত। 
কিবা উত্তর দিবে ইহার নাহিক সন্ধিত ৷ ৪৭ 
এত বলি আগে চলে যমুনার কৃলে। 
দেখে তাহী কৃষ্ণ হয় কদন্ধের তলে॥ ৪৮ 
কোটি মন্সথমোহন মুরলীবদন। 
অপার সৌন্দর্যে হরে জগন্নেত্রমন॥ ৪৯ 
সৌন্দর্য দেখিতে ভূমে পড়ে নৃষ্ঠা হঞা। 
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥ ৫০ 
পূর্ববৎ স্বাদে প্রভুর সাত্বিক সকল। 
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল৷ ৫১ 
পূর্ববৎ সভে মেলি করাইল চেতন। 
উঠিয়া টোদিকে প্রভু করেন দশনি॥ ৫২ 
কীহা গেলা কৃষ্ণ, এখনি পাইলু দর্শন। 
যাঁহার সৌন্দর্যে মোর হরে নেত্র-মন॥ ৫৩ 
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন। 
তার দরশন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥ ৫৪ 
বিশাখাকে রাধা যেই শ্লোক কহিলা। 


অন্তালীলা (পথ্জশ পরিচ্ছেদ 817 
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ৷ ৫৫ কহ সখি! কি বরি উপায়। 
তথাহি--গোবিন্দলীলামূতে ৮ সৰ্গে ৪ গ্লোকঃ কৃষ্ণাভুত বলাহক'*), মোর নেত্র-চাতক, 
নবাম্বলসন্দৃতি না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ ৫৭ 

তি : সৌদামিনী পীতান্বর, ছির রহে নিরন্তর, 
সুচিত্রমুরলীন্ফুর | মুক্ঞাহার বকর্াতি জল। 
চছরদমন্দচন্দ্রাননঃ। ইন্ধন শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, 
ময়ূনদলভূষিতঃ আর ধনু বৈজ্য়ন্তী মাল”) ৫৮ 
সুভগতারহারপ্রভঃ মুরলীর কলধবনি, মধুর গর্জন শুনি, 
স মে মদনমোহনঃ বৃন্দাবনে নাচে মযুরচয়। 
সখি : তনোতি নেত্রস্পৃহাম্‌ ৷ ৮ অকলকপর্ণকল, লাবণ্য জ্যোতজা ঝলমল, 
অন্নয়-সখি (হে সবি 1) ; পা চিত্রচন্দ্রের যাহাতত উদয়) ৫৯ 
(নবজগধর অপেক্ষাও সুন্দর যাহার দেহকান্তি) ; চৌদ্দড়ূবনে, 
টাল (নব বিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর ৮০ OO ey সর 
যাঁহার বসন) ; সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ 
(যাহার সুন্দর ঘুরলী শোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদ | দুর্দেব-বা্লা-পৰনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে, 


শদীর ন্যায় শোভাসম্পন) ; মমূরদলভুষিত (মা. 
কেশদাম মনূরপুচ্ছ ভুষিত) ; সুভগতারহারপ্রভঃ 
(তারক লাল বহার যুওাহারের করি) সঃ 
মদনমোহনঃ মে নেত্রম্পৃহাং তনোতি (সেই 
মদনমোহন আমার নয়নের স্পৃহা আপন সৌন্দর্যের 
ছারা বর্ধিত করিতেছেন)। 

অনুবাদ _-নবীন মেঘের মতো সুন্দর যাঁর দেহকপ্তি, 
নববিদ্যুতের চেয়েও মনোহর ধীর বসন, শরতের নির্মল 
চাদের মতো যাঁর সুন্দর মুরলী শোভিত, যীর বেশদাম 
ময়ুরপুচ্ছ ভূষিত এবং তারার মতো উজ্জ্বল ধীর 
মুক্তাহারের কান্তি ; হে সখি ! সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ 
করছেন। 


জিনি উপমার গণ, হরে সভার নেত্রমন, 
কৃষক পরম প্রবল॥প ৫৬ ৫৬ 


আদল নতুন মেষ। 


মরে চাতক, পিতে না পাইল ॥ ৬০ 
পুনঃ কহে হায় হায়, পড় পড় রামরায় ! 

কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে। 
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ম-শোক, 

আপনি প্রস্থ করেন বাখানে॥ ৬১ 
তথাহি--ত্ৰীমন্ভাগবতে (১০।২৯1৩৯) শ্লোক, 


রন: চিফণ_ কালকে দিলে্াগে য্বলে 
যেমন চাকচিক হয়, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের চাকচিক্য তার চেয়েও 
বেশি। 
ই্দীবব-নীলপদ্ম। 
খ্বিলাহক-_মেঘ। শ্রীকৃষ্ণ অতি অভুত মেঘের গতো। 
গেবকলাতি__বকের পডুকতি; বকশ্রেণী। 
বৈজ্তয্তীযাল -দীকৃষ্ণের গলার মালা, যে মালায় নানা 
রঙের ফুল ও পাতা থাকে। 
(ঘাঅকলদ্কপূর্ণকল -- কলঙ্ক পূৰ্ণচন্দ্ৰ, যোলোকলাষ 
পরিপূর্ণ । 
চিত্র অদ্ভূত চু 
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দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদতযুগং বিলোকা 
বক্ষঃ শ্রিয়েকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ। ৯ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্ালীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ১২. 
শ্লোকে ছ্টবয (পৃষ্ঠা ৪৫৮)] 
যথা--রাগঃ 
কৃষ্ণ জিতি পরচান্দ,  পাতিয়াছে মুখফান্দ, 
তাহে অধর-মধ্রম্মিত-চার')। 
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী, 
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-দ্বার।॥ ৬২ 
বান্ধৰ ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার। 
নাহি গণে ধর্মাধর্ম, | হরে নারী-মৃগীমর্ম'", 
করে নানা উপায় তাহার॥ ৬৩ 
গণ্ডদ্থল ঝলমল, নাচে মকরকুগুল, 
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়। 
সম্মিত কটাক্ষবাণে, তা সভার হৃদয়ে হানে, 
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥ ৬৪ 
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্ৰীবৎস অলঙ্কার, 
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। 
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, _ তা সভার মনোবক্ষ, 
হরি" দাসী করিবারে দক্ষ ৬৫ 
সুবলিত দীরঘার্থল, কৃষ্ণভুজ যুগল, 
ভুজ নহে, | 
দুই শৈল ছিদ্রে“! পৈশে, নারীর হৃদয় দংশে, 
মরে নারী সে বিষন্ধালায়।॥ ৬৬ 
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্তর সুশীতল, 
ভিতি কর্পূর বেণামূল চন্দন। 
কিিঅধর-সধুর্থিত-ঢার __ শ্রীকৃষের অধয়ে যে ধুর 
হাসি, সেই মৃদুহাসিরূপ চার। চার হল মৃগাদির লোভনীয় 


বাদ্যন্ত। 
(খাতে নারী মৃগীমর্ম - মারীরূপ মৃগীদের হাদয় হরণ করে। 
(গঁহরি_হরণ করে। 
(শৈল ছিদ্রে - পাহাড়ের গায়ে যে গর্ভ থাকে, ভাতে 


প্রায়ই কোনো না কোনো প্রাণী বাস করে ; পাহাড়ের কৃষ্ণসর্গ | 
সেই গর্ভে প্রবেশ করে তাদের প্রায়ই দংশন করে। তেমনি | 


শ্রীকৃষ্ণের ৰাছযুগলরূপ সর্প ওব্রজবধূগণের চক্কুরূপ ছিদ্রদ্বারা 
প্রবেশ করে তাদের হৃদয়কে দংশন করে। 


একবার ঘারে স্পর্শে, স্মর জালা বিষ নাশে", 
যার স্পর্শে, লুন্ধ নারীর মন॥ ৬৭ 

এতেক প্রলাপ করি,  গ্রেমাবেশে গৌরহরি, 
এই অর্থে গঢ়ে এক গ্লোক। 

এই শ্লোক শুনি রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা, 
উড়িয়া হৃদয়ের শোক॥ ৬৮ 


(যাহার বক্ষঃস্থল ইন্্নীলমণির কবাটের ন্যায় বিস্তৃত ও 
মনোহর) ; স্মরার্ভতরুণীমনঃ কলুষহন্-দোররগলঃ 
(যাহার অর্গলসদৃশ ভুজছয় কন্দর্প পীড়িত যুবতীগণের 
মনন্তাপনাশক) ; সুধাংশু-হরিচন্দনোৎংপলসিতাভ্র- 
শীতাঙ্গকঃ (যাহার অঙ্গ চন্দ্র, শ্বেতচন্দন, নীলোৎপল 
এবং কর্প্র অপেক্ষাও স্লিন্ধ ও শীতল) ; সখি (হে 
সখি) ; স মদনমোহনঃ (সেই মদনমোহন) ; মে 
বক্ষম্পৃহাং তনোতি (আমার আলিঙ্গন স্পৃহা বর্ষিত 
করিতেছেন)। 

অনুবাদ _ ্রীরাধা বিশাশাকে বললেন হে সশি ! 
যার বক্ষঃস্থল নীলমণির কপাটের মতো বিশাল ও 
সুন্দর, যার সুদীর্ঘ বাহু প্রণয় পিপাসায় কাতর তরুণীর 
মনন্তাগ বিনাশ করে এবং যার অঙ্গ টাদ, শ্থেতচন্দন, 
পদ্ম ও কর্পুরের চেয়েও সুশীতল--সেই মদনমোহন 
শ্ৰীকৃষ্ণ আমার আলিঙ্গনের স্পৃহাকে বর্ধিত করছেন। 

প্রভু কহে, কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইলু। 

সমর ব্বালা বিষ নাশে _ কন্দৰ্প বা মদন স্থালার যাতনা 
নাশ করে। সেকারণে ব্রজ্গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল 
করপদতল স্পর্শ করবার জন্য লালায়িত। 


অপ্তলীগা (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ) 
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আপনার দুর্দেবে পুনঃ হারাইগুঁ॥ ৬৯ 

চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রহে এক গানে! 

দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥ ৭০ 

'তথাহি-_শ্রীমভাগবতে (১০1২৯৪৮) 

ভাসাং তং সৌভগমদং দীক্ষা মানঞ্চ কেশব) 

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবন্তরধীয়ত ৷৷ ১১ 

খন্বর_কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ; তাসাং (সেই 
গোগীগণের) ; তং সৌভগনদং মানং চ বীক্ষা (সেই 
(সৌভাগাগর্ব এবং মান দেখিয়া, ; প্রশমায় গ্রসাদায় 
(পর্বের প্রশমন এবং মানের প্রসনতা রিখানের 
নিমিত্ত) ; তত্র এব অন্তরধীত ( সেই স্থানেই অন্তৰ্ধান 
করিল্দেন)। 

অনুবাদ-_ শ্ৰীকৃষ্ণ সেই গোগীগণের সৌভাগা-গর্ব 
এবং মান দেখে তাদের গর্বের প্রশমন ও মানের 
প্ৰসন্নতা বিধানের জন্য অকস্মাৎ সেখান থেকে 
(রাসস্থী) অন্তৰ্হিত হলেন। 

স্বরূপর্গৌসাঞিকে কছে_গাও এক গীত। 

যাহাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত সন্ধিত॥ ৭১ 

শুনি স্বরূপ্ৌসাঞ্ি তবে মধুর করিয়া। 

গ্বীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া ৷৷ ৭২. 

তথাহি-শ্রীগীতগোবিন্দে ২ সর্গে ওয় শ্লোকঃ 

রাসে হরিমিহ বিছিতবিলাসম্। 

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসস্॥ ১২ 

অন্বয় ইহ রাসে (এই মহারাসে) ; বিহিহ 
বিলাসং (যিনি বিবিধরূপে বিলাস করিয়াছিলেন, 
সেই) ; কৃতপরিহানং হরিং (পরিহাস বিশারদ 
শ্রীকৃষ্ণকে) ; মম মনঃ স্ম্নতি (আমার মন স্মরণ 
করিতেছে)। 

অনুবাদ - গ্রীরাধিকা তার সীকে বললেন _ এই 
মহারাসে_যিনি বিৰিধরূপে বিলাস করেছিলেন, 
সেই পরিহাস বিশারদ শ্রীকৃষ্কে আহার মন স্মরণ 
করছে। 

স্বরূপ মৌসাঞি যবে এই পদ গাইলা। 

উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥ ৭৩ 

অষ্ট সাত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল। 


হর্ষ-আদি বাতিচারী() সব উলিল॥ ৭৪ 
ভাবোদয়, ভাবমন্ধি, ভাবশাবল্া। 
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সভার প্রাবলা॥ ৭৫ 
একেক পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন। 
পুনঃ পুনঃ ভাস্বাদয়ে বাড়য়ে নর্তন॥ ৭৬ 
এইমত নৃত্য দি কৈল বচক্ষণ। 
স্বরূপ গৌসাঞি পদ কৈল সমাপন॥ ৭৭ 
বোল বোল বলি প্রভু কহে বার বার। 
লাগায় স্বরূপ গৌসাঞি শ্রম দেখি টার ॥ ৭৮ 
বোল বোল প্রভু কছে, ভক্তগণ শুনি। 
চৌদিকে সভে মিলি করে হরিধবনি॥ ৭৯ 
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল। 
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥ ৮০ 
প্রভু লঞ্চা গেলা সভে সমুদ্রের তীরে। 
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইলা ঘরে ॥ ৮১ 
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইলা শয়ন। 
রামানন্দ আদি সভে গেলা নিভাহান| ৮২ 
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যান-বিহার! 
বৃন্দাবন-ন্রমে যাঁহা প্রবেশ হার | ৮৩ 
প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন। 
শ্রী গৌঁসাঞ্জি ইহা করিয়াছে বর্ণন॥ ৮৪ 
তথাহি--স্তবমালায়াং চৈতন্যদেবস্তবে ৬ শ্লোকঃ 


স চৈতন্যঃ কিং মে 
পুনরপি দৃশোর্যাসাভি পদম্‌॥ ১৩ 
'হর্ষ-আদি ব্যভিচারী - হর্যাদি তেরিশটি ৰাভিচারী বা 
সক্চারী ভাব। 
(খ)ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবপাবলা _সা্টিকাদি ভাবের 
উদ্দ ; সমান কিংবা বিভিন্ন দুটি ভাবের মিলনকে ভাবসক্ধি 
'বলে। ভাবসমূহের পরস্পর সন্মর্দনকে ভাবশাবলা বলে। 


620 শ্ৰীধীচৈতন্যচরিতামৃত 


অন্বয় -কচিৎ পয়োরাশেঃ তীরে (কোনো সময়ে | উপবনশ্রেণী দেখে যিনি বার বার বৃন্দাবনকে স্মরণ করে 
সমুদ্রের তীরে) ; ক্ফুরদুপবনালিকলনয়া (সুন্দর | প্রেমে বিবশ হয়েছিলেন, বার বার কৃষ্ণনাম উচ্চারণে 
উপবন সমূহ দৰ্শন করিয়া) ; মুক্্দারপাল্মরণডানিত | যাঁর রসনা চঞ্চল হয়েছিল, ভক্তিরসিক সেই শ্্রীচৈতনা 
গ্রেমবিবশঃ (বারংবার যিনি বৃদ্দাবন-স্মরণজনিত | কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হবেন? 
প্রেমে বিবশ হইয়াছিলেন) ; কৃষ্ণবৃত্িপ্রচলরসনঃ | অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন। 
(পুনঃপুন কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যাহার রসনা চঞ্চল | দিআত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন |) ৮৫ 
হইয়াছিল) ; ভক্তিরসিকঃ স চৈতন্যঃ (ভক্তিরসিক সেই | শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
শ্রীচেতন্য) ; পুনঃ অপি কিং (পুনরায় কি) ; মে দৃশঃ | চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৮৬ 
পদং যাসাতি (আমার নয়নপথগোচর হইবেন) ? 'আিদিহমাত্র-_অতি সংক্ষেপে। 

অনুবাদ_কোনও সময়ে সমুদ্রতীরে সুন্দর করিয়ে সূচন--সূচনা করি ; ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করি। 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতামৃতে অস্তাখণে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চনশঃ পরিচ্ছেদঃ । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


বন্দ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষণভাবামৃতং হি খঃ। 
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্‌ ডক্তান্‌ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ৷ ১ 
অঘয়-যঃ কৃষ্ণডাবামৃতং আাস্বান্য (যিনি 
কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া) ; ভক্তান্‌ 
আস্বাদয়ন্‌ (ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া) ; 
প্রেমদীন্দান অশিক্ষয়ৎ (প্রেমোপদেশ শিক্ষা 
দিয়াছেন) ; [তৎ] (সেই) ; শ্রীকৃষ্চৈতন্যং বন্দে 
(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি) । 

অনুবাদ যিনি কৃষ্ণভাবামৃত নিজে আস্মদন করে 
ভত্তগণকেও আস্বাদন করিয়েছেন এবং ডাদের প্রেমের 
ক্ষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন, সই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি 
বন্দনা করি। 

জয় জয় গ্ৌরচন্দর জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াৈতাচার্য জয় গৌরডক্তব্ন্দ ১. 
এই মতে মহাপ্রভু রহে নীলাচলে। 
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রণয় বিগুলে॥ ২. 
ব্বান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ। 
পূর্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন॥ ৩. 
ত সভার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল। 
পূর্বব বথমাত্রায় নৃত্যাদি করিলা॥ ৪ 
তা পার সঙ্গে আইলা কালিদাস নাম। 
বৃষ্ণনাম বিনা ডিঁহো নাহি কহে আন॥ ৫ 
মহাভাগবত তিহো সরল উদার। 
বৃষ্ণনাম সন্ষেতে চালায় ব্যবহার॥ ৬ 
কৌতুকেতে তিহো যদি পাশক খেলায়। 
হিরেকৃষ কৃষ্ণ” কহি পাশক চালায়॥ ৭ 
রঘুনাথ দাসের তিহো হয় জ্ঞাতি খুড়া। 
বৈক্ণবোচ্ছিট খাইতে তিহো হৈল বুড়া॥ ৮ 
গৌড়দেশে যত হয় বৈক্যবের গণ। 

সভার উচ্ছিষ্ট তিহো করিয়াছেন ভক্ষণ॥ ৯ 
ত্রাণ বৈষ্ণব ঘত ছোট বড় হয়। 
উত্তম বস্তু ভেট লঞ্া তার ঠাঞি যায়! ১০ 
তার ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া। 


|| 


কীহাও না গায় যবে রছে লুকাইয়া। ১১ 
ভোজন করিয়া পাত্র ফেলাইয়া যায়। 
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায়॥ ১২ 
শুদ্ধ বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা। 
এই মত ভার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥ ১৩ 
ভূমিমালী জাতি বৈষ্যব বাড তার নাম। 
আশ্রফল লঞা ভিছো খেলা ঠার স্থান৷ ১৪ 
আন্র ভেট দিয়া তার চরণ বন্দিল। 
উহার পরীকে তবে নমস্কার কৈল ১৫ 
পত্নী সহিত তিহো আছেন বসিয়া। 
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসে দেখিয়া ১৬ 
ইষ্টযোষ্ঠী') কথোক্ষণ করি ডাহা সনে। 
ঝড় ঠাকুর কহে তারে মধুর বচনে॥ ১৭ 
আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি সর্বোন্তম। 
কোন্‌ প্রকারে করিবজামি তোমার সেবন॥। ১৮ 
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে। 
ডাহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥ ১৯ 
কালিদাস কহে ঠাকুর, কৃপা কর মোরে। 
তোমার দর্শনে আইলু মুঞি পতিত পামরে ৷ ২০ 
পৰিত্ৰ হইল মুঞি পাইলু দর্শন। 
কৃতার্থ হইল, নোর সফল জীবন॥ ২১ 
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর। 
পদরজ দেহ, পদ মোর মাথে ধ্র॥ ২২ 
ঠাকুর কহে, ওঁছে বাত কহিতে না জুয়ায়। 
আমি নীচজাতি তুমি সুসজ্জন রায়” ২৩ 
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল। 
শুনি ঝড় ঠাকুরের সুখ বড় হইল॥ ২৪ 
তথাহি--হরিভক্তিবিলাসস্য (১০।৯১) 
ন মেহভক্তশ্চতুর্বেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। 
তম্মৈ দেস্সং ততো গ্রাহ্যং স চ পৃ্জো যথা হ্যহৰ্‌ ৷ ২ 


ইউ গোটী__কৃষকথা। 
সুসজ্জন রায়--উ্তযবংশে জনম 
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[অয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় উনবিংশ পরিচ্ছেদের ২ 
ক্নোকে বরষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৩৯)] 
তথাহি- শ্্ীমভাগবতে (৭1৯।১০) শ্লোকঃ 


প্রাণং পুনাতি ষ কুলং ন তু ভুরিমানঃ।। ৩ 

[অন্বয় ও অনুবাদ মধালীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ৪ 
ক্লোকে দা (গষ্ঠা ৩৮৬)] 

তথাহি_তত্রৈব (৩।৩৩।৭) শ্লোকঃ 

অহো বত! শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ 
যজ্জিহাগ্রে বর্ততে নাম তৃভ্যম্‌। 
তেপুন্তপন্তে জুহবুঃ সম্ুরার্থা 
রষানৃচূর্নাম গৃণস্তি যে তে॥ ৪ 
[অন্বয়.ও অনুবাদ যধ্যলীলায় একাদশ পরিচ্ছেদের ১৪ 
শ্লোকে ব্য (পৃষ্ঠা ২৯০) 

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য হয়। 
সেই শ্রেষ্ঠ ছে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় ২৫ 
আমি নীচজাতি আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি। 
অন্যে ছে হয়, আমার নাহি এছে শক্তি ২৬ 
তারে নমন্কারি কালিদাস বিদায় মাগিলা। 
ঝড় ঠাকুর তবে তারে অনুব্রজিণ। অইলা। ২৭ 
উারে বিনায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘর আছিলা। 
উাহার চরণ-চিহ্ন যে ঠাঞি পড়িলা॥ ২৮ 
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্বা্গে লেগিলা। 
তার নিকট একন্থানে লুকাঞ্জা রহিলা॥ ২৯ 
ঝড় ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আন্রফল। 
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল।॥ ৩০ 
কলা-পাটুয়াখোলা'"! হৈতে আন্ন নিকাশিয়া। 
ভার পত্নী ভারে দেন খায়েন চুষিয়া॥ ৩১ 


ভারে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে। ৩২ 
আঁটি চোকা সেই পাটুয়াখোলাতে ভরিয়া। 
ৰাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ভে ফেলাইল লঞা। ৩৩ 
সেই খোলা আঁটি চোকা চুষে কালিদাস। 
চুবিতে চুমিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥ ৩৪ 
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে। 
কালিদাস ছে সভার নিল অবশেষে ৩৫ 
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা। 
সহাপ্রভু ভার উপর মহা কৃপা কৈলা।॥ ৩৬ 
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে। 
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভূসনে॥ ৩৭ 
সিংহন্থারে উত্তরদিকে কপাটের আড়ে। 
বাইশ-পশার তলে আছে এক নিরগাড়ে ॥"! ৩৮ 
সেই গাছে করেন প্রভু পাদপ্রক্ষালন। 
তবে করিবারে যান ঈশ্বর দর্শন॥ ৩৯ 
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম। 
“মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন’ ০ 
প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পাদজল। 
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন হুল॥ ৪৯ 
একদিন প্রভু তাহা পাদ প্রক্ষালিতে। 
কালিদাস আসি তাহা পাতিলেন হাতে॥ ৪২ 
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন ভঞ্জলি পিল। 
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল।। ৪৩ 
অতঃপর আর না করিহ বার বার। 
এতাৰতা বাছথাপূর্ণ করিল তোমার॥ ৪৪ 
সর্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর। 
বৈষ্যবে তাহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥ ৪৫ 
সেই গুণ লঞা প্রভু ঠারে তুষ্ট হৈলা। 
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাহারে করিলা॥ ৪৬ 
বাইশ-পশার উপর দক্ষিণদিকে। 


_ ছি চুষি চোকা আঁটি ফেলেন পাটুয়াতে। এক নৃসিংহমুর্তি আছে উঠিতে বামভাগে॥ ৪৭ 
শি অনু্রজি- অনুসরণ করে। (পা বাইশ-লশার তলে _বাইশ-নিডির নীছে। 


(খকলা-পাটুমাখোলা __ কলা গাছের ঝোলা দিয়ে তৈরি 


ঠোঙা। 


এক নিম্ন গাড়ে একটি নিয় গর্ভ বা খালের মতো 


| আছে। 
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প্রতিদিন প্রভু ারে করে নমন্কার। 

নমন্তরি এই শ্লোক পড়ে বার বানা। ৪৮ 

তথাহি--নৃসিংহপুরাণম্‌ 

নমন্তে নরসিংহায় প্রতথাদাস্রাদদায়িনে। 

হিরণাকশিপোর্কক্ষঃশিলাটফনখালয়ে॥ ৫ 

অন্বয় প্রদ্থাদাপ্লাদদায়িনে (যিনি প্রহ্লাদের অঙ্াদ 
দাতা) ; হিরণ্যকশিপোঃ (হিরণাকশিপুর) ; বক্ষঃ 
শিলাটক্নখালয়ে (বক্ষোরাপ শিলা বিদারণের অন্্রুলা 
বাহার নখসমূহ) ; নরসিংহায় তে নমঃ (সেই 
শ্রীনরাসংহদেবকে প্রণাম করি) । 

'অনুবাদ-_ঘিনি প্রসাদ আস্রাদদাতা, বার নখগ্ুলি 
হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ শিলা বা পাথর ভাঙবারটক্ষ বা 
ছেনির মতো, আমি সেই স্্ীনৃসিংহদেবকে প্রণাম করি। 

তথাইি_ন্সিংহপুরাণস্‌ 

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো 

যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ। 
বহিনৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো 
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্ো॥ ৬ 
অন্বয়-_-সহজ হওয়ায় লিখিত হল না। 
অনুবাদ_এখানে নৃসিংহ, সেখানে নৃসিংহ, 
যেখানে যেখানে যাই সেখানেই নৃসিংহ। বাইরে 
নৃসিংহ, হৃদয়ে নৃসিংহ নৃসিংহই আদিপুরুষ, আমি 
তার শরণাগত হুলাম। 

তৰে প্ৰভু কৈল জগন্নাথ দরশন। 

ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিলা ভোজন।। ৪৯ 

বহির্ধারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া। 

গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া॥ ৫০ 

মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে। 

কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥ ৫১ 

বৈফৰের শেষভক্ষণের এতেক মহিমা। 

কালিদাসে খাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥ ৫২ 

তাতে বৈষ্ণৰ-বুটাগ খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ। 


যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব বাজ।৷ ৫৩ 
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় “মহাপ্রসাদ+ নাম। 
ভক্তশেষ হৈলে “মহা মহাপ্ৰসাদ’ আখ্যান ৷৷ ৫৪ 
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। 
ভক্ত-ডুক্তমবশেষ তিন মহাবল ৫৫ 
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্ৰেমা হয়। 
পুনঃ পুনঃ সর্বশান্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ ৫৬ 
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ। 
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥ ৫৭ 
এই তিন হৈতে কৃষ্গ্রেমের উল্লাস। 
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥ ৫৮ 
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে। 
ক্মলিদাসে মহাকূপা কৈল অলক্ষিতে॥ ৫৯ 
সে বৎসর শিবানন্দ পত্রী লঞা আইলা। 
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিলা॥ ৬০ 
পুত্র সঙ্গে লঞ্া তিঁহো আইলা প্রভুদ্ছানে। 
পূত্রে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে॥ ৬১ 
কৃষ্ণ কহ’ বলি প্রভু বলে বার বার। 
তত কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার। ৬২ 
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈলা। 
তু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা॥ ৬৩ 
প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল। 
স্থাবর পর্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল॥ ৬৪ 
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে। 
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি কহেন হাসিতে॥ ৬৫ 
তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলে উপদেশে। 
মন্ত্র পাইয়া কার আগে না করে প্রকাশে॥ ৬৬ 
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান। 
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥ ৬৭ 
আর দিন প্রভু কহে পড় পুরীদাস। 
এক শ্লোক করি তিহো করিল প্রকাশ ৬৮ 


(বৈ কুট বৈধবের উিষট। কৃষ্ণের উদ্ছিটের 
নাম মহাপ্রসাদ ; কিন্তু কোনও বৈষ্ণব যখন শ্রীকৃষ্ণের | 


ম্াপ্রসাদ ভক্ষণ করে কিছু অবশিষ্ট রাখেন, তখন সেই 
বৈধবের উচ্ছিষ্ট অবশেষের নাম হয় মহা-মহাপ্রসাদ। 
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তথাহি__কবিকর্ণপূরকৃতঃ আর্যশতকে ১ শ্লোকঃ 


(কর্ণদ্বয়ের নীলপন্স) ; অক্ষোচ অঞ্জনম্‌ (চুহ্মঃদয়ের 
অঞ্জন) ; উরসঃ সহেন্্রমণিদামঃ (বক্ষের ইন্লীল 
মণিহার) ; হিঃ জয়তি (হরি জয়লাভ করুন)। 

অনুবাদ--যিনি ব্রজরমণীদের কানের নীলপদ্ম, 
চোখের কাজল, বুকের নীপমণির যালা--এইক্ূপে যিনি 
তাদের সমস্ত অলংকারের মতো, সেই শ্রীহরির জয় 
হোক। 

সাত বৎসরের বালক নাহি অধ্যয়ন। 

এঁছে শ্লোক করে লোকের চমৎকার মন॥ ৬৯ 

চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা। 

্রদ্ধা আদি দেব খাঁর নাহি পায় সীলা॥ ৭০ 

ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারি মাসে। 

প্রভু আজ্ঞা দিলা সভে গেলা গৌড়দেশে। ৭১ 

তা সভার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহাজ্ঞান। 

তাঁরা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান॥ ৭২ 

রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস। 

সাক্ষাৎ অনুভবে যেন কৃষ্ণ উপল্পর্শ!।। ৭৩ 

এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে। 

সিংহদ্বারের দলুই/ আসি করিল বন্দনে॥ ৭৪ 

তারে কহে কাহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 

“মোরে কৃষ্ণ দেখাও’ বলি ধরে তার হাত ॥ ৭৫ 

সেই কহে-_ইঁহা হয় অ্রজেন্দ্রনন্দন। 

আইস তুনি মোর সঙ্গে করাষ্ট দর্শন॥ ৭৬ 

‘ভূমি মোর সখা, দেখাও কীহা প্রাণনাথ।? 

এত বলি জগমোহনা”) গেলা ধরি তার হাত। ৭৭ 

গকৃষ্ণ উপস্পর্শ _ সাক্ষাৎ দীকৃষ্ণের স্পর্শমুখ অনুভব 
করছেন বলে প্রভু মনে করতেন। 

(খ);লুই_ দ্বারপাল। 

দরগমোহন-_প্রবিগ্রহের সাননের ঘয়। 


সেই বলে- এই দেখ শ্রীপুরুষোভ্তম। 

নেত্র ভরিএা তুমি করহ দর্শন॥ ৭৮ 
গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন। 
দেখেন_জগন্লাথ হয় মুরলীবদন॥ ৭৯ 
এই লীলা নিজ গছে রঘুনাথ দাস। 
গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥ ৮০ 
তথাহি-স্তবাবল্যাং গৌরাঙগন্তবকল্পতরৌ ৭ শ্লোকঃ 
ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্বরিতমিহ তং লোকয় সখে ! 
ত্বমেবেতি ছারাধিপমভিদধবনু্াদ ইব। 
জ্কতং গচ্ছ দটুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্‌- 
ভুজান্তো শৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৮ 
| অন্বর_ সখে (হে সধে!) ; মে কান্তঃ কৃষ্ণ ক 
(আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়); ত্বদ্‌ এব তং (তুমিই 
তাহাকে) ; ইহ ত্বরিতং লোকয় (এইহ্থানে শীগ্র দর্শন 
করাও) ; ইতি উন্নদঃ ইৰ ্থারা ধিপং অভিদধন্‌ 
(এহকথা উন্মন্তরৎ দ্বারপালকে যিনি বলিয়াছিলেন) ; 
রিং জং জ্ৰুতং গাছ (প্রি শ্ীবৃষণকে দর্শন করিতে 
শীঘ্র গমন কর) ইতি তদুক্তেন (এইকথা ঘারপাল 
কর্তৃক কথিত হইয়া যিনি) ; ধৃততঙজান্ত (তাহার _ 
দ্বারপালের হত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই) ; গৌরাঙ্গঃ 
হৃদয়ে উদয়ন মাং মদয়তি (শ্রীগৌরাঙগ হৃদয়ে উদিত 
হইয়া আমাকে আনন্দ দান করিতেছেন)। 

অনুবাদ_“হে সখে ! আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ 
কোথায় ? তুমিই তাকে শীঘ্র এখানে দর্শন করাও__" 
উন্মন্তবৎ হয়ে যিনি দ্বারপালকে একথা বলেছিলেন 
এবং যার উত্তরে দ্বারপাল বলেছিলেন_“প্রাণবল্লভ 
শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে তুমি শীগ্র গমন কর’, একথা শুনে 
শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে আনন্দ 
দান করছেন। 

হেনকালে গোপালবন্লুভ-ভোগ লাগাইল। 

শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল।॥ ৮১ 
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ। 
প্রসাদ লঞঞা প্রভু ঠাঞি কৈল আগমন।। ৮২ 


মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে৷ 
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আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে॥ ৮৩ 
বহুমূলা প্রসাদ সেই বস্তু সার্বোস্তম। 
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন৷৷ ৮৪ 
তার অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে খদি দিল। 
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল।॥ ৮৫ 
কোটি অমৃত স্থাদু পাঞা প্রভুর চমৎকার। 
মর্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রধার॥ ৮৬ 
“এই দ্রব্যে এত স্বাদু কোথা হৈতে হৈল। 
কৃষ্ণের অধ্রামৃত ইহা সঞ্চারিল।”৮৭ 
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশা হৈল। 
জগন্নাথের সেবক দেখি সম্বরণ কৈল। ৮৮ 
‘সুকৃতি ল্য ফেলালব’ বোলে বার বার। 
ঈশ্বর সেবক পুছে-'পরডু ! কি অর্থ ইহার।। ৮৯ 
প্রভু কহে, এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত। 
্রহ্মাদি দুর্লভ এই--নিন্দগ্ে অযৃত।| ৯০ 
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ‘ফেলা নাম। 
অর এক লৰ পায় সেই ভাগাবান।1%)৯১ 
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়। 
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়।। ৯২ 
সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপা হেতু পৃথ্য। 
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধনা॥ ৯৩ 
এত বলি প্রভু তী সভারে বিদায় দিলা! 
উপল-ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা আইলা॥ ৯৪ 
সধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্বাহণ। 
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ।॥ ৯৫ 
বাহাকৃত্য করে প্রেমে গরগর মন। 
কষ্টে সন্ধরণ করে আবেশ সঘন॥ ৯৬ 
সন্ধ্যাকৃত্য করি প্রভু নিজগণ সঙ্গে। 
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা রূপে ॥ ৯৭ 
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা 
পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা॥ ৯৮ 
রামানন্দ মার্বভৌম স্বরূপাদি গণ। 
সভারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন॥ ৯৯ 
প্রলাদের সৌরভ্য মাধুর্য করি আম্বাদন। 


আলৌকিক আহ্বাদে সভার বিস্মিত হৈল মন৷ ১০০ 
প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য। 
রক্ষক? কর্ন মরিচ এলাটি লবঙ্গ গব্যা॥ ১০১ 
বসবাস গুড়ত্বকগ' আদি যত সব। 
প্রাকৃত বন্তর স্বাদ সভার অনুভব ১০২ 
সে সে দ্রব্যে এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত। 
আস্বাদ করিয়া দেখ সভার প্রতীত॥ ১০৩ 
আন্ধাদ দূর রহ, যার গন্ধে মাতে মন। 
আপনা বিনা জন্য মাধুৰ্য করায় বিল্মারণ॥ ১০৪ 
তাতে এই দ্রব্যে বৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল। 
অধপ্ের গুণ সব ইহা সঞ্চারিল॥ ১০৫ 
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্যবিস্মারণ। 
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণধরের গুণ॥ ১০৬ 
অনেক মুকৃতে ইহা হঞাছে সপপরান্তি। 
সভে ইভা আস্কাদ কর, করি মহাভক্তি॥ ১০৭ 
হনিধবনি করি সভে কৈল আন্বাদন। 
আশ্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সভার মন॥ ১০৮ 
|. প্রেমাবেশে মহাপ্ৰভু যবে আজ্ঞা দিলা। 
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা।॥ ১০৯ 
তথাহি- শ্ৰীমন্ভাগবতে (১০।৩১1১৪) শ্লোকঃ 
॥ সুরতবর্ধনং শোকনাশনং 
স্বরিতবেশুনা সুষ্ঠু টুষিতম। 
রণং নৃণাং 
বিতর বীর ! নম্তে্ধরামৃতম্॥। ৯ 

অন্বয়-বীর (হে তীর !) 3. সুরতবর্ষনং 
(প্রেমবিশেষণয়  সন্তোগেচ্ছের বর্ধনকারী) 
শোকনাশনং (শ্রীকুষের অপ্রাপ্তিজনিত দুইখ- 
নারে জিনশারী]) ; রিনা (নামি: লু 

শ্রীকৃষ্ণের ভুন্াৰশেষকে “ফেলা* বলে। তার সামানা 
অংশকে *লন' বলগে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রসারের ক্ষুদ্র বা সামান্য 
অংশকে ‘“ফেলালব' বলে। 

অক্ষর ইচ্ুজত গুভ়। ‘গব’ -দুগ্ধজাত তব্য ; ছানা, 
| মাখন, সর, ঘৃত ইত্যাদি। 
(এরসবাস_কাবাব চিনি। ষুড়ক_দারুচিনি। 


826 


শী্রীচেতনাচরিভামৃত 


ছারা) ; সুষ্ঠ চ্িতং (সুন্দররূপে চু্বিত) ; নৃণাং 
'ইতররাগবিস্মারণং (লোক সকলের অন্যবস্তুতে 
আসক্তি বিস্মরণজ্জনক) ; তে অধরামৃতং (তোমার 
অধরামৃত) ; নঃ বিতর (আমাদিগকে বিতরণ করো|। 

অনুবাদ--হেখীর ! তোমার যে অধরপুধা আমাদের 
মিলন-বাসনাকে বর্ধিত করে, এবং তোমাকে না 
পাওয়ার জনা যে অধরসুধা দুঃখের অনুভবকেও 
ভুলিয়ে দেয়, আর যা বাজতে থাকা বাঁণীকে সুন্দররূপে 
ুস্বন করে, এবং যা অন্যবন্থুতে লোকের আসক্তিকে 
ভুলিয়ে দো--তোমার সেই অধরসুধা আমাদের দান 
করো। 

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহা তুষ্ট হৈলা। 

রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ৷ ১১০ 

তথাহি--গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৮ শ্লোকঃ 


: প্রদীবাদধরামৃতঃ (বাহার অধরামূত 
প্রকষ্টরপে দীপ্তি পাহতেছে) ; সুকৃতিলভ- ফেলালবঃ 
(যাঁহার় _ ভুভাবশেষকণা সুকৃতিলভা) 7 
সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকাচর্বিতঃ (যাহার চর্বিত 
তাম্বুল সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু) ; সখি ( হে সখি!) ; 
সঃ মদনমোহনঃ (সেই মদনমোহন) ; মে ভিসথাস্পৃছাং 
তনোতি (আমার জিহ্বার স্পৃহাকে বর্ধিত 
করিতেছেন) । 

অনুবাদ__ শ্রীরাধা বিশাখাকে বলছেন--মিনি 
অতুলনীয় ব্রজগোপীদের অন্য সমস্ত রসের তৃষ্গাকে 
হরণ করেন, যাঁর অধরের সুধা নিবিড় আনন্দ দান 
করে, বার ফেলালব (ভুক্তাবশেষ কণা) পাওয়া যায় 


অনেক সুকৃতির ফলে, যাঁর চর্বিত পান অনৃতের চেয়েও 
সুন্বাদু_হে সখি ! সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার 
বাসনাকে বর্ধিত করছেন। 
এত কহি মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা। 
দুই শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া ৷ ১১১ 
যথা-রাখঃ। 
তনুমন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ, 
হর্য শোক আদি ভাব বিনাশয়। 
পাসরায়'*) অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ, 
লজ্জা ধর্ম ধৈর্য করে ক্ষয়॥ ১১২ 
নাগর ! শুন তোমার অধর চরিত। 
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ, 
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ এ ॥১১৩ 
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, 
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়। 
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন, 
অনা রস সব পাসরায়॥ ১১৪ 
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে, 
তোমার অধর বড় বাজিকর। 
তোমার বেণু শুল্পেম্ধন'গ।, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন, 
তারে আপনা পিয়ার নিরন্তর ॥ ১১৫ 
বেণুধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পূুরুষাধর পিয়া পিয়া, 
গোপীগণে জানায় নিজ পান। 
য়ে শুন গোপিগণ, বলে পিঞ্ো তোমার ধন, 
তোমার খদি থাকে অভিমান ১১৬ 
তবে মোরে ক্রোধ করি, লঙ্জাধর্ম ডয় ছাড়ি, 
ছাড়ি দিমু করসিএঞা পান। 
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর, 
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান॥ ১১৭ 
কপাসরায়-ভুলিয়ে দেয়। A 
(৭আছুক নারীর কাজ প্রীকৃষ্ের অধরের দ্বারা নারীর 
আকৃষ্ট হওয়ার কাজ তো আছেই। 
ধৃষ্টরায় - নির্লচ্জের ছুড়ামণি। 
(%)ওদ্বেক্মন-শুকনো কাঠ (রন্ধন করার কাঠ)। 
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অধরামৃত নিজস্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে, 
আকর্ষয়ে ত্রিজগতের জন। 

আমরা ধর্ম ভয় করি,  রহি যদি বৈর্য ধরি, 
তবে আমার করে ৰিড়ম্বন॥ ১১৮ 

নীৰী খসায় গুরু আগে, জজ্জা ধর্ম করায় ত্যাগে, 
কেশে ধরি যেন লঞা যায়। 

আনি করে তোমারদাসী, শুনি লোকে করে হাসি, 
এইমত নারীরে নাচায়॥ ১১৯ 

ভ্ বাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান, 
এই দশা করিলে গৌঁসাঞি। 

না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন খরি, 

চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাগর) ১২০ 

অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি, 
সে অধর সনে যার মেলা। 

(সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান, 
নাম তার হয় ‘কৃষ্ণফেলা? ৷৷ ১২১ 
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব, 
এই দন্তে কেবা পাতিয়ায়।। 
বহু জন্বা পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে, 
সে সুকৃতি তার লব পায়॥ ১২২ 
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল, 
তাহে আর দন্ত পরিপাটী। 
তার যেবা উদগার, তারে কয় অমৃত সার, 
গোপীর মুখ করে আলবাটাগ)॥ ১২৩ 
এসব তোমার কুটিনারটি"/, ছাড় এই পরিপাটী, 
__ বেশুদ্ধারে কাহে হর শ্রাণ। 

(চোরের মা যেমন পুত্রের অপকর্মের জন চিৎকার করে 
কাদতে পারে না, কারণ তাতে রাজকর্চারী এসে পুত্রকে ধরে 
নিয়ে যায় ; তেমনি বেণুর অত্যাচারেও আমরা লোবলজ্জা 
ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারি না, নীরবে আমাদের তা সহ্য 

করতে হয়। 

(কে বা পাত্য়ায়-কে বিশ্বাস করবে? 
“গাঝালবাটী-পিকদানি 
(খকুটিনাটি__কুটিলতা। 


আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী'*, 
দেহ নিজাধরানৃত দাল॥ ১২৪ 

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল। 

ক্রোধ অংশ শান্ত হএ উৎকণ্ঠা বাড়িল ৷ ১২৫ 

পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণধরামৃত। 

তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥ ১২৬ 

যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পান। 

তথাপি নির্লজ্জ সেই বৃথা ধনে প্রাণ॥ ১২৭ 

অযোগ্য হঞা কেহ তাহা সদা পান করে। 

যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥ ১২৮ 

তাহে জানি কোন তপস্যার আছে বল। 

অযোগোরে দেয়ায় কৃষ্ণাখরামৃত ফল॥ ১২৯ 

কহ রামরায় ! কিছু শুনিতে হয় মন। 

ভাব জানি পড়ে রায় গোপিকাবচন। ১৩০ 

তথাহি--শ্রীমভাগবতে (১০)২১1৯) শ্লোকঃ 

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেখু- 

দামোদরাধরসুধামগি গোপিকানাম্‌। 
ভুঙক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হদিনো 
হাযাত্রচোহশরৎমুমূচস্তরবো যথার্যাঃ | ১১ 

অন্বয়_গোপ্যঃ (হে গোপিগণ!) ; অয়ং বেণু (এই 
বেণু) :কিং স্মকুশলং আচরৎ (কী অপূর্ব পুণ্য আচরণ 
করিয়াছে) ? ; যৎ (যেহেতু) ; গোপিকানাম্‌ অপি 
দামোদরাধর সুধাং ( গোলীদেরহ ভোগযোগ্য শ্রীকৃষ্ণের 
অধরসুধা) ; স্বয়ং অবশিষ্ট রসং ভূঙুক্তে (স্বয়ং 
নিঃশেষরূপে ভোগ করিতেছে) ; হদিলাঃ হৃয্যস্চঃ 
(হদিনীনকল রোমাঞ্চিত হইতেছে) : আর্ধাঃ যথা 
(কুলবৃদ্ধগণের ন্যায়) ; তরবঃ অশ্রচ্চ মুমুচুঃ (বৃক্ষগণ 
অশ্রমাচন করিতেছে) । 

নুবাদ-শ্রীকৃষ্ষের বেগুমাধুরী শুনে কোনো 
ব্রজগোগী বলছেন_হে গোগিগণ ! এই বাঁশি কী অপূর্ব 
পুশাকর্ম করেছে যে গোলীভোগা শ্রীকুষফের 
অধরসুধাকেও, সে স্বয়ং নিঃশেষে পান করে। আর্থ 
কুলবৃদ্ধেরা স্বীয় পুত্রের গৌরবে (স্ববংশে 


নহ নারীর বযভাগী--নারীর বধের ভা হয়ো না। 


৪2৪ 


শরীত্রীডেভনাচরি 


ভগবন্তক্তের জয় দেখে) রোমাঞ্চিত হন এবং আনন্দাশ্ 
বর্ষণ করেন--তেমনি সরোবরগুলিও আনন্দে 
রোমাঞ্চিত হচ্ছে (কারণ এদের জলে বাশি পৃষ্ট হয়েছে) 
এবং তরুগণও আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করছে (কারণ _ 


এদের বংশে এই বেণু জন্মগ্রহণ করেছে)। 
এই শ্লোক শুনি প্রভু ডাবাক্ট্রি হএা। 
উৎকণ্টাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া॥ ১৩১ 
যথা--রাগঃ। 
এছত্রজেন্নন্দনদ, অজেনর কোন কন্যাগণ, 
অবশ্য করিব পরিণয়। 
সে সন্বঙ্ধে গোপিগণ, যারে নানে নিজখন, 
সে সুধা অনোর লভ্য নয়॥ ১৩২ 
গোপিগণ ! কহ সভে করিয়া বিচারে। 
কোনুৃতীর্থে কোন্‌ তপ, কোন্‌িদ্ধমন্ত্রজপ, 
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ॥ এর ॥ ১৩৩ 
হেন কৃষ্ণাধর সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা?, 
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ। 
এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষজাতি, 
সেই সুধা সদা করে পান॥ ১৩৪ 
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে, 
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়। 
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল, 
ইহার উচ্ছিষ্ট“ মহাজনে খায়॥ ১৩৫ 
মানস-গল্গা€ কালিন্দী, ভুৰনপাবন নদী, 
(ক) নুধা-মিথ্যা, বৃথা, নগণ্য। 
(ইহার উচ্ছিষ্ট _-কীশীর ভুক্াবশেষ। 
মানস-গঙগা_ গোবরদন পর্বত একটি নদী। 


কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্গান। 
বেণুর ঝুটা অধর রস", হৈয়া লোডে প্রবশ, 
সেই কালে হর্ষে করে পান।। ১৩৬ 
এত নারী রছদূরে, বৃক্ষ সৰ তার ভীরে, 
তপ করে পর উপকারী। 
নদীর শেষ রস পাঞা, মৃলন্বারে আকর্ষিয়া, 
কেন পিয়ে ! বুঝিতে না পারি॥ ১৩৭ 
নিজাঙ্ধুরে পুলকিত, পুশ্পহাস্য বিকসিত, 
মধু-মিষে'* বহে অশ্রন্ধার। 
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্ঘের যেন পুত্র নাতি, 
বৈষ্ণব হৈল আনন্দবিকার ৷৷ ১৩৮ 
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে, 
ও ত অযোগ্য, আমরা যোগা নারী। 
মা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগা পিয়ে সহিতে নারি, 
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥ ১৩৯ 
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি, 
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়। 
ডু নাচে কু গায়, ভাবাবেশে মৃষ্া যায়, 
এইরূপে রাত্রি দিন যায়। ১৪০ 
স্বরূপ রূপ সনাতন,  রঘুনাথের শ্রীচরণ, 
শিরে ধরি করি যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, 
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস। ১৪১ 


ও বেনুর ঝুটা অধর রূস-_বেণুর উচ্ছিষ্ট স্রীকৃষ্ণের অধর 


রস। 


(শনৰু-মিষে--মধ্র ছলে। 


ইতি ঠ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্তযাখথঞঙে কালিদাস প্রসাদ বিরহোল্পান্্রলাগো নাম যোডশঃ পরিচ্ছেদঃ। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরতযুতমলৌকিকম্‌। 


যৈদৃষ্টং তমুখাৎ শ্রত্ধা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্॥। ১ 


অবয়- শ্রীলগৌরেন্দোঃ (শীশ্রীগেরচন্দ্রের) 


অত (অতি অদ্ভূত) ; অলৌকিকং (অলৌকিক); 
দিব্যোম্মাদবিচেষ্টিতং (দিব্যোন্মাদ চেষ্টা) ; যেঃ দৃষ্টং 
(ঘাঁহাদের দ্বরা দৃষ্ট হইয়াছে) ; তন্মুখাৎ শ্রচত্বা 
(তাহাদের মুখে শুনিয়া) ; লিখ্যতে (লিখিত 


মুখে শুনে আমি (গ্রন্থকার) তা লিখছি। 

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 

জয়াঘৈতচন্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ৯ 
এই মত মহাপ্রড় রাত্রি দিবসে। 

উল্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥ ২ 
এক দিন প্রভু, স্বরূপ রামানন্দ সগে। 
অর্ধবাহি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ 
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়। 
ভাবানুরূপ সীত গায় স্বরূপ মহাশয়৷ ৪ 
বিদ্যাপতি চণ্তীদাল শ্রীগীতগোবিন্দ। 
ভাবানুরপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥ 
মধ্যে মধ্যে প্রস্থ আপনে শ্লোক পড়িয়া। 
গ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া॥ 
এই মতে নানা ভাবে অর্ধ রাত্রি হৈলা। 
গোৌঁসাঞিরে শয়ন করাই দৌহে ঘর গেলা॥ ৭ 
গষ্ঠীরার ঘারে গোবিন্দ করিল শয়ন। 
সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্তন॥ 
আচন্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান। 
ভাবাবেশে প্রভু তাহা করিলা পয়াণ॥ 
তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া। 
ভাবাবেশে প্রড়ু গেলা বাহির হইয়া॥ ১০ 


৮ 


৯ 


11662 21 A 


সিংহদ্থার দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাভীগণ'। 
সাহা যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অছেতন। ১১ 
এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া। 
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ১২ 
তবে স্বরূপ গৌঁসাঞ্রি সঙ্গে লঞা ডক্তগণ। 
দেউটি"৷ হালিমা করে প্রভুর অদ্েবণ॥ ১৩ 
ইতি উতি জন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা। 
গাভীগরণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥ ১৪ 
পেটের ভিতর হস্ত-পদ কুর্মের আকার। 
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রধার।॥ ১৫ 
অচেতন পড়ি আছে যেন কৃষ্মাণ্ড ফল। 
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দে বিস্বূল ৷") ১৬ 
গাভী সব টৌদিকে কে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ। 
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥ ১৭ 
অনেক করিল যর না হয় চেতন। 
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥ ১৮ 
উচ্চ করি শ্রবশে করে কৃষ্ণ সংকীর্তন। 
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥ ১৯ 
চেতন পাইলে হত্ত-পদ বাহিরাইল। 
পূর্বব যথাযোগ্য শরীর হইল॥ ২০ 
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি উতি। 
স্বরূপে কহে--তুমি আমা আনিলে কতি॥ ২১ 
বেণু শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাৰন। 
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্্ন্দনা॥ ২২ 
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কৃপ্তঘরে। 
কুগ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥ ২৩ 
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন। 

_ উন ভূযাধবনিতে'” আমার হরিল শ্রবণ ২৪ 
()তেলেঙ্গা গাভীগণ _ তৈলঙ্দেশীয় গাভীসকল। 
দেউটি_সাডি, দীপঃ 
(ওকুদ্মা-_কৃষড়া। জড়িগা জা, স্বন্ধতা। 
(খীভ্যাধ্বনিতে -অলংকায়াদিত শব্দে। 
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মী্ীচৈতনাচরিতমূত 


গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস। 
কষ্ঠধবনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস।৷ ২৫ 
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি। 
আমা ইহা লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি॥ ২৬ 
শুনিতে না পাইলু সেই অমৃতসম বাণী। 
শুনিতে না পাইলু ভূষণ মুরলীর ধবনি। ২৭ 
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গন্গদ বাণী। 
কর্ণ তৃষ্কায় মরে, পড় রসায়ন শুনি॥ ২৮ 
স্বরূপ গোৌঁসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া। 
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া। ২৯ 
তথাহি-শ্রীমভাগবতে (১০।২৯।৪০) ক্লোকঃ 
কাক্সাঙ্গা তে কলপদামৃতবেণুগীত- 


যদ্‌ গোদ্বিজদ্রমমূগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্‌॥ ২ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতু্বিংশ পরিচ্ছেদের ১৫ 
শ্লোকে জব (পৃষ্ঠা ৪৫৯)] 
শুনি প্রভু গোলীভাবে আবিষ্ট হইলা। 
ভাগবতের শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলা ॥ ৩০ 
যথা-রাগঃ 

হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ, 
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন। 

কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী, তাগে তাহা সত্য মানি, 
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন€9॥ ৩১ 
নাগর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়। 

এই ভ্রিজগৎ ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী, 
তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয়॥ ৩২ 

কৈলা যত বেণুধবনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী, 
দূতী হঞা মোহে নারীর মন। 

মহোৎকণ্ঠা ৰাড়াইয়া,  আৰ্যপথ ছাড়াইয়া, 
আনি তোমায় করে সমর্পণ ৷"! ৩৩ 


_ আপ রসায়ন _ যে শ্লোক শুনলে প্রভুর কর্ণের তন 
নিবারিত হতে পারে। 


(এওলাহন-_মুদু ভংসনাসূচক বাক্য। 


ধর্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাম্ষ-কামশরে, 
লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায়। 

এৰে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ, 
ধার্মিক হঞ্া ধর্ম শিখায়। ৩৪ 


অনা কথা অনা মন, বাহিরে অন্য আচরণ, 
এইসব শঠ পরিণাটী। 
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্বনাশ, 


ছাড়হ এইসব কুটিনাটিগ।॥ ৩৫ 
বেণুনাদঅমৃত-ঘোলে, অমৃতসমানমিঠা বোলে, 
অমৃতসমান ভূষণশিঞ্জিত। 
তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ, 
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥৬) ৩৬ 
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে, 
উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন। 
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, পড়ি আপনি ৰাখানি, 


ন্যায় গভীর) ; 


[ভূযণের সুমধুর ধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে) ; 


অনর্মরস-সূচকাক্ষরপদার্থতদযুক্তিকঃ (যাহার বাকা 
পরিহানময় মধুর অঙ্গ যুক্ত ও বাঞনাপূর্ণ) ? 
সিদ্ধিলাভ করেছে। 

আর্যপথ--কুলধর্ম ; সতীনবর্ম। 

')কুটিনাটি_ কুটিলতা ; যনে এক ভাব, যথা আরেক 
ভাব। 

'»)বেপুনাদঅমৃত-ঘোলে -- বেণুনাদ রাপ অমৃত ; সেই 
অমৃত থেকে জাত ঘোল বা মাঠা। 

তৃষণশিঞ্জিত--অলঙ্কারের ধানি। 

তিন অমৃত--বেপুনাদরাপ অমৃত, বচনরূপ অমৃত এবং 


(গোঁসিদ্ধমন্তরদি যোগিনী-যে সকল যোগিনী মন্ত্রে তু বা অলংকারধনি রণ অমৃত। 
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অন্তাদীলা (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) 
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রমাদিকৰরাঙ্গনা-হৃদয়হারিবংশীকলঃ (যাহার বংশীর 
মধুর ধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাদেরও জ্র্দয়কে মুগ্ধ 
করে) ; সখি (হে সবি 1) ; সঃ মদনমোহনঃ মে 
কর্ণস্পৃহাং তনোভি (সেই নদনমোহন আমান 
কর্স্পৃহা বর্ধিত করিতেছেন)। 
অনুবাদ- শ্রীরাধা বললেন হে সখি ! যার কণ্ঠস্বর 
মেঘের মতো গন্ভীর, যার শ্রথতিমধুর অলংকারধ্বনি 
কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁর বাকা পরিহাসনয় মধুর 
অক্ষরযুক্ত ও বাঞ্জনাপূর্ণ, যার বাশির সুমধুর ধ্বনি লক্ষ্মী 
প্রভৃতি দিবাঙ্গনাদের হৃদয়কে মুদ্ধ করে, সেই 
মদনমোহন আমার শ্রবণ-লালসাকে বর্ধিত করছেন। 
পুনৰ্মথা-রাগঃ। 
যার গুণে কোকিল লাজায়'”। 
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবে জগতের কানে, 
পুনঃ কান বাহুডি না যায় ॥ ৩৮ 
কহ সখি ! কি করি উপায়। 
কৃষ্ণের সে-শব্দ গুণে, হরিলে আমার কানে, 
এৰে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়।। এ ॥ ৩৯ 
নূপুর কিছিণি ধ্বনি, হংস সারস জিনি, 
কঙ্ধণধবনি চটক লাজায়। 
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কানে, 
অন্য শব্দ সে কানে না দায় ৪০ 
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত। 
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি, 
প্রতাক্ষরে নর্ম বিভুষিত।(গ) ৪৯ 
সে অমৃতের এক কণ,  কর্ণচকোর-ভীবন, 
কর্ণচকোর জীয়ে সেই আশে। 
'স্লাজায়_ লজ্জা গায়। বাছড়ি_ফিরে। 
(খেকিফিলি ছোট ঘুদুর। 
চটক লাজায়_চডুই পাখির শব্দ তি মধুর ও মৃদু। সেই 
চড়ুই পাবিও লজ্জা পায়। 
'শ্রীযুভাষিত- শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমশোভাযুক্ত মুখের 


কথা। 
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ভাগ্যবশে কডু পায়, অভাগ্যে কডু না পায়, 
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥ ৪২ 
যেবা বেণু-কলধবনি, একবার তাহা শুনি, 
জগনারী চিত্ত আউলায়। 
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনামূল্যে হয় দাসী, 
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥) ৪৩ 
শেৰা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, ভিহো সে কাকলি শুনি, 
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়। 
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষার তরঙ্গ, 
তপ করে, তবু নাহি পায়। 8৪. 

এই শব্দামৃতচারি, যার হয় ভাগ্য ভারি, 

সেই কর্ণ ইহা করে পান। 

ইহা যেই নাহি শুনে, সে কান জন্মিল কেনে, 

কাণাকড়ি সম সেই কান) ৪৫ 
করিতে ছে বিলাপ, উঠিল উদ্দেগভাব, 
মনে কাহো নাহি আলম্বন'প। 

উদ্বেগ বিষাদ মতি, উৎসুক ত্রাস ধৃতি স্মৃতি, 

নানা ভাবের হইল মিলন) ৪৬ 
শন্দ অর্থ দুই শক্তি--শব্দ-শক্তি ও অর্থ শক্তি এই দুই 
শক্তি। 
ব্যক্তি-বাক্ত বা প্রকাশ। 
প্রত্ক্ষরে নর্ম বিভূষিত _ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রতোক 
অক্ষরই নর্মপরিহাসপূরণ। 
()আউলায়_আনুলায়িত হয় ; শিথিল হয়। 
নীবিবন্ধ_কটিবনত্রছি। 
বাষটলি__পাগলিশী। 

“শশব্যমৃতচারি _ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের ধ্বনি, নূপুর- 
কিছিনীর ধ্বনি, রীযুখের কথা এবং বেশুধবনি _ শ্রীকৃষ্ণ 
সমথদ্ীয় এই চারটি শব্দরূপ অমৃত। 

মনে ব্যহোঁ নাহি আলস্বন _ প্রভুর ননে কোনো রূপ 
আশ্রয়ই নেই। 

(বিষাদ -- ইন্টবস্তর অপ্রাপ্ত, পরার কার্ষের অসি, 
বিপত্তি এবং অপরাধাদি থেকে যে অনুতাপ জন্মে, তার নাম 
বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, 
রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণা ও মুখশোষাদি হয়ে থাকে। 
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ভাৰশাবলে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল ক্ফূ্তি, 
সেই ভাৰে পড়ে সেই শ্লোক। 
যেই অর্থ না জানে সব লোক॥18৭ 
তথাহি_কৃষ্ণকৰ্ণামৃতে (৪২) 
কিমিহ কৃণুমঃ কল্যব্রঃ কৃতং কৃতমাশয়া 
কখয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ। 
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসৰে 
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ৷ ৪ 
অন্রয়_ইহ কিং কৃণুমঃ (এই বিষয়ে কী করিব ?) ; 
কস্য ব্রমঃ (কাহাকেই বা বলিব ?) ; আশয়া কৃতং 
কৃতম্‌ (শ্ৰীকৃ্ণপ্ৰাপ্তির আশায় যাহা করা হইয়াছে, তাহা 
তো করাই হইয়াছে) ; অন্যাং ধন্যাং কথাং কণয়ত 
(কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য ভালো কথা বলো) ; অহো 


মতি__ বিগরপূর্বক শাস্ত্রদির অর্থ নির্ধারণের নাম মতি। 
এতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্তব্যকরণ, শিয্যগণকে 
উপদেশ দান এবং অর্ক বিতর্ক প্রভৃতি হয়ে থাকে 
উৎমূকা-_অভীষ্টবন্তর দর্শনের এবং প্রাপ্তির জনা বলবতী 
স্পৃহাবশত কালবিলপ্থের অসহিকুতাকে উৎসুক্য বলে। এতে 
ঘুখশোষ, দত চিনা দীরঘনশ্বাস এবং স্থিরতাদি হয়ে থাকে। 
ত্রাস--হৃদয়ে ক্ষোভ। বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর 
শব্দ থেকে হৃদয়ের যে ক্ষোভ জন্মে, তার নাম ত্রাস। 
ধৃতি -- পূর্ণতার জ্ঞান। দুঃখের অভাব এবং উত্তমবন্তুর 
প্রাপ্তি দ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞচল্য), তাকে ধৃতি বলে। 
এতে অপ্রাপ্ত বন্থ কিংবা যা পূর্বে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এমন 
বস্তুর জন্য কোনো দুঃখ হব না। 

স্মৃতি যা পূর্বে অনুভব করা হয়েছে, এমন প্রিয় এবং 
প্রিয়বাক্তির রূপ, গুণ, বেশ প্রভৃতির চিন্তনকে স্মৃতি বলে। 
(*)ভাবশাবল্য -- ভাবসমূহের পরস্পর সংমর্দ। বহুাব 
একত্র প্রবলবেগে উদিত হয়ে যদি প্রত্যেকেই অনাগুলিকে 
পরাজিত করে নিজে প্রাধান্য পেতে চেষ্টা করে, তাহলে ভাব- 
শাবলা হয়। 

জীলাশ্তক_-কবি বিনমঙ্গল। 

উল্মাদের সামর্ো- প্রভুর দিবো্মাদের প্রভাবে। অতিশয় 
আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজ্জনিত হৃদ্মকে 
উল্মাদ বলে। 


[662] 210 


হৃদয়ে শয়ঃ (হায় হায় ! আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া 
আছেন) ; মধুর-মধুরম্মেরাকারে (মধুর মধুর ঈষৎ 
হাসাবুক্ত যাহার আকার) ; মনোনয়নোৎনবে (যিনি 
মনও নয়নের আনন্দদায়ক) ; কৃষ্ণে কৃপণকৃপশা (সেই 
কৃষ্ণে উৎকষ্ঠা নিমিত্ত অতি দীনা) ; তৃষ্ণা চিরং বত 
লম্বতে (তৃষ্ণা চিরকাল বর্ধিত হইতেছে)। 
অনুবাদ_আমি এখন কী করব ? কাকেই বা 
বলব ? শ্রীকৃষ্টকে পাবার আশা করাও বৃথা কৃষ্ণকথা 
ছেড়ে অন্য ভালো কথা বলো। হায়! হায়! যাঁকে ছাড়ব 
বলে যনে করেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করে 
আছেন, মধুর মধুর ঈষৎ হাস্যযুক্ত যার আকার, যিনি 
মন ও নয়নের আনন্দদায়ক, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার অতি 
ব্যাকুল তৃষ্ণা চিরকাল বর্ধিত হচ্ছে 
যথা রাগঃ। 
এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে, 
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়। 
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন, 
কারে পুছো কে কহে উপায়।। ৪৮ 
হা হা সখি ! কি করি উপায়। 
কাহা করো কাহা যাঙ, কাহা গেলে কৃষ্ণপাঙ, 
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর ঘায়। ৪৯ 
ক্ষণে মন ছির হয়, তবে মনে বিচারয়, 
বলিতে হৈল মতি ভাবোদ্গম। 
পিঙ্গলার' বচন স্মৃতি, করাইল ভাবমতি, 
তাতে করে অর্থ নির্ধারণ ॥ ৫০ 
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে, 
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন। 
ছাড়ি কৃষ্ণ কথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য, 
যাতে কৃষ্ণের হয় বিন্মরণ॥ ৫১ 
কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃত, 
'আশিঙ্গলা_বিদ্হেনগরবাসিনী কোনো এক বারবণিতা। 
্ীদ্ভাগবতে একাদশঙ্কন্ধে ৮ অধায়ে পিঙ্গলার বিবরণ 
দেওয়া আছে। শিলা তুচ্ছ পুরুষসদে অনিত্য দেহসুখের 
আশা গরিতাগ করে অন্তরে নিতা-রমমান শ্রীভগবানের 
ভজনা করাই শ্রেয় মনে করলেন। 
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সথীকে কহে হুইয়া বিশ্মিতে। 
যারে চাহি ছাড়িতে, সেই শুওা আছে চিতে, 
কোন রীতে না পারি হাড়িতে॥ ৫২ 
রাধা ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান, 
কামজ্ঞানে জাস হৈল চিত্তে ৷" 
কছে_যে জগৎ মারে, সেই পশিল অন্তরে, 
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে॥ ৫৩ 
ওুৎসুক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্যভাব সৈন্যে, 
উদয় কৈল নিজ রাজা মনে। 
মনে হৈল লালস, নাহয় আপন ৰশ, 
দুঃখে মনে করেন ভর্ত্সনে॥" ৫৪ 
মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন, 
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়। 
মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র-রসায়লে, 
কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢায়।॥ ৫৫ 
হাহা কৃষ্ণ প্ৰাণধন, হা হা পল্মলোচন, 
হা হা দিব্যসদগুণসাগর। 
হাহা শ্যামসুন্দর, হা হা গীতান্থরধর, 
হাহা রাসবিলাস নাগর।। ৫৬ 
কাহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহা যাই, 
এত কহি চলিল ধাইয়া। 
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি, 
নিজ হানে বসাইল লঞ্া।॥ ৫৭ 
ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বর্ূপেরে আজ্ঞা দিল, 
স্বরূপ! কিছু কর মধুর গান। 


(কামভ্ঞানে _ বঙ্দর্জ্ঞানে। কন্দর্গের একটি নাম 
“মার? ; নিজের শরজালে বিদ্ধ করে সমস্ত জগৎকে মারে বা 
সংহর করে। 

আস-_ আস নামক পঞ্চারী ভাব ; অবস্মাৎ মনের কল্প- 
ভাৰ। 

উৎদূকোর প্রবীণ্যে উৎসুক নামক সঞ্চারী ভাবের 
পরবলতায়। 

অন্য ভাবসৈন্য_উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ত্রাস প্রকৃতি 


গরীভাবরূপ সৈলাগণকে। 


স্বরাপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দের গীতি, 
শুনি প্রভুর জুড়াইল কান॥ ৫৮ 
এই মত মহাগ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে। 
উন্মাদ চেষ্টিত সদা প্রলাগ বচনে॥ ৫৯ 
এক দিনে খত হয় ভাবের বিকার। 
সহস্র মুখে বর্ণে বদি, লাছি পায় পার॥ ৬০ 
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন। 
শাখাচন্্র ন্যায় করি দিগ্দরশন ৭ ৬১ 
ইহা যেই শুনে ভার জুড়ায় মনগ্রাণ। 
অলৌকিক গৃঢ প্রেমের হয় চেষ্টা জ্ঞান॥ ৬২ 
অদ্ভুত নিগুঢ় প্রেমের মাধুর্য মহিমা। 
আপনি আাস্বাদি প্রভু দেখাইল সীসা॥ ৬৩ 
অন্তুত দয়ালু চৈতন্য অন্তুত বদান্য।) 
এঁছে দয়ালু দাতা লোকে মাহি শুনি অন্য ॥ ৬৪ 
স্বভাবে ভজ লোক চৈতনাচরণ। 
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্ৰেমামৃত ধন॥ ৬৫ 
এইত ৰহিল কৃর্সাকৃতি) অনুভব। 
উন্মাদ চেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ।৷ ৬৬ 
এই লীলা নিজ গ্রছ্থে রঘুনাথ দাস। 
গৌরাঙ্গ-ম্ব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৬৭ 
তথাহি-্তবাবল্যাং গৌরাঙগন্তরকন্মতরৌ ৫ শ্লোকঃ 


তনৃদাৎসক্ষোচাৎ কম ইব কৃষ্োরুবিরহাৎ, 

বিরাজন্‌ গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন্াং মদয়তি। ৫ 
অন্বয়_ দ্বরত্র্নং অনুদ্ঘাট্য চ (বহিমিনের তিনটি 

দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়াই) ; অহো (অহ!) ; উরু 


গশাবাচন্রনদয করি দিগ্দরশন--বৃক্ষের শাখা-প্রশাসা- 
পত্মাদির ভিতর দিয়ে চাদের সামান্য অংশমান্র দেখে চাদের 
স্বরণ সম্পর্কে কিঞিৎ যারণা। 

আবদান্য_দাত। 


(ুর্মকৃতি__কছণ আকৃতি। 
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গাতীগণমধ্যে) 3; নিপতিতঃ (নিপতিত) ; | অতি উঁচু তিনটি প্রাসির উলজ্ঘন করে কলিঙ্গদেশীয় 

কৃষ্ণোকুবিরহাৎ (শ্রীকৃষ্ণের দারুণ বিচ্ছেদে) ; | গাভীদের মধো গিয়ে পড়েছিলেন এবং বিনি শ্রীকৃষ্ণের 

তনুদাৎসন্কোচাৎ (দেহের সঙ্ষোচের আবির্ভাবে) ; | দারুণ বিরহে শরীর সংকুচিত হওয়ায় কচ্ছপের মতো 

কমঠঃ ইব বিরাজন্‌ (কৃর্মের ন্যায় বিরাজিত) ; | হয়েছিলেন, সেই প্রীগৌরাঙ্গদের আমার হাদয়ে উদিত 

গৌরাগগঃ (শ্রীগৌরা) ; হৃদয়ে উদয়ন্‌ মাং মদয়তি | হয়ে আমাকে আনন্দিত করছেন। 

(হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন)। | শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
অনুবাদ--যিনি বাইরে যাওয়ার তিনটি দ্বার না খুলে : চেতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৬৮ 


ইতি শ্রীচৈতনযচরিতামৃতে অন্তাখণ্ডে কৃকারানুভাবোশ্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিজ্ছেদঃ । 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


শরজ্জোতম্াসিন্ধো রবকলনয়া জাতযমুনা- 
ভ্ৰমান্ধাৰন্‌ যোহশ্মিন্‌ হরিবিরহতাপার্পব ইব। 
নিময়ো মূর্চ্ছালঃ পরসি নিবসন্‌ রাত্রিমখিলাং 
প্রভাতে প্রাপ্তঃ হ্বৈরবতু স শচীসৃনুরিহ নঃ ॥ ১ 
অ্য়--যঃ শরজ্ছ্যোংস্সাসিন্দোঃ অবলকনগ়া (ফিনি 
শরৎকালের জ্ঞোৎস্সারত্রী রজনীতে সমুদ্র দর্শন 
করিয়া) ; জাতবমুনান্রমাৎ (যনুনার ভ্রম উৎপন্ন 
হওয়ায়) ; ধাবন্‌ (ধাবিত হইয়া) ; হরিবিরহতাপার্ণব 
ইৰ (কৃষ্ণবিরহতাপ-সমুদ্ের নায়) ; অস্মিন্‌ নিমগ্ন 
(এই মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া) ; মর্চ্জালঃ অখিলাং 
রাত্রিং (দৃর্ছিত অবস্থায় সমন্ত রাত্রি) ; পয়সি নিবসন্‌ 
(জলে বাস করিয়া) ; প্রভাতে স্বৈঃ (প্রাতঃকালে 
স্বরূপাদি স্বীয় ভন্তগণকর্তক) ; প্রাপ্ত (প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন) ; স শচীসৃনুঃ ( সেই শচীনন্দন) ; ইহনঃ 
অবতু (এই সংসারে আমাদিগকে রক্ষা করুন)। 
অনুবাদ যিনি শরংকালের জ্যোৎস্লাবতী রাতে 
সমুদ্র দেখে যযুনা-ভ্রমে ধাবিত হয়ে তাতে ঝাপিয়ে 
পড়েছিপেন--যেন কৃষ্ণবিরহের দৃঃবসমুদ্রে ঝাগিরে 
পড়লেন। সেই মহাসমুদরে মূর্ছিত অবস্থায় সারা রাত 
জলে বাস করে প্রভাতে স্বরূপাদি ভক্তগণের দ্বারা যিনি 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই শ্টীনন্দন প্রীচৈতন্য এহ 
সংসারে আমাদের রক্ষা করুন। 
জয় জয় শ্রীচেভন্য জয় নিভ্যানন্দ। 
জয়াদ্বিতন্্র জয় গৌরভন্তবৃন্দ।॥ ১ 
এইমতে মহাপ্রভ_নীলাচলে বৈসে। 
রাশি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ডাসে॥ ২ 
শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্্রিকা উজ্জ্বল। 
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাজি সকল॥ ৩ 
উদ্যানে উদ্যানে ভ্ৰমে কৌতুক দেখিতে। 
রাসলীলার গীতগ্লোক পড়িতে শুনিতে॥ ৪ 
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ভন। 
কডু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ॥ ৫ 
কভু ভাবোন্াদে প্রভু ইতি উতি ধায়। 


ভূমি পড়ি কতু মূৰ্ছা কড়ু গড়ি যায়॥ ৬ 
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে। 
পূ্ববৎ তার অর্থ করয়ে আগনে। ৭ 
এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক। 
সভার অর্থ করে প্রভু পায় হর্ধ শোক॥ ৮ 
যে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার। 
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ৯ 
দ্বাদশ বৎসর যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে। 
অভি বাহুলা ভয়ে গ্ৰন্থ, না কৈল লিখনে॥ ১০ 
পূর্বে যেই দেখাএাছি দিগ্দরশন। 
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপবর্ণন॥ ১১ 
সহস্র বদনে যবে কহয়ে অনন্ত। 
একদিনের লীলার তভু নাহি পায় অন্ত ॥ ১২ 
কোটিযুগ পর্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ। 
একদিনের লীলার তু নাহি পায় শেষ॥ ১৩ 
ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার। 
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা হার আর। ১৪ 
ভক্তপ্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার। 
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥ ১৫ 
কৃষ্ণ তাহা সম্যক না পারে জানিতে। 
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে॥ ১৬ 
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়। 
আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠায় ১৭ 
প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন। 
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন॥ ১৮ 
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ। 
কৃষ্ণপ্রেমা কণের তৈছে জীবের স্পর্শন ৷ ১৯ 
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত। 
জীৰ ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত॥ ২০ 


তিনে নাচে এক ঠায় কৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেম-এই তিনে 
একস্থানে নৃত্য করেন। এই তিনের সম্মিলিত বিগ্রহ 
শ্রীমন্মহাপ্রড়। 


636 শ্ীশীসৈতন্যচরিতাদৃত 


শ্রীকৃফচৈতন্য যাহা করে আম্বাদন। 

সবে এক জানে তাহা স্বননপাদিগণ।॥ ২১ 

জীব হইয়া করে যেই তাহার বর্ণন। 

আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ॥ ২২. 

এই মত রাসের শ্লোক সকলি পড়িলা। 

শেষে জলকেলির শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ২৩ 

তথাহি_ প্রীমভাগবতে (১০।৩৩1২৩) শ্লোকঃ 

তাভির্ঘূতঃ শ্রমমপোহিভুমজসঙ্গ- 

ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুক্কুমরঞ্জিতায়াঃ। 
গন্ধ্বপালিভিরনুদ্রত আবিশদ্‌ বাঃ 
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ২ 

অন্বয় গজীভিঃ ইডরাট্‌ ইব (হস্তিনীগণের সহিত 
হন্তিরাজের ন্যায়) ; অঙ্গসঙগঘৃষ্টসজঃ ( গোপাঙ্গনাগণের 
অঙগসঙ্গ দ্বারা সংঘমর্দিত পুস্পমালার) ; কুচবুদ্কম- 
রঞ্জিতায়াঃ (এবং তাহাদের কুচকুদ্ধমদ্বারা রঞ্জিত 
পুস্পমালার গন্বো আকৃষ্ট) ;  গদ্ধর্বগালিডিঃ 
(গন্ধ্বপতিগণের ন্যায় গান পরায়ণ ভ্রমরগণ কর্তৃক) ; 
অনুদ্রতঃ শান্তঃ ভিন্নসেতুঃ (অনুসৃত হইয়া পরিশ্রান্ত 
এবং লোকনমর্যাদা ও বেদমর্যাদায় অতীত) ; সঃ তাডিঃ 
যুতঃ (সেই শ্ৰীকৃষ্ণ সেই গোপাঙ্গনাদের সহিত যুক্ত 
হইয়া) ; শ্রমং অপোহিতুং বাঃ আবিশৎ (রানি দূর 
করিবার উদ্দেশ্যে জলে প্রবেশ করিলেন)। 

অনুবাদ--(শারদীয় মহারাসে রাসনৃত্যাদিতে যে শ্রম 
অবতরণ করেছিলেন)। 
সঙ্গে জলের মধো প্রবেশ করে থাকে, সেইরকম, 
শ্রীকৃষ্ণ শ্ৰান্ত হয়ে ব্ৰজগোপীদের সঙ্গে শ্রমনাশ করবার 
জন্যে জলে নামলেন। তার গলার মালা গোগীদের 
দেহের মাপে মর্দিত হয়েছিল আর সে নালা রেঙে 
উঠেছিল তাদেরই বক্ষের কুন্ধুমের রঙে। সে 
পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্বপতিগণের মতো 
গুঞ্জনরত ভ্রমরের দল বে শ্রীকৃষ্ণের পিছু পিছু ছুটেছিল 
তিনি লোবধর্ম ও বেদধর্মের অতীত। 


এই মত মহাপ্রভু ভ্ৰমিতে ভ্রমিতে। 
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচন্বিতে॥ ২৪ 
চন্দ্রকান্তি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জবল। 
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥ ২৫ 
যমুনার শ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা। 
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥ ২৬ 
পড়িতেই হৈল মূৰ্ছা কিছুই না জানে। 
কু ডুবায় কডু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥ ২৭ 
তরঙ্গে বহিয়া বুলোক) যেন শুষ্ক কাষ্ঠ। 
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥ ২৮ 
(কোণার্কে।র দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞ্া যায়। 
কচু ঢুবাইয়া রাখে, কড়ু ভাসাইয়া লইয়া ঘায়া। ২৯ 
খিমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে। 
কৃষ্ণ করে’, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥ ৩০ 
ইহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া। 
কাহা গেলা প্রভু ? কহে চমকিত হঞা॥ ৩১ 
মনোৰেগে গেলা প্রভু লখিতে? নারিলা। 
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ৩২ 
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা। 
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা॥ ৩৩ 
গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে। 
চটক পর্বতে কিবা গেলা কোণার্কেরে। ৩৪ 
এত বলি সভে বুলে প্রতুরে চাহিরা। 
সমুদ্রের তীরে আইলা কথো জন লঞা॥ ৩৫ 
চাহিয়া বেড়াইতে ছে শেষরাত্রি হৈল। 
“অন্তর্ধান কৈল প্রভু’ নিশ্চয় করিল॥ ৩৬ 
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ। 
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন ৩৭ 
তথাহি_অভডিজ্ঞানমশকুন্তলম-নাটকে চতুর্থ অদ্ছে 


অনিষটাশন্ীনি বন্ধহৃদয়ানি ভবনটি হি॥ ৩ 


(শবুলে_ভ্রমপ করে। 
কোণার্ক _কোণারক পুরীর নিকটবর্তী সমুদ্র-তীরস্থ 


স্থানবিশেষ। 


(লখিতে_লক্ষ্য করতে। 
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অন্বম_সহজ হওয়ায় লিখিত হল না। 
'নুবাদ-বন্ধুগণের হৃদয়ে অনিষ্টের আশঙ্াই উদিত | 
হয়ে থাকে। (অর্থাৎ বন্ধুগণের হৃদয় অমঙ্গলই আশঙ্কা | 
করে)। 
সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা। 
চিরাইয়া পর্বত) দিকে কথোজন গেলা ॥ ৩৮ 
পূর্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কথোজন। 
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভু-অন্বেষণ। ৩৯ 
বিষাদে বিহ্বল সভে নাহিক চেতন। 
প্রভু প্রেমে করি বুলে প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪০ 
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি। 
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে ‘হরি হরি’ ॥ ৪১ 
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সভে চমৎকার। 
স্বরূপ গোসাঞি তারে পুছে সমাচার ॥ ৪২ 
কহ জালিক এইদিকে দেখিলে একজন। 
তোমার এ দশা কেনে, কহ ত কারণ ॥ ৪৩ 
জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল। 
জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল।॥ ৪৪ 
“ৰড় মৎস্য” বলি আমি উঠাইল যতনে। 
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে॥ ৪৫ 
জাল খসাইতে তার অঙম্পর্শ হৈল। 
ম্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥ ৪৬ 
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল। 
গদ্গদ বাণী রোম উঠিল সকল॥ ৪৭ 
'কিবা ্রক্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়। 
দর্শনমাত্র মনুষোর পৈশে সেই কায়॥ ৪৮ 
শরীর দীঘল তার হাত পীচ লাত। 
এক এক হাতপাদ তার তিন তিন হাত॥ ৪৯ 
অস্থিসন্ধি চাম ছুটিল করে নড়বড়ে। 
তাহারে দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে॥ ৫০ 
মড়ারূগ ধরি রছে উত্তান-নয়ন€। 
কনু গোঁ গো করে কষ রহে অচেতন॥ ৫১ 
'টিরইয়াপ্বত-_সমুদভীরবপ একটি পর্বতের নান। 


শিউত্তান-নয়ন_ উতর নেত্র। 


সাক্ষাৎ দেখিছোঁ মোরে পাইল সেই ভূত। 
মুঞি মরিলে মোর কৈছে জীবে সত্ীপূত।। ৫২ 
সেইত ভুতের কথা কহনে না যায়। 
ওঝা-ঠাঞি যাইছো যদি সে ভূত ছাড়ায়। ৫৩ 
একা রাত্রে বুলি মংস্য মানিয়ে নির্জনে। 
ভূত প্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ স্মরণে॥ ৫৪ 
এই ভূত ‘নৃসিংহ’ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে। 
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥ ৫৫ 
হোথা না যাইও নিষেধি তোমারে। 
তাহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সভারে॥ ৫৬ 
এত শুনি স্বূপ গৌঁসাঞি সব তত্ব জানি। 
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী। ৫৭ 
আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে। 
সন্ত্র পড়ি শ্রীহন্ত দিল তাহার মাথে॥ ৫৮ 
তিন চাপড় মারি কহে “ভূত পলাইল ৷” 
ভয় না পাইহ’ বলি সুদ্থির করিল। ৫৯ 
একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থি 
ভয় অংশ গেল সেই কিছু হৈল ধীর।। ৬০ 
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূতঙ্ঞান। 
ভূত নহে তিহো কৃষ্ণচৈতনা ভগবান্‌।৷ ৬১ 
প্রেমাবেশে পড়িলা তিছো সমুদ্রের জলে। 
উারেই তুমি উঠাঞাছ আপনার জালে॥ ৬২ 
ডর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্প্রেমোদয়। 
ভূতপ্রেত জানে তোমার হেল মহাতয়॥ ৬৩ 
এৰে ভয় গেল তোমার মন হৈল হ্থিরে। 
কাহা ভারে উঠাঞাছ দেখাহ আমারে। ৬৪ 
জালিয়া কহে, প্রভুকে মঞি দেখিয়া বারবার। 
তিহো নহে এই অতি বিকৃত-আকার।॥ ৬৫ 
স্বরূপ কহে তীর হয় প্রেমের বিকার। 
অঙ্থিসন্ধি ছাড়ে_ হয় অতি দীর্ঘাকার॥ ৬৬ 
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল। 
সভা লঞা গেলা মহাপ্রত্ত দেখাইল। ৬৭ 
ভূমে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ সব কার। 
জলে শ্বেততনু+ বালু লাগিয়াছে গায়॥ ৬৮ 
অভি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম নটকায়। 
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দূর পথ উঠাইয়া ঘরে আনন লা যায় ৬৯ 
আর্ত কৌগীন দূর করি শুদ্ধ পরাইয়া ! 
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া। ৭০ 
সভে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্তনে। 
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কানে ॥ ৭৯ 
কথোক্ষণে প্রভুর কানে শব্দ প্রবেশিলা। 
ছক্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিলা॥ ৭২ 
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে। 
অর্ধবাহ্যে ইতি উতি করে দরশনে॥ ৭৩ 
তিন দশায় মহাপ্রভূ রহে সর্বকাজ। 
অন্বর্শা বাহাদশা অর্ধবাহা আর।॥ ৭৪ 
অন্বর্শশায় কিছু ঘোর কিছু বাহাজান। 
সেই দশা কহে ভক্ত দঅর্ধবাহ্য? নাম। ৭৫ 
অর্ধবাহো কহে প্রভু প্রলাপ বচনে। 
আকাশে” কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণে॥ ৭৬ 
“কালিন্দী” দেখিয়া আমি গেলাঙু বৃন্দাবন। 
দেখি--জলক্রীড়া করে ব্রজ্েন্দ্রনন্দন ৷৷ ৭৭. 
রাধিকাদি গোগীগণ সঙ্গে একত্র মেলি। 
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥ ৭৮ 
তীরে রহি দেখি আমি সঘীগণ সঙ্গে। 
এক সখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ॥ ৭৯ 
যথা--রাগঃ। 
পষ্টবস্তু অলঙ্কারে, সমৰ্পিয়া সখী করে, 
সৃষ্ম শুরু বস্তু পরিধান। 
কৃষ্ণ লঞ্জা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন, 
জলকেলি রচিল সুঠাম।। ৮০ 
সখি হে! দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে। 
কৃষ্ণ-মত্ত করিবর'"!, চঞ্চল করপুষ্ধর, 
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে । ধ্রু ॥ ৮১ 
'আরফিল জলকেলি, অন্যোনো জল ফেলাফেলি, 
______ হুড়াহড়ি বর্ষে জলাসার। 
ক্)আকাশে __ কারও প্রতি লক্ষা না করে যেন প্রভু 
আকাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন। 
“শাকরিবর-হস্তিপ্রধান। করপস্বর_হন্তরূপ শুণ্ডবা শুঁড়। 


সভে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়, 
জলযুদ্ধ বাঢ়িল অগার|| ৮২ 
বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, _ সিঞ্চে শ্যাম নবঘন, 
ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে। 
সথীগণের নয়ন), তৃষিত চাতকগণ, 
সে অমৃত সুখে পান করে॥ ৮৩ 
প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি, 
তার পাছে বুদ্ধ মুখামুখি। 
তবে ুদ্ধ রদারদি, তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, 
তৰে যুদ্ধ হৈল নখানখি ॥"৮৪ 
সহস্র করজলসেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে, 
সহস্্রপদে নিকট গমনে। 
সহতর মুখ চুম্বনে, সহত্র বপু সঙ্গমে, 
গোপী নর্ম. শুনে সহস্র কানে। ৮৫ 
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদয্ন জলে, 
ছাড়িল তাহা মীহা অগাধ পানি। 
ভিহোকৃফকগ্ঠধরি, ভাসে জলের উপরি, 
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী (৮৬ 
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি, 
সভার বস্তু করিল হরণে। 
যমুনাজল নির্মল, অঙ্গ করে ঝলমল, 
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে॥ ৮৭ 


(স্ীগণের নয়ন-তীরস্থিত সেবাপরা মঞ্জরী সখীগণের 
চক্ষু যেন ভূষিত চাতক। চাতক যেমন পিগাসায় মরে গেলেও 
মেঘের জল ছাড়া অন্য জল খান করে না, তেমনি এই 
সেবাপরা মঞ্জরীগণের নয়নও স্রীরাধাকৃষ্ক্র লীলারদ দর্শন 
বাতীত অনা কিছু দৰ্শন করেন না। এই লীলারস দর্শনের জন্য 
বরং তাদের উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। 

(করাকরি__হাতে হাতে। 

রগারদি__দীতে দীতে। 

েগোগী নর্ম-_ সহস্র সহস্র গোগী শ্রীকৃষ্ণের কানে 
পরিহাস বাকা বলছেন। 

্ঠ্জলে_আকণঠ জলে। 

গজোৎঘাতে যৈছে কমলিনী হস্তীর দন্তে উৎপাটিত 
হয়ে কমলিনী বা পদ্ম যেমন থাকে। 


অন্তালীলা (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ) 
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পশ্নিনীলতা সখীচয়ে, কৈল কারো সহায়ে, 
তরঙ্গ হস্তে পত্র সমর্পিল। 
কেহ মুক্ত কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস, 
স্বহস্তে কঞ্চুলি করিল ৮৮ 
কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে, 
হেমাজ বনে! গেলা লুকাইতে। 
আকণ্ঠ ৰপু জলে পৈশে, সুখমার জলে ভাসে, 
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে॥ ৮৯ 
এথা কৃষ্ণ রাখাসনে, কৈল যে আছিল মনে, 
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা। 
তবেরাধা মুক্্রমতি, জানিয়া সর দ্থিতি, 
সীমধ্যে আসিয়া মিলিলা৷৷ ৯০ 
যত হেমাজ্জ জলে ভাসে, তত নীলাক্জ তার পাশে, 
আসি আসি করয়ে মিলন। 
নীলান্ে হেমান্ডে ঠেকে, যুদ্ধ হয় পরতেকে, 
কৌতুক দেখে তীরে গোগীগণ ৭৯১ 


চক্ৰবাক মণ্ডল, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুগল, 
জলে হৈতে করিল উদ্গাম। 
উঠিল পন্মমগ্ুল,  পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুগল, 


চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন (৯২ 
উঠিল বহু রক্তোংগর্ল'"', পৃথক্‌ পৃথক যুগল, 
পন্মগণের করে নিবারণ। 


হেজ বনে_ স্র্ণপন্জের বনে। গোলীগণের ঝদনও 
স্বর্ণপন্মের মতো ; গোপীগণ সেখানে গিয়ে লুকালেন। 
খানীনান্ড_-নীলপদ্ ; এখানে শ্রীকৃষ্ণের বদন। 
পরতেকে--প্রতোকে। 
“গাঁচত্রবাক মণ্ডল _ চক্রবাক একরকম পাখি, যারা 
জোড়ায় জোড়ায় থাকে, তেমনি গোগীন্তনমণ্ডল। 
পদ্মমগুল- শ্রীকৃষ্ণের হন্তকে পদ্মমণ্ডল বলা হয়েছে; 
দ্ধের ন্যায় সুন্দর ও কোমল যে শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্য, তাও 
জলের উপরে উঠল। 
খ্রজ্ঞোংপল _ গোপীগণের হন্তরাপ উৎপল স্তনরূপ 
ক্রবাককে রম্মন করতে গেলে পদ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হাত 
এবং উৎপল অর্থাৎ গোগীগণের হাতের সঙ্গে যুদ্ধ হতে 
খাকে। 


পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে, 
চক্রবাক্‌ লাগি দৌহার রণ॥ ৯৩ 
পদ্মোৎপল অচেতন,  চক্রনাক্‌ সচেতন, 
চক্রবাকে পন্ম আচ্ছাদয়। 
ইহা দৌহার উল্টাঙ্িতি, ধর্ম হেল বিপরীতি, 
কৃষ্ণের রাজ্যে ছে যায় হয় (৯৪ 
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রকে লুঠে আনি, 
কৃষ্ণের রাজো এঁছে ব্যবহার। 
অপরিচিত শক্রমিত্র, রাখে উৎপল বড় চিত্র, 
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার ৯৫ 
অতিশয়োজি'" বিরোধাভাস, দুই জলদ্কার প্রকাশ, 
'অস্বভাবতপন্মের উপরে বসে চক্রবাকইপস্মেররস পান 
করে, বিশ্ব এখানে ক্রবাকের (গোপীন্তনের) উপরে বসে 
পদ (শ্রীকৃষ্ণের হস্তই) চক্তবাকের রস (স্তনের স্পর্থসুখ) 
আস্বাদন (অনুভব) করছে। শ্রীকৃষ্ণের রাঞ্জের নিয়নই এমন 
উলটো। 
গেসূর্যোদয়ে পন্ম বিকশিত হয়, এজন্য সূর্যকে পদ্ধোর বিতর 
বলে। আবার সূর্যের মিত্র চক্রবাক 7 কারণ সূর্যান্ত হলে 
চক্রবাক নিন্দ বাসায় ফিরে যায়। তাই চক্রধাক হল পদ্মের 
মিত্রের মিত্র। অর্থাৎ চত্রবাক পল্মেরও মিত্র এবং সহবাসী, 
এই অবস্থায় তক্রবাককে রক্ষা করাই পন্সমের পক্ষে সঙ্গত 
কাজ ; কিন্তু তা নাকরে পদ্ম (শ্রীকৃষ্ণ হন্ত) এসে চক্রবাককে 
(গোগীন্তননগ্ডল) লুঠে নিতে চাচ্ছেবী আশ্র্য ! 
(বিরোধাভাস অলংকার)। 
উৎপল রাত্রিতে র্মুটিত হয়, আর চক্রবাক দিনে বিচরণ 
করে -- তাই চক্রবাককে উৎপলের অপরিচিত বলা হয়েছে। 
চক্ৰবাক হল উৎপলের শত্রুর মিত্র, সুতরাং নিজেরও শক্ত 
এ বড়ই বিচিত্র ! এই অবস্থায় উৎপল (গোগীহন্ত) যে 
চক্রবাককে (গোপীস্তনমণ্ডল) রক্ষা করবে, তা কোনো মতেই 
সম্ভব নয় ; কিন্তু কৃষ্ণের রাজো দেখছি- উৎপলই (গোলীহ্ত) 
চক্রবাককে (গোপীগণের স্তনকে) রক্ষা করছে_কী অদ্ভুত! 
(বিরোধাভাস অলংকার)। 
বিরোধ-অলংকার -- যেখানে বাস্তবিক কোনো বিরোধ 
নেই, কিন্তু বিরোধের ন্যায় নে হয়, সেখানে বিরোধ- 
অলংকার হয। 
ঘেততিলয়োক্তি উপমেয়ের উল্লেখ না করে শুধু 
উপমানের উল্লেশে অভিশয়োক্তি অঙ্গংকার হয়। 
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করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল। 
যাহা করি আম্বাদন, আনন্দিত মোর মন, 
নেত্র কর্ণযুগ জুড়াইল ৷৷ ৯৬ 
সঙ্গে লঞা সৰ কান্তাগণ। 
গন্ধ তৈল মর্দন, আমলকী উদ্বর্ভন'*, 
সেবা করে তীরে সখীগণ ১৭ 
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্তু পরিধান, 
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন। 
বৃন্দাকৃত সভার"), _ গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার, 
বন্যবেশ করিল রচন। ৯৮ 
বৃন্দাবনে ভরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা, 
বারমাস ধরে ফুল-ফল। 
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন, 
ফল পাড়ি আনিয়া সকল।॥ ৯৯ 
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি, 
রত্ন মন্দির পিশার উপরে। 
ভক্ষণেরক্রমকরি, _ ধরিয়াছে সারি সারি, 
আগে আসন বসিবার তরে ॥ ১০০ 
এক নারিকেল নানাজাতি, এক আর নানা ভাতি, 
কলা কোলি বিবিধ প্রকার। 
পনসখর্জুর কমলা, নার জাম সমতারা, 
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর ১০১ 
খরমুজ ক্ষীরিণী তাল, কেশর পানিফল মৃণাল, 
বিন্ধ পীলু দাড়িাদি যত। 
কোন দেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি, 
‘কাআমলকী উদ্বর্ন_ আমলকী বেটে তৈরি করা এক 
রকম গাত্রমা্জন। 
খেবদ্দাকৃত সন্তার--বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দের জন্য যে 
সমস্ত গন্ষ-পুস্পাদি সংগ্রহ করেছিলেন। 
(গোকোনি__কুল। পনস--কঁঠাল। 
নারঙ্গ__লেব্‌ তীয় একরকম ফল। 
সমতারা_টক-মিষ্টি জাতীয় এক রকম ফল। 
মেওয়া--পেস্তা। 


সহস্র জাতি লেখা যায় কত॥ (১০২, 
গঙ্গাজল অমৃতকেলি, গীয্য্গ্রন্থিকৰ্পূরকেলি, 
সরপুগী অমৃত পণ্মটিনি। 
খতক্ষীরসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য, 

রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি॥ ১০৩ 
ক্ষোর পরিপাটা দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী 
বসি কৈল বন্যভোজন। 

দৌহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥ ১০৪ 
কেহ করে বাজন, কেহ পাদসম্বাহন, 
কেহ করায় তাম্বুল ভক্ষণ। 
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা, 
দেখি আমার সুখী হৈল মন।॥ ১০৫ 
হেনকালে মোরে ধরি, মহাকোলাহল করি, 
তুমি সব ইহা লঞা আইলা। 
কীহা যমুনা বৃন্দাবন, কহা কৃষ্ণ গোপীগণ, 
সেই সুখ ডঙজ্গ করাইলা॥ ১০৬ 
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহা হৈলা। 
স্বরূপ গোৌসাঞিকে দেখি তাহারে পুছিলা॥ ১০৭ 
ইহ কেনে তোমরা সব আমা লঞা আইলা। 
স্বরূপ গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা॥ ১০৮ 
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা। 
সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসি এত দূর আইলা। ১০৯ 
এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইলা। 
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা॥ ১১০ 
সবরাত্রি সভে বেড়াই তোমা অন্তেষিয়া। 
জালিয়ার মুখে শুনি পাইন আসিয়া॥ ১১১ 
তুমি মুর্থাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া। 
তোমার মুর্ঘা দেখি সভে মনে পাই গীড্া॥ ১১২ 
‘কৃষ্ণনাম’ লইতে তোমার অর্ধবাহ্য হৈল। 


তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহাও শুনিল॥ ১১৩ 


'এঃ্রীরিনী_-একরকম শশা। 
্বীপু_-একরন ফল, বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। 


অন্তলীলা (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ) লো 


প্রভু কহে স্বপন দেখিলাউ্-_বৃন্দাবনে। ৷ তবেস্বরূপ গোসাঞি তারে স্নান করাইয়া। 
দেখি কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে॥ ১১৪ প্রভু লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা।। ১১৬ 
জলক্রীড়া’ করি কৈল বন্যভোজনে। এইত কহিল শ্রভুর সমুদ্রপতন। 


দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনো॥ ১১৫ ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ।॥ ১১৭ 
(পললীড- যানের পয়ে জলকেলি, তারপর বলা | শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
ভোজন করেছেন। চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।॥ ১১৮ 


ইতি শ্রীচৈতনাচরিতামূতে অন্তাখণ্ডে সমুজ্পতনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ / 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভন্ডশিরোমণিম্‌। 
প্রলপা মুখসঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাসঃ যঃ॥ ১ 
অন্বয়-_মাতৃভক্ত শিরোমণিং (মাতৃভক্তগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ট) ; তং কৃকচৈতন্যং বন্দে (সেই 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতনাচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি) ; মুখনজ্যর্ধী 
(ভিত্তিতে মুখ সংঘর্ষণকারী) ; যঃ প্রলপা (যিনি প্রলাপ 
করিয়া) ; অধুদ্যানে ললাস (মধুবনে বিহার 
করিয়াছিলেন)। 

অনুবাদ_মাতৃভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ট সেই 


প্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি, যিনি ভিত্তিতে । 


মুখ সংঘর্ষণ করেছিলেন এবং প্রলাপ করে বসন্তকালে 
উদ্যানে বিহার করেছিলেন। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্্ৰ জয় গৌরভভবৃন্দ॥ 
এই মতে মহাপ্রভু কৃষ্প্রেমাবেশে। 
উন্মাদ প্রলাপ করেন রাত্রিদিবসে॥ 
প্রভুর অতান্ত প্রিয় পণ্ডিত জ্গদানন্দ। 
খাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥ 
প্রতি বৎসর প্রভু তারে পাঠান নদীয়াতে। 
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে ৷ 
‘নদীয়া চলহ, মাতাকে কহিও নমন্কার। 
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিহ ভহার॥ 
কহিও মাতারে তুমি করহ স্মরণ। 
নিত্য আসি আমি তোমা বন্দিয়ে চরণ॥ 
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন। 
সে দিন অবশ্য আসি করিয়ে ভক্ষণ 
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্যাস। 
ৰাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম নাশ॥ 
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার। 
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার ॥ 
নীলাচলে আমি আছি তোমার আভ্ঞাতে। 
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥” ১০ 


৮ 


৯ 


গোপলীলা য় পায়ে যে প্রসাদ-বসনে। 
মাতাকে পাঠায়ে তাহা পুরীর বচনে॥ ১১ 
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাইয়া ঘতনে। 
মাতাকে পৃথক্‌ পাঠায় আর ভক্তশ্ণে॥ ১২. 
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি। 
সম্মাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥ ১৩ 
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিজিলা। 
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা॥ ১৪ 
আচার্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া। 
মাতার ঠাই আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া॥ ১৫ 
 আছার্মের ঠাই গিয়া আজ্ঞা মাগিল। 

আচাৰ্য গোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ!) কহিল ॥ ১৬ 

তরজা প্রহেলি? আচার্য কহে ঠারে ঠোরে। 

্রভুমাত্র বুঝে, কেহ বুঝিতে না পারে॥ ১৭ 

প্রকে কহিও আমার কোটি নমস্তার। 

এই নিবেদন উার চরণে আমার॥ ১৮ 

বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল। 

বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউলা। ১৯ 

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল। 

বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।” ২০ 

এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা। 

শীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা॥ ২১ 

ক)গোপলীলা-্রীকুঝেন্স জামী উপলক্ষ্যে প্রভু 
 গোগবেশ ধারণ করে নৃত্যাদি করতেন। প্রভুর এই লীলাকেই, 
এখানে গোপলীলা বলা হয়েছে। 

[খসনদেশ__সংবাদ, বার্তা 

গপুহেলি--হেঁয়ালি। 

'ঘাপ্রেমোন্মত প্রীঅদ্ৈত আচার্য জগদানন্দ পণ্ডিতে 
বললেন _“ৰাউলকে কহিও’ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমোস্মন্ত ্রীমন্‌ 
মহাগ্রভুকে ব'লো--সকল লোকই প্রেমোম্মত্ত হয়েছে; বাকি 
আর কেউ নেই ; তাই এখন গ্রাহক-অভাবে প্রেমের হাটে 
তার প্রেমরূপ চাউল বিক্রয় হয় না। সুতরাং প্রেম বিতরণ 
কার্ষের আর ‘নাহিক আভল" অর্থাৎ প্রয়োজন নেই। 


অ্তলীলা (উনবিংশ পরিচ্ছেদ) 
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তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা। 
‘তার যেই আজ্ঞা’ বলি মৌন করিলা॥ ২২ 
জানিয়াহ স্বরূপর্গৌসাঞি প্রভুকে পুছিল। 
এইত তরভার অর্থ বুঝিতে নারিল॥ ২৩ 
প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল। 
আগম-শান্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥ ২৪ 
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন। 
পূজা লাগি কত কাল করে নিরোধন॥ ২৫ 
পুজা নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন। 
তরজার না জানি অর্থ কিবা ভার মন। ২৬ 
মহাযোগ্েশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ। 
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥ ২৭ 
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ। 
স্বরূপগৌসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥ ২৮ 
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল। 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥ ২৯ 
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে। 
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে) ৩০ 
আচন্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের নখুরাগমন। 
উদ্দূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥ ৩১ 
রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলাপন। 
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজ সথীগণ॥ ৩২ 
পূর্বে যেন বিশাবাকে শ্রীরাধা পুছিলা। 
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥ ৩৩ 
তথাহি__ললিতমাধবে ৩ অং ২৫ শ্লোক? 
ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্িকালন্কৃতিঃ 
ক মন্দ্রমুরলীরবঃ কুনু মুরেন্দ্রণীলদ্যুতিঃ। 
ক্র রাসরসতাগবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি- 
নির্মম সুহৃত্তমঃ রু বত হন্ত হা ধিদিধিম্‌।। ২ 
অন্বয়-ক নন্দকুলচন্দ্রমা (কোথায় নন্দকুল- 
চন্দ্রমা) ; ক শিখিচন্র্রিকালক্কৃতিঃ ( কোথায় মযূরপুচ্ছ 


ভূষিত শ্রীকৃষ্ণ ?) ; ক মন্ত্রমুরলীরবঃ (বাহার মধুর- 
মুরলী ধ্বনি অত্যন্ত গম্ভীর, তিনি কোথায় ?) ; কুনু 
সুরেন্দ্র-নীলদ্যতিঃ (যাহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণির 
ন্যায়, তিনি কোথায় ?) ; ক্র রাসরসতাগুবী ক সখি 
জীবরক্ষৌষধিঃ মম নিখিঃ (রাসরসে নর্ভনশীল আমার 
তিনি কোথায় ?) সুহত্তমঃ (প্রিয়তম); ্ক ৰত হন্ত হা 
যিক্ৰিধিম্‌ (কোথায় তিনি ? হায় ! হায় ! হা ধিক্‌ ! 
বিধাতাকে ধিক্‌! )। 
অনুবাদ_শ্রীরাধা বলছেন_হে সখি ! কোথায় 
নন্দকুল-চনদ্রমা ? নযূরপুচ্ছ ভূষিত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? 
যার মধুর মুরলীষ্বনি মেছমন্দ্রের মতো গষ্ঠীর, তিনি 
কোথায় ? ইন্দ্নীলমণির মতো যাঁর অঙ্গকান্টি, তিনি 
কোথায় ? রাস-রস-তাগুবী কোথায় ? আমার 
প্রাণ্রক্ষার মহৌষধি কোথায় ? আমার অনৃশ্য রত্র- 
আমার প্রিয়তম বন্ধু কোথায় ? হায় ! হায়! হা ধিক্‌ ! 
বিধাতাকে ধিক্‌ ! 
যথা--রাগঃ 
ভ্ৰজেজ্রকুল-দুন্ধসিন্ধু, কৃষঃ তাহে পূৰ্ণ ছল্ু, 
জন্মি কৈল জগৎ উজোর। 
ব্রজ্জনের নয়ন-চকোর ৩৪ 
সখি হে ! কোথা কৃষ্ণ ? করাহ দর্শন। 
ক্ষণেক খাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক, 
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ ৩৫ 
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী”, 
নিজ করামৃত দিয়া দান। 
প্ৰফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই, 
দেখাও সখি! রাখ মোর প্রাণ॥। ৩৬ 
কাহা সে চুড়ার ঠান€।, শিখিপুচ্ছের উড়ান, 


শে্জোর-উজ্জবল। কাল্তনৃত-_কাণ্তিরাপ অমুত। 


(আবিদ বইলা বিমন একমাত্ৰ স্বরূপ গৌসক্রি অদ্বৈত 


পীয়া জীয়ে-পান করে জীবন ধারণ করে। 
(কামার্ক তপ্ত কুনুদিনী--কন্দরপরূপ সূর্যের তাপে তাগিত 


আচার্মের তরন্দার অভিপ্রায় বুঝেছিলেন ; তাই প্রভুর লীলা ৷ ব্রজরমধী রূপ কুমুদিনী। 
সম্বরণের সন্তাবনা বুঝে তিনি বিষন্ন হলেন। খঠান_ স্থান, স্থিতি। 


৪৫ শ্রীশরীচৈতন্যচরিতামৃত 
নৰমেঘে যেন ইন্দ্ৰধনু। তথাহি-শ্ৰীমত্তাগবতে (১০।৩৯ 1১১) শ্লোকঃ 
পীতাম্বর তড়িদ্যুতি,  মুক্তামালা ৰকপীতি, অহো বিধাতন্তৰ ন কুচিদ্দয়া 
নবা্বুদ জিনি শ্যামতনু॥ ৩৭ সংযোজা মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ। 
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে, ; তাংশ্চাকৃতার্থান্‌ বিযুনজ্ষাার্থকং 
কৃষ্ণতনু যেন আশ্র-আঠা। বিচেষ্টিতং তেহ্ডকচেষ্টিতং যথা॥ ৩ 


নারীর মন পৈশে হায়, বয়ে নাহি বাহিরায়, 
তনু নহে সেয়াকুলের কটা ॥()৩৮ 
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রমীলসম কান্তি, 
যেই কান্তি জগৎ মাতায়। 
শূঙ্গাররস সারছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোওল্া-সানি, 
জানি বিধি নিরমিল তায়॥) ৩৯ 
কাহা লে মুরলীধবনি, লবানুদ% গর্জিত জিনি, 
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার। 
উঠি খায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ, 
আসি গীয়ে কাল্তামৃতধার॥ ৪০ 
মোর সেই কলানিধিখ, প্রাণরক্ষার মহৌষধি, 
সখি! মোর তিহো সুহৃত্তম। 
দেহ জীয়ে তাহা বিনে, ধিক্‌ এই জীবনে, 
বিধি করে এত বিড়্বন॥ ৪৯ 
যেজন জীতে নাহি চায়, তাহে কেনে জীয়ায়, 
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক। 
বিধিরে করে ডভর্ঘসন, কৃষে দেয় ওলাহন, 
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥ ৪২ 
)সেযাবুলের কাটা _ একরকম কীটা গাছ; যার কীটা 
সহজেই লোকের শরীরে প্রবেশ করে, কিন্তু সহজে বের করা 
যায় না। সে কাটা শরীরের মধো থেকে যন্রণা দেয় তেমনি 
শ্রীকৃষ্ণরূপও মনের মধ্যে থেকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে 
কীটার মতো যন্ত্রণা দেয়। 


ওতাতে চন্দরজ্যোৎস্া-সানি _ ইন্দনীলমণির কান্ডিতে | 


ছুঁকা শৃঙ্গার রসের সঙ্গে চ্ডের জ্যোৎস্না মিশ্রিত করে। 
নিরমিলতায় _ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ককে নির্মাণ করল। 
(গ)নবাুদ নূতন মেঘ। 
(আকলানিষি-ৃতানীতাদির 
শ্রীকৃষঃ। 
অিজীতে__জীবিত থাকতে, বাচতে। 


আশ্রয় আাসরসতাগুবী 


অন্বয়_অহো (অহো কী আশ্চর্য!) ; বিধাতঃ (হে 
বিধাতা) ; তৰ কচিৎ দয়া ন (তোমার কোথাও দয়া 
নাই) ; [যতঃ] ( যেহেতু) ; মৈত্া প্রণয়েন দেহিনঃ 
সংযোজ্য ( মৈত্রীদারা প্রণয় দ্বারা ভীবগণকে সংযুক্ত 
করিয়া); অকৃতার্থান্‌ তান্‌ বিযুনজ্ক্ষি (তাহার কৃতার্ঘনা 
হইতেই তাহাদিগকে বিযুক্ত কর) ; তে বিচেষ্টিতং 
(তোমার চেষ্টা); অর্ভকচেষ্টিতম্‌ অপার্থকং (বালকের 
চেষ্টার ন্যায় অর্থশূনা)। 

অনুবাদ_-গোগীগণ বললেন-_অহো কী আশ্চর্য ! 
হে বিধাতা ! তোমার কোথাও এতটুকু দয়া নেই ; 
যেহেতু মৈত্রী (বন্ধুতা) ও প্রণয় দিয়ে জীবগণকে 
মিলিত করে তাদের মনের সাধ পূর্ণ না হতেই তুমি 


| ভাদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে বিরহ ঘটাও। বুঝলাম, 


তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার মতো অর্থশৃন্য। 
যথা_রাগঃ। 
না জানিস প্রেমধর্ম, বার্থ করিস পরিশ্রম, 
তোর চেষ্টা বালক সমান। 
তোর ঘদি লাগ পাইয়ে, তৰে তোরে শিক্ষা দিয়ে, 
এমন ঘেন না করিস বিধান॥ ৪৩ 
অরে বিধি ! ডো বড় নিঠুর। 
অন্যোন্যদুর্লভজন, প্রেমে করাইয়া সন্মিলন, 
অকৃতার্থান্‌। কেনে করিস্‌ দূর ॥ গ্রু ॥ ৪৪ 
অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন, 
নেত্র মন লোভাইলি আমার। 
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অনা স্থান, 
উঠে ক্রোধ-শোক-_ বিধাতার প্রতি রাধাভাবাকিষ্ট প্রভুর 
জোষ এয কৃষ্ণ-বিরহে শোক। 
ওলাহন_ প্রগযমূলক মৃদুভর্ঘসন। 
(9 অকতা্থান্‌_ অপূর্ণ বাসনা। 


অন্তলীলা (উনবিংশ পরিচ্ছেদ) 


পাপ কৈলি দত্ত অপহারক)॥ ৪৫ 
অক্ুর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ, 
হো যদি কহ দুরাচার। 
তুই অন্তর মূর্তি ধরি”, কৃষ্ণ নিলি চুরি করি, 

অন্যের নহে এছে ব্যবহার ॥ ৪৬ 
আপনার কর্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ, 
তোয় মোয় সহন্ধ বিদ্র€)। 
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি খাঁর সাথ, 

সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর॥ ৪৭ 
সব ত্যজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে, 
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়। 
ভার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি, 
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ৪৮ 
কৃষ্ণ কেনে করি রোষ, আপন দুর্দৈব দোষ, 
পাকিল মোর এই পাপফল। 
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীল, তারে কৈল উদাসীন, 
এই মোর অভাগ্য প্রবল ৪৯ 
এইমত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায় ! 
হাহা কৃষ্ণ! তুমি গেলা কতি। 
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলাপয়ে, 
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫০ 
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়, 
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন। 
গায়েন সঙ্গম গীত, প্রভুর ফিরাইল চিত, 
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন॥ ৫১ 
দন্ত অপহার কোনো বস্তু একবার দিয়ে পুনরায় তা 
কেড়ে নেওয়াকে দত্ত অপহার বলে। এটা একটা পাপ। 
(তুই অত্র মূর্তি ধরি--রাধাভাবাবিষ প্রভু বিধাতার প্রতি 
বলছেন _ যিনি শ্রীকৃষ্ণকে মধুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই 
অক্তুর কখনো নিষ্ঠুর হতে পারেন না ; তার মুর্তি ধারণ করে 
তুই-ই কৃষ্ণকে চুরি করে নিয়েছিল। 
(গাতোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর_ তোর আর আমার সম্পর্ক 
বিশেষভাবে দূরবর্তী অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ নয়। 
(খসঙ্গমলীত _ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার সিলন-বিষয়ক 
গীত। 


এইমত বিলপিতে অর্থ রাত্রি গেল। 
গন্ঠীরাতে স্বরূপ গৌঁসাঞরি প্রভুকে শোয়াইল॥ ৫২ 
প্রভুকে শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে। 
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গন্ীরার দ্বারে॥ ৫৩ 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন। 
নামসংকীর্ডন করে বসি করে জাগরণ ৫৪ 
বিরহে ব্যাকুল গ্রভুর উদ্বেগ উঠিলা। 
গন্তীরার ভডিত্তে' মুখ ঘসিতে লাগিলা।। ৫৫ 
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার। 
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার | ৫৬ 
সর্ব রাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ। 
গোঁ গৌ শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন॥ ৫৭ 
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভুর মুখ। 
স্বরূপ গোবিন্দ দৌহার হৈল মহাদুঃখ ৫৮ 
প্রভুকে শঘ্যাতে আনি সুস্থির করিল। 
কাহা কৈলে এই তুমি ? স্বরূপ পুছিল॥ ৫৯ 
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে। 
দ্বার ঢাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে। ৬০ 
হার নাহি পাই, মুখ লাগে চারি ভিতে। 
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে॥ ৬১ 
উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন। 
যে বোলে যে করে সব উন্মাদ লক্ষণ॥ ৬২ 
স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে। 
ভক্তগণ লএাা বিচার কৈল আর দিনে ॥ ৬৩ 
সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল। 
শঙ্কর পণ্ডিতেঘ প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল। ৬৪ 
প্রভুর পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন। 
প্রভু তার উপরে করে পাদপ্রসারণ॥ ৬৫ 


()উিত্ডে-প্রচির বা দেওয়ালে। 

(যে বোলে যে করে- প্রভু যা যা বলেন ও যা যা করেন 
তা সবই দিনোম্াদের লক্ষণ। যা করেন-তা প্রেম 
বৈবশ্যজ্নিত উদ্ঘূৰ্ণা এবং যা বলেন তা চিতরজললাদি। 

পর পণ্ডিত এজলীলায প্রীত সহী। 
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রপ্লীচেতনাচরিতাদূত 


প্রভু পাদোপধান*(» বলি তার নাম হৈল। 
পূর্বে বিদুরে বেন শ্রীশুক বর্ণিল॥ ৬৬ 
তথাহি- শ্রীমতাগবতে (৩1১৩)৫) জ্লোকঃ 
ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং 


অন্য়_-ভগবগকথায়াং 
প্রণীয়মান: প্রহন্টরোমা মুনিঃ (প্রবর্তমান পুলকিতগাত্র 
মৈত্ৰেয় মুনি) ; ইতি ব্ুবাপং (এই কথা যিনি 
বলিয়াছিলেন, সেই) ; বিনীতং (বিনীত) ; সহশ্রশীর্ষঃ 
চরণোপধানং (শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধানন্থুরূপ) ; বিদুরং 
অভাযচষ্ট (বিদুরকে বলিলেন)। 

অনুবাদ -_তগবান শ্রীকৃষ্ণ যার কোলে ভালোবেসে 
পা মেলে দিতেন, সেই বিদুর বিনীতভাবে এই প্রশ্ন 
সানন্দে বিদুরকে বলতে লাগলেন। 

তাৎপর্য-মহামুনি মৈত্রেয় যখন হরিদ্বারে ছিলেন, 
তখন মহাস্মা বিদুর বিনীতভাবে ভগবাত্বাদি সম্বন্ধে 
কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। বিদুরের সেই প্রশ্নে পরমন্্রীত 
রেছিলেন। 

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসন্বাহন। 

ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥ ৬৭ 

উঘাড় অঙ্গে গড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়। 

প্রভু উঠি আপন কাথা তাহারে উড়ায়॥ ৬৮ 

নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ চেতন। 

বসি পদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ। ৬৯ 

তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে। 

তার ভয়ে নারে প্রভু মুখা্জ”) ঘবিতে॥ ৭০ 

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস। 

শিপু পাদোপধান- প্রভুর পা রাখবার বালিশ বিদুরও 
শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান ছিলেন। 

(খউঘাড় অঙ্গে _অনাবৃত দেহে? খালি গায়ে। 

আুধাজ_নুধপ্। 


গৌরাজন্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭১ 
তথাহি-_স্তবাবল্যাং গৌনাঙ্গস্্বকল্পতরৌ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ 


ক্ষতোখং গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্মাং মনয়তি। ৫ 
অ্বয়_স্বকীয়স্য শ্রাণা্বুদসদৃশগোষ্ঠদ্য (স্বীয় 
প্রাণার্বুদ সদৃশ বৃদ্দাবনের) ; বির্হাৎ উন্মাদা (বিরহে 
উন্মত্ত হইয়া) ; সততং প্রলাপান্‌ অতিকুর্বন্‌ (সর্বদা যিনি 
অতিশয় প্রলাপ করিতেন) ; বিকলবীঃ ভিত্তো (এবং 
| বিকলবুদ্ধিবশত ভিভ্তিতে) ; বদনবিধ্ষর্ষেণ শ্ৰতোখং 
রুধিরং (মুখচন্দ্রের দর্ষণহেত্র ক্ষত হইতে নির্গত 
রুধির) ; শশ্বৎ দধৎ (নিরন্তর যিনি ধারণ করিতেন, 
সেই) ; গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্‌ মাং মদয়তি 
(শ্রীগৌরাঙ্গদেব হাদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অতিশয় 
ব্যাকুল করিতেছেন)। 
অনুবাদ যিনি নিজের প্রাণপ্রিয়তার চেয়েও কোটি 
কোটি গুণে প্রিয় বৃন্দাবনের বিরহে উন্মত্ত হয়ে সর্বদা 
অতিশয় প্রলাপ করতেন, এবং নিকলবুদ্ধি হয়ে 
উন্মাদের মতো ঘরের দেওয়ালে মুখ ঘষে যার মুখের 
ক্ষত থেকে নিরন্তর রক্ত ঝরে পড়ত ; সেই 
শ্রীগৌরাঙ্গদের হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে অতিশয় 
ব্যাকুল করহেন। 
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। 
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কড়ু ডুবে ভাসে॥ ৭২ 
এককালে বৈশাখের পৌণমাসী দিনে”)। 
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥ ৭৩ 
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যানপ্রধানে। 
প্রবেশ করিল প্রভু লঞা ভক্তগণো॥ ৭৪ 
প্রফুল্লিত বৃক্ষবন্তী যেন বৃন্দাবন। 
শুক-শারী পিক ভৃঙ্গ*! করে আলাপন॥ ৭৫ 
পুষ্পগন্ধ লঞ্া বহে মলয় পৰন। 


(এ দৌদাসীদিনে- পর্বিনয়। 
|  শেপিকভুঙ্গ_কোকিল-তরমর। 
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শুরু হঞা তরুলতায় শিখায় নর্তন॥ ৭৬ 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ চন্দ্রিকায় পরম উজ্জবল। 
তরুলতা জ্যোতনায় করে বলমল।॥ ৭৭ 
ছয় খতুগণ বাছা বসন্ত প্রধান। 
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্‌॥ ৭৮ 
'লিলিতলবঙ্গলতা+ পদ গাওয়াইয়া। 
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞ্া॥ ৭৯ 
প্রতি বৃষ এহে ভুমিতে জসিতে। 
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ৷৷ ৮০ 
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা। 
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তৰ্ধান হৈলা।॥ ৮১ 
আগে পাইলা কৃষ্ণ, তারে পুনঃ হারাইয়া। 
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্ছিভ হুইয়া। ৮২ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে ভরিল উদ্যান। 
সেই গন্ধ পাএ প্রভু হৈলা অচেতন॥ ৮৩ 
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল। 
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥ ৮৪ 
কৃষণগন্ধলুন্ধ রাখা সথীকে যে কহিলা। 
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥ ৮৫ 
তথাহি-_ গোবিশ্দলীলামুতে ৮ সর্গে ৬ষঠঃ শ্লোক! 


(লী কত করছে 
ব্রজাদনাগণকে আকৃষ্ট করিয়াছে) ; স্বকাঙ্গনলিনা্টকে 
(স্বকীয় আটটি অঙ্গ পথে) ; শশিহুভাজগবপ্রথঠ 
(ক)নলিতলব্তা পদ-_্রীীগীতগো বিপদ প্রথের প্রথম 
সর্গে্ একটা গীতের প্রথম পদ। পদটি বসন্ত রাস সুন্ধে। 


(কর্ণরঘুক্ত পর্পগন্ধের বিস্তারকারী) ; মদেন্দুবর- 
চন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চাচিতঃ (মৃগনাভি, ক্র, শ্বেতচন্দন 
ও অগুরুর সুগন্ধি লেপনে যাহার অঙ্গ চর্চিত) ; সখি 
(হে সখি!) : স মদনমোহনঃ মে নাসাম্পৃহাং তনোতি 
(সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বৃদ্ধি 


সৌরভ মৃগকন্তুরীকেও হার মানিয়েছে, সৌরভের 
তরঙ্গে যিনি ব্রজগোপীদের আকর্ষণ করেন, যিনি নিজ 
দেহের আটটি পল্নে (চক্ষুদবয়, হন্তদ্ধয়, পদদ্য়, নাভি ও 
মুখ) কর্ণৃরযুক্ত পদ্দের গন্ধ বিস্তার করছেন এবং যিনি 
মৃগনাভি, কর্পূর, শ্বেতচন্দন ও অগ্তর প্রতি সুগন্ধের 
দ্বারা নিজের অঙ্গ চর্চিত করেন, সেঁই মদনমোহন 
আমার নাসিকার স্পৃহা বৃদ্ধি করছেন। 


যথা--রাগঃ। 
বন্তুরীলিপ্ত নীলোৎণল, তার যেই পরিমল, 
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ। 
ব্যাপে চৌদ্দডুৰনে, করে সর্ব আকর্ষণে, 
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ৮৬ 
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায়। 
নারীর নাসায় পেশে, সর্বকালে তাহা বেসে, 
কৃষঃগাশে ধরি লঞা যায় ॥ ৮৭ 
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ, 
এই তষ্টপন্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে। 
কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল, 
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্মসঙ্গে ৷ ৮৮ 
হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ, 
তাহে অগুরু কুকুম কন্তুরী। 
কর্পূর সনে চর্চা অঙ্গে, পূর্ব অঙ্গের গন্ধসঙ্ে, 
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি ॥! ৮৯ 
₹ খোহেমকীপিত চন্দন--সোনার ছাল চন্দন যাধরে 


চন্দন ঘষতে সুবিধা হয় ; কারণ চন্দন ততান্ত শীতল বলে শুধু 
| চন্দন ধরলে ঠাণ্ডা লাগে। 


চর্চা--লেপন ; ডাকা যেন কৈল চুরি ডাকাত যেন 


মনকে চুরি করল। 


৪৪ ্রী্রীচৈতনাচরিতমৃত, 


হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন, 
খসায় নীবী ছুটায় কেশবন্ধ। 
করিয়া আগে ৰাউরি, নাচায় জগৎনারী, 
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙগন্ধা 1৯০ 
সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, 
কড়ু পায় কু নাহি পায়। 
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙো পিঙোতবু করে, 
না পাইলে তৃষ্চা় মরি যায়। ৯১ 
মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট, 
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়। 
বিনামূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, 
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥ "৯২ 
এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি, 
ভূজপ্রায ইতি উতি ধায়। 
যার বৃক্ষলতাপাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে, 
কৃষ্ণ না গায় গন্ধমাত্র পায়॥ ৯৩ 


স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়, 
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল। 
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়, 


মহাপ্রভুর বাহ্যক্ফুর্তি কৈল।! ৯৪ 
মাতৃভক্তি প্রলপন,  ভিত্তেমুখ সংঘর্ষণ, 
কৃষ্ণগন্ধে স্ফুর্ত্ে দিব্য নৃত্য। 
এই চারি লীলাভেদে, গাইল এই পরিচেছেদে, 
কৃষ্ণদাস রূপর্গৌসাঞির ভৃত্য ৯৫ 

এইমতে মহাপ্রভু পাইয়া চেতন। 
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন॥ ৯৬ 


আবী কবি! 
বাউরি_পাগলিনী। 
(খপসারি_ প্রসারিত করে, বিস্ৃতকরে। 


অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য-শক্তি তার। 
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যীহার॥ ৯৭ 
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার আন্তরে। 
পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥ ৯৮ 
তথাহি_ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১1৪1১২) 
খনাস্যায়ং নৰপ্রেমা যস্যোগীলতি চেতসি। 
ন্র্বাীভিরপ্যস মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ৭ 
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদের 
১৯ শ্লোকে ্রষটব্য (পৃষ্ঠা ৪৪৬)] 
অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া। 
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥ ৯৯ 
ইহার সতাত্বের প্রমাণ শ্রীভাগবতে। 
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমরগীতা()তে॥ ১০০ 
মহিষীর গীত”) যেন দশমের শেষে। 
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ লবিশেষে॥ ১০১ 
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দৌহার দাসের দাস। 
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস॥ ১০২. 
শ্রদ্ধা কি শুন, শুনিতে পাইবে মহা সুখ। 
খণ্ডিবে আধ্যতবিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ) ১০৩ 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নুতন। 
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১০৪. 
শ্রীূপ রধুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৫ 
(গরমরদীত-শ্রীমদ্ভাগবতের ১৪ম স্বন্ধের ৪৭শ 
অধ্যায়ের কয়েকটি ক্লোফকে ভ্রমরগীতা বলে। 
খহিীর গীত -শ্রীকৃঞচের দ্বারকার মহিনীগণের 
কৃষ্ণবিরহজনিত প্রলাগ। 
দশমের শেষে _ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্বন্ধের শেষ 
অধ্যায়ে (৯০ম জধ্যাসে)। 


(শঅধ্যাত্মিকাদি কৃতর্কাদি দুঃখ আধ্যাত্মিক, 


গ্রাহক লোভায় _ জগতের রমনীগণকে গ্রাহক হতে | আধিভোতিক ও আমিদৈবিক দুঃখ এবং শালিক 


প্রলুৰ্ধ করে। 


তৰ্ৰজনিত দুঃখ। 


ইতি গ্রীচৈতনাচরিতায়তে অন্তাখণ্ডে বিরহএলাপমূখসং দর্ষণাদিবর্নং নাম উনবিংশ পরিচ্ছেদঃ । 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


প্রেমোগ্তাবিতহ্ষেরষ্যোছেগাদন্যারভিমিহিতম্‌। 
লপিতং গৌরচন্রসা ভাগাবজির্নিঝেব্যতে॥ ১ 
অন্ধ প্রেসোপ্তাবিতঘর্ষেরষযোদ্েগদৈন্যর্তি মিশ্রিতং 
(প্রেমজনিতহর্য, ঈর্যা, উদ্বেগ, দৈনা ও আর্তিনিশ্রিত) ; 
গৌরচন্দ্রস্য লপিতম্‌ (শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপবাব্য) ; 
ডাগ্যবস্তিঃ নিমেব্যতে (ভাগাবান জনকর্তৃকই শ্রুত হইয়া 
থাকে)। 
অনুবাদ _ প্ৰেমজনিত হৰ্য, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও 
আর্তি মিশ্রিত দ্রীগৌৱাঙ্গের প্রলাপরাকা ভাগ্যবান 
জনেরাই শ্রবণ করে থাকেন। 
জয় জয় গৌরচন্্র জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১ 
এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে। 
রজনী দিবস কৃষ্ণবিরহে বিহুলে॥ ২ 
স্বরূপ রামানন্দ এই দুজনার সনে। 
রাহ্রিদিনে রসগীত শ্লোক-আশ্বাদনে॥ ৩ 
নানাভাবে উঠে প্রভুর হর্য শোক রোষ। 
দৈন্য উদ্বেগ আর্তি উৎকণ্ঠা সম্ভেষ। ৪ 
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পঢ়িয়া। 
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধ লঞা॥() ৫ 
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন। 
সেই হোক আশ্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥ ৬ 
হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রাম রায়। 
নাম সংকীর্ভন কলৌ পরম উপায়) ৭ 
সংকীর্তন মজে" করে কৃষ্ণ আরাধন। 
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।॥ ৮ 


“নিজ শ্লোক-প্রতর স্বরচিত স্থোক শিক্ষা্টকাদি। 
দুই বন্ধু--স্বরূপ গামোদর ও রায় রামানন্দ। 
(লো পরর উপায় কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহন। 
(গঁসংকীর্তন যজ্ঞ নাম-সংকীর্তন দ্বারা পৃজাররণ 
অথবা, নাম-সংকীর্ভনের সঙ্গ-করণ বা সর্বদা সংকীর্ডন 


করা। 


তথাহি_ শ্রীমভাগবতে (১১ ৷৫।৩২) শ্লোকঃ 

কৃষ্ণবৰ্ণ ত্বিযাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্পার্যদম্‌। 

যজ্জৈঃ সংকীৰ্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ২ 

[অয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১ 
শ্লোকে ভষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩)] 

নাম সংকীর্ভন হৈতে সর্বানর্থগ নাশ। 

সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥ ৯ 
তথাহি_' যাহারা জেক 


শ্ৰীকৃষ্সংৰীৰ্তনমূ ৷ ৩ 

অন্বয় চেতোদপণমার্জনং (যাহা চিন্তরূপ দর্পণকে 
মার্জিত করে) ; ভবমহাদাবারিনির্বাপণং (সংসাররূপ 
দাৰানলকে যাহা নির্বাপিত করে) ; শ্রেয়ঃকৈরব- 
চন্দরিকাৰিতিরণং (যাহা মঙ্গল-কুমুদের উপর জ্যোত্লা 
বিতরণ করে) ; বিদাবধূজীবনং (বিদ্যারপ বধূর 
জীবনস্বরূপ) ; আনন্দাসুধিবরদ্ধনং (খাহা আনন্দ- 
সমুদ্রকে স্ফীত করে); প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং 
(প্রতিপদ যাহার অমৃতের পূর্ণ আস্মাদ) ; সর্বাত্ম্নপনং 
(সকল দেহের পক্ষে স্লানযোগ্য) ; শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং 
পরং বিজয়তে (সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন সর্বোৎ্কর্ষের 
সঙ্গে জফলাভ করছে)। 

অনুবাদ-যা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, যা 
সংসার-তাপরাপ মহদাবানলকে নির্বাপিত করে, যা 
মঙ্গলন্দপ কুমুদকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, যা বিদ্যারূপ 
বধুরপ্রাণস্বরাপ, যা আনন্দ-সমুদ্রকে স্ফীত করে, যার 


খগ্বানর্থ--সকল প্রকার জনর্থ। 
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প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্মাদন__সমস্ত রসেরই আস্বাদ 
পাওয়া যায় এবং যা সর্বাত্ম (দেহের-মনের) 
তৃপ্তিজনক, সেই শ্রীকৃষ্ণ নানসংকীর্ডন সৰ্বোহকর্ষের 
সঙ্গে জয়লাভ করছেন। 
সংকীতর্ন হৈতে পাপসংসারনাশন। 
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উচ্গাম॥ ১০ 
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন। 
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥ ১১ 
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক। 
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥ ১২ 
তথাহি- পদ্যাবল্যাং নামমাহাত্মো 
শ্ৰীমন্যহাপ্রভুকৃতশ্লোকঃ ৩১ 
নায়ামকারি বহুধা নিজপর্বশক্তি- 
স্তত্া্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ। 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাণি 
দুর্দেৰমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ৪ 
অন্বয়_নায়াং বছুধা অকারি (স্রীভগবানের 
নামসমুদয়ের বহু প্রকারে প্রচার করিয়াছেন) ; তত্র 
নিজনর্বশ্তিঃ অর্পিতা (তাহাতে, সেই নামে নিজের 
সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন) ; স্মরণে কালঃ ন 
নিয়মিতঃ (সেই নাম স্মরণেও কালের কোনো নিয়ম 
নাই): ভগবন্‌ ( হে ভগবন্‌ !) ; তৰ এতাদৃশী কৃপা 
(তোমার এইরাপই কৃপা) ; মম অপি ঈদৃশং দু্দবং 
(আর আমারও এমন দুর্দেব যে) ; ইহ অনুরাগঃ ন 
অর্জনি (এ হেন নামে অনুরাগ জন্মিল না)। 
অনুবাদ-_শ্রীভগবান (মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি প্রমুখ) 
বহু প্রকারে নিঞ্জ নাম প্রচার করেছেন ; সেই নামে 
আবার নিজের সমন্ত শক্তিও অর্পণ করেছেন ; নাম- 
ম্মরণের সময়েরও কোনো নিয়ম নেই ; হে পরমেশ্বর! 
এমনই তোমার কৃপা! কিন্তু তরু আমার এমনই দুর্ভাগা 
যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মাল না। 
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। 
কৃপাতে করিল অনেক নামের গ্রচার॥ ১৩ 
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। 
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বদিদ্ধি হয়। ১৪ 


সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। 
আমার দুর্দেব নামে নাহি অনুরাগ ॥ ১৫ 
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়। 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়। ১৬ 
তথাহি-_পদ্যাবন্যাং" (৩২) শ্রীঘুখশিক্ষাপ্পোকঃ_ 
তৃপাদপি সুশীচেন তরোরিৰ সহিষ্ণুনা। 
অমানিনা মানদেন কীর্নীয়ঃ সদা হরিঃ|| ৫ 
[অন্য ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৪ 
শ্লোকে দ্রব্য (পৃষ্ঠা ১৫০)] 

উত্তম হএ আপনাকে মানে তৃণাধম। 

দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসন। ১৭ 
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥ ১৮ 
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ) ১৯ 
উত্তম হঞা বেষ্ণব হবে নিরভিমান। 
জীবে সন্মান'" দিবে জানি কৃষ্ণ-তবিষ্ঠান॥ ২০ 
এই নত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়। 
শ্রীকৃষ্“-চরণে তার প্রেম উপজয়॥ ২১ 
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাঢ়িলা। 
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ২২ 
প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ । 
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম গন্ধ ৷" ২৩ 


শিযেই যে মাগয়ে-বৃক্ষের নিকট যে যাচায়। 
ঘর্মবৃষ্টি-যাতে ঘর্মের উদ্গম হয় এমন রৌভ্র ৰা গ্রীষ্ম 

এবং বৃষ্টি 

(জীবে সম্মান প্রত্যেক জীবের মধোই পরমাত্মারূপে 
শ্রীকৃষ্ণ বিজিত, তা মনে করে বৈষ্ণব, শ্রত্যেক জীবকোই 
সম্মান দেখাবেন __ কাষ্টকেও অবজ্ঞা করবেন না, এমনকি 
ইতর জন্তুকেও না। 

(গা তদ্ধতক্তি-কৃষ্ণযুখৈক-তৎপৰ্যঘয়ী তজ্তি। ৰে 
ভক্তিতে কৃষ্ণসেবার বাসনা ছাড়া অন্য কোনো বাসনাই চিত্তে 
থাকে না। এই শুদ্ধভক্তিই প্রেম। 


শেযার মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ বার চিত্তে 
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তথাহি-পদ্যাবল্যাং ভক্তৌংসুকাপ্রার্থনা- 
প্রকরণে (৯৫) 
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতান্তক্তিরনৈতুকী ত্বয়ি।। ৬ 
অন্বয় জগদীশ ( হে জগদীশ) ; ধনং ন জনং ন 
(ধনও না জনও ন) ; সুন্দরীং কৰিতাং বা ন কাময়ে 
(সুন্দরী স্ত্রী বা সালক্ষারা কবিতাও কামনা করি না) ; 
ঈশ্বরে ত্বযি মম (ঈশ্বর তোমাতে আমার) ; জন্মনি 
জন্মনি অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাৎ (জন্মে জন্মে অহৈতুকী 
ভক্তি থাকুক)। 
অনুবাদ__হেজগ্ীশ! আমি তোমার চরণে ধন চাই, 
না, জন চাই না, সুন্দরী পত্নী বা সালংকারা কবিতাও 
চাই না। আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে--ঈশ্বরস্বরূপ 
তোমাতে যেন আমার জন্মে জন্মে আহৈতুকী ভক্তি 
থাকে। 
ধন জন নাহি মার্গো কবিতা সুন্দরী। 
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥ ২৪ 
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাসাতক্তি দান। 
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান) ২৫ 


তথাহি-পদ্যাবল্যাং শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ 
শ্লোকঃ ১৭ 

অগ্নি নন্দতনুজ কিন্ধরং পতিতং 
মাং বিষমে তবান্বুযৌ। 

কৃপয়া তব পাদপন্বজহিত- 
খুলীসদৃশং বিচিন্তয়।॥ ৭ 


__ অন্বয় অয়ি নন্দতনুজ (হেন নন্দনন্দন !) ; বিষমে 
কৃষ্ণপ্রেম আছে, তিনিই প্রেমের স্বরূপগত ধর্মবশত মনে 
করেন যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র প্রেম নেই। 
প্রেমের অভাবজ্ঞান জরিয়ে দেওয়াই প্রেমের একটি শ্বরালগত 
ধরা 

(সংসারী জীব অভিমান -- মায়াবদ্ধ সংসারী জীবকে 
ভগক-চরণে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার জনাই প্রভু নিজেকে 
সংসারী ভীব-অভিমানে প্রকটিত করলেন। 


ভবানুষৌ (বিষম সংসায়-সমুল্রে) ; পতিতং কিন্ধরং 


মাং (পতিত তোমার দাস, আমাকে) ; কৃপয়া তব 
(কৃপা করিয়া তোমার) ; পাদপন্ধজস্থিত-ধূলীসদৃশং 


বিচিনতয় (পাদপদ্ু্িত ধুলিতুল। বিবেচনা করো)। 
অনুবাদ _হে নন্দসুত কৃষ্ণ ! বিষম সংসার-সমুত্রে 

নিপতিত আমি, তোমারই দাস আমাকে কৃপা করে 

তোমার পাদকমলের ধূলিকণা বলে মনে করো। 
তোমার নিত্যদাস মুঞ্ি তোমা পাশরিয়া। 
পড়িয়াছো ভবার্পবে মায়া-বদ্ধ হএখ॥ ২৬ 
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম। 
তোমার সেবক করো তোমার সেবন" ২৭ 
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্‌গম। 
কৃষ্ণঠাঞি মাগে সপ্রেম-নাম-সংকীর্ভন€1|| ২৮ 
তথাহি__পদ্যাবলযাৎ ্রীকৃষ্ণচৈতনাদেবোক্তঃ 


শ্লোকঃ ৯৪ 
নয়নং  গলদক্রধারয়া 
বদনং গগগদরদ্দয়া গিরা। 
পুলকৈনিটিতং ৰপুঃ কদা 


তৰ নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৮ 

অন্বয় _ তৰ নামগ্রহগে কদা (তোমার নাম গ্রহণে 
কখন) ; নয়নং গলচশ্রুধারয়া (নয়ন বিগলিত 
অশ্রুধারায় পূর্ণ হইবে) 3 বদনং গদ্গদরন্দয়া শিরা 
(বদন গদগদবাক্যে রুদ্ধ হইবে) ; বপুঃ পুলকৈঃ 
নিচিতং ভবিষাতি ( দেহ পূলকে পরিব্যাপ্ত হইবে)। 

অনুবাদ-হে ভগবন্‌ ! এমন দিন আমার কবে 
আসবে যখন তোমার নামগ্রহণে বিগলিত অক্রধারায় 
আমার নয়ন ভরে উঠবে, বদন গদগদবাকো রুদ্ধ হবে, 
সমস্ত দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হবে? 

প্রেমধন বিনা বার্থ দরিদ্র ভীবন। 

দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥ ২৯ 


তোমার সেবা করব। 
(গিসপ্রেম নাম সংকীর্ন প্রেমের সহিত নাম- 
সংকীর্তন। 
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তামৃত 


রসান্তরাবেশে'ণ হৈল বিয়োগ ক্ফুরণ। 
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলপন॥ ৩০ 
তথাহি-_পদ্যাবল্যাৎ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তঃ 
শ্লোকঃ ৩২৮ 

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাব্ষায়িতম। 

শূনযায়িতংজগৎসর্বং গোবিদ্দবিরহেণ মে॥ ৯ 

অন্বয় গোবিদ্দবিরহেণ [শ্রীগোবিদ্দের বিরহে) ; 
মে নিমেষেণ যুগায়িতং (আমার নিদেষকাল এক যুগের : 
মতো দীর্ঘ হইয়াছে) ; চক্ষুমা প্রাবৃষাগিতং (চক্ষু বর্ষার 
মতো হইয়াছে); সর্বং জগৎ শূন্যায়িতম্‌ (সমন্ত জগৎ 
শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে)। 

অনুবাদ__গোবিশ্দ বিরহে আমার এক নিমেষকাল 
এক যুগের মতো দীর্ঘ হয়েছে, আমার চোখ বর্ষার মতো 
হয়েছে (সর্বদা প্রবলবেগে অশ্রু বরছে) এবং সমস্ত 
জগৎ শূন্য বলে মনে হচ্ছে। 

উদ্বেগে দিবস লা যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম। 

বর্ধন মেস প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥ ৩১ 

গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ব্রিভুবন। 

তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন। ৩২. 

কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ। 

সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ। ৩৩ 

এতেক চিন্তিতে রাধার নির্মল হৃদয়। 

স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাৰ'"' করিল উদয়॥ ৩৪ 

ঈর্ধার উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়। 

এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥)৩৫ 

কঁর্সান্তরাবেশে _ অনারসের আবেশ ; মধুর রসের 
আৱেশে। 

“শ্বাভাবিক প্রেমর স্বভাব _ গ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার 
দমে স্বভাবশিদ্ধ (নিত্যদিদ্ধ) কৃষ্ণপ্রেঘের সঞ্চারী ভাব- 
আছির উদয় হল। 

খেঈর্া_্রীকঞ্চ তাকে ত্যাগ করে হয়তো অনা রমণীর 
সঙ্গ করছেন এই তেবে ঈর্ধান উদয়। 

উৎকঠা_শ্রীকৃষের সঙ্গে মিলনের জনা উৎকঠা। 
দৈনা- উই প্রাণবন্ত শ্রীকৃষ্ণ ঠাকে ছেড়ে গিয়েছেন 
ভেবে শ্রীরাধার চিত্তে দৈনোর উদয় হল। 


এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল। 
সখীগণ আগে শ্রৌঢ়ি শ্লোক"! যে পড়িল॥ ৩৬ 
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল। 
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রপ আপনি হইল।। ৩৭ 
তথাহি-_পদ্যাবল্যাং শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তই 
শ্লোকঃ ৩৪১ 
আশ্লিষা বা পাদরতাং পিন্টু মা- 
মদৰ্শনান্মর্মহতাং করোতু বা। 
যথাতখা বা বিদধাতু লল্পটো 
মংপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ॥ ৯০ 
অন্থম--সঃ (সেই কৃষ্ণ) ; পাদরতাং মাং (পদদাসী 
আমাকে) ; আশ্রিষা পিন্টু (আলিঙ্গন করিয়া বক্ষঃ্ছলে 
নিস্পেষিতই করুন) 3 বা (অথবা) ; অদর্শনাৎ 
মর্মাহতাং করোতু (দর্শন না দিয়া আমাকে দর্মাহতই 
করুন) ; বা (অথবা) ; সঃ লম্পটঃ যথা তথা বিদধাতু 
(সেই বহুবল্লভ যেখানে সেখানে বিহারই করুন) ; তু 


| (তথাপি) ; স এব মৎপ্রাণনাথঃ (তিনিই আমার 
 শ্রাণনাথ) ; ন অপরঃ (জন্য কেহ নহেন)। 


অনুবাদ- স্্রীরাধা বললেন-_হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ তার 
পদদাসী আমাকে আলিঙ্গন করে বক্ষঃস্ছলে 
নিশ্পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়ে আমাকে 
মর্মাহ্তই করুন, অথবা সেই বহবন্রভ যেখানে সেখানে 
বিহারই করুন__তিনি যা-ই করুন না কেন-তবুভিনিই 
আমার গ্রাণনাথ ; আর কেউ নন। 
এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার। 
সংক্ষেপে করিয়ে তার নাহি পায় পার॥ ৩৮ 
যখা__রাগঃ। 
আমি কৃষ্ণপদদাসী,  তিহো রস-সুখরাশি, 
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাহ। 
কিবা না দেন দর্শন, জারেন'*! আমার তনুমন, 
তভু তিহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৩৯ 
জ্রৌছিঅধ্যাবসায় ; প্রগল্ভতা। 
খা প্রেঢ়ি শ্লোক--প্রগ্থলভতাময় শ্লোক। 
অজারেন_ দুঃখে জর্জরিত করেন। 
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সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়। 
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, 
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়।। গর ॥ ৪০ 
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন, 
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া। 
তা সভারে দেন পীড়া, আমা সনে বরে ক্রীড়া, 
সেই নারীগণে দেখাইয়া ৪৯ 
'কিবাভিহো লম্পট, শঠ ধৃষ্টা*’ সকপট, 
অনা নারীগণ করি সাথ। 
মোরে দিতে মনঃগীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, 
তড় তিহো মোর গ্রাপনাথ।। ৪২ 
নাগণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্চি টার সুখ, 
টার সুখে আমার তাৎপর্য 
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হৈল মহাসুখ, 
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য”)॥ ৪৩ 
যে নারীকে বাঞ্চে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ, 
তারে না পাইয়া কাছে হয় দুঃখী। 
মুগ্রি তার পায় পড়ি, লঞা যাঙ্ হাতে ধরি, 
ক্রীড়া করাঞা করো উানে সূখী ৷ ৪৪ 
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, 
সুখ পায় তাড়ন ভর্ঘসনে। 
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, 
ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥ ৪৫ 
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্মব্যথা জানে, 
তনু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ। 
নিজ সুখে মানে কাজ, পড় তার শিরে বাজ, 
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ৷৷ ৪৬ 
যে গ্রোপী মোর করে ছেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, 
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ। 
মুঞি তার ঘরে যাঞ্া, তারে সেবৌোঁ দাসী হঞা, 
ষ্ঠ _ অন্য নারীর ভোগচিহ দেহে ধারন করেও যে 


নায়ক নিজ প্রেয়সীর সামনে নির্ভয়তার সঙ্গে মিথ্যাবচনে 
দক্ষতা প্রকাশ করে দোবমুক্ত হতে চায়, তাকে ধৃষ্ট বশে। 


খুখ্ৰ্য-- সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, পরম মুখ। 


তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৪৭ 
কু্ীবিপ্রের রমণী,  পভিব্রতা শিরোমণি, 
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা। 
স্থল সূর্যের গতি,  জীয়াইল মৃত পতি, 

তুষ্ট কৈল মুখা তিন দেবা॥গ) ৪৮ 
কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষঃ মোর প্রাণধন, 
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ। 
হৃদয় উপরে ধর্নো, সেবা করি সুখী করো, 

এই মোর সদা রহে ধ্যান॥ ৪৯ 
মোর সুখ সেবনে, কৃঝোর সুখ সঙ্গমে, 
অতএব দেহ দেও দান। 

কৃষ্ণ মোরে ‘কান্তা করি”, কহে “তুমি গ্রাগেশ্বরী”, 
মোর হয় “দাসী” অভিমান ৷৷ ৫০ 

(গ)অত্যন্ত দরিদ্র এক বিপ্লের সর্বাঙ্গে ছিল গলিত কুষ্ঠ : 
কিন্তু তার পরী ছিলেন অত্যন্ত সাধনী, পতি্তা। তথাপি বিপ্র 
এক সুন্দরী বেশ্যার রূপে বন্ধ হলেন : তার আশাপূর্ণ হওয়ার 
নয় বলে তিনি মনু হয়ে পড়লেন। এমনকি বেশ্যাটিকে 
নয়ন তরে দেখার আশাও নেই, কারণ বিপ্ল চলতে পারেন না। 
তার পত্বিত স্ত্রী তার মনোদুঃখের কারণ জানতে পেরে 
স্বামীর দুঃখ দূর করার জন্য নিজেই দাসী হয়ে বেশ্যাটিকে 
সেবা করতে লাগলেন। পরে বেশ্যাটি তার অভিপ্রায় জানতে 
গেরে বিগ্লকে তার ঘরে আনতে বললেন। বিপ্নপন্নী 
রাত্রিকালে স্বামীকে বহন করে আনার সময় পথিমধ্যে 
শুলোপনি সমধিষ্থ মার্কগুমুনিকে কুণ্ডত বিশ্র স্পর্শ করায় 
সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় মুনি তাকে অভিশাগ দেন যে, রাত্রি প্রভাত 
হলেই বিপ্রের মৃত্যু হবে। ত শুনে বিপ্রপরী ভাবলেন তিনি 
বিধবা হবেন, তাতে দুঃখ নেই ; কিন্ত তীর স্বামীর বাসনা 
অধূর্ণ থেকে যাবে। তাই তিনিও বননেন_'আমি যদি 
পতিতা হই, তবে এই রাত্রিও প্রভাত হবে না।” মুনি ও 
সতীর বিবাদে রাত্রি প্রভাত না হওয়াতে নানা অনর্থ উপস্থিত 
হুল। তখন ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পেখানে এসে সবে 
বললেন, ‘রাত্রি প্রভাত হোক, তোমার স্বামীকে আমরা 
আবার বাচিয়ে দেব।" এতে সতী রাজি হলে রাত্রি প্রভাত 
হন। ব্ৰহ্মাদি তিন দেবতার কৃপায় মৃত বিপ্র পুনরায় বেঁচে 
উঠলেন--কিন্ত কুষ্ঠবয় দেহে নয়, যৌবনদীপ্ত সুন্দর দেহে; 
আর ব্রহ্মার দর্শনপ্রভাবে বিগ্রের বেশ্যা প্রবৃত্তিও দৃরীভূত 
হল। 
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কান্ত সেবা সুখপুর(), সঙ্গম হৈতে সুমধুর, 
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী। 
নারায়ণের হৃদে ছিতি, ততু পাদসেবায় মতি, 
সেবা করে দাসী অভিমানী ॥ ৫১ 
এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ, 
আহ্মাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গরায়। 
ভাবে মন অস্থির,  সাত্বিকে বাপে শরীর, 
মন-দেহ ধরণ না যায়॥ ৫২ 
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জান্ুনদ হেন, 
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ। 
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শোকে, 
পদে কৈল অর্থের নির্বন্ধ ॥" ৫৩ 
এই মত প্রভু তত্তৎ ভাবাবিষ্ট হঞা। 
প্রলাপ করিল তত্তৎ শ্লোক পঢ়িয়া।॥ ৫৪ 
পূর্বে অষ্টশ্নোক করি লোক শিখাইল। 
সেই অস্ক্সোকের অর্থ আপনে আস্মাদিল ॥ ৫৫ 
প্রভুর শিক্ষা্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে। 
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাঢ়ে দিনে দিনে॥ ৫৬ 
যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমৃদ্রগন্তীর। 
নানাভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অষ্থির॥ ৫৭ 
যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে। 
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥ ৫৮ 
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন। 
সেই সেই ভাবাবেশে করে আম্বাদন। ৫৯ 
দ্বাদশ বৎসর এঁছে দশা রাত্রিদিনে। 
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥ ৬০ 
সেই সব রস-লীলা আপনে অনন্ত। 
সহস্র বদনে বৰ্ণি, নাহি পায় অন্ত ৬১ 
জীব কুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে। 

_ তার এক কণা স্পর্শ আপনা শোধিতে॥ ৬২ 
(গীদুখপুর- সুখের পূর্তি, সুখের সমুদ্র, পরিপূর্ণ সুব। 
বিশুদ্ধ  প্রেম-স্বমুখবাসনা  শূন্য-কৃষ্ণসুখৈক 

তংৎগর্যঘয় প্রেম। 


যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার। 
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার॥ ৬৩ 
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল। 
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।॥ ৬৪ 
তীর ত্তক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল। 
লীলার বাহুল্য গ্রন্থ তথাপি বাট়িল॥ ৬৫ 
অতএব সেসব লীলা নারি বর্ণিবারে। 
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমন্কারে। ৬৬ 
যে কিছু কহিল এই দিগ্দরশন। 
এই অনুসারে হবে আৰ আস্বাদন।। ৬৭ 
প্রভুর গন্তীর লীলা না পারি বুঝিতে। 
বু্ধিপ্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে। ৬৮ 
সব শ্রোতা বৈঞ্চবের বন্দিয়া চরণ। 
চৈতন্যচরিত-বর্ণন কৈল সমাপন॥ ৬৯ 
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ। 
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥ ৭০ 
এঁছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-গারে। 
জীব হঞা কেবা সম্যক পারে বর্ণিবারে॥ ৭১ 
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল। 
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥ ৭২ 
নিত্যানন্দ কৃপাপান্্র বৃন্দাবন দাস। 
চৈতন্যলীলার তিহো হয় আদি ব্যাস॥ ৭৩ 
তার আগে যদাপি সব লীলার ভাণ্ডার। 
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আরা ৭৪ 
“ঘে কিছু বর্ণিল সেঁহো সংক্ষেপ করিয়া। 
লিখিতে না পারি’ গ্রন্থ রাখিয়াছে উঠিয়া" ৭৫ 
চৈতনামজলে ডিহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে। 
সেই বচন শুন, সেই পরম প্রমাণে॥ ৭৬ 
সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় কথনে। 
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনো॥ ৭৭ 
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে। 
সত্য কহে_ ব্যাস আগে করিব বর্ণনে? ৷ ৭৮ 


চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্দান্ধি সমান। 


জাদুনদ হেম অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ _যাতে খাদের গন্ধ- 
মাত্ৰও নেই। 


_ (োডকিয়া-উচ্েখ করিয়া, লিখিয়া। 


অন্তালীগা (বিংশ পরিচ্ছেদ) 


তৃষ্ণনুরূণ ঝারি ভরি ভিহো কৈল পান ক) ৭৯ 
ভার ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা। 
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥ ৮০ 
আমি অতি দ্ুদ্র জীব পক্ষী রাঙগাটুনি")। 
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥ ৮১ 
তৈছে আমি এককণ ছুঁইল লীলার। 
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার।॥ ৮২ 
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান। 
আমার শরীর কাষ্টপুতলী সমান ॥ ৮৩ 
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। 
হন্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর হ্ির।। ৮৪ 
নানারোগে গ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি। 
খঞ্চরোগে”। পড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি ৮৫ 
পূ্বপর্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন। 
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ॥ ৮৬ 
শ্রীগোবিন্দ  শ্রীচেতন্য শ্রীনিতানন্দ। 
শ্রীঅদৈত শ্রীভ্ত আর শ্রীশ্লোতৃবৃন্দ॥ ৮৭ 
শ্রীস্বূপ  শ্রী্পপ  শ্রীসনাতন। 
শ্রীরঘুনাথ  শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥ ৮৮ 
ইহা সভার চরণকৃপায় লিখার আমারে। 
আর এক হয় তিহো ভতি কৃপা করে।॥ ৮৯ 
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি। 
কছিতেনা জুয়ায়") তবু রহিতে নাপারি॥ ৯০ 
না কহিলে হয় মোর কৃতত্ম তা দোষ। 
দন্ত করি বলি, শ্রোতা না করিহ রোষ॥ ৯১ 
তোমা সভার চরণখুলি করিনু বন্দন। 
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখল।। ৯২ 
এবে অন্তালীলাগণের করি অনুবাদ। 
ুধারিসমান_দুষের সমুদ্রের মতো স্রাদু এবং অন 
ঝারি--গাছু, জলপাত্র। 
(খ)রাঙ্গাটুনি--অতি ক্ষুতরপক্ষী। 
(ঃপঞচরোগ_অবিদা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও 
অভিনিৰেশ। 
খানা জুয়ায়-যুক্তিসংগত হয় না। 


অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ।॥ 
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন। 
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধানশ্রবণ॥ ৯৪ 
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুকুর যে আইলা। 
প্রভু তারে “কৃষ্ণঃ কহাইয়া মুক্ত কৈলা॥ ৯৫ 
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ। 
তাহি মধ্যে শিবানন্দের ভাশ্চর্য দর্শন।॥ ৯৬ 
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড। 
দামোদর পণ্ডিত প্রভুরে কৈল বাকাদণ্ড॥ ৯৭ 
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্ৰহ্মাণ্ড মোচন। 
হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন। 
চতুর্খে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন। 
দেহত্যাগ হৈতে তীরে কৈল রক্ষণ ৯৯ 
জৈযষ্ঠমাসের ঘামে কৈল তার পরীক্ষণ। 
শক্তি স্ারিয়া তারে পাঠাইল বৃন্দাবন॥ ১০০ 
পঞ্চমে প্রদায় মিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল। 
রায়-দ্বারে তারে কৃষ্ণকথা শুনাইল॥ ১০১ 
তার মধো বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ। 
দ্বরূপগোসাঞি কৈলা বিশ্রহমহিমা স্থাপন ॥ ১০২ 
ষন্ঠে রঘুনাথদাস প্রডুরে মিলিলা। 
নিত্যানন্দ আঙ্জায় চিড়াযহোৎ্সৰ কৈলা॥ ১০৩ 
দামোদর স্বরূপ ঠাঞি তারে সমর্পিলা। 
গোবর্ধনশিলা শুঞ্জামালা তারে দিলা॥ ১০৪ 
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্পভভট্রের মিলন 
নানামতে কৈল তার গর্ব খণ্ডন॥ ১০৫ 
অষ্টমে শ্রীরামচন্ত্র পুরীর আগমন। 
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন ॥ ১০৬ 
নবমে গোপীনাথ পটনায়ক বিমোচন। 
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন॥ ১০৭ 
_ দশমে করিল ভক্তদন্ত-আহ্বাদন)। 
ও অনুবাদ বর্ধিত বিষয়ের উললেখ। 
অদুইনাটক-_ললিতমাধব এবং বিদন্ধমাধব। 
অঘামে__ রৌজে, 


৯৮ 


(দৌড়ের ভন্তগণের দেওয়া ভ্ব্য 
(দনয়ন্তীর ঝালি আদি), যা প্রভু আস্থাদন করতেন। 
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রাঘব পণ্ডিতের সাহা ঝালির সাজন।॥ ১০৮ 
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ। 
তার মধ্যে পরিমুগডা নৃত্যের বর্ণন॥ ১০৯ 
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্ঘাণ। 
ভক্তবাংসন্যা যাঁহা দেখাইলা গৌর ভগবান্‌॥ ১১০ 
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈল ভঙ্জন। 
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দেরে তাড়ন॥ ১৯৯ 
ভ্রয়োদশে জগদানন্দ মখুরা যাঞা আইলা। 
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা॥ ১১২. 
রঘুনাথ ভট্টাচার্যের তাহাই মিলন। 
প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন ১১৩ 
চতুর্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন। 
শরীর এথা, প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥ ১১৪ 
তার মধ্যে সিংহতারে প্রভুর পতন। 
অহিসদ্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদগম। ১১৫ 
চটকগিরি দেখি তাহা প্রভুর খাবন। 
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন॥ ১১৬ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান বিলাস। 
বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশ॥ ১১৭ 
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দিয় আকর্ষণ। 
তার মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥ ১৯৮ 
যোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈল। 
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল॥ ১১৯ 
শিবানন্দ বালকেরে শ্লোক করাইল। 
মিংহ-্বারের দবারী গ্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল॥ ১২০ 
মহাপ্রসাদের তাহা মহিমা বর্ণিল। 
কৃষ্ণাধরামৃত শ্লোক সব আব্াদিল॥ ১২১ 
সপ্তদশে গাভীনধ্যে প্রভুর পতন। 
কৃর্মাকার অনুভাবের তাহাই উদ্গম ॥ ১২২ 
কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল। 
'কান্তুঙ্গ তে’ শোকের অর্থ আবেশে করিল॥ ১২৩ 


কর্ণামূতের শ্লোকার্থ কৈল বিবরণ।॥ ১২৪ 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন। 
কৃষ্ণ-গোগী-জলকেলি ঠাহাই দর্শন॥। ১২৫ 
তাহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্য ভোজন। 
জালিয়া উঠাইল প্রভু আইলা স্বভবন॥ ১২৬ 
উনবিংশে ভিত্তে প্রভুর মুখসংঘর্ষপ। 
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্তি প্রলাপ বর্দন॥ ১২৭ 
বসন্ত-রজনী পুজ্পোদ্যানে বিহরণ। 
কৃষ্ণের সৌরভা-শ্লোকের অর্থ বিবরণ।। ১২৮ 
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া। 
তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হঞ্া॥ ১২৯ 
| ভক্ত শিক্ষাইতে যেই অষ্টক করিল। 
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল॥ ১৩০ 
মুখ্য মুখ্য লীলা রাহা করিল কথন। 
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রস্ত বিবরণ॥ ১৩১ 
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেকগ্রকার। 
মুখ্য মুখ্য গণিল শুনিলে জানিবে অপার॥ ১৩২. 
্রীরাধা সহ শ্রীল মদনমোহন। 
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোৰিন্দচরণ। ১৩৩ 
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ। 
এই তিন ঠাকুর সব গৌড়িয়ার প্রাণনাথ ৷ ১৩৪ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্ৰীযুত নিত্যানন্দ। 
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্ৰ শ্রীশ্সোরভক্তবৃন্দ॥ ১৩৫ 
শ্রীরপ শ্রীন্বূপ শ্রীসনাতন। 
শ্রী শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ।॥ ১৩৬ 
নিজ শিরে ধরি ইহা সভার চরণ। 
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ। ১৩৭ 
সভার চরণ কৃপা শুরু-উপাধায়ী()। 
মোর বাণী শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই। ১৩৮ 
শিব্যার শ্রম দেখি শুরু নাচন রাখিল। 
কৃপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিল॥ ১৩৯ 


)গর-উপাধানীনৃতানীত-বাাদির সুদক্ষআচার্যাদী। 
্রীরাধাযশ্রীসদনমোহনাদির কৃপা নৃতাগীতাদির গুরুরূপে 
| ্রহুকারের কথাকে শিষ্যা করে অনেক ভাবে নািয়েছেন। 


ভাবশাবলো'। পুনঃ কৈল প্রলাপন। 


(ফ)ভাবশাবলো-_ভাবের প্রভবে। 
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'অনিপুণা!”) বাদী আপনে নাচিতে না জানে। চৈতনাচরিতামৃত যেই জন শুনে। 
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে॥ ১৪০ তাহার চরণ ধুইয়া করো মুঞি পানে ॥ ১৪২ 
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন। শ্রোতার পদরেণু করো মন্তকভুষণ। 


খা সভার চরণ-কৃপা শুভের কারণ॥ ১৪১ তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম॥ ১৪৩ 
২ শ্রীরপ রঘুনাথ পদে যার ভাশ। 
অনিপুগা_অপটুৎনিজে নাচতে অক্ষমা। | চৈতনাচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৪৪ 


ইতি শ্রীচ্তৈনাচরিতামতে অন্তাখে শিক্ষাটকঞ্লোকাধার্িদনং নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদ! 


অন্তলীলা সমাপ্ত 


॥ সমাপ্তমিদং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমূ ॥ 
॥ শ্রীচেতনাচন্্া্পণমন্ত ৷ 


